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গ্রন্থ-প্রবেশ, 


নব-ভাবতের মুক্তিনন্বের পুরোহিত, জানগুক, শ্বাসী বিবেকানন্দ উদার 
গাহিয়াছেন» 
পউঠাও সন্যাদী, উঠাও সে তান, 
| হিমাদ্রি-শিখরে উঠিল যে *গাঁন--- 
গভীর অঙ্ণ্যে পর্বত প্রদেশে 
, সংসারেক্ঠ তাপ যথ! নাহি পশে 
মৃ্গীত-ধ্বনি »গ্রশীন্তলহরী 
গুংসারের রোল উঠে ভেদ ক্রি; 
কাঞ্চন কি কাম কিনা বশং-আশ 
 ফাইতে না! পাবে কু যার পাশ; 
' যথা সত্য-জ্ঞান-আনন্দ-জিবেশী 
সাধু যা নান করে ধন্য মানি-- 
উঠাও জন্্যাসী, উঠাও সে তান, . 
গাও গাও গাও গাও সেই গান 
ও ৩, ও 
' পন কক্ষান্ন্‌ গান্ন ড কোন্‌ সঙ্গীতের আনাহতধবনির প্রশাস্তিপহরী %- 
যাহ] গর অবরূণো--পর্ধতগ্রদেশে উখিত হইয়া সংসীবের কর্মকল্লোশ-_সন্তাঁপ- 
রোল ভেদ করিয়া, ভ্ঞারতের গগনে পবনে চি প্রতিধ্বনিত--মুখরিত | বিশ্বের 
সস্তায় চিক্ষরস্কৃত মহাঁন্‌ গৌরবে*গরীর়ান্--চিবপৃজ্য স্বতির সঙ্মানে যহীয়ান্‌-_ 
মুক্তির প্রতীক সেই শঁজালিপ্ব্ন্নি£ ভারত-তপোবন-অন্গরাণিত সেই ন্বেশ. 
স্জ্ঞঙগাহ্খা ৫ মহাজীণ আধ্যখিতপত্বিগণের অতুপ্য সাধনাসঞ্চিত দিব্যজ্ঞানের 
পুণ্যত্যোতিঃম্বরূপ' সেই। শ্রম্পীজ্ঞ-সল্টোজরনহুল্ী শতাদীর পর শন্তা্ী 
অতীতকালের 'তাম্াককার. ভেদ করিয়া-কর-কল্পান্তের ব্যবধান বিস্বৃত 
করিযা--আবার মোক্ষকামী মানব-সপ্রদায়কে চিরবাঙ্ছিত নমুক্তি--সংসারের 
সিতাপজাঙাদ্-বিলাসী যা তোগী সম্্ালী সর্বসনদ্রদায়কে॥ শীতল 
শুদ্কাহ্ন্নক্ল জনুত--ববিষা মনাসাণের জন্য: বর্ন ও লমাগ্রত- 
সিসিক হইয়াছে। সিকি ফু জি | 
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জ্ঞান-ধর্শের পুণ্যভূমি--সাধনার অুঁপোবন ভারতে দেশে বাতাসে 
মর্শরিত বেদগাথায় আকাশে উিত বজ্ঞধুমে---্র্জের দেবতাকে মর্ত্যে আট করিত 
__সর্বারস-সগঙ্গি '্াহুতি। তপ্রভাঁবে অশ্বমেধ, গোঁসেধ-নরমেধ--মভামেধ- -শ্অগ্রি 
হোজ--জ্যোতিষ্টোম--বছিষ্টোদ-_ াতযাটটোম-ৃ্ীন-- বৃহৎস্োম--নিতাযজ্ঞ-- 
বাঁজপেয়- রাজুর রঙ্গযজ সু রুষ্যজ্ঞ---সোঁমবজ্ঞ-_ পিতষহ-দবযজ্ঞনৃযুজ্ঞ-- 
ভৌতযজ্ঞ--পরমেষ্টি--পুজেষ্টি-হেরন্-আত্মাছিতি প্রস্ততি ; জ্টাম্বিশ 
শভ্ুল্্রজ্বতুভভ অমরগণের শুভাগমন সম্ভব হইত । কঠোর তপস্তাপ্রভাবে 
ফুবেরের এীশধ্য-ইন্জের প্রবণ প্রতাপ পর্যন্ত ভি হইয়া অ্রক্ষজ্ঞানের 
উদ্মেষে-উপলনিতে সিদ্ধি ও মুক্তি অনায়াসলক হইত | 

নিভৃত গুহায় যুগ-ঘুগান্তের উরি চিন্তার ফলে-্বিশ্ববাসীব 
চিরপূজ্য--চির-উপজীব্য-সঅভুলা অমুল্য অনস্ত অভ্রান্ত বঙ্গজান-মানক 
চিস্তা--বিজ্ঞানকপ্পনার অতীত সিদ্ধীস্তপাশি কালজয়ী আধ্য-সাহিতা- 
রদ্জাকরে স্ত্রসঞ্চিত হইয়াছে । জান-অমুনিলনের পুণ্াতীর্থ ভারতে সংসারের 
জনকল্লোলবিষ্থীন শান্তিময় নিভৃত অরণ্যে যে মহ! চিস্তারাশিত্ আততিপ্রভভাবে, 
বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানসমুদ্ধি--মরজগত্ে 'অধরত্বপ্রদানের সাধনার উদ্ভব 
হইয়াছিল জ্ডাতহাউ ভ্তক্জল্লিদ্িা 1 আর সেই ফহোরতম সাধনার 
সিদ্ধি-_কোটী-হ্্যপম প্রজ্ঞান-জ্োতির্া় প্রঙ্গজ্ঞানের পুণ্যগ্রভার সম্জ্জল 
জ্যোতিঃসমশ্বর আনহা নরঞ্ায়ন্তদ ভডঞ্পন্লিম্থাদ্ত, ও | | 

যক্ধূম-পরিমল-স্ সা লিত্-পুপরাগিক্কিতালীষ্গাসসচ্রদণিত আক 
তের পুণ্য-তপোবনে বিশ্বসভ্যতার শৈশবে বৈদিক যুগে যে জ্ঞানের সাধনা 
হই্যাছিল--সেই জ্ঞাপক্র্য কি ভাবে ধীবে ধীরে বিকশিত হইর! বিশ্বের 
অজ্ঞান অন্ধকার বিদুরিত করিয়া--বিল জ্ে্যোতিঃ সম্গসারণে তাঁতের দী%- 
গৌরুব চিবসমুজ্জপ করিয়াছে--সেই ছাদশস্থধ্য-সম গানজ্যোতিতর প্রমবিকাশের 
রেখা বিঙ্লেমণ করা আমাদের গুদ মাপববুদ্ধিতে অপ ভি প্রষ!স, 
পাঁইতছি--অজ্জতার ক্রটি নাজজনীয় 1. 

মজ্জাঙ ত্জিভ্ডা-দেব্তা মগ্তপ্বনপ- দেবতা" অশরীবিণী বাণী মঙ। 
মজরঙ্দের ন্তীক্ি্ শক্কিপ্রভাঁবে দেবতার প্রতীক অনুভুত হয়। যোগিব্খষিগণ 
মন্্ের আষ্টা নৃহ্নে-তীছার। ন্জষ্টা--মআপাধক লী) কত সাধনার 
_অনুষ্কৃতিতে নিরাকীর নিবিদধ্বনি ছন্দ+-স্তোতরে গথিত হইয়াছে । কতফুগের 
| তপস্টার কাম্/ফলে- 'ধনীশক্তিব অগ্থগ্রোরণায অক্ষরবিষ্যায় নম্মাহিত হইছে 
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এই ধূলি-ধ্ম-জজালমর বৈজ্ঞানিক যুগ্ন কে তাহা নিয় করিবে? শব্রগ্গের 
'অলৌকিছ শক্তির সম মন্্রঈ-দেবতাঁর শ্বরপীশ্রক। জ্ঞাত দক ৫ 
ধক, সাম, ধ্ুঃ। অথর্ব চারিবেছের সংহিতী-অংশ বাঁহাতে মঞ্জরাজি সমগ্িতঠ 
তাহাই বেদ। বেদ অনাদি অনস্ম--বিশ্বের চিরপুঞ্য-- কালজয়ী - সর্বব্যাপী । 
সর্বকালে নিতা-বিগ্মীন বেদ কোন খাষি ননীনীর 28 নহেন--বিশবসষটি 
আদিমুগে স্বপ্নং বন্ধের সবছটি--তিনিই বেদবিচ্ঠার প্রবর্তক! শিক আর্থ! 
ডাহা রক্মিকট হইতেই *বেদধিগ্ার উপদেশ প্রাঞ্ধ হন। শ্বেতীশ্বতর উপনিষদে 
প্রকাশ--জীভগবান্‌ প্রথমে ব্রন্ধাকে সি করিয়া তাহাকে বেদ-বিদ্ঞাসমূহ প্রদান 
করেন * এই বুহদা্জাক উপনিষদ উক্ত হইদ়াছে, মৃডারপী প্রজাপতি প্রথমে 
বেদসমু চিন্তা করিয়া পরে বিশ্ব কটি কাঁরগাছিলেন ১২7, দর্ঘ” ৬ অধ্যায়ের 
শেষে উক্ত হইদ্রাছে, খবরভূ বন্ধের নিকট হইতে ব্রঙ্মু প্রথমে এই বেদ-বিষ্তা। প্রাপ্ত 
হন | পরমেটী ব্রহ্মা হইতে সনগীদি খষি বক্ষবিষ্ঞা লাভ করেন। মহধি বেদব্যাঁস 
বেদের রচয়িতা ,নহেন স্বজনের খষি | বেদে থে দেকতাঁর থে মগ্র নিনিষ্ট 
আছে--সেই দেবত! সেই মন্তরশ্বকূপ | বেদম্ত্রের অতিরিক্ত কোন দেবতার 
সন্তাণবিদ্কমান নাই । 

 ধিশপৃ্জা বেদ--খকু, সাম; ব্জুঃ, অথর্ব চারি ভাগে বিভক্ত! কর্মকাশ্ড 
বেদের মুখ্য উদ্দেশ্ব-_-ভন্তানুট্টান্ন | খক্‌ঃ বজুঃ শাম এই ভিন বেদের গঞ্জ 
যকত ্যোজয। এই জষ্ঠই এই ব্রিবেদেরন্দংহিতারয় “যী? নামে অভিছিভ--, 
ভিরপুষ্ঠা। অর্থবববেদে মু্ষের বিধান নাই ! 

নরেন ভু বিজ্ঞাঙগ-ন্কিশ্মিক্কা হা ভিজ্তাশিক্গাওও £ 
লুন্পিকতিহওল ১নাঞধনাকি--বজ্ঞাছষ্টানে মানবের উহিক সর্ধাবিধ কল্যাণ 
উশব্ধা সমৃদ্ধি শক্তি শান্তি, প্রভাব প্রতিঠা, প্রতিপত্তি বুদ্ধি--পাঁরত্রিক পরম 
ও চরম মঙ্গল--ইষ্পাভি--শর্সপ্াপ্তি-_কোটীকল্পব্যাপী স্বর্ণরাঙ্যের অনন্ত স্থ- 
সম্তোগ--এমন কি দেঁধিত--ইন্্ত্ব-+অমবত্ব পর্যাস্ত লাভ সম্ভব । | 

শাসন, ন্লিকিস্ণ-_লংসাকে জন্মজনিত অপাঁর দুঃখের অব- 
সাঁন--মাসাবিভ্রম' প্রস্থেলিকীর নিরনন--মুক্তিকামী মানব-সম্প্রদায়ে ব্র্ধজঞানের 
গ্রসার--“জীবাত্মার সহিত পরমার সংঘোগ---চিরবাঁঞ্িত মুক্তির পথি-নির্দেশ-- 
জীবনুক্তি -চরবে মৌঁক্ষলীভি-_অনস্ত নির্ববাণ--নির্ধিকল্প পমাধি এ্লান। 

ক্ুল্িকাতলল হু নিভ্ঞাঙ্-স্নহভ্িজ্ডা ও জরা 1 
ভক্তান্ক ২ ন্বিভ্াঙ্গ সসজনান্সিপ্যহ্ষ খ ভউষ্পক্বিম্ম্ত 
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ভারতের গৌনব-জ্যোতির্ায় বৈদিক ধুগে আর্যজ্ঞানের অবতার খষি-তপন্থিগণ-_ 
বাহাদের মহনীয় বরণীয় সাধনার " আনুষ্টুতিতে অনস্ত নিভৃত চিন্তা -- 
তগশ্যার সিদ্ধিপ্রেভাবেনজ্ঞানে, বিজ্ঞনেঃ গ্রজ্ঞানে। অন্থশীলনে পুখ্যতৃমি ভারত 
বিশ্বজ্ঞানের অসীম--অনন্ত বড়াকরন্বপে চির-প্রত্তিভাত হইতেছে--সেই 
স্মরণীতীত অতীত্র খুগে ভারতে কর্মকাণ্ডের সহিত জানকাণ্ডের অপূর্ব 
সমগ্য়ে--মঙ্থ ও ত্রাঙ্ষণের সহিত আরণাক ও উপনিষদ্‌ প্রবস্তিত ছিল | 

স্পম্প্কভ্ডয স্হিওভগ্ান্প বৈজ্ঞানিক ঘুক্তি ব্যতীত কেলি, কিছুই 
স্বীকাঁর করিতে--উপলব্ধি করিতে চাহেন না! তাহার! বিজ্ঞান-নুদ্ধিতে বৈদিক" 
সাহিতাকে বিশ্লেষণ করিয়া বৈদিক যুগ ও বেদ সঙ্বস্কেবছ বিভিন মতবাদ 
প্রকাশ করিয়াছেন । তাহাদের কাহারও মতে বেদ চীধার গাঁন--কাহারও 
বিব্চেনায বেদ প্রাথমিক যুগের অরণ্যাশ্িয়ী ফল-মূলাহারী সরলগ্রাণ বৈদিক 
খবিগণের শীতি-উল্লাস 1 কেহ বলেন, বেদ--সভ্যতার আছি যুগের প্রাকৃতিক 


লীলাবৈচিত্র্য-সন্দশনে সন্মোহিত আদিম মানবগণের উদার অদয়ের মহান 
উচ্ভাস-নকরুণ আঁবাহন-গীতি । শ্রীচা-জ্ঞানে অদ্ধািত কোন কোন 


পাশ্চাত্য মনীষীর মতে বৈদিক বুগ্রে উধায় বেদ-মন্র শাত্র প্রচলিত ছিশ-- 
পরে কতিম্াঁর ঘুগে পৌরোহিত্য-প্রাধান্জে প্রথমে ব্রাঙ্গণপিরে আরণ্যক-শেষে 
উপনিষদ্-নিচঞ্জ পচিত হুইগাছে । পাশ্চাত্যের খধি ফ্যাক্সমূলার নৈদিক- 
সাহিত্যের চারিটি যুগ নির্ণয় করিকাছেন। ছন্দোবুগ--মন্ত্রপুণ-বা্গণযুগণ- 
সুত্রযুগ -- এই চাঁরিটি বিভাগে তিনি বৈদিক সাহিতাতে বিশ্লেষণ করিয়ানছিন ; 
তাহার সিদ্ধান্তে ছন্দোধুগে মন্ত্ররচনা-মজযুগে সঙ্গলন--প্রাঙগণযুগে আআবণ্যকশ 
উপনিষদনিচরে জ্ঞানবিদ্দার-সুত্রযুগে গৃহঙর কাদি সঙ্কশিত-গ্রস্থিত | 


পাশ্টাত্য-পর্ডিতগণের বিচারে উপনিষদদেরং পূর্ববর্তী যুগে বেদের, জানকাঞ্ডের 
নর “আরণ্যক উপনিষদ্রাজির--বা অন্ত কোন বিগ্ঠার প্রপার আদৌ ছিল লা_- 


কেবল কর্মকান্ডের যজ্জাদি অনুষ্ঠানের জগ সংহিতা তু ত্রাঙ্গণ অংশ মাত 
বিগাদান ছিল । তীহাঁদের সিধস্তে অতি প্রাচীন উপনিষদ্গুলিও খৃস্ম্মের 
৬০০ ছয় শত বৎসর পূর্বের রচিত হইয়াছে মাঁ়। কিন্ত :ভাঁথীদের এই সকল 
সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। মহাভারতের বছ স্থানে উপনিষদের উল্লেখ 

ও প্রশংসা দেদীপ্যমান 1” মহাভান্ত যে কজির প্রীনস্তে--অন্যুন £০০* পাঁচ 
হাজার বৎসর পূর্বে রচিত হইক্লাছে, ভাহাতে কাহারও অণুমা সন্দেহ নাই। 
এই হিসাবে প্রাচীন উপনিষদগুলি পাঁচ হাঁজার হইতে দশ হাঁজার বংসর পূর্বে 


॥ ৫ ] 


৬ কি ৃ ১৫০ এ পর 
যে রচিত-্-গ্রন্থিত হইয়াছে, মে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই । দিদ্ধাস্থণীল 
যারা নে ন্‌ 
পাশা, পণ্ড ১ঠতগণও, যে গ্রকল 'উপনিষ্দকে প্রাচীনতম বলির! শীফার 
করিয়াছেন-৮-সেই সকল উপনিষধূদই বৈদিকধুগের ভারতবর্ষের বিস্তাকলার-_ 


জ্ঞান অন্ুশীগনের র্য্যাপ্ত প্রমাণ দীপ্থিমান। এই বৃহদারণ্যক উপনি্ষিদ্েরু 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের ধর্থ বা্মণের দশন ফতিতে বৈদিক" ভারতের জ্ঞানের সীম! 


নির্দেশ -বিভা$র বিভাগ বু্ণণা শু প্রকাশিত হইয়াছে 
ব্াবিমারেরই ফেমন বিনা আগাসে নিংশ্বাম প্রশ্বাস গ্রবাহিত হয--তেদনই 
পক, খজুঃ সাম অথথ্বব বেদ সেই পরম্রঙেরই নিঃশাসন্বরূপ বিনা প্রয়াসে 


ইত" বিশেব সমন্স জ্ঞান ভীহা হইতেই প্রবাহিত । তিনিই সমন্ড খিষ্যার 
আধার-..আশ্র শ্রয। ইতিহাস, পুরাণ” বিদ্ু। ( শাঙ্গরভাঁষো দেবজনবিগ্যাঁ সুস্থ 
কলাবিস্যা ) উপনিষদ্‌, শ্লোক, স্তর) বাখ্যানক অনব্যাখান সর্ববিষ্ভা-সেই 
পরমত্র্গ হইতেই নিঃস্থত 1 ছাঁন্দোগা উপ্শিষদেও দেবধি নারদের তর্কশান্। 
নন্দ, একলা, জানান বিবার, রক্গজ্ঞানের ধখেই পরিচয় বিদ্যমান । 
অনন্ত উপনিষদ বভস্থানে বৈদিক ভারতের বিষ্াগৌরবের মহীয়সী প্রশংসা 
সুকীত্তিত। এই নকল শান্স-লব্ধজান-প্রমাণ প্রতাক্গ কৰিয়াও বৈদিক ভারতে 
' বিগ্ভার প্রচার ছিল না-বেদ চাষা গান মাজ-পাশ্চাত্য বিজঞানজগৎ ভইতেহ 
সর্ববিদ্ার রস্াকর ভারতে শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞান জাহীজে বোঝা ই হ্ইয়! 
আুসিয়াছে_ তৎপূর্বের ভা ভাঁরতবাসী অজ্ঞাম অন্ধকারে সমাচ্ছ্ন ছিল) ইহা ফিরূপে 
“বারা করা সম্ভব হইতে পারে! এই সক্গ অতি প্রাচীন প্রামাণিক উপনিষদ 
শিবাবনারশঙ্র যাহার ভাষ্য প্রণয়ন করিয! নখর জগতে অমরত্ব লাঁভ করিস" 
ছেন, তাঁহীতে বৈদিক-ভারতের থিষ্ঠা-জ্ঞনি-মাহীখ্রা-জ্যোতি? উষ্ভামিত দেখিয়। 
কান স্বদেশগর্বদীপ্ত স্ববন্মপ্রাণণ হিন্দুর মনেপ্রাণে অবিশ্বীসের সন্দেহ সমুদিত 
হইতে. পারে? , | 
বিশ্ব-সভাতার উন্মেষের বপুরর্ধ বৈদিক যুগে পুণাস্কুমি ভাকতবষ সর্ববধিধ 
জ্ঞানের অন্শীলনে--নালা বিগার বিভিন্বিভাপ্ষেপ্রজানেবিজ্ঞানেপ্প্রসাবে 
সাধনায় কি মহিমা ক্রারবাছিত- দীগ্র-জ্যোতিম্ম় প্রভার সমুজ্জল ছিল, তাহা উপ- 
ল্ধি করিয়া আনন্দাতিশয়ে শ্বদেশগৌরবগর্ধে আত্মহারা হুইতে হুমম ! আর মনে হয়, 
--জ্ঞানবি্ারি লীলানিক্ষেতন--সাঁধনার পুণাভীথ ভার্ধতর মহিয়াময় আঁ্য-হিন্ 
সন্তান আমর! আজ সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বত”-অর্থকরী পরবিষ্ভার চর্্ায় উন্তত-- 
আত্মনিরেদিত-_পরাস্থকরণ-সরবাধ সেইজগ্তই আমরা আজ পরতম্বের রীতদাঁগ। 


দ্বতীর পদরেধুপৃত ভায়তের জানজ্যোতির চা যুগে তঙ্গজানের 
প্রসারের আস্ত _যাঁগযঙ্াহঠানে ধর্মসাধনার ৮ জন্য--পঞ্চমবেদ , মহন্ত, 
রয়িতা বাঙ্ 2লদল্যাসন কেন আপন আামত আজ্ঠুত, ভাঙন 
ক্গাত্ে তল্দত্ক্ ন্বক্ড ম্পাঞ্খাজ ন্লিজ্ঞাপ স্কলিস্ানিছিলেসল 2 
ভাঁার ঢাবি প্রধান মিষ্য বৈশল্পায়ন, গৈল, স্বমন্ধ। উজমিনির দহাঁয়তাখ 
চুরি বেদ সঙ্গলন কব্যি। ছিলেন--বেদের কর্মকা সংহিতা ম্রাঙ্ষণে-শজ্ঞানকাও 
আরখমক উপনিষদে বিভক্ত করিয়াছিলেন-ততাহার হাঁরণ নির্ণঃ করিতে 
হইসে বৈদিক ধুগের ধর্ম মাধনৈকঞাগ আধাহিনুর জীবনধারা বিশ্লেব্স-চিষ্তা 
সাধনা অনুভূতির অন্গবর্তন করিতে ভ্য়। সেই টীরব-জেবভিন্ময় ঘুণে আর্মা 
হিদুর জীবদ-ধাঁতা- জীবন পাথনা-লক্কর্জয- গজল 
ল্যান চারি আশ্রমে বিভক্ত ছিল। 
 বাল্যজীবনে গুরুগুহে বাদ করিয়া রীতিমত স্কোর জল্দভষ্্রয পালন 
করিয়া বেদশান্ম্মৃহ কগন্থ করা-ন্বাধ্যার়-আজুআবুতিসামগাননষঙ্জপাঠি 
ঙ্গচারী ব্রাহ্মণ বালকের ভ্ীবন-মাধনা হইত । ভবিব্যৎ জীবনে ভে1গবিলাস 
তৃপ্তির জঙ্গ ত্রান্ষণবাঁলকের একমধর অথকরী বিদ্ধার উপাসনা তোতাপাখীর 
মত নেটি মুখস্থ ঝরা দীগ বিগ্ঠালাভের সার্থকতা সেই মহিমা্িত যুগে 
কেছ কল্পনার৪ আঁনিতে পারিত শাঁ। 
, ব্যান দুগের কালোপযোগী বিধানে? উপনয়ন-সং্কারের সময় বাঙ্গশ-কুমায়েন 
তিনদিন মাত্র প্রশথচর্যয পাঁলনই' যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত! আবার পুরোস্থিত। 
মহাশিয়দের কাঞ্চনমূল্যে দক্ষিণা দিলে? অনেককে সে কেশও স্বীকার কবিতে হয় 
নাঃ আধুনিক আসণগণের অপূর্ব দাহাস্মো বেদপাঠ--বেদঅমুশযন বাঙ্গাল! 
দেশ হুইতে সম্পূর্ণ বিতাড়িত--বিবর্জিত | পুরোহিভ-বিধানে উপনয়নণসংস্কারের 
» সময সাবিত্রী দীক্ষা-_গারতীমন্তরপই ব্রাঙ্গণ-কুনারের বেদপাঠসাাপ্তির--্ররসপনধ 
"স্বিশ্রত্বলাভের পূর্ণ নিদর্শন । * £ 
ঙ্গে যুগে বেদ লিপিবন্ধ--মুদ্রিত্ত হইবাশ সম্ভাবনা ছিল না। দি 
*5ভ্ডি* সীন্ভ ডিজনি £ গুরুদুখে শুনিযাই ব্রদ্ছচারী কাপককে স্থৃতিণথে 
চিরস্থারিসতাঁবে সুআ্ষিত রাখিতে ঠ হইত শিক্ষাসমাপ্তির পর গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে 
বিদাঁর মূহুর্তে অধরীর্ধাদ কষরিয়া গুরু যে শেষ উপদেশ “দিতেন, তাহ! *তৈত্তিৰীয 
উপনিধদে ' এইরূপ উক্ত হইগ্লাছে_4সত্যে বিচলিত হইও না-্বাধ্যায ম 
সমূহ বিশ্বত হইও না, ্থচারী ব্রাহ্মণের বালাজীবনের ্বাধ্যায় বিভাগ-_ 


[ ৭ | 


৪ “চামধয়- তর সহ রি 1 সংহিতা অংশে ৪৪ [নর সত বক্ষ" 


অধ্যয়ন সিডির পর একী ২ ব্রাহ্মণ ক হই, ডি 
রতন প্রবেশ করিতেন) তখন তিনি সারধবী পরীর সহিত সংসাঁরধর্ধে 
রবতত হই! ঝল্যে *্অবীত দেই কণ্ঠ বেদমন্ত্রে 2পর্বববিধ বাঁগবন্ঞাস্ঠানে 
প্রকৃত হইত্রেন। নে, মাধ্য-ত্রাঙ্গণের : সংসারজীবনও  ধর্সপাধনমাে 
পর্যবর্রিত ছিল । কাঁদনজ্ঞে ইঞ্জনপ্রদান-ভৌগবিলাদের চরিতীর্থতা সে 
ৃগের একস অভীষ্ট কাম্য ছিল না। সংসারাশ্রমে--যন্ানু্টানে_ধর্সাধ 
নস » সহায়তা সামিমেবা করিতেন বলিয়াই সাবি শ্রী স্হধর্দিলী নামে 
অভিহিতা।। সংহিতা-সন্কালিত কেন? মন্ধের প্রয়োগে বজ্ঞান্ষ্ঠান নগ্তব নহে! 
যাগষজ্জের ব্যবন্থী--অনষ্ঠীনের পদ্ধতি দানা, উপকরণের প্রযৌগবিধি- 
সর্বারস-ুগন্ধি, আঁছছতি প্রদানে দেবগণের তুষ্টিবিধাঁন প্রতৃতি দেবকা ধ্য 
সমাধানের জস্ক বিধানের প্রয়োছন 1 এজন ষঙ্ঞান্টানের ব্যবস্থানৈগুণ্যের 


ৃ 
অন্ত বেদের আল্লা অংশ কষ্ট । ধজ্ছে প্রয়োগের জন্ত ধেমন মঞজপ্রকাশে 


সংহিতা--তেমন্ই খের আুবাবন্থা-সর্ববিধ বিধান বিবৃতির জন্ত আরা £ 


ব্দশাঙ্গ অনুশীলনের একান্ত অভাবে সেই বেদবিধানের ব্রাঙ্গণ এখন 
বহুগ্থানে শুহ্তিমান্‌ ব্রাহ্মণরূপে  পধ্যবসিত-ব্যাখ্যাত হইতেছেন । আমার 
খিক পিতৃআন্ধের দিনে পুরোহিত মহাশয়ের কাগাশোচ ছিল বলির! 


তা শুশানঘাট হতে একজন “সুতা ম্হারাদাণকে জন্মাঘি বাকা 
দিবার অগ্ভ 'ধরিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি অ্রা্ধের সম্মতিবাক্য প্রয়োগ 
করিবেন শুলিয়। ও* দেখিয়া বিশ্বয়ে অবাক ও স্িস্তিত হইলাম। এতদ্দিন 


ঈীনিতাম, বেদের ব্রাঙ্ষণ-বিধানেই* পিত্তশ্রাঞ্চ মম্প্্ন করিতেছি । 


গাস্া শ্রমে ধ্ানেনসাধনায় সিদ্ধিলাতের অন্থ--চিন্রবাি দত স্বগপ্রা্তির অঙ্ 
সথ]গধক্জামঠানের ঈশ্ই কর্মকাণ্ডের মংহিত! ও রক্ষণ বিভাগ । ার্ি- 
দে জিডি আক ১০৪ যইর্বেদে শতপথ চা কষযজুতবদে 


তৈদ্থিরীয়--খাকৃবৈদেং এতরেয়। কৌধিতকী ;--সামবেদে ছান্দোগা, তা ৮ 
সণববেদে গোপথ বাঙগণ। ্ 


ধজ্ঞাম্ানে চিত্তশুদ্ধি' হইলে ভোগবাঁপনাঁর অবসান, পুতে *উপর সংসারের 
ভার সমপণ করিয়া, পরিণত বয়সে আর্চদবাধণ আঅন্নিজুক্ছ অবলধন করিয়া 
অরণ্যে গন করিতেন । ভগন তিনি “জ্আল্ণীযস্” নামে অভিহিত হইতে, তি 


চি | 


জনকোলাহলশৃন্ত শাস্তি অরণ্যে নানাবিধ উপচাঁরের আহতি প্রদান করিয়া 
যজ্ঞামুষ্ঠান কর! আরণ্যকের পক্ষে অসম্ভব_-প্রয়োজনও অতীত হইয়াছে ।'জংসার- 
ত্যাগী মুক্তিকামী আরণ্যা শ্রী, ধাগধজ্ঞাঠাবের অঙ্গসমূহকে বপবরপে কল্পনা 
করিয়া--প্রতীকেদ ধ্যানে সমাহিত হইয়া, আত্মাকে পরমব্রদ্দে বিলীন করিবার 
জন্য--সর্ধববিধ যজ্জামুষঠানের কাম্যফল লাভ করিবেন--এই উদ্দেশ্টেই বেদের জ্ঞান- 
কাণ্ডের জআন্রপাযন্ক বিওনুগক্র পরিকল্পনা | আরখাকের, 'অনষ্ঠানের জঙ্ক 
যজ্ঞরূপকের কল্পনার-_-প্রতীকের ধ্য!নে--বরঙ্গচিন্তার নির্দেশ যে সকল মহা গ্র্ছ 
সনিবেশিত- -তাহাই “জআ্রলা়লিত 4 বিশ্বগৌরব আচাধ্য শঙ্কর বৃহদারণ্যক 
উপনিষদের ভা ম্-ভূমিকাঁয় দেইজন্ই বিবৃত করিয়াছেন*--“্অরণ্যে অক্গচা- 
মানত্বৎ আরণ্যকম্‌ 1. 

ইহার অন্চবাদে--:এই-উপন্ষদ্খানি অরণ্যে গঠিভ হয় বলিয়া, আরণ্যক 
সংজ্ঞ| এবং কলেবর বৃহৎ হেতু বৃহৎ নাম গগ্রার্থ হইয়া এক কথায় বুছদারণ্যক 

ধজ্ঞা নির্দেশ করিলে প্রকৃত অর্থের সার্থকতা উপলব্ধি করা যায় না| 

আচার্য শঙ্করের পর কত যুগ অতীত হইয়াছে । আ্্য-হিদ্দর জীবনযাত্রার 
প্রণালীর আম্ল পরিবর্তন সংসাধিত হইছে । বৈদ্দিকযুগের জীবন সধনার 
ধারা--এখন আর আমাদের শ্বতিপথেও উদ্দিত হয় না! আঁচাঁধ্য শঙ্কর তাহার 
সংসারত্যাগী মুজিিকামী, শিশ্পসম্প্রদায়ের জন্য--বৌদ্ধ-তীস্ত্রিকগ্রভাবে সমাচ্ছ্ 
ওাঁরতে বর্মজ্ঞানের প্রসারের জগ্ট--থে বৈদান্ত উপনিষদ্রাঁজির তাস্কে বরন্মজানের 
পর পর ক্রমবিকাশের ধার! নির্দেশ করিয়া, অধিকাঠি-ভেদে যে সকল সঙইডীন 
ব্যবস্থা দিয়াছেন--সহসা কোন গ্রন্থসুচনাঁয় তৎকাঁলোচিত অবস্থার. কথ! না 
লিখিন্না, কেবল "অরণে) পঠিতব্য* বপিলে কোন্‌ অধিকারীর জন্ত কোন্‌ অবস্থায় 
এমন বিধান নির্দেশ করিতেছেন, তাহার ন্বরূর্প অর্থ উপলব্ধি হইতে পারে না। 

“সেয়ং ষড়ধ্যারী অরণ্যে অনৃচ্যমানত্বাৎ আরণ্যকম্) বৃহত্বাৎ পরিমাধতে। 
বৃহদারণ্যকম্* ; ইহার স্বরূপ মর্ধগ্যোতক অর্থ বর্ভমাঁন যুগে এইরূপ হওয়াই সঙ্গত 
বলিয়া আমার সাধারণ বুদ্ধিতে মণে হয় 
বেদের আবরপ্যকের সেই ছয় অধ্যায় যাহাতে" সংসারত্যাগিগণের 
অরপ্যাশ্রমের নিষ্ীত চিত্তায় ব্রগজ্ঞানলাভের নির্দেশসমূহ উপদিষ্ট হইয়াছে 
তাহাই আরপ্টক। আানসম্পদে-বিধ্-বৈতবে--আঁকার, “গুরুত্বে অন্ত 
আর, ক সমূহের মধ্যে শেঠ বৃহঃ এজন ইন বান জ্যোডি-খরগ: গুনের ৃ 
নাম ব্রহ্দ্কীল্রপ্যক্ক আর ৃ রা রি 


জাল 
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আক্রপ/ক ০নৃকেল শেখা হশ-উপন্নিআদ্েক্ মুল 
ধাহীরা দংসারু ত্যাগ করিয়া রণ্যাশ্রমী হইম়াছেন, তাহাদের সাধনার নির্দেশ- 
সঙ্লিত দিব্জ্ঞান-গ্রন্থ। ভীতরেক্ ব্রাঙ্গণে তরেযব আরণাক--ঠতস্ছিনীয় ব্রাহ্মণে 
তৈততিবীয়্ আরণ্যক--শহপদ ব্রা্গণে বৃহ্লারণ্যক _কোৌবীতকী ব্রাহ্মণে কৌষীতকী 
আরণ্যক সপ্সিবেশিতখ মহাপ্রাজ মন বলিয়াছেন, বেদে শেষ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন 
করিয়া তবে ''জারণ্যক অধায়ন আঁরম্ত করিতে হইবে । * 
অঙধ্-হিন্দর ডতত্খাশ্স্ম আজ্যাজন £ অরণ্যাশিমে ধ্যনিধারণায় যোৌগ- 
সমাধিতে বিবেক-বৈবাগ্য-সম্পন্ধ হইয়াঃ “আরপাক” ব্র্জ্ঞান লাভের জন্য আকুল 
আকাজ্ণয় ব্যাকুল হইয়া, গিজার সমাস গ্রহণ করিতেন । সর্ববাসনাত্যাগী 
সগ্যাঁধীর ভীরবৈরাগোর শাস্তির অমিয়নির্থর --ুক্তিমন্ধ উচ্দূসিত জানগঙ্ষোরী- 
থারা--বেদের চদ্প ও পরম জ্ঞানসমন্য়--2লদ্ক কিল মুগ লিন্কাম্ণ 
শউস্পন্বিষ্দল . এই জনই সীমবেদীয় আরুণের উপনিষদ বলিয়াছেন_- 
সপ্যাসী "বেদের অমন্ত আরণ্যক, উপনিৰ্দ পাঠ করিবেন। 
দৈন্--অবগম লাঞ্ছিত ভাঁরতবাসী আজ পাশাত্য সভ্যতার গৌরব- 
গর্ষে-এবিজ্ঞানের দগ্টিগ্রতিঘাতী প্রভায় * দিশাহারা--আত্মহারা। আর 
সেই প্রজ্ঞান-জ্যোত্তিন্ময় বৈদিকযুগে এই সাধনার তপোবন ভারতেই প্রথম 
জ্ঞানের উদ্মোষেসর্বাবিষ্ঠারি অশ্রণীলনের উতৎকর্ষে-_মহুনীয় চিত্তা তপস্যার 
ঝা বে জাঁনজোতিঃ অন্প্রসারণে--বিশ্বের অজ্ঞানতিমিরান্বকার অপসারিত 
হই ছু, দিব্জ্ঞানগভায়। বিশ্ব উদ্ভাসিত করিতীছিল। আর্ধাহিন্দুর জীবন- 
যারার ধরা , বিবর্ভনের প্রতিন্তরের ক্রমবিকাঁশের জন্ত - সাঁহিত্যের__ 
জ্ঞানের ” ভ্তরে *আ্রে. বিচিজ্রবিকাশের মহল বরণীয় নির্দেশ 


' দেখিয়া সন্মোহিত-গ্াশ্বিস্মৃত হইতে হয়। এল ৩%-সুঙ্দরযেল 


তভকধেভীন্স্মিতলিজ্ম।  পূর্বগগনে সমুদ্ভাসিত হইয়া, ক্রমবিবর্তনে 


-মধ্যাঙগ-মার্তপের 'অহিমমর এ্চগুদীপ্রিতে বিশ্ব সমুজ্জল--জ্যোতিশ্র 


করিয়াছে । যাঁভাদে্ ' অধদান-মাধুর্ধাগেছিবে বিশ্বের জ্ঞানতাগার 

তপোযোগ-শক্তিসম্বুদ ,॥ ভারতের নিকট অপরিশোধনীয় ধাণে চিরখণী-- 

তুল্য শন্পদ্দে চিরসমৃদ্ধ--ধাহাদের যুগান্তরের সাধনা অশ্নুভৃতি ভাঁরতকে 

জ্ঞানের 'অগীম অনন্ত" কাপজরী রদ্বাকরে পন্ধিণত কুরিয়াছে-_সেই 

জাতীয় চিরনমন্ত-_বিশ্বপূজ্য আধ্য-ধধি-মনীধিগণ জান ও করো প্রকট ধক 

আর্ধয-বান্ষণের. জীবনযাকাঁযেমন ব্রহ্চধ্য--গ্স্থা--বানপরস্থ--সন্্যাস 
শুই 
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চারি আশ্রমে স্ুবিন্তম্ত করিয়াছিলেন--তেমনি স্কল আশ্রমবাসীয় উপজীব্য 
__সাঁধনাধারাঁর বিবর্তন করিয়া গিয়াছেন । চারি আশ্রমরই কাম্য 
এ্রহিক ও* পধরত্রিক সর্বববিধ উন্নতির « বিধিবিধান নিদেটপি করিয়া, 
কালোপযোগী মাহিত্যের বিভাগ করিয়া নশ্বর জগতে অমর লাঁভ করিয়া 
গিয়াছেন। ব্রক্গচর্য্য আশ্রমে সংহিঠা--সংপার আশ্রমের জন্য ব্রা্গণ-_বানগ্রস্থ 
আশ্রমে আরণ্যক--সন্যাসে উপনিধদ্‌। এমন স্তরে শ্তরে “ক্রমবিবর্তন-_ 
অংশ্রমোপযোগী শান্স্রনিদ্দিশ--অধিকাঁরিভেদে জ্ঞান সম্প্রসারণ--সাঁধন-নির্ণয়ের 
ব্যবস্থা বিশ্বের অন্ত কোন জাতির সাহিত্যে আছে কি? 
ভউস্পন্বিঅদভ ৫লদতীভ্--লেক্ষেক্ আভুঞ-বেদের পরমজ্ঞান- 
সঙ্চলন-_আরণ্যকের পবিশিষ্ট। পৃজ্যপাদ খষিগণ বলিয়াছেন, উপনিষদ 
বেদের মন্তকম্বরূপ স্শীর্ষদেশ-হবেদান্ত | বেদের এই অংশেই জগতের শ্রে- 
জ্ঞান ত্রক্মবিদ্ার অপূর্ব বিকাঁশ। বেধধান্সার বলিতেছেন--“বেদাস্তে। নাম উপ- 
নিষৎ প্রমাঁণম্‌ | 
কলির প্রভাবে বেদের বিভিন্ন শাখার সহিত বিভিন্ন ব্রাঙ্মণ--আরণ্যক 
উপনিষদ বিলুপ্ত হইয়াছে। বেদ" লিখিত বা মুদ্রিত ছিল না। শ্রুতিনূপে 
গুরুপরস্পরাক্রমে শ্বাধ্যা দ্বারা স্মৃতির আঁধারে সুরক্ষিত ছিল। তাহাতে 
যে কালক্রমে বহু ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদ বেদের বিভিন্ন শাখাঁর সহিত 
বিশ্মৃতির গর্ভে বিশ্লীন হইয়াছে, মে বিধয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। রে 
মুক্তিক উপনিষদের প্রগমঞ্অধ্যায়ে পূর্ণব্গ সনাতিন* জীরামচন্ত্র পরমভগ্ীগবত 
মহাঁবীর হনুমাঁনকে উপদেশপ্রপঙ্গে লন সণক্ড আভিহ্ান্নি ভষ্টীন্নিআিদেজে 
লা ও কোঁন্‌ উপনিষ্ফর কোন্‌ বেদের অন্তগতি, তাঁহার ত'পিকা প্রদান করিয়া- 
ছেন। “বস্থমতী। সুংস্করণের ১৯ পৃষ্ঠার পর হইর্তে তাহ! নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি £-- 
১। উতরেয়। ২1 কৌফীতকী, ও । নাঁদবিন্দু, ৪1 আত্মগ্ুবোধ, ৫ 1.নির্ববাণ, 
৬। মুধগহা, ৭ অক্ষমালিকা, ৮1 তপু, ৯। দৌত্তীগ্যত ১০ বহবচ, 
এই দীশখানি খগ্বেদের উপনিষদ্ত। “"বান্মে মনসিসইত্তথবাদি ইহার শীস্তিমন্ত। 
১। ঈশ, ২) বৃহদারণ্যক। ৩1 জাঁবাঁল, ৪1 হ$স,«৫। পরমহ্ংস, 
৬। সুবালঃ ৭৭ মঙ্হিকাঃ ৮1 নিরালন্, ৯। ত্রিশিখী, ১০। রাঙ্মণ-মণ্ুল, 
১১। ব্রাঙ্মণদ্বঝতারক,* ১২। *ৈষ্নলল,। ১৩। ভিক্ষু, ১৪৭ তুরীয়াতীত, 
১৫] অধ্যাত্ম, ১৬। তাঁরসার, ১৭1*যীজ্ঞবন্ধা। ১৮1 শাট্যায়নীক, ১৯। খুক্তিক 
 শ্রই ১৯থানি উপনিষদ যজুর্বেদের-_"ও পূর্ণমদ: পূর্ণমিদত ইত্যাদি ইহার শীস্তিমন্ত্। 
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১ | কঠবলী, ৯৯.) তৈত্তিরীয়, 'ত। বঙ্গুত এ । কৈবল্য, ৫ 1 শ্বেতাখতর, 
৬। গর্ভ, ৭। নারায়ণ” ৮ ।ক্অমুতবিন্, ৯। অমুতনাঁদ, ১০। কালাগ্রিরুজ? 
১১। ক্ষুরিকা, ১২। সর্বসাবু, ১৩। শুকরহস্য। ৯৪) তেজোবিন্দু, 
১৫। ধ্যানবিন্দু, ১৬। বিদ্যা, ১৭। যোগ ব, ১৮। দক্ষিণী ৃষ্ঠি, ১৯ । সন্বে, 
২০। শারীরক, ২১। যোগশিখা। ২২। একাক্ষর, ২২৩। অক্ষ, ২৪1 অবধৃত, 
২৫। কঠরুদ্র,। ২৬ হদয়ঠ ২৭। যোগকুখ্খলিনী, ২৮ পঞ্চর্ষ। 
২৯।, প্রাণাগ্নিহোক্রত ৩০1 বরাহ,। ৩১। কলিসস্তরণ, ৩২। সরস্বতীর্হস্ত ) 
এই ৩২ খানি উপনিষদ্‌ কৃষ্যন্ুবেদের-_গ সহনাববতু* ইত্যাদি ইহার শাস্তিসন্্। 

»। কেন, ২।,ছান্দোগী, ৩। আরুণি, ৪। মৈত্রায়াণী, ৫1 মৈতেয়ী, 
৬। বজগ্ুচিক। ৭1 যোঁগচুড়ামণি, ৯৮ | বাসুদেব, ৯ মহত ১৭। সংন্তাস, 
১১। অব্যক্ত, ১২। কুপ্ডিকা, ১৩। সাবিজী, ১৪ । রুক্ষ? ২৫ । জাঁবাল-দর্শন, 
১৬। জাঁবালি--এই ১৬ খানি সামবেদের--& আপ্যায়ন্ত* ইত্যাদি ইহার শাস্তিমন্ত্র। 

১। প্রশুত। ২1 মুণডক। ও । মাঞক্য) ৪ | শির?) ৫1 শিখা) ৬। বুহজ্জাবাল, 
"| নুসিংহতাপনী, ৮1 নারদপবিরাঁজক। ৯1 সীতা, ১০1 জরভ, 
১১। মহানারায়ণ। ১২। রাঁমরহস্ত, ১৩ রাঁমতাঁপনী, ১৪। শাখিল্য, 
১৫ | পরমহংস পরিবরাজকঃ ১৬। আঅন্নপূর্ণাঃ ১৭1 সুর্্যত ১৮1 আত্মা। 
১৯। পাঁঞ্পপত, ২০। পরব্রহ্গ' ২১। ব্রিপুরাতপন, ২২। দেবী ভাবনা, 
২৩। ভল্মত ২9 । জাবালঃ ২৫ । গ্প্পতিঃ ২৬। মহাবাঁক্যঃ ২৭। গোপাঁল- 
সপন, ২৮। কৃষ্ণ, ২৯। হয়গ্রীন, ৩০1, দত্তাজেয়। ৩১। গীকুড় ; এই 
৩১ খানি, উপনিষদ অথর্ধাবেদের--৫ ভদ্রং কর্ণেভিঃ, ইতাদি ইহার শাস্তিমন্ত্। 

ইহাই বর্তমীন যুগে প্রাপ্তব্য মেট ১০৮ হ্থান্নি শস্পস্পিঅদ্জ £ 
শিবাবতার শঙ্কবাঁচার্য্য বৌদ্ধ ও তন্ত্রমত-প্রাঁবনধুগে অদ্বৈতবাদ পুনঃ প্রবর্তনের 
জন্য বরন্মজ্ঞ(নসমাহিত অদ্বৈতবাদের সমর্থক নিমের ১২ থান প্রধান উপনিষদের 
ভাষ্য গ্রণয়ন করিহবাছিলেন £-৮, 

১1 ঈশ, ২। কেন, ৩। কঠ, ৪ প্রশ্ন, ৫। মুগ্ডক? ৬। মাওুকাও 9) তরে 
৮। তৈত্তিরীয়, ..৯ | কৌধীতকী, ১০1 শ্বেতাশ্বতর, ১১। ছান্দোগ্য, 
১২। ৃহদারপ্যক। 

ভারতের ব্রহ্গতানের মূর্ত-প্রতীক আচার্য শঙ্কর ত্রন্মবিষ্ঠার সহিত উপনিবদ 
নামের সার্থক অর্থের স্ুসঙ্গতি প্রতিপাদন করিয়াছেন । আঁচাধ্য শঙ্কর বহদারপায 
উপনিষদের ভাষ্য-ভূমিকাঁয় বলিতেছেন ৫-- 


 এসেয়ং বরঙ্গবিদষ্তা-_উপনিষৎ্শব্ব্যাচ্যা--ততপরাণীং সহেতোঃ ংসাবস্য 

অত্যন্তাবসাদনাৎ। উপ-নি-পূর্বগ্ত তদর্থলাৎ।% সেই' ব্রহ্মবিষ্াই উপনিষদ্‌। 
যাহারা এই ্রহ্ুবিদ্ভার অনুশীলনে তৎপর, তাহাদের এই জন্ম-জরা-মরণণীল 
সংসারে অবিদ্া-প্রভীবের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সংদা দিত করে বলিয়াই এই ব্রহ্মবিদ্যা 
উপনিষদ নামে অভিহিত) উপ+নি পুর্ব সদ্‌ ধাতুর অর্থ হইতেই উপশিষদ্‌ 
রশ্থ নামের এই সার্থক অর্থ উপলব্ধি হয়। 

মুণ্ডক উপনিষদের ভাষ্য সুচঠ্ায় আচার্য শঙ্কর এই, উদ্ভিরই প্রতিধ্বনি 
কবিয়া বলিতেছেন £--- 

ধাহার! অদ্ধা-ভক্তিপূর্বক 'এই বঙ্ষবিদ্য।র ধ্যানে «আন্মনিবেদন করেন, তাহাদের 
গর্ভবাস, জন্মজরা-রোগ প্রতি অনর্থনিচয় বিনাশগ্রাপ্ত হয়। আ্অবিগ্যাদি 
সংশয়-কা'রণের অবসান ঘটে-তীহারা পরমরদ্ধে লীন হন। এই পরহ্বিদ্তার 
নাঁম উপনিষদ । উপ--নি পূর্বৰ সদ ধাঁড়ির অর্থ স্মরণ করিয়াত এইরূপ বলিতেছি। 

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাঁধা-স্থচনাঁও এই কথাই বলিফ়/ছেন_-উপনিধদে 
মোক্ষসাঁধননূপ পরম মঙ্গল নিষিত আছে । | 

প্রায় সকল উপনিষদেই দেখা ৰায় যে, বরহ্গবিদ্যায় গুরুশিশ্বের উপদেশ-প্রসক্কই 
বিস্তৃত । এজন্য উপনিষদ নামের অর্থ জানপ্রার্থী শিক্পের বিনীতভাবে 
গুরুদ্মীপে অবস্থাীনও হইতে পাঁরে। 

খবিগণ এই ব্রঙ্গবি্যা প্রকৃত অধিকারী বাতীত অগ্গরকে উপদেশ করি- 
তেন না? প্রায় সকল উপিষদেউ, এ বিষয়ে সতর্কবাণী উল্লিখিত । (িঠ 
উপনিষদ যম নচিকেতাঁকে বুপ্রকাঁরে প্রলুব্ধ করিয়া, নচিকেতা একমাত্র জ্ঞান- 
প্রার্থী বুঝিয়া, তবে তাহার ঘিকট মৃত্যুরহস্ত বিবৃত করিয়া এখজ্ঞা প্রদান 
করিয়াছিলেন । এই উপনিষদের ৬ অধ্যায়ের ৩য় শর] ণের দাঁদশ 
শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে ২-- এ 

জবালাপুজ্র সত্যকাঁম শিগ্তগণকে এই মন্থবি উপদেশ দিম বলিয়াছিলেন__. 
ষেশাখাবিহীন নিষ্পর শুঞ্ক ুক্ষও এই মন্থবিছ্বার এভাবে পল্লবিত--প্রস্থনিত 
হইবে, কিন্তু পুত্র বা প্রিয় শিল্ক ব্যতীত অপরকে ইহা উপদেশ কুক্িব না। 
 শ্বেতাঙ্বতর উপনিষদ্‌ স্পষ্ট নিষেধ করিয়াছেন-__পুর্ববকলে উপদিষ্ট গুহা 
বেদাস্ত'রহহ্ত অধিকাঁরী শিশ্ঠ - পুত্র ব্যতীত অপরকে উপদেশ এ্রদান ফরিবে না। 

বিশ্বের চিরপুজ্য হজ্জ ছুই ভাগে এবং অগ্ঠান্ত বেদের মত বশাখায় 
চরণ ভগবান্‌ বেদব্যাসের নির্দেশ অনুসারে সাহার শি্ত মহধি বৈশম্পীয়ন 
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ষে যজুর্ধেদ সক্কলন করেন_-ভাহা ক্রু্ও আভ্জুন্দ্রেি ও তভতল্ীস্ম 
সহ ভিড নামে প্রসিদ্ধ । * মহর্ষি বৈশম্পায়নের প্রধান শিপ প্রঙ্গধি যাঁ্জবনধয 
তাহার সষ্িত বিবাদ করিয়া $বে যভুর্ধেদ সঙ্কলন করেছ, তাহা ওু$ক্৮ 
আত্ডুর্জেদি ও বাভল্নুলম্থ সহহিভ্া নামে প্রসিদ্ধ । শুরুমজুর্বেধদের 
পঞ্চদশ শাখার মধ্যে কলিকাঁল-মাহা্মযে অন্তান্* বেদের বিভিন্ন শাখার 
মত এয়োদশ শাখা, বিলুপ্ত হইয়াছে--আাপ। শু ঈন্ঠপ্রঘন্দিম্ন 
নামেড্রইটি মার শাখা বর্তশান। কাণ ও *মাধ্যন্দিন ছুটি শাখার সহিতই 
স্পশিস্পঞ্থক্রাস্জপ নামে ছুইটি স্বতন্ত্র ত্রাঙ্গণ সংযুক্ত। এই উভয় 
ব্াঙ্ধণৈরই ভাষাগুত--বিষধগত--ভাবগত বেষ্ট সাম্য- জ্ঞানসমুদ্ধির যথেষ্ট 
সাদৃশ্ত বিদ্যমান । কাঁথশাধার ব্রাাটি সপ্রদশ কাগ্ডে ও মাধ্যন্দিন শাখার 
বান্ষণটি পঞ্চদশ কাণ্ড সম্পূর্ণ--উল্তয় রা্গণের কাশুদযই আআন্লপাযল্ নাষে 
সপ্রধিদ্ধ। ইহারই শেষাংশে ছইখানি সর্বাজন-সম্পুর্দিত-ব্জ্ঞানের 
চরম বিকাঁশদী উপনিষদ সন্নিবেশিত উইল ও আহদলশ্যক্ 
ক্লাশ জিশম্নিঅদখান্িনি ল্কালপি। স্ান্খাজ্ লীজ্ক- 
স্ন্নে্জা সহজ্তি ভাজ সণভ্ভশাহ্খ "জ্রাজ্দতোক্ চেন্র সাহস্প” 
সথদশ কাণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় হইতে আবন্ত হইয়া ছয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। 
ঈশ উপনিষদখানি বাঁজসনেয় সংহ্তার অষ্টাদশ-মন্ত্ীস্ষক শেন অধ্যায় । 
বৃহদারণ্যক উপনিষদ * সর্ব উপনিষদ অপেক্ষ। সুপ্রাচীন--আঁকারেও সুরু 
হম অধ্যায়ে বিশ্তন্ত-প্রত্যেক অধ্যায় আকার বিভিন্ন ব্রাঙ্গষণে বিভক্ত । 
আচার্য শঙ্কর ভাগ্ভুমিকার প্রথ মেই এই উপনিষদ্থানির মূল উৎসের সন্ধান 
দিয়াছেন : রি ও 
* ' উষা বা অশ্বস্ত প্রভৃতি বার্যে শুর্ুযভূর্বেদের বাজমনের সংহিতার শতপথ 
ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট ধে উপনিষদ আরস্ত হইয়াছে--সংসারের কাঁরণস্িত 
অবি্ভার প্রভাবলিবৃত্তির জল--অবিদ্ধা শাতনের উপাক়বিধান করিবার 
জন্য--যুমুক্ষগণকে ্মজ্ঞান প্রদানের অন্ট- আত্মা ও তরঙ্গ এক- এই পরমতথ 
উপলব্ধি করাইবাৰু ন্ট সেই. রঙ্ষবিগ্ঠাসমাহিত উপনিষদের এই ব্যাখ্যা- 
গ্রন্থ বিরচিত হইতেছে । 

এত দির্ণ সংসারাশ্রমে ্রা্দণবিধানে বাহার! টা বন্ানুষ্ঠান 
করিয়া আসিয়াছেন, তাহারা বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া আরণ্যাশরমে গিয়া 
র্নবিষ্ঠাঁয় সমাহিত হইবেন। ইহাই আরণ্যক গ্রন্থের উদ্দেস্তা। কন্ধান্ঠানে নিবৃত 
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হইয়া! জ্ঞানযৌগ-সাঁধনার তাহারা বঙগজ্ঞানের শ্বরপ- উপলব্ধি করিবেন! 
তাহাদের বৈরাগ্যদীপ্ত পবিত্র হৃদয়ে আত্ম! ও ধন্গ অভিন্ন জ্ঞান ক্রমে ক্রমে 
বিকশিত হইবে £--এই উদ্দেশ্তেই আরণ্যক গ্রন্থ সম্কলিত। 'মাচাধ্য শঙ্কর 
অন্তান্চ উপনিষদ্‌ ভাঁষ্যেও এ কথায় সুস্পষ্ট, নির্দেশ দিয়াছেন । 
তমাঁল-তালী-বনরা্সিনীলা--হিমাদি-কিরীটিণী _সিন্বুচু(দিতচরণা--দেবতার 
অব্দানমহিম্গৌরবাপ্বিত ভাঁরতে--সমীরণে হোঁমধুম-স্ুরভিত--পাখীর কুজনে 
বেদগান-মুখরিভ  লাধনার  পুণ্যতপোধনে ঃমুক্তিকামী  মানবসম্প্রন্মা়কে 
আসম্মভিক্ প্রধানের জন্ত যে ওর ভাতে উদ্ভব হইয়াছিল--যে 
্রক্ষজ্ঞান বিশ্বস্থই্ির অঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং পরমরঙ্গের« আীন্থপদু-বিনিঃহ্ত-ধিশ্বের 
সন্তাঁয় চিরপূজা--শতুলা অনুল্য অনন্থ ঈম্পদ---মানবকলনাপ্রঙ্গত বিজ্ঞান 
আধ্য-খনি মশীষিবৃন্দের করকগ্লাঙ্গরের সাধনা-অঞ্জিত সাহিত্য-রডা করে 
জুসধ্িত সর্বব্ধি জ্ঞনি-সকল বুগে বে দিব্যগ্রজ্ঞানের নিকট নিশ্রভ-- 
চিরমান--চিরপবাভূত | বে জ্ঞানের উপলবিতে নিিজ্রউ। লিসানি 
কলে ক্তিত্ঞ মা লন্বাজআআআক্ভাব্র ভ্িদক ভঠান্দ ভক্তের 
নগর জগতে মানব অমরত্ব লাভি করে পৃরম্ত্ক্ষের সাধুজা জ্ঞানের অশ্ুভূতি 
হয়। এই অনন্ত শোভা-সমুদ্ধি-স্থণ-্রশ্বযোর লীলা-বিলরমময় সংসান্ধ অতি 
অলার-_মাঁফ়াবৈচিতোর পরিহাস মাত্র ১--জাগতিক সকল সথ--মকল সম্পদ্‌-- 
সৃকল প্রতিষ্ঠা--প্রতিপত্তি যাহার নিকট অতি তুচ্ছ ;-- সমুদ্রের ক্ষণস্থারী জল- 
বুদ্ধুদতুল্য প্রতীতি হয়১-সেই অবিদ্যা-শাতিন, মায়াঞ্ুহেলিকার মোহান্বন্ণরি ৃ 
অপসরণকারী ব্রঙ্গজ্ঞানের--দলাপত্পম্সুর্মযস্দম্ন দলীগু-জ্ভাক্প জিল্ল- 
2ভ্তত্যাভিশ্লা্স- অনন্তজ্ঞান মহিমাধিত মহাগ্রস্থ স্বহুদ্তার্জশ্যক 
ভউস্ম্বিলদ্ক,। - | 
দ্বীপ্রভান্করের : কিরণসম্পাতে যেমন বিশ্বের অন্ধকার দৃরীভূত--তেমনি 
যে প্রজ্ঞানহধ্যের পুণা-জ্যাতিং প্রভাত বিশ্বের অজ্ঞান-তগসা-সৃত্যুর করাল 
ষবনিক্রা। চিরতরে অপসারিত হই, মান্বধদয়ে সত্যরন্গের স্বরূপ প্রতিভাত 
হইয়াছে, সেই বিশ্বের চরম 'ও পরমজ্ঞান ব্রন্গবিষ্তা সসরণের জ্যোতীরশি- 
রেখার বিঞ্লেষণের অতীব শক্চি _-অলৌকিক সাধন! আমার মত কষুদ্রবুদ্ধি 
'অজ্ঞাঁন মানবশিশুর পক্ষে কোন" ফুগে সম্ভব কি? কিন্তু *কর্তব্যের কি 
নিম পরিহাস! | গগনস্পর্ধিনী স্পর্দার “কি অসহ দন্ত ৭ বাঁক্য যেখানে রদ্ধ--ভাষা 
শ্ন্ধ- -বুদ্ধি অচল--চিন্তা কল্পনা বিপর্যস্ত--বিগ্ভা অকিঞ্চিংকর--জান ক্িমিত-- 
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$ 
উপলদ্ধি বিদ্মার নাই--সেইথানেই বিবেকের কশাঁঘাত নীরবে গহা করিয়া বি্া 
জাহির করিতে গিয়া প্রকৃষ্ট 'মূর্খতাঁর পরিচয় দিরা স্ুধীজন-সমাঁজের পরিহাস 
শিরোধাধ্য ৬করিতে হইবে | অর্দ্াঁচীনের বিরাট মর্থতাঁর জন্ত মঃঙ্জন্মৃপ্রার্থী ! 
যে “হতো! মৃহীয়ান্- আপা রণীয়ুন্ জগতে অন্থপমেয় মহাঁজানকে লক্ষ্য 

করিয়। জ্ঞানের প্রতীক শ্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন £- 

“সর্বববৃন্তি মনের যখন 

একীভূত তোমার কৃপায় 

কোটি নুর্য্য অতীত জী 

চিৎ্র্ধ্য হয় হে বিকাশ, 

গলে যাঁয় রা শনা তাঁরা, 

আকাশ পাতাল তলাতন, 

এ বঙ্গাগড গোম্পদ মমান। 

বাহাত কমি 'অতীত গমন, 

শান্ত ধাতু, মন 'আান্কালন নাহি করে, 

শথ-হাদয়ের তন্ত্রী তত 

খুলে যাষ সকল বন্ধন, 

গায়ামোহ হয় দূর 

বাঞ্জে তথা অন্]ুহত নাদ-ধ্বানি তব ধাঁণী |” 
্ সেই লিচ্চাশজ্ানিস্যাকিজ্ন্িস্] আাক্গ 1শন্েন্লিক্ষান্ত 
'অবলান না হইলে "যে মায়াবিহ্মে জগত্প্রবহি সঞ্চালিত--সম্মোহিত- 
দমাচ্ছদ-_জজানদ দৃষ্টি ,সমারৃত ৮-তাহার শান হইয়া নিঃশ্রেয়সের অধিকার 
পাড়ের জন্য আকুল আগ্রহের উন্ম/দনা ন! জন্মিলে কি সেই নিতাসত্য 
পরম্রুছের জ্যোতির ক্দযোতিঃশ্বরূপ দিব্জ্ঞানজ্যোতিশ্মর "বর্জনের অপূর্ব 
বিকাশের অপরের অশ্ুভূত্তিলাঁভ সম্ভব হইতে পারে? যে জগতের 
একমাত্র শাহি হি জ্বাল স্নান শা জ্ঞানের উন্মেষে মাঁনব্মনের 
চিরাতহ্ক-- লজ -জ্ভীম্বণ। নিউ ন্িকণ মুহুর্তে অপসারিত হঙ়্-_ 
ইহলোঁকের কুখ-ছুঃখ, বাঁসনা-অতৃপ্থি, প্রবুত্তি-নিবৃত্তির অবসান হয়- পরলো ক-_ 
জন্মাত্তর-_পাপপুণ্য--দ্ব্নিরক--কর্্রফল-৭ জঞানতুষা- সকল কামনা-সকল 
সিদ্ীস্ত--সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব হাল ম্বভ্যল্ল স্ীসা। 
জবক্ভিক্রচ্ম করি মুক্তির অন্ত শাস্তিরাঁজো পরিভ্রমণ করে ; যে চরম জ্ঞানের 
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উপলব্ধিতে পরমত্রদ্ষের দ্বৈতভাবের--নাঁনা' দেবতাঁকপে বিভিন্ন উপাসনার-_ 
আত্মার হইতে পুথক্‌ কল্পনার নাঁশ হইয়া -_অহ্ংজ্ঞানের প্রবল (প্রতাপ চূর্ণ 
হইয়া, আবার পরিমব্র্ষ-_সস্খ্াভললল আন্তাক্ লহিভ অর্দিনশ্রক্জ 
ন্নব-আক্জাল্র একতা নয 'লাভ্ড সমল হন্স 5 জাগতিক 
ভাষার সমস্ত শক্তি নিঃশেষে ঢালিয়! দিয়াও কি সেই ”কোটিক্থ্্য-সম-প্রত 
্রজ্ান-প্রভাঁল কিঞ্িক্মাত্র অনুভূতি প্রদান সম্ভব হইতে পারে? 1 
যে জাঁনগঙ্গোত্ীধারার, অস্থবর্তী হইয়। ভন্তালগ্গোম্মুসীল্র অনন্ত 7সমৃত 
উতৎ্পমূলের সন্ধান পাইলে মানব-জীবন ধন্য হয়--চরিতার্থ হয়__মাঁনবমন আর 
সম্পদ-শৌভাঁর বাহাবিকাঁশে আকৃষ্ট-প্রলোভিত-*সন্মোহিন্ত হয় না; দেবশ-- 
অমরত্-_ত্রহ্ষত্ লাঁভ করিয়! পরমরন্ধে সম্মিলিত হয় ; লাস-দস্প-কম্দ্রেক্র 
অতীত- জ্ঞান-কল্পন! চিন্তার প্বপারে উপনীত হইয়া--পরমব্রন্দের কেবল সামীপ্য- 
সাৃশ্র-প্রাপ্তি নহে--তাহাতে সংযুক্ত-_সমাহিত হইতে পারে; মানবের 
ক্ষদ্রশক্তিতে সেই বিশ্বের সাধনার শ্রেষ্ট-সম্পদ্‌-_-'অতুল্য বিকৃতি তং ব্র্গজ্ঞানের 
স্বরূপমাহাত্ময-কীর্তন কি সম্ভব হইতে পাবে? 
দেবতাবুন্দ - ব্রন্মষি-_দেবধি--মহধি_-বাজধি--খধি-মনীষি-তপন্ষিগণ ফি 

কল্পব্যাঁপী সাধনায়_-_তপন্ডায় যে জ্ঞানের স্বরূপ নির্দেশ করিতে পারেন নাই $- 
বেদ-উপনিষদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ উপপুরাঁণ পর্যন্ত অসংখ্য শাস্গ্রস্থে 
বাহার অনস্ত মহিম। সুবিস্তারিত হইয়াও,নিঃশেধিত হয় নাই';--চাঁরিত বদ-বেদান্ত- 
উপনিষদ্রাজি-সহলকি তা অষ্টাদশপুরাঁণ--পঞ্চমবেদ মগ্াঁভীরত-রচয়িতা নি. 
সহম্ত্ি 2লদল্য্যাজ্ন অসীম জ্ঞান--অনন্ত তপস্যাবলে যাহাকে ভাষা-বিজ্ঞানে 
সমাহিত করিতে পারেন নাই; অভুল্য বাগ-বিভৃতির অধী্বর জগতের শ্রেষ্ঠ 
্ষজ্ঞানসম্পন্ন ব্রস্কর্ম্রি আভন্তবক্ষ্ষ্য যে. ব্ষজ্ঞানের সাম! নির্দেশে জমর্থ 
না হইয়া-তিনি “নেতি নেতি আত্ম/-তিনি ইহা নহেন-তিনি ' ইহা 
নহেন--ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় বলিয়াই ক্লান্ত হইয়াছেন )--্গি্ঠ 
রহ্ধবিদ্‌ ল্রাক্র্ষি জন্য যাহাকে, নিভুভান্ন-জসাল্মলদক্স বুঝিয়াহইি 
ক্ষান্ত হইয়াছেন ;-_-জগতের কোন্‌ অলৌকিক ভাষাবিজ্ঞানের সোহাব্যে সেই 
প্রজ্ঞানময় ব্রহ্মজ্ঞানের সম্যক পরিচয়-বর্ণন সম্ভব হইতে পারে ? | 

সেই অপার, ্্জ্ঞান্প্রতিপাগ্ঠ১-জ্যোতির জ্যোতি ব্দজ্যোতিৎপ্রতিভাঁত-- 
প্রজান-পুণা-প্র ভা. “বিবন্বান্‌ মহাগ্রন্থ _ক্হৃদলাল্লরঞ্পায আও /. 
অক্ষভভান্েেন্স  আসীস্--আনভ্ভ আহ্হাস্নক্মুভ্র £. 
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আকাশ---সীমাবিহীন বাযুমণ্ডল-__সগ্চসমুদ্ বিস্তারের সমাহার সমদ্বয়ও এ 
বিশাঁল জ্ঞানরগ্াকরের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর--উপমাঁর অধোগ্য ! এ বিশাল 
জ্ঞান-অমৃত-মহীসিদ্থুর তরক্ষের পরী তরঙ্গে সেই থরমত্রঙ্গের মহিমা--সঅপরিমের 
্রজ্ঞানরাশি উদ্ভাসিতৃ--উদ্বেলিত। শুদ্জ! ভ্ক্তিচল্ল সমীরণহিল্লোলে সে. 
তরঙ্গ বিজ্ঞান-আনন্দে -সদা' আনন্দমক্স-_বিচিত্র ভঙ্গি-ভঙ্গ। সে আননতর্ঙ 
আবার ব্রন্গজ্ঞাঁন-স্ু্যের 'কিরণ-সম্পীতে সম্জ্জল লীলাবিবস্বান্9 আর 
উচ্ছবাসেস্উচ্ছাসে ভ্রন্ক-হ্হিহা ্রভিজ্ভাজ্ড ঃ 

দর্শনে অপার আনন্দ__অবণে অতুল্য তৃণ্ডি- চিন্তার অসীম স্থখ--:এ 
সুখে যে অতৃপ্তি নাই--নিবৃত্তি নাই! বিজ্ঞানে পরমানন্দের অনুভূতি-_মননে 
বরঙ্থানন্দের উপলব্ধি! এ মহাজ্ঞানগ্রস্থ ক্রমাগত পাঠে-__ধারণায়ও ত* বিরক্তি-- 
অবসাদ আসিবে না। ধ্যানে এ অমুতধারা-পানে ফিরতৃষ্ণ প্রশমিত হইবে ১-- 
আত্মবিভ্রম--মাঁয়ার মোহ হদয়জম করিয়া ব্রন্গজ্ঞান লাভের জন্য আত্মহারা 
পাগলপারা__সংসারবৈরাগ্যে তন্ময়-__উল্মাদ হইতে হইবে ! 

্রন্মজ্ঞানের মুর্তবিকাঁশ শিবাবতাঁর শঙ্কর যে মহাগ্রুস্থর ভাস্প্রণয়নে অতুঙ্গ 
অনুভূতি লাঁভ করিতে পারিয়াঁছিলেন বলিয়াই ভারতের সেই বৌন্বতাস্ত্রিক 
প্রাবল্যের--ধর্শবিপ্লবের যুগে অদ্বৈতবাদের পুনঃপ্রবর্তন করিয়া বিশ্ববাসীর এঁহিক 
ও পারস্রিক অশেষ *মঙ্গলবিধান করিয়া মরজগতে অমরত্ব লাত করিয়। 
লিক্ছেন। 

এঁই মহাগ্রন্থের অন্ুপ্রেরণা-গ্রভাবেই আঁচাধ্য শঙ্কর তারত পরিভ্রমণ করিয়া, 
শেষ্ঠ পত্ডিতগণকৈ তর্কঘুদ্ধে পরাঁ্গিত করিয়া-_কর্ম্মকাণ্ডের সকাম-কন্মান্ঠানের 
প্রবৃত্তি ও প্রভাব, এই উপনিষদের প্রামাণা তর্কুত্তিখলেই নিরাঁস করিয়া, 
জ্ঞানকাণ্ডের 'ত্রক্মবিদ্যার নিবৃতভি-সাঁধনা প্রবর্তিত__প্রসারিত করিক্লাছিলেন। 
আচার্য শঙ্কর তীহার বিশ্বপমাদূত বেদান্তদর্শনের শাঁরীরক ভাগে এই 
বৃহদারণ্যকের বহু াতি__বহ ব্যাথ্যা মীমাংসা উদ্ধত করিয়া তবে অদ্বৈতবাদ 
প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় [ভিত্তি হাপন করিয়াছেন--মাঁয়বাদের নীমাংস! করিয়াছেন-_ 
নাত্তিকবাদের কুকের, সমাধান সম্ভব করিয়া জগতে অবিনশ্বর কীত্তিস্তস্ত 
প্রতি করিয়া, গিয়াছেন। . 
এরই ্রজ্ঞান-বিবন্বান্‌, ৃহদারপযক উপনিষদ: সেই বিশ্ব সঙ্গে সঙ্গে 
উদ্ভৃত--অগৎ-কল্যাণের জগ্ঠ বিশ্বতষ্টীর মহনীন় চিন্তার বরণীয় দান )--অনাঙগি 
অনন্তস্-নিতচসত্যত্থক্ধপ বেদের শ্রেষ্ঠ পদ্ধিপতি--চরম ও পরুম জ্ঞানের 
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সমগ্থয়জ্যাতি:শ যাঁবঙজ্জরদিবাকর বিশ্বের সভায় চি্র-সুগতি িত- বিশ্ববাসীর 

চিরসম্পৃজিত মৃত্যুপ্য়ী মহাজ্ছানগ্রন্থ! 

নিতু জন্তান্মভ্ডাত্ভাল্ বৃহদারথ্যক উঠ?ানিষদের বহুত প্রজ্ঞানরাশির 
দানে চিরসমৃদ্ধ_অপরিশোধনীয় খণে চিরখণী। এই শিক্ষালোকদীপ্ত বিংশশতান্দী 
ত+ বিজ্ঞানের সাধনায--অন্শীলনে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু এখনও 
ত* ম্মজ্ঞ্য-ল্রিভীন্বিক্কা , আনভিজ্রন্ম ক্চল্তিজ্জা 'সপল্লজ্লোক্ক- 
ভকম্লবাভ্ভললাছেল্ স্পল্রসবন্ত্রে ভস্গলীভ্ড' হইতে পারে "নাই-- 
কিন্তু অন্যন ১০ হাজার বৎসর পূর্বে মহিমময় আর্য, খাষি ০৩এউউ-ভ্রন্চন্বিদ, 
আভন্ুকক্ষ্য, ল্রীক্তন্ি তল্মক জ্ুগগুন্কেণ 2ম ভন্তান্ন চ্কান্ন 
কল্রিজ্ঞা পিক্সেল পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-সাঁধনা এখনও তাহার সন্গিকটবর্তী 
হইতেও পারে নাঁই--কোন*ষুগে সমীপবর্তী হইতে পারিবে কি না, সে বিষয়েও 
সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। 

দুর্ভাগ্য ভারতবাসী আমরাঁ-সেই জ্ঞান অনুশীলনের, একান্ত অভাবেই 
আজ মুহমান--কোনমতে প্রাণধারণ মাত্র প্রয়াসী । আর পাশ্চাত্য দার্শনিক 
মনীষিবৃন্দ সেই প্রজ্ঞানের বিশ্লেষণ করিয়া বৈজ্ঞানিকগণকে নূতন নৃতন 'তথ্য 
আবিষ্কারের পর্যাপ্ত উপাদান সাদরে প্রদান করিতেছেন। বুহ্দারণ্যক 
উপনিষদ ভারতের সেই চিরন্তন-গৌরব--সেই অপরিষ্নান দিব্য-জ্ঞানজ্যোতি 
'বিকীর্ণ করিতেছে । এ 

আরণ্যক উপনিষদ কেখল ব্রহ্গবিদ্ভ।-আত্মতত্জ্ঞান-_নিষ্ষাম কর্ম ডি 
সনার-_শুফজ্ঞানের-ন্ছুকঠোর নীতিবাক্যের নীরস উপদেশের সমগ্থয় নহে-_ 
ভগীন্বভ্কপ্গা_ভন্তডরভকগ্গশ ছিশ্ন্ভিনিহত্- জকাভল- 
বাদ হ্যক্ড্যল্লহত্য- ক্কীস্ম ও প্রজনন- -ধিজ্ঞান_-পঞ্চাগসিবিস্তা-ম্থবিদ্তাঁ_ 
পরলোক সিদ্ধান্ত- জ্ঞানকর্মের বিচারুমীমাংসার মহতী চিভাপর্ণ অলৌকিক 
আলোচনা )--অতীন্দ্রিয় শক্তিগ্রভাবে বিশ্লেষণ ; এই দিব্য-জ্ঞানগ্রনথে বিজ্ঞান, 
প্রজ্ঞান দর্শনের অদ্ভুত সমাবেশ, দেখিয়া সত্যই বস্মতব-চদকিত-ত্িত- 
সন্দোহিত হইতে হয়। টা 

ধে কালজয়ী মহথাগ্রন্থের শাঙ্কর ভাস্তের ৫ স্থরেস্বরাচাধ্য মি . 
বার্ধিক' নামে ঈকাগ্রনথ এণয়ন করিরা চিরপ্রসিছ্ি অর্জন করিয়াছেন । দ্বৈতবাদের 
আচার্য যাধ্বাচাধ্য পদ্ডভাস্ত প্রণয়ন করিয়া সবৈততাঁবের ব্যাথা! করিয্লাছেন। ূ 
“লট শাহজাহানের ফ্যে্টগুত দারা পাশীভাঁষায় যে মহাথছ্থের অগুবাদ, 
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করিয়! ইতিহাদে রসি করিয়াছেন। বিশ্ববরেণা জার্মাণ দার্শনিক 
ভয়সন যাহার আন্মীণ অন্গবাদ ও দার্শনিকতন্বের বিস্সেষণ করিয়া বর্তমান জগতের 
রেষ্ট দার্শনিক খপিয়া বিশ্ববিশ্রুত খ্যন্টতি অর্জন করিয়াছেন। প্রফ্কেসার গিডেল 
ইংরাজীতে ডয়সনের উপনিষদ্-দর্শনের সর্কজনবোধ্য সরল অন্বাদ করিয়া প্রসিদ্ধ 
হইয়াছেন। পাশ্চাত্যের খধি, খগ্েদ ও উপনিষদনিচয়ের *অন্বাদ্দক ম্যাকসমূলার 
স্প্রাচ্যের পৰিত" গ্রন্থমালা* গ্রন্থশ্রেণীর সম্পৃদকরূপে পাশ্াত্য-্ধীমণ্ডগীর 
সহাঁয়তাক্ষ উপনিষদরাতির ইংরাজী অন্বার্দ প্রকাশ করিয়াও তৃগ্ হইতে 
পারেন নাই--তিনি প্রবীণ বয়সে আঁর উপনিষদ ও ষড় দর্শনের দার্শনিক তত্তবের 
সম্যক্‌ বিচার করা সম্ডবপর নহে বুঝিয়৷ দুঃখপ্রকাশ করিয়া, উপনিষদ দর্শনের 
যে সকল বিশেষ জ্ঞান তিনি সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহাই সংগ্রহ-গ্স্থরূপে 
প্রকাশ করিয়া বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য দান করিয়া গিগাছেন। মহাতা! শ্রিফিথ 
ইংরাঁজীতে চারি বেদের অনুবাদ করিয়া অমর প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া গিয়াছেন। 
প্রফেসার গফ? গর্তে, ভেনি ণ" স্বপ্রগিদ্ধ অধাপক সপ্ত শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ ঝা 
উপনিষদরাঙ্গির এবং ডাক্তার থিবো বেদান্ত-দর্শনের ইংরাজী অনুবাদ করিয়। অতুল্য 
পাত্ডিত্য ও অন্ধার পরিচয় দিয়াছেন। লাঁটিন ও'ফরাসীভাষায় উপনিষদরাজির 
অনুবাদ প্রচারিত হওয়াতে ভারতের জ্ঞানগরিম্র পরিচয় পাইয়া! বিশ্ববাসী 
চম(কিত--সন্মে শ্রদ্ধায় অবনত হইয়াছে । 
ভারতে ইংরাঞ্জী শিক্ষা-প্রবর্তনের পরবর্তী যুগেও, মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 

সভাপ শত, বাঙ্গালা প্রথস বৈদাস্তিক, আনন্দচন্দ্র ন্দোস্তবাগীশ পঞ্চদণী, বেদাস্ত- 
সার প্রভৃতি,বেদান্তগ্রন্থের প্রাঞ্জল অনুবাদ করিয়া-_-আধ্যখষি-সম-উপলব্িণীল 
মহাপপ্ডিত কা্‌লীবর বেদান্তবাগীশ বেদান্তদর্শনের শাহ্ছর ভায্য ও যোগবাশিষ্ঠের 
সব্ধন-মথবোধ্য অন্বাদ প্রণয়নের-_বৈদাস্তিক স্ুপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
প্রমথনার্থ তর্কভৃষণ মহাশয় বেদান্তের মায়াবাদের বিচার করিয়া-_নুচিন্তাণীল 
মনীষী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রণীথ দত্ত ম্হাঁপয় ব্রহ্মবিদ্ার অন্ুশীলনে- প্রসারের জন্য 
বেদীস্তর্ত্র উপাধিতে সন্মানিত হইয়া, বিছ্বজ্জনসমাজে অতুল প্রতিপত্তি --অনর 
প্রতিঠা অর্জন ককিয়াছেন' । 

 বছ-শান্-গ্রস্থপ্রকাঁশক মহেশচন্ত্র পাল অন্যুন পঞ্চাশ বৎসর পুর্ণ এই মহা” 
গ্রন্থের বঙ্গা্বাদ "প্রথম প্রকাঁপ করিয়াছিলেন । "কিছুকাল, পূর্বে খুষিকল্প-জ্ঞানী 
প্রবীণ মহামহোপাখ্যায় শ্রীযুক্ত" দর্গীচরণ লাংখ্মাতীর্ঘ মহাশর এই মহাপ্রস্থের ক্রৃতির 
গু শাফরভান্ের বগ[ঠবাদ করিম! বঙ্গণাহিত্যের সমৃদ্ধি বুদ্ধি করিপ্নাছিলেন। 


[২৭] রা 

আর এতকাঁল পরে বন্মতী-সাহিত্য- মন্দির এই অকাল দু মহাঁজ্ঞান- 
্রন্থের--সকল- -শাস্্রমত-বৈষমোর বিচার মী» ংসা--আলোচনায় জ্ঞান-কর্- 
ধর্শের সকল 'সমন্তা সমাধান জীবনের সকল সন্দেহের নিরসনের প্রামাণ্য 
তর্যুক্তি- সিন্ধান্ত অলৌকিক পাতিত্যমন্ন শাঙ্করভাগ্তের সুবিস্তারিত বঙ্গানুবাঁদসহ 
প্রকাশ করিয়া গৌরবছ্িত হইয়াছে । পণ্ডিত শ্রীযুত নৃত্যগোঁপাল পঞ্চতীর্থ মহাশয় 
অসমসাহসে এই মহাভাম্তের বিশদ বঙ্গানুবাদ কবিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের, 
মত অসমসাহসে এই নিত্যসত্য মহাজ্ঞান গ্রন্থের সামান্য পরিচয় দিবার জন্য 
এই 'অকিঞ্ৎকর ভূমিকা লিখিয়া, দীপ্ত-হ্ধ্যকে প্রদীপ জালিয়। দেখাইবার 
মহাসৌভাগ্য লাভ করিয়া 'আমিও আপনাকে ক্নতরুতার্থ জান করিতেছি: 
বিশ্বের জেইজ্ঞানী ব্রঙ্মধি যাঁজবনথয ত” এই বৃহদারণ্যক উপনিষদেই 
বলিতেছেন এ 

"্তীহাকে ত* বিশেষণে বিশেধষিত করিয়া_-গুণে অস্কিত--লক্ষণে চিহ্নিত 
করিয়া নির্দেশ করা সম্ভব নহে। তিনি যে জ্যোতির জ্যোতিঃ__গুণাতীত 
খুণমযর-_নিগুণ; অনন্ত ভীহার বিভুতি-_অপীম তাহার মহিমা; বাক্যের তিনি 
প্রাণ__মনের তিনি মস্তাঁচক্ষুর.তিনি দর্শন” আ্ান্ান্্ হা গ্য শুক্র 
ভ্ঞাম্মাক্স তিনিই ত” বঞ্চিত করিরাছেন ৷ সেই বিজ্ঞান-আনন্দময় ত” সর্ধব- 
ভূতেই বিরাজিত--তিনি যতটুকু শক্তি দিয়াছেন-তাহার দ্বারাই তাহার মন্হমা- 
প্রসারে-জ্ঞানের বিস্তারে প্রয়াস ,পাইতেছি--তাহা' সেই অনন্ত জ্ঞানদিন্ধু 
তুলনার বিন্দু হইতে বিদুমাত্র হইলেও লজ্জার ত' কোন কারণই নাই 
স্বীজন-সমাঁজের পরিহাস শিরোধার্ধয ! 

ভগবান্‌ শীরামকৃষদেবের মাঁনসপুল-বেলুড়মণের দ্র _বঙ্গানন্দলাঁভে 
সদা আননদমর_ন্নেখের 'অতুল্য-প্রঅবণ জস্কবন্বল্দ্ক ক্লাস্টী মহাঁসমাধির বিদ্া- 
মুহুর্তে ধ্যানে ধে বর্ণনাতীত অপরূপ সৌন্দর্য-মহিম। উপলব্ধি করিয় বলিয়াছিলেন 

--আহাহাঃ ! বরহ্ধসমুদ্র _ _ একটি বিশ্ব সের পদ্মপত্রে ভাকিয়া চলিয়াছি।” ভাষার 
শক্তিকে সে অন্ত জঞান-সমুদ্রের উদাস বিশ্লেয়ণ অন্তব নহে বুঝিয়া, এই 
সমক্াভভানান্ছেক্ ্সস্ভ লকতপেজ ' সারাৎসার স্হক্কেস 
মস্্ নিবেদন করিবার প্রয়াস পাইতেছি। বিদ্তা--জ্ঞানের অভাবে তুল অনিবার্য 
বুরিরাও অসমসাহসে অগ্রসর হইতে ছি-_এসন্ সুধীজন-সমাজের াতার্থী ]. 
০ পা হৃবীকেশ হিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোশ্মি তথা, করোমি)% 


শঙ্করভান্ত-ভূমিকায় 
জানন ও কন্ম-বিচার | 


শিবাঁবতার শঙ্কর ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদ্য আরণ্যক উপনিষদের মূল উৎসের 
সন্ধান দির]_-্রহ্ষবিদ্তার প্রবর্তক ব্রহ্মা ও বিশ্বপুজ্য খবিসম্প্রদায়কে প্রণীম 
ন্ম্বদন করিয়া--ভাসত- ভূমিকায় কর্মকাণ্ড *ও জ্ঞানকাণ্ডের স্নধনির্ণয়ের জন্গ 
চিকন -- ্ 

* অভীষ্ট কাম্যের্‌ সিদ্ধিলষ্টভ-_অনিষ্টের পরিহার মনুস্বমাত্রেরই চিরবাঞ্চিত-_ 
নৈসগিক ধর্ম । কিন্তু কি উপায়ে »অনিষ্টের পরিহার করিয়া! ইষ্টগ্রীপ্তি হইতে 
পাঁরে, তাহ! কেবল প্রত্যক্ষ ও অঙ্মানের সাঁহাঁয্যেই অবধারিত হইতে পারে নাঁ- 
এই জন্য চিরপুজ্য সমগ্র বেদশান্ত্রই এই উপা-প্রদর্শনে আগ্রহাদ্িত। যাহা ইষ্ট 
ইহলোকিক প্র ত্যক্ষ ইষ্টসিদ্ধি__অনিষ্ট পরিহার--সাঁধারণতঃ চিন্তা! অনুমান প্রমাণ 
ঘবারাই নিরূপণ*করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু জন্মাস্তরে আত্মার অস্তিত্ব- 
[বিষয়ে সম্যক্‌ জানের উপলবি না জম্মিলে-;দেহাতিরিক্ত আত্মার জন্মাস্তর-সত্তা 
সন্বন্ধে স্থির-বিশ্বাসসম্পন্ন না হুইলে-_-কখনই পাঁরলৌকিক ইট্টপ্রাপ্তি-_অনিষ্ট- 
গরিহার-_মুক্তিলাভের জন্য কাহারও আকুল আগ্রহ একান্তিক বাসন! 
উদ্দীপ্ হইতে পারে না। অন্মাস্তরে আত্মার অন্তিত্ব-প্রতিপাদন-_ইষ্প্রাপ্তি_- 
দননিষ্টপরিহার-_মুদ্িলাভের উপায়- বিধান বেদাদি শাস্ত্রের প্রধানতম উদ্দেশ্য ? 

বিজ্ঞানবাদী নাস্তিক-সম্প্রদায়ের সিদধান্ত__শরীরের অতিরিক্ত জন্মাস্তরভাগী 
আত্ম! বলিয়া কোন কিছুই নাই। দেহের সঙ্গেই আত্মার উৎপত্তি-_অবসাঁনে 
, বিনাশ ;--ন্বর্গনরকভোগ, পরলোক, জঙ্মান্তর কঁ্লন! মাত্র ;৮-পারলৌকিক 
শুভাশ্ড চপ্রাপ্তির প্রয়াস অনাবশ্ঠক | ১ 

 কঠ উপনিষ্ এই ভ্রান্ত সংস্কার বিনাশ করি! বুঝাইক্সাছেন__আত্া! নিত্য 
বিদ্বমান--শরীরের অবসান হইলে আত্মার বিনাঁশ হয় না-_পরলোকবাঁসী 
আত্মা আদ্র পর জীবাত্মা নিজ নিজ জ্ঞান ও কর্মাম্ুমারে বিভির 
যোনি প্রাপ্ত হয়? 

স্হল্লন্পপ্যক্ষ ন্ররিশক্ডেজেছেক্ ৪-_আত্মা তয় জ্োষি স্বপ্রকাশ; 
চি অর্থে জান ও. কর্শসংস্কার আত্মার অস্গুগমন করে। জীবনাঙ্জিত 
কশপকিলে- পুন্যকর্্ে ্বমখ__প্]পকর্থে নরকখাস সকলেই অবগত আছেন; 


| [ ২২ 
বৃহ্দারণ্যক দেখিবেন--আত্মা। বিজ্ঞানময়--দেহাঁতিরিক্ত আত্মার অন্তিত্ 
নিতা-বিচ্যমান | 

ইহাঁর পর 'আচধ্্ধ্য শঙ্কর বৌদ্ধগণের “আত্মা নাই” মৃতবাঁদের খণ্ডন করিয়া 
বলিতেছেন- প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা আত্মূর অস্তিত্ব অস্কুমিত হইতে পারে না। 
কর্মকাণ্ড আত্মার অস্তিত্বজ্ঞপক সুখ-ছুঃখাঁদি ধর্ম প্রদর্শন করিয়ীছেন। ধাহারা 
আত্মার অস্তিত্ব, স্ু-অবগত--পুণ্যকম্মীনষ্টান দ্বারা পরজন্মে ইঠ্টপ্রার্থি ও অনিষ্ট 
পরিচারের জন্ত ব্যাকুল--বেদের কর্মকাণ্ড তাহাদের জীবন-সাধনার পথিনির্দেক্জের 
ব্যবস্থা-বিধান করিয়াছেন। কিন্তু কর্মকাণ্ডের সাধন! দ্বারা ত* আত্ম-অভিমাঁন--. 
আমিত্বজ্ঞাঁন--আমি সাধনা করিতেছি -_-আমি কর্ম করিতেছি, এ ভাব সম্পূর্ণ 
বিলীন হয় না। কর্তৃত্ব-সভিমানে রঙ্গাত্ম স্বরূপ প্রজ্ঞানের উপলব্ধি হইতে পারে 
না। কর্মকাণ্ড সংসারাশ্রমের অনুষ্ঠেয় ধন্ম--সংসারী জীবের দ্মভাঁবসিন্ধ রাঁগ- 
দ্বেষাদি দোষের প্রাধল্যে শাস্ত্র বিধি-নিষেধও লঙ্ঘিত হু__মন-বাক্য- শরীর দ্বারা 
ধ্রহিক ও পারত্রিক অনিষ্ট সংসাধিত হইয়। পাঁপও সঞ্চিত হইতে পারে 

সল্প কাব্ডেজ এ্রশ্পক্ষম্্ঘ অনুষ্ঠান ছুই প্রকার-*জ্ঞানপূর্ববক ও 
জানরহিত--কেবল সংস্কার মাত্র । জ্ঞানরহিত কেবল কর্মসংস্কারের দ্বারা 
পিতৃলোকাদি লাভ হয়, আর জ্ঞানপূর্ববক ধর্মকর্ম অনুষ্ঠানের ফলে স্বর্গের 
দেবলোক হইতে ব্র্গলোক পর্য্যন্ত লাভ সম্ভব হয়। শ্রুতি বলিতেছেন--কেবল 
বাহার! দেবতার আরাধনা করেন, তাহাদের অপেক্ষা আত্মস্র/ন-সম্পন্ন ব্যক্তি 
শ্রে্ঠ। বেদেক্তি কর্ম দ্বিবিধ ;-- প্রবৃত্ত ও নিবুন্ত। ধ্রহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের 
অন্য যে কম্ধ্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রবৃত্ত - কাম্য-কম্মা। কেবল জ্ঞানলীভের জন্য 
কামনাবহীন যে কর্খ অনুষ্ঠান, তাহ! নিবৃত্ত নিষ্ষাম-কন্্ম। নিষ্ধাম কর্খের 
আশ্র্ন লইলে ক্রমে চি্তশুদ্ধি ও ব্ন্ধজ্ঞানলাভ হইয়া ব্রহ্গাত্মভাব সমুৎপক্স 
হয়। কিন্ত এই সমস্ত'কর্ধানুষ্ঠান নাম-রূপাত্মক--সংসারাশ্রমের ধর্ম । . 

সাধ্যসাধন-_কাধ্য কাঁরণ-প্রবাহরূপে অভিব্যক্ত. এই পরিদৃশ্ম্মান গতির 
পূর্বে ব্রদ্ধ ব্যতীত জগৎ উৎপত্তির বীন অনভিব্যক্ত ছিল। বীজ ও অঙ্কুরের 
কার্ধ্যিকারধভাব যেমন অনাদি-_অজ্ঞেয রহত্তময় ) তেমনি অরিগ্তাগ্রভাষে 
সন্মোহিত-মাত্মাতে আরোপিত কা্য--কর্তৃত্বাভিমান কারখগ্রস্থত কর্মফল- 
জাত মান্ত বাঞ্ছিত কর্ম -এই অনা সারে অনাদিকাল্‌ হইতে অনন্তকাল 
পর্ন বি্ামানি রহিরীছে। ধাহার। সংসায়ে বিরক্ত হইয়া বৈরাগ্য-সম্পর্ ভুইয়া. 
ছেনধাহাের নিাব-ধস্ম অন্ঠানের ্রবৃথ উদ্মেব্িত হইরাছে-উ/হাদেরই-. 
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অবিষ্যাপ্রভাব-নিবৃথির জুন্-_দিবযজ্ঞানজ্যোতির্রয় ব্ধবিষ্ঠা-্রদানের জগ্গ_.. 
জ্ঞানকাঁ্ডের এই অবিদ্টা-শাতন উপনিষদ্‌ আরব | 

বৃহদাঈণ্ক উপনিষট্দর সঁচনাঁয় অশ্বমেধ-যজ্ঞের রূপকঃকল্পনীঁর উদ্দেশ... 
কর্মকাণ্ডের সর্বস্টরে্ঠ অশ্ুষ্টান যে অস্বমেধ-যক্ঞ--যাহ্ীতে কেবল রাজচক্রবর্তী 
সম্রাটুগণেরই বিশেষ 'অধিকার---বিশ্ববিজয়ী একচ্ছত্র রাঁজ্যেশ্বর ব্যতীত শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্ম- 
ণের পক্ষেও"ষে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা সম্ভব লহে; বিকল্পে চিন্তায়-_সাঁধনায়-_ 
ধ্যাক্টী সেই যজ্ঞের অভীষ্ফললাভ হইতে পারে__কিন্তু তাহাই কি জীবনের 
চরমোৎকর্ষ-_সাধনার শ্রেষ্ঠ» কাম্যফল ? কর্মফলের প্রভাবে না হয় অভীষ্ট 
সিদ্ধি হইল_-এঁহিক ন্থখ-সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি, হইল, না! হয় ম্বর্গন্থখ উপভোগ পধ্যস্ত 
সম্ভব হইল--কিস্ত মৃত্যু ত' অনিবাধ্য-_-ভোগাবসানে আবার জন্মাস্তর 
ত” সুনিশ্চিত ! ৃ 

কর্মানুষ্ঠানের ফল কেবল এ্রহিক মঙ্গলের জন্য নহে বলিয়! যদি সন্দেহ জঙ্গো-_- 
তবে কর্মকাণ্ডে পৃত্ী-পুত্রলাভের জন্ত বাঁসনা-_ পুত্রের দ্বারা ইহলোকে প্রতিষ্ঠা-_ 
নরক-পবিভ্রাণ--কর্মের ফলে পিতৃলোকের তৃপ্তি--পিতৃলোকে গতি-_ব্রদ্মবিষ্ঠা 
ব্যতীত অপর বিষ্া লাভের ফলে দেবলোকপ্রাপ্তি নির্দেশিত হইয়াছে কেন? 
কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের সর্বোচ্চ সিদ্ধি হিরণ্যগর্ভত্ব-প্রাপ্তি পর্য্স্ত। কিন্তু সেই 
হিরণ্যগর্তও ত নামরূপাত্মক জগতের অতাত নহেন--তখন অপর জিব 
গ্কথা-_-অন্ত কাম্যফলের কথ! 'আর কি বলিৰ! 

উপসংহারে বলিয়াছেন-_স্ুলজগৎ নাঁম, রূপ, কর্ম এই তিনেরই অভিব্যক্তি 
মানব এই তিনের সাধনাতেই তগ্ায়--ফলে এই তিনই জীবের উপভোগ্য 
উপজীব্)'। বৃক্ষ” যেমন বীজের ভিতর সংগুপ্ত খাকে-জগৎক্ষ্টির পুর্বে: 
তেমনি নাম-রূপকর্্ম অনভিব্যক্ত ছিল--পরে মানবের কর্ম ও অনৃষ্ঠবশে 
পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । ব্যাঁকিত ও অব্যাকত-*- স্থূল ও হুক্ম জগতের ছুইটি ভাব 
সংসারের এই উভয় অবস্থাতেই মায়ার বিচিত্ত লীলা বিগ্যমান। অবিদ্যা- 
প্রভাবেই আত্মাতে ওক্রিগ্ন কারক ফলরূপে* অধ্যায়োপিত /-_মূর্ত অমূর্ভ- 
আকৃতিসম্পন্ন ও আঁকৃত্বিবিহীনভাবে সংস্কারময় | ব্রদ্ধ কিন্তু ইহার. ঠিক বিপরীত 
-নাম-রূপ-ক্র্ম-সন্ধশূন্ট-_অদ্ধিতীয়-_নিত্যপুদ্ব-_বৃদ্ধ-_মুক্তত্বরূপ। কিন্ত তথাপি 
মানবমনে  অবিষ্ঠা-বিজ্রমে , ক্রিয়াফারক-ফলা! দিভেদে গ্রতিভাত? এই জন্যই 
ধাহাদের কর্মের নিবৃত্তি হইমাছে-_ক্রিয়াফরণ-কলামি বিভ্রমমর সংসারে বিরজ্ঞ 
হইয়া) বাহার বৈরাগ্যের উপোষে সম্পূর্ণ আসক্তিবিহীন হুইয়াছেন--তীহাদের 


[ ২৪ | 
রজ্ছুতে সর্পভ্রমনিবৃতির জন্ত-কাসাদি দোষযুক্ত কুর্মাচ্।নে_-অবিদ্যাপ্রভাওে 
অবসান করিবার কবন্ত-_-এই ব্র্বিষ্ঠা-লমাহিত উপৃনিষদ্‌ আরম্ভ হইতেছে। 
এই অঙ্ভূতির প্রেরণাবশেই বোঁধ হয বিশু স্বামী বিবেকানন্দ উদ্দাত 
স্বঝে ঘোষণা করিতেছেন ঠ-- 
প্রত কর্মফল ভূপ্রিতে হইবে, 
বলে লোকে,“হেতু কা্ধ্য প্রসবিবে 
 শুভকর্মে--শুভ, মন্দে--মন্দফল 
এ নিক্নম রোধে নাহি কার বল্‌। 
এ মর-জগতে সাকার, যে জন 
শৃঙ্খল তাহার অঙ্গের ভূষণ” 
সত্য সব- কিন্ত নাম-রূপ-পারে, 
নিত্যমুক্ত আত্মা আনন্দে বিহরে। 
জানো তত্বমসি, করো না ভাবনা 
করহ সন্লাসী সদাই ঘোষণা. 


খ ভি৩ ৩৩ ও 81০৭ 


পরপর অধ্যায়ের 
প্রথম ব্রাঙ্গণে_ মশ্বমেধ-যজ্জ-বিজ্ঞান-রূ পক 1: 


অশ্বমেধ-যজ্ঞের বান উধা__ক্ঘ্য-_বা়ু-_অক্নি+-সংবৎসর-_ছ্যলোক-_ 
অস্তরীক্ষ-_পৃরিবী__ছয খতু-মাস পক্ষ পিবারাত্র-_নক্ষত্রমণ্ল - মেঘমালা 
বিছসকসধশর__নদী-মপর্কতত প্রভৃতির পরিকল্পনার রূপক। এই 'দাক্গ-রূপকের, 
ভিতর দিয়া অনন্ত সৌনর্ধ্যময় বিশ্বের বৈচিত্র্যবিকাশ দেখাইয়া যজিয় 
অশ্বেক্স অগ্রপশ্চাদ্বর্ভী মহিঙ্ময় সুবর্ণ ও রজতবিনির্দিত হোমাধার-_বাহা 
যজ্জিয় অগ্নির 'অরুণ-রাঁগে দীশ্রিমান-*তাহাতে হ্রধ্য ও চন্দ্রের পরিকল্পনার 
আরোপ করিয়া, সমুদ্রই হৃর্য্য চত্ত্র অশ্বের উৎপত্তি-্থান নির্দেশ করিতেছেন। 
কর্মকাণ্ডে প্রজাপতিই অশ্বমেধযজ্জের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । ড্ঞানকা ও--জ্ঞানাত্মক- 
অশ্বশরীরে প্রজাপতির স্বরূপ চিন্তার আরোপ করিতেছেন। দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের 
৩য় শ্রুতিতে ইহার অর্থ পরিষ্কার . 

. উষাকাল -ত্রান্মুহূর্ত যজ্ি্র অশ্বের ,শির-:যজ্ঞাশ্বের অগ্রভাগ ক্ষরণ 
'রজত-বিনিশ্রিত হোমপাত্রীয় যজ্ঞাঘির পরিকল্পনার সুচনা হইতে ক্রুতি অতীব 
বিচিত্ত কৌশলে কির ক্রমবিকাঁশের উপলব্ধি করাইবাঁর অন্যই এই রূপক 
কল্পনার অবতারণা কারয়াছেন । 

বয় বেদের সংহিতা ব্রার্মণসিদ্ধান্তে জীবনু সাধনা জ্ঞান করিয়া! কর্ম 

জীবনে চিরদিন যাগধজ্ঞে ধর্্মাসুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছি--সহ্‌সা যদি তাহার 
পরবর্তী অধ্যায়ে বা কোন গ্রন্থে কোন খষি বঙ্গেন, তোমার এতদিনের সাধনা_ 
'জস্ত--প্ড-_ নিরর্থক মাত্র, তুমি পরমব্রদ্ষের ধ্যানে 'দমাহিত হও, তাহাতে 
অবিশ্বাস আসিতে পারে নাকি? . ৮ 
আরও সরল--রারিষ্কার করিম বুঝিতে হইলে বলিতে হয়,_-এতদ্দিন বেন- 
বিধানে পিতার শ্বর্গকামনা পিতৃত্রীদ্ধ করিয়া আসিতেছি ) সহসা যদি €কোন 
পণ্ডিত বলেন-তোমান পিতা পরমত্রদ্দে হিলীন* হইয়া গিয়াছেন--তাহার তৃপ্জি 
বিধানের জন্য আধ কিরা”নিতান্তই নিশ্রয়োজন--তাঁহা হইলে তাহার সে যুক্তি 
জানের সিদ্ধান্ত হইলেও সন্দেহ আসিতে পারে। কিন্তু খদি তিনি. এমনই কোন 
কৌশ্ল করিয়া বলেন যে, শ্রান্ধ- অনুষ্ঠান শা" নিবেদন খুবই "ভাল কাজ- 
মহাঁন্‌ উদে্-প্রশোঁদিত অস্ঠান ) কিন্তু যিনি পরমন্র্দ সংযুক্ত হঈরাছেন, তাহার 
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আত্ধার মল-কামনায় আবার শ্রাদ্ধের প্রয়োজন কি ৮ ভিনি যেযুক্ত আঙ্খ।। 
তাঁহা হইলে হয় ত* তখন আর তাহার সে প্রামাণ্য-সিদ্ধান্তে অবিশ্ীস আসিতে 
শাঁরে না ।' শ্রাতিও বোধ হয় এইরূপ স্থকৌশঙ, অবল্পপ্ন করিবার ' জন্তই কর্ম- 
কাণ্ড অনুষ্ঠানের প্রশংসা করিয়া, জ্ঞানকাণ্ডের ্হ্জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপাদন 
করিতেছেন। | 

আর এই কর্মানুষ্ঠানের দ্বারাই ত, চিন মার্জিত হুইয়! তীব্রবৈরাগ্যের সঞ্চারে * 
বহ্ববিষ্তালাভের আকাঙ্ষা উদ্বোধিত হইয়াছে বপিয়াই-_ক্রহ্ষজ্ঞানাভের 
আশায় প্রলুব্ধ হইয়া ব্রহ্মচিন্তার জন্ত নিভৃত অরণ্যে আসিয়াছি। তাই 
সেই কর্খের পথে বৈরাগ্যের আলোকসম্পীতে জ্ঞানের লক্ষ্য নির্দেশ 
করিতেছেন। ৃ 

ইহা বেদাস্তের মহিমশয় অধ্যারোপবাঁদ--অধ্যাস ইহার নামাস্তর। 
আরোপিতের দৌষগুণে অধ্যারোপিত নিত্য সত্যজ্ঞান কখনও বিকৃত--পরিবর্তিত 
হয় নাঁ_বিশাল জগতপপ্রপঞ্চের আরোপেও পরমত্রন্মের কিছুলত ক্ষতিবৃদ্ধি 
হয় কি? কাব্য-অলঙ্কার-সাহিত্যে অনুসারে ইহা “সাঙ্গরূপক 1” 


দ্বিতীয় ব্রাঙ্গণে-_বিশ্ব-উৎপভি-প্রজ্ঞান। 


আশ্বমেধিক যজ্ঞাগ্রির উৎপততিএসজে স্ষ্টির ক্রমবিকাঁশ বর করিয়া 
বলিতেছেন £-- 
স্থির পূর্বে এ সংসারে কিছুই ছিল ন'। জগৎ অশনায়- - ভোজনের ইসি 
__সর্বজনপ্রসিদ্ধ মৃত্যুর ছারা সমাচ্ছন্জ ছিল। মৃত্যুরূপী প্রজীপতি- জ্ঞান- 
সমগ্রি-বিবশ্বান্‌ চৈতগ্তন্বরূপ হিরণ্যগর্ভ-স্্টির অভিলাষে আমি আ.ত্ববান্‌ হইব -- 
মন দ্বারা মনশ্বী হইব মনে করিল! অস্তঃকরণ উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার 
আত্মপুজায়--পূজার অঙ্ভূত রসাত্মক জলের উদ্ভব হইল। ./ বৃহ্দারণ্যকে প্রথমে 

জলমৃষ্টির কথা থাঁকিলেও কষ্ণ-যভূর্বেদের তৈত্তিরীর, উপনিষদ্দে জলসার পূর্বে 
আকাশ, বায়ু তেজের উৎপত্তি বর্ণিত] আত্ম-অগ্চনাশীল গরজাপতি “আমার 
উদ্দেশ্তে জল উৎপন্ধ হুইল” মনে করিয়াছিলেন বলিক্কা অর্চনার “অর” ও 
গলবাচক “ক” শব্ধ সংযোগে নঅর্ন। প্রজাপতির অর্চনার সেই তেজ:শ্বরপ 
অগ্নির চিন্তা ধ্যান...পরিকয্পনা করিতে রি? বির আর্বমেধিক যজ্ছের অগ্নি 
“অর্ক নামে অভিহিত হইয়াছে । | টু | 
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আঁচারধ্য শঙ্কর ইহাৰ ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বিচার করিয়া সংকরপবাদের বিরুদ্ধে 
বৌদ্ধ ও ন্যন্তিকগণের আপত্তি খণ্ডন করিয়া বৈদিকসিদ্ধাস্তের প্রতিষ্ঠ! 
করিয়াছেন ?. 
এই অর্চনার অন্গভূত যে জল স্ষ্ট হইল, তাহাই অগ্নির কারণন্বরূপ “অর্ক”। 
সেই জলীয় সার দধির, ন্যায় ঘন ছিল-_তাহাই তেজংঈংঘাঁতে কঠিনতা প্রাপ্ত 
হই! এই পধিদৃশ্ঠমান পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছে। [ভাষ্যকার শঙ্কর স্বৃতি- 
শানে মর্যাদা রক্ষার'জন্ত সংঘাত শবের অগ্ড অর্থ করিয়। ব্রন্ধাণ্ড হৃষ্টির অর্থ 
করিয়াছেন । ] বিশ্বস্থষ্টির মহান্‌ কার্যে প্রজাপতি পরিশ্রাস্ত হইলেন--তাহার 
শরীর সম্তপ্ত হইল।” [ মহাঠিস্তায় গুরুত্রমে ক্লাম্ত হইলে মানব-শরীর যেমন 
শ্রমজরে উপ হয়, ইহা! বোধ হয়, সেইরূপ সন্তাঁপ | সেই ক্লাস্তিষ উত্তাপে তেজো- 
রূপ অগ্নির উদ্ভব হইল । [ মন বলিয়াছেন--প্রজাপুতি প্রথমে জলের হৃষ্টি করিয়া 
তাহাতে সৃষ্টির অনুকূল কর্ম্মবীজ সন্নিবেশিত করিয়া ছিলেন--সেই কারণ-সলিলে 
যে জ্যোতিশ্্ম অণ্ড সমুৎপন্ধ হইল-_তাহার মধ্য হইতে সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্ধ 
আবিভূত হন--তিনিই প্রথম পুরুষ--সর্ববভূতের আদি কর্তা। ] আচাধ্য শঙ্কর 
স্মৃতির অনুবন্তী হইয়া এই অগ্রিকে প্রথমস্ণরীরী ব্রঙ্গাণ্ড অগুগত বিরাট 
পুরুষ বলিয়াছেন। 
এই প্রথম স্বলশরীরধারী বিরাট্রূপ প্রঞ্জাপতি আপনাকে তিন ভাবে-_ 
অগ্নি-_বাযু_আদির্তারূপে বিভক্ত করিলেন. ত্রিবিধ ভাঁবাপন্গ হইয়া জগতে 
*পশ্নিব্যাপ্ত হইলেন। গুর্ববদিক তাহার , মন্তক,*ঈশান ও অগ্মিকোণ তাহার 
বাহুদয়, প্রশ্চিমদ্দিকি পশ্চাদ্ভাগ, বায়ু ও নৈধতি-কোণ উরুদ্বয় দক্ষিণ ও 
উত্তরদিক্‌ দুই পার ছালোক পৃষ্টদেপ, আকাশ তাহার উদর, পৃথিবী তাহার 
' ধক্ষ--এই, ভাবে সর্বত্র প্রসারিত হইলেন। পূর্বোক্ত অশ্বমেধযজ্ঞের জ্ঞানাত্বক 
অশ্ব-শরীরে' তাহার প্রাঁণন্বরূপ-প্রজাপতির সর্বব্যাপী প্রীসারণের চিন্তাই 
আরোপিত--নিদে্শিত হইয়াছে ॥ | 
'অলাদির অষ্টী সেই অঈনায়। লক্ষণা্থিত মৃতা-পুরুষ--তখন দ্বিতীয় আত্মা 
টি করিবার ম্লান বৈদবিহিত সৃষ্টির ক্রম, মনে মনে স্বৎসর চিন্তা করিয়া, অণড 
বিদীর্ণ করিলেন 7 এবং অণ্ড-নিগগতি নবজাত শিশুকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত 
হইলেন। নবজাত শি তীত হইয়া “ভাখঠশব করিজেন--তাহাই জগতের 
প্রথম শব্দ। আর মহাকাজলর সা্টির ক্রমচিস্তার সময়ই জগতে লঙ্বৎসর নামে 
ছুপরিচিত | 
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্বত্যুরূপী প্রজাপতি তখন মনে করিলেন, এই ননজাত শিশুকে ভক্ষণ 
করিলে ত* আমার অনন্ত ক্ষুধার চিরশাস্তি সম্ভব হইবে ন!_-আমাঁর দীর্ঘকাল 
আহারের জদন্ক পধ্যাঞ্ধ খাগ্যের ০ প্রচুর অল্নেন প্রল্মোজন। ধ্বংসন্বগী স্বৃত্যু- 
পুরুষ শিশুগ্রাসে নিবৃত্ত হইক়া, পুনরায় : বেদ-চিস্তায় সমাহিত হুইলেন--সেই 
ধ্যান- সমাধি-_তপন্াগ্রভাবে তিনি ক্রমে ক্রমে__খাক্‌, সাম, য্তুঃ, অথর্ব চারি 
বেদ-_গারজ্রী প্রভৃতি সণ ছন্দ_-কর্ান্ন্বরূপ মন্ত্রসূহ-_মন্ত্রসাধ্য 'যজ্ঞমমূহ-- 
বম্তাধিকারী মানবসমূহ-_যজ্জোপযোগী গ্রাম্য ওআরণ্যক পশুনিচয় সৃষ্টি করিজেন। 
প্রজাপতি বেদচিস্তা করিয়া আবার বেদ-চতুষ্টয় সথষ্টি করিলেন কিরূপে, ইহাতে হয় 
ত* অনেকের সন্দেহ হইতে পারে-_আচার্্য শঙ্কর তাহার সমাধান করিয়াছেন-- 
অব্যক্ত কৃষ্টি - মানস চিত্ত! ;--বিভিন্ন কর্মানুষ্ঠানে যে বিনিয়োগ - ব্যবহারবিধি, 
তাহাই বাহস্ষ্টি। (১) ॥ 
_ প্রঙ্জাপতি যখন চা তাহার আহার্যের জন্য চর ৭ অন রি হইয়াছে__ 


অক্গনকারী টি নামে বররন মন্তও জার, “অদদিতিই 
ছ্যলোক--অর্দিতিই অস্তরীক্ষ_-অদ্দিতিই মাঁতাঁ_-অদ্দিতিই পিতা । তিলিই 
জগতের সর্ধবস্তর ভোক্তারূপে সর্বাত্মক । [ মহাভারতে যে অদিতির গে ইন্ত্র 
বায়ু প্রভৃতি দেবতা ও অস্থরের উদ্ভবের প্রসঙ্গ স্থবর্ণিত, তাঁছ। বৌধ হয়, এই 
বৈদিক সত্যেরই সুবিস্তার।] প্রজাপতি তখন পূর্ববপূর্বকল্পের ন্যায় অন্নমেধ 
মহাঁবজ্ঞানুষ্ঠান-চিন্তায় সমাহিত হইলেন--বজ্চিন্তায় তি শ্রাস্ত হইয়া তপঠার 
প্রবৃত্ত হইলেন। তপঃপ্রভাবে তাহার প্রাণরূপ যশোবীরধ্য উদ্দীপ্ত হইল। প্লাণ- 
সমৃই শরীরের যশোবীধ্যস্বরূপ । তপন্তা-উদ্দীপ্ত সেই প্রাণকূপ যশোবীর্ধ্য আর 
শহরে সমাহিত না থাকিয়া বিশ্ব-কলাযাপের ঘন্ত__বিশে ্যাপৃত হইবার অন্য 


টা ্ি অনাদি অভ্ঞেম-_মান বুদ্ধির অগোচর । টির বৈচিত্রের কারণ- 
নির্ণয়ে অগ্রসর হইলে কেবল িশ্য়ে স্তভিত ধইতে হযু। স্বামী বিকোনন্দ সেই 
জন্যই বৃবি বলিয়াছেন £-- 


"্যতদূর--যতদৃর বা, বৃদ্ধিরথে করি ্গারেছিণ, | 
এই সেই সংসার-জ্লধি স্ুখ-ছুঃখ করে আবর্তন । 
| পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার-.. 
৪ বারংকাদি পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথাক্র“উদ্তঘ ?” 


এ জীবনটা মৃত্যুপুরুব প্রথমে বেদচিস্তার প্রভাবে জীবের প্রাক্তন ক্কলযাপি কষ | 
করিয়। হহিকারধধো দিম হইয়াছিলেন । 
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সেই স্থপবিত্র শরীর হইতে বৃহিগগত হইবার উপক্রম হইল। (১) প্রোণ-নিঃলারণে 
্রজাপতির * শরীর ক্ষীত-_অমেধ্য : অপবিজ্তের স্তায় হইল। কিন্তু স্বয়ং 
প্রজাপতিও*শরীরের প্রতি মমতীবিহীন হইতে পাঁরিলেন 1 প্রজাপতি 
বাসনা করিলেন, আমার শরীর মেধ্য কি না পবিত্বু হউক--আমি আবার 
শরীরবান্‌ হইব--এই চিন্তা করিয়া তিনি আবার "শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। 
প্রাণাভাবে তীছার শরীদ্ব--শস্থর কি না স্ফীত--পৃতিভাবাপন্ন হইয়্াছিল-_ 
প্রজাগিতির প্রাণের 'পুনঃগ্রবেশে তাহা আবার সপ্্য পবিজ্র হইল--ইছাই 
জগতে অন্বতেঞ্র নামে অভিহিত-_ জন্মে অর্থে এ্রজ্কাস্পভ্ডি £ 
এই উপনিষদ সুচনায়* নউষা বা অশ্ব মেধ্যস্ত” অর্থে যজিয় অশ্থকে ফিনি প্রজাপতি- 
স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন--তিনিই প্ররুতপক্ষে অশ্থমেধযভ্র-রহস্ত 
সৃবিদিত। | 

প্রজাপতি "আমি প্রভৃতপরিমাঁণে যজ্ঞ করিব এইব্ধপ কামনা করিয়া, আঁপ- 
নাকেই যজ্জিয় পৰিব্রপণ্ডরূপে কল্পনা করিয়া, প্রজাপতি-দৈবতকরূপে আলম্ভন- 
বধ করিয়াছিলেন । এই জন্তই যাঁজ্িকগণ এখনও মন্ত্পৃত পশুকে প্রজাপতিরূপে 
উৎসর্গ করিয়া! থাকেন। [ ব্রঙ্গজ্ঞানলাঁভের জন্ত এইরূপ সংস্কারসম্পন্ন সর্বব- 
দৈবতকরূপে আপনাকে যঞ্জিয় পুণ্য-অশ্ব বা পবিভ্রপশ্ডরূপে কল্পনা করিয়া চিত্ত 
বৃতি-নিচয়কে বলি প্রদান করিয়! ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইবে। ] 
» ইহার পর অশ্বমেধ-যজ্ঞের দৈবতদ্ধপ স্থবর্ণিত। অশ্মেধযজ্ঞ অগ্নির 
'দ্বাঠা সম্পাদিত হয়। * এ জন্ত অগ্নিই, অশ্বতমধ। পূর্ববকল্পে অশ্বমেধ-জ্ঞ 
করিয়া ্ধ্য বর্তমানকল্লে আদিত্য পদ লাভ করিয়াছেন-_অশ্বমেধ্যজ্ঞের 
ফলন্বরূপ * এই আাদিত্যও অস্থমেধ।  যক্ত-কর্পন্বরূপ অগ্নি ও যজ্ঞল- 
রূপ তুর্্য একই মৃত্যুস্বরূপ প্রজাপতি হইতেই উদ্ভৃত। তিনিই আপনাকে 
অগ্নি, বাযু' ও আদিত্যক্ধপে তিনভাবে ;--ক্রিয়া, ক্রিয়াসাঁধন ও ক্রিরাফলম্বরূপে 
বিভক্ত করিয়াছিগেন (২)-_ক্রিয়সূম্পাঁদনের পর সেই একই দেবতা --সৃত্যুূপী 
প্রজ্ঞাপতিতেই : পরিণতি লাভ করিযুছেন। যিনি অস্বমেধকে, সেই 
একই ত্য দেবতা বলিয়৷ হৃদয়দম করিরাছেন_-সেই জ্ঞানাত্মক 


(১) এই, গ্রসজ সুকৌশলে বুঝাইবার জন্তাই কি মহাকাল, প্রাণহীন শ্তিদেহ 
ত্রিশূলের দ্বারা বিচ্ছন বিদ্ষিপ্ত করিয়া বিশ্বের বিঁভিঃ অংশ স্তুক্ষিময় ্ুধনাক্ষেতে পরিপূত 
বিয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে? 
(২) তাহা পূর্বেইবর্ণিত হইয়াছে । 


হ 
০০ 
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অস্বমেধ-রহশ্যবিদ্‌ বাক্কি পুনঃ মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। ম্েত্যুর পর মৃত্যু আর 
তীঁহীকে অধিকার করিতে পারে না-কর্কল ভোগের জন্ত আর স্বাহাকে জন 
পতিগ্রহ করিতে হয় না । এরূপ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের হক্ষে মৃত্যুই অযম্মম্বরূপ। 


তৃতীন় ব্রাহ্মণে-_উদগীথ বিদ্যা |, 


দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে জ্ঞানপূর্বক অনুষ্ঠিত কর্মের চর্মফল-_মৃত্ুর স্বর্ূপতা- 
প্রাপ্তি স্থবিবৃত ; আর তৃতীয় ব্রা্ষণে উদগীথ প্রকরণে-জাঁন ও কর্মের লে 
মৃত্যুভাব অতিক্রম অর্থে পাপাসক্তির নিবৃতি--ইহা! বুঝাইবার জন্ত আখ্যারিকা_- 
রূপক আঁরন্ধ হইতেছে । 
প্রজাপতির সম্তানগণ দেবতা ও অসুর ছুই শ্রেণীতে নি । জোষ্ঠ সন্তান 
অস্থুর ও কনিষ্ঠ সম্তান দেবতা পরস্পর ভোগ্য রাজ্য লইয়া স্পদ্ধী করিয়া. 
ছিলেন। অস্থরগণের নিকট পরাজিত হইস্! দেবগণ অস্থরগণের প্রভাব বিনষ্ট 
করিবার জগ্ত জ্োতিষ্টোম যজ্জে উদগীথানুষ্ঠান করিয়াছিলেন । [ এই রূপকের 
অর্থ__পাত্বিক ও রাঁজপিক বুত্তিবিশিষ্ট বাক্‌ প্রভৃতি ইন্দ্রিক্নই দেবতা ও অস্ুর | ] 
ইক্জিয়গণের সাত্ধিক ও রাজসিক বুত্তিনিচয়ের বিরোধ চিরপ্রসিদ্ধ। সাবির 
প্রবৃত্তিবগী দেবতাগণ তবজ্ঞান অনুশীলনে সৎকর্ম অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত । রাজ- 
মিক চিন্তবুন্ভিরপী অস্থরগণ এঁহিক স্থখসম্তোগ ও ততসাধনের অনুষ্ঠানে উচ্মন্ত | 
প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ে এই চিন্তবৃত্তিন্রপ £দবাস্থর-সংগ্রাম 'নহরহঃ চলিতেছে । 
[বেদের এই দেবাসথর-সংগ্রামের পরিকল্পনাই পুরাণে দেবাস্থর-সংগ্রামরুপ 
বিস্তারিত হইয়াছে। পুরাণের দেবতা ও অস্থর অদদিতির উদরে 
জন্মিক্াছেন। প্রজাপতির নামই অদ্দিতি, তাহা পূর্বেই দেখিয়াছেন |] 
জ্াঁনগুর শঙ্কর এই স্থানে যন্ঞা্দি-প্রতিপালনই বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য» 
ব্রহ্ম করনামাত্র-“মসৎ--সত্যনামীদিকে কল্পিত পদার্থের আরোপ মাত্র, 
মীমাংসকগণের এই 'অনার উক্তি কর্্বকাগ্ডেরই উদাহরণ দ্বারা খণ্ডন 
করিয়াছেন | 
অতঃপর দেবতাগণ বাক_আদ_অবণ_ দর্শন মন ক ইনিকেবতারণী 
্রবৃত্থিনিচ়কে উদগীথ গান করিতে বলিয়াছিলেন-_ইন্জ্িযগণ 'অসতো! মা সং 
গময়'» আমাকে অসৎ হইতে সদ লইয়া যাও, এইন্দপ, প্রার্থনা রিয়া ছিলেন, 
কিন্ধ বাঁক প্রভৃতি ইন্দির-দেবতারী অন্থ্ররূপী চিত্রবৃত্তির প্রভাব অতিক্রম 
করিতে পারেন নাই--ভাহারা পাপাঁসক্ত হইয়াছিল। তখন দেবতাগণ' বাক্‌ 
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প্রভৃতি দেবতার উপধুঁসনায় মৃত্যুভয় অতিত্রম করিতে না পারিয়া মুখ্যপ্রাণের 
উপাসনার ,প্রবৃত হ্ইয়াছিলেন। 

মুখ্যপ্র$ণ ইন্দরিয়রূপী, দেবন্ভীগণের উদ্দেশ্তে উদ্দগাঁন করিলে টির 
চিত্তবৃত্তিনিচয় তাহাকে পাপে কলুধিত করিবার জন্ত আক্রমণ করিয়া, 
লোগ্রথণ্ড যেমন পাঁধাণে নিক্ষিপ্ত হইলে শতধ! চূর্ণ হইস্লা বায়--তেমনি বিধ্বস্ত 
হইয়া গেল.। * অতএব ব্টক্‌ প্রভৃতি ইন্দ্রির়গণকে পরিত্যাগ করিয়া আসক্কিবিহীন 
মুখ্যঞ্লাণকে আতম্মারপ আশ্রযন কৰিতে হইবে । তাহাই আবার আখ্যায়িকা দ্বার! 
বিশদভাবে বুঝাইতেছেন। 

* প্রজাপতির ,বাক্‌ ৪ প্রভৃতি ইতি তখন পরস্পর জিজ্ঞাস! 
করিলেন--যিনি আমাদের জয় করিলেন, আমাদের দেবভাব প্রদান 
করিলেন, সেই মুখ্য প্রাণরূপী আত্মা কোথায়? তিনি আমাদের মুখবিবররূপ 
আকাশমধ্যে সর্বদা অবস্থিত সমস্ত অঙ্গের রস--সারভূত দেহেন্ডরিয়-সমষ্টির 
আত্মস্বরূপ ,বলিয়। আঙ্গিরর। সেই প্রাণের অভাবে সমস্ত অঙ্গ শুফ হইয়া 
যায়--সেই আবত্মস্বরূপ প্রাণকে আত্মরূপেই উপলব্ধি করা উচিত। আত্মা 
সর্বদা শরীরে থাকিলেও আনক্তিবিহীন হইয়াস্দুরে--'্সতি দূরে অবস্থান করেন-_ 
ভোগাসক্তি-পাপরূপ মৃত্যু তাহার নিকট উপনীত হইতেও পারে না। এই প্রাণ 
দেবতারূপী আত্মার সাধনাতেই বাক্‌, চক্ষু, শ্রবণ, মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় পাপরূপ মৃত্যু 
অতিক্রম করিয়া দীন্তিলাভ করিতে পারেন- মনে চন্দ্রের সুষমা বিকশিত হয়। 

» অতঃপর প্রাণ প্রাজাপত্য ফগসিদ্ধির জন্য তিন্নটি স্তোত্র এবং আপনার অন্নের 

দ্য নয়টি স্তোত্র গান করিয়াছিলেন। অনপুষ্ট দেছেই প্রাণের অবস্থিত. 
প্রাণ কেবল্‌ আত্মরক্ষার্থে_-অন্নলাভের জন্য গান করিয়াছিলেন বলিয়া বাগাদি 
ইন্জ্িয়ের স্থায় ভোগাসক্তিপাপে লিপ্ত হন নাই। বাগাদি ইন্্রিয়-দেবত। 
তখন প্রাণকে অন্র়োধ করিলেন-তুমি আমাদিগকেও অগ্জের অধিকারী কর। 
প্রাণ বলিলেন-_ত্বোমর! 0288 আমাকে আশ্রয় কর! তাহারা প্রাণের 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই জন্ক প্রাণ যে অল্প গ্রহণ করেন, তাহাতে 
আশ্রিত শ্বজনগুণের শা ই্জিয়গণই তৃপ্তিলাত' করে--পরিপুষ্ট হয়। 

নাম-রূপাত্ক জগতে প্রাণ যে কেবল রূপেক্ পরিণতি-:দেহের সারম্বরূপ-- 
আদগিরস-রপী আত্মা, বা তদাতিত ইক্রিয়গণেরই আত্মা নহেন--তিনি 
লাক বু সাম, বেদ্নেরও আত্মা ॥. 

আই বৃহস্পতি-_বাক্ই বৃহ্তী অর্থাৎ যটুত্রিংশৎ অঙ্গরাত্মক ্তী ছন্দ. 


| ৬২ ] 


অনুপ, ছন্দ প্রভৃতি বাকৃ-্থরপ। খক্মাতেই বাগাত্মব্-প্রাণই খকের অভি. 
ব্যক্তি।-_বাঁক্যের প্রতিপালক পতি বলিয়া বৃহস্পতি । প্রাণহীন শব উচ্চারণের 
সার্থকত। নাই--&সই জঙ্ প্রাণই বৃহস্পতি--ধকুসসূহেরু সত্াপ্রদ আত্মা! । 

প্রাণ বজুর্সস্বের সারতৃত-তরদ্ধণস্পতি। বাক্‌ই রক্বরূপে প্রসিদ্ধ-_ত্রহ্গাই 
বজ্ুঃ।__বন্তুঃ ত”- শব্দবিপষ মাত্র_প্রাই সেই বাক্যের বজুঃখ্বরূপ-_ত্দ্দের 
পতি রক্ষক-- ব্রন্মঃণঃ+ পতি নামে প্রসিদ্ধ । 

প্রাণই সাম্‌--বাক্ই- পা+ অম্‌ অর্থে প্রাণ, সমস্বরে ₹ মাম্‌। প্রাণ ঝিঞুল- 
দেহ হস্তিশরীর হইতে ক্ষুদ্র মশকশরীরে--মানব হইতে প্রজাঁপতি-শরীরেও 
সমাঁন- বশ্মান জগতের সর্বত্রই সমান--ইহাই সামের সমত্ব। ভাগ্তকার 
বলিয়াছেন প্রা শ্বভাঁবতঃ অমূর্ত - মূর্তিবিহীন--সর্ধব্যাপী--শরীরের আকার- 
ভেদে আআর প্রসারণ-সঙ্কোচন সম্ভব নহে। বেদ বলিতেছেন, “প্রাণীঃ 
সর্ধে সমাঃ--সর্ধে অনন্তাত- সমস্ত প্রাণই সমান--ছোটবড় ভেদ-বৈষম্য 
নাই--সকলেই অনন্ত--কোন প্রীণই কোথাও সীমাবদ্ধ নহে। এই সমতা- 
বিধানই সামের সামত্ব। বাহার! প্রাণতত্বের সঙ্গতা উপর্লন্ধি করিয়াছেন-- 
তাহারা টরিনীসিনিি নর সাধুজ্য-সালোক্যলাভে শান্তিলা'ভ 
করিতেছেন। 

প্রাণই উদশগীথম্বরূপ | উদ্গীথ অর্থে--উদ্বাত্ত সঙ্গীত নহে-_উৎ অর্থে 
প্রাণ__-গীত অর্থে প্রাণাধীন বাক্‌। ক্রেতি? আখ্যায়িকা* দিয়া আবার ইহা! 
বুধাইতেছেন। সৌমলতারস , সৌমযজ্ঞে রাজা নামে অভিহিত । যাঁজিনা 
তাহাকে মহাঁপবিভ্র জ্ঞান করিতেন। টিকিতান খধির পৌত্র বাত খষি 
সোঁমযজ্ঞে সোঁমরস পাঁন করিতে করিতে শপথ করিয়া বপিয়াছিলেন-_এই 
যজ্ঞে যে উদশীথ গাঁন করা হইয়াছে__তাহা যদি বাঁক্‌:ও প্রাণাতিরিক 

কোন দেবতার গান হইয়া থাকে, তবে আমি অনৃতবা্দী হইন়্াছি--আমাঁর 
রর হউক। ৮০০০০৪০ সামগান, গাজা গ্রতীক- প্রাণ" 
দেবতারই প্রতিষ্ঠা । 

“অসতো। ষ! সৎ গময়ঃ- আমকে অসৎ মৃত্য হইতে সঞধ অমতে ত লইয়া যাঁও । 
ভা্তকার শঙ্কর বলিয়াছেন-_ আমাকে অসৎ কর্মজ্ঞাঁন, হতে ষ্ার্থ. শান্ত 
অস্থ্ারী জান ও করে জাই যাঁও%-দেবভাবলাভের উপায়ভূত আন্ডার প্রদান 
কর ;__আমাকে অমৃত কর। তমা, মা জ্যোতিরমর' আমাকে জক্ঞানান্ধকার 

মৃত্যু হইতে জ্যোতিশ্বেরপ অসূতে লইয়! যাও. ভাপ্তকার বলিয়াছেন_-তমো 
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রূপী মৃত্যু হইতে জান 'জ্যাতিংন্ঘরপ অবিনাশাখ্মক অমতে লইয়া যাও । “্ৃত্যো- 
ম অস্ৃতং গময়_আমাকে মৃত্যু হইতে অযৃতে লইয়া বাঁও-_আমাকে অমর 
কর। ভায্বক্ষাঁর বলিয়াছেন- আমাকে প্রজাপতিত্বরূপ ফল প্রর্দীন কর। এই 
তিনটি যজুর্মস্র কেবল নুশ্থরে গান কনিবাঁর জন্ত নহে--প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি 
করিবার জন্য জপ-মন্ত্র। ৎ 

জ্ঞান ও কর্টের দ্বারা প্রাণাত্বভাব-লাভ্‌ হয়) কিন্তু অনুষ্ঠেয় কর্মের 
অভাষেও প্রাণাত্মভাঁব-লাভ হইতে পারে কি না সংশয় জশ্মিতে পারে। দে 
সন্দেহ নিরসনের জন্ত আচাধ্য শঙ্কর বলিয়াছেন-যজ্ঞাদি কর্মমবিবুক্ত হুইয়াই 
মানব অভীষ্-লোকপ্রাপ্তির সাঁধক হয় । কিন্তু যথার্থ জ্ঞান তিনিই লাভ করেন-_ 
যিনি সর্ধ্ভূতে সমভাবে অবস্থিত সামসংজ্ঞক, মহিমান্বিত প্রাপকে জানেন-- 
তাহার সেই অবস্থার আমিত্ব জান--ইন্দিয়াসক্তিক্ূপ পাঁপ-অস্থরের অধর্ষণীয়-_ 
বিগুদ্ধ। আঙ্গিরসত্ব নিবন্ধন আমিই আতন্বরূপ--খক্‌ যজুঃ সাম উদগীথাত্মক 
বাক্যের আঙ্গিই আত্মা _-গীতিভাবন্বরূপ সামগান আমার বাহ-ধন ? শ্বর-সৌষ্ঠব 
আমার অলঙ্কার মার ;-_ন্বর-সৌনদরধ্য-_বর্ণ-উচ্চারণ-নৈপুণ্য আমার কণ্ঠতালুর 
গ্রতিষ্ঠ। মা-কিন্তু আঁমি অমূর্ত-আকৃতিবিহীন-_সর্বত্যাগী, সর্বশরীকে 
*অবস্থিত। বত কাল এই প্রাণাত্বভাঁব অভিব্যক্ত ন! হয়, তত দিনই উপাসনা-_ 
জ্ঞানলাভের পর আর উপাসনার কোন প্রয়োজন হয় না। 


চতুর্থ রাহ্গাণ-_স্থষ্টি-বৈচিত্রযে ব্রহ্মময় জগৎ। 


জ্ঞান ও কর্মের সর্বশেষ্ঠ ফল--প্রজাপতিত্ব-লাভ--কিস্ত তৃষ্ণা না থাকিলে 
যেমন জপপানের প্রবৃত্তি জন্সিতে পারে না-_-তেমনই সাগ্যসাধনভাবপূর্ণ কার্ধ্য 
কাঁরণাত্মক সংসারে বিতৃষ্ণ-_-বৈরীগ্যের উদ্ভব না হইলে আত্মস্তানের অধিকার 
ও পরবৃতি জঙগিতে পাবে না। এই পুভ্র অপেক্ষাও প্রিয়তম আত্মজ্ঞান মুমুক্ষ 
ব্যক্তিরই একমাত্র প্রাপ্য। আত্মাই প্রজাপতি-অণ্ড হইতে জাত প্রথম 
শরীরী _বেদোক্ত জ্ঞান্ঠক্ীনু্ঠটানের একমাঁঅঞ ফলম্বরূপ। সেই অবর়বসম্প 
বিরাট পুরুষ _সর্ধ্বাশন্বরগ প্রজাপতি আপনাকে সকলের আত্মা _'অহ্‌ং আমি- 
রূপে দর্শন করিয়াছিলেন--উল্লেখ করিয়াছিলেন_সেই জন্গই তিনি বেছে 
উপনিষদ দর্বলোকে “অহং* নামে পরিচিত টি মেই অন্ত এখনও “তুমি কে+ 
জিজ্ঞাসার উত্তর “আমিই সেই,--গ্রজাপতিত্র কূপ, বলিন্না পরে পিতামাতার দেহ- 
পিগ্ডের পরিচয়া্থ দেবদত্ত, বজ্জদত্ত, পিতৃদত্ব নামের উল্লেখ করেন।.. প্রজাপতি 
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যেরূপ জ্ঞান-্বারা পাপাসক্তি দঞ্ধ করিয়! বিরাট পুরুমৃত্ব লাভ করিয়াছেন, 
তেমনই জ্ঞানের উৎকর্ষে আসক্তিনিচয় ভন্মীভূত হইলে ব্রন্মজ্ঞানের, উন্মেষ সম্ভব 
হয়। ্কম্পশ্কাত্থ্োত্ভ ভভ্তান্ন-কনর্থর ফলম্বরপ--প্রদ্ধাপতিত্ব-পদ- 
লাঁভও সংসারের অধিকারের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই | সৃষ্টির পূর্বে 
যে মহাগ্রলয়ের বর্ণনা করিয়া ত্যাগী অবতার স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন :-_ 
“আমি বন্তমান। 
প্রলয়ের কালে ব্ন্ধাগ্ড গ্রাসি' যবে 
জ্ঞান, জ্ঞেয়ঃ জ্ঞাতা লয়, 
অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ 
নাহি থাকে রাঁবশণী তারা; 
সে মহানির্বাণ, নাহি কর্ম, করণ, কারণ, 
মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার-বুকে, 
ত্রিশৃন্ত জগৎ শান্ত সর্বগুণভেদ, 
একাকার হস্মরূপ শুদ্ধ পরমাগুকার 
আমি বর্তমান ।” 
সেই মহাগ্রলক্নের ভীষণ হইতেও ভীষণতর নিম্তন্ধতাঁর ভিতর প্রথম টিবি 
গ্রজাপতি একাকী থাকিতে ভীত হইরাছিলেন। দেহেক্িয়সম্পর ব্যক্তিমাজই 
স্রাস্তজ্ঞানবশে আত্মজ্ঞান উদ্মেষের পূর্বে একাকী থাকিতে ভীত হন। 
শ্রুতি বলিতেছেন, “যে ঝোঁক নিরন্তর একত্ দর্শন' করেন, তীহার শেোঁকই 
বাকি, ভয়্ই ব! কি? কিন্ত তিনি ব্যতীত ত দ্বিতীয় কোন বিনাশকর বস্ত 
ছিল না--তবে তিনি ভীত হইবেন কেন? প্রঙ্জাপতি একারী থাকিয়া! তৃপ্তিলাঁভ 
করিতে পারিলেন না--এই জন্ত লোকে একাকী থাকিয়া তপ্ত হয় না। তিনি 
তরী কামনা করিলেন--আপনাকে স্্ীসংযুক্ত মনে করিজেন। «তিনি সত্যমন্বর-_ 
চিন্তাগ্রভাবে আপনি আপনাকেই স্ত্রী-পুরুষ ছুঁই ভাবে বিভর্ত করিয়াছিলেন । 
"যাঁজবন্ধ্য খধি,_খিনি বন্্ের বন্ধ অর্থে বন্তণ-- হাজবনধ স্্ধা ;-তরন্দার 
পুত্র যাজ্রবন্ধ্য খষি) তিনিও নিজ'শরীরকে .অর্ধাজিনী নত়াকে অর্ধাংশশৃন্ত-শত্ত 
বীজের স্যার কল্পুন। করিয়াছিলেন--তাহার যেই অর্ধাংশ টা দেহ স্ত্রী ট 
শক্তিসংযোগেট. ূরণতারাপ হইয়াছিল ॥. & 


১ 


*.. মহধি ফাঁজিবক্য গুরুধভূর্বেদের : সন্কলয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ--তিনি পপ 
আনম-পরিচয় ও সহধরদিষীগ্রহণের কারণ সুকৌশলে বিবৃত করিয়াছেন? .: ... 
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 প্রজাপতি--বিনি জাতঃপর মঙ্গ নামে পরিচিত--তিনি তাহার অর্ধাঙ্গভৃতা--- 
শতরপারপিষ্ট পত্তীতে উপগর্ত হ্ইয়াছিলেন, তাহাঁতেই মহ্যাগণের উৎপত্তি। 
শতরূপা চিক্ঞ করিলেন_-তমি মর মানস-কন্তা-্বূপ-তীহার দেহার্ধ হইতে 
আমাকে উৎপন্ন করিয়া তিনি আবার, আমাকে সন্তোগ করিতেছেন--আমি 
তিরোহিত-_ রপাস্তরিত হইব । শতরূপা গো-অশ্ব ্রভৃতিপবিতিন রূপাস্তরে পরিণত 
হইলেন, মনু ৫সই সেই রূপে উপগত হইয়া বিশ্বের সমস্ত প্রানী সথষ্টি করিলেন। 
জরজ্জাপতি এইরূপৈ বিশ্বস্টি করিয়া চিন্তা করিলেন-__-আমিই সৃষ্টি ;--হৃষ্ই 
জগৎ আমা হুইতে ভিন্ন--পৃথক্‌ বস্ত নহে-_আমিই সৃষ্টিম্বরূপ ;-আমা হইতে 
অতিরিক্ত কোন কিছুই নাই-+আঁমাঁর মহতী চিন্তার ফলেই স্থষ্টি সম্ভব হইল । 
বাঞ্জিকগণ যে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্টে যজ্ঞ করিবার বিধান দেন, তাহা 
ভ্রমমাত্র -গ্রজাপতিই সমস্ত দেবতার স্বরূপ-_অগ্ি প্রভূত সমস্ত দেবতাই তীহ্া 
উৎকৃষ্ট স্থষ্টি। অতএব সর্ববিধ উপাসন৷ ত্যাগ করিয়া, আত্মারই উপাসনা. 
আত্মতত্বেরইনচিন্তা করিতে হইবে । আত্মতত্ব পুত্র হইতেও প্রিয়-_বিত্ত হইতেও 
প্রিয়তর--জাগতিক যে কিছু, যাহা কিছু হইতেই প্রিয়তম । যিনি আত্মাকে প্রিয় 
বলিয়া! উপাঁসন। করেন, তাঁহার প্রিরবন্ত আত্মা কখনই বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। 
স্থষ্টি-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া ব্রহ্মময় জগতের বর্ণনা করিয়া বরঙ্গব্ষ্যার মাহাত্মা- 
কীর্তন আরম্ত হইয়াছে। 
» ব্রহ্মজিজ্ঞান্থগণ জিজ্ঞাসা করেন, মাত্ষ যে ব্রহ্গবিচ্া লাভ করিয়। সর্ধবাজুরূপ্‌ 
ছইবে--সেই পরব্রহ্ষই ব|'এমন কি বিশেষ জ্ঞান উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, তিনি 
সর্বাত্মভাঁ লাভ করিক্াছেন? শ্রুতি বলিতেছেন-_ন্থ্টির পূর্বে জগৎ ব্রচ্গ- 
স্বক্ূপ ছিল--তিনি “আমি ব্রহ্ম! টি আত্মাকে জানিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি 
সর্বাত্মক । 
 আধ্বৈতবাঁদের প্রিতিঠা তা শঙ্কর রি রত রর প্রভাবে, ব্রহ্ধ চিঠি 
পরমাত্মার সর্বাত্মভাব-প্রাপ্তি উপস্গন্ধি হু়__মুক্তিরূপ নিঃশ্রের়সের অধিকার-লাভ 
হয়।, যে বিস্তার অনুশীলনে মীনব সর্বাত্মা হইতে পারে, সর্বময় ব্রহ্ম সেই 
িশতাপ্রভাবেই সর্বায়াগ ্‌ 
সেই ব্রহ্ম আপনাকেই অযায়োপিত. অনিত্যা্ি াষটিবর্জিত ত্বস্বরূপেই 
জানিয়াছিলেন'। . শ্রুতি বলিতেছেন, -দেবৃভাগণ খুষিগণ ধু[হারা তাহাকে 
জানিক্লাছিলেন-_বুঝিয়াছিণেন, তাহারাই বৃষ্ষ্ঞান লাভ করিযাছিলেন। বামদেৰ 
খাবি বরশধজঞান লাভ করিয়াই আপনাকে মন্গ ও ক্রধ্যরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 
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ধিনি--“আমি বন্গস্বরূপ” তত্ের উপলব্ধি করিয়। সর্ববাত্ুভাব প্রাপ্ত হন-_দেবতা- 
গণও তীহার অনিষ্ট করিতে পারেন ন!। * ব্রক্ধর্বিষ্ঠার অহ্থদীলনে যিনি ব্রদ্মভাঁব 
প্রাপ্ত হইক্সাছেন*্-ধাহার কাঁম-কামনাঁবন্ধন ছিল্প হইয়াছে--যিনি চিত্রবৃত্তি-নিচয় 
জয় করিয়াছেন, জাগতিক কোন ভোগেই তাহার আসক্তি নাই। . 

ইহার পর প্রজাপতি জগতের প্রয়োজন বুঝিয়া ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্ত, পুত্র 
চাঁতুর্বর্ণের স্থষ্টি করিয়া--তাহাদের ধর্ম ও কর্তব্য নির্ণয় করিয়া», আত্মতত্বজ্ঞান- 
বিহীন ব্যক্তির জন্ত সংসারাশ্রমের বিভিন্ন কর্মের নির্দেশ করিয্াছেন। . ফ্লাদ্বৈত- 
বাদের প্রতিষ্ঠাতা জ্ঞানগুরু শঙ্কর বলিতেছেন £- 

সংসারাশ্রমের কর্্দাধিকাঁরী শ্রীরেন্দ্রিয়সমন্টীত্ত যে, অবিদ্বান্‌ দেহপিও-_ 
আত্মা শব্দে অভিহিত; সেই আ্মাই দেবতা হইতে পিপীলিকা পর্য্স্ত সর্ববভূতের 
উপজীব্য--ভোগ্য । বর্ণাপ্রমূবিহিত কর্ম ছার! সর্ধভূতেরই উপকার সংসাধিত 
হয়। আমি সর্বভূতের ভোগ্য--খণীর স্থায় আমাকেও যজ্ঞাম্ঠাঁন দ্বারা 
কর্তব্যরূপ খণ পরিশোধ করিতে হইবে-_দেবতারা সংসারী মানবের অবিনাশিত্ব 
বালনা করেন- সর্বদা! মঙ্গলবিধান করেন; গৃহস্থগণ যেমন' সযত্বে পশুরক্ষা--- 
পশুপালন করেন--তেমনই দেবতট্রাও সংসার-সৃখমগ্ন মানবগণের সুখ-সম্পদ্হদান 


--অন্তিত্ববিলোপনিবৃদ্ভির জন্ত সর্ববতোভাবে যত্র করেন। সেই জন্ত দেধতাঁগণের. 


প্রপন্নতা__তৃপ্তিবিধানের জন্ক বেদাদি মন্ত্রপাঠরূপ ব্রহ্গষজ্ঞ--দেবতাঁর উদ্দেশে দ্রব্য- 
'ত্যাগি-হোমরূপ দৈবযজ্ঞ__ভূতাদি-তৃথ্থির জন্য ভূতষজ্ঞ --পিউুলোকের শাস্তির জন্য 
পিতৃযজ্ঞ--অভিথিপূজার নৃ-যজ-_নিত্য অনুষ্ঠেয় । ব্রক্ষবিদ্‌ ব্যক্তি যদি কর্তব্ঠতাম 
বন্ধনস্বরূপ পশুভাঁব হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন-_-তবে তিনি কেন্--কাহাঁর 
প্রেরণাঁয় অবশের মত কর্শবন্ধনাঁধিকারে প্রবৃত্ত হন? আত্ম-বিবেকের জন্ত কেন 
বক্গবিগ্ভালাভে আগ্রহাদ্বিত হন না? দেবতারা'ত তাহাদের কর্পাধিকারে অব- 
স্থিত-_ধাছাদের কর্মে বিশিষ্টাধিকাঁর-লাভ হুইয়াছে_-দেবতারা কেবল তীহা- 
ঘেরই রক্ষা করেন,-_-সাঁধারণ-জ্ঞানসম্পন্র, মাজ কর্মমসংস্করাচ্ছ্ন ব্যক্তিকে নহে? 
"অবিষ্ভাপ্রভাবেই জগৎ চাঁত্িত। প্রবৃত্তির মুখ্য (কারণ এবণা ক্লাম। 
কঠ-উপনিষদ্‌ বলিতেছেন-_স্বতাবসিদ্ধ অবিষ্ভাধিকারে বর্তমান 'বালকগণ অর্থে 


বালকের ম্যায় চঞ্চলমতি পুরুষগণ--বাহবিষগ়ের অহ্সরণ করে। গীতা বলিয়া" 


ছেন-_'রজোগুণনমূতূত “কাম-ক্রোধীদি ভোগাঁপক্তি মানবের পরম শক 
অতিশয় পাপকর। মযদংহিতা খলিতেছেন-_ফামই ০১ কে - 
প্রযোজক 1” .. 
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আমার জয়া হউবু--আামি সম্তানরূপে জস্মিব, আমার বিত্ত হউক---আমি 
কর্ম করিবু--যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান কিয়! প্রতিষ্ঠাবান্‌ হইব-_দেহাঁবসানে স্বর্গ ্ুথ 
উপভোগ *করিব,__মানবমনে &ক্রমাগত এইবূপ বাসনার * উদ্ভব হইতেছে, 
তাহার অবসা্ নাই_ পূর্ণতা নাই॥ এই বণ. কাম_পুক্রকাঁমনা-_বিত্ব- 
বাসনা_-প্রহিক ও পারলৌকিক সর্ববিধ স্থখগকামনা-প্রভাবেই মানব 
মনত্লোকে-স্পিতৃলোরে-_দেবলোকে সুখ-সন্তোগের নিয়তই কামনা করি- 
তেছি--কামনার ধপূর্ণতাবিধান--অভীষ্ট কাম্য-ফললাভই এই কর্মাচুঠঠানের 
একমাজ উদ্দেশ্ট । অভিলাষ-সাঁধনায় কর্ধমার্গে যতই মনোনিবেশ করুন--- 
সমাঁহিত হউন, শ্বলোক-_ত্র্স্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না! )-_ 
তাহাকে জাঁনিবাঁর পক্ষে ততই অন্তরায়__ব্যবধান স্ষ্ট হইবে। এই জগ্যই 
তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিতেছেন ₹--অগ্নি দ্বারা বিমোহিত-ধূম দ্বারা ক্লাস্ত হইয়া 
অবিদ্বান্‌ পুরুষ কোন সময়েই স্বলোক দেখিতে পায় না। 

ভারতের নবজ্ঞানতন্তরের পুরোহিত স্বামী বিবেকানন্দ এই উদ্দেশ্টগ্রণোঁদিত 
হুইয়াই বলিতেছেন-__ 


“পশিতে পাবে না কু তথা সত্য, 
কাঁমলোভবশে যেই হাদি মত্ত) 
কাঁমিনীতে করে স্ত্রীবুদ্ধি যে জন, 
হয় না তাছার বন্ধন" "মোচন 
কিশ্বা কোন দ্রব্যে যাঁর অধিকার, 
হউক সামান্ঠ--বন্ধন, অপার 
ক্রোধের শুষ্থল কিছা পারে যার,* 
হইতে পারে না কতৃ মারাপার। 
ত্জ অতএব, এ সব বাঁসনা, 
আনন্দে সদাই কর হে ঘোধণা_ 
গু তৎসৎ গত | 


কাম্য বিষয়ের লাঁভ না হওয়া পথ্যস্ত মানব আপনাঁকে অপূর্ণ বোধ করে- 
সর্বার্থ-বিচারক্ষম মনই ইহার আত্মা_বাকু ইহার জায়া-_চঙ্ষু সম্পদ্‌--শ্রবণ 
দৈবসম্পদ্‌-_দেহই কর্ণসাধন। লোকগ্রসিন্ধ যজ্ঞ যেমন পণ্ড ও যজ্ঞকর্তা পুরুষ 
বারা অনুষ্ঠিত হয়, তেমনই জানলাভের জন্ত আত্মার দ্বারা .পঞ্েক্রিয়সম্পর 
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নিবৃত্তিরপ পাঁডজযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলে এই পরিবৃশ্ঠমা? অনন্ত জগৎ আত্ম- 
স্বরূপে উপলব্ধি হইবে। | 

: ব্রহ্ষানন্দলাভে সদা আনন্দময় লোকাতীঙ ভাযবাসার অনস্তৎ প্রশ্রবণ--- 
ভগবান্‌ শীরামকষদেবের মানসপুত্র শ্রীরামকষ্ণমঠের শুরু ব্রদ্ধানন্দ ন্বামী 
বলিতেন-_-আমাদের সাধনা অন্তরেই নিহিত--স্কঠোর শীতাতপ সহ করিয়া 
শরীর-নির্যাতনের প্রয়োজন নাই। মনে ক্রমাগত প্রবৃত্তির সহিত নিবৃতির 

£ সংগ্রাম চলিতেছে-_কাঁম সংযত হইলেন ত ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইল- কাধ 
শান্ত, হইতে না হইতে লোঁতের উদ্রেক হুইল---লোতকে প্রশমিত করিতে না 
করিতে মোহর উত্তব হইল---তাহাকে কোনরর্পে” নিবৃত্ত, করিলে মাঁসধ্যের 
গ্রতাপ-বৃদ্ধি হইল--এই চিত্ববৃত্তি-নিরোধই প্রকৃষ্ট সাধন! । 


পঞ্চম ব্রাঙ্মণে__সপ্তবিধ অন্নস্ষ্থি । 


অতঃপর অষ্টা প্রজাপতি মেধা ও তপন্যা ছারা সপ্রপ্রকাঁর. অন্ন সৃষ্টি করিয়া- 
ছিলেন। সেই সপ্তবিধ অল্পের একটি সর্বসাধারণের জন্ত-_ছুঁইটি দেবতাগণের 
জন্চ--তিনটি আত্মার তোগের জদ্য-_-একটি পণ্ডগণের উদ্দেষ্টে দান করিয়া- 
ছিলেন । এই অন্ন চেতন ও অচেতন সকলেরই উপজীব্য--উপভোঁগ্য । এ অঙ্স 
অক্ষয-:অফুরস্ত-_নিঃ£শেষিত হয় না। যিনি অংশক্রমে অপরকে বঞ্চিত না 
করিয়া এই অন্প গ্রহণ করেন, তিনি তেজঃসম্পন্ন হন--দৌবত্ব লাভ করেন। 
প্রজাপতি মন, বাক ও প্রাণ এই তিনটি অন স্থষ্টি করিয়া, আপনার জন্ত নি্ি্ট 
করিয়াছেন । ভৃঃ ভূবঃ স্বঃ এই লোঁকত্রয়ই বাক-মন-প্রাণশ্বরূপ |, বাঁক 
পৃথিবী--মন _ অস্তরীক্ষ প্রাণ ব্বলোোক ।-আবার এই অক্নকুয়ই দেব--পিতৃ- 
মন্যযগণ। এই জ্রিবিধ অন্ধই বেদজয়, পিতা-_-মাতা-_সম্তান-ম্বরূপ | .. 

বাই বিজ্ঞাতা__বাক্‌ নিজেই স্বীয় ০০১১০৪৪৯০৪৪ লোকের 
রক্ষক। 

মন বিজিজ্ঞা্ত-_ সুম্পষ্টরূপে € জানিতে অভিলানরী__সন্দিহান | সন্দেহের 
নিরাসকরণই মনের ত্বভাব--ধর্শ । 

-.. প্রীণই অবিজ্ঞাত--বাহা কিছু অবিজ্ঞাত-.বিজ্ঞানের অগৌচর-_সন্দেহা- 
স্প্মও নহে-_ভীঁহাই প্লাণের রূপ। বাক্যের আশ্রয়ীভূত শরীর: পৃথিবী 
(জোতির্খয়:শরীর,..অগ্ি । .. রর 

মনের শরীর'“.ছালোক-্-জ্যোতিঃপ্রকাঁশাত্মক রূপ" পু্ঠ 
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প্রাণের শরীর-..&ল-_প্রুকাশময়রূপ."'চন্্র! 
ইহারপর আত্মার উপভোগ্য অন্যের মধ্যে বিভত ও কর্মের সত্ভাঁৰ কিন্পপ, 
প্রতিপন্ন করিবার জন্ত বলিতেঞেন-_অন্নতরয়ের আত্মন্বপূপ সংবৎসরকূপী প্রজা" 
পতিই যেন ষোড়শৃকলা সংযুক্ত ৮_যিমি এইরূপ জ্ঞানসুষ্পন্ন। বিত্ত তীহার পঞ্চ- 
দশ কলা-. আত্মা যোড়শ কলা । অতঃপর পুলের দ্বার! মনুস্তলোক-_কর্মের 
দ্বার পিতৃলেণক--বিষ্য/প্বারা দেবলোক জয় প্রসঙ্গের আলোচন। 

*অতঃগর ০৩স্তপ্রুত্ভি+ সথবর্ণিত হইয়াছে। সম্প্রত্তি অর্থে_পিতাঁর পরলোক- 
গমনের পূর্বে পুত্রকে তাহার অসম্পাদিত কর্ম্মভার-প্রদান। আঁদকম্ৃত্যু পিত। 
কর্তব্যপরায়ণ পুভ্রবে বলিবেন £- আমি ত্রন্ষ-বেদস্বরূপ+ তুমি যন্ঞ-কর্ম- 
স্ববূপ- লোকন্ববপ। আমার অসম্পূর্ণ জীবনে যে বিদ্যার অধ্যয়ন 
অসম্পূর্ণ, তুমি সেই বিগ্যার অনুশীলন করিয়া পূর্ণ জ্ঞানবান্‌ হইবে। ষে 
যজ্ঞ অর্থে যে কর্ম আমার অসম্পাদিত, তুমি তাহা সম্পাদন করিয়া পুর্ণ 
করিবে । "আমি ,ইহলোকে যাহা জনন করিতে পাপ্ধি নাই_তুমি তাহা জয় 

করিবে-_সম্পূর্ণ করিবে! সংসারাশ্রমে ইহাই 'গুভলোকলাভের অনুকূল । 
এইরূপ জ্ঞান-সম্পন্ন পিতা ইহুলোঁক হইতে মহাপ্রস্থান করিলেও পুনের বাক, 
মন, প্রাণের সহিত ইহলোঁকে সম্মিলিত হুন-_পুজের প্রাণে ইহলোঁকে বিষ্যমান 
থাঁকেন-_মৃত্যুতেও [তিনি হিরণ্যগর্ভের অমরত্ব লাভ করেন। সন্তান পিতার 
নস কার্য সম্পাদন করিয়া, পিতার কর্মবন্ধন বিমোচন করে বলিয়াই পুর 
*নামৈ প্রসিদ্ধ । র 

অতপর ব্রত-মীষাঁংসা--উপাসনাত্মক কর্দববিচার আরব হইয়াছে । ব্রত 
অনুষ্ঠান_পকাম কর্ম উপাসনাই মানবের একমাত্র কাম। নহে প্রতিপাঁদন করিয়া 
 বলিতেছেন-_ প্রাপত্রতের দ্বারাই" প্রাণাত্মভাব-প্রান্তি হয়। বাক্‌ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় 
রূপী দেবতা, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা আস্মাস্বরূপ-_-আত্মাই সর্বভৃতের পরি- 
 স্পন্দনের কারণ এইরপ ব্রত-গ্রজ্ঞানের ধ্যানে-চিন্তাকসপ্রীণদেবতাঁর সাধুজ্য 
একাত্মভাব--সলোকচুতা - সমানলোকে অধিঝার-প্রাপ্তি হয়। | 


| ষ্ঠ ব্রাহ্মাণে-- নাঁম-রূপ-কর্ম | 

সাধ্য-সাধনরূপী সপ্তপ্রকার অগ্নের তিন ডাব )-নাম, রূপ, কর্ণা। বাক শফ- 
_ মান্রেরই উৎপত্িস্থান। বীকৃই সমস্ত নামের সাম. সমানধর্মী---একধর্শাজান্ত | 
শবসামান্তই _নাঁদসমূহের ব্রচ্গ- আত্মা। শব্দাতিরিক্ত নামের অস্তিত্ব নাই। 
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চক্ষু-_নযন গ্রহণীয় রূপের উৎপতিস্থান-_স্বেতৃপীতাঁগি সামান্য রূপ হইতে 
বিশেষ রূপের সাম্া-_প্রকৃতিষ্ব্ূপ প্রক্যাবস্থাপ্রাপ্ত। রূপসামান্তই সমস্ত 
বিশেষ রূপের ব্রহ্ধ "ব্যাপক আত্মা । র্‌ টি + এ 

আত্মা--কর্ম-সম্পাদনের কাঁরণীভূত শরীর, বিশেষ বিশ্বে কর্মের উৎপঞ্তি- 
স্থান। সমস্ত কর্মই আত্মা হইতে উদ্ভূত। কর্শ-সামান্ঠাত্বক শরীর এই সমন্তের 
সাম--কর্শের ব্যাপক ব্রহ্দ। আত্তা যেমন দেহরূপে ভেঁদয়হিত হইয়াঁও এক-_ 
তেমনই নাম, রূপ, কর্ম তিন হইয়াঁও এক । এই তিন লইক়াই স্কুল ও সুক্ষ জর্গধ__ 
জগতের অন্ত কোন সত্তা নাই। আর আত্মা অধ্যাত-_অধিসভূত-_অধি- 
দৈবত তিনরূপে অভিব্যক্ত হইলেও এক-নাঁম-রূপ-কর্মাত্মক । এই অস্ত 
সুত্ুবিহীন গ্রাণ-_নামরূপ বন্ধ দ্বারা সমাচ্ছাঁদিত। 

মহাত্যাগী সন্গযাসিপ্রবর ত্বামী বিবেকানন্দ তাই বুঝি বলিতেছেন £-- 


“একমাত্র মুক্ত-জ্ঞাতা আত্মা হয়ঃ 
অনাম অরূপ অব্লেদ নিশ্চল? 
তাহার আশ্রয়ে*«এ মোহিনী মায় 
দেখিছে এ সব স্বপনের ছায়া ; 
সাক্ষীর স্বরূপ--সদাই বিদ্দিতঃ 
প্রকৃতি জীবাত্মা রূপে, প্রকাশিত ) 
তত্বমসি, ঞহে সন্্যাসিপ্রবর, 
ধর ধর ধর উচ্চে তান ধর-_- 
শু তৎসৎ ৩1৮. 


অবিভাধিকারে অবস্থিত সংসারের তথ্য খই পধ্যস্ত। অতঃপর বিস্তার 
প্রভাব_-জ্ঞানগম্য আত্ম! উপলব্ধি করিবার জন্ত পরবর্তী, অধ্যায় .আরম্ত 


হইয়াছে । 


দ্বিতীয় অধ্যা় 
প্রথম ব্রা্ধণে- দৃপ্ত বার্পাকির ব্রগওন উপদেশ । 


কেবল ' বুক্তিতর্ক-প্রমোগে ত্রহ্মজ্ঞান প্রত্ত্পাদন করিবার প্রয়াস পাইলে 
বিষয়াঁট অত্যন্ত নীরস' ও দুর্দোব্যি হর পূর্বিপক্ষ ও সিদ্ধান্তন্নীপে আখ্যাষ্বিকাঁয় 
পরিণত করিলে শ্রোতৃবুন্দের চিত্ত সম্পিক আঁকুই হইতে পারে এবং গুক 
কিরূপ সদাচারনিষ্ঠ' সদগুণ্সম্প্ হইবেন, শিষ্ক কিরূপ বিনয় প্রদর্শন 
করিবেন, ইহা বুঝাইবাঁর জন্তও শ্রুতি আখ্যাক্িকীর অবতারণা করিতেছেন । 

গগগঝধিবংশীয় বেদবিদ্ভাগর্দদৃপ্ত বালাকি * ব্র্গজ্ঞনিসম্পঙ্গ কাশীরাঁজ 
অজাতশক্রর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “বন্দ তে ব্রবাণীতি”- _বাঁজা, আমি 
তেমাঁকে ত্রদ্দোপদেশ প্রদন করিব । রাঁজ| অঞজাতিশক্র বলিলেন, “বেশ, আপনার 
এই কথাতেই আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিস, আপনাকে সহল্স গাভী প্রদান 
কর্সিতেছি 1৮ 

দৃপ্ত বাঁলাঁকি বলিলেন--প্মাদিত্য-মগ্ডলমণ্যবর্তী পুরুবকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া 
উপাসনা করি” | 
» অঙ্গীতশক্র বলিলেন,_প্না না; আছি যে কেবল ব্রক্মা্ই জানি-_তিনি যে, 
নিশুণ) বিশেষ-গুণনংকোগে সপ্তগ ব্রহ্মউপাঁরনাধ ফল জানিতে চাহি না। 
আদিত্য-পুরুষ--হুধ্যকে থে আমি সর্দমভূতের অতিষ্ঠ উপরিস্থিত মস্ত ক-- 
দীপ্তিমান্‌ রাঁজ। বলিগা পুর্ণা করি গুণনংযোগে উপ্লারনার কাম্য না হয় 
সেই গুণসম্পন্ন হওয়! পথ্যন্ত। *নুষ্যরূপে উপাসনার ফলে না, হয় বাজার মত 
দীপ্তিমান্‌-_প্রভাঁকশালী হইলাম, কিন্তু তাহাতেই বা কি লাভ ?” 

গাগ্য বলিলেন,৯-"এই ঘষে *চন্দ্রে পুরুষ _ চক্ছাভিমানী প্রাণপুরুষ-_আমি 
তাহাকেই ব্রহ্ম বুদ্ধিতে উপাপনা করি।” ৯ ৬ 

অজাতশব্র খলিলেন, _“না নাও তিনি ত আপনার বর্ণিত ম্হান্‌ পা গুরবাদা- ্ 
জলরূপ শুরবারপরিহিত_-র্থে সমুদ্র-সমুৎগন্ধ দীর্তিমান্‌ সোমবার নহেন। আমি 
যে তাঁহাকে সৌঁমযজ্জে আভতি প্রদানের সোমলতাঁর রদ ও. গামরাজ নামে 
অভিহিত চন্দ্র উভয়কে সমজ্জ্ানে অর্চনা করি' ৷ চন্ত্ররূপের উপাননায় না হয় 
অক্ষয় হইল না, কিন্তু তাহাতেই কি মুক্তিলাভ সম্ভব হইতে পারে?” 


7 ৪২ ] 
বালাকি বণিলেন,--“বিছ্যুতে অবস্থিত _ ব্হ্যিদর্ভিানী পুরুষকে আমি 
্হ্ববুদ্ধিতে উপাসনা করি।” ্‌ ০ 
অজাতশক্র বলিলেন,_না না ১ আমি যে হা ক'তেজপ্বী বলিয়া পূজা করি 
-বিছ্যাতের তেজোবৈচিত্র্যের উপাসনায়* ন! হয় তেজন্বী হলাম, অস্তানগণও 
তেজন্বান্‌ হইল--কিন্ত তাহাই কি পরমার্থ ?” 
গাঁগ্য বলিলেন,--“আকাশাভ্মানী পুরুষকে আমি ব্র্গজ্ঞানে উপাসন। 
করি”)” | | 
[ অঙ্গাতশক্র বলিলেন,_“নাঁ না; আনি যে ইহাকে ব্যাপক, নিঙ্ষিয়্ বলিয়া 
উপাসনা করি--এই বিশেষ-গুণসম্পন্ন আকাশের উপাসনায় না হয় সস্তান ও 
পশুসম্পদ্‌ লাভ হইল-_সম্থানবিষ্বেগ হইল না, কিন্ত তাহাতেই কি আগার 
্হ্মজ্ঞানলাঁভ হইবে ?* এ 
গার্গ্য বলিলেন,--“আমি বাযুঅভিমানী পুরুষকে ও উপাসনা 
করি ।” 
অজ[তিশক্র বলিলেন,--ণনা না) আপনার বাঁধু অর্থে ত প্রা" ও হাদয়-নধো 
অবস্থিত একই দেবতা» পরমব্রন্গ নহেন ৮-আঁপনাঁর বর্ণিত বাঁযুর বিশেষণ তি 
ইচ্্-_-অর্থে সমুত্কৃষ্ট উশ্বর্যযসম্পন্ন ; বৈকুণ্ঠ অর্থে অনভিভবনীর-_-অপরাঁজেয় ১-- 
বায়ু অর্থে বলবিক্রমশাঁলী জয়শীল সেনদাবৃন্। ইহার উপাসনায় নহয় জয়শীল-_ 
শত্রজিৎ হইলাম--কিস্ত ইহাই ত আমার মোক্ষ নহে ?” 
বালাকি বলিলেন,“ পুকুষকেই আমি ব্রঙ্গ বলিয়া উপাসনা | 
করি 1৮ 
অর্জাতশক্র বলিলেন,-“না না; আপনি যে অগ্নির নির্দেশ করিতেছেন, 
তিনি ত বাণিস্্িয় :ও হৃদয়ে অবস্থিত একই' দেবতা নহেন, তিমি না হয় 
সদা ক্ষমাশীল যজ্ঞাপ্রি_-তীঁহার বহুত্বনিবন্ধন না হয় বহুফল বাঁভ করিলাম_- 
'ঁহুতিপ্রভাবে দেবতাঁগণের তৃপ্তিবিধান করিলাম-__কিনত আসার ্রহ্ধঙ্ঞানের 
উপলব্ধি হইল কি?” | 4 
 গরার্দ্য বলিলেন, _প্জলাভিমাঁনী পুরুষকে আঁমি ব্রন লা উপাসনা করি।” 
| অজ্গাতশক্র বপিলেন,_-“সে কি ?--আঁমি থে জলে_শুক্রে হারে. একই 
দেবতাকে প্রতিরীপ বলিয়ী উপাঁসনা। করি ।” | 
বালাকি বলিলেন,” এই যে দর্পণন্থিত পুরুষ, ইহাকেই আমি ক রি 
উপাসনা করি”: নি | 
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অঞ্জাতশক্র বলিস, নি নাঃ আদর্শে» দর্পণে_বিশুদ্ধ সত্তপ্রধান হদয়ে 
(তিনি যে একই স্বভাঁবসিদ্ধ স্থানির্মল দী্থিমান্ভাবে অবস্থিত ।» 

গার্গ্য বুদিলেন, -_-পগমুনসমণ্রে যে শব্দ উখিত হয়-_ তাহাই রঙ্গ 1” 

অজাতশক্র বলিলেন,“ কি ?,আমি বে ইহাকে প্রাণ » জীবনহেতু বলির! 
উপাঁসনা করিয়! খাঁকি। প্রাণের সাধনায় অন্পূর্ণ* আমু:লাভমীত্র হইতে 
পারে-_কর্ড়োগের অবয়ান না হইলে প্রীণবিয়োগ হইতে পারে না।” 

খ্বালাঁকি বলিলেন,--“দিক্সমূছে যে অভিমাঁনী পুরুষ বিরাঁজিত, তিনিই ব্রহ্ম” 

অজাতশক্র বলিলেন,--“সে কি? আধি যে ইহাকে অবিমুক্তস্বতাঁব বণিয়| 
উপাঁপনা করি--এ উপাসনা ফলে ত মাত্র স্বজনবিহীন হইতে হইবে না 1” 

গাগ্য বলিলেন,--“ছাঁয়াময় পুরুষই বুদ্ধ |” 

অজাতশক্র বলিলেনঃ__“না না; ছাক্সা তু, বহিংস্থিত অন্ধকার-_দেহস্থ 
অজ্ঞানান্ধকাঁর, অজ্ঞান--মৃত্যুবও ত সেই রূপ। ইহার উপাসনায় না হয় 
'অকালমুত্য হুইল না.» | 

দৃপ্ত বাঁলাকি খপিলেন,--“এই যে বুদ্ধিরূগী পুরুষ, আমি তাহাকে ব্র্ধ- 
জ্ঞান করি” * 

'অজাতশক্র বলিলেন,_বুদ্ধিসনষ্টীভূত আখ্মা ও হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আত্মার 

কথা ত আঁপনি বলিতেছেন ন!। বুদ্ধির উপাসনায় ন। হয় আত্মবান্‌ হইলে 
বুদ্ধি স্ববশে আসিবে--প্রশশস্তবৃদ্ধি হইবে-*সস্তানগণও বুদ্ধিমান্‌ হইবে ।” 
* *বিদ্যাগর্ধবদীপ্ বালাঠকি এইরূপে ক্রমে ক্রমে কুর্য্যে, চন্দ, বিছ্বাতে, আকাশে, 
বাধুতে, অগিতে, সলিলে, ছায়ায় শব্দে, দর্পণে, বুদ্ধিতে ব্রন্গের সম্ভ আরোপ 
করিলেন-_ ক্ষত্রিয় রু'জ1 অজাতশত্র ইহা ত জান কথা-- ইহা বাহ্জ্ঞান মাত্র 
'ফলপ্রাপ্তির আশায় সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ উপাঁসন! মাত্র বলিয়া তাহার তকতুক্তি 
নিরাঁ করিলেন অতঃপর গার্স্য মৌনাঁধলম্বন করিলেন । * 

অজাতশত্র বলিগেন,--“এই »পধ্যস্ত ত 1?--আপনার ব্রঙ্মবিজ্ঞান কি পরি- 
সমা্চু হইল ?--নৈতাঁবতা বিদ্িতং ভবতি'_কিস্তু এই পর্যান্ত জানিলেই ত 
বক্মকে জান! মঞ্ষ না] ও 

গার্গ্য বলিলেন,--“ইহার অধিক আর আমার জানা নাই। আমি নিও 
আপনার আশ্রীর লইতেছি--আপনি উপদেশ করুন|” ১. ও 

রাজা অজাতিশক্র বগিলেন,--“সে কি, আমি ক্ষত্রিয়, আর আপনি ব্রাঙ্ষণ ; 
ক্ষয়ে নিকট ব্রাহ্মণ উগদেশ লইবেন ইহা যে 'আঁচারবিকদ্ধ 1» কিন্তু গাগ্যের 
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.অঙরোধ উপেক্ষা করিতে না গাছিয়া, উভয়ে সুপ; পুষে নিকট গমন করিলেন। 
ন্গ্রপুরুষ ঘোরনিদ্রারর অভিভূত । গার্গা 'অজাতশত্রকে ব্রন্গের স্বরুপ বুঝাইবার 
জন্য যে সকল নামে পরমব্রন্ষের নিদ্দিশ করিয়াছিলেন, দেই সকল-"হে বুহন্-- 
পাঁগুরবাস--সোম বীজন্‌ গরভৃতি নাঁমে “টীংকাঁর করিয়। ডাকাডাকি করিলেও 
তিনি জাঁগরিত ইলেন' না। তখন সেই সুপ্রপুরুষকে রী তমত ধাকা দিয় 
জাগরিত করিতে হইল । ঃ 
অজাতশক্র তখন গাঁগ্যকে জিজ্ঞাসা রুরিলেন,--“এই বিজ্ঞানময় এ 
রূপ আত্ম! নিদ্রিভাবস্থায় কোথায় ছিলেন-'মাবার কোথা হইতে আসিলেন রঃ 
গার্্য কারণ বুঝিতে না পারিয়! নিরুত স্তর রহিলেন। 
তখন অজাতশক্র নিজেই জীবের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুযুপ্তি এই তিন অবস্থার 
পরিচয় দিয়া জীবংব্রন্মের ভেদ প্রতিপার্দন ক্রিয়া বলিলেন।-“নুষুগ্ঠি 
অবস্থায় একাঁকাঁর_জীবের বিষ্র-বিবরি-জ্ঞান ভিরোহিত হয়-জীব সামগ্িক- 
ভাবে ব্রন্মে প্রতিঠিত হইয়া ত্রচ্থানন্দ অন্থভব করে--মানন্দের। আতিশষ্যে 
অতিত্বীস্্রহ্ধানন্দ অন্ধভব করে। * | 
উর্ণনাঁভ-মাকড়সা হইতৈ যেমন তন্ধ নির্গত হয়-_ অগ্নি হইতে যেমন কুদর 
স্ষুলিঙ্গ নির্গত হয়--সেইরূপ সেই বিজ্ঞানময় আত্ম! হইতেই সমস্ত গ্রাণ__সমন্ত ' 
লোক-_সমস্ত দেব-_ সমস্ত বেদ--সমন্ত উন্দিক্র--সমন্ত গ্রাণিগণ নিঃসত--উ্ভুত 
“হইয়াছে । ৰ | 
তিনি 'সত্যন্ত সভ্যম্,্ত্যের সত্য- তিনি প্রণণসমূহের সত্য--সত্যভা- 
অম্পাদক। ব্রন্দই একমাত্র সন্য--পরমার্থঅগ্ত সমন্ত অনিত্য ; তাহার 
সতাতেই জগতের দত্বা। তিনি আছেন বলিয়াই জগন্ের অস্তিত্ব বিদ্যমান । 
জগতের সত্তা ,যেমন ভঙ্গুর -নশ্বব পরিণামী-বিচারনীল-তিনি মেরূপ 
নহেদ। তিনি অক্ষর__অন্গর--অনর-_-অবিনাণী। তীহা, উপনিষদ. রহন্ত- 
নীম “সত্যন্ত সত্যমূচ |” টা প্র | 


ৃ দ্বিতীয় ্রান্জীণে _ সূর্ভ-অমূর্ভবিকাশ।, | . 


জগৎ যাহ! হইতে জগগিয়াছে-_যাহাতে বর্তমার্ন ও যদাত্মক__পরিশেষে 
বাহাঁতে বিশটুন হইবে সেই জগৎ, কিরূপ উপাদানে গঠিত' এবং জীরমান+ 


২০০৫০, ক* ০ চর ওপর ০৮ ৮ পলক 


র্‌ * চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীন ব্রাঙ্মণে দনক-যাজবন্যে বিচার প্রসঙ্গ জাগ্রত 
- সুপ্তি তিন অবস্থা, ব্যাখযাত হইয়াছে, এজন্ত এখানে পুরকুল্পেখ নিশ্রয়ৌজন | 


টিরিভিনিিতো সীরাত 
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লীয়মাঁন জগতের | স্বরূণু কি? উত্তর-_জগৎ পঞ্চভূতা আ্মক-_পঞ্চতূতে রচিত 
সেই পঞ্চভূতই-_নাঁম রূপ-কর্মণস্মক-পেত্যের সত্য হইতেছেন একমান্র পরতর্ম। 
পঞ্চভৃত কেন মত্য নাঁয়ে 'আভিহিত হর্স নামক »দ্বিতীয় বাঙ্গণে 
তাহাঁরই বিচার হইতেছে । , 
পঞ্চভৃতই খমূর্ত ০স্থুল-অমূর্ত - সুগ্ম ১-_কাঁধ্যপুকীরে » দেহরূপে _ করণ- 
ভাঁবে স্ইন্্িযন্ূপে পরিণত হইয়া প্রাণনামে অভিহিত--€সই প্রাণসমূহও সত্য । 
কাঁঞ্জকরণের সতম্তানিরূপণেই ,“সত্যন্ত * সত্যম্ত ব্রঙ্ধও অবধারিত। 
করণ-সমগ্রিকূপী দেহকে যিনি হঙ্াস্মা শিশু্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়া- 
ছেন* তিনিই আত্মীয়-শক্র সঞ্গ ইন্দ্রিয়নিচয়কেও বশীভূত করিতে পারেন। শিশুর 
চক্ষুতে বিভিন্ন দেবতার ইন্দ্রিয় সগ্র-খধির আরোপ করিয়া শ্রুতি প্রাণতত্ের 
সহিত বরঞ্ধবিজ্ঞানের সাদৃশ্ত দেখাইয়াছেন। ৃ 
তৃতীয় ব্র।ক্ষণে মূর্ত-অধুর্তভেদে ব্রহ্মবিজ্ঞান | 
বন্ধের গ্ছুই র্‌প ১--একটি মূর্ত নমৃর্তিসম্পন্ন ; অপরটি অমূর্ত ₹ নিরাকার । 
একটি মর্ত্য - মরণনীল অপরটি মরণরহিত  অম্ষুত-স্বভাঁব। একটি স্থিত-_ 
ছিব পরিচ্ছিক্গতি ₹ গমন করিয়া স্থির) অপরটি যৎস্বাপক--গতিবিশিষ্ট 
গমনগীল। একটি সৎস্বিষ্ভমান ; অপরটি ত্যৎ- সর্দমময়েই পরোক্ষভাবে 
বি্যমান। 
এ বামু ও আকাশ ধ্যতীত, পৃথিবী জন ও তেজ ভূতত্রয় ব্রন্মের মূর্তরূপ | এই 
*ভূষ্ঠীন্ম মূর্তরূপ__বিনািনীস, ছ্থির-_সৎ। এই মূর্ডের_ মর্ত্যের_-স্থিতের-_ 
সতের ধিনি বিকাশ--রস- সার--তেজ, ছিলি সবিতা _ হুর্ধ্যমণ্ডল ; আধ্যাত্মিক 
অর্থে চক্ষু! রর 
' ৰাধু ও আকাশ ব্রঙ্গের রা? | ই অমৃত__অবিনানী-_যৎসব্যাপক-_ 
ত্যৎ.- পরোক্ষ-_ুইন্ছ্িয়ের অগোঁচর ; এই অনূর্তরূপের সার হুধ্যমুধের অধিষ্ঠিত 
দেবতা । আধ্যান্মিক অর্থে প্রাণবামু- আত্ম! । 
জ্ঞানাবতার স্বামী বিরেকানন্দ তাই বুঝি বলিতেছেন £ পর 
টু দেখে অখিল জগত 
না চাহে দেখিতে আপনা, 
কেন বা দেখিবে? 
দেখে নিজ রূপ দেখিলে পরের মুখ 
তুয়ি জীখি মম, তব কপ সর্ববঘটে » 
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গুণাতীত গুণযয়,। নিগুণ পরমব্রঙ্গের বাসনাস্থরঞ্জিত রূপ কি হবিজ 
রঞ্জিত রমণীরঞ্জন বন্ত্রনা পাওুবর্ণম্যেরোম্জ বন্্র-না ইন্দ্রগোপ-রেশম- 
কীটের রক্তবর্ণ--না তিনি অগ্নির দীপ্তমিখা-_না শ্বেতপন্মের, সুষষা__না 
চক্ষুর নিমিষের মত বিছ্যতের চকিত ক্ষণভাঁতি--যে তাহাকে বিশে" 
যণে বিশেষিত করিয়--লক্ষণে চিছিত, গুণে অক্ষিত্ত করিয়। তাহার 
স্বরূপ পরিচয় দেওয়া! সম্ভব হইবে-কাহার পরিচয়, এইমাত্র-নেতি নেতি? ॥ 
তিনি ইহা নহেন+-পতিন্দি ইহা নহেন। তাহার পর আর. ক্লিছুই 
নাই- বঙ্গাতিবিক্ত অপর কিছু নাই 1 তিনি সত্যন্ত সত্াম্‌--তীছার 
উপনিষদে ইহাই তাহার রহস্তময় নাম। প্রাণসমূহ সত্য, তিনি প্রাণেরও 
সত্যতা-দম্পাদক। 

সেই জন্ই স্বামী বিবেকানন্দ গাছিয়াছেন-- 


একরূপ, অরূপ নাম-বরণ, অতীত-আগাঁমি-কালহীন, 
দেশহীন, সর্বহীন, “নেতি নেতি? বিরাঁম না বথায় | 


সেথা হতে বহে কারণধারা 
ধরিয়ে বাঁসনা বেশ-উজালা, 
গরজি গরজি উঠে ভাঁর বারি, 
'অহমহমিতি সর্বক্ষণ ॥ 


সে অপার ইচ্ছসাগর-মাঁঝে, 
অধুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে, 

কতই রূপ, কত্তই শকতি, 

কৃত গতি, স্থিতি কে করে গণন।॥ 


কোটী চন্দ্র, কোটা তপন 

লিয়ে সেই সাগরে জনম, 

মহাঘোর ঘোলে ছাইল গগনঃ 

করি দশদিক্‌ জ্যোতি-মগন ॥ 

তাঁহে বসে কত জড়. জীব প্রাণী, | 

সুখ-ছুংখ-জরাজনম-মরণ, ॥ | 

6. 1. চারা 

সেই হুর্ধা তারি কিরণ, যেই হুর্ধ্য সেই কিরণ |” 
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চতুর্ধ ব্রাঙ্মণে _মৈত্রেকীকে যাজ্ঞবন্থ্যের আত্মতত্ব উপদেশ । 


মহষি যাঁ্ঞরঙ্ধ্য তীহাঁর* ছুই ঠহন্িণী মৈত্রেদী ও কাত্যায়নীকে বৈভব 
বিভাগ করিয়া দিয়া, পরিব্রাজক হইয়া, *গারহ্যাশ্রম হইতে সমুতরুষ্ সন্তাসাশবম 
গ্রহণ করিবেন । এই অভিপ্রান্ে তিনি মৈত্রেয়ীকে ডাকিয়া বলিলেন,-- 
“মৈত্রেয়ি ! আমি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিছ! সন্প্যান গ্রহণ করিব, তৎপূর্বে 
আ.মান্টি বিষয়াদি তোমাদের বিভাগ” করিয়া দিতে ইচ্ছা করি।” মৈজ্েরী 
বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন-“ভগবন্! এই ধনসম্পদপূর্ণ অতুল শোভাঁময় 
পৃথিবীর অধিকারিণী * হইলেও 'মামি কি মৃত্যুরহিত-_সুক্ত হইতে পারিব ?” 
যাঁজ্বন্ধ্য বলিলেন,-না-জগতের ভোগ বিলাসে ধনিগণের জীবন যেমন স্থখ- 
সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়--ভুমিও সেইরূপ ভোগন্থুখে আনঙ্গ লাঁভ করিতে পারিবে-_ 
কিন্ত সম্পদ বা বিভ্তসাধ্য কর্ম দ্বারা ত অমৃত্তত্বঙ্গাভের কোন সম্তাঁবন! নাই ।” 
মৈত্রেয়ী বলিলেন,_-এথে প্রশ্থর্যভোগ--বিশুসাধ্য কর্ণ দ্বারা অমৃতত্ব-লাভ হয় 
না, তাহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাঁই-যাঁহাঁর দ্বারা নিশ্চিতরূপে অমৃতত্ব- 
সাধন সম্ভব হইতে পারে, সেই দিব্যজ্ঞানই আমার একমাত্র কাম্য--একাস্ত 
ধাছনীয়। আপনি রুপা করিক্া আমাকে সেই উপদেশই প্রদান করুন ।৮ 
ঘৈত্রেরীর উত্তরে বিশেষ আনন্দলাভ করিয়া, মৃহধি যাজ্ঞবন্ক্য বলিলেন,-_-দমৈত্রেরি, 
তু$ম বথার্থ ই আমার সহ্ধন্মিণী-_তু্ি আমার গাহ্‌স্থ্য জীবনের আনন্দবর্ধন-_. 
তুপ্তিবধান করিয়াছ ; তু্দি আমার প্রিয়্ভমা জীবনসজিনী_-এস, আমার নিকটে 
উপবেশন কর.-.আমি তোমার গা বিষয়ে উপদেশ দিতেছি, তুমি স্থিরচিততে 
অবধারণ কর।” ২ ্ | 

মহ যাঁজ্বনধ্য মৈত্রের রীকে ব্রহ্মতত্তবের উপদেশ দিতেছেন__এইকপ আখ্যা- 
য়িকার আরোপ করিরা বৃহদারণ্যক বলিতেছেন : - 

পতির কামনায়” পতি প্রিয় হয় না--আত্মার কামনাতেই পতি প্রিয় হয়। 
জায়ার "কামনায় জায় চির হয় না আত্মার কামনাতেই জার! প্রিয় হয়'। 
পুজের কামনায় পু্রপণ্রিয় হয় না-_আত্মার কামনাতেই পুত্র প্রিয় হয়। বিভ্তের 
কামনায় বিশ্ত প্রিক্ন হয় না-_আত্মার কাঁমনাতেই বিভ্ত প্রিয় হয় । ব্রধঙ্গণের কামনায় 
ব্রাহ্মণ প্রিয় হয় না-_-আত্মীর কামনাতেই ত্রাঙ্গপ প্রিয় হয়। * ক্ষতিয়ে কামনাতে 
ক্ষত্রিয় খ্রি হয না--আত্মার ফামনাতেই ক্ষত্রিয় প্রিয় হয়। লোকের কামনায় 
লোক প্রিয় হয় স্থা--আাত্মার কামনাঁতেই লোক প্রিয় হয়। - ভুতের কামনায় ভূত 
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প্রিয় হয় ন/--মাক্সার কামণাতেই ভূত প্রিয় হয়। « কাহারও কামনাতেই কেই 
প্রিয় হয় না-_অধআ্মার কামনাতেই সকলে প্রিষ্কৃহ়্। আত্মাই--দর্টবা- প্রোতব্য 
-মন্তব্য--ধ্যাভব্য। আত্মাকে দর্শন-- ্রবণ-মনন-যান করিলে সমন্ত জনই 
নুবিদিত হর। হুখস্বরূণ আত্মাই সেই সমস্ত বিষয়-_থাহঠর দ্বার! জীব সখ 
অনুভব করে-ন্খের কামনা করে--তাহার ভিতরই আত্মা প্রচ্ছ্ধ রহিয়াছেন। 
কামনার সংস্পর্শে জীব যে ক্ষণিক'সুখ উপভোগ করে, ভা সেই রক্গানন্নেরই 
কণিকামাত্র। আত্মার দর্শন_মনন--বিজঞান হইলে সমস্ত মায়া-রহস্ই 
সুবিদিত হয়। আননস্বরূপ ব্রদ্মেরই উপাসনা «কর | , আত্মা হইতে*ভিন্ 
কোন বন্তই নাই. ব্রাঙ্মণ, ক্ষলিয়। ঘোঁক, দেব, ভূত যাহা কিছু বে কিছু 
সমস্তই আত্মন্বরূপ বন্ধ? সমন্তই আত্মা হইতে উৎপন্ন--মাত্মাতেই লীন-_ 
স্থিতিকাপে আত্মন্বরূপ-_আঁত্মাতিরিক্ত কোন বস্তুর সত] নাই। 

কিরূপে এই মায়াবিভ্রমময় জগৎকে আত্মন্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে -স্তাহা 
আবার দৃষ্টাস্ত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝাইতেছেন ৫ হ 

যেমন ছুন্দুভি বাঁদিত হইলে তাহার বাহশব শ্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করা যাঁয় না- 
কিন্তু দু্দুভি গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়। যেমন শঙ্ঘ বাঁদিত হইলে ূ 
তাহার বাহশৰ গ্রহণ করা যায় না__কিন্তু শঙ্খ গৃহীত হইলে তাঁহার শবও গৃহীত 
হয়) যেমন বীণা বাদিত হইলে তাহার, বাহৃশন্দ গ্রহণ কর! যাঁয় ন1-কিন্তু বীণা 
গৃহীত হইলে তাহার বাগ্ঘশন্দ$ গৃহীত হয; * ত্রগ ও জগতের মন্ব্ধও সেই 
গ্রকার। যেমন একই বাদ্ হইতে নাঁনাম্বর উখিত হম নানাগ্রকার সুর 
সেই একই বাগ্চের প্রকারতেদ মাত্র ; সেইরূপ একই ব্রহ্ম হইতে জগতের 
নান! রূপ গ্রতিভাত। নানারূপে তাহারই প্রকারভেদ । কে জানিলেই 
তাহার প্রকাবভেদও বিজ্ঞাত হয়। 

ষ্ির পূরনের জগতের ত্রকত্বতাৰ অবধারণের জন্য মাধ বাব খলিতে: 
ছে ;__মৈত্েছি, আর কাষঠ প্রদীপ্ত হইলে যেমন নানাপ্রকার ধূম ও স্ফুলিঙ্ 
নির্গত হয়.যেমন প্রীণিগণের বিনা প্রন নিঃশ্বাস এবাহিতু হয়, তেমনই 
অনন্ত জান_-খক্‌, বু সাম, অথর্ব চারি বে ইতিধাস-পুযাপ_সজধিতা- 


ক নি সত্য বেদরে অপ্রভ্য চাষার গান নত বলিব পাশ্চাত্য- -বিস্তা- গর্বিত সমাজ 
দন্ত ্াহির করেন--কিস্তু বেদের টরমাংশ উপনিষযদে, ত  দেখিতেছি-_বৈদিকযুগের 
বিশ্বপৃজ্য আর্ধযধিগণ ছেষলোষর--বেশম-কীটির ডি এ ব্যবহারে নিত্য 
আঅভাত্ত-নজুবিদিত ছিলেন | - | ডা | 
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উপনিষদ্‌-” শ্লোক-স&-ব্যাধ্যান--অন্ব্যাধ্যান প্রভৃতি সমস্ত বিদ্তা সেই 
পরব্রন্মেরই বনিঃশ্বাসন্বরূপ-বিনা স্লায়াঁসে প্রহুত। 
সমুদ্র ঘেমন অনন্ত জলের আশ্রয়-ত্বক্‌ স্পর্শের-- নাঁসিকা' গন্ধের-_-জিহুবা 
সমন্ত রসের-_-শ্রবণ্‌ শবের-হৃদয় বু্ধি বিজ্ঞান প্রজ্ঞানের স-জননেন্রিয় ক্ষণস্থায়ী 
সুখের আশ্রয়, তেমনি তিনিই সমস্ত জগতের সর্ধবিধ জান-বি্যার আধার 
' আশ্রন্বরপ 1 , 
যেমন জল-সম্টিকূপ সমুদ্ব জলমােরই সাধারণ রূপ- নদ-নদী যেমন জলের 
বিশেষ রূপ হইলেও সেই অনশ্ সমুদ্রেই লীন--সন্সিলিত ; তেমনি সমস্ত জ্ঞান-__ 
বি্া-_দাঁধনা তাহাভেই বিলীন-_'আাবার প্রপযরকালেও তীহাভেই সমাহিত থাকে। 
যেমন সৈদ্ধবলব্ণথণ্ড জলদধো গণিয়া হারাই গেলে--আর তাহাকে পৃথক্‌ 
করিয়া তুলিয়া লওয়া যায় না--সেই জলের মকল '্মংশেরই আঁন্বাদন লবণাক্ত হয় 
মাত্--তেমনি তিনি জগতের মধ্যে হারাইয়া অধুতে পরমাণুতে মিশিয়া গিয়াছেন, 
তাঁহাকে ত *আর স্বতন্ত্রভাবে খু*জিয়া পাওয়া কোনমতেই সম্ভব নহে। সেই 
নিত্যসিদ্ধ-_-অনস্ত--অপার-_বিজ্ঞানঘন--.শুদব-_চিল্াতস্বরূপ সমস্ত তৃতের সঙ্গে 
মিশাইয়। 'আছেন_তীহাঁর নাঁমরপাঁদি কোন বিশেষ ধর্মের পুত সম্বন্ধে 
৷ খঅন্তিত্ব ত বিগ্যমান নাই। 
মনস্থিনী মৈত্রেয়ী ব্রহ্গজ্ঞানের উপদেশলাভে পর আননে আত্মহারা হইয়া 
নশিলেন, _ভগবন্! আপনি আঁমাকে* ত্রক্ম-উপদেশদানে ধন্য ধরিযাছেন--, 
'কিন্ত তথাপি আমার লংশয় "হইতেছে যে আগনি প্রথমে বলিয়াছেন, আঁকা 
বিজ্ঞান্ঘন ; আবার কিরূপে তাহার প্রেত্য-ভাবের পর সংজ্ঞালোপ পার ?--- 
একই অগ্নি কখনই ত শীতল ও উ্ণ*_ছিনভাবাঁপন্ন হইতে পায়ে না; স্কপা করিয়া 
আমাক সংশয় নিরাম করুন| 
ত্র যাঁজবনধ্য মৈত্রেরীর ভ্রান্তি অপনোঁদন করিবার জন্য বিনিধেন ১ হি 
যেখানে ্বৈত্ঠের ভাণ হয়-সেইখানেই অপর অগরকে দর্শন ' করে--অবণ 
করে উক্তি করে_মনন "করে__রিজ্ঞান করেন কিন্তু যখন সমস্ত আঁজহি” বরন 
হইয়া ফাঁর__তখনবকে কাহাকে :দর্শন--শ্রবণ-বচন--মনন--বিজ্ঞান 'করিবে? 
রন্ধ বখন অধৈত-_একাকার-_হুমা-_তখন তিনি ত জেয় হইতে পায়েন না? 
মৈতেকি,-_ধীহার দ্বারা লমন্ত জ্ঞাত হয়-তীহাকে আবার কিজপে জামিৰে? 
যিনি জাতী--তষ্টা তাঁহাকে কিরপে ৃথক্াবে হা 7 বিজাতাকে সাঁধার 
কিসের দ্বারা উপল্ধি করিবে? তা 
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পঞ্চম া্মণে-_সধুবিষ্া_.ত্মাতে জণৎ-সথৃষ্ি স্থিতি | 


. কর্ণের সাহচর্য ব্যতীত কিরূপে মোক্ষলা্ড সম্ভব হইতে পারা, রবী 
সৈতেরী-তরাঙ্মণে তাহা নিরূপিত হইয়াছে র্ববসন্ন্যাসবিশিষ্ট আত্মজ্ঞানই 
সেই মোক্ষপাধক-_আত্মাকে জানিতে পারিলেই সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাত হওয়া যাঁয। 
আত্মাই সর্বাপেক্ষা সমধিক প্রিয়িতম--আত্মাকে প্রত্যক্ষ উপনন্ধি করিতে 
- আত্মতথ শ্রবণ _স্মরণ-_মনন--ধ্যান-_চিন্তাঁয় সমাহিত হইতে হইবে। কিন্ত 
আম্মা হইতেই ষে জগতের ৃষ্টি-স্থিতি-লয় সম্তব হইতেছে, তাহার কোন প্রমাণ 
নাই, এই সন্দেহ নিরসনের জন্তই মধুত্রা্পণ আরব " 

মধুকরতভোগ্য মধুচক্রের স্যার এই পূর্থিবী সমস্ত ভূতের মধু-আননময় কশ্ম- 
ফল। এই পৃথিবীর সমস্ত *ভূত মধু। এই পৃথিবীতে যিনি অধ্যাত্বতাবে 
তেজোময় অমৃতময় পুরুষ-_ইনিই তিনি। ইনিই আত্মা-ইনিই অম্বত-_ 
ইনিই ব্রহ্গ_ ইনিই অনন্ত, তিনিই অপ তেজ, বাধু, হুরধ্য, ' দিক্‌, চন্দ্র, 
বিহ্যৎ, আকাশ, ধর্ম, সত্য, মহ্ুয্য--আত্মরূপে সর্বজই' নিত্য বিস্তমান। 
সেই আত্মগত তেজোময় অরতময় পরম পুরুষকে যেন প্রত্যক্ষ দেখিয়! 
মহষি যীজ্ঞবন্ধ্য বলিতেছেন £--এই দেহেন্দিয়াদি সন্বন্ধীতৃত বিজ্ঞীনময় আত্মাই । 
সমস্ত ভূতের নিয়স্তা--সমস্ত ভূতের অধিপতি রাজা ; যেমন রথের নীবিরন্জ ও 
'রথচক্রনেমিতে চক্রশলাঁকা! সন্গিবেশিত খাঁকে বলিয়াই রথ চালিত হয়--তেমনি 
সমত্ত ভূত--সমন্ত দেব--সমস্ড লৌক--সমস্ত আত্মা 'সেই পরমাআআীর সাঁহিত 
সরিবন্ধ বলিক়াই জগৎ-সংসার সঞ্চালিত হইতেছে। 

ইহার গর রন্মবিষ্ভার প্রশংসার্থ আখ্যান্থিকা প্রদত্ত হইয়াছে । 

্য়ং দেবরাজ ইন্ এই দেবছুলভ বিদ্যা গোঁপনে সধতে রক্ষা করিয়াছিলেন । 
:অখিনীকুমারঘরের আগ্রহাতিশয্যে আধর্বণ খধি তাহাদের ত্রদ্ধ উপদেশ. প্রদান 
করিতে সমৃত্মুষ্ধ হুইয়াছিলেন। কিন্ত ইন্জ এ কথ! জানিতে পারিলে খাষির 
শিরশ্ছেদন করিবেন আশঙ্কা করিয়া, অশ্বিনীকুমারঘয় তাহার শির লুক্তার্িত করিয়া 
অশ্বশির সংযোগ করিয়াছিলেন । মন্কলগী খষি অশিনীধুমারঘয়কে বরহ্গবিদ্ভার 
উপদেশ দিতেছেন জানিতে পার্িয়া, যথাসময়ে ইন্দ্র আসিয়া তাহার অশ্বশির 
. ছেষন করিলেন--অশ্বিনীকুমারঘ় মন্ত্র ও ওধষধিবলে খধিশির সংঘুক্ত, করিয়া 
' কন্ূপী খধির নিকট হইতে মধুরিদ্ঠ-_অর্থে ব্রহ্মবিগ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন! 
_. খুরাণেও যেন এপ আখ্যাক্িকা বিবৃত আছে। আঁখ্যায়িকার উদদেষ্ট-_ 


চট 
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ব্রঙ্মবিষ্ভা অতীব গেউপনীয়-- যথার্থ অধিকারী ব্যতীত অপরকে প্রদান করা! 
১. 
শ্রুতির অচিভপ্রেত নহে । ব্র্ধ, মায়ার প্রভাবে-_মাকামর় নাম-রূপ-জনিত অভিষান 
দ্বারা, বহুল্সিধ মায়াশক্তিনিভ্রমে-*বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাঁকেন। এই জন্ত 
রঙ্গের আর একটি নাম “সর্বানভবিত, _-সর্কতোভাবে ব্যবধান-রহিত আত্মা । 


ডষ্ঠ আগে আনি ম্দারণের খষিবংশ 


১ হিরণ্যগর্ড ব্রন্মের নিকট হইতে ব্রহ্মা, ০ ব্রহ্মার নিকট লনগ. খাষি-_ 
প্রথুমে এই ্হ্মবিষ্ঠা প্রাপ্ত হন। পরে দেবর্ধি- _বহ্মধি-_মহর্ষিগণের ভিতর 
হ্ষঙ্ঞান সম্প্রদারিত হয়। ব্রন্মবিষ্ভ/১সন্প্রসারণের--সম্প্রদানের খবি_ব্দ্দর্ষি__ 
মহধি আচার্যাগণের নাম ও বংশ-পরম্পরা নির্দেশিত হইয়াছে । 

নিত্য-বেদ-প্রতিভাত--পরমাচাধ্য শ্যয়স্তু ব্র্ধকে প্রণাম । 


তৃতীয় অধ্বায় 
প্রথম ব্রাঙ্গণে_ ধাঁজ্বক্ক্য-কাগ্ড । 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধুকাণ্ডে প্রধানতঃ শ্রতিবাক্যেই ত্র্জ্ঞান” প্রতিপাঁদনের * 
| গ্রঙ্গাম হইয়াছে । যাঁজ্ঞবন্ধা- প্রকরণে_ৃতি ও যুক্তি উভয়েরই সাহাঁয্যেণকর- 
তরলাস্থিত বিফলের স্তাঁ় অতি সহজে সম্পূর্ণ ব্রহ্মভ্ঞান উপলব্ধি করাইবার 
জ্বন্ত--করতলে একটি ম্থপক বেল বিশ্বস্ত করিলে যেমন তাহার সর্বাংশ 
প্রত্যক্ষ হয়__সেই ভাবে নিপুণনীমাংসায় পরনধজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া 
যুক্তিতর্কের অতীত স্ুসম্পূর্ণ বরন্মজ্ঞানের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করাইবাঁর জন্ত 
প্রচেষ্টা হইতেছে । জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের সিদ্ধান্ত বিচার--মীমাংসার দ্বার! 
মানবমনের সংশয় নিরসন করিবার জন্যই বুক্তিগ্রধান যাঁজবনীয় প্রকরণের 

সুচনা-_-সেই জন্কই আখ্যায়িকাঁর অবতারণা । 

বিদেহাঁবিপতি ব্রহ্মবিদ্‌ মহারাজ জনক এক সময়ে বহুদক্ষিণ মহাঁবজ্ঞ--অর্থে 
বহদক্ষিণাধুক্ত অশ্বমেধ-বন্জের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । যজ্ঞমণ্ডপে কুরু, পঞ্চাল : 
প্রস্তুতি দেশের বহু ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়াছিলেন। সমবেত ব্রাঙ্গণ-সঙ্যের মধ্যে 
“কে সর্বাপেক্ষা বরদধনিষ্ঠ- ব্রন্ধবিদ্‌--্রেষঠ ব্ষজ্ঞানসম্পন্ন জাঁনিবার জন্ত মনীষী 
জনক রাঁজার বিশেষ আকা্জঠ হইয়াছিল । জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা এই প্রশ্নের যথাযথ 
সমাধান- বথার্থ উত্তরলাভ সম্ভব নহে বুঝিয়া, রাজধি জনক বেশ একটি কৌশল 
অবলম্বন করিয়াছিলেন] তিনি সহ পরয়স্থিনী গাভীর প্রত্যেতকর শৃঙ্গ ছয়ে 
দশ দৃশ স্বর্ণপদক বিলগ্থিত করিয়া অঙ্কুলি-নির্দেশে সেই গাঁভীগুলিকে দেখাইয়া 
সমবেত ত্রান্মণমণ্ডলীকে মঞ্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,-_-«যে! থে ব্রদ্িষ্ঠ:.স এত 
গা! উদজতাম্‌। আপনার! সকলেই ব্রঙ্গণ--আপনাঁদের মধ্যে ঘিনি ব্র্দিষ্ঠ- 
্হ্মবিদ্‌-_-সর্বশ্রেষ্ঠ বরহ্মততবজ্ঞ, তিনি অন্থগ্রহ করিকা এই গ্রো-সহশ্র গ্রহণ করুন। 
কোন ব্রাহ্মণই অগ্রসর হইরা গো-সহম্্ গ্রহণ করিতে .সাহ্মী “হইলেন না--. 
পরস্পর মুখাবলেকেন করিতে লাঁগিলেন। তখন মহ যাড্ডবনধ্য, নিজ শিল্পকে 
স্থোঁধন করিয়া বলিলেন--সাঁমশ্রব! এই গো-সহত্র অপসারিত কর--আমাঁর 
আশ্রমাভিমুখে লইয়া যাঁও। সমবেত ত্রাঙ্গণ-সত্য ব্র্ধধি যাঁজবক্ষ্যের এই কথা 
গুনিধ! কোণে উদীপ্ত গত হই! উঠিখেন । ষুগপৎ ভীৎকার করিয়া! বলিধেন। 
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--কি যাঁজবন্ধা, ভুমি আমাদের মধ্যে অর্ধশ্রেষঠ ব্রনিঠ--সর্ধধপ্রধান ত্রহ্ধবিদঃ এমন 
কথ! অপঙ্কেহি বলিবার স্পর্ধা বৃ সাহস কর! তবে এস, আমাদের সহিত 
বিচার করণ তখন (সাজর্ষি জনকের সভাপতিত্বে চিরিক গ্রবলতর 
তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হইল। | 

যজ্ঞকর্তা জনকরাঁজার সেই যজ্জে অশ্বল নাঁমে "রক জন রা ছোঁড়া 
ছিলেন । তিনি ্জ্ঞানাভিমানী, বাচাঁল, সমধিক ক্রোধ ও ধৃষ্টতা সম্পন্ন । তিনিই 
প্রথত অগ্রণী হা তর্কযুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি বিদ্ধ করিয়া বলিলেন,--কি 
বাঁজ্বন্থা, তুমিই বুঝি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রনি ?--তোমার যে ম্পর্দার সীমা 
নাই দেখিতেছি।  * 

হাসিমুখে বাঁজবন্ধ্য উত্তর দিলেন--আমরা ক্গিষ্কে প্রণাম করি-_এখন 
আনর! গেোকাম-গাভীপ্রার্থ । ৪ | 

স্বাগে আত্মহার! হইয়া অর্বল বলিলেন,_আঁমায় সঙ্গে আবার কপ করা 

হইতেছে, বেশ, এস, তর্ক কর-_বিচার হউক--আমার সকল প্রশ্নের সহভর 
প্রদান কর_-তোমার বক্ষবিদ্ঠার গর্ব এখনই এই সমবেত বিদ্জ্জন"সমাজে 
প্রকাশ হইয়া পড়িবে। 

অশ্বল প্রশ্ন করিলেন, _যাজ্জবন্ধ্, বল দেখি, ধক্সাঁধন অগ্নি প্রভৃতি সকলেই 
ত সকাম--কর্মরূণ মৃত্যুর বশীভূত; তবে যক্ঞ-অনুষ্ঠানকারী ধ্জমান কিরূপে 

ত্যুর গ্রাস হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে"? 

যাঁজ্জবন্ধ্য বলিলেন,*-হোতা--খাস্বিক--অগি ও বাঁক স্বারা। কারণ, রমিদ্ধ 
ধজ্জের যাহ! বাক, তাহাই টিটি তাহাই হোতা _ভাঁহাই মুক্তি--তাহাই 
অতিমুক্তি।, + রর | 

'আচার্যা শঙ্কয় ভাষ্যে ইহার বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইঙ্কাছেন ধ-_ 

বাক্‌ই যজ্জের«হোতা-_শ্রুতিবাক্যে জানা যায়--এজ্ঞই জমান” | বজ্জমানের 
যাঁহা বাক, তাই অধ্যাত্ম-যজ্জঞের হোত1। বাঁক্যন্ূপ সাধনটিকে অগ্রিরূপে 
দেখিতে পাইলেই বরমান মৃত্যুতয় অভিত্রয্ কৰে-_তাহাই মুক্তি-_তঁছাই 
অতিমুক্তি। অ্ীথম অধ্যায়ের উদগীথ ব্রাঙ্মণে দেখিয়াছি যে, মুখ্যগ্রাণ আত্মদৃছি- 
সম্পন্ন হইলে-_বাক্‌ প্রভৃতি ইন্তিয়গণ প্রাণনৃষ্টি লাভ করিলে মৃত্যুর অধিকার 
অতিক্রম করে । উদগীথ ব্রাহ্মণের ঘেই “মৃভ্যুম অতিজ্জাস্তো দী্যতে” ইত্যাদি 
বাকোর গজ কাশ দা হইনি অভিকমরপ তি 
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 অশ্বল পুনরীর প্রশ্ন করিলেন, ্যাঁজ্বন্ধা, যজজ- 'সাধনধমূহ ত দিবারাতর দ্বার! 
সীমানির্দারিত--তবে যঞ্জনাঁন কি উপায়ে মৃত্যু সীমা অতিন্রম করিয়া, মুক্তিলাভ 
করিবে? 
স্মিতমুখে মাজ্জবনথা উত্তর দিলেনঃ-_অধ্বধূ -'অর্থে। খত্বিক ও আদিত্য 
ছারা মুক্তিলাভ করিধে। যজ্ঞকর্তার চক্ষুই অধবধূ কিন! খন্বিক--তাহাইি 
আদিতা--তাহাই মুক্তি--ভাহাই অতিমুক্তি। 
তাগ্তকার বপিতেছেন__যজঞই হ্জমান-_খজমানের চক্ষু যখন আধ্যার্ধিক ও 
আধিভৌতিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া আধিদৈবতৃষ্টিতে খত্বিকৃকে আদিত্য- 
রূপে দর্শন করিবেন, তখনই মৃষ্থযু অতিক্রম করিবে । (মাাবিভ্রমময় সাধারণ 
দৃষ্টি দিব্যজ্ঞান-দৃষ্টিতে পরিণত না হইলে মুক্তি্লাঁভ সন্তব নহে--সেই জ্ঞাননথ্য্য 
দিবারাত্রের ব্যবধান বিশ্বৃত করে| ] 
অশ্বল বলিলেন, -তীহা না হয় হইল--কিন্ক তিথিনক্ষক্ের যে ব্যবধান 
সহিয়াছে-যজমাঁন কি উপায়ে শুরু-কৃষ্ণপক্ষের ব্যবধান অর্থতক্রম করিয়া 
পরিত্রাণ পাইবে ? | 
যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন,--প্রাণাতজক খত্বিকের দ্বারা--যজ্ঞরূপী খঙ্গমানের * প্রাণ 
বায়ুন্বরপ--প্রাণই উপাসনা--তাহাই মুক্তি--তাঁহাই অতিমুক্তি। 
ভাষ্কার ব্যাখ্যায় বলিরাছেন-_-উদগাথ-ব্রাঙ্গণে দেখিয়াছি--ঘজমান বাক ও 
প্রাণের সাহায্যে উদদীথ গান করিয়াছিলেন। জল প্রাণের শরীর--চন্্র তাঁক়ার 
জ্যোতি বূপ। প্রাণ, বাঁধু, চন্্র একই বস্তক। বাছুই চক্রের হাঁসবৃদ্ধির প্রধান 
কারণ । প্রাণ বাধুভাবগ্রাণ্ড হইলে তিথি প্রভৃতি কালের সীষা! অনায়াসে 
অতিক্রম করে। 
[ মনের চন্থুত্বভাবপ্রপ্তিতে শুরু-কফ্ণপক্ষ-+₹মজ্ঞান-জ্ঞানের অধিকার অতিক্রম 
করিবে । এই জ্ঞানই মুক্তি--ইহাই অতিষুক্তি |] 
অশ্বল বলিলেন,--বেশ, কিন্তু এই যে 'নিরবলম্বনধং অনস্ত আকাশ ন দেখি- 
তেছ, বাহার কোঁন সীম£-কোন অবলম্বন" জান যায় না,. সেই 
'অবিজ্ঞাতি অনন্ত আকাশকে কোন্‌ অবরাস্থনজ্ঞানে, ধন্জঘানৎ ভ্বর্গলোকে গমন 
| করে ? 
- সবাঁজবন্থঃ বলিযেন, ধিক, রঙ্গ ও মনোন্ধপী চন্দ্রের ক কারণ, 
টব প্রকূতপক্ষে ধজ্জের হোভাঁ্গা” ( বজ্েন্ অন্ততম হোতা ), মনই চক্র 
তাহহি নুক্তি-_তাহাই অভিমুক্তি--সমন্তই অভিমুক্তির প্রকারভেদ মা : 
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তাস্তকার জুধাইতেক্ন £- জমান কোন্‌ আলম্বন-বিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া 
ফলর্‌প শ্বরগন্বোকে গমন করে ? মুন হইতেছে বজঞম্বদূপ বজমাঁনের অধ্যাত্ম 7 
আর তাহার দ্মধিদৈবতদ্রপ-চন্দ্র। [ ব্রন্ষচিন্তার ধ্যানে মনে যে চন্দ্রের জুষমা 
বিকশিত হ্--সেই, চিন্তার কর্মফলে" র্গলোকলাত, হয় অর্থে অতিসুক্তি 
সম্ভব হয়|] 

অশ্বল বলিলেন,_বাঁজবন্্, বল দেখি, এই বজ্জে হোতা আজ কতগুলি 
ও কিঁকি খক্মন্ত্রে হজ্জ সম্পীদন করিবেন? সে সকল মন্ত্র দ্বারা কিকি 
ফললাভ হয়? 

যাঁ্ঞবক্য বলিলেন,_-তিনটি খাক্‌ মন্ত্রে ১। পুরোহনুবাক্যা! ২। যাজ্যা, 
৩। শস্তা) এই মন্ত্প্রভাবে জীবজগতে জয্ললাঁভ সম্ভব। ভ্রিলৌকের প্রণিভোগ্য 
ফল--সম্পদ্দ লাঁভ হইতে পারে মাত্র । ৮ 

অশ্বল বলিলেন,__-এই অধ্বদ্্য অর্থে যজুর্ব্রদ-বিদ্‌ খত্থিক এই যজ্ঞে কয়টি 
আহুতি দিজ্বন, তাহা কি কি--সেই আহৃতিপ্রভাঁবে কি কি ফললাঁভ 
হইবে ? 

*যাঁজ্ঞবন্ধ্য খলিযেন,-_ শিক হোত! তিনটি আহুতি দ্বারা হোম করিবেন। 
৪১ । যে সমন্ত আহুতি প্রজলিত হয়। ২। যে সমশ্ত আহুতি অতীব শব্দ করে। 
৩। বেসমন্ত আহুতি গলিত হুইয়! ভূমধ্যে সঞ্চিত হয়। 

* যজ্জকারী যলমান মনে করে_ এই তিন প্রকার আঁহুতির প্রথম আঁনতি, 
ধাহা ঘ্বৃত সমিধ প্রভৃতি ক্দাহুতিপ্রভাবে সমুজ্জল-. তাহাতে দীপ্তিমান্‌ স্বর্গলোক 
প্রতীত হয়শ্-ন্বর্গলোক-জয় সম্ভব হয়। দ্বিতীপ্ন আহুতি-__বাঁহা মাংসাদি আঁহুতি- 
প্রভাবে অতীব শন্দারমান--যাহাতে'যমালয়ে বন্ত্রণাপ্রাপ্ত, নারকীর বিকট শব্দ 
প্রতীত হয়--তাহাতে পিতৃলোঝ-জন্ন সম্ভব হয়। তৃতীয় আহতি-_যাহা দধ- 
সোমরসাদি দ্রব্যাত্মক আহুতি--ঘাঁহা গণিত হুইয়া ভূগর্ভে সঞ্চিত হয়---তাহাঁতে 
মনুস্থলোক-জয় সম্ভব হইতে পারে ।" 

স্বশ্থল বখিলেন/-এই' হোত। - “রন্ধা” স্বোন্‌ দেবতার যজ্ঞ রক্ষা করিতৈ- 
ছেন? সে দেবভাটি ক ? 

যাঁজবন্ধ্য বলিলেন,-একটি দেবতা--সেই দেবত| মন। মন অনন্ত বৃত্তি- 
বিশিষ্ট, বিশ্বের দেবতাগণও অনন্ত । যাঁজ্ঞিকগণ মনোদেব্তার ষজ্জম্পাদন দারা 
অনন্ত ফলের কামনা! করিভেছেন। ও ৃ 

অস্বল বৃলিলেন,--বাজ্জবন্ধা, এই বজ্জের উদ্গাত। আজ কাট এবং 
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কি কি খক্‌ দ্বারা দেবতার স্ব করিবেন তাহা 1 কি ফি ফললাত 
হইবে? ও 
. ্বাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন,_দেবতাঁর বি মালালা তিনট্টি ধক গান 
করিবেম। ১1 পুরোহ্নুবাক্যা ২। বাঁজ্যা, ৬। শশ্তা। পপুরোহনগবাক্যা স্তবের 
দ্বারা ভূলোক্‌, বাঞ্য। দ্বারা অস্তরীক্ষ ও শশ্যার দ্বার! ভ্যুলোক জয়ের আশি! কধিতে- 
ছেন। কিন্তু প্রাণই সেই পুরোখনুবাক্যা, অপান যাজ্য, ব্যানই শল্া । প্রাণের 
উপাঁসনাই এই উদ্গাঁনের একমাত্র সার্থকতা 
অতঃপর মহষি যাঁজ্ঞবন্ক্যকে জ্ঞানে, তর্কে, ব্চারে পরায় করা সম্ভব নহে 
বুঝিয়া অশ্বল দিস্ৃত্ত হইলেন । 
[শ্রুতি এই আখ্যারিকাপ্রপঙ্গে হোঁন, বন্ত, আঁহ্তি, খাক্গীনের উদ্দেখ__ 
সকাম কন্ম।গুঠানমাত্র গ্রতিপ্পন্ন করিয়া, ব্রঙ্গজ্ঞানলাভই জগতে একমাধে নিত্য 
সত্য--জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা প্রতিপাদদ করিতেছেন 1] 


দ্বিতীয় ব্রাঙ্গণে-যাঁজ্বন্থ্যের বিচাঁর । 


'অশ্বল তর্কুদ্ধে বিরত হইলে জরৎকাকুবংণীয় আত্তভাগ খত্বিক্‌ প্রশ্নবাণ 
বর্ণ করিতে জাগিলেন-_বলিলেন, যাজ্ঞবন্ধ্য, বল দেখি, গ্রহ ও অতিগ্রহ 
কতগুলি এবং কি কি? 

যাঁজবন্ধ্য বলিলেন,_ গ্রহ আটটি-_অতিগ্রহও আটটি। 5 

(১) প্রাণ একটি গ্রহ। প্রাণেন্রিয় তাহা প্রতীক ;---অপান অর্থে গন্ধরূপ 
অতিগ্রহের আশ্র়-_অপানবাযুর » প্রশ্বাসের সাহায্যে গন্ধ গ্রহণ করেন 

(২) বাগিন্ত্িয়* বাহ বাক্যরূপ অতিগ্রহের কলি বিবিধ শর 
উচ্চারণ করে।« ঃ 

(৩) জিহবারূপ গ্রহ-াহা রগরূপ অতিগ্রথের দাদি 
গ্রতাক্ষ অঙ্গতব করে। 

(৪) চঙ্ষুরূপ গ্রহ--বাহ টি অতি গ্রহে টাল 
বিবিধ রূপ দর্শন করে। ৫ 

(৫) শরধণেক্দি় গ্রহ-স্যাহা লব্যগ বানি চিরারার, শব 
শবগ করে 
(৯) রনী: গ্রহ যাহা বামরূপ শা শা-সলই খাদ 
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(৭) হস্তরূপ গ্রহ-দাহা কর্মরূপ অতিগ্রহ কবলিত--ক্রির! সম্পাদন করে। 
(৮) প্রগিন্দ্রিয়ূপ গ্রহ হা স্পর্শরূপ অতিগ্রহ পরিগৃহীত-_শীত- 


গ্রীষ্মাদির স্পর্শ অঙ্ছভব কৰবে। ৯ 
এই আটটি ইন্জরই গ্রহ আবার ঞ্লেই ইতি রস গ্রহ্ণীয়-. সম্পাদনীয় ভি 
সমুহ কর্মনিচয়ই অতিগ্রহম্বরূপ | 


| আর্তভাগ*বলিলেন-দ্যাক্ড বা, উৎপপ্থিণীল সন্ত বস্তই মৃত্যুত্ধ বনীভূত-- 
এমনঁকোন দেবত। আছেন, যিনি মৃত্যুর তক্ষীয নহেন_-বিনি মৃত্যু বিহীন-- 
ধাহার ধ্বংস নাই ? | | 
যাঁজ্ঞবন্ধয বলিলেন্৮-এমন বৈ 'অগ্রিঃধিনি ধ্বংসরূপে প্রসিদ্ধ মৃত্যু-জাগতিক 
সমন্ত বস্তবিধ্বংসকারী--জল তীহারও মৃত্য-্বরূপ--্জলে তীাহারও নির্বাণ 
সম্ভব হয়। এই তত্ব বুঝ্খিলেই ত পুনম হা-্জয় সম্ভুব হয়-_অমৃতত্ব লাভ হয়। 
আর্ভভাগ বলিলেন__আচ্ছ। ধাঁজ্ঞবন্কা, তোমার এই গ্রহ-অতিগ্রহ্-বিষুক্ত 
পুরুষ যখন ববে-_দেহত্যাগ করে, তাহার গ্রহপ্ূপী প্রাণসমূ্হ কি উদ্ধগামী 
হয়, না অন্ত কোথায় যায়, বলিতে পার? | 
* যাঁজ্ঞবন্থ্য বলিলেন__প্রীণসমূহ উদ্দগামী হল না--ম্বকারণীভূত পরমাত্বাতেই 
) বিলীন হয-_.আল্মার সহিত অভিন্নভাব প্রাপ্ত হয়। প্রাণাভাবে দেহ তখন 
স্ফীত হয়-_বাহ্য বাঁযু পু হয়-শরীর তথন বাযুপরিপূর্ণ অবস্থার মরিয়া, নিশ্টে্ট- 
ভাবে পড়িয়া থাকে । ৪ 
* ' আর্তভাগ বলিলেন-* বেশ, তোমার সেই গ্রই-অতিগ্রহ-মুক্ত পুরুষ তিনে 
পর কে তাহাকে পরিত্যাগ করে নাঁ-কে তীহার অজ্জগমন করে? 
ষাঁজবন্ধয বলিলেন--নাম৮ নাম 'জাহার অন্গমন কুরে। নামও অনস্ত-- 
বিশ্বে দেবগণও অনন্ত-_এই আনন্ত্ের দর্শন-বিজ্ঞানে অনন্ত ফল। 
দ্ীপ্তকঠে আর্তভাগ প্রশ্ন করিলেন_-তবে যাজ্ঞবন্্য, এই পুরুষ মরিলে পর 
না হয় বাক অগ্সিতে_-প্রাণ বায়ুতৈ-চক্ষু আদিত্যে--মন চন্ত্রে- শ্রবণ দিকৃ- 
সমূহে--শরীর পৃথিবীতে আকাশে লোঁমরাঁজি তৃণলতায়--একশ 
বনস্পতিতে-এক্ত' ও শুক্র জলে বিলীন হইল, কিন্ত তোমার নেই অলী 
'অজর_্গমর, আত্ম! তন কোথাঁর রহিলেন, বলিতে পার? 
: যাঁজবধ্য এই প্রশ্নে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া আনন্দ প্রকাশ কনিয়া বধিলেন_ 
সৌম্য আর্ডভাগ, এই গোগন-রহস্য এই জ্বল সভামণুপে প্রকাশ করিব নাঁ_ 
নিভৃতে চল-হসেইখানে তোমাতে আমাতে এ অজ্ঞাত রহস্তের আলোচনা 
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হুইবে। তিনি আর্ভভাগের হাঁত ধরিয়া মনা গৃহে লইয়চ চলিলেন। মন্্রণা-গৃহে 
তিনি যে রহস্ত বিবৃত করিয়াছিলেন-_-তাহাতে বোধ হয, কর্শেরই প্রশংসা ছিল-- 
পুণ্য-কর্মামঠানে পুণ্যাযআ--পাপকর্মে পাঁপাত্মা হইবাদ্স প্রসঙ্গই ছিল। 

ইহার উদ্দেন্ত এ প্রসঙ্গে শ্রুতি রহগ্ত-প্রকাঁশ করিলে না। যাক্ঞবন্ধ্যকে 
পরাভূত করা অসম্ভব বুধিয়! আর্তভাঁগ নিশ্চেষ্ট হইলেন। 


তৃতীয় ব্রাহ্মণে-_যান্দিকগণের কাম্যলোর নির্দেশ । , 

আর্তভাগ নিবৃত্ত হইলে লহা খধির পুঞ্র ভুজ্যু একটি আখ্যায়িকার প্রসঙ্গ 
করিয়! প্রশ্ন করিলেন,--যাঁজ্ঞবক্য, আমরা ঝাঁপ্য-জীবনে ব্র্চারী অবস্থায় 
অধ্যয়নের জন্য মদ্রদেশে গিয়া কপিবংন্হ পতঞ্চল নামে গৃহে অবস্থান 
করিয়াছিলাম। পতঞ্চলের একটি স্থরূপা কন্ঠা! গন্ধ কর্তৃক আবিষ্টা-- -গৃহীতাস 
ছিল। * "আমরা এক দিন সেই গন্ধর্বকে পরিঝেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিলাম । তাহার 
নাম পরিজ্াস! করিলে; সেই গন্ধবর্ব বলিদ্াছিল-_অঙ্গিরাঁবংশে আমার জন্া--নাম 
স্ধগ্থা। আমরা! তাহাঁকে ভূবনকোশের সীমা ব্রহ্মাণ্ডের অবসান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া 
উত্তর পাইয়া, অবশেষে অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠানকারী-_পারিক্ষিতগণ কোথায় অবস্থান 
করেন জানিয়াছিলাঁম । যাজ্ঞবন্ধ্যঃ আজ এই মহতী বিচার-সভ ভায়-স্বীজনসমক্ষে, 
তোঁমাকে আঁমি সেই প্রশ্নই করিতেছি-_সেই পারিক্ষিতগণ কোথায় অবস্থান 
করেন। এতক্ষণ তুমি বুদ্ধির প্রভাবে বিচার-প্রার্থিগণের, সকল প্রশ্নের সমাধান 
' করিরাছ--কিন্ত এ বিষয়ে তোমার ধাঁপপাবাঁজী চলিবে না--কেন না, ান্ধর্্ব। এই 
প্রশ্নের যে সহ দিয়াছিলেন তাহা! আও আমার দ্বতিয আধারে সুরনষিত 
আছে। এইবার তোমার পরাঁজয় সুনিশ্চিত | এ 

হাঁসিমুখে যাঞ্তব্য বলিলেন--গন্ধবর্ব ত তৌমাদের বলিয়াছিলেন -.. যে, 
অস্বমেধমজ্ঞকার্গিণ বেখাঁনে গমন করেন--পারিক্ষিতগণও সেইখানে অবস্থিত 
সেইখানেই গমন করেন। রী 

* সার অলিভার লজ প্রত্ভৃতি পরলোক-বিশ্বাসী পানা জানিকীন 2 
' ফেমিডিয়াম দ্বারা ভূত আনয়ন ঝুরিয়া, বিশ্ব-রহস্য-্পরুলোক-তত্ব সু-অবগত গ্হইবার 
 প্রয়াস-'প্রচেষ্টায় অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের পরিচয় দিয়া বিশ্ববাসীক, চঙ্ষক-বিন্ময়ে স্তত্তিত 
কারয়াছেন, তাহাও ঘে দেখিতেছি, কত কল্প-কল্লাস্ত পূর্বব হইতে উপনিষদেই সন্নিবেশিত | 
উপনিষদ্‌ হইতেই সেই অতীন্দ্রির জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া! পাশ্চাত্য-দার্শনিকগণ সাধনা 
করিতেছেন । * তায় ! «অজ্ঞান-অন্ধ পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের তীব্র আলোকসম্পাতে দৃষ্টি 
হ্থারা--আন্ম-বিস্বত : ভারতবাসী, 'কুুবর-র্রষ্য-লাঞিতি. তোমার জাতীয় সাহিতা- 


লম্পদরে-.অনস্ জ্ঞানের বিপুল তাণাব আধ্য-শান্্রকে উপেক্ষা! বাঃ আজ তুমি | 
পরতস্ত্রের ভ্রীতদাস- তোমার মৃত্যুই শ্রেষঃ। 


[ ৫৯ ] 


ভুজ্যু বলিশেন--আঁবার চালাকী--অশ্বমেধবজ্ঞকারিগণ কোথায়--কোন্‌ 
গোকে গমন,করেন ;--নুষ্প ভাবে নির্দেশ কর । 
যাজ্ঞবন্কা* হাপিয়া উত্তর দিলেন-_তুমি মনে করিয়া দেখ দেখি, গন্ধর্বর 
তোমাকে এই উত্তর দিয়াছিলেন কি নাঁনহূর্্যের রথ এক দিনে যতদূর পরিভ্রমণ 
করে--আহখনেধিক যাজ্জিকগণের কাঁম্যলোক তাহার বর্জিশ গুণ-_-তাহার দ্বিগুণ 
। পরিমাপযুক্ত'পুথিবী সেই , লোককে গরিবেষ্টন করিয়া আছে--সমুদ্র আবার 
দ্িগ্রগ পরিমাণে সেই পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়৷ রহিয়াছে । ক্ষুরের সুক্ষ 
ধার *-_মক্ষিকার হক পাখার প্রান্তদেশ- যেরূপ অতিশয় হুল্্-ব্রঙ্গাগু-কপাল- 
দ্ধয়ের মধ্যে সেইরূপ'একটি উতি ুক্্ ছিদ্র আছে। হিরণ্যগর্ভরূপী পরমেশ্বর 
সেই সথক্মাতিস্ক্স ছিদ্রপথ দিয়! পারিক্ষিতগণকে বাঁযুর নিকট সমর্পণ করেন। 
বা তাহাদের বহন করিগ়া পূর্ব্বতন অশ্বমেধ-বাড্তিকগণের নিকট লইয়া! ষাঁন। 
এখন ম্মরণ করিয়া দেখ, গন্ধবর্ব তোমাদের নিকট ত সেই বারুরই প্রশংসা 
করিয়াছিলেন। তাহা হইলে এখন বুঝিয়া দেখ--বাঁযুই ব্যষ্টি ও সমষ্টির কর্ম্ফল-_ 
বাধুই স্থাবর-জঙ্গমাস্ত্ীক সমস্ত ভূতের অন্তরে আত্মা-স্বরূপ। * ব্যষ্টিরপে তিনিই 
জগতে পরিব্যাপ্ত--সম্টিকূপে তিনিই হুদা হিরগ্যগর্ভ । এই বাঁয়ুকে সমষ্টি ও 
ব্যষ্টিরপে উপলব্ধি করিতে পারিলেই মৃত্যুকে অয় কর! যাঁ--মমৃতত্ব লাভ হয়। 
ভু্যু বথাযথ উত্তর পাইয়-_লঙ্জিত_-পরাঁজিত হইয়া যাঁজ্ঞবন্থ্যের প্রতি 
মে শ্রদ্ধার অবনত হইয়। নিরন্তর হইলেন। 


চতুর্থ ব্রাঙ্মণে__যাঁজ্ঞবন্থেযের ্রঙ্গ-নির্দেশ | 


'ভূজ্যু খষি বিঈ্ত হইলে চত্রখবির পুত্র উষস্ত উঠ ব্রক্ষিঠ যাজ্ঞবন্্যকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন-_হে যাঁজ্ঞবন্কা, যিনি সাক্ষাৎ চৈতন্তাত্মর ব্রদ্ম--সর্বদদেহের 
অত্যস্তরস্থ সর্বাস্তরুরূপী আত্মা, তিনি কে? 

যাজ্ঞবন্ক্ বলিলেন--তিনিই সর্ধান্তর আত্মাবুদ্ধিসাক্ষী বিজ্ঞানাত্মা 


তোমার দেহেন্দিয়েরও সমস্টিভূত যে আত্মার "দ্বার তুমি আম্মবান্--চেতনা- 
সম্পর়, তিনিই তোমারস্আত্মা । 


5 ০৯৭ সপি আপার পাপা কত জপ ৬৫ পাপা পা পা পরত ৮৩ সী পপ ও পা সী পপ পপ পা জা পা তত “জর সপ 


..-* তাহা হইলে আব্যধবিগণ দাড়ীজটা রাখিতেন বলিয়াই হারা অসভ্য বস্তু" 
মধ্য ছিলেন ন17--বৈদিক)ভারতে ক্ষুরের সুচ্্ধারের ব্যবহারও ছিলি আর সভ্য- 
তার লেই প্রাথমিক যুগে তাহা বোধ হয় বিলীত নাগা হইতে আমদানী করাও মন্জব 
হয়নাই । * | 


[ ৬৭ ] ১. 
- উষন্ত বলিলেন--প্রথমে এই সুল দেহপিও-বতাধ্যে ই্জিয়াদির সমগ্টিতৃত 
শরীরী লি অবরূপী প্রাণশক্তি--তৃতীয়টী আমার সন্দেহজনক ্ন্মরূপী 
আত্া-_এই তিনটির মধ্যে কোঁন্টিকে তুমি সর্বান্তরণআত্ম! বলিয়া থুঝাইতেছ-_ 
সুক্পীভীবে নির্দেশ কর।, 

_. বাঁজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, যিনি প্রাঁণবারুর দ্বারা শ্বাস- প্রশ্বাস প্রীণশক্তির সঞ্চার 
করিতেছেন-_তিনিই বিজ্ঞানিময় ভ্লীবাক্সা । যিনি এই কারান 'অচৈতন মাঁনব- 
দেহে অপান ও ব্যানবাযুর সঞ্চারে জীবনীশক্তিসম্পন্ন করিয়া সর্চেতন 
--কর্মশক্তিসম্পন্ধ করিতেছেন, দেই বিজ্ঞানী ত্মাই তোমার সর্বাস্তর 

আত্মা। ৃ ও 
[. উধন্ত বলিলেন-_ যাল্জবন্থ্য, তোঁমার আতুতত্ব উপদেশ ঠিক যেন সংজ্ঞা দারা 
দরবন্তি-প্রাণিনির্দেশ__ভাষাঁর চাভুর্যে কেবল কার্যের দ্বারা পরিচয় দিলে ত হইবে 
নাঁ প্রত্যক্ষবৎ নির্দেশ কর। যাহা সাক্ষাৎ_অপরোক্ষ রহ্ম--সর্বান্তর আত্মাঃ 

কেবল তীহাঁকেই লক্ষণে চিহ্িত করিয়া বিশেষ করিয়া বল। রর, 
 খীজ্ঞবন্কয বলিলেন__ঘাঁহা! বলিয়াছি, তাহাই তোমার অভিপ্রেত সর্বাস্তর 
আত্মা। সাহার সঙ্থন্ধে ইহার অধিক আর কিছু বলা যায় না। তীহাকে ত 
লক্ষণে চিছিত-_গুণে অগ্িত-_বিশেষণে বিশেধিত করিয়া বলা যাঁয় না--তিঘি: 
যে গুণাতীত গুণময়-_ সর্বগুণের আধার হইয়াও নিগুণ। বিনি দৃষ্টির ভরা 
“জ্ঞানের বিকাশ, তাহাকে আবার কি করিয়া দেখিবে_ দেখিবার শ্ররাণ 
পাইবে? যিনি শ্রবণ জ্ঞানের শ্রবণ--মতির মন্তা--মনোঁবৃত্তির সংশয়াদি-গ্রকাশক 
-বিজ্ঞাতির কর্তব্যনির্দীরক-_ বুদ্ধির বোদ্ধা--তাহাকে আবার কিসের দ্বারা 
শুনিবে--জাঁনিবে_ বুকিবে--কোন্‌ জ্ঞানের দ্বারা ধারণা করিবাঁর প্রয়াি পাঁইবে ?. 
ইনিই তোষার প্রশ্নের বার্থ উত্তর--সর্বাস্থর আত্মা। দেই পরমাত্মা ব্যতীত 
জগতের যে কিছু যাহা কিছু সমন্তই আর্ত স্দুঃ £খময়-_ধ্বংসশীল- একমাত্র 
তিনিই 'অনার্ড_-অবিনাদী_-কৃটগ্ - একরপে ঈদ! বিছ্যমান। খীজ্ঞব্য অপরাজেয 
বুঝিয় উষস্ত ক্ষান্ত হইলেন। 


পঞ্চম ব্রাঙ্গণে-সর্ধবাস্তর আত্মা সিদ্ধান্ত । 


অতপর ুবীতক খধির পুর কহোল খষি বলিদেন-_যাজব, যাহা 
আাঙ্ষাৎ পরোক্ষ ব্রঙ্গ- -বাহা:সর্বাণেক্ষা অস্তরতম 'আত্মা--ধাহাকে ৪ অবগত 
হইলে জীব বন্ধন-বিমুক্ত হর-_াহার শ্ববূপ বর্নাকর |. 
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যাঁজ্ঞবহ্্য বলিলেন!-খাহ! কুধা, কৃষ্ণ, শোক, মোহ, জরারহিত-- মৃত্যুর 
অতীত, তাহাই সর্বাস্তর আত্মা ও "সমুদ্র যেমন ক্রমাগত তরঙ্গের পর ভরঙ- 
উচ্্বুসিত-*বিরাম নাই-*বিশ্রীম নাঁই-_মাঁনবমন তেমনি পু্্রকীমনা-_জায়া- 
কামনা এশ্ব্যকাম়না_লোককামনানন সঙ্ঘাঁতে 'সর্ধদাই কামনাময়। সেই 
সর্ববিধ ভোগাঁসক্তির-_বিষক়কামনার আপাতমধুর প্রলোভন খতিক্রম করিতে 
পাঁরিশে ৮-এ্রষণ। সম কামবিনির্পুক্ত হইয়া সন্যাস গ্রহণ করিলে, তবেই সেই 
বৈষাগ্যসম্প্ন পবিত্র হয়ে ব্র্গের স্বক্ণপ জ্ঞান উপলব্ধি হয়। 
্রন্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রন্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, সরলতাময় বালকের গ্তার় নিরভিমান__- 
সারল্যের আধার ; "্পাণ্ডিত্ সাপ্ত করিয়াও-_-আঁত্মতত্ব উপলব্ধি কতিয়াও 
মুনি »মননশীল-_জ্ঞানের অভিমানবিহীন। পরিশেষে পাণ্ডিত্য, গাভীর্য, মৌন- 
ভাব পরিহার করিয়া ব্রহ্গভাবে তম্ময়-_-সমাহিত-_রক্গানন্দে আত্মহারা ৷ বিদ্যার 
প্রভাবময় এষণা - কামের উন্মাদনা সর্বদা আর্ত- ফেবপ পীড়াদায়ক--বিনাশ- 
শীল--ন্বপ্লধরীচিকা মাত্র | মীয়াবিভ্রম মিথ্যা ৮ অসার ;--আত্মাই একমা 
নিত্যমুক্ত-_-অবিনস্বর | 
* অতঃপর কহোঁল নিবৃত্ত হইলেন। 
ষষ্ঠ ্ান্মাণে__গারীযাজ্ঞব্্য-বিচাঁর | 
অতংপর বচররুষিতনয়া, ্ষবাদিনী গার্গী বিচারপ্রার্থিনী হইয়া দণ্ডারমাঁনা 
'হইলেন। যে সকল মহীয়সী মহিলার জ্ঞাম-বিগ্ঘ]-প্রতিভা-সাধনায় ভারত চির 
সমুজ্জল-_-মনশ্থিনী গার্গা বোধ হয় তাহাদের র্্নীয় | 
গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন-_যাজ্ঞবনধ্য, পৃথিবী ত. জলরাশিতে পরিব্যাপ্ত-- 
বল দেখি, জলরাশি কোথায় পরিব্যাপত ? 
যাজ্জবনধয 1-বাুম গুলে। 
গার্সী 1-বা়মগ্ল কোথায় ওতপ্রোত? 
যাজ্ঞবন্কা । _-অস্তরীক্ষে-_-আকাশমগুলে। 
'গাী _স্তরীচলোক কোথাঁয় সর্ধব্যাপ্ত? 
যাজবস্ধ্য 1 ন্র্বলোকে। 
: গ্ীর্গী | গন্ধর্বলৌক কোথায় ওতপ্রোত? 
যাজসবন্্য ।--আদিত্যলোকে । 
" গ্ার্গী।--আদিত্যলোফি কোথা ওউপ্রোত তা 
- সাঁজবন্ধা,।--চম্লোঁকে। ৮ 
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গার্থী।--চন্্রলোক কোথায় ওতপ্রোত ? 
. যাজ্বহ্য ।--নক্ষত্রলোকে । 
গার্গী।--নঙ্গত্রলোক আবার কোথার পরি 7, 


যাজ্বক্কা ।--দেবলোকে । রি 
 শাগী। দেবলোক পাবার কোথায় ব্যাঞ্ত ? 
যাজ্ঞবন্ধ্য ।-_ইন্দ্রলোকে | 


গার্গী।-_ইন্দ্রলোক কোথায় পরিব্যাপ্ত? 

যাঁজ্বন্ধ্য ।_-প্রজাপতিলোকে। 

 শীর্গী।-প্রজাপতিলোক কোথায় ওতপ্পোত ৫ 

যাজ্ঞবন্ধ্য ।--ব্রঙ্গলোকে। 

দ্বীপ্তকণ্ঠে গা্গী বলিলেন, ব্রহ্মলোক কোথায় ওতপ্রোত? 

যাজ্জবন্থ্য বগিলেন-_গাগি, আর জিজাসা করিও নাযাহা প্রশ্নের 
অতীত- উত্তরের অতীত--সেই অনুচিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তোমার শিরঃ- 
পাত হইবে। 

গার্গী বিরত হইলেন । « 

অস্বৈতবাদের গ্রতিষ্ঠাত। ভাস্কার শঙ্কর ৪ বিশ্লেষণ করিয়া রা 

ছেন :--পৃথিবী .ও পাধিব বস্তু অমুহ অন্তরে বাহিরে সর্ধবতোভাঁবে জলরাঁশি- 
পা জলরাশি-_বাধুম গুণে, বাঁরু আকাশে পরিরব্যাঞ্ড। তাহা হইলে, 
পৃথিবী প্র প্রভৃতি ভূতসমূহেরই *ংহত-_সম্মিলিতাবস্থাঁ ধঅস্তরীক্ষলো ক-_ গন্ধ 
লোক, শুর্্যলোক, চন্দ্রলোক, নক্ষত্রলোক, দেবলোক, ইন্ত্রপোক, প্রজাপতি- 
লোক। প্রঞ্জাপতিলে!ক অর্থ__“বিরাট শরীর উৎপাদক , ভৃতসমূ”_তাহাই 
ব্রহ্ধলোকরূপে প্রকটিত ) ব্রহ্লোক অর্থে ব্রন্নাগুজনক ভূতসমূহ । সেই পঞ্চ: 
ভূতই সংহত-_স্মিলিত হইয়া প্রাণিগণের উপভোগধোগ্য বিশেষ বিশেষ স্থান 
--লোকরূপে পরিণত । গার্গীর প্রশ্ন শাস্ত্রনীতি অতিক্রম করিয়াছে । ব্রহ্ছ 
যে এঅনতিপ্রশ্ন ০ প্রশ্নের অতীত-ুজ্ঞানের 'অভীত--তাহাকে আবার কোন্‌ গ্রশ্জের 
সীমার মধ্যে আনয়ন করিবে? 
5. অণ্তম ব্রাহ্মণে- অন্তর্ধ্যামী | 

গার উপধেশন কন্ধিলে অরুণনন্দন উদ্দালক আখ্যারিকার গ্রস্ তুলির! 
রশ করিলেন- যা্তবধ্য, আমরা বন যক্জবিষ্ঠা ধধ্যয়ন করিবার জন্ত কপি? 
সংদীয় পতঞ্ষদ-গৃছে ছিলাম--সেই সময় পতগ্জল-পত্থী গন্ধরারিট! ছিলেন। 
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এক দিন সেই ্্ আহাদের প্রশ্নের উত্তরে--তিনি অথর্বন্‌ খষির পুক্র 
কবন্ধ বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়া, পতগজল ও সমবেত বাজ্িকুগণকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিযেন--আপনারা' ত গ্রত্যহই নানা হজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্ত 
আপনারা কি সেইস্ছুত্াত্মাকে জানেন__বাহার সহিত ইহলোঁক, পরলোক-_ 
তৃণলতা হইতে ্রহ্গা পর্য্যস্ত অচ্ছেপ্ বন্ধনে গ্রথিত-_অবিচ্ছিন সম্বন্ধে সন্গিবদ্ধ ? 
উদ্তুরে আচার পতঞজল বলিয়াছিলেন, নাঁ-জাঁনি না । গন্ধ আবার বাঁজ্িক- 
গণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন--আপনারা কি তেই অস্তর্ধ্যামীকে জানেন--যিনি 
সকলের অন্তরে অবস্থান ক্রিয়া ইহলোক--পরলোঁক, সমস্ত ভূতকে নিয়ন্ত্রিত 
করিতেছেন? পতগ্চল বলিলেন, না, ভগবন্ঃ আমরা সেই অন্তর্ধ্যামীকে জানি 
না। তখন সেই গন্ধবর্ব বলিয়াছিলেন--বিনি সেই স্ক্লাত্া_অত্তর্ধ্যামীকে 
জানেন, তিনিই বরহ্ধবিদ্‌--লোঁকবিদ্‌__দেববিদ্‌-_বেদবিদ্‌--ভূতবিদ্‌-আঁত্সবিদ্-_ 
সর্ববতত্বজ্ঞ । গন্ধরব্ব যাহা, বলিয়াছিলেন, তাহা! অতি সত্য কথা বলিয়া, আমি 
বিশ্বীস করি-_বোঁর হয়, এই সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডপীও গন্ধর্কের , কথা সত্য বলিয়াই 
বিশ্বাস করেন। আর যাঁজ্ঞবন্ধয, তুমি সেই শৃক্লাত্মরূপী অন্তর্ধ্যামীকে না জানিগ়াই 
শেষ ব্র্মবিদের প্রাপ্য এই গো-সহজ্র লইয়| যদি চম্পট দীও, তাহা হইলে তোমার 
মস্তক এখনি খসিয়া পড়িবে। 

মহধি যীজ্ঞবন্কা* বলিলেন--নাঁ না উদ্দালক, আমি মেই সবস্া্থা_ 
এঅন্তধ্যানীকে জানি-_বিশেষ করিয়াই জানি। । 

উদ্দালক বলিলেন__লোঁকে যেমন নুখে সবই জানি জাঁনি বলিয়হি 
“নব-জাস্তা' হয় তুমিও মেইরূপ কেবল জানি জানি না করিয়া, স্পষ্ট করিয়া! সেই 
অন্তধ্যামীকে নির্দেশ কর। আর বাক্যব্যয়ের কোন প্ররোজন,নাই । 

মাজ্তবন্য বলিলেন-হে গৌতম, সগ্স বায়ু তোমার জিজ্ঞাসিত সেই সুত্র । 
বাঁধুরূপ সুত্র দ্বারা টহলোক, পরলোক, ত্রহ্ধাদি তৃণ পধ্যন্ত সমস্ত ভূত গ্রথিত। 
মৃত্যুর পর হম্তপদাদি যে শিথিল হয়, বাঁযুই ত সেই অঙ্গসমূহ বিধৃত করিয়াছিল 
বাপ হুত,ঘারা্ত ত'হ গ্রথিত--সখাঁলিত ছিল-প্রাপবায়ুর বিয়োগেই 
ত* অঙ্গ অবশ--নিশ্টেষ্ট 

. উদ্দালক বলিলেন-_আচ্ছা, হুত্রাক্মা না হয় বায়ু--এখন অন্ধ্যাসীর স্বরূপ 
প্রকাশ কর | রর » 

ব্রহ্মধি যাঁজ্ঞবক্য তখন ্যাননডিদিউনেহে, জ্ঞানজ্যোতিঃ্ন্প তাহার 

অস্তরনিহিত অঙ্থ্ভৃতিনিচয় যেন বাক্যরূপে বিকাশ করিনা বলিতে লাগিলেন £-_. 
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দিলি ৃথিবীতে থাকিরাও পৃথিবীর অস্তর-_পৃ্চিবী বাহায় শরীর-_-পৃথিবীকে 
দিনি' পরিচালিত. করিতেছেন-কিস্ত পৃথিবী বাঁকে জানে না ভিনিই তোমার 
প্রশ্নের উত্তর--অবিনানী আম্মা! অন্তরধ্যানী |. 
ধিপ্ি জলে আছেন-_কিন্ত জশ হইতে পৃথক্‌-জল বাঁচার শরীর--বিলি 
জং$ল.থাঁকিয়! জলকে নিরস্িত করিতেছেঘ, কিন্তু জল ধাহাকে জানে না-- 
জিলিই'তোমার. অম্বত.আত্ম। অজ্জর্যামী । 
খিনি অগ্নিতে থাকির। অগ্নির অন্তর--অগ্নি বাঁহীকে জানে না অগ্নি বাহার 
শন্নীর--অগ্নির অন্তরে থাকিয়া ধিনি অগ্নিকে পরিচালিত করিতেছেন, তিনিই 
মার অবিনশ্বর আত্মা! অন্ধর্যামী। , 
ধিনি অন্তরীক্ষে আছেন--অন্তরীক্ষ ধাহাকে জানে নাঁ-অস্তরীক্ষ বাহার 
শরীর--ধিনি অন্তরীক্ষে থাকি'রা অন্তরীক্ষকে নিয়ন্ত্রিত রত্ধেন, তিনিই ভোমার 
সৃত্যুহীন আত্ম অস্তম্যামী। 
যিনি বাযুতে থাঁকিয়! বায়ুর অন্তর_-বাঁযু ধাহাঁকে জানে না-বাধু যাহার 
শবীর-_যিনি বাঁযুর অত্যন্তরে থাকিয়া বাঁয়কে সঞ্চালিত কয়েন, তিনিই টির 
অমক-আত্ম! অন্তধ্যামী। 
যিনি হ্যলোকে অবস্থিত--ছ্যলোক ধাহাকে জানে না_ছ্যপোক ধাহার 
শরীর-_যিনি ছ্যালোককে স্বকার্য্ে নিপোজিত করেন, তিনিই তোমার অমৃত- 
'আত্ম! অন্তর্ধামী | 
 বিনি আদিত্যমগুলে থাকিয়াও আমিত্যের অন্তর+-আ1দিত্য ধাহাকে জানে 
না-আদিত্য ধাহাঁর শরীর-_ঘিনি আদিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করেন_ -ভিনিই তোমার 
অবিনাশী আত্ম! অন্তর্ধনমী । " 

[ বিনি দিক্সনমূহে অবস্থিত--দিক্সমূহের' অভ্যন্তর র_ দিকসমূহ ধীহাঁকে 
জানে না_দিক্সমূহ বাহার শরীর-_ধিনি দিকৃসমূহকে নিমস্্িত ককেন--তিনিই 
তোমার অমৃত আত্মা অন্তধ্যামী । * 

. *বিনি চন্তরে -তারকায় থাক্িয়াও চন্জ-তারকাঁর অন্তর- চন্্র-তাঁরকা নাহার 
শরীর-_ কিন্তু চ্র-তারক! ধাঁহাকে জানে না--বিনি তাহুদেক'পরজিচাগিত, করেন, 
ভিনিই তে তোমার মরণ-রহিত আত্মা অস্তধ্যামী। 

 ধিনি অস্বস্ষারে খাঁকিগ্নাও অন্ধকারের অস্তর-__অদ্ধকাঁর খাহার শরীর, কিন্তু 
অন্ধকার তীহাকে আনে নাযিনি সমন্ধকারকে শ্বকারধ্য নিয়োজিত. কেন_ 
তিনিই তোমার মরণবিহীন আত্মা অন্তধ্যামী।, | 
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মিনি তেজে অবস্থিত--তেদ্নের অন্তর, তেঙ্গ যাঁহাঁর শরীর--তেকজ বাহীকে 
জানে না-বিনি তেজকে নিয়স্ত্রিত-ঃউদ্দীপিত করেন, তিনিই তোমার অমর" 
আত্মা অন্তরধ্যপী। * | 
যিনি সমন্ত ভূকেকসাছেন--দমন্ত ভূগ্তের অন্তর--সমন্ত ভূত ষাঁহার শরীর-_ 
কিন্ত সমস্ত ভূতই তাহাকে জানে না, যিনি সমস্ত ভূতের ভ্যন্তরে নিরস্তর 
জ্থাঁকিয়। পরিচালিত- ফু করিতেছেন, তিনিই তোমার অবিনানী আত্মা 
অন্তীমী । ৃ 
যিনি প্রাণে আছেন অথচ প্রাণের অন্তর-প্রাণ ধাহাকে জানে না-_প্রাণই 
বাহার শরীর-_যিনি প্রাণের অত্যস্তরে থাকিয়া প্রাণকে পরিচালিত করিতেছেন__ 
তিনিই তোমার অক্পর অমর আত্মা অন্তর্যামী। 
যিনি বাক্যে আছেন-_-অথচ বাক্যের অন্তর; বাক্যই ধাহার শরীর-_কিন্ত 
বাক্য ধাহাকে: জানে না-ধিনি বাক্যের অভ্যান্তরে থাঁকিয়া বাক্যকে. সংঘমন 
করিতেছেন--দতিনিই তোমার অমৃত আত্মা অন্তধ্যামী। 
যিনি চক্ষ্তে আছেন-_-কিন্ত চক্ষুর অন্ত, চক্ষু যাঁছাকে জানে না_+অথচ 
চক্ষু রাহার শরীর--যিনি চক্ষুকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার অমুত 
"আতা! অন্তর্য্যামী | 
ধিনি মনে--আছেন কিন্ত মনের অন্তর, মন ধাহাঁকে জানে না মন বাহার 
শ্রীর-_খিনি মনের 'ত্যন্তরে থাকিয়া ফনকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তৌমার 
অর্বিনাশী আত্ম! অন্তধ্যাম। ৮ 
যিনি বুদ্ধিতে অবস্থিত--কিন্তু বুদ্ধির অন্তর-_-বুদ্ধি ধাঁহাকে জানে না - 
বুদ্ধি বাহার শবরীর-খবিনি বুদ্ধিকে অন্তর থাঁকিয়া প্রেরণা কৃরেন--তিনিই তোমার 
অমৃত আস্মা অন্তধ্যামী। | * 
ধিনি রেতে-নপ্রজনন-শক্তিতে আছেন-_কিন্ত রেতের অন্তর--রেতঃ ধাহার 
শরীর-_কিন্ত রেতঃ ধাহাঁকে জানে না--ধিনি বেতের অভ্যন্তরে থাকিয়া রেতকে 
সংযমন করেন--তিনিই তোমার অবিনাশী আত্মা অন্তধ্যামী। রর 
ধিনি নিজে +দর্খুনীর নন--কিন্তু সকলের ষ্টা-_অবণীয় নছেন__-অথচ সকলের 
শ্রোতা--নিঞ্জে মননের অভীত-_কিন্তু সকলের মননকর্তা__ষিনি বুদ্ধির অগম্য অথচ 
নিজে বিজ্ঞাতাঁ-ধাহার অতিরিক্ত মপ্ত। নাই, বিজ্ঞাত নাই-_তিনিই তোমার 
অবিনাশী আত্মা অন্তরধ্যামী | ভিনি ব্যতীত অগৎ আর্ত স বিনাশ ূ 
উদ্দালক নিস্তব্ধ হইবেন। 
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শুনিতে পাই, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ্ই 'উপভীব্য-_তিনি কি এই 
সকল শ্রুতির নির্দেশেই গাহিয়াছেন £₹--" $ 
"অন্তরে জাগিছ অন্তরযাী 
তবু, সদা দূরে ভ্রহিতেছি আমি ।” 


খং চর ৬৬ ৮৬ 
"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, 
রয়েছ নয়নে নয়নে (নয়নের নয়ন রর) 
হ্বদয় তোমারে পার না জানিতে, 
হৃদয়ে রয়েছে গোপনে (হদযীবিহ্বারী এহ 


বাসনার বশে মন অবিরত 
ধায় দশ দিকে পাগলের মত, 
স্থির জাখি তুমি মরমে সতত 
জাগিছ শয়নে স্বপনে |” 


সা ০ + ঈ 
“আছ অনল অনিলে চির নভনীঙে, 
ভূধর সলিলে গহনে। 


আছ বিটপি-লতায় জলদের গাঁয়, 
শঙ্জ-তারকার তপনে।” 


ও ড * ঁ ঈ 


“গ্ত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি 
ঞরবজ্যোতি তুমি 'অন্ধকাঁরে, 

তুমি সদা যাঁর হৃদয়ে বিরাজো, 
ছুখজালা সেই পাঁশরে।” 


ক ৬ ক ক 
“আমানন্দ-লোকে মঙ্গলালোকে 
« বিরাজ সতা সুন্দন্প । 


মহিযা তব উদ্ভাসিত মহাগগন-মাঝে 1 
বিশ্বজগত মণি-তৃষণ বেষ্টিত চরণে । 
শ্রহুতারকা চন্দ্র তপন 
ব্যাকুল' জ্ুতবেগে 
করিছে পান করিছে প্লান অক্ষয় কিরণে 1” 
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থু অফ আনে নিরপাধিক অক্ষর ব্রন্গের স্বরূপ । 


র্বাদিনঃ গার্গাঃ যাঁজ্ঞবন্কোর অভিসম্পাত শিরঃপাতের ভয়ে প্রশ্ন করিতে 
বিরত ছিলেন_-তিনি সমবেত ব্রাহ্মণগণের নিকট পুনরায় প্রশ্ন করিবার 
জন্গুমতি প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্গণমণ্ডলীর অগ্রণীগণ একে একে পরাজিত হইয়া 
খনিবৃত হইয়াছিলেন-যদি, মহীয়সী গার্গী যাজ্ঞবন্্যকে পরাভূত করিতে 
পারে, এই আশার উল্লাসে উৎসাহিত হইয়া'তাহারা গা্গীকে প্রশ্ন করিবার 
জন্য সাম্ুনয়ে অনুরোধ করিলেন । 

সমবেত ব্রাঙ্গণমণ্ডল্মর অনুঈতি-লাভে উত্সাহদীপ্তা হইয়৷ তেজস্থিনী গার্গী 
বলিলেন-_কাশী বা বিদেহপ্রদেশের সুখিখ্যাত বীরেন্দ্রণণ ধনুকে গুণ সংযুক্ত 
করিয়া, বেমন দুইটি অব্যর্থবাণে শত্রসংহারে উদ্যত হয়, যাঁজ্বন্ধ্য, আমিও তেমনি 
ছুইটি মা প্রশ্নে তোমার ব্র্ন্জানের গর্ব ুর্ণ করিতে মমুগ্তত হইয়াছি। 

বাজবক্্য *বলিলেন--বেশ, গারিগ- তুমি প্রশ্ন কর। 

গার্গী বলিলেন-৪পপ্ডিতগণ যে সু্রকে ছ্যলোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী এবং ভূত" 
ভবিয্বুৎ্-বর্তমান-শ্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই সুত্র আবার কোথায় ওত- 
*প্রোতভাবে পরিব্যাণ্ড? 

যাঁজবন্ধ্য বলিলেন--সেই বাযুরূপী সুত্র আকাশে পরিব্যাপ্ত। পৃথিবী 
যেমন জলের মধ্যে ঝাঁকৃত অর্ধে অভির্যক্ত--এই জগতরূপ স্বত্রও তেমনি 
আবীশে অব্যাকৃত _. অনভিব্যক্ত ; সুক্ম আকাশেই ইহার উৎপত্ত স্থিতি, লয়। 

গার্গী বুলিলেন,--যাজ্তবন্ধা, তুমি আমার নমস্কার গ্রহণ কর)-দ্বিতীয় 
প্রশ্নের উত্তরের জন্য গ্রস্তত হও--মননকে সুদৃঢ় কর। মহাশয়, সেই আকাশ 
আবার কোথায় পরিব্যাণ্ত ?. ২ 

যাঁজবক্য বলিলেন--বিছুধী গার্ণি, তুমি আবার সেই* বন্ধের সীম 
নির্দেশেরই ত প্রন করিতেছ--ঃআমি সেই নিগুণ ব্রদ্মের কথাই বলিতেছি-_- 
শ্রধণ কর। 

্ধবিদগণ সেই, একে অক্ষর বলিয়! নির্দেশ করেন। সেই অক্ষর, ্ 
চুল নহেন-হুল্ম নহেন--হুস্ব নহেন-_দীর্ঘ নহেন--পরক্তবর্ণ নহেন--ন্নেহ নহ্ন-- 
ছায়। নহেন--ফায়। নছেন--তমঃ নহেন--বাযু নহেন--আকাশ' ন্হেন_-আমক্ত 
গহেন-সরস নহ্নস্ষগন্ধ চক্ষু শোত্র বাক হন 'তেয নহেন- প্রাণ মুখ মাত্রা 
পরিমাণ নহেন-কাতর নহেন-£বাহির নহেন--তোক্কা নহেন--(ভোজনীয় নহেন। 


[ ৬৮ 1 


তাহার শব স্পর্শ রূপ ক্ষয় নাই- তাহার পুর্কে বা পুর অস্তরে ঝা রাহিরে কোন 
কিছুই নাই। 
এই শ্রুতির অনুগ্রেরণাবশেই কি. অই্বৈতবাধী শিবারতাঁর,. শঙ্কর বিশ্বের 
সেই অনাহত-বঙ্কার-ন্বরূপ তীহাঁর নির্ধাঁণ-ষটুকে লিখিয়াছেন ১-- 
 ধমনোবুদ্ধাহক্কারচিতাঁদি নাহং £ 
ন শ্রোত্রং ন জিহবা ন চ অ্রাণন্েম্। 
ন চ ব্যোঁস ভূমিন তেজ ন বায়ু 
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহস্কম্‌ ॥ 
অহুং প্রাণসংজ্ঞো ন চ পঞ্চবাযু « 
ন ঝা সপ্তধাতুন' বা পঞ্চকো যাহ । 
ন ব]ুঁক পাণি-পাঁদো ন চোপস্থপাধু- 
শ্চিদ্দানিন্দরূপঃ শিবোইহং শিবোহহম্‌ ॥ 
ন পুণ্য, ন পাঁপং ন সৌখ্যং ন ছুংখং? 
ন মন্ত্র ন ভীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ | 
অহং ভেষজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা, 
চিদানন্দরপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌ ॥ 
ন মে দ্বেষপ়াগৌ ন মে লৌভমোহো, 
মদে! নৈব মেঞ্নৈৰ মাৎসধ্যভাবঃ ।* 
 ন ধরো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ" 
শ্চ্দানন্দরূপঃ শিবোহ্হং শিবোহুহম্‌ ॥ 
ন মৃত্যুন শঙ্কা ন মে জাঁতিভেদাঃ, , 
পিতা নৈব মে নৈব মাত! ন জন্ম। 
ন বন্ধন মিত্রং গুরুনৈব শিস্ত- 
 শ্চিদানন্দরূপঃ-শিরোক্হং শিরোহুহমৃধ . 
রঃ হং নিিকয়ো নিরাকাররূপোো' 
বুব্যাপী সর্ব সর্রেন্দিয়াণাম্‌।৫ , 
ন রা বন্ধনং নৈৰ মুক্তিন ভীতি 
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঁহ্হং শিবোহ্ছুম্‌॥৮  * 


হে গাগি! এই অক্ষর ্রন্মেরই প্রদীপ্ত শাসনে হুধ্য-চন্্ নিকমিত, বা 
প্রশাসনে রশ মর্ত্য সির নিয়ত । । তীঁারই শাসনে নিমেষ) মুহূর্ত, ধিধাবান 
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মাস অর্ধমাঁস, খত, এ্খসর, নিয়মিত । তীহারই করণায় হিম্াদ্রি গ্রত্তি শুত- 
পর্বত হতে নদীমমূহ বাহিত. সেই করুণা-প্রবাঁছের কোন ব্যতিক্রম 
নাই। (ই অক্ষর বর্ষের অন্ুপ্রেরণাতেই মন্ধুম্থগণ দাল-যক্জ-প্রাদ্বকর্থে 
নিরোজিত--আস্থাবান্‌ | তীহারই করুণাল[ভের "আশায় দান, যজঃ হোমের 
অন্ঠান। হে গাঁগি! সেই অক্ষর ব্রহ্ধকে ন| জানি কেবল হোম-ঘক্ষতপন্ত। 
করিলে কি, বাত হইবে? সে সকল কর্ানুষ্ঠানের ফল তৃ পরিমিত 
ধাংসশীল | যিনি ব্রহ্ষকে না জানিয়। ইহলেক হুইতে প্রয়াণ বেন? . তিশি 
নিতান্তই হর্ভাগ্য । অক্ষর ব্র্গকে অবগত হওয়ার নামই তঃ বরঙ্ধনি্ঠা ব্র্মজান। 
সেই অক্ষর ব্রহ্ম সন্কুলের দ্র্--কিন্ত সকলেরই অনুষ্ট ; নিজে মকজের শোতা-_ 
কিন্তু সকলেরই অশ্রুত ; নিজে 'মকলের মন্তা_ মতিম্বর্প--কিন্ত অন্তের 
মনোবুভির অগোঁচর ; নিজে বিজ্ঞাতা -জ্ঞান-স্বরূপ-- কিন্তু অপরের বুদ্ধিরত্তির 
অগোচর-_-অবিজ্ঞাত। এই অক্ষর ব্রহ্ম ব্যতীত জ্থত্বের অন্ত কোন ডর্টাঃ শ্রোতা, 
স্তা, বিজ্ঞুতা নাই । গাঁগি, এই অক্ষর ব্রঙ্গই আকাশে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্থ। 

অক্ষর অর্থে*ধাহার ক্ষরণ নাই--ধিনি অজর-_-অমর-কস্থাণু _নিবিরিকীর-- 
নিমিভ্তাতীত। 

তখন গার্গী সমবেত ব্রঙ্ষনগণকে বলিলেন, রহ্গজানসম্পন্, ব্রদ্ধি্ঠ মহষি 
যাঁজ্বন্ধ্যকে পরাজয় করা অসম্ভব । আপনার! ইহাকে প্রণাম করিয়া অব্যাহতি 
লাভ করুন । 

: [ শিবাবত্তার আচার্য্য শঙ্কর মহধি যাঁজবক্েন্ত এই দিনা নর রী। 
নে ফল পরিমিত-_ অস্থারী--ধ্বংসমীলমাত্র উপলব্ধি করিম়্াই জন” 
কাণ্ডের ্রচদবিদ্যা- বিস্তারের জন্ট--সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া, পিতাঞনী- 
গণকে তরকুদ্ে পরাজিত করিয়া--অধৈতবাদের পুনঃ: গ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
তদানীত্তন ভারতের কর্মকাণ্ডের অন্যতম ঞেঠ উপাঁসক ব্বওনমিশুক্ষে তিনি 
মহত যাজ্ঞবন্ধ্েরে এই অতিপ্রুমাণ্য যুক্তিবলেই পরাতব করিয়া, ত্রশ্জঞান- 
প্রভাবে মুক্তির অধিকারী করিবার জন্ শিল্প প্রদান করিয়াছিলেন । ] 


গবম ্রাহ্মণে_ দদেবতাসমূহের 
প্রীপত্রন্ষের জুপ্রতিষ্ঠা ৷ 


গার উপবেশন করিলে পাক্ডিত্যাতিানী * শাকল্য খি প্রন করিলেন 
যাঁজব/, দেবতার সংগা! কত? : * 
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যাঁজবন্ধা নিবিদের - বৈশ্বদেৰ যজ্ঞ-মন্ত্রের সা । ৮সং খ্যা জ্ঞাপন করিয়া 
বলিলেন_নিবিদোক্ দেবতার সংখ্যা তিন হাজার তিন হইতে তিন সত তিন 
শাকল্য বর্সিঃলন_-ওম্_সত্য । দেবতার ন্যুন সংখ্যা কত পর্যন্ত ? 
যাজ্ঞবক্য বলিলেন-__বথাক্রমে তেত্রিশ,*ছর, তিন, দুই, দেড়, এক । 
_ শাঁকল্য বলিলেন-_ওন্‌-_সত্য । আচ্ছা, এই তিন হাঁজার তিন ও তিন শত 
তিন দেবতার নাম ও স্বরূপ কি? 1. 
_: ধাজ্ঞবস্ক্য বলিলেন--দেবতা প্ররুতপক্ষে তেত্রিশটি--বিস্তারিত 'দেবগণ 
তাহাদেরই মহিমা--বিভূতিস্বরূপ | 
শাকল্য বলিলেন--ভাল, তোমার তেত্রিশটি দেবতাঁই ঘা কে কে? 
বাজবন্ধ্য বলিলেন-_অষ্টবস্গ-_-একাদর্শ র্র-দ্বাদশ আদিত্য এই একত্রিশ 
--আঁর ইন্দ্র ও প্রজাপতি । , 
শাকল্য বলিলেন-ভাল, ভাল । ইহারাই কে কে? ইহ্াদেরই বা 
খ্বরূপ কি? 
যাজ্বন্ক্য বলিলেন-_'অগ্রি, পৃথিবী, বাঁগু, অস্তরীক্ষ, আঁদিতা, হ্যলোক, 
চন্দ্র নক্ষত্র এই অই্টবন্ । ইহারা" প্রাণিগণের কর্মফলের আশর 7) দেছেত্িয়- 
রূপে পরিণত হইয়া সমস্ত জগৎকে বাঁস করাইতেছেন--নিজেরাঁও 'বাস করিতে- 
ছেন, এই জন্ত ইহাদের নাম বস্থু। 
, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয়, পঞ্চ কর্শেন্দ্িয় আম আত্মা মন এই একাদশ প্রাণই রুদ্র | 
সৃত্যুর পর এই প্রাণসমূহ দেহ-অম্পফিত আত্মীয়-স্বজনগণকে কাদায়, এই জনই - 
ইহার! রুদ্র নামে অভিহিত । সম্গৎসরের বারমাঁস প্রাণিগণের আবু “আদান. 
হরণ করে বলিয়া ঘাদশ আদিত্য নামে স্ুপ্রসিদ্ধ। বজ্র অর্থে, বলবীর্য্য, হুইতেছে 
ইন্্, আর হস্ত অর্থে বজ্জসাধন পণ্ড প্রজাপতি ।, 
অগ্নি, পৃথিবী ৰাধুঃ অন্তরকে আদিত্য, ছালোক হটুতেছেন ছয়টি 
দেবতা । 
ভূঃ ভূবঃ স্বঃ তিন লোকই তিল দেবতা । 
 অ্প ও প্রাণ ছুইটি দেবতা | . 
প্রবাহিত বারু দেড়খানি দেবত]। | 
এন একমা্র দেবতা- "তিনিই বঙ্গন্বরূপ | 
শাকল্য বলিলেন_- বক্তব্য, পৃথিবী ধাহার আয়তন, সগ্রি ধাহার ক্ষত মন 
স্লাহার জ্যোতিঃ- সমস্ত দেবতার আশরয়ন্বরপ সেই প্রাগগুরুষকে ধিনি.আনেন, 
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তনিই প্রকৃত জানী। দিখিতেছি, তুমি তাহ।কে জান না, তোমার 
জঞানাভিমান্স বৃথা! 
যাজ্বধ্য বলিলেন,»-আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে জানি। " ফিনি মনোরপ 
জ্যোতিঃসম্পন্ন--পৃথিবীময় দেহধারী-_অগ্নিকপ নয়নযুক্ত-_তিনিই শারীর- 
মাতৃরক্তে পিতৃবীধ্যে ধাহায় উদ্ভব_ইনিই তিনি-_তিনি অম্বত- অর্থে তুক্ক- 
অস্পের পরিণামসম্ভৃত রম । রি 
শাঁকল্য বলিলেন,-কাঁম-- শুক্র যাহার শরীর, রূপ বাহার আয়তন, হৃদয় 
ধাঁছার চক্ষু, মন যাহার জ্যোতি:, সমস্ত দেহ-সংঘাতের যিনি একমান্জ পরম 
আশ্রয়, চক্ষুশ্রবণার্দি ইন্দ্রিয়ের বিনি সমট্টিতৃত, জলাদিতে যিনি অধিঠিভ্ 3. 
যাজ্জবন্কা, ভূমি সেই ছায়ামন্ন পুরুষকে জানিতে পার নাই ; তোমার পাতিত্যা- 
ভিমান বুপা। ঃ 
যাঁজ্ঞবন্থ্য বলিলেন,-আঁমি সেই সর্বাজ্মপরায়ণ পুরুষকে জানি । তিনিই 
কামময়_-তিনিই "আদিত্য পুরুষ। তিনিই শব্বশ্তি-গ্রকটিত অধ্যাত্মপুরুষ । 
তিনিই দেহমধ্যে ছায়ামনন মৃত্াপুরুষ। হদয়-দর্পণে তাহারই ছায়ারূপ বিকশিত 
হু়। তিনিই জলাধিঠিত_-তিনিই আত্মার পরমাশয়ন্বরপ। তিনিই পুক্ররপী 
পুরুষ জনকরপী প্রঙ্গাপতি । 
শাকল্য নির্ববাক্‌ হইলেন । যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন,-_শাকলা, তুমি জ্ঞানী বলিয়া 
১অহঙ্কার কর, তোঁমাঁকে বে সমবেত ব্রাঙ্মীগণ বিজ্রপ-অগ্নিতে দগ্ধ করিতেছেন - 
*. শাকল্য বলিলেন,*_ভুমি ত” ব্রাঙ্মণগণের নন্দা করিয়া আত্মঙ্গাথা বোধ 
করিতেছ ?--ভুমিই বা কিরূপ ব্রঙ্গতত্ব অবগত হইয়াছ, বল দেখি। ধাঁঞ্বন্ধ্য, 
ভুমি দিকৃনিচর়ের জেবতাগণের ও ভীহাদের আশ্রয়সমূহ ঝাঁনা কর। 
 যাজব্্ বলিলেন,--হৃদয়' দ্িক্রূপে হিউ অধিদেবতা 
আদিত্য ।  « 
শাঁকল্ায ।--জী্দিত্য কোথায়' অবস্থিত ? 
আাঁজবন্ধা ।- চক্ষতে»-চক্ষু রপসমূহে প্রতিিত $ চক্ষুদ্বরাই রূপ দর্শনীয় ূ 
শাকল্য।+-কপর্সমূহ কোথাক্ক প্রতিষ্ঠিত? 
 যাজবন্ধয ।--হদয়ে » মন ও বুদ্ধিতে--হদয়ই রূপবিজ্ঞান উপলদ্ধি করে। 
: শাঁকল্য (তোমার দক্ষিণ দিকের দেবতা কে? তিনি কোথায় অবস্থিত ? 
যাঁজবনধ্য ।--যম্,-তিনি যক্ঞে--শীস্রিহিত কিকবাকর্ে ্াতিটিত 1 
. শাকল্য (যজ্ঞ আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত? 


ঢু ২ ] 
সবাজবনধয ।--দরন্দিণার--দর্সিপার দ্বারাই ত যধ্রফল ক্রয় কারতে হয় । -. 
শাঁকল্য।-_দক্ষিপা কোথাক় প্রতিষ্ঠিত 7 ॥ 
যার্জবধধ্য | শ্রন্ধাতে- অস্ধা হদয়েরই বৃত্তি । 
শাকল্য।--তোগার পশ্চিম দিকের অঁধিষঠাী দেবত। খেব1-তিনি কোথায় 
প্রতিঠিত ? |] 
যাজ্বন্ধ্য ।--বরুণ--তিনি জ্খল ভিত হেলে জলের শেষ 
পঁিণতি |. 
শাঁকল্য ।-_সেই রেতঃ--শুক্র কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? 
বাজবন্ধ্য 1--হাদয়ে” রেতংপাত কামগ্রবৃততির সম্ভোগকা মলা । কাঁমপ্রবৃতি 
হদয়েরই ধর্ম । পিতার হৃদয় হইতে নি:স্ত হয় বলিয়াই পুত্র পিতার অনুপ 
--রূপ ও মনোবুতিসম্পন্ন হয়-এহদয়ই রেতের আশ্রয় । 
শাকল্য ।---যাজ্জবন্ধ্যঃ ভোদার উত্তর দিকের অধিদেবতা কে? তিনি 
কোথা অবস্থিত ? রি 
বাঁজবন্ধ্য ।--সোম অর্থে চন্দ্র ও সোমলতা । সোম দীক্ষাঁতে প্রতিঠিত । 
দীক্ষ। অর্থে যজ্ঞের পূর্্বকর্তব্য সন্থন্ধে নিয়ম-গ্রহণ। 
শাঁকল্য ৷ দীক্ষা কোথায় প্রতিঠিত ? 
যাজরহ্য ।--দীক্ষ! সত্যে অবস্থিত ₹ সভ্য হৃদনে মুপ্রতিঠিত-_ হৃদয়েই 
“লোক সত্য উপলব্ধি করে। 
শাঁকল্য ।-_তোমাঁর উদধর্দিকের দেবতা কে 1-_কোাঁয় তাহার অধ্িষঠাপ? ' 
যাজ্জবন্ধ্য ।-_-অগ্ি-_অগ্রি বাগিক্ড্িয়ে অবস্থিত--বাগিক্জিয় হদয়ে অংশ্রিত । 
বন্দিষ্ঠ যাঁজ্রগ্ধ্য জ্ঞানপ্রভাবে জাগক্ঠিক নান-ূপ-কল্মকে "আখম্বরূপে 
উপরি করি বর্ণনা করিতেছেন £-__নাঁমনপ-্ষর্্ম সমন্তই হুদক্াকআবক.। শাঁকলোর 
প্রশ্নের উত্তরে সেই সর্বাত্মন্বরূপ হদয় আবার কোথায় অবস্থিত বুঝাইদার জগ্য 
মহুধি যাঁজ্ঞবন্ধ্য বলিতেছেন-_শাকলা, তুগিকি মনে কর, রই হুদয়রপী: আত্মা 
শরীক ব্যভীত অন্তত অবস্থিত ? আত্মা শরীরের বাহিরে: অগ্ত্র অবস্থান করিলে 
যে শৃ্গাল-কুকুরে দেহকে ভক্ষণ করিত-_পক্ষিগণ চক্ষু, ছির-ভি্ করিত-_তাহা 
খন কফিতিছে না, তখন আত্ম! যে ০০৪ বিমান আছেন, সে রা সন্দেহের 
আকাশ: লাইধ এ 
.. শাকগ্য বলিলেন-_যাজ্জবনয,“ হতামার পতাফার জি ০ ও আনা কোধার, 
অবস্থান করিতেছে? এ | 
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বাজবন্ধ্য ।-প্রাণে | * 

শাকপ্য?-_ প্রাণ কোথায় অর্বস্থিত ? 

যাজ্জবন্থ্য'।-_-অপাঁন বাুতে__-অপান ব্যান বাধুতে---ব্যান উদান বাঁুতে-- 
উদ্দান সমান বাযুত অবস্থিত । সেই প্রাণাদি সমস্তঃজগত ধাহাঁতে ওতপ্রোত 
রহিয়াছে--সেই আত্মার কথা-_মধুকাণ গু হাহা ধনেতি নেতি__“ভিনি ইহা 
'নহ্ে_ণতিনি ইহা মেন” বলিয়া, ধীহাঁর স্বরূপ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইয়াছে, 
তাহাকে ত” বিশেষণে বিশেষিত করিয়া, লক্ষণে চিদ্ছিত করিয়া, গুণে অস্থিত 
করিয়ু, তাহার ব্বরূপের পন্লিচর দেওয়া সম্ভব নহে। তিনি যে সমুদয়ের 
অতীত; অগৃহ - অগ্রাহ-_-ইন্দ্িয়ের , গ্রহণশক্তির অতীত; অনীর্ধ্য - অশীর্ণ 
--তীহার হাঁসবৃদ্ধি সম্ভব নহে; অসঙ্গ-.তিনি অমূর্ভ--তীহাঁর সঙ্গলাঁভ সম্ভব 
নহে; অসিত -অবন্ধ--কোন কিছুতে আবদ্ধ” হন না) কাধ্য- কারণের 
অতীত ; তাহার হিংসাঁও সম্ভব নহে। 

অতঃপর' বাজ্বুধ্য তেজোঁদীপ্ত কঠে বলিলেন:-_শাকল্য, পৃথিবী প্রভৃতি 
অষ্ট আরতন-_অগ্নি প্রভৃতি অষ্ট লোক---অমুত প্রস্তুতি অষ্ট দেবতা-_-শরীর প্রভৃতি 
অস্পুরুষকে যিনি বিবিধ বিভিন্নরূপে পৃথক্‌ করিয়া,--আবাঁর আপনাঁতে একীভূত 
" করিয়াছেন, _-মামি সেই উপনিষদ্‌-প্রতিপাদ্চ পরমপুরুষের বিষয়ে তোমাকে 
শেষ প্রশ্ন করিতেছি । যিনি সমস্ত দেবতা, সমন্ত লোক; সমস্ত জগতকে এনিরহ*_ 
খ্বিডিন্নভাঁবে বিভাগ করিক্জা-_আঁবার প্রত্যুহ” », সক্কোচিত--একভাবাঁপন্ন করিয়া 
তাহাদের অতিক্রম করিয়াছেন; ধাহাকে কেবল উপনিষদের জ্ঞান-_প্রমাণ 
দ্বারাই উপনন্ধি করা সম্ভব-_তুমি যদি আমাকে সেই পরমপুরুষের পরম তত্ব 
বলিতে না গার, তবে আমার অভিসম্পাতে তোমার মস্তক” এখনি খসিয়া পড়িবে । 
শীকল্য উপনিষদ্-গ্রতিপাগ্য পরমপুরুষের তত সানিতেন না._তীহার মস্তক 

ধবিশাগে পতিত হইল । 

তখন : দীপ্তকঠে ব্রদ্্ধি যাঁজ্ঞবন্ধ্য সমবেত ব্রাক্ষণ-মণ্ডলীকে বলিগেন,-: 
আপনাদের ধাহার ইচ্ছা-তিনি পৃথকৃভাবে এ্রকন্থা সকলে সমবেত হইরা 
আমাকে প্র্থ কক্ষ । 'অধধব। যেকেহ বা সকলে সমবেত হইয়া আমার প্রশ্নের 
উত্তর দিন। সুভাষ্থ ত্রাঞ্মণমণ্ডলীর মধ্যে আর. কেহই প্রশ্ন করিতে সাহসী 
হইলেন ন।। তখন যাজবন্ধ্য নিজেই সাতটি শ্লোক দ্বারা প্রশ্ন করিলেন । 

০) মানবদেহ বনম্পঙ্ভিস্বরূপ। মানবশরীরের . লোমরাশি-ৃূ গত 
নিচ ঠাটিজজা রজার নীরস বনধল। 7, 
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(২) বৃক্ষ ও মানবের মধ সা্ৃশ্ত আছে বলিয়া আহত মানবদেহের ত্বক 
হইতে যেমন কৃধির ক্ষরিত হয়-_আহত বৃষ্টের ছাল হইতেও তেমনই. রস 
নিঃহৃত হয়। ্ 

(৩) মানবদেহে ত্বব্রে পর যেমন মাস, বৃক্ষশরীরেও দেচমনই ছাঁলের নিযে 
'শকর'সমূহ- অর্থে পরবর্তী অংশ । মানবদেহের নীযু-বৃক্ষের 'কিনাঁট”-শকরের 
সুপ শিরা) উতরেই বেশ দুঢ়॥ মানবদেহে বেমন মাংসের পর অস্থিসমুহ, 
বৃক্ষশরীরেও তেমনই বলের পর কাষ্ঠভাগ । মজ্জা অংশ উভয়েরই তুল্যন্ধপ । * 

1 ভারতগৌরব, মনীষী, বিশ্বসমূজ্জল-বিজানাচাধ্য, সার শ্রীযৃত জগদীশ; 
চক্র বনু মানবশরীরের মত বৃক্ষও গ্রাণশক্তিসম্পন্ন-_আঁঘাত করিলে মাঁনব- 
শ্রীরের রক্পাঁতের মত আহত বৃক্ষপরীর হইতেও রস নির্গত হয়_বৃক্ষের 
জীবনীশক্তির স্পন্দন আবিষ্র করিয়! বিশ্ববরেণ্য হুইয়াছেন। বৃক্ষের জীবনী- 
শক্তির সেই বিজ্ঞানও ম্মরণাতীতকাল পূর্বে বৈদ্দিক যুগেই বে উদ্ভাবিত 
হইয়াছিল-_তাহা ব্রদ্মধি যাজবক্যের মুখেই প্রকাশ পাইতেছে।' উপনিষদই 
থে বৃক্ষ-বিজ্ঞানের মূল উৎস; চিন্তানীল আচাধ্য বন্ধু মহাশয়ও তাহা অসন্কোচে 
স্বীকার ও প্রচার করিয়াছেন । ] রর 

(৪) বৃক্ষ যেমন ছিন্ন হুইলে পুনরায় মূল হইতে উদ্ভুত হয়--মরণশীল ' 
মানবও তেমনই পুনরার, জন্মলাভ করে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির পুনর্জলা, কোন্‌ 

“মূল হইতে .সম্ভর হয়? | 

(6) বদি বল, ক্রি হইতে 'জম্মে--কিন্তু শুক্র ত? শীষষিত ব্যক্তি হইতেই সনু ত 
হ্র--স্ৃত ব্যক্তির ত শুক্র উৎপন্ন হয় না। বিশেষত: বীজসভূত বৃক্ষের ধ্বংসের 
পরও পুনঃ উদ্ভব সম্তব হল্স। আর বৃক্ষ ত কেবল বীজ হইতেই উৎপন্ধ হয় না_ 
কাঙদেশ হইতেও পুন, প্রাছুভূ ত হন্গ। তাহা হইলে ত” শুক্রকেই একা মানব- | 
উৎপত্তির উপাদান বলা যায় না। 

(৬) বৃক্ষকে মমূমে--সবীজে উৎপাটিত করিলে তাহা! আর, পারার গ্রাছু- 
ভূত হয়না) কিন্ধ মরণশীল মানব মৃত্য কর্তৃক বিমাশিত হইয়াও। কোন্‌ মূল- 
কারণ হইতে পুনরায় -মর-জগতে আবিভূতি হয়? লমন্ত বিশ্বের" এই মুলীভূত 
কাঁরণংরহত্ত সন্ধে, আপনাদের বদি কাহারও. জানলা হইয়া থাকে, তুবে 
'আঁমার প্রশ্নের, যথার্থ ,উত্তর প্রদান, করুন । 


৯ যোগরাশিষ রামারণ, হিন্দুর কম বেদস্বরপ মন্াভারতও, স্পেন যাজরৃচ্োর 
এই. অতীন্জিয় জ্ঞানের প্রামাণ্যযুক্তির প্রতিধ্বনি.করিতেছেন। 
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রাঙ্ষণমগুলী নিরুতর রহিক্োন। 

(৭) ঘটি মনে করেন, মর্ত্য দ্দিত্যই জাত-_মরণণীল ত, নি পুনরায় 
জন্মিবে, তার আবার জন্ংরহু্ত কি? কিন্ত কে তাহাকে উৎপাদন করে ? 
বিনাশের পর তা্াকে পুনরায় জন্মায় কে? মৃত্যুর পর কাহার অন্থ- 
প্রেরণায় মরণণীলের পুনর্জন্ম সম্ভব হইতেছে? সেই দিবিভভান্ন আনল 

» লবন ভ্রত্রনব্বনু_ন্ভিনিই একমাত্র সত্য_-তিনিই অনন্ত জ্ঞান। তিনি 
বিজ্ঞান * বিশিজ্ানম্বরূপ-_আঁবাঁর সর্ববিধ- ছুখবর্জিত-_নিত্যতৃণ মুক্তত্বভাব। 
তিনিই ষে কুটস্ক চৈতন্তরূপে সকল আঁধারে একরূপে বর্তমান । তিনি যজ্ঞকর্তা 
দাঁতারিপে বিদ্যমাঁন--ভিনিই ব্রঙ্গনিষঠ ব্রন্মজ্ের পরমাশ্রয়ন্বকূপ | 

সমবেত ব্রাঙ্ষণমগ্ুপী পরাজিত হইলেন। ব্রহ্মবিদূ মহধি যাঁজ্ঞবন্ষ্য দি 
বঙ্দিষ্ঠের সম্মানন্বরূপ গো-সহম্্র গ্রহণ করিলেন। 


চতুর্থ অধ্যায়: 
প্রথম ব্রাহ্ধণে না রা বিচার, 


তীয় অধ্যায়ে--শরীর, হার, রস্থ সেই সর্বাত্মাই যে উপনিষদের প্রতি- 
পাদ্ঠ--“নেতি নেতি' বাক্যে নির্দিষ্ট-_তিনিই আবার জগৎ-উৎপাঁদনের মৃলীভূত- 
কারণ “বিজ্ঞানম্‌ আনন্দম্‌* তাহা নির্দেশিত হইয়াছে । কিন্তু বাক্‌ প্রভৃতি 
দ্বারাও সেই গ্রজ্ঞানমরকে উপলব্ধি করা আঁবস্তক বলিয়াই, চতুর্থ ব্রাঙ্গণের 
সুচনা । শ্রুতি পূর্বব পূর্ব ব্রা্গণে হুত্ররূপে যে ব্রহ্গজ্ঞানের অনুভূতি প্রদান করিতে 
ছেন, তাহাই আবার যুক্তির দ্বার বিশদ করিতেছেন, সেই জন্তই 
আখ্যারিকার প্রসঙ্গ | 7 

বিদেহাঁধিপতি ব্ন্মজ্ত মহাঁরাঁজ জনক এক দিন রাঁজ-সভাঁয় বসিয়া! আছেন,__ 
এমন সময় মহষি যাজ্ঞবন্ধ্য সভায় সমূপস্থিত হইলেন । মহারাজ জিক্তাঁসা করি" 
লেন, মহষি, 'আাপনি কি অভিপ্রায়ে আমার নিকট আসিয়াছেন ? -পুনরায় 
পশুলাভের ইচ্ছার, না৷ কৌন হক্-তত্ব জানিবার বাসনায়? 

মহধি যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন,-উতয় বাসনাতেই আঁসিয়াছি। আপনি আচার্য 
সেবী, আপনার বহু আঁচার্ধ্য আঁছেন,তীহাঁদের মধ্যে কোন্‌ আচাধ্য আপ- 


নাকে কি উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি। ৬ 
মহারাজ জনক বঙ্গিলেন,-_শিলিনের পুঞ্জ শৈলিনি জিত! আমাকে বলিয়া- 
ছিলেন, বাক্‌ই ব্রদ্ধ। 


যাজ্জবনধ্য বলিলেন ,-খুব সত্য কথ! । বাঁক-শক্তি-হীনের বাক পে ও 
পারতিক কোন কাধ্যই নি্পন হয় না। শামি আপনাকে এ উপদেশ বিস্তার 
কন্দিয়! বলিতেছি.। বাগিন্দ্রিয়্ বাক্‌ন্বরূপ ব্রন্মোর শরীর--অব্যাকৃত অর্থে 
অপক্ষীকৃত! ॥ পঞ্চতৃত অমিশ্রিতি আকাশে 'ইহার প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞারপে ইহার 
উপাসন!। হে সম্রাট! বাক্য সাহা্যে যেমন বন্ধুকে জানা! যায়, তেমনই খাক্‌, যু 
সা, অথর্ব, *চাঁরিবের, ইতিহাস, ব্রন্বিষ্তাঃ উপনিষদ্। মোক, সুর, খান, 
অনুব্যাখ্যান, ইঞ্ট ধর্ম, যকজধর্শ, দানধর্ঘ্, ইহ-পরজন্ম খাই বাক্য দ্বারাই হু-অবগত 
 ছুওয়া যায় বাক্‌ই পরমব্রক্গ । বাগ-ব্রন্দের উপাসনা করিলে, বাগ-তঙ্জ কখনই 
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সেই বাঁগ.বিভূতিসম্পন্ন পুন্বযক্ষ পরিত্যাগ করেন ন! পএই মানব'দেহেই 
দেবত্বলাত গম্ভব হুয়। ৮ 

মহারাজ অনক : বলিলেন,--আপনার এই বিগ্ভার মূল্য-স্বরূপ হস্তি-তুল্য 
বুষভ-সমম্থিত গো-স্তহশ্র আপনাকে দান করিতেছি । 

যাজবন্ধ্য বলিলেন,--হ্যা,-আমার পিতাঁও বাঁপিতেন- শিশুকে উপদেশ-. 

দানে ধন্স নাঁ ধরিয়া; কোন কিছু গ্রহণ করিতে,নাই। আচ্ছা সআট! আপনার 
অপর. আচার্য আঁপনাঁকে কি উপদেশ দিয়াছেন ? 

জনক বলিলেন-__শুন্বের পুত উদস্ক বলিযাছেন-_ প্রাণই ব্রহ্ম । 

যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন,--বা! বা! পিতা মাতা আঁচার্যের মতই শৌন্বা়ন 
আপনাকে প্রাপ-ত্রন্মের সার্থক উপদেশই দিয়াছেন। প্রাণহীন ব্যক্তির দ্বারা 
জগতের বা পরলোঁকের কোন কাঁধ্য সম্পন্ন হয় স্া। আমি আরও সবিস্তারে 
সেই পরমতত্বই বলিতেছি । 

প্রাণই" ্ম-_ বাই প্রাণের দেবতা--প্রাণই ব্রহ্গের শরীর- আকাশ তাহার 
প্রতিষ্ঠা__আশ্রনস * প্রাণকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা! করিবেন । প্রাণের তৃপ্তিকামনা 
জন্যই পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ অযাজ্য-_পতিতঙ্ম্প্রদায়ের যাঁজন করে, -তাহাঁদের 
প্রতিগ্রহ--দান গ্রহণ করে ১--সর্বদাঁই আপনার অনি আশঙ্কা করে। এ সমস্তই 
প্রাণপ্রিরতার ফল--প্রাণই পরম-্রদ্ষ। প্রাণের উপাসনা করিলে, প্রাণ 

» তাহাকে অকালে পরিত্যাগ করেন না-প্প্রাণের ব্ব্ূপ উপলব্ধি কৰিলে, দেবন্ব- 
| লাভ অম্ভব হয়। * |] 
বিদেহাধিপতি বলিলেন,--মহর্ষে! আপনার এই অমুলা উপদেশের জন্ 
হস্তি-তুল বৃষভ-সহ আর এক সহস্র থে দান করিতেছি 
_ যাজ্ঞরন্ধ্য বলিলেন,_-বেশ, ,বেশ ; অন্ত আচা্য অ।পনাকে কি উপদেশ 
দিছেন?  * 

জনক বলিগেন,--বুষ্ণের পুজ বকু বলিযাছেন--চক্ষুই ব্রচ্ধ। 

*যাঁজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন,”-ভাঁল ভাল; কিন্ত তিনি আপনাকে একাংশ, মাত্র 
বলিয়াছেন। * আমি বাকী তিন পাদ পূরণ করিতেছি। চক্ষু ব্রন্মের আয়তন-- 
আকাশ ইহার প্রতিষ্ঠা ; চক্ষুর অধিদেবতা! হুূধ্য--সত্য ইহার রহস্য নাম ।. সত্যব্দপে 
চক্ষুর উপাসনা । চক্ষু দ্বারা দেখিয়া বলিতেছি শুনিলে তবেই সকলে তাহা 
(বিশ্বাস করে__অন্তথা বিশাস করে না ।, *এনন্ত চক্ষুই সত্য--চক্ষুই রঙ্গ। চক্ষু- 
্রন্মের উপাসনায় জান- - সম্প্রসারিত হয়-__ দেবত্বলা সম্ভব হয়! 
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জনক বলিলেন,_মহর্ষি। এই উপদেশের জন্য আপনাকে হস্তি-ভুল্য 
বৃষভ-যুক্ত আর এক সহস্র গাভী দাঁন করিতেছি। * 

বাঁজবহধ্য বতিলেন,_-“ভাঁল, ভাল ; অন্য আচাধ্য আপনাকে নিপা 
শুনিতে পাই কি ? 

জনক বলিলেন,---ভরবাজপুত্র বলিয়াছেন, শ্রোঅই রক্ম। 

যাঁজবনধ্য বলিলেন,__সমাট্‌, তিনি অতি সুযোগ্য ' উঠদেশই' 'দিয়াছেন। 
অসীম দিকৃসমূহই শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান, আঁরতন-_আফাঁশ ইহার প্রতিষ্ঠা 
প্অনস্ত” ইহার উপনিষদ্‌। 'অনস্ত বলিয়া! ইহাকে উপাসন। করিবেন--শ্রোত্রই 
পরমত্রঙ্গ | শ্রোজব্রন্মের উপাসনায় দিক- "সমূহের 'অনন্ত-জানের উদ্মেষ হয়__ 
দেবত্বলাত সম্ভব হয়। 

মহারাজ জনক আবার স্বাজ্ঞবন্থ্যকে ধন্যবাদ দিয়! কারান বৃষযুক্ত সনথন্্ 
পর়ন্িনী গাভী দান করিলেন। 

যাঁজ্বন্ধ্য বলিলেন+-অপর কোন্‌ আঁচাধ্য আপনাকে কি. উপদেশ 
করিয়াছেন সম্রাট? | 

জনক বলিলেন,_-জবালার পুত্র' সত্যকাঁম বলিয়াছেন, মনই ব্রঙ্গ। 

- যাজ্ববন্ধ্য বজিলেন,--চন্র মনের দেবতা,-“আনন? মনের উপনিষদ্‌। 
আনন্দ-দ্ূুপেই মনের উপাসনা । মনই আনন্দ--মনের বাসনা. -তৃপ্তিতেই আনন । 
মনই পরম্র্ম। মনের উপাঁসনায় 'আানন্দ-বিজ্ঞানের অগ্কভতিলাভ হয় « 
দেবতার সাধুজ্যলাত হয়। ও | 

মহারাজ জনক আবার প্রশংসা করিয়। নিন সহ গাঙী দান 
করিলেন ! 

যাজ্িবন্থ্য পুনরায় গিজ্ঞাস1৷ করিলেন”-_অন্যা কোন্‌ আচার্য্য আপনাকে কি 
উপদেশ দিয়াছেন ?' 

জনক বগিলেন,_-পণ্ডিত শাঁকল্য অচাধ্য বলিয়াছেন, হদয়হ ব্রন্ম । 

যাঞজবনধ্য বলিলেন,--চমৎকার উপদেশ সপ্রাট ! হৃদগই সমস্ত ভূতের আশ্রয়, 





এসব এ টা এ সা 


* এখন যে বিলাভী ভায়েরীফারমের নজীর দেখাইয়া অনেকে বলেন, বাঙ্গীলার 
ধ্বংসোনুখ গোন্জাতির রক্ষার জন্যস্ন্ুপ্রজননের জন্য বলশালী বৃষভের প্রশ্নোজন.। 
বৈদিক যুগের আধ্যক্রধিরাই ৫ম তন্বও আবিষ্কার করিয়াছিলেন দেখিতেছি।. ইহার পর 
হয় ত শুসিব, আমরা হস্ত দ্বারা আই বারা চলিধার প্রথাও ুঝোগী়দশের 
নিকট শিখিয়াছি 1: এ নু 


সস তি পসস 
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নামরপ-কম্ম সমন্তই হৃদয়ে অন্তহিত-_হদয়কে “স্থিতি? বলিয়| উপাসনা করিবেন । 


হয়ই পরম-রক্ষ । , আর সেই হৃদঃয়র'অধ্ষাতা দেবতা প্রজাপতি -্রন্ধ | 

মহারাজ জনক সন্তোষ মা করিয়া আবার সহস্র গাভী দান করিলেন। 

দ্বিতীয় ত্রাহ্মণে__তুরীয়-ব্রন্ম-নির্দেশ 

শ্রুতি এই ব্রাঙ্গণে* তুরীয়্রন্ধের স্বরূপ নির্দেশ করিতেছেন ১ কিন্তু প্রথমেই 
তাহী উপলব্ধি করা অসপ্ব বুঝিয়া) বিশ্বের স্বপ্ন প--.তৈজসের স্বরূপ- প্রাজ্ঞের 
, স্বরূপ প্রদর্শন করিল, পরে তুরীয়-ব্রন্মের স্বরূপ নির্দেশ করিতেছেন ।, 
বিশ্বসংজ্ঞক সগুণ'বক্ষের স্বরূপঃনির্দেশ আরম্ত হইতেছে । 

অতঃপর মহারাজ জনক সিংহাসন * হইতে উঠিস্কা, মহযি বাঁজ্ঞবন্গ্যকে প্রণাম 
করিয়া শিশ্তের মত বিনীতভাঁবে বলিলেন, মহর্ষে !, আগনি আমাকে দিব্য-জ্ঞান 
প্রদান করুন । 

যাজ্বন্ধ্য বলিলেন, সম্রাট, আপনি শাস্ত্রবিধানমত সাধনা করিয়া 
যঞ্রাঙ্ঘঠান করিয়া সমাহিতচিত্ত হইয়াছেন, আপনি যেরূপ শক্তি-রশবধযশালী, 
লোঁকপুঙ্্, তেমনই অধীতবেদ-__ব্রঙ্গবিদ-উপনিষদ-রহস্ত . স্থ-অবগত--কিন্ত 
বলিতে পারেন কি, এই দেহত্যাগের পর আপনি কোথায় যাইবেন? 

জনক বলিলেন, না, আমি তাহা অবগত নহি-_পূজ্যপাঁদ ম্হযি, আপনি, 
কপা করিয়া আমাকে দৈই পরম ও চরম ভবের উপদেশ প্রদান করুন । 
* খাজ্ঞবন্ধ্য বলিতে লাগিলেন ২--চচ্ষু-রদ্ষণ বাক্যে যে আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী 
পুরুষকে খযিগণ নির্দেশ করিয়াছেন--ইন্ধ তাহার প্রসিদ্ধ নাম। আর অধ্যাত্ 
দক্ষিণচক্ষুতে.খিনি বিশেষরূপে বিরাজমান, তিনি সত্য নামে অভিহিত ;-_তিনিও 
প্রত্যক্ষগ্রাহ্‌--দীপ্তিগুণসম্পর বলয়! হিন্ধণ নামে প্রসিদ্ধ । খবিগণ তাহাকে 
পরোক্ষভাবে' ইন্দু নামে অভিহিত করেন। যেন দেবগণু 'পরোক্ষ নামেই 
সন্ত্--প্রত্যক্গ নাঁগের বিদ্বেধী। , এইকপে ত আপনি বিশবপুরুষ-_বৈশ্বানর 
আত্মাকে বুঝিয়াছেন | 

নর ও ইনানী ব্েম€ পরম্পরের ভোগা- পরস্পরের স্তবগানে সম্মোহিত-_ 
তেমনই এই অধ্যাত্ম বাঈচক্ষু যেন সেই বিশ্বপুরুষেরই ভোগ্য অ্স্বরূপ-- 
সুবগানে সন্মোহিত। দৃশ্ঠমান দেহপিণ্ড যেমন উপতুক্ত স্থল অন্নরূ্স পরিবদ্ধিত, 
তেমনই এই লিঙ্গাত্মক ক্ষশূরীরও ৮৬ 'অন্নরসেই পরিবর্ধিত। সেই বৈশ্বানর নামে 
অভিহিত বিশ্বপুরুষ__শারীর'আ তমা ুপ্মাতম অন্্রসে উপচিত-_পরিপুষ্ট। 


[৮৯] 
: এই ষে হৃদয়ম্বরূপ তৈজস, তাহাও প্রকৃতপক্ষে প্রাণরূপেই পর্ধ্যবসিত--সেই 
বিশ্বূপ বৈশ্বানর আন্মাই হদয়াজক | 
তিনি বিরাট --বিশ্ব বূপ-_পূর্বিকে তাহার পূর্বপ্রাণ- দক্ষিণদিকে তাহার. 
দক্ষিণপ্রাঁণ_-পশ্চিমদিকে, পশ্চিমপ্রাঁণ-উত্তরদিকে উত্তরপ্রা- উর্ধে উর্দপ্রাণ-_ 
অবোঁদিকে অধঃপ্রাণ--সমস্ত দিকে তীহার সমষ্টিভূত গ্রাণ। 
এইরূপ জ্ঞানের অন্ৃভৃতি সমূতপন্ন হইলে সর্কাগ্তা প্রাণকে' আত্মারূপে 
উপলব্ধি করিয়া আবাঁর পরমাত্মারূপে অন্তরে বাহিরে অনুভব করিলে, তবেই 
“নেতি নেতি'রূপে সেই তুরীয় আত্মাকে লাভ হয়। সেই “নেতি নেতি+ 
আত্মা অগৃহ -. তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না অনীর্ঘ্য 'শীর্ণি হন না) অসঙ্গ- 
আসক্ত হন না; অসিত -ব্যধিত হন নাঁ_-কোঁনরূপে হিংসিত হয়েন না । 
জনক! তুমি সেই গ্সভয়- জগ্ম-মরণাঁদি ভয়নিবারক ব্র্মকে প্রাপ্ত 
হইয়াছ। | 
বহ্মবিদ জনক বলিলেন-_পুজনীঘ মহষি, আঁপনি আমাকে পরশস্রঙ্ের স্বরূপ 
বুঝা ইয়াছেন_-আপনিও সেই অভয় ব্রহ্মকে লাঁভ করন. পাত্ডিত্যের অভিমান 
বর্জন করিয়া, সেই বরন্ধানন্দে ত্ধীয়--সমাহিত হউন। এই অমূল্য অঙুল্য 
উপদেশের উপবুক্ত মূল্য দিবার সামর্থ্য ত আমার নাই-_আঁমি ধন্য, আপনাকে 
শত সহল্র গ্রণাম। এই বিদেহরাঁজ্য ও আমার জীবন আপনাকে সমপণ 
* করিতেছি, কৃপা করিস গ্রহণ করুন । * 


তৃতীয় ব্রাহ্মণে_ আত্মার পূর্ণজ্যোতি-_পূর্ণানন্দ-বিকাশ। 

ইতিপূর্বে মহধি বান্তবন্ধ্য একবার রাঁজধি জনকের রাজসভায় গিযাছিলেন। 
যাইবার সময় তিনি মে করিয়াছিলেন, মহীরাঞ্জ জনকের সহিত এবার তৰজ্ঞান, 
 স্বন্ধে কোন আলোচনা করিব না। কিন্তু অগ্রিহোত্র যজ্ঞবিজ্ঞানে রাঁজধি 
জনকের অপূর্ব মীমাংসা-নৈপুপ্য দেখিয়া এক সময়ে ব্রি বাজবন্্য প্রসঙ্ন হইয়! 
অন্ধ জন্ককে বর-প্র্ানে প্রতিশ্রুত ছিলেন। সেই বরের কথা স্মরণ করিয়া 

তিন বাঁজা জনককে আবার ব্রঙ্গভ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন। এইরূপ রূগকের 

কৌশলে শ্রুতি কর্মকাও “বিরোধী হ্মজ্ঞানের . সম্প্রসারণের জ মানবমনের চির- 
 শ্রহেণিকা পরলোক-রহস্ত-_জন্মাস্তরবাদ--আত্মার ুক্তিরহস্ট্ের মীমাংসা 
করিতেছেন।* | 

জনক পর্ন করিয়াছিলেন--এই . হত্তপদাদি, ৫ অবযবসপ্পর শুর, কোন্‌ 
জ্যোতির সাহায্যে কর্ম সম্পাদন করে? . 
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বাঁজ্বন্ধা বধিয়াছিলেন-_আদিত্য-জ্যোতির সাহাধ্যে--আঁদিত্য-ক্যোতির 
অস্তময়ে » অভাবে, চুনদ্রপ জ্যোতি 'সাহায্যে-_কর্শসম্পাদন করে। চনত 
অন্তমিত হইলে অগ্নিই জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া! থাকে। হৃর্য্য-চন্ত্র অস্তমিত হইলে, 
অগ্নি নির্বাপিত হইঘে বাক্রূপ জ্যোতি অঙ্গগ্রহে কর্ম সম্পাদন করে। বাঁক 
প্রভৃতি বাহৃদ্যোতি: প্রশমিত হইলে আত্মাই জ্যোন্তিঃন্বরূপ হয়। তখন 
আত্মুই আআর' জ্যোভিঃ-.আস্মার জ্যোতির দ্বারাই সমস্ত কর্ম সম্পাদিত হয়। 

জনক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন-_-দেহ, ইন্জিয়, বুদ্দি-_ইহার ভিতর আপনার 
বর্ণিত আত্ম! কোন্টি? 

বাজ্জবব্য বলিয়াছিলেন__দেহ, ইন্্িয়, গ্াণবগের মধ্যে বুদ্ধিরূপী হাদয়ের 
অভ্যন্তরে ক্োভিঃম্বরূপ যে বিজ্ঞানমর পুরুষ-_বুদ্ধিসদুশ ভাবাপক্জ হইয়া 
ইহলোঁক ও পরলোকে সঞ্চরণ করে- তাহাই আত্ম ॥ বৃদ্ধির সাম্যাবস্থ! প্রা 
হইলে মনে হয়, বুঝি আত্মাই ধ্যান করিতেছে-স্পন্দন করিতেছে, কিন্ত প্রক্কত- 
পক্ষে আত্মার ব্যাঁন-স্পন্দন নাই। বুদ্ধির সাম্যগত নেই আত্মা সমাধির স্বপ্রাবস্থায় 
মৃত্যুর অধিকার-সীমা__ইহলোঁক ও পরলোক অতিক্রম করিয়া জ্যোতিংস্বরূপে 
প্রকশি পাইয়া থাকে । সেই পুরুষ যখন পুনরায় জন্মে--শরীর গ্রহণ করে, 
তখনই পাঁপরূগী দেহেব্দ্রিয়ের সহিত সম্মিলিত হয়--আঁর যখন শরীর হইতে 
বছিরগগত হয়, তথন সমস্ত পাঁপরপ দেহেন্ডরিয়-সজ্বাত পরিত্যাগ করে। 
রি এই আত্মাপুরুষের ছুইটিমাত্র সঞ্চরণস্থান--ইহলোক ও পরলোক। 
আঁর একটি স্থান “সান্ধ্য” জাগ্রত ও স্বপ্রের মধ্যবর্ত-ন্বপস্থান। সেই পুরুষ সেই 
“সান্ধ্য: স্ন্বুপ্রস্থানে অবস্থান করিয়া, ইহলোক ও পরলোক দেখিতে পার । 

এই পুরুষ পরল্লোকের নিমিত্ত যেরূপ সাধনা করিয়াছে, জ্ঞান ও কর্ধ 
পঞ্চয় করিয়াছে-_তাহা প্রত্যক্ষ, করিয়া পাঁপফল দুঃ খ--পুপ্যফল আনন্দ 
উপভোঁগ,.করে । « 

এন্্রজালিক যেখন মায়াময় দেহ রা করে, তেমনি এই পুরুষ পূর্বব- 
রা বাসনাময় ত্বপ্রনেহ নির্মীণ করিয়া. নিত্য সতস্বরূপ জ্যোতি” 

প্রভাবে স্বপ্াহ্ৃতব করে| এই , স্পাবস্ায পুরুষ অর্থে জীবাত্আা নিজেই 
সুনির্মল জ্যোতিঃস্বরূপ হয়_তখন সেই জ্যোতির্শয় আত্মার সহিত কোন- 
রূপ আধ্যাত্মিক সম্পর্ক থাকে ন!।- 

দেই স্বপ্নে পু্পরথ নাটু_রথযোঁজিত , পক্ষিরাজ, 'অশ্বও নাই--গমনোঁপ- 
ঘোগী সুগম. পথও নাই--এ সকল কল্পনার ্টি-বৈচিত্্য মা্-_সে স্বপ্ন কেবল 
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আনন্দময় । মুদ্‌ অর্থে প্রিষ্-লাঁভের হ্ষ---প্রমদ অর্থে প্রিক্নলাভের নিকতিশয় 
সুখ নাই-ন্বপ্পেই এই সকল নির্মাণ রে, সে স্বপ্রে আুরম্য সরোবর 
নাই- পুণ্য নদী নাই-কিন্ত ্বপ্েই সে সকল ডি ও 'দৃষ্ট হয়। রব 
জন্মের সংস্কারেই দে স্বপ্নের উদ্ভব । 
আবার সেই পুকুঘই ইন্জিক্ববৃত্তিসমূহ গ্রহণ ্ পুনর্ববার কর্ণক্ষেত্ে 
জাগরিত অবস্থা প্রাপ্ত হয় । * ্‌ 
. এক-হংস-ধিনি একাকী জাগ্রত-_হিরপপকাস্তি--মরণরহিত মুক্তপুরুষ 
-মিজে বিনিদ্র থাকিয়া স অর্থে জ্ঞানশুন্ত না ,হইয়া৷ শরীরের প্রতি তবনাসক্তি- 
বশে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন। , | 
জাগতিক স্বপ্নময় জীব যেমন উত্তম অধম বিবিধ রূপ ধারণ করে--থেন 
রমণীগণের সঙ্গে বিহার করিতেছে-যেন বন্ধুগণের সঙ্গে পরিহাস করিতেছে-_ 
কখনও বা ভীতিগপ্রদ ব্যাদ্রাদি-দর্শন-বিভীষিকার ভক্মবিহবল হইতেছে - 
কখনও বক! নানারপ স্থুরম্য হত্ত্য_-সুৃশ্ত বন্ত স্বপ্রে নির্বাণ করিতেছে_-তেমনি 
স্প্তপুরুষের এই কল্পনা-_জাগরণ পূর্বজন্মের সংস্কার মাত্র । 
মহথি বাঁজ্ঞবন্ধ্য এইরূপে স্বপ্রাবস্থার আত্মার ইহলোঁক-পরলোকে 'সঞ্চরণ 
_ মৃত্যুর অধিকাঁর অতিক্রমণ- আত্মার স্বস্ংজ্যোতিঃস্ববূপ বিকাশ শ্বতঃসিদ্ধ- 
রূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন। মহারাজ জনক তাহার বিষ্ভার মূল্যস্বূপ 
সহ্র মুদ্রা দিয়া প্রণাম করিয়া ব্িয়াছিলেন? মহ, স্ুত্তিই আমার, এক- 
মাত্র অভিলধিত প্রশ্ন । “আপনি তাহার এক অংশমাজ্ বিবৃত করিয়াছেন 
কৃপা করিয়া যাহাতে সংসারবন্ধন হইতে যুক্ত হইতে পারছি সেই 
€মমক্ষভত্ুউ আমাকে উপদেশ করুন। * | 
মৃত্যু অর্থে কর্ম্নকে নির্দেশ করিষ! জীব শ্বপ্রীবস্থায় যেরূপে স্বৃত্যুক্ধপ করম 
অতিক্রম করে, ইতিপূর্ব্বে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে, কিন্ত মৃত্যু অতিক্রমণের 
উপায় হুবর্ণিত হয় নাই। মৃত্যু আত্মার '্বভাবসিদ্ধ ধর্ম না হইলেই নো লাভ 
ত্তব হইতে পারে। তাহা গ্রত্র্শনের জন্যই মহ্ধি যাবা বলিতেছেন £-২. 
সেই স্বরংজ্যোিংশ্বরূপ পুরুষ স্বপ্নীবস্থার প্রসন্নতার প্রিরজনের সহিত রমণ-_- 
(পরিভ্রমণ করিয়া, পাঁপ ও পুণ্যের ফল সৃখহঃখ উপভোগ করিতা, পুনরায় স্বপ্ু- 
সনদ্শনের উদ বস্থানাভিমুখে প্রত্যাগমন করে। মৃত্যু যদি আত্মার শ্বভাবসিদ্ধ 
ধর্ম হইত, তাহ! হইলে স্বপ্রেও ডাহা বিগ্কমাঁন গীঁকিত, কিন্তু তাহ! ত: থাকে 
. আঁ! সৃত্যু আস্মার স্বভাব হইলে আত্মার মুক্তি কশ্সিন্কাঁলেও ন্ভব হইত না। 
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জাগতিক স্বপ্রাবস্থার অলীখ যা প্রসন্নতা » রমণ পরিজম্ণ প্রভৃতি--- 
পাঁপ-পুণ্যের ছং থ-নুখের অঙ্ভৃতি। জাগ্রত অবস্থান যেমন নিজ নিজ স্থানে 
প্রত্যাগমন করে, স্বপ্সে. মানব যাহা দর্শন করে, তাহার অন্থসরর্ণ করে না-_ 
প্রদর্শিত পাঁপ-পুণ্যে? লিপু হয় নাঁতেমনি সেই 'শ্বান্ধ্যলোঁকের' স্বপ্না 
লাভ করিয়া অসঙ্গ পুরুষ স্বপ্নদর্শিত পাপপুণ্যে নিগ্ত- আসক্ত না হুইয়া-- 
মৃতান্ধুপ ইহলোক অতিক্রম করে। বৃহৎ মত্ত, যেমন নদীর পূর্ব-পশ্চিম উভয় 
তীরে স্বচ্ছন্দে সম্তরণ করে--তেমনি পুরুষ শ্প্রান্ত জাগ্রত নিরিজ রানি 
্বপ্রাবস্তয় বথাক্রমে সঞ্চরণ কৰে । 

শ্টেনপক্ষী যেমন বহুদূরে উঠিয়া-_-অনন্ত আকাশ পরিভ্রমণ করিয়া, পরিস্রাস্ত 
হইয়া পক্ষত্বয় প্রসারিত করিয়া, আবার আশ্রয়নীড়ে গমনের জন্ত প্রত্যাবৃত্ত হয়, 
তেমনি জীবাত্মাও স্বপ্রাস্তে অ(নন্দময় সুযুণ্তিস্থানে প্রবেশের জন্য ধাবিত হয় /-- 
ক্লান্ত পক্ষীর মতই যেন জীবাত্া অশাস্তিময় সংসারে কর্মের ক্লাস্তিতে--ত্রিতাঁপ- 
জালা সন্তু হইয়া নিবৃত্তি ও শান্তির জন্ত সংস্কার ও কর্মের সম্পর্কশূন্ত স্থীয় 
আত্মার শ্বরূপ অবস্থা লাভ করে ;_-আত্মারূপী পুরুষ তখন কোন কামনা 
করে না কোন স্বপ্রে সম্মোহিত হয় না। | 

সেই স্থ্যুপ্তি অবস্থ'_যে অবস্থায় জীব সপ্ত হইয়া! কোন কাঁমনা করে নাঁ- 
কোন স্বপ্ন দেখে নাতখন জীব “ছিতা” নামক নাড়ীতে অবস্থান করে, তখন জীব 
ক্সাঁগনাকে দেবতাঁর ন্তাঁ-_বাঁজার হ্যাঁ কল্পনা করে--এ সমস্তই আমি, 
বলিয়া! তাহার অনুভূতি হয়। এই সর্ধাত্মভাবই স্বপ্নদর্শী আত্মার যথার্থ 
স্বরূপ। * ইহাই আত্মার সর্বপ্রকার কামনাশূন্ত--নিম্পীপ--ভয়রহিত রূপ । 

প্রিক্তমা স্ত্রীর সহিত সর্বতোঁভাবে আলিঙ্গিত হইয়া, মানব যেমন অন্তরে 
বাহিরে তনয় হয়--তেমনি প্রাজ্ঞ পরমাজ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহ্‌-অত্যত্তর 
কোন কিছুই জানিতে পারে না । ইহাই তাহার আগুকাম অর্থে পূর্ণকাম__ 
আত্মকাম অর্থেস একমাত্র কাম্য--অকাঁমরূপ--চিস্তার অতীত--লোকের অতীত 
"শোক-রহিত রূপ । 

সেই: তুর স্সবস্থায় পিতা পিতৃত্বভাঁব থাকে না_মাতার াতৃতব থাকে 
না ্বর্গীদি লোকের কাম্াত্ব থাকে না-বেদের বেদত্ব-বোধ থাকে না--চণ্ডাল 
'অচগাল হয়--উদ্চ-নীচ-ধনি-দীন ভেদজ্ান বিলুপ্ত হয়--শ্রমণ, অশ্রমণ হয়" 
তাঁপসু অতাপস হয় --তথ্ম জীব ০০৪ অীত--ারের অমন্ত শোক 
 জ্লামনা-সস্তাপ হইতে মুক্ত |. 
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_. এই জুষুণ্তিসমযে আত্মার যে দর্শন, ভ্রাণ॥ বাঁকৃশি, শ্রবণ, স্পর্শ, বুদ্ধি 
থাকে না তাহা জ্ঞানৃষ্ি, ইক্জিযিবুদ্ধিবৃত্তির ভাব নহে--অটৈতের এই একাকার 
অবস্থায় যখন 'বিষয়-বিষয়ীর--্র্া-দৃশ্তের ভেদজ্ান তিরোহিত-্যে অবস্থায় তিনি 
ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তই নাই--তখন তাহ! হইতে ভিন্ন ফ্ষোন বন্তকে--কিনূপে 
দর্শন শ্রবণ আ্রাণ বচন 'মনন করিবে? যদি অন্ত কিছু থাকিত--তবেই অপরে 
অপরকে দর্শন-_আত্রাণ, আশ্বিন, বচন, শ্রবণ, মনন, স্পর্শন, বিজ্ঞান করিত? 
আআ তখন জলের ন্যায় শ্বচ্ছ নির্মল-_-অদ্বিতীয় ড্রপ্তারূপে প্রকটিত । জীৰ ঘে 
সকল বিষয়ে আনন্দ উপভোগ করে, তাঁহার কারণ, দেই সকল বিষমের মধ্যে 
রসন্বরূপ ব্র্গ প্রচ্ছন্ন; তাই সেই রসের আস্বাদনেই জীবের প্রভূত আনন্দ। 

সম্রাট, ইহাই আত্মার ব্রহ্মলৌক-_ব্রন্ধরূপী আশ্রয়--পরম! গতি--পরম ও 
চরম সম্পদ--সর্বোততম লোক্ষ-_বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্লনাতীত আনন্ব। 

অবিষ্ঠাবিভ্রমেই এই আনন্দ ভিন্নাকারে প্রকটিত, এই পরমাননের 
কপিকামাত্র উপভোগ করিয়াই জীবগণ আপনাকে ধন্য মন করে। 

অতঃপর ব্রহ্মাননের স্বব্ধপ নির্দেশ করিবার জগ্য ব্রন্মষি যাঁজ্ঞবন্ধয বলিতে 
লাগিলেন 2- | 

মন্ষ্যগণের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সমদ্ধিশালী-_লোঁকাধিপতি--সর্বাপেক্ষা 
ভোগজথসন্পন্ন, তাহার যে আনন্দ-_তীহাই মনগম্তসম্প্র্দায়ের চরম আনন্ম। 
জিতলোক অর্থে পিতৃলোকের আনন্দ সেই ভোগস্থথসম্পর্কিত মানবগ্রধানর 
আনন্দের শতগুণ। সেই পিতৃগণের আনন্দের শতগুণ আনন্দ গন্ধরর্বলোকের 3 
কন্মঘ্বেবগণের আনন্দ আবার গন্ধব্বলোকের আনন্দের শতগুণ । আজান « অর্থে 
ধাহারা প্রথমেই দেবতা হইয়! জঙ্গিয়াছেন, তাহাদের আনন্দ কল্্দেবগণের আন-. 
নেক শতগুণ । প্রজাপতিলোঁকের আনন্দ আবার সেই “আজান দেবগণের আন- 
নদের শতগুণ । প্রজাপতিলোকফের শত আনন্দ-_নিষ্পীপ নিফাঁম-ব্দক্র শ্রোত্িয়ের 
একটিমাত্র আনন্দের সমতুল্য । ইহাঁই পরম 'আনন-ইহাই ত» ব্রহ্মলৌক। 

*রাজধি জনক বলিলেন-_সুুমি ধন্ট--কৃতকৃতার্থ। মহষি, আপনার অপার 

করুণা, এবার কপ! করিয়া আমাকে ০মাতজ্ষেল, ০ম্পস্ত শি ও 
উপদেশ ককুন। 

- মহ্র্ধি-যাক্তবন্ধা, মেধাবী রাজা তীহাঁর অনস্ত আমির চত্বদ, দেন 
জাবিবাক্জ জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া, ৫ বিলিত-তীত হইবেন” 
কিন্ত সে ভীতি জ্ঞানের দুর্বলতা নহে । 75. 
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মহর্ষি পুনরায় বলিতে ১আবৃস্ত করিলেন, আত্ম! সেই স্বপ্রাবস্থার প্রসঙ্গ 
তাঁয় রমণ--পরিতমণ করিয়া পা -পুণোর ফল--নুখ-ছুঃখ দর্শন, করিয়া পুনরায় 
জাগ্রতাবন্থার দিকে প্রধাঁবিত হন। নানাবিধ ্ব্যসম্তারে পূর্ণ শকট যেরূপ 
বিকট শব্দ করিতেকরিতে চলিতে থাকে, শরীরাভিম্মীনী-_জীবাত্মারও সেইন্সপ 
উর্শাঁস উপস্থিত হইলে, প্রক্ঞাসংজ্ঞক পরমাত্ম! কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া মর্্ত্তিক 
শ্ক্পু করিতে 'করিতে দেহত্যাগ করিয়া চলিয়াখাঁয় | 

আম্রফল, ডুমুর, অর্থখফল যেমন সুপক হইয়া ক্রমে শু শীর্ণ হইয়া বৃত্তচ্ুত 
হয়, তেমনি জরার বিস্তারে--স্বস্তাপকর রোগাঁদির প্রভাবে মুমূধু পুরুষের উর্দস্বাস 
সমুপস্থিত হুইল শরীরবিমুকত হইয।, এপ্রাণাঁদি সাধনসমূহ লাভ করিবার জন্ত 
নিজ নিক্ন কর্মানুঘায়ী উৎপত্তির উদ্দেশ্তে প্রধাঁবিত হয়। 

শক্তিমান রাজা কোন স্থানে যাইবার পূর্বেই যেমন সারথি রথ সজ্জিত 
রাখে, প্রজীগণ তাহার বাঁসভবন, খাগ্য, পানীয় প্রভৃতির ব্যবস্থা পুর্ব্ব হইতেই 
করিয়া রাখে) সুসুজ্জিত করিয়া তাহার প্রতীক্ষা করে--তেমনি সমস্ত ভৃতগণ 
সেই দেহবিমুক্ত আত্মারূপী জ্ঞানীর জন্য সকল উপকরণ পুর্ক্র হইতেই সুসজ্জিত 
করিয়! প্রতীক্ষা! করে। দুষ্ট প্রজাগণও যেমন রাঁজা যাঁইতেছেন জানিয় তাহার 
অঙ্গগমন করে, তেমনি মৃত্যুকালে উর্দশ্বাস উপস্থিত হইলে, আত্ম! দেহ হুইতে 
বহগর্মনের উপক্রম ,করিবামাত্র সমস্ত প্রাণস্চক্ষু প্রভৃতি ইন্রিযবর্গ সেই 
নাৃআার অন্গমন করিয়া থাকে। | | 


চতুর্থ রাহ্মণে_সৃত্যুর অধিকার-সীম! অতিক্রম | 


কতি প্রথমে লোক প্রসিদ্ধ মুর অবস্থ! বর্ণনা করিকা, আত্মার মুক্তির 
সুধ্যাখ্যা করিতেছেন £-- রর 

লোকান্তর-গ্রস্থানোগ্ভত সেই পুরুষ মৃত্যুসময়ে বলহীন অবদন্গ সম্মোহাচ্ছর 
হইয়া পড়ে ।- চক্ষু প্রভৃতি গ্রাণবর্গ আত্মার অভিমুখে গদন করে। দুরদেশে যাজার 
অভিলীধিগণ যেমন দীমনসময়ে তাহাদের তৈজসাদি একত্রিত করে, তেমনি 
বহিরগমনোন্ুখ আত্মাঁও ইন্জিয়াদি তৈজসসমূহ হবদয়পন্পে সমাহৃত করেন। . চক্ষুর 
অধিদেবতা নুর্য তখন স্বকার্যযে নিযুভ হন--চক্ষুর রূপদর্শনশক্কি বিলুপ্ত হয়। 
তখন চক্ষু, রসনা, বাক্‌, শ্রবণ, মন, স্পর্শশক্তি, বুদ্ধি গ্রতৃতি ইন্রিয়হৃদয়াকাশে 
একীভৃতর-_অন্ূতবশক্তি--বণর্ধ্যকরী শক্তি--স্তবধ হয়। সেই সময় হৃদয়ের অগ্র- 
ভাগ- মাত! যে পথে নিগতি হুইবেন-_সেই নাড়ীর ঘ্বার আত্মপ্যোতিতে উদ্ভালিত 
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হয়। কু্যলোকে যাইতে হইলে চক্ষুপথে- ব্লকে “যাইতে হইলে ্ধরজজপথে_ 
জান ও কর্মানূসাঁরে অন্তলোকে যাইতে হইলে আঁয্মা শরীরের সতন্ত অবয়বের 
দ্বার দিয়া নিক্সাত্ত হন। সেই বিজ্ঞান-আত্মা যখন পরলোকের উদ শরীর ত্যাগ 
করেন, তখন তাহার সঙ্চে সঙ্গে ই্জিররগী প্রাণবর্গও অনথগমন করে। তাহার 
এরহিক উপাসনা-_কর্ম__প্রাক্তন__জ্ঞান-_সংস্কারও আত্মার অন্ছদরণ করে। 
পক্ষী যেমন এক বৃক্ষ ত্যাগ কঁরিরা অপর বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে, আত্মধর | 
দেহাস্তরগ্রহণও ঠিক সেইরূপ কি না, মহধি যাজ্বন্ধ্য ভাহা স্ুবিকৃত 
করিতেছেন £ 2 র ৃ 
_ জলৌকা! -জেিক যেমন পূর্ব্বগৃহীত চুণের শীর্ষপ্রান্তে যাইয়া, অপর একটি 
তৃণ গ্রহণ করিয়া আঁপনাঁকে সংহত করে অর্থে পশ্চদ্ভাঁগ সম্মুখের অংশে 
সন্গিবেশিত- সঞ্চিত করে ৮ আত্মাও তেমনি বর্তমান ১৪৪ ত্যাগ | করিয়া, 
এর করিয়া নৃতন দেহ অবলম্বন করেন। * 
তঃপর নৃতন দেহারস্তের উপাদান সন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন £_ 
রর বেমন পূর্ববমঞ্চিত 'সুবর্ণের অংশ লইয়া তাহা চূর্ণ-বিচূ্ণ গলিত 
করিয়া আবার নূতন রমণীর অলঙ্কার প্ররস্তত ধরে, 1 পরলোকগ্মনোগ্যত 
আত্মাও তেমনি বর্তমান দেহ ত্যাগ করিয়া নিহুত-_চেতনাবিহীন করিয়। 
পিতৃলৌক-_গন্ধর্বলোক-__দেবলোক-_প্রজাপতি-লোকগমলাপযোগী ব্রঙ্গলোক- 
' লাভের উপযুক্ত কিছা-_প্রীবিজগতের কল্যাণময় নৃতন শরীর গ্রহণ করেন। « + 
পরলোকগমনোগ্ঘত আত্মার যে সমস্ত উপাধি-_বন্ধন” নামে অভিহিত-- 
যাহাদের সংঘোগে জীবাত্মা তন্মর়-_জগতে সগ্ুণব্রহ্মর্ূপে উপাসিত-- অতঃপর শ্রুতি 
সেই নিওুবষরূপী পরমাত্মাতে বিভিন্ন গুণের সম প্রদর্শন করিতেছেন -_ 


:* হায় অনৃষ্ট-বিড়গ্গনা ! শিক্ষালোকদীপ্ত বর্তমান যুগে এই ফভ্যুরহন্ত--পরলোক- 
ব্রজ্ঞান জালিবার জন্য পাশ্চাত্য দার্শনিকের পদাশ্রয় গ্রহণ বর! ব্যতীত উপাম্বাস্তর 
নাঁই। কিন্তু কত শতাকী-_কম্কল্পনাভীত যুগ পূর্বে 'মৃহিমময় আধ্যখধি এই পর- 
লোক---গরজ্ঞানের স্বরূপ তব সুবর্ণনা করিয়া, মুত্যুবিভীধিক! আতিক্ম করিয়াছেন । 
পণ্ডিত মহাশয়গণের অপূর্ব কুহেলিকাবিস্তারনৈপুণ্যে 'তাহা অজ্ঞানতিমিধে চিব- 
সমাচ্ছন্ন। পাশ্চাড্য দার্শমিকগণ--ভৌভিক-তত্ব আবিষ্কারে অনন্তসীধারণ অধ্যবসাম়- 
ম্পন্ন বৈজ্ঞানিকগণ জ্ঞানগঞ্গোত্রীর কোন্‌ মূল উৎ হইতে এই বিজ্ঞান-গ্রজ্ঞান সংগ্রহ 
করিয়া জগতে অমরত্ব অঞ্জন করিতেছেন দেখুন | 

তাহা হইলে ভারতের, ৈরিকগে বর্ণও ছিল কাদে ধ্যবহার'ও 
 নি্াগবিধিও প্রবর্তিত ছিল | - : একিট ভিত এ তত 


/ ৮৭ ] 


আত্মা গ্রকৃতপক্ষে মরা, বটে-_কিন্ত উপাঁধিযোগে বিজ্ঞানম়_ বুদ্ধির 
সহিত অভিন্ন; ঘমলোময়* মনের সহিত অভিন্ন; এইরিপে--গীপময়-চক্ুরায়-_ 
আজম পৃথিবীময়_-জলময়-_বাঁধুময়-_ আকাশময়--তেজোময়--অতেজোময় 
 কামম--অঙামমর-_জানমর__কোধমা__অকোঠমর- ধর্শময়_অধর্মর-_ 
সর্বময়--প্রত্যক্ষ গুহা বস্তময় -_-পরোক্ষ-বস্তরময়। জীব যেন্ধপ কর্ম ও আচারের 
ন্ঠান- অনুশীলন করে, সেইক্সপ অধম ও উত্তম--পাপ ও পুণ্যবান্‌ হয় । 

ইহার পর কম্মফল ও সংস্কারের বিচার সমাপন করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন £-- 

*বাহীরা অবিগ্ঘ]ুুর উপাসনা করে--জ্ঞানরহিত কর্মানুষ্ঠান করে-_ মৃত্যুর 
পর তাহারা অন্ধতমে__সংসারের ক'রণস্বরূপ অজ্ঞানে প্রবেশ করে। যাহারা 
কর্মপ্রতি-পাদক বেদবিগ্ঠায় নিরত থাকে_উপনিষদের অর্থ উপলব্ধি করে না 
মৃত্যুর পর তাহারা আত্মদর্শন-জ্ঞানের অভাবে তদগেক্ষা অধিকতর অজ্ঞান 
সমাচ্ছ্স_আননদহীন হয়। আঁর যিনি ত্রহ্মতত্ব বিজ্ঞাত হন-_তিনি জন্ম-মরণ- 
প্রবাহের উচ্ছেদ ক্রিয়া অমরত্ব-_বিমুক্তি লাভ করেন। 

অদ্বৈতবাদের পুনঃ প্রবর্তক, আচার্য শক্রও তর্কবুদে ঠিক এই কথারই 
প্রতিধ্বনি করিয়া! বলিয়াছেন-_কর্মমকাণ্ডের যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে যদি বল্পব্যাপী 
সব্গবাসও সম্ভব হয়, তাহাতেই বা! কি কল-_-ভোগাঁবসানে আবার ত” এই 
জন্ম-জরা-মরণণীল সঃসারে জন্মপরিগ্রহ , করিয়া, আবার অশেষ যন্ত্রণা ভোগ 
* করিতে হইবে? আানকাঁণ্ডের উপাসনায় আতমতত্ব হদয়ঙ্গম কর। জগতে 
একমাত্র সত্য ত্রহ্গজ্ঞানের উপলব্ধি না হইলে মুক্তিলাঁভ কোনমতেই ত, 
সম্ভব হইবে ন। 

. ব্রহ্মানন্দলাতের মুক্ত অবস্থা! কিরূপ, হ্মধি যাজ্ঞবন্য বর্ণনা করিতেছেন :__ 

মুুক্ষ পুক্ুষ বখন ভূত-ভবিস্তৎ-বর্তমীনের অধীশ্বররূ(প সেই আস্মাই 
্প্রকীশ বলিয়া, প্রত্যক্ষ অনুতৃতি লাঁভ করেন-_সেই ঈশান আত্মার সহ্তি 
 একত্ববোধ উপলব্ধি করেন-তখন তিনি আঁর সেই সর্কেশ্বর অইতে 
আপনাকে গোপন, করিতে ইচ্ছা করেন না। সেই আত্মদর্শনের ফলে 
আর কাহারও নিনা করিতে পারেন না। সম্থংসর ধীহীকে স্পর্শ না 
করিয়াই দিবসের সহিত পরিবর্তিত হয়, দেবগণ তাহাকে স্মোতির জ্যোতিঃ 
অস্থত-আঘু বলিয়। উপাসন! করেন। 

 পদবতা, গন্ধব্, পিতৃ, অন্থর, রাক্ষণী এই 'পর্চজন+, কিনব! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ঠ, পুত্র, শনিষাদ এই পঞ্চশ্রেণী এবং হুশ আকাশ বাহীতে প্রতিঠিত, সেই 
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আত্মাই অমৃভ-রহ্ধ।. হৃদয়ে তাহার ধ্যানেই (অসতত্বলাভ সম্ভব । প্রাণাদি 
পঞ্চেন্দিয় সেই চৈতত্তম্বরূপ আত্মার জ্যোতির ঘারাই উদ্ভাসিত & 

সেই ব্রহ্ধকে পরিশুদ্ধ মনের সাহায্যেই কেবল দর্শন করিতে হইবে-_ 
এখানে যে একই সবক্-বহুত্ নাই_-তিনি ভেদরহিত4ভেদজ্ান ছারা 
উপাসনা করিলে যে মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়১-_পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ' 
প্রবাহ ভোগ করে। 

বঙ্গ অগ্রমেয়--ধব_-শুদ্ব--জ্ঞানত্বরূপ--নিত্য কুটস্থৃ. ভহাকে সর্বদা এক 
বলিয়া বুঝিতে হইবে--তিনি পাপপুণ্যাদি ফলরহিঅ- সুক্্ আকাশ হইতেও অতি 
সুঙ্--পরম মহৎ--কুটস্থ - একরূপে সদা বিদ্যমান । | 

বরহ্মনিষ্ঠ পুরুষ ধীর-_-আ্ম-অভিমানশূন্ত--তিনি আত্মাকে শান্বরূপে__ 
প্রজ্জাকে আচাধ্যরূপে কন্পনা' করিয়া সমস্ত সংশয়-নিবুত্তি করিয়া, 'অপরোক্ষ 

অন্থভূৃতিজ্ঞান লাভ ফরেন। ব্রহ্মবিদ্‌ ব্যক্তি বহুতর শব্দচিন্তা করেন না ১-- 
তাঁহীতে কেবল বাঁগিক্িক্ের গ্রানি ও অবসাদ জন্মে মান্র । 

রন মহান্‌-_সর্বব্যাপী--অন্গর- জন্মরহিত--বুদ্ধিবিজ্ঞাঁনের সমন্বয়ে বিজ্ঞান 
ম়_-দকলের প্রভৃ--সকলের ঈশ্বর--সকলের 'অধিপতি- দ্বাদয়াকাশমধ্যব্ী 
পরমাত্মায় অবস্থিত-_সাধু অসাধু কর্ম দ্বারা তীহাঁর উপচয় অপচয় সম্ভব নহে-- 
তিনি যে যর্ষেশ্বর-_সর্ধনিয়স্তা-_ভূতাধিপতি-_সর্বভূতপালক--লো কসমূহেয় 
' বিভাজক, "আবার ধারক-সেতুস্বরূপ। ৃ 

্রা্গণগণ বেদপাঠ__মাঁনবগণ যজ্ঞ) দাঁন, তপন্ঠার দ্বারা তীঁহাকেই জানিবার 
বাসনা করেন-_মুনিগণ তাহারই ধ্যানে মননলীল হুন--সন্যাসিগণ আত্মলোক- 
লাভের জন্য প্রবজ্যা*-মন্নযাস গ্রহণ করেন। আঁর জ্ঞানিগণ মনে করেন, 
আত্ুদর্শনই অঃমাদের কাম্যজ্ঞান-সস্তান দ্বীরা আমরা আবার কি ফল, 
লাভ করিব? পুক্রকীমনা__বিত্তকাঁমনা_-্বর্গাদি লৌককাঁমনীয় বিরত হইয়া 
তাহারা সন্যাস গ্রহণ করিয়া! আত্মচিন্তায় সমাহিত হন। 

“এষ নেতি নেতি আহত তিনি ইহা নহেন--ইহাই তীহার একমাঁ 
পরিচয়। তিনি ইন্জিয়নিচয়ের গ্রহণশক্তির অতীত--অজ্েয়'বলিয়া"অগৃহ ; তাঁহার 
শর্ণতা সম্ভব নহে, বলিয়! অশীর্ণ ) অনাসক্ত বলিয়া অসঙ্গ ; ব্যথার, অতীত বলিয়া 
অদিত $. তির্নি কতারুত ফল্পচিন্তার পরপারে অবস্থিত। সেই' জগ্তই আত্ব- 
দর্শী পুরুষ রুতাকত পাপপুণ্য টি করেনকোন সন্ধাপেই ব্যধিত 
হয়েন না। 


1 ৮৯ [] 


ত্রঙ্গাবদ পুরুষের মঞ্জমা_সম্পদবৈভব বিভূতি উদক়াস্ত-বর্জিত-- 
কর্দান্ঠানে, তাহার হাসবুদি স্ভিবনহে। তিনি শাস্ত, দান্ত; সংযত, তিতিক্ষু, 
সমাহিত, সজো' গুণে পার দিনবিকিত ১ ব্রঙ্গানন্দলাঁভে সর্বদ। 
আনন্দময় | ৫ | 

রহ্ধধি যাজ্জবন্য বলিলেন,-_হে অত্াট্‌, আপনি* জগতের সেই অতুল 

্. সম্পদ্‌-_অলৌ কিক' আনন্দ-ব্রহ্গানন্দ লাভ কৰিয়াছেন। 

* রাঁজধি জনক বলিলেন,_মহষি, আপনার জ্ঞানজ্যোতিঃ-সম্পাঁত-সম বর্জন 
লাভে আমি ধন্ট-_কুতরুতার্থ_ এই বিদেহরাজ্যে আব্ব আমার ৪৪ 
প্রয়োজন নাই__আমি আপনার শ্রীচরণে আস্মনমর্পণ করিতেছি, 
করিয়৷ আমাকে আপনার পদাশ্র় প্রদান করুন। 

জঅনক-যাজ্ঞবন্ষ্যপ্রসঙ্গের উদ্দেশ্ঠ, শ্রুতি নিজেই বিবৃত করিয়া বলিতেছেন £-_ 
যিনি এই মহাঁন্‌- সর্ধব্যাপী-_অঘ্র -জম্মরহিত--সর্বভূতে অবস্থিত আত্মার 
'অনুভূতি-জ্ঞান লাভ করেন, তিনি সর্বভূতের আত্মন্বরূপ অক্মভোগ করেন-_ 
সর্ধাত্মভাবসম্পন্ হইয়া, সমস্ত কন্্মফলরাশি উপভোগ করেন। আর ধিনি এই 
মহ্থান্, অজর, অমর, অভয় ব্রন্ষের স্বরূপ উপলান্ধি "করেন, তিনি অভয় বন্স্বরূপ । 

[ জ্ান-প্রজ্ঞান-সাঁধনাময় ভারতের বৈদিক যুগের পর জগতের জত্তায় কত 
শতাবীর পর শতাবী অতীত হইয়াছে__বিশ্ববাসীর চিন্তা-সাধনাপ্রস্থত কত 
শবিজ্ঞানের গবেষণা আঁবি্বার-_-অনুণীলন ঈম্ভব হইয়াছে, কিন্ত এই শিক্ষালোক-. 
“দীপ্ত বিংশশতাবী পর্যন্ত, জগতের জ্ঞানভাঙারে এই ব্রদ্ববিদ্যা অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতম জান সঞ্চিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে কি 1] 


পঞ্চম ্রাহ্মণে__মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মতত্ব 'উপদেশ | 


মহষি ধীজ্ঞবন্তয তাহার সহধর্দিণী মৈত্রেয়ীকে-ত্রহ্ধ উপদ্ষেশ দিয়া সন্ন্যাসাশ্রম 
গ্রহণ. করিতে যাইতেছেন-__এই 'ব্রহ্মবিদ্তার উপদেশ--দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ 
ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ অন্থরূপ |» এ প্রসঙ্গ “গ্রন্থ-প্রবেশের' ৪৭ পৃষ্ঠায় বিবৃত করিয়াছি, 
পুনরুল্লেখ অন্ববন্টক»। উপসংহারে মহুষি যাক্তবন্্য আবার বিশেষ করিয়। 
বলিতেছেন £-- ৃ 

সৈন্ধধ-পরণখওড যেমন অন্তরে বাহিরে সমন্তটাঁই নিত বাহিরে 
কোন বৈলক্ষণ্য নাই__লেইরূপ আস্মা অস্তরে বাহিরে  সর্বজ প্রজ্ঞানময়-_ 
্রজ্তীনঘন_প্রজ্ঞান ব্যতীত তাহার অন্য কোন, কিছুই নাই । এ্রই প্রজ্ঞানময় 

৯২ 


টি প্র 


আস্মা ভূততগণকে অবলম্বন কত্ধিরাই উখিত হয়*জীবন্তাবে, আবি ত হয়-_ 
সৃতবর্গের নাশের সঙ্গেই বিলীন হয়--ৃতুর পর তাহার আর «কান: সংজ্ঞা 
বাঁ বিশেষ বোধ থাঁকে না। আত্মা কিন্ত সক অবস্থাতেই অবিনাশী ;-_ 
আত্মার কখনও বিনাঁশ-সম্ভব হয় না। 'সেই অমর আত্ম! ৫কবল “নেতি নেতি? 
প্রন্তীতিগম্য । সেই সর্ধান্জানের আধার বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা 
জানিবে? ইহাই অস্ত-_সুক্তির সাধন। মৈত্রেমীকে এই ০98) দিয়! মহষি” 
শ্রবজ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

আচার্য শঙ্কর ভাস্তে মৈত্রেযী-ত্রাঙ্গণের ছিরাবৃত্তির কাক্সণ উল্লেখ করিয়া 
বলিতেছেন :_দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধুকাণ্ডের মৈত্েযী-ব্রা্দিণে কেবল সিদ্ধান্ত 
বাক্যে শ্রুতি ব্রহ্গজ্ঞানের নির্দেশ করিতেছেন__-আর চতুর্থ অধ্যায়ে যাজ্জবন্ধ্য- 
প্রকরণের মৈজেয়ী-ব্রাহ্গণে ' স্রুতি যুক্তি-তর্ক-প্রমাণে ব্রঙ্থজাঁন গ্রতিপাদন 
কব্ধিতেছেন। 


ষ্ঠ ব্রাঙ্গণে__ যাঁজ্ঞবন্থীয় কাণ্ডের বংশ-ত্রাঙ্ষণ | 


ব্রহ্মবিষ্তার সম্প্রসারণের - খাঁষ বঙ্গি-মহধিগণের নাম ও আচার্্য-পরম্পরার 
তাঁলিক!। সেই নিত্যবেদ-প্রতিভাত স্বয়স্ত ব্র্গকে প্রণাম | | 


পঞ্চম 'ধ্যায়-_খিলকাণ্ড 


পুনঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ, পুর্মুদচ্যতে 

ূর্ণন্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাহশিষ্ততে | 
যছুর্মেদের এই শাস্তিপাঁঠ-মন্ত্র হইয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদ সমাপ্ত হইয়া! গেল । 
কিন্ত 'ইহার পর পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় আবার কেন যে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা 
বুঝিয়! উঠিতে পারিলাম না । এই জঙ্ত পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যারকে অনেকেই খিলকাগড 
বলিয়! থাকেন--আচাঁধ্য শঙ্করও এই মতের অন্ুবর্তী। ইহা দেখিয়া মনে হয়, 
প্রথম যখন বৃহদারগ্যক উপনিষদ গ্রথিত হ্ইয়াছিল-_সেই সময় এই ছুই অধ্যায় 
সন্নিবেশিত ছিল না। এই ছুই অধ্যায় যে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন, ইহাতে 
সন্দেহের অবকাশ *নাই। কিন্তু শিবাবতাঁর শঙ্করাচার্ধ্য যখন বৃহদারণ্যক 
উপনিষদের ভাস্ত প্রণয়ন করেন, তৎপূর্বেরেই এই দুই অধ্যাক্স“নমিবেশিত হইয়া- 
ছিল। এই ছুই অধ্যায় অপেক্ষারুত অগ্রাচীন হইলেও বহু অমূল্য উপদেশে 
সমৃদ্ধ। কোন কোন প্রত্বতাত্বিক পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় সংযোগের একটি কারণ 
নির্ধারিত করিয়াছেন* কিন্ত বেদের ভিতর এইরূপ প্রক্ষিপ্তাংশ সংযোজিত 
হইর়টছে, আমরা! তাহা! বলিবার মত সাহস রাখি,না। আমাদের মনে হয়, 

এই ছুই অধ্যায় হয় ত+ সংসারাশ্রবিগণের জন্যই উপদিষ্ট । 


প্রথম ব্রাঙ্গণে- ওক্কারতত্ব। 

শাস্তিপাঠ-মন্ত্রের অর্থ এইরূপ 2২ 

ইন্জরিয্বের অগোঁচর কারণম্বরপ ব্রহ্ম পূর্ণ ; কাধ্যাত্মক ব্রদ্ধও পূর্ণ; পুর্ণ জগৎ- 
কার্ধ্য পূর্ণ কারণ হইতেই অভিব্যক্ত ;--অবশেষে এই পূর্ণেক পূর্ণত্বস্বর্ূপ কর্্জগৎ, 
আবার-পূর্ণত্বেই বিলীন হইলে, সেই পূর্ণ ই অবশিষ্ট্লাকে । | 

“ও খং বক্ম---একটি মন্ত্র। এই মনত্রটি অন্তর ব্যবহৃত নহে- ধ্যানের জন্তই 
বিশিবুক্ক। শ্রুতি অন্তত বলিয়াঞ্ছেন-__ 

এই ওক্কারই শ্রেষ্ঠ অব্লঙ্গন-_ উত্তম ধ্যান।” পওক্কারের ধ্যান আঁত্মাতে 
সমাহিত .হুইবে।” . *ওম্‌ এই অক্ষরন্বরূপেট নী ধ্যান করিবে | 
মূ ইত্যাকার উদ্গীথ গান করিবে 1, 


[৯২ ] 
কুতি এখানে বলিতেছেন £₹- 
আকাশাত্মক ব্রহ্ম ওক্কার-নাঁদের ্রতিপাঁ | উক্ত “খঃট পুরাঁণ__ চিরন্তন 
সত্য-_পরমাস্মাকাশ )-__বর্থাৎ ভূতাকাশ নহে। কিন্তু কোঁরব্যারনীঁ-পুত্র বলেন 
যে, ইহা বাহুর আশ্রয় ভুতাঁকাশ। ও্কারই সমস্ত বেদস্বরূপ -ও্কারই সাধন] । 


দ্বিতীয় ব্রাক্ষণে-- প্রজাপতির উপদেশ ॥. 

আবার আখখ্যাক্সিকার আরোপ হইতেছে । প্রজাপতির তিন শ্রেণীর পুর্-- 
দেবতাগণ, মনুস্ুগণ ও অন্থুরগণ। | 

দেবতাগণ ব্রহ্মচ্ধ্য ও শিক্ষা সমাপন করিকা পিঁত! প্রজ্মপতির নিকট উপদেশ 
প্রার্থনা করিলে, তিনি একটিমাত্র “্ৰ'অক্ষর উপদেশ দিয়! জিজ্ঞাস! করিলেন, 
কেমন, তোমরা “দ"কারের অর্থ হৃধয়্ম করিয়াছ ? দেবগণ বলিলেন, হা-_বুঝি- 
রাছি, পদ” অর্থে আপনি আমাদের দত্ত» দমগুণাঘিত-_সংঘমশীল হইবার জন্য 
উপদেশ দিয়াছেন। প্রজাপতি বলিলেন, বেশ। মনুস্তগণকে এভাবে ণদ” অক্ষর 
উপদেশ দিয়! প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি” বুঝিয়াছ 1 মগ্ুয়গণ 
বলিলেন_ আপনি ত” “দ' অর্থে দান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ব্রহ্মা বুলি- 
লেন, ভাল। অস্থরগণকেও এভাবে উপদেশ দিয় জিজ্ঞাঁসা করিলেন, তোমরা কি, 
বুবিয়াছ ? তাহারা বলিল, আপনি ত” দয়াশীল হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। 
্ঙ্মা বলিলেন, ঠিক বুঝিয়াছ।  « £ 

এখনও সেই দৈববাণী দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিস মন্দ্রমেছুর দ__দ-_দ'শনে 
মেঘগর্জন ধ্বনিত হইয়া সেই উপদেশই প্রদান করে-_-তোমর! দন্ত হও-_ 
দানশীল হও-_দয়াবান্‌ হও। এই রূপকের উদ্দেস্ত_-মাঁনব দাত্ব_ ত্যাগণীল-- 
দয়াবান্‌ হইলে তবে উপাসনার অধিকারী হুইবে। | 

তৃতীয় ব্রাঙ্মণে-_-হুদয়তত্ত 

হৃদয় সর্ববাজ্ক--ঘদরই ক্রহ্ধ_হদয়স্থ বুদ্ধিই প্রজাপতি । হ্বদয়শব্দটি 
৬” তিনটি অক্ষরের সমদ্গয় |» "হ' অর্থে ধিনি হৃদয়তত্ব__আত্ুতত্ব অবগন্ত--“ঘ' 
অর্থে যিনি অন্টের তৃপ্তির জন্য সেই জ্ঞান--সেই অর্ুভূতি দান .করেন--“ঘ+ 
 গমনার্থক-_তিনি স্বর্গলৌকে গমন করেন। ইহা হৃদয়ে আত্মসাধনার প্রশংস!। 
| চতুর্থ ব্রাহ্মণে_ হৃদয-ব্রন্মের সাধন| | 
এ) স্বায় বর্গ; হায় সত্য--ন€-তৎ, স্বরূপে ঘুর্ত -আকৃতিবিশিষ্ট) আবার 
বর. আঁকুতিবিহীন, উভয়েরই স্বন্প-_পঞ্চতৃভাত্বুক | সত্যই'বরক্ষ-মিলি'লেই 
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প্রথমজ মছান্‌ বক্গকে - সর্পী প্রজাপতিকে সত্য বলিয়া জানেন, তিনিই 
বিশ্বজরী,_তিনি ব্ু্বলোক জয় করেন। 


১ 


পঞ্চম ব্রা্মণে সত্য জনা 


হৃতির পূর্বে জঠাৎ জলরূপে__বঙ্ঞাহুতিরূপ বাশ্পাকীরে পরিণত ছিল-_সেই 
'জগ্কা হিরণ্যগর্ত-নামক সত্যের সৃষ্টি করিল * সেই সত্যই মহত্বনিবন্ধন ব্রহ্ম 
-সেই ব্রন্ষই প্রঞ্জাপতিকপী বিরাট পুরুষকে সৃষ্টি কৰধিয়াছেন। প্রজাপতি 
দেবগুণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, স্বেই জন্ত দেবগণ সত্যেরই উপাসনা করেন। 


ষষ্ঠ ব্রান্মণে--মনৌময় ব্রহ্ম | 


সেই সত্য-বরঙ্ব-সকলেরই মনোমন্ধ -মনোমধ্যে দৃষ্ট। তিনি সকলেরই 
ঈশান -সকলের অধিপতি--সকলের পালনকর্তা--সকলের শাসক-_নিয়স্থা । 


ঈপ্তম ব্রাহ্মণে- বিছ্যদৃরূপী ব্রহ্ম । 


" কেহ কেহ বলেন, বিছ্যৎই ব্রহ্ম। তিনি জ্ঞানের বিহ্যুৎ_বিছ্াৎ-গুণ- 
সংযোগেই তাহার উপাসনা । মেধান্ধকারের মত পাপান্ধকাঁর__অজ্ঞানান্ধকার 
তিনি মুহূর্তের জ্ানদীপ্তি-সঞ্চালনে বিদূরিত করেন। 

* » সেই জন্যই বুঝি দক্ষিণেশ্বরের র্তিঘান্‌ বেদাস্তরূপী ভগবান্‌ এ্ররামকদেব 
বলিয়াছেন-_যুগযুগান্তরের অজ্ঞান-অন্ধকাঁর একটিমাত্র জ্ঞানের দী্িতে মুহ্র্তে 
অপপারিত হয়। 


অস্টম ্রাঙগণে__বাক্যের প্রতীক | 


বাঁকাকে ধেনুশ্বরূপে উপাসনা করিবে । বাক্যরূপ! বের চারিটি স্তন-- 
দুইটি স্তন দেব তার উপভোগ্য--একটি মানবের, অপরটি পিতৃগণের উপজীব্য 
টি নীরব, তাহার বৎসম্বরূপ। " 


নবম ব্রাহ্মণে--অগমিরূগী ক্ষ ॥ 


অমি বৈশ্বীনরক্ধপে মানব-শরীরে অবস্থিত । অগ্নির দ্বারাই তৃক্তার 
পরিপ্রাক ছয়। কর্ণছুয় আবৃত করিলেও £ প্রজাপতি অগ্নির বোষ-সধ্রনি শ্রত 
হয়। আসম-সু্যু পুরুধ সে ধ্বনি শুনিতে পাকনা। ৭ 


[ ৯৪ ] ৷ 
দশম ক্রাঙ্ধাণে _ব্ুক্মলোক। 


জ্ঞানী পুরুষ দেহত্যাগের পর প্রথমে বাযুমণ্ডলে--পরে? ্যমগুলে-_পরে 
চ্রগ্ুলে উপস্থিত হয়। তাহার পন শোক-দুঃখবর্ছিত সদা আনন্দময় 
শাখত ব্রন্ধলোকে প্রয়াণ কেরে । | 


একাদশ ত্রাক্মণে_রোগধস্ত্রণ। তপন্তা-স্বপ্পপ 


ব্যাধিরূপ সন্তাঁপ--রোগযস্ত্রণা-_চুঃখভোঁগ একটি পরম তপন্তা ঃ--এ্ সন্তাঁপই 
কর্শক্ষরের নিদানম্বরূপ--ঁ তপস্তাগুভাবেই পাঁপরাশি দগ্ধ হয়। সংসার ত্যাগ 
করিয়া, বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া, অরণ্যাশ্রমী হওয়া যেমন পরম তপস্যা 
মৃত্যুর পর অগ্নির দারা! শরীর ভম্ষমীভূত হইবে বলিয়া আনন্দ অন্থভৰ করাও 
তেমনি তপস্যা । 


দ্বাদশ ব্রাঙ্মণে_-অনরূপী বর্গ ]. 


কেহ কেহ বলেন, অন্নই ব্রহ্ম। মহষি মন প্রভৃতির সিদ্ধান্ত-_-অন্সকে ব্রহ্ধ- 
বৃদ্ধিতে গ্রহণ করিবে--অতিনন্দিত করিবে । আবার কোন কোন আঁচার্ষোয় 
মতে--অন্ধ ব্রন্গ নহে--প্রাণ ব্যতিরেকে যখন অন্নমাত্রই পচিরা যায়--এ অন্ত 
প্রাণই ব্রন্বস্বরূপ। পরন্ধ অগ্ন ও প্রাণ উভয় দেবতাই একজিত্ত হইয়া পরমত্ব-_ 
'ব্রদ্মভাব লাভ করিয়! থাকে । , 


| ভ্রষোদণ ব্রাক্ষণে_ প্রাণের উপাসনা । 
'উক্-_গাঁথায় প্রাণই উপাসনা-প্রীণই বজুঃ-প্রাণই জাম--প্রাণই 


্ষাত্রশক্জির বলবীম্য। এই বিভিন্ন ভাবে প্রাণের সাধনাস্ব - প্রাণের শ্রে্ঠতা- 
সম্পাঁদনে সাুজ্য ও সালোক্যলাভ সস্তব হয় । 


চুরদশ ্রাঙ্মণে__গায়ত্রী-সাধনায় রাজি জনকের উপদেশ,। 


_. ব্রন্ষই অষ্টাক্ষরধুক্ত গারজী_ গায়জীতে ী বে! 'ামবয়-_সত্যরূপী 
রর গীরত্রীয় তুরীয় পাদ প্রতিষ্ঠিত। 

প্রাণ সমৃহই,গয়” অর্থে গায়শ্রীর গায়ক ।. সেই থালমূহকে জাখ করেন- 
ছুঃধরিত করেন বৰিয্াাই গায়জী নাঘের গ্রসিদ্ধি।০ প্রকত, গায়ীরহ্্জবিদ 
ব্যক্তি জান্প্রভাবে লোকজয়ী হইতে পাঁরেন। 


1৯৫ ] 

গায়ত্রী-প্রজানের রশ, জন্ত শ্রুতি আবার রূপকের অবতারণ! 
করিতেছেন*-_ 

বিদেহীধিপতি ্গবিদ্‌ ভরনক অশ্বতারাশ্ির পুভ্ত বুড়িলকে' বলিতেছেন__. 
বুড়িল, তুমি গাত্রীবিদ বলিক্বা! পযিচয় দিয়া, এই হস্তী হইয়া, বহন 
রর কেন ? 

৬ [ভীন্তকা'র শঙ্কর বুড়িলের পরিচয় বোধ হয় এইবূপ সিন নগর 
টং ধাধি ছিলেন_-তিনি গায়ভ্রী-রহস্ত অবগত না হইতে পারার মুক্তিলাঁ 
সম্ভব হয় নাই__-এ জঙ্গে জাঁতিম্মর হৃস্তী হুইয়াছেন। ] 

বুড়িল বগিলেন-*আমি যে গাযভ্রীর মুখ জানিতে পারি নাই। 

জনক বলিলেন--অগ্নিই গায়শ্রীর সুখ। আগ্নতে যেমন বহু ইন্ধন প্রদান 
করিলেও অগ্নি সমস্তই বিদগ্ধ করে, তেমনি গাক্ভ্রীরহস্াবিদ বহুপাপ করিলেও 
তাহা বিনষ্ট হইয়া--তিনি অগ্নির ন্যাপ শুদ্ব--পৃত ;-_গা্সভ্রীন্বরূপ অমর-- 
অজর হুন। * | 


পঞ্চদশ ব্রাহ্মণে-ম্বৃত্যু-মুহ্র্তের প্রার্থনা । 


জ্ঞানকর্শের অন্গণীলনকারী মৃত্যুর পূর্ববমুহ্র্তে আদিত্যকে গায়ত্রীর চতুর্থ 
পাঁদজ্ঞানে এইরূপ প্রার্থনা করিবেন হে কু্য, তুমি জগৎপোৌষক সবিতা- 
বন্ধুপ | তুমি যে & জ্যোতি মণ্ডলপান্র দ্বারা সত্য-ব্রঙ্গকে সমাচ্ছাদিত 
করিয়াছ, তাহা অপসারিত কর-_-আমি অস্তিম মুহূর্তে সত্যব্রঙ্ধকে দর্শন করিয়া 
ধন্চ হই।* হে স্ধ্য--.হে একর্ষে অর্থে প্রধান খধি--হে যম অর্থে সংযমনকারী 
.--ছে প্রাজাপত্য, তোমার রশ্মিসমূহ সঙ্কুচিত কর--তোমাঈ ৃ্তিগ্রতিঘাতী তেজঃ- 
গুঞ্জ অপসারিত করিয়া আমাকে সেই পরমত্রন্মের বিশ্বরুপ্ণাণময় মঙ্গলালর 
সত্যরূপটি দেখাইয়া; আমার শেষ সাধ পুর্ণ কর। আমার প্রাণবানু, বাহুবাদুতে 
সম্মিলিত হউক-_আমার এই নশ্বর দেহ তন্দীভৃত হইক়া দেহোপাদান পৃথিবীতে 
বিলীন হউক। হে প্রণবীত্মক সংকল্পময় মন) শেষ মুহুর্তে নেই সত্যব্রক্ষকে 
স্বরণ করিতে বিশস্বত হইও না । পুনঃপুনঃ স্মরণ কর। হে অগ্নি, তুমি আমার 
বুদ্ধিবৃত্তির কর্মাজ্িত পাপরাশি বিদ্ধ কর । 


বিরতি 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
প্রথম ব্রাঙ্গণে__প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব-বিধান। 

পুর্ব অধ্যায়ে গারত্রীই প্রাণন্বরূপ সথবিরৃত হইয়াছে ।॥ ষ্ঠ অধ্যায়ে শাতি 
বলিতেছেন, প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ এজ, প্রাণেরই খক্‌ যু, সাম, ক্ষান্ত শি 
উপাসনা সুবর্ণিত। সেই সিদ্ধান্ত আবার প্রামাণ্য যুক্তি দ্বারা প্রতিপা্দিত 
হইতেছে। . 

বাঁকই বসিঠা-বাগবিভূতিই পক্তি। চক্ষুঃ প্রতিষ্ঠা-সম ও দুর্গম 
স্থান চক্ষুই দর্শন করে। শ্রবণই সম্পদ্‌_-শ্রবণপক্তি নম্পন্ন পুরুষের পক্ষেই 
বেদাধ্যয়ন সম্ভব । মনই প্রসিদ্ধ আগতন--ইন্ত্রিযরূপাঁদদির আশ্রর়। মনের 
আশ্রয়ে থাকিল্নাই আত্মার ভোগ সম্পন্ন হইয়া! থাকে । রেতোরূপী জননেন্তরিয় 
প্রজ্গাতি বলিয়া! প্রসিদ্ধ! আবার আধ্যাপ্িকার আরোপ করিয়া বুঝাই- 
তেছেন £-- 

এক সমল প্রাণ ও বাঁক্‌ সৃতি ইন্িগ+ নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপর করিবার 
অন্ত প্রজাপতি ব্রদ্মার নিকট বিচারপ্রার্থা হইয়াছিল। ব্রন্ধা বলিয়াছিলেন 
_যে প্রাণ শরীর হইতে নির্গত হইলে লোকে শরীর অন্পৃষ্য মনে করে, 
তোমাদের মধ্যে সেই প্রাপই শ্রেষ্ট । 

বাক, চক্ষু; শবণ, মনঃ রেতঃ শরীর হইতে চঙ্লিয়া গেলেও জীবনধারণ 
সম্ভব হইল, কিন্ত প্রাণ নির্গত হইবার উপক্রম করিলে আঁ এক মুহূর্তও 
জীবিত থাঁকিবার আঁশা নাই দেখিয়া, সকলেই মুখ্যপ্রাণের শ্রেষত্ব স্বীকার 
করিল। বার্গিক্ছিয় প্রস্তুতি প্রাণেরই আশ্রিত হইল। | 


দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে --পঞ্চাগ্নি- বিদ্যা! । 


_ পথচারি-বিস্তা টার রূপকপ্রসঙ্গে পরলোকিত ও জঙ্ময়ছন্ত ' নির্াত 
হইতেছে £-- ৭ 
এক সমকে, টি তর নি পঞ্চালয়াজ লৈবালি পরবাহণের রাজ. 
সভায় গন ' করিয়াছিলেন। পঞ্চালরাজ তখন ভৃত্য দ্বারা শরীক সাহন 
পছদেব! করাইতেছিলেন। তিনিস্বেতবেতৃকে অবজ্ঞ। করিয়া প্রশ্ন ফরিলেন--". 
ক্বধিপুত্র, তুমি তোমার পিতাঁর নিকট হইতে উত্তনরূপে শিক্ষা্রা্ি হইয়াছ ত' 1 


( ৯৭ ] 
শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন_-ও!ৃ লইা। পঞ্চালরাঁজ জিজ্ঞাসা করিলেন-_. 

(১) তুমি কি জান, লোঁক মৃক্তর পর যাইতে বাঁইতে - কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়? 
(২) পরলোকগতখলোকেরু! আবার কিরূপে ফিরিয়া আসে, জার কি? (৩) মতা 
রাঁজো এখাঁন হইতে ক্রমাগত বহুলোক গমন করিতেছে, তবুও সে স্থান পূর্ণ হয় 
না কেন, বজিতেখপীর? (৪) তুমি কি সেই বজ্র, আহৃতিনিচয়ের নাম জান 
_যে আহতিতে সলাত হইয়া, সত পুরুষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, আবার জন্মলাভ 

রে--আবার বাকৃশক্রিসম্পন্ন হয়? (৫) *দেব্যাঁন পিতৃষান নামক পথের 
প্রতিপদ্‌ তুমি জান কি ?-_সেই পথপ্রাপ্তির উপায় কি ?-__-অর্থে দেবলোক-_. 
পিতুলোকলাভের উপায় কি 5 মন্ত্রে শুনিয়াছি, পিতুলোক--দেবলোকের দুইটি 
স্রগম পথ আছে। মৃত্যুর পর মানর সেই পথ দিয়া স্ব স্ব কর্্মাহগরূপ লোকে 
গমন করে, সেই পথের নির্দেশ তুমি জান কি? 

শ্বেতকেতু লঙ্জিত হুইয়া' বলিলেন,-_না মগারাজ, এই সকল প্রশ্নের একটির 

উত্তরও আমি জানি না। 

. পঞ্চালরাঁজ তুখন শ্বেতকেতুকে মহাঁপমাঁদরে সেইখানে অবস্থান ৷ করিবার 
জন্য সাদরে অন্গরোধ করিলেন, কিন্তু অভিমানী শ্বেতকেতু ক্ষণমাত্র সেখানে 
অবস্থান করিলেন না। পিতার নিকট ফিরিয়া আসিম্বা অনুযোগ করিয়া 
_ বঙ্গিলেন, পিতা, আপনি বলিয়াছিলেন, আমাকে সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রদান করিয়া- 
ছেন--কিস্ত আমি, পঞ্চালরাজের পাঁচটি প্রশ্নের একটিরও কোন উত্তর 
“জিতে না পারিয়া, অপমানিত হইয়া (ফিরিয়াছি। তাহার পিতা জিজ্ঞাঁসা " 
করিলেন, হে সুবোধ, সেই পীচট প্রশ্ন কি কি? শ্বেতকেতু প্রশ্ন পীঁচ- 
টির উল্লেখ করিলেন। খধি বলিলেন, ইহার উত্তর আমিও জানি না। 
আমার যতদুর * জঞান-বিস্তা, তাহাই তোমাকে গ্রদান করিয়াছি--চল, 
আমরা উভয়ে রাজার নিকট গমন করিয়া! বিষ্তা লাভ করি,।, পুত্র অভিমানে 
পঞ্চালরাজের নিকট গমন করিলেন না--ধষি গৌতম রাজসমীপে উপস্থিত 
হইলেন। পঞ্চালরাঁজ মহাসমাদরে তীহার পাঁদপ্রক্ষালন করিয়া, অর্চনা করিলেন; 
ঝি একান্ত অন্থরোধে তাহাকে বর-প্রদানে সন্দত: হইলেন । খধি বলিলেন_ 
আঁপনি আমার" পুঁজ্ুকে বে পীচটি প্রশ্ন করিয়াছেন, তাঁহার সম্যক্‌ উত্তর 
আমাকে প্রদান করুন--ইহাই আমার প্রার্থিত বর।. রাজ! বলিলেন, 
আপনার বািত ্রািগিররগাজি নিস রাত সম্ভবমন্ত বর 
এজি ক ক 


৯ হীি 


রা ৪ হুঁদি উন তি € ৪ এ কুসিক 

১ শো বলিলেন,_-আপনি ত' জানেন, আমি হ্বর্ণ_-গো-_অঙ্থ- সঁস- 
দাসী) পরিধান, জায় কিছুরই প্রার্থ নহি-_আঁমি বিভ্যার্থী-_ঢগনপ্রার্থী। 

- বাজ বলিলেন, --তবে বররূপে নছে--বিনীত শিল্পের মত উপদেশ গ্রহণ 
টার? আপনার পূর্ববপিন্তামহগণ কখনও আমাদের অপরাধ লইতেন না, 
আপনিও আমার অপরাধ লইবেন না। এই পঞ্চাগি-বিগ্তা কোন ব্রাঙ্মণই 
জানেন না--আপনার কাতর অনুরোধ প্রত্যাধ্যান করিতে না পারি সেই” 
4 আপনাকে দান করিতেছি । 

-পঞ্চাগি-বিজ্ঞানের আরোপ ক্রিয়া, চতুর্থ গ্রহের উত্তর প্রথমে দিলে তপ্ত 
টাক্সিটি প্রন্নের উত্তর সহজবোধ্য হইবে বুঝিনা, রাজ! গ্রামে স্ব আঙ্ে 
ভজ্ভল্ল্র দিলেন। 

.. প্রথমাগ্রি-বিষ্ভা £শ-্ছ্যলোককে প্রথম অগ্রিরূপ করনা জবা আদিত্য তাহার 
দিক তাহার ধুম--দিবস তাহার শিখা দিকৃসমূহ তাহার অঙ্গার" 
বাশি উপশম )--অগ্নি প্রতি কোণ্নিচয় তাহার স্ফুলি্, এই্রূপ চিন্তা করিয়া, 
বদি অগ্নিহোত্র বজ্জের মত কোন যজ্ান্ুষ্ঠান সম্ভব হয়, তবেই ইন্দ্রাদি দেঁবগণ 
সেই ছ্যলোক-অগ্নিতে যে শ্রদ্ধীরূপ আহৃতি প্রদ্দান করেন, সেই আহ্তি হইতে 
পিতৃগণ-ব্রান্মণগণের রাজ! সোম সঅর্থে চন্ত্র ও সোমরস সমুন্ভূত হয়। | 

দ্বিতীয়াগি-বিস্তা :£-_রাঁজা বলিলেন,-__পর্জন্য-_অর্থে বৃষ্টির উপকরণ দ্রব্যের 

“জস্িমানী দেবতা, যেন দ্বিতীয় অগ্নি-_সগ্ঘৎসর তাহার সমিধ ২ বর্ষণোন্ুখ মেঘ ' 
তাহার ধুম-:বিছ্যৎ তাহার শিখা--বদ্র তাহার উপশমরূপী অক্জারসমূহ_-বজ্রধবনি 
স্কুলিজ, এইরূপ যজ্ঞকল্পনার পর্জন্থরূপ অগ্নিতে দ্বেবগণ যে রাজা €য়ামনামে 
০ সোমবসকে প্রদ্ধান্প 'আাহুতি প্রদান করেন, তাহাতে বৃষ্টি প্রাহ্তৃ ত হয়। 

. সতৃতীবলাপ্রি-বিভ্ু! *-প্রাণিগণের জন্ম ও ভোননিকেতন বর্তমান লোক তৃতীয় 
অনটি-পৃিবী ভাহার সমিধ--গ্রসিদ্ধ অগ্নিই তাহার ধ্ম-রাত্রি তাছার ছায়ারূপ 
শিখা-উন্্র তাহার উপশম-রূপ অঙ্গার_নক্ষত্রসমূহ স্কুলিঙ্গরাশি--এইরূপ য্ঞ- 
কযানায় দেবতাগণ বৃষ্টিকপ নিরহগিরিজি প্রদান ' করেন, তাহাতেই অয . 
সমুতপ হয়। 
রি ; চতুর্থািশবিস ৯ স্পা সংযুক্ত এই : পুরুষই. চতুর্থ অধ নুধরার 
ভাবা, সমিধ্-প্রাথ তাহার ধুম -বাক্‌ »শৃ তাঁহার -শিখা--"চক্ষ তাহার 

 উপশদ শঅঙগার-শ্রবপ তাহার শ্ুয়িজ-_এইরূপ ধনে দেবগণ বের :জ্াক্কৃতি 

প্রধান করেন, ছাহাতে রেতঃ সমুৎপন্প হয়। ইন্্রাদি বেবগুণ ইঞ্জিঃগণের 


| ৯৯1 
নী রি তাহাঙাই। প্রাণকসে বিরাঙ্গমান তাহাদের 1 আমাহাি তর 
পরিণাম হেত: ও উৎপাদন । | 
পঞ্চমানসি-বিসা ২_হে গৌতম, স্ত্রী পঞ্চম অরি- ৪ তাহার সমিধ-_লোম- 
সমূহ তাহার ধূম-$যোনি তাহার শিখাঁ-মৈথুন তাহার উপশমরূপ অঙ্গার--ক্ষু্ 
আনন্দসমূহ স্কুলিঙ্গ- -সেই পঞ্চম অগ্নিতে দেবগণ যে ঞরেঁতঃ আহুতি প্রদান করেন, 
* সেই আহতি হতে হন্তপদাদিযুক্ত পুরুষ আবিন্ত হয়। যত কাল তাহার কোন 
করব থাকে, তত কাল দেহে অবস্থান করিয়া জীবিত থাকে _কর্দক্ষয সদা 
বত্যুও প্রাঞ্ত হ্য়। 
মৃদ্ুর পর জ্ঞাতিগণ তপকুষকে; ধখন অগ্লিদৎকারের হত রী যায়, তখন 
সেই প্রসিদ্ধ অগ্নিই অন্নি--ধুমই ধৃষ__শিখাই শিখা-স্ফুলিঙ্গই স্কুলিঙ্গ-_ 
সেই চিতা-অধ্িতে মৃতশরীর অক্তিম আহতিরূপে আহুতি দিয়! যে হোম হইয়। 
থাকে, সেই আহুতি হইতে ভাঙ্করবর্ণ পুরুষ প্রাহ্ভূত হয়। 
৩ম ও গাও অত্র শত্তল্ £€ বাহার এই পঞ্চ িবিষ্তা- 
রহশ্য স্-অবগত হইস়া, বানগ্রস্থ অবলঙ্বন করিয়া, অরণ্যে বর্গচিস্তায় সমাহিত হই 
সতারক্গ- হিরণাগর্তের ধ্যানে আত্মনিবেদন* করেন, তাহারা দেহত্যাগের পর 
' প্রথমে ক্যোতিরভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন. অর্থে তাহার! জ্যোতিষ দেহ 
প্রাপ্ত হন--পরে শুর্যালোক- দেবলোক পরিভ্রমণ করিয়া ব্রহ্লোকে বাস 
করেন -অর্থে মুক্তিীভ করেন।  * | 
*  'দ্্রপিক্স ও ভভ্ভীল্ল শুশ্টেক উত্তন্ল £--আর ধাহীরা সকাম- 
কর্মের উপাসনায় যজ্ঞ, দান, তপন্তার দ্বার! শ্বর্গাদিলৌকলাভের কামনা করেন, 
অর্থে স্বর্গবাঁসের বাসনা কয়েন, তাহ্ধর! মৃত্যুর পর প্রথমে, ধূমকে প্রাপ্ত হন, ধুষেদর 
' পর তীহারা আকাঁশে সমতা! লঈভ করেন । আকাশের পর বাযু--বাুর সাম্য 
হইতে বৃষ্টির সম্ধিত মিলিত হইয়া পৃথিবীতে বধিত হয়। পরে, শস্তের সহিত 
মিলিত হইয়া, অগ্গরূপে পুরুষরূপ অগ্নিতে আহুত হইব বর্যরূপে পরিণত হয়। 
স্বী-স্বগ্িতে পুরুষবীর্যের আহতিতে আবার জন্ালাভ করে। এইরূপ প্রণালীচক্রে 
আবর্তিত হইয়। *মনুঙ্গা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাঁণিজগতের বিভিন্ন 
যোনিতে ক্রমাগত পরিভ্রমণ করে। সুতরাং পরলোক পূর্ণ হয় না। 
_... তৃতীয় ব্রাঙ্মণে- মন্থ-বিজ্ঞান। ». 
[. মহত্বলাতের জন্ত মন্ত্হোম_মন্থ মহন উপকরণ-_মহতবয মিশ্রণ নথ 
ক্ষণ বিধান--মনকর্ের প্রশংসাঁ_ 
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মিলের মাহা কীর্তন ২-.. 
: শ্রই মনথবিত্তা শাখাবিহীন শুববৃক্ষেও নিক্ষিণ হইলে তাহা নূন শাখাসম্পন্- 
পলপবিত--প্রহ্নিত হয় । র্‌ 
 মন্কর্মা চৃষ্ঠানের অধির্কারপ্রসঙ্গে শ্রুতি বলিতেছেন £-- 

." পৃথিবীই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূততবর্গের সারভূত রসম্বদ্মপ-_-পৃথিবীই উহাদের 
দেহোপাদান। জল আবার পৃথিবীর সার। জল হইতেই পুথিবীর জন্ম । 
জলের সার তৃণলতা--তৃণলতার সার পুষ্পসমূহ__পুম্পের সার খান্ত-যবাদি 
শব্য ও ফল ৷ শন্ত ও ফলের সার পুরুষ--কারণ, পুরুষের দেহ অন্ময় | পুরুষের 
সার শুক্র- শুক্র পুরুষের সর্বাঙশ হইতে নিঃস্ত। 

ইহার পর কাঁমবিজ্ঞান-_স্ু-প্রজনন-বিষ্ঠা-গর্ভাধান-_ গর্ভনিরোধ--অভিচার 
-নামকরণ-_জাতকর্ম--ন্তন্ত-অমুতধারার শুব। পরিশেষে ভন্তদারিনী মাতৃ 
মুন্তির উপাসনা । 

হে বীরপ্রসবিনি ! তুমি স্তবনীয়া সন্তান-জননী-_মহষি বশিষ্ঠের সহ্ধর্থিণী-_ 
অকুদ্ধতীদ্দূপে ভূমি গৃহে ও হ্থদয়ে প্রতিষিত। তোমারই অধিষঠানে গৃহ মঙ্গলাঙগয় 
হইয়াছে । বীরপুক্র প্রসব করিয়া, তুমি জাতিকে বীর্ধাবান্‌_-শৌধ্যসম্পন্গ -- 
প্রতিভাবান কর। তোমার গ্রন্থত পুত্র, তোমার শ্ষ্থনিঃস্ত অমৃতধারা 
« পানে জ্ঞানে-- মারি বীরত্বে পুণ্যকর্শভূমি ' ভারতবর্ষ সমুজ্জল . 
করুক। | 

শ্রুতি ধ্বংসরূপী মৃত্যু হইতে সুচনা! করিয়াছিলেন বলিয়াই কি জন্মপরিগ্রহে 
উপসংহার করিলেন, গামৃত্যু ও জন্মের ক্রমবিবর্তন-ধ্বংস ও টির 
লীলাবৈচিত্রা-প্রদর্শনই শ্রুতির অভিপ্রেত ? 


পঞ্চম ব্রাঙ্গণে-স্্রীশক্তি-মহিমান্থিত বংশত্রাক্দিণ। 


_ শনারীরূপ। শক্কির প্রভাবে যাঁহাদের জ্ঞান ও প্রতিভা উদ্দীপ্ত হইয়াছে, 
সেই আচ ধ্য-পরম্পরাক্রমে বংশ ্রাঙ্মণ-_নাম-তালিকা। 
সেই অনাদি অনস্ত সত্যস্বরূপ ব্রহ্ধকে প্রণাম । 


স্নহস্ডি 

শতপৃষ্ঠাব্যাপী সু্গীর্ঘ ভূমিকার ন্ুমখীজনসঙ্ধাজের ধৈর্ের উপর অসীম 
অত্যাচার করিয়াছি-_প্রতিদানে ক্ষমাপ্রার্থী । 5 

২২এই উদ্ালে উচ্ামে ব্রদ্মমহিমা উদচ্ছুলিত, ব্রঙ্গজ্ঞানের অসীম রদ্াকর- 
স্বরূপ মহাঁজ।নগ্রন্থের প্রজ্ঞানরাশির সার সঙ্ধলন করিয়া সংক্ষেপে 
মর্শ্ববিবৃতির জন্ত প্রাণপণ সাধনা--যথাজ্ান প্রক্জাস পাইয়াছি; কিন্তু শব্ধি 
ও ভক্তির সক্কীর্ণতার-_ভাঘার দৈশ্ঠে-_জ্ঞান-বিগ্যার অগ্ভতির নিতাস্ত অভাবে 
কর্মবিরতির বিরল অবসরের একাস্ত অভাবে-আশা পূর্ণ করিতে--. 
প্রয়াস সার্থক করিতে পারি নাই--শান্ত্রজ্ঞান-বিচার-নিপুণ শিক্ষিত-সম্প্রদায় 
সে অক্ষমতার ত্রুটি অশ্ুগ্রহ করিয়! মার্জনা করিবেন। 

"আর এ. প্রজ্ঞান-মহাঁলমুদ্র--বেমন গভীর--ছত্তর জান-বিচার সিদ্ধান্ত 
তরলের পরেই আবীর নৃতন মহ্থাচিস্তার তরঙ্গসঙ্ুল__পীমা নাই-_সমাপ্তি 
নাই”-আঁমার বিহ্য/ অনুভূতি সাধনারও তেমনি অভাব--কত বিশ্লেষণ-- 
"কত সঙ্কলন করিব-_ক্ষুদ্র-_সঙ্কীর্ণ শক্তিতে ত এ অসীম অনন্ত ব্রহ্মজান- 
মহীসিদ্ধ উত্তীর্ণ হওয়! সম্ভব নহে! তবে যে প্রয়াস পাইয়াছি, তাছা উদ্মাদন! 
মর! পরম-্রহ্মের অশ্নপ্রেরণ! ত” কেবল 'সেই আকাশসম স্থনির্মল, বৈরাগ্য- 
দীপ্ত, জুপবিষ, মহান্‌ ভৃদয়েই সম্ভব হয়-_আমাদের মত সাধনা-জঞানহীন, 
ক্রমাগত কামনাদগ্ধ, বিলাস-লালনাময়, সুপ্ত হাদয়ে তাহার স্থান কোথায় 
যে, তাঁহার মাহাত্ম্য-জ্যোতি-রশ্মিরেধা নথ প্রতিভাত হইনা সাধনা সার্থক করিবে ? 
বাতুলের প্রর়ান শি্সমাজের চিরমীর্জনীয় ! 

খিনি আমারে এই উপহাস-অক্জনে বাধ্য করিয়াছেন_যাথায নাম 
বহশান্গ্রন্থ--নৎসা চত্য-গ্রস্থাবলীভে চির-সমুজ্জল-_-বন্থমতী-সাহিত্য-মন্দিরের 
সেই উৎসাহের বৈছ্যতিক শক্তি--আমার. অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুত পুর্ণচন্ধ 
মুখোপাধ্যায়ের বউিনীপনার সিংহনাদে স্তভি ত--সন্ত্স্ত--অক্ষমতা-বিস্বত হইয়া 
এই দুরহ--হুষ্ষর প্রপ্নাসের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি । .. | 

বিহজ্জনমণ্ডলী আশীর্বাদ করুন-এরূপ অসমসাহসে--দান্তিকতার ্পর্ধার-_ 
অনিবার্য তৃগত্রাস্তিপূর্ণ হন রও আর বেন কখনও আপনাদের বিহ্বক্তি" 
ভাজন না হুই।, | 

অর স্থপপ্তিত মহাণর শঙ্কর-ভাধ্যের বিপু ০" তির রি বালি 
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প্রত্যেক সিদ্ধান্তের বার্সা নিপুণ শিবাঁবতাঁর শঙ্করের 
অনস্তজ্ঞানের বিশদ অন্থবাদ করিয়াছেন * বলিয়া, বস্থুমতী সাহিত্য-মন্দিরের 
 তত্্রধারক-_ পূর্ণটন্্র আমার অল্ যে স্থান নির্ধারিত কণিক্ন দিরছেন-০তাহা অত্যন্ত 
সী্ধাবদ্ধ । সেই সন্কীর্ণ স্থানে করকল্লাস্তরের জ্ঞানমাঁধনার এই বিশাল দহারণ্যের 
করবৃক্ষের একটি শাখারও স্থান হইতে পারে না-”€সই জস্ই পল্পবগ্রাহ্তা- 
নীতির অনুসরণ করিয়া জ্ঞানকল্প তরুর শু পত্রনিচয় সন্কলন করিলাম মাত্র এ. 
এই স্থপ্রকাণ্ড প্রজ্ঞান- মৃহীরুহের বিশালতা বিপুল বিস্ৃতির পরিচয় 
পণ্ডিত মহাশয়ের বিশদ ভাস্ান্থবাদে সবিস্তারে পাইবেন । 
২ বিশ্বসভ্যতার শৈশবে যে জ্ঞান-হুরধ্য ভারতে সমুদিত: হইয়া, বিখের জা 
তমসা'চিরতরে বিদুরিত করিয়াছে-_সেই ভারত-সম্ভান আমরা আঁজ পাশ্চীতা 
শিক্ষা-সভাতা-দর্শন-বিজ্ঞানের অন্ধ-উপাঁসক--এমন প্রজ্ঞান-সধ্যের চির- 
জ্যোতি প্রভায়ও আমাদের মনের অজ্ঞান-অন্ধকাঁর-যবনিকা অপসারিত 
হয় নাই। আমর! হা জ্ঞাচ-ীলি আগান্রিন্রল্ু ক্ষণমাজ (স্থায়ী সখের 
আঁপাঁতমধুর প্রলোভন জীবনের একমাত্র কাম্য খ্রেষ্ট উপাসনা জান 
করি আত্মবঞ্চনা করিতেছি--আর আমাদের সন্ুখে-স্পাজ্ভিল আনিস 
মনি লি--আন্িন্াাসশুবতহে মুজিন্ল অস্মভগ্রাল্ল1 প্রবাহিত 
আসুন! ভ্রিতাপদঞ্ধ-সংসার-কিড়খঘনান্ন স্থথের আশায় ক্রমাগত নিরাশ 
--শীস্তি ও মুক্তির তিখারী*_আপনার জ্ঞানতৃষা প্রশমিত করুন $--শাস্তিয় 
অমিরনিঝরে সাত হইয়া--কলুষসস্তাপের অবসান করুন-ব্রহ্মবিদ্যার সাধনায় 
_ত্রঙ্গজ্ঞানের নিনিনিিনিজিরিন * সদা আনন্দময়, রা | জীবন ধর 
করুন । ই সি? 
: এ পরমানন্দ যে অসীম রান, বৈরাগাহীত, লুপবিজ্র হারেই। সে 
অলৌকিক আনন্দের অশ্গভৃতি সম্ভব হইলেও /--সে অতুল্য* আনন্দে সকলের 
সান অধিকাঁর;--ধনি-নির্ধন বিলাঁসি-ত্যাগী কাহাকেও ত? বঞ্চিত হইতে হয় না? 
ভিন্বি ত্য  সম্তরকতজি ন্রিল্ী জি নভ্র্থতাহসীল 
ন্বিতকাল-আসন্বল -৩নর্াভ্তব্ল-ভযাজ্া /. তবে আর: কেম 
অবস্ন্তীহী ষ্থযবিস্ভীধিকার়: সর্বদা শঙ্কা্িত: 'ছুইয!- 'অবিদ্তা-মাতা-বিভ্রমে-_ 
ব্রত্গাগত জঙ্গ-জরা-মৃত্ু-পাপতাপ-গ্রহেলিকামর সংসারে আবর্কিত রন জনমে 
অনমে অশেষ তুঃখ-সম্তাপ ভোগ কয়েন? 2 


$€ 





খ্রি 


(1১৩ 1 
স্যর জপ্রি্ান্- সী অভি ভ্রম ভ* হিনুশান্রজ্ঞান- 
সিদ্ধান্তের অতীত ন নুহ! ২ 0. 
অমরবাদ্ছিত মুক্তির পুণ্যতীর্থ--টিরশান্তি-পরিমল-হিল্লোলিত জ্ঞানের পুণ্য 
তপোবন- ব্রন্মজ্ঞানের অনন্ত অম্বত-উৎস-_বৃহদারণ্যক উপনিষদের পাদমূলে সমবেত 
হইয়া__পাঠেমননে্ষ-অন্কশীলনে-_চিন্তাঁর_্যালে ্রহ্মবিদ্ভার অধিকারী হইসসা 
"জ্ঞানের উপলব্ষিতে--রঙ্মানন্দের অন্থভতিষ্ডে অনন্ত মুক্তি--দিব্য প্রশান্তির 
অধিকারী হউন। 
য্তর্ধ্বেদের সেই শান্তিমঘঁ উচ্চারণ করিয়া আপনাদের শান্তি প্রদান 
করিতেছি-- ? 
& পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে | 
পূর্ণন্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিল্ততে | 


মহাষচঠী-_-১৩৩৩৬ বিনীত সেবক-_ 


বন্ছমতী-সাহিত্য-মন্দির বন্ুম্তী-সাহিত্য-মন্দিরের 
কলিকাতা | উ্রী-জ্জীম্ণচতক্র সুব্খোস্াবযচাজ 


॥ ও১॥) তহ সহ ॥ ও 0. 


. শুর্রু-যজুর্কেদীয- 
সবৃহদারণ্যকোপনিষৎ 





স্পাকিওম্নুত্ধ, 


ও পুর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পুর্মুদচাতে। 
রতি পৃর্ণমাঁদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে । 
ধ্ীশান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ | 
॥ ও নমে। ব্রহ্মণে নমঃ ও ॥ 
,ভাব্যার্থবিবৃতি 
্ষাদিকে প্রণীম, ধীহার! বংশের খবি এলং বীহারা বেদবিগ্তার 
সম্প্রদায়-প্রবর্তক, তাহাদিগকে ও গুরুবর্গকে প্রণাম । 
উষ বা খ্ঠশ্বস্ত, অর্থাৎ উষাই বজ্জীয় অশ্বের ম্তক ইত ত্যাদি বস্তকল্পনধমূলক, 
যে কাজসনেয়ি-ব্রাঙ্গণোপনিষৎ প্রচলিত আছে, তাহারই বৃস্তি বা ভাষ্য ক্ষুদ্রাকারে 
আরন্ধ হইতেছে। উদ্দেস্ত-_-পুন: পুনঃ জন্ম-মৃত্ুর কারণ যে অধিষ্ঠা, তাহার 
নিবৃদ্ভির উপায় ত্রদ্ধ ও আত্মা এই উভয়ের একত্বজ্ঞানরূপ বিগ্ার প্রতিপাদন। 
বাহীরা সেই সংসার-নিবৃত্তি, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণাদি জনিত যন্ত্রণীপরম্পরার 
হস্ত হইতে পরিজ্রালাঁভে ইচ্ছুক, তাহাদিগের পক্ষে উল্লিখিত একাম্মতাজ্ঞান- 
বিধানের জন্য এই গ্রন্থ প্রধান অবলম্বন ।' . | 
তাৎপর্য্য এই, নিন। প্রশ্মোজনে অত্যন্ত অজ্ঞান ব্যক্তিও কোন, কার্যে 
 শ্রবৃত্ত হয় না; স্থতরাং জ্ালোচ্য স্থলে অবশ কাঁহারও শঙ্কা হইতে পারে বে, 
এই বৃত্তিপাঠে লাভ কি? তাম্বারই উত্তরস্বরূপৎ বলিতেছেন, রঙ্গ ও আত্মা 
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এই উভয়ের যে কোনরূপ প্রভেদ নাই, ' ই (ৃত্বিপাঠে তাহা জানা যাইতে 
পারিবে:এবং তাহা ঘর! সংসারের মুলকারণ অবিস্তার অচিরাৎ*ধবংস হইবে ; 
স্তরাং 'জীবকে আন. পুনঃ পুনঃ  জন্মমরণাদিউনিত- র্মণাও £ভাগ করিতে 
হইবে না। এ 
: এই ব্রঙ্গবিদ্কা উপ্পনিষং নামে অভিহিতা হইবার হেতৃ-_একমাত্র বরহ্ধই 
বাহাদিগের শরণ, উপনিষৎ বস্তা ছারা! তাহাদের মিথ্াভমন ও অধিদ্ঞু- 
জনিত সংসার, এই উভয়েরই « এরকাঁলে নিঃশেষে ধ্বংস হয়। 
উপ-নিপূর্ব “দদ্‌" ধাতু হইতে উপনিষৎ শব্দ নিষ্পন্ন। ইহার মুখ্য অর্থ 
অবসাদ বা ধ্বংস (অবিদ্কাজনিত সংস!রপ্বংস') তাহা, এই গ্রন্থের গ্রতিপাস্ 
বলিয়া গ্রন্থও উপনিষৎ শব্দে অভিহিত এই উপনিষৎ ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত । 
ইহা অরণ্যে পঠিত হয় বলিয়া আরণ্যক সংজ্ঞা এবং কলেবর বৃহৎ হেতু “বৃহৎ? নাম 
প্রাপ্ত হুইক্স] প্র কথায় বৃহদারণাক স্জ্ঞার অভিহিত হইয়াছে। 
এক্ষণে কম্মকাণ্ডের সহিত তাহারই সম্বন্ধ কথিত হইতেছে । , কেবল প্রত্যক্ষ 
বাঁ অনুমান দ্বারা যে ঈপ্সিতফলগ্রাপ্তি ও অনিষ্টনিধৃত্তির উপায় অবগত 
হওয়া ধায় না, দেই উপাঁর পরক/শ করা সমস্ত বেদেরই মুখ্য উদ্দেষ্ত । মনুষ্যযা ত্রই 
স্বভাবততঃ নিজের ইঞ্টলাভ ও অনিষ্টপরিহারার্থ ব্যগ্র; পরন্থ হিক ইঞ্টলাভের 
ও অনিষ্ট-নিবৃস্তির উপায় প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারাই অবগত্ত হওয়া ঘা; 
এ জন্ত তীহাতে শান্তপ্রমাণের -ক্বাপেক্ষা হয় না। «আবার জন্মাস্তরসংশ্রিষ্ট 
পারলৌকিক দেহে অভিমানী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে, 
জন্মাস্তরীণ ইঞ্টলাভ বা অনিষ্টনিবৃত্তির জন্য চেষ্টাও হইতে পারে না। দেখা 
যায়, স্বভাবকারণবাদী চার্বাকমভাবলগ্লিগণ ভন্বাস্তরের অস্তিত্ব-স্থাকার করে 
ন1 বলিক্বাই জগস্তরীণ ইছটপ্াপ্তযাি বিষয়ে ইচ্ছার অনুদয় হয়। এই 
কাঁরণে- জন্মান্তরগত আস্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য এবং জন্মাস্তবীণ ইষ্টলাভ 
বা! অনিষ্ট-নিবৃতির উপায়বিশেষের জ্ঞাপনার্থ এই শাস্ত্র খুক্তিপ্রদশক । আত্মার 
“জন্নান্তর সম্বন্ধে কেহ বলে--মগব্য মৃত হইলে পরলোকে গমন করে” ; আবার 
কেহ বলে, "লোকান্তর নাই।” তবেই লোকান্তর ॥আছে কি না, এই্ধপ 
সন্দেহ হওয়। স্বাভাবিক | এই উপক্রমের পর উত্তরে" পরলোক, আছে, উপলব্ধি 
করা 'আব্গ্রর্ক ইহাদি, নিণক্লানুসারে তাহা অবগত হওয়! যাঁর, আঁবার--জীব 
মরপকে প্রান্ত হইয়া কি হয় ?. এই প্রশ্নের পর--প্রাশিবর্গ নিজ নিজ কর্ম ও 
জানাস্ুসারে শরীরলাডের দবন্ত ফোন আত্ম! মনধায়াদি যোনি প্রাণ হই! থাকে? 


ভাম্ম্-বিবৃতি | গু 
অপর আসমা বুক্ষাদি শরীর টি রে এইরূপ সিদ্ধান্ত কর! হইস্গীছে। এইরূণ 
আত্মা পন্বয়ং ঞজা।তি” এই প্রস্তাব করিব! উপসংহারে অভিহিত হইয়াছে, যেজ্ঞান 
এবং ধর্মীধর্মরহী কম্ম সেই মষ্ঠ ব্যক্তির শরীরপ্রাপ্তির কারণ অর্থাৎ পুণ্যকন্ধ দ্বার! 
পবিত্র ন্বগাঁয় দেহগ্র$ণ্ড ও পাঁপকর্ম গ্বারা নারকীয় দেহল।ভ ঘটে। পুনশ্চ 
“আত্মাসম্বন্ধে তোমাকে জানাইভেছি”, এই উপক্রম করিক্জা! উপসংহারে “আক্বা 
বিজ্ঞানম্বরূপ”, *ইতাীদরপ্লে শরীর হইতে স্বতন্ত্র আম্মা প্রতিপার্দিত হইয়াছে; 
নুতরীং দেহাঁতিবিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে শান্তই প্রমাণ । বদি বল, সেই আত্মা 
ত্যক্ষ বিষয়ীভূত, তবে উপনিষত শীল্কের আবশ্তকতা কি? তাহা নহে, যেহেতু, 
দবিনয়ে" বাদীদিগের পরস্পর বনু শবিসম্বদ চলিরা আসিতেছে । পরলোকগত দেহ- 
ধারী আত্মার যদি প্রত্যক্ষ কর! সম্ভব হইত, তবে বৌদ্ধ ব। (লোকায়তিক ) 
চার্বীকগণ কখনই দেহাতিরিত্ত আত্মা নাই বলিয়। আমাদের বিরুদ্ধবাদী হইত 
ন1। কেন না, ঘটাদি প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্ততে কখনই কাহারও বিসম্বাদ নাই অর্থাৎ ঘট 
আছে, কি নাই; 'এইকপ বিরুদ্ধমত থাকে না। বদি বল, তবে প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্থাগুতে 
কাহারও পুকুষরূপে জান, স্বাণুরূপে জ্ঞান কাহারও ব1 এইরূপ বিরুদ্ধ নান! জ্ঞান 
হয় কেন? এইরূপ আপতভিও ন্যায়সঙ্গত নহে । * যেহেতু, সে স্থলে লোকের বৃক্ষ- 
রূপে নিরূপণই হয় নাই, কাঁজেই কখনও পুরুষ, কখন বা স্থাধু এইরূপে নানাবিধ 
বিতর্ক হইয়া থাকে । যাহার বৃক্ষরূপে নিশ্চরর জন্মে, তাহার পুরুষাদিরূপে জ্ঞান 
কখনই হয় না, কিন্তু "অছুং এই প্রকারে আকার প্রতীতি জন্মিলেও ক্ষণিক আত্ম- 
বাদী বৌদ্ধ বা লোকায়তিকেরা দেহাতিরিক্ত আত্ম! স্নাই বলিয়! স্বীকার করিয়া 
থাকে । অতএব প্রত্যক্ষবোগ্য ঘটাদদির সহিন্ত আত্মার বিশেষ বৈলক্ষণ্য হেতু প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ দ্বারা*দেহ ভিন্ন আত্মা প্রমাণিত হইতে পারে না, প্রত্যক্ষের মত অনুমান 
ঘ্রাও এ আত্ম। প্রমাণিত হয় না। আপত্তি হইতে পারে'ষে, শ্রুতি আত্মার 
অস্তিত্বের অনুমাঁপকরূপে যে ধন্ধ ও সুখহূঃখাঁদি লক্ষণের (হেতুর) উল্লেখ করিয়াছেন, 
তৎসমুদাযই প্রত্যক্ষে্ বিষয়, তবে আত্মজ্ঞান প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রমাণিত নহে কিরূপে ? 
উত্তর---তাহা! হইলেও, আত্মার জন্মাস্তরসন্বন্ধ প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, সুতরাং প্রত্যক্ষ 
গ্রমাণ গথায় বিমুখ, কেবল আগম-প্রমাঁণ ঘারাহি আত্মাকে জানিতে হইবে, ইহাই 
সিদ্ধান্ত। শাঙ্প্রসীণ ও'বেদপ্রদশিত' লৌকিক লিঙ্গবিশেষ--শ্বাসপ্রশ্বাস্‌ প্রভৃতি 
ঘারা তাঁদৃশ আসার অস্তিত্ব অবগত হইয়া! বেদাহুসারী মীমাংসক,ও তাঁকিকগণ, 
'অহং এই জ্ঞানের অস্ুমাপক বৈদিক হেতু দকলকে ম্বকপোবকল্লিত কল্পনা করিয়া 
আত্মা মান্র প্রত্যক্ষ ও অন্থমেষ। বিয়া থাকেন বন্ততঃ আত্ম এক 'শাক্রপ্রমাণ 
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দ্বারাই জেয, অন্যথা নহে। যাঁহ1 হউক, শান বা সনুমানাদি যেকোনগ্রকারে যিনি 
দেহীস্তরসম্পকী আত্মা আছে বলিয়! স্বীকার করেন, তাহীরই পরছলাকগত দেহে 
সম্তাব্যমান 'অভীগ্টফললাভ- ও অনিষ্টনিবৃত্তির উপায় জ্রানিবাল ইচ্ছা হওয়া 
স্বাভাবিক, তাহার সেই উপাঁরবিশেষ ধিজ্ঞাপনার্থই কর্মকীঞ্জরূপ বেদভাগ গ্রাবর্ভিত 
আঁছে। পরন্থ “আনি কর্ভা, আমি ভোক্তা এইরূপ; আম্মবিষয়ক অভিমান 
বাঁ অজ্জীন--বাহা আত্মার শ্বরূপকে আবরণ করিয়া আর্ছছে এবং যাহা ইষ্টলাভু তু ও 

অনিষ্টনিবৃত্তিকামন্রি কারণক্ূপে নির্ণাত, সেই অজ্ঞান য্তঙ্গণ পর্যন্ত বিদ্ভা 
বা জীব ও বর্গের এক্যজ্ঞান দ্বারা অপনীত না হয়, তাঁবৎ এই জীব 
নিজকুত কর্মৃফলে রাগ, ঘেষ প্রভৃতি স্বাভাবিক 'চিন্তদোৰ দূষিত হইয়া শাস্ত্র 
প্রতিপাদিত বিধিনিষেধ অতিক্রম করত ( স্বেচ্ছাচারী হইয়। ) কেবল কায়মনো- 
বাক্যে প্রচুর পরিমাণে ণহিক ও পারত্রিক ছুতখভনক অধন্মই অভ্ঞন 
করিতে থাকে । স্বভাবদোধের প্রতিকুলে দ্রীড়াইবার শক্তি কাহারও নাই, 
এ কারণ শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ ভাহাকে সত করিতে সমর্থ হয় না; অবশেষে 
সেই নিজকরুত পাপকর্মের ফলভোগের জন্য বৃক্ষ-প্রস্তরাদি গ্বাবরষোনি পর্য্যস্ত চরম 
অধোগতি প্রাপ্ত হয় । যদি কথনও নিরস্তর শান্ত্রপর্যাঁলোচন। করিয়া! উক্ত দোষের 
প্রতিকূল সংস্কার বহুলপরিমাঁণে অর্জন করিতে পারে, তবে মতি প্রভৃতির সাহায্ে 
শান্ত্রোপদিষ্ট হিতকর প্রচুর ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করে। দেই ধর্মকণ্পন ছুই ভাগে 
বিভক্ত ;জ্ঞানক্ৃত ও অজ্ঞানকৃভব। তন্াধ্যে আ'্বতাবনাপুর্বক অনুষীয়মান, 
বাগাদিই জ্ঞানকৃত কম্ট্, অপর আশত্মভাবনা-বাতিরেকে কেবল অন্ীয়মান 
কর্ম; জ্ঞানকৃত বন্দর দেবলোক হইতে ব্রঙ্গলোক পধ্যস্ত গতি প্রাপ্তি 
ও দ্বিতীয় প্রকারের ফলে পিভৃলোকাদিগ্রাপ্তি ঘটে। এ বিবষ়ে শ্রুতি 
বলেন যে--“ঘিনি আত্মবাজী, তিনিই শ্রেষ্ট এবং বে ব্যক্তি ফল-কামনাপুর্বক 
'দেবপূজাদি “করে, সে ভাগ্যহীন।” স্ৃতিতেও উক্ত আছে, “বৈদিক কন্ম 
দুই প্রকার” ইত্যাঁদি। পুণ্য-পাঁপের সমতাস্থলেই জীবের মনুষ্যযোনিপ্রাপ্তি হয়। 
অতএব ইহা স্থির হইল যে, ব্রহ্মা হইতে বৃষ্ষাদি স্বাবরপধ্যস্ত সকল জীব স্বভাবসিদ্ 
অবিদ্ভাদি দোষে পুণ্যপাঁপের ফলে নাম, রূপ ও কশ্মাশ্রিত সংসারগতি লাভ 
করিয়া থাকে । সেই এই ভ্রক্ধ হইতে ' 'অভিব্যক্ত কাঁধ্যকীরণসমন্টিকপী জগৎ 
সৃষ্টির পূর্বে অনভিব্যস্ত (প্রকৃতিতে সুশ্ষরাপে অবস্থিত ) ছিল। যেমন 
বীজের পর অন্কুর ও অঙ্কুর হইতে বীজ এইরূপ বীনাস্কুরের অনাদি: কাধ্যকীরণ- 
ধারা প্রবাহিত আছে, দেই প্রকার এই সংসারও ভনাদি অবিদ্তা' হইতে -অবিরল 
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ধারায় প্রবাহিত । এই অসঞ্জায অঁনিষ্টের কারণ শুদ্ধ চিতস্বরূুগ আত্মায় অবিস্তাবশে 
ক্রিয়াসাঁধ ও ফলের আরোপ । ধিনি এবিধ সংদারে বিরক্ত, তভীঁহীর অবিদ্যা- 
নিরৃত্তির অন্ত গঁতিবন্ধকীভূত বক্গবিষ্ধ'র অজ্জন আবগ্তক, এই উদ্দেস্তে এই 
উপনিষৎ আরব ঞইতেছে। | | 

যোগীর প্রথমাবস্থায় নিরাকার ব্রঙ্গে মনের 'একা গুষ্তা স্থাপন করা কখনই লম্ভব 
নহে, এই জন্-_মনৈর স্থিরতাস!ধনের নিমিত্ত লৌকিকভাবে অশ্বমেধ-বজ্জের অঙ্গভূত 
'অশ্বের নস্তকদিতে উষাকালাদির ভাবনা! প্রথম ব্রাঙ্গণ দারা উপদিষ্ট হইয়।ছে। 
অশ্বমেধ-বজ্জঞের সহিত সম্পর্ক রাখিয়। এই ত্রঙ্গবিজ্ঞান-কথনের দারা এতিপন্ন হইল 
যে* যে সকল গ্গজিয় রাজাঁদিগের অশ্বমেধযজ্ডে অধিকার আছে, তাহাদিগের 
সেই ফনতানুষঠানেই ব্রহ্ষবিগ্তা লাভ হইবে; কিন্ত বাহাঁদিগের (ক্ত্িয় ভিন্ন বাহ্মণাদির) 
এ কাধ্যে অধিকার নাই, তাহাদিগের এই বিজ্ঞান হইতেই অশ্বমেধ-জ্ঞের ফল 
জন্মিবে। বদি বল, “বিদ্কা বাঁ কর্ম ঘারা এই লোক জর করা ফায়।” ইত্যাদি 
আভিগ্রমাণ দ্বার! ঘিজ্ঞানকে বন্ধীঙ্গরূপেই বিহিত করা হইয়াছে, কিন্তু ক 
নিরপেক্গভাবে ভ্বনাকে কোন ফলের জনক বলা হয় নাই । তাহা নহে, অত্যন্তবে 
কন্ম ও জ্ঞানের বিকল্প অর্থাৎ এ্কপক্ষাবলন্বন উপদিষ্ট মাছে। কথিত আছে-বে 
ব্যক্তি অশ্বমেধ-বঞ্তানুষ্ঠান করে, অথবা থে পরমাক্মাকে এইরূপে জানে, ভাহারা 
উভয়েই শাস্তরোন্ত ফল প্রাপ্ত হয়। বিগ্থাপ্রকরণেও কম্মীঙ্গভাবনা উপদিষ্ট হয় নাই, 
কেবল ব্রহ্মজ্ঞানকেই,কারণ বলা হইয়াছে» কর্মকা ও জ্ঞানকাও পরম্পর বিভিন্ন, 
জান কম্মাঙ্গ হইলে কখনই উহা জ্ঞানকাণ্ডে স্বভিহিত হইত না; পরস্থ কর্ধ-' 
কাণ্ডেই নিদিষ্ট হইত । বে প্রকার অখমেধযজ্ঞার্গ অশ্বের মন্তকাদি অঙ্গে উষষা- 
কালা ভাবনার ফল উত্ত হইয়াছে, সেই প্রকার কন্মীস্তরেও “এই অগ্মিই 
লোক” এইব্ঈপ বিজ্ঞান ও ফল উভয় কথিত হইয়াছে, অতএব ভাবনাকে নিক্ষল 
বলিয়া অশক্কা করা অন্ভুচিত। পমস্ত কর্ম হইতৈ অশ্বমেরযজ্ঞ শ্রেঠ । যেহেতু, এ 
ব্ানষটানদারা বষ্টি ও সমষ্টিভূত লিঙ্গশরীরে আস্মাভিমানী হিরণ্যগর্ভরূগী সণ 
্রন্মের স্বরূপলাভ সম্পাদিত হয়। ব্রক্ষবিগ্তার আরস্তে সর্বক্মপ্রধান স্ই 
অর্থবমেধ-বজ্ের উল্লেখ করার কম্ধমাত্রের সংগারবিষয়ত্ব গ্রদশিত হইল। তাৎপর্ধ্য 
এই-_অশ্বমেধযপ্রেরচরম ফলশ্বরূপ হিরণাগর্ভই যখন সংসারী, ভখন তাহা অপেক্ষা 
নুনফলসাধক অগ্নিহোত্রাদি যে অবিষ্ঠাবিষয়ক হইবে, ইহাতে”আ]র বক্তব্য কি? 
ফল কথা» কর্ম ঘাব। সংসাররূপ অনর্থনিবৃত্তি হয় না। বেদৌক্কি সমস্ত কশোর 
সংসারুবিষযত্ব দেখাইবাঁর ।জন্যই এ স্থলে ঈীর্বাকন্মপ্রধান অস্থমেধযজ্ঞের উল্লেখ ও 
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তাহার. ফলম্বরূপ হিরণাগভেরও সংসারিত্ব শন$ করা হইল, সুতরাং সকাম রা 
সাধকের কামনার ফলে যে মৃতুস্বরূপ অনিষ্টফল ঘটিবে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। 
. যদি বল, নিত্যকর্মবে ফল সংসার নহে, ভাহাও খলিতে পার না? কেন না, 
শ্রতিতে সংসাঁরকে সকল কঙ্মের ফলরূপে "উপসংহার কৰা হহ্নাছে, আরও বল! 
হইয়াছে কর্মমাত্রই পত্রীন্্বদ্ধ। অর্থাৎ “আমার জারা হউক. ইহাই কামা” এই 
প্রকারে স্বভাবতই সবল বর্শের কাম্যত্ব দেখ।ইয়। পুত্র, কর্ম ৪ অর্পরা কিছ্চার ফলরূপে, 
ইহলোক, পিতৃলোক ও দেবলে।ক নিদেশ করত উপসংহ!রে বলিকাছেন যে.যাহাধা 
আস্মাশ্রয়ী আত্মজ্ঞানী, তাহাদের বিনাশ নাই। অর্থাৎ ভাহারা মৃত্যুূপী 
সংসারে গবিষ্ট হয় না, এইবপে কম্মমান্রেরই 'নফলত্ব ভ্রাদশন করিয়াছেন । 
উক্ত আছে, এই লংসার নাম, রূপ ৭ও কন্মমর, নাম রূপ ও কন্ধরূপে 
অভিব্াক্ত এই সংঘারই জ্মস্ত কন্ছের ফল। গষ্টির পুর্বে নাম, রূপ ও 
কর্ম, এই তিন প্রকার ফণ কুঙ্গ-অনভিবাক্ত ভাবে কারণে লীন 
ছিল। পরে প্রীণীদিগের ভোগদানে উন্বধ কন্দের প্রভাবে শীজ হইতে 
বৃক্ষের মত ক্রমশঃ এ নাম, রূপ ও কম্ম অভিব্যক্ত হয়। (সই অনভিব্যক্ত সুক্ 
ও ব্যক্তত্বব্প এই সংসার অবিদ্থীধীন। অবিদ্ভাই ক্রিয়াসাধন ও ফলদ্বরূপে 
বর্তমান মূর্তামুত্ত সংস্কারময় জগৎকে আত্মাতে আত্মভ।বে আরোপিত করিয়া, 
রাখিয়াছে। অতএব আত্মা এই সংদার হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নসবরূপ ! বেহেতু, সেই 
আম্মা নাম, রূপ ও কন্ধরহিত, অপ্িভীয়* নিত, পাঁপাদিদোষক্পূর্কহীন, চৈতগ্যানয়। 
 মুক্রন্বরূপ, কিন্তু তথাপি অধিদ্ভ[ুবশতঃ ক্রিয়া কারক ও ফলাদিভেদে বিপরীতক্সুপে, 
প্রকাশিত হ'ন। এই জন্য ধাহারা ক্রিয়া, কারক ও ফলদম্রিরূপী সর্বথ! অনথময় 
এই সংসারকে ইহা কতকগুলি কাধ্য-কারণের পুক্প, এইমাত্র ইহার সার: এইরূপ 
বোধে তাহা হইতে বিরক্ত হইয়াছেন, তীহাদিগের কামক্রোর্ধাদি দোষ ও পৃণ্য-. 
পাপাদি বন্ধসমুহের মূলকারণ অনিগ্ভার নিবৃত্তির জন্য--ষেমন রক্জুতে, মর্প্রাস্তির 
অপনোদনার্থ "ইহা রজ্ছু” এই প্রকার সতাজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ 
্গবিদ্তার আরস্ত হইতেছে। 0 
* সেই আরম্তপীয় এর্ঘবিদ্ভাতে অস্বমেধ ভ|বনার জা 'উযা বা অস্ত, ইত্যাদি 
্রাঙ্ধণ- দ্বারা অখ্ববিষয়ক বিজ্ঞান কথিত হইতেছে । 'আত্বব (এই প্রহ্মবিজ্ঞান, 
সুখ্যভাবে অস্থের “নির্বাচন হেতু অশ্থবিষয়ক জাঁনিবে। অঙ্বের প্রাধান্থ কখনের 
কারণ, অশ্বমেধাধজ্ঞ প্রাজাপত্যনামে অভিহিত, অঙ্স্বরূপ প্রধান :অঙ্গমুক্ত এরং 
অশ্বনাম থারা চিহিত। 


উদ সি নষংস্থ*-প্রথ সাধ্যযস্ত 
প্রথম-ব্ৰাঙ্গণম্‌ 
॥ ও ॥ পরমাত্বাদে নস; ॥ 2 ॥ 


*ও॥ উধ্,বা আশ্বস্ত যেধ্যস্ত শির? ॥ সূর্য্যশ্চক্ুর্বাতিঃ 
প্রাণো ব্যাতখমির্বৈশ্বানরঃ মর্থনর আত্মাহশ্বন্ত মেধ্যস্ত। গো 
পৃষ্ঠমন্তরিক্ষমুদরং পৃথিবী পাজস্তমূ। দিশঃ পার্থ অবাস্তরদিশঃ 
পর্শব খতবৌহসঙ্গানি মীঁপাশ্চার্ধমাসাশ্চ পর্কাণ্যহোরাঙাণি 
প্রতিষ্ঠানক্ষত্রাণ্যস্থানি নভো যাঙ্সানি। উবধ্যংসিকতাঃ সিঙ্ধবে! 
গুদা বকৃচ্চ ক্লোমানশ্চ পর্বাতা ওষধরুয়শ্চ বনল্পতয়শ্চ লেমানি 
উদ্যান পূর্ধবাদ্ধো নিন্নোচন্‌ জঘনার্ধো তদ্দিন্ত স্ত.ত যদ্বিগ্টে!ততে 
বদ্ধিধূন্ুতি তৎ স্তনয়তি ভদ্বর্মৃতি বাগেবান্য বাক ॥ ১ 

রর ৃ্‌ 

. সউষাশৰে ব্াহ্মুূর্তকে বুঝায়। একাল সর্বাজুন প্রসিদ্ধ, ইহা শরতিস্থ “বৈ, শব 
ঘারা প্রতিপাদিত হইয়ছে। অহোরাত্রের ত্রিংশৎমূহূর্তের মধ্যে ব্রা্গমুহর্ত অতি 
প্রশস্ত দয় । শরীরাবরবের মধোও মস্তক প্রশস্ত অঙ্গ, এই জন্ট অশ্বমেবীয় অশ্বের 
মণ্তককে উষাকালঈপে বর্ণনা বরা হইন। ভুন্রুপে ভাবরনন! করাই ইহার উদ্দেশ্ত। 
বঞ্জকন্মের অজভৃ পশুর সংস্গার করা আবগ্তক, এই হেতু অশ্বেন্র মন্তকাদি অঙ্গে 
উষ্ণাকালাদির ভাবুন! কঙ্গিত হইল। সেই 'স্বের প্রাজাপত্যসংজ্ঞার কাঁরণ-_ 
তাহাতে প্রজাপতিম্বরপ ভাবন! কাল, লোক ও দেবতাস্বরূপের আরোপ 
হেতু" বক্জীয় পন্ডর, প্রজাপতি দিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ যেমন প্রতিমাদিতে 
বিষুবূপ ভাবনীয়' ধিধু সাধিত' হয়, সেইরূপ পশ্ুতে প্রজাপত্িরূপে 'ভাবন 
বশত: প্রজাপতিত্ব দিদ্ধ হওয়া অস্ঙৃত. নহে, ইহাঁও একটি পণ্ড স্ারবিশেষ | এ 
কল্পনার 'উদ্দেস্ত প্রজ্তাপতি বং কাল, লোক ও দেবতার স্বরূপ; অতএব পণুবে 
প্রজাপতি, কাল ও নোকার্িপে কল্পনা ভানুকের গরদাপতিবলাতের কারণ। . 


বৃহদীণ্যকোপনিষ। | ১মবত্রান্মণম্‌। 


কু্যই তাহার চক্ষু । কারণ, চক্ষু মন্তকের নিষটিবন্জী এবং কুরধ্য দেবতা কর্তৃক 
অধিষ্ঠিত, সুতরাং আশ্বের মন্তকরূপে কঙ্গিত উষাকালের অচিরগ্রকীশমান 
 কুধ্যকে চক্ষুূপে ভাবনার নিমিভ এই উপদেশ হইল। দায়ু তারকার প্রাণ, কারণ, 
প্রাণ এবং বহিশ্চর বাধু, উভক্বেই বাযুন্বরূপ, «প্রাণে বায়ুর সকল্গুগ্রকৃতি বর্তমান, 
এই হেতু অশ্খের প্রাথকে বাধুরূপে নির্দেশ কর! হইল এবং অগ্নি মুখের আিষঠা্রী 
দেবতা বলিয়া অশ্বের বিস্তৃত মুখকে বৈশ্বানর বল! হুইল । দ্াদর্শমাঁস ২3. মলমাঁস 
এই ত্রয্বোদশমানঘটিত সংবত্সরকে  অশ্বের শরীর ভাবনা করিবে । এ স্থলে 
শরীর অর্থে আত্ম! জানিবে। যেমন দিন, মাস, খত ও অযনাদিরূপ খণ্ড খণ্ড 
কাঁল সম্বংসরের শরীর, দেই প্রকার অশ্বেরও সম্বত্পর শরটুর। শ্রুতিতে ইহা 
অঙ্গ সকলের মধ্যবর্তী আম্মা নামে অভিহির্ত' হইয়াছে। যজ্জীয় অশ্বের চক্ষুরাদির 
সহিত কল্পনার ভন্ত ক্রতিতে “অশ্থন্ত মেধাস্ত” এই কথা পুনর্বার নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
্বর্গলোক উহার পৃষট, অর্থাৎ বর্গ যেমন উর্ধে বর্তমান, এইরূপ অশ্বের পৃষ্ঠও 
উচ্চ, এই পরস্পর-দাধঙ্শ লইয়াত ্বর্ীকে অশ্ের পৃঠ্ঠরূপে নিদেশ কর। হইয়াছে | 
এইরূপ সকল স্থলে সাধনথ্যানসারে বিশেষ বিশেষ অস্বাঙ্গ সেই দেক্ঈবস্তরূপে কল্পিত 
জামিবে। আভ্যন্তরীণ অবকাশ সাধন্্যুহেত আকাশ অশ্বের উদর পৃথিবী অশ্বের 
পাদনিক্ষেপস্থান। অশ্বের পাব চতুদ্দিকৃন্বরপ । যদিও পাশ্বথয়ের সহিত চতুদ্দিকের 
সংখাগত বৈষম্য আছে, তথাপি অঙ্খের পূর্ব ও পশ্চিমমুথে অবস্থিতিকীলে দক্ষিণ 
ও উত্তরদিকের সহিত এবং উত্তর ও - দক্ষিণমুখে অবস্থিততির সয় পূর্ব ও পম্চিম- 
“দিকের সহিত পাশের সন্বন্ধ হয় এই সাদৃপ্ত ধরিরাই চতদ্দিককে দুই পাশৃর্ঘরপ 
বলা হইল। অগ্নিকোণ প্রভৃতি বিদিকসকল অশ্ব-পার্ের অস্তি, যেমন খতু সকল সন্ধৎ- 
সরের অবয়ব, সেইরূপ অশের শরীররূপে কম্পিত, সম্বংসরের অবয়ব ছর খত 'অশ্বের 
অঙ্স। মাঁস ও অর্গমাস স্মবৎসরের সন্ধিস্থল, এট সাধর্মাপ্রযুক্ত স্তাহারা অশ্থের 
অঙ্গসূন্দিরাপে নির্দিষ্ট । ব্রীদ্ধ, দৈব, পৈত্রা ও মানষ, এ | এই চারি প্রকার অহোরাত্রেই * 
আশ্থের চারিটি চরণ। যে প্রকার অশ্ব পাদচতুষ্টয় তারা বিচরগ করে, সেইরূপ 
কালরূপী বন্ধ অহোঁরাত্র ছারা প্রতিষ্ঠিত আছেন, এই সাধন ধরিয়া! অশ্বের 
* পাদচতুটয় চতুর্কিধ আহোরাত্ররূপে কঙ্গিত হইয়াছে। শুরুর সমতাহেতু নন্গব্রই 
জারির নিদিষ্ট এবং মেঘের জলবর্ষণ ও মাসের বধ সাম্য ধরিয়া 


হুর্যের উদ মধ পু পুনরুদয়ের নর পুর্ব পরাস্ত: অনুষ্যের এক অহোরাতর! পক্ষ এবং 
কৃপা: ঝক আস পি তুলোকের অহ্বোরাত্র। মন্বুষ্োর' এক বৎসরে দেবতাদের এক 
 আহোরাজ ।. : দেবতাদের ছু ই সহ ঘ্গে নধার। এক অহৌরাতর ! 


১ম-ত্রাঙ্গণম্‌ |. 1 প্রথীমোহ্ধ্যায়ঃ | ৯ 


আকাঁশস্থ মেঘ মাংসরূপে করিত ঠ কারি এই স্থলে স্তি “নভত শবে নভস্থ 
মেঘকে লক্ষ করিয়াছেন । যেহেতু, পূর্বে ন্ভকে উদররূপ্ে কল্পনা করিয়া 
পুনশ্চ মাংস কল্পনা ঝাঁরিলে উদ্মন্ত প্রলাপ হয় । : 
উদরস্থ অর্ধজীর্ণঃ ভক্ষিত দ্রব্যকে “সিকতা (বাদুকা) ভাবনা! করিবে। 
যেহেতু, রী উভয়ের্ই অবস্বব্গত বিষ্লেষণরূপ সাদৃশ্ত বিদ্তমান। নদীজলের 
শরীর্থ নাভী সকল দ্বারা রদ-রুধিরাদধির সঞ্চরৃণ হইয়া! থাকে, এই সাঘৃগ্ত বশতঃ 
তের নাড়ীসকলকে নদীরূপে ভাবনা করিবে। হৃদয়ের অধোভাগে যে যকৃৎ ও প্লীহা 
নামে দক্ষিণ ও বামভাগস্থিত ছইটি মাংসপিও আছে, তাহা কঠিন ও উত্মুখ, এজন্য 
পর্বতের সদৃশ, এই তুলকায় উহাকে পর্বতরূপে কল্পনা করা হয়। লোম সকলকে 
(ক্ষত স্থাবর) ওষধি এবং কেশকে ( বৃহৎ'স্থাবর ) বনস্পততি-( বৃক্ষ ) রূপে ভাবনা 
করিবে । উদয়াবধি মধ্যাহ্ুকাল পর্যন্ত ক্য্য যে উদর মুখ থাকেন, তাহাই অশ্বের 
ভর উদ্ধীভাঁগ ও মধ্যান্ত হইতে অন্তমক়কীল পর্য্যন্ত অস্তোনুখ কুর্ধযকে 
অশ্বের শরীর)টধোভাগ ভাবনা করিবে। অশ্বের থে গাব্রচালনা পূর্বক 
জৃস্তণই ধুখবিধারণতুগ্গ্য মেঘবিদারণজাত বিদ্যুতস্বরূপ। 'অশ্বের শ্বসহকৃত 
শরীরকম্পন শব্বসা ম্য হেতু মেঘগঞ্জনম্বরূপ ও* মূত্রত্যাগক্ষরণ সাদৃশ্ত বশতঃ 
ৃষ্টিপী ভাবনা করিবে । অশ্বের হেষাশবও শববিশেষ : হুতরাং ইহাতে কোন 
কল্পনার আবশ্যকতা নাই ॥ ১ ॥ * 


" অহা অশ্বম্পূরস্তান্মহিমান্থজায়ত তস্য পুবেব সগুদ্ডরে যোনী 
রান্রিরেনম্পশ্চাম্মহিমান্বজীয়ত তস্যাপরে সমুদ্রে যোনিরেতৌ 
বা অশ্বং মহিমানাবভিতঃ সম্বভৃবতুঃ | | 

হয়ে! তত্ব দেবানবহত বাজী গন্ধরববানর্ববা হস্থরানশ্থো 
মনুষ্যান সমুদ্র এধাস্য বন্ধুঃ সমুদ্ছো যোনিঃ ॥ ২ ॥ 


ইতি প্রথমং ব্রাহ্মণ ॥ 


অস্থমেধীয় অস্বের অগ্রে ও পশ্টানতাঞগে মহিমানামক দুইটি গ্রহ (হুবনীয় ত্রব্যা- 
ধারপান্র) স্থাপিত হইব থাকে 1 তন্মধ্যে অগ্জে স্থাপনীয় গ্রহ বরণমন্ক, পম্টাৎ 


৬৫৪ 


[ ১মব্রাঙ্গণম্। 


স্থাপনীয় ই রজতময়। এক্ষণে সেই গ্রহদয় ঝুঁবলক্ন করিয়া এই বিজ্ঞান উপদিষ্ 
হইতেছে। জ্বর্ণমর গ্রহ ও দিন উভয়ই দীপ্তিমান্‌ পদার্থ, এই হেতু ু্ণময় গ্রহকে 
দিনস্বরূপ, অর্থাৎ দিনাধিপতি হ্র্যযত্বরূপ বলা হইপ। ধেদি বর্ক, হ্রুডিপ্রতিপাদদিত 
অশ্বকে লক্ষ্য করিয়া দিনম্বরূপী মহিম! (ঘস্ীয় পাত্র) উৎপ্ হইয়াছিল, ইহার 
কারণ কি? উত্তরে বল ধায় যে, অশ্ব প্রজাপতিম্বরূপ নিদ্ধীবিত হওয়ায় 
দিনস্বরূপী মহিম।র আবিউাব, যেহেতু, আদিত্যাদিরূদী গ্র্জাপত়িকে দিব দার! 
জানা হায়, সুতরাং প্রজাপিনলপী অথ দিনম্বরূখে উৎপন্ন মহিমা! ধরা 
লক্ষিত হইবে, ইহা! যেমন পবৃক্ষমন্বিদ্বোতিতে বিদ্যুৎ”, এই বাক্যস্থ অন্থু- 
শব্দের লক্ষণার্থ ধরিয়া “বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া * বিদ্যুৎ *উদ্ধ।সিত হয় এইরূপ 
অর্থসঙ্গতি রক্ষিত. হয়, সেই প্রকার “এই ব্রাঙ্গণান্তর্গত অন্ুশব্দের লক্ষণার্থ 
লক্ষ করিয়া মহিমা (গ্রহ) জায়মান হইয়াছিল, এইরূপ অর্থ করিছে 
হইবে। 
 পগ্রহ যে স্থানে স্থাপিত, সেই 'আ।সাদনস্থান পুর্কসমুদ্রূপে ভাঁবনীয়। এরূপ 
রজতগ্রহকে রাঁতিন্বরূপ চিন্তা করিবে | যেহেতু, রজতগ্রহ শুক্তবর্ণ, রাতিও চক্জ্ররশ্মি- 
সম্পর্কে শুক্ুবর্ণ।, এই সাদৃশ্ত হেতু কিনব সুবর্ণাপেক্ষা রজত জঘন্ঠ, রাত্রিও দিনা পেক্ষা 
জঘন্য, এইরূপ জঘন্তত্ব সাদৃপ্তবশতঃ অশ্বের পশ্চাৎ স্থাপিত রজতগ্রহ বাত্রিরূপে 
কঙ্সিত হইয়াছে। এইরূপে অশ্বের পশ্চাদ্ভাগে স্থাপিত র।ত্রিরূপে কল্পিত রাজত- 
গ্রহের আসাদনস্থানকে পশ্চিমপসুদ্রপ্ীপে কল্পনা! করিবে । মহিমা অর্থে মহত্ব। 
ইহা অশ্বের মহতী প্রশংসা থে, মহিমানীমক সুবর্ণ ও রজতময় ছুইটি গ্রহ তাহাঁর “ 
উভয় দিক্ষে অবস্থিতির জন্য উদ্ভূত হয় । এই হজ্ঞীয় অশ্বের মহত্বপ্রদর্শনীর্থই 
তি পুনর্বার মহিমার কথা বলিলেন ; অতএব “হয়ে! ভূত্বা” ইত্যাদি, অংশও যে 
'অশের স্বটির নিমিত্ত অভিহিত, ইহা অবস্ঠ ্বীকার্ধ্য । গমনধাচক হি ধাতু হইতে 
হয়শব্ব নিষ্পন্ন * তাহার অর্থ বিশিষ্ট গতিশীল, কিস্বা হয়শবের অর্থ অশ্বজা তিবিশেষ। 
মন্ধার্থ এই যে, যক্জীক় অশ্ব যাজককে দেবত্ব প্রাপ্ত করাইয়াছিল' কিবা অশ্ব প্রজা- 
পতিস্ববূপ, এই হেতু দেখতাঁদিগের বহনকারী হইয়াছিল। বদি: বল, 'অশ্বের 
ক্মতির পরিবর্তে বাহন শবের উক্ধি দ্বারা নিন্দা করাই হয়। এ কথা তাহা সত্য ) 
(কিন্ত ইহা। দৌষাঁবহ নহে, যেহেতু, অশ্বের “বাহনত্বই, 'ঘবাড।থিক, ধর্দা। কিনব! 
.দেবহাদ্িগকে বহন করা অশ্বের উন্নতিই বলা! যায়, ইহাতে সের ্বতি ভিন 
অন্য কি হুইতে পারে? ০. 
.. লই অশ্ব বাজী হইয়া গ্ধর্ানিণুকে, অর্ধা জাতিতে ৪ জে পে 








১ম-বরাক্ষণম্‌। রং প্রমোহ্ধায়ঃ - ১১ 
মনুষ্যদিগকে বহন করিক্াছিল। সু (পরমা স্বাই) অশ্বের বন্ধু স্থাপস্িতা) এবং 
উৎপত্তিকারণ্। এই প্রকারে অশ্বের উৎপত্তিকারণ ও স্থিতির উল্লেখ দার! 
বিশুদ্ধতা-প্রদর্গনে আশ্বের স্তাতি করাই হইল। অথবা “জলই অঙ্গের উৎপত্তিস্তলঃ 
এই শ্রুতিবাক্যানুদাঞজে সমুদ্রই অশ্বের উৎপত্তিস্থান, ইহা সর্বজনপ্রসিদ্ধ ॥ ২ ॥ 


প্রথম ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ ॥ ১ 


চর 


উপনিষ্হস্্- প্রথমাধ্যায়স্য 
দ্বিতীয়-ত্রান্মণম্‌ 


নৈবেহ কিঞ্চনীগ্র আসীহ ম্বৃ্যুনৈবেদমাবৃতমাসীহ। 


,. এইক্ষণে অশ্বমেধ-যজ্ঞের উপযোগী আগ্নির উৎপত্তি কথিত হইতেছে ।-_ শ্রুতি সেই 
অগ্নিবিষয়ক ভাবনার উপদেশ করিবার বাসনায় অগ্নির উৎপত্তি-বর্ণনাচ্ছলে প্রশংসাই 
.করিলেন। এই সংসারমণ্ডলে মন প্রতৃতির*স্থষ্টির পর্বে নাম ও রূপাদিবিশেষে 
বিভক্ত কোন পদাই ছিল না । বৌদ্ধবাদী বলেন, তনে কি শৃল্ঠই ছিল?  শূন্ত হওয়াই 
সঙ্গত । কেন না, “কিছুই ছিল না” এই শ্রুতি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে আর যখন সমস্ত 
বস্তরই উৎপত্তি দেখা যায়, তখন তৎকারে কাঁধ্য বা কারণ কেহ্‌ই ছিল না,ইহাস্থির। 
ঘট যখন উৎপন্ন হইতেছে, তখন উৎপত্তির পূর্বে তাহার অস্তিত ছিল না বলিতে 
হইবে। যদদি-ব্ল, যাহা! দৃষ্ট হয় না, তাহারই অভাব মানিতে হইবে, এই নিয়মে 
উৎপত্তির পূর্বে কার্য ৃষ্ট হয় না বলিয়া কার্যের অস্তিত্বাভাব স্বীকার করিতে 
পার) পরস্ত ঘটাদি কার্যের উৎপত্তির পুর্বে মুংপিগাদিরূপ কারণের প্রত্যক্ষ সত্বেও, 
তাঁহীর অস্তিত্ব স্বীকার ন! করিবার হেতু কি? ইহাও বলিতে পার না, 

যেহেতু, সকল পদার্থের উৎপত্তির পূর্বে উপলন্ধি হয় না । বেশ, যদি উপলব্ধি 
হয় না বিয়া বন্তর অভাব মানিতে হয়, তবে সমুদয় জগৎ দুর্ধে কাধ্য 


& হয়, বাজী, অথ, জর্দা ধা অঙের জাতিতে] 


১২ বৃহদারণ্যকো গনিষৎ, , ২য়ু-ব্রান্ণমূ।. 
ও কারণ কাহারও উপলব্ধি থাকে না» তাহা! া মনত জগতেরই অভাব হ্বীকার 
করা হউক, সুতরাং শৃন্যবাদই . পর্য্যরসিত | বৌদ্ধদিগের এই ক্বাপত্তি খণ্ডন 
করিবার জন্য ইবদাস্তিকগণ শ্রোতগ্রমাণ ও. বুক্তি দেঁখাইজেছন ।-দ বৈদাস্তিকগণ 
বলেন--শুহ্যবাদী বৌদ্ধের এই সিদ্ধান্ত পুক্তি. ও প্রমাণসিটি নহে, যেহেতু, এই 
শ্রুতিতেই কথিত হইর়াষ্ছে, “এই সমস্ত জগৎ মৃত্যু কর্তৃক আবৃত ছিল।” বদি সৃষ্টির 
পুর্বে আবরক ও আবা্ধ্য কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে মৃত্যু করুক, সমস্ত জগৎ 
আবৃত ছিল, শ্রুতি এই কথা৷ কখনই বণিত না। শ্রতিবাক্যার্ের গ্রামাধ্য-রক্ষার 
জন্য অবশ্ই স্বীকার করিতে হইবে যে, উৎপত্তির পূর্ধে বস্তু অনুপলভ্যমানভাবে 
ছিল। কেহ কি কখনও দেখিয়াছে বা শুনিয়াঁছে যে, ঈন্ধ্যার পুল্র আগ্চাশের 
পুষ্প দারা শোভিত হইয়াছে + বাঁহা অলীক, তাহা অলীক দ্বারা আবৃত হয় না বা 
অলীক বিষয় লইয়া একটি বাক্যও প্রধক্ত হয়না । অথচ শ্রুতি বলিতেছেন যে, 
সৃষ্টির পুর্ধ্বে জগৎ মৃত্যু কক আবৃত ছিল। যদি বীস্তবিকই সৃষ্টির পুর্বে কোন 
পদার্থ না থাকিত, তবে "মৃত্যু কর্তৃক জ্গৎ' আবৃত ছিল” শ্রুতির এই কথা সর্ববা 
অসঙ্গত হইত । অতএব স্ষ্টির পূর্বে আবরক '3 আঁবাধ্য উতই সক্ষরূপে বিদ্যমান 
ছিল, শ্রতিগ্রামাণ্যে ইহাই স্বীকীবু করিতে হয়। শুধু তাহাই নহে, অন্ুমান দ্বারাও 
টির পর্বে কার্য ও কারণের অস্তিত্ব গ্রমাণিত হয়। অন্স্-ব্যতিরেক অর্থাৎ, 
কারণ থাঁকিলেই কার্যে উৎপত্তি, আর কারণের অফস্তায় কার্ধ্যের অন্ৎপন্তি হয় না, 
যেমন ঘটকার্যের কারণ মৃত্পিপ্ চক্র.ও কুলাল প্রভৃতি থুঁকিলে ঘট উৎপর হয়ঃ 
ন| থাকিলে হয় না, ইহাদ্বারা এই ভগতকার্যেরও ২ উৎপত্তির পুর্বে কারণের অস্তিত্ব 
অনুমিত হইতেছে। তাই বলি, কারণ ন থাকিলে জগৎকার্য উৎপন্প হইত না। এ 
স্থলে শূন্তবাঁদী আপত্তি করেন, যেমন মুৎ্পিগরূপ কারণকে. বিনাশ না. করিরা 
 ঘটকাঁ্য্যের উৎপত্তি. “হয় না, হগতরাং যপিতের ধবংসর্প- গ্মভাবকে। ঘটোথ: 
পন্ভির প্রতি কারণ বলিতে হইবে, এই দৃষ্টান্ত অনুসারে অভাব্‌ হইতেই সমস্ত, 
জগতের উৎপত্তি বলা যাঁউক, অর্থাৎ সৃষ্টি পূর্বে তই ছিল ইহা সত্য, যেহেতু, 
জগৎকারণের অস্তিত্বাঙ্ছমাপক কোনই প্রমাণ নাই। বৈদাস্তিক এই বৌদ্ধমতের 
পীতিবাধস্বরূপ বলেন যে, ইহা একটি কথাই নহে। কীরণ, ঘের প্রতি শ্ত্বিকাই 
কারণ এবং কুঁচক (আভরণবিশেষ) কার্যের প্রতি সুবর্ৃইধকারণ, ৃৎমুরণ পিওাদি 
( পারার কারণ নহে, যদি ম্বৎপিগাদি- আকার কারণ হ্ইত তবে পিও]দি, 
আকারবিশেষ না থাকিলে কেবল মৃত্তিকা ও হুবর্ণাদি হইতে ঘট ও. রুচকাঁদির 
উৎপত্তি সম্ভব হইত না, যখন দেখেছি, এ আঁকার ব্যতিরেকেও ফেবর মৃত্তিকা 
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হইতে ঘটোৎপত্তি সম্ভব, তথ সৃতিগাদি কারণপদবাচ্য নহে। বরং মৃত্তিকা ও 
স্বর্ণাদি নঞ্ থাকিলে ঘট ও রুচকাঁদি, কার্য জন্মে না, অতএব মৃদ্ধ-্থবর্গই ঘট- 
রুচকাদির করণ দ্্বলিতে ধ়। অতএব পিগু-ধ্বংসের পর কা্যোৎপ্তি দেখিয়া 
পির কারণতা ঝষ্টান! করিতে পার না ।. আরও এক কথা, উৎপত্তির পূর্বে বদি 
কারণ না থাকে, তবে কার্যোৎপন্তি হইতেই পারে না 1;এই হেতু উৎপত্তির পর্বে 
কারণের সত্তা, অবন্ঠই স্বীকাধ্য, ইহাই দিদ্ধান্ত। আর যে বলা হইয়াছে, মুৎপিও- 
ইস হইতে ঘটোৎপন্তি নিবন্ধন অভাবের *কাঁরণতা| স্বীকার, ইহাও অতি 
তুচ্ছ কথা, সকল কারণই কাঁধ্য উৎপাঁদন করিতে যাইস্সা পূর্ব্বোৎপন্ন কার্ধ্যকে 
তিরৌহিত করে ও সে স্থানে গন্ধ কার্ধা উৎপাদন করে। এককালে এক উপাদান 
ক।রণে বিপ্রুদ্ধ অনেক কাঁধ্য একযোগে শ্বাকিতে পারে না। অতএব মৃতপিগুরূপ 
পূর্বকাধ্যের বিনাশ হইলে মৃত্তিকাঁরূপ কারণের নিজের ধবংস হয়, এমন নহে। 
ঘি বল, পিও বাতিরেকে মৃত্তিক! পৃথক থাঁকিত্তে পারে না, অতএব মৃত্তিকার 
কারণতা অযৌক্তিক, তাহাও নহে, যেহেতু, মৃৎপিও নষ্ট হইলেও মৃত্তিকা কার্য্যাস্তর 
ঘটরূপে বর্তমান থ$কে ; সুতরাং ঘটের যুন্তিকাই কারণ, মৎপিখডের বিনাশ কারণ 
নহে। | 

যদ্দি বল, আমার এই.নিদ্ধান্তই হুক্তিহীন, যেহেতু, সেই স্থলে ন্বংপিও ও ঘটাদি 
ভিন্ন অন্ত মৃত্তিকাদি কীরণের উপলব্ধি হয় না। অতএব মৃৎগিপ্ডের অভাব হইতেই 
ঘট. উৎপন্ন হয় বলিত্তে হইবে। বৌদ্ধদিগের এই আপত্তিতে সিদ্ধান্তবাদী বৈদাস্তিক 
“বলেন যে, তৌমাদিগের এই কথাও খুক্তিবিকুদ্ধ, কারণ, সবৎপিও বিনষ্ট হইলেও 
তাহার. অবস্বে মৃত্তিকীত্ব থাকে; সুতরাং ঘটের উৎপন্তিকালে মৃত্তিকাঁর 
অবস্থিতি নিয়তই আছে,-অতএব স্থির কথা যে, মৃত্তিকাই ঘটের কারণ মৎপিত্ডের 
, অভাব কারণ নহে ।.. : 

বৌদ্ধগণ ঘটকার্যে মৃন্তিক র্প কারণের অনথসরণ স্বীকার না করিয়া টের 
কারণীভৃত মত্তিকার সজাতীয় অগ্ঠ. মৃত্তিকার উপলব্ধি শ্বীকার করেন। তাহাদের, 
অভিমত--সমস্ত প্‌ বই ক্ষণকালস্থায়ী; মৃত্তিকাঁও ক্ষণিক, তদলুসারে ৬৮ 
পূর্বে" থে মৃত্তিকা ছিল, 'ঘটের উৎপত্তির সময়ে তাহার সত্তা নাই, এই জং 
তাছার সদৃশ ষ্ঠ মুঁতিকী,ধটে অনুকৃত্ত হয় সাদৃশ্তুবশতঃ অন্য ৃত্িকাকে চা 
বলিয়া ভ্রম হা ধাকে, বাস্তবিক উত় এক মৃত্তিকা নহে'। তুুত্তরে, বৈদীস্তিক 
বলেন, তোমার. এই. ক্ষণিকবাদও, ফি যুক্ত নহে'। কেন না, স্বখপিত্ডের অবয়ব 
মৃত্তিকা ই ঘটে গ্রততক্ষ উপ গল অথচ অনুমান দ্বারা তাহার ক্ষিকত্ সিদ্ধ করিতে 
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ধাইন্াছষ্ান্ুমান অবলগ্বন করা অপেক্ষা গাছ রতি কল্পনা না করাই উচিত। 
পক্ষান্তরে, একবস্তর একরপে প্রত্যক্ষ ও অগ্যরূপে অন্থমীন এইরূপ প্রতাঞ্ষানুমানের 
পরল্পর বিরুদ্ধ ব্াভিচারও সঙ্গত নহে । যেহেতু, অন্ঠানাপেণ প্রন্াক্ষ বলবৎ 
প্রমাগ। যে অনুমান প্রতাক্ষকে আশ্রয় করিয়াই দীড়াইতে পরে, সেই অনুমান 
_গ্থারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদাঞ্জের অন্যরূপ কল্পনা হইতেই পারে না, ডাহা স্বীকার 
করিলে সকল স্থলেই অপ্রামাণ্যের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে, ্্নিঙতাস্থলে + রর 
প্রত্যক্ষ দারা বে একই বন্তর প্রতীতি হয়, তৎসদৃশ বিভিন্ন ব্তর নহে। তোমার 
মতে অনুমান দ্বারা সেই বস্ত্র বিভিন্নতা স্বীকার করিলে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের 
পরম্পর বিরোধ হইয়া পড়ে অর্থাৎ প্রত্াক্ষ ও অনুমান পরস্পর বাঁধ্য- 
বাঁধকভাবে দণ্ডায়মান হয়। বদি বল” বিনিগমনার 1 অভাবে অন্ুমানই 
প্রত্যক্ষকে ব্যাহত করিবে, তাহাও নহে। যেহেতু, প্রত্তাক্ষই অনুমানের 
মূল, ইহা! পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । আর এক কথা, যদি তোমার মতে সকল 
পদ্ার্থই ক্ষণিক হয়, তবে জ্ঞানের প্রামাণ্য কাহার ছারা নির্ণাত হইবে £ যদি 
তজ্জন্ত অন্য জ্ঞান অপেক্গণীয় হয়, তবে সেই জ্ঞানের প্রামাপ্যপ্অবধারণ করিতে 
অপর জ্ঞান অপেক্ষিত হউক, *এইরূপে অনবস্থাদৌষ ঘটিয়া উঠে। এই 
অনবস্থাদৌষপ্রযুক্ত জ্ঞানের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইতে পারে না। যেহেতু, বৌদ্ধগণ , 
জ্ঞানের স্বত্তঃ প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। এই সব কারণে “তাহার সদৃশ এই 
বন্ত, এই জ্ঞানকে মিথা জ্ঞান স্বীকার কৃরিতে হয়। আরও এই কারণে সাদৃ্রবদ্ধি 
দ্বার! প্রত্যভিজ্ঞার সঙ্গতি করা ব্মসম্তব। গ: যেহেতু, ক্ষণিকবাদীর মতে ত পুর্ববজ্ঞান , 
এবং পরজ্ঞানের একটি স্থায়ী কর্তা নাই। পূর্বৃষ্ট বস্তর পশ্চাদর্শনে যে প্রত্যক্ষ" 
জড়িত স্থৃতি জন্মে, তাঁহাই প্রতাভিজ্ঞা নামে অভিহিত । অনুভব ও সৃতি এক 
ব্যক্তিরই সম্ভব । কিন্ত বৌদ্ধমতে তাহ] ঘটিত পারেনা । আর সাদৃশ্য বশতঃ অভেদ্দ- ' 
বুদ্ধি হয়, 'তাহাদেখ্ এই সিদ্ধাস্তও বুক্তিসহ নহে । যেহেতু, সাদৃগমাই- এক ০ 
 দেখিক্া। অপর পদার্থে তাহাঁর সাধারণ ধর্মজ্ঞানকে অপেক্ষা বুরে ; ্গতরাং 
নদের রি স্থারী বিষয় চিনা কর্তা থাকা আবন্তক। এক্ষণে সমস্ত 


তলা পি ০০ ৯ পপ শিপ শনপিদপিপিসী পিন ০০ শীত ০৯ 


ক কপ বস্ত ফালান্তরে দেখিলে, এই সেই বস্ত, এই প্রকার, রজার দা অতি রঃ 
1. এক পক্ষ স্বীকার করিবার অখগ্্াযুক্কির নম বিনিগমল]। 
৯ ক্ষপিকবাটর" নতে চিরস্থায়াঁ কোন পদার্থ নাই, হুতরাং পূর্বদৃষ্ট রথ চৈতস্তকালে 
দ্নি করিয়া, এই সেই পদার্থ, এই প্রকার প্রত্যঙ্জ্ার যে অসঙ্গতি হইয়া পড়ে, এইস বট 
রস্র রর গা যন্ত এইরপ সানৃষ্ঠবপর্জঃ অতেদব্ডান মাত্মক বজিতি তউজে। ...: 7৮3 
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.. ক্ষণিক স্বীকার করিলে, সাদৃত্ুধৃদ্ধিঠ সম্ভাবনা! কোথার? বদি বন, সাদৃশ্ত না 
থাকিলেও স্বাদশ্তক্তান হয়, তবে ঘেই এই, এই বুদ্ধির3 অসবিষসূত্তা অর্থাৎ, 
বিষয় না »থাকিনস্তরাও তাঁখ্বয়ক জ্ঞান হয়, বলিতে পারি। যাঁদ বল. তাহাও 
হয় হউক, আমাদেঞ$ তাহ! অপসিদ্ধান্ত নহে, তবে তোমার মতে সমস্ত জ্ঞানই 
মিথ্যা হইয়া উঠে। কেন না, জ্ঞানের সত্যতা ও ধর্মথ্যাত্ব ব্যবহারের মূল 
বিষয়ের সত্তা, ও অসত্তা। যেমন রল্জুতে রক্জুজ্ঞান সত্য ও তাহাতে সর্প- 
রীবিষয়ের অভাবে সপজ্ঞান মিথ্যা, সেই প্রকার ূর্ববৃষ্ট -বস্তুর অভাবে, 
'সেই, এই" এই প্রন্ভিজ্ঞাজ্ঞানও মিখ্যাই হইবে। যদি বল, তাহাও 
হউক; তাঁহাতেও মঙ্তান দোখি আছে। অর্থাৎ তোমাদের 'অভিপ্রেত- 
বস্তর অসভ্যতা জ্ঞান হইতে সুক্তির" উৎপত্তি সম্ভব হয় না, বেহেতু, 
সকল জ্ঞান মিথা। হইলে বস্তর অস্ত্যতাজ্ঞানও মিথ্যা হইয়! পড়ে। ভবে 
অলীক বস্ত দাবা বস্তসিদ্ধি হইবে কিন্ধূপে? আর উক্ক প্রথাঁলীতে সমস্ত 
গানই মিথ্যা হইলে, হাহার সতাতাস্থাপনের জন্ প্রমাণীহুদ্রণ করাও ক্ষণিক- 
বাদীর বৃথা প্রশ্বাস মাত্র । অতএব প্রত্যভিজ্ঞাস্থলে (ঘটে অন্থবৃত্ত মত্তিকার অবয়বে 
“সেই এই” এই জ্ঞানে ) কারণের সাঘৃশ্ত ঘারা ,কারণের অনুবুত্তির সঙ্গতি করা 
ক্ষণিক বৌন্ধবাদীর অস্ৎকল্পনা মাত্র । 

সুতরাং পুর্বে যে কাধ্যেৎপন্তির পুর্বে কারণের অস্তিত্ব কথিত কি 
তাহা সর্ধথাই সঙ্গতষ্হইল অর্থাৎ উৎপৃত্তির পৃর্ব্বে হক্রণপে কারণে কায 
শবদ্ধমান, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। উৎপত্তির পূর্বে কায সদ্রপেই বর্তমান থাকে, 
ভাহা না হইলে তাহার অভিব্যক্তি হইবে ক্িরূপে 2 অসিদ্ধ বস্তুর অভিব্যক্তি 
হয় না, কার্যের অভিব্যক্তি অর্থাৎ জ্ঞানাকারতাপ্রান্তি । যেমন অন্ধকারাদি দ্বাব 
'আরুত ঘটাদি পদীর্থ আবরপনাশক প্রদীপাদির প্রভ1 ধারা উদ্ভাসিত হইলে: 
জ্ঞানের ব্ষয়ীভূত হয়, সুতরাং পুর্বসত্ত! অতিক্রম করে না, দেই প্রকার উৎপত্তির 
পূর্বে হুশ্মূপে অধা্থিত এই জগৎ কারণের ব্যাপার দ্বারা আবরণ বিনষ্ট হইলে 
অভির্যক্তি লাভ 'করে, ইহাই আমাদের ভাৎপর্ধা। অসৎ পদার্থ কখনই, 
'সভিব্যক্ত হয়, না, যদি ঘট যথার্থ অবিদ্তমান হয়, তবে সহজ কুর্ধযা উদ্দিত 
হইয়াও. উপলদ্ধি" ধাঁরুইতে পারে । এ স্থলে বাদী আপত্তি করে, 
তোস্বার মতে , যদি. কার্য: উৎপত্তির পুর্ধেও বিদ্যমান থাঁকে, তবে নর্ধ্য 
উদ্দিত হইলে. বিদ্তয়ান ঘটের ্তায় অনভিব্যক্ত .(-ভাবী ). টগর প্রত্যক্ষ 
ছউক.।.. উতবরে সিদ্ধান্তবাদী রলেন, আমার।মতে কার্যের আবরণ ছই প্রকার, 
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এক-শ্ধপিও হইতে অভিব্যক্ত ঘটার রাগ সম্বন্ধে অন্ধকার এবং প্রাচীর 
প্রভৃতি আবরণ, দ্বিতীয়--মৃত্তিকা হইতে ঘটের অভিব্যক্তির পূর্ব্বাবস্থাঞ্ মৃত্তিকা 
 বরবের- মৃত্তিকাপিগুরূপ বিভিন্ন কাধ্যাকারে, অবস্থিততি। বাভিবিক 'পূর্বকাধ্যা- 
বস্থাই পরকাধ্যের আবরণ। নেই হেতু উৎপত্তির পূর্ব কাঁধর্মঁবাস্তবিক বিস্তমান 
হইলেও কাধ্যাস্তর ঘারা জ্বাবৃত থাক! প্রবুক্ত উপলব্ধ হয় না। বিনষ্ট, উৎপন্ন, 
ভাব ও অভাববাদি দ্বারা.ষে নাশ, উৎপত্তি, বি্যঘটনতা ও ,অবিগ্তমানত নর 
প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থপ্রহীতি হয়, 'ভাঁহাঁ অভিব্যক্তি ও ভিরোভাবের নামাত্তর 
অর্থাৎ কপালা্দি খগ্ড দ্বারা ঘটের যে তিরোভাঁব, তাহার নাঁম ঘটধবংস ; আর 
পিওাদি তন্ত্র মৃকাধ্যরূপ আবরণের অন্ভাবে ঘ্টের যে জভিব্যক্তি, ভাহাকে 
উৎপত্তি বলা যায়. প্রদীপাদি দ্বারা ঈঅন্ধকাররূপ আবরণের 'আঅপনোদনে 
ঘটের থে অভিব্যক্তি, তাহা ভাব বা প্রকাশ শব্দের অর্থ ও মুংপিগাদি 
ঘারা তিরোভাঁব অভাবশব্দবাঁচা। ষদ্দি বল, মৃুংপিণ্ড ও কপাল ঘটের আবরণ 
হইতে পারে না, কেন না, বাহ! যে বস্তর আবরক হয়, তাহা সেই. বন্ত হইতে 
বিভিন্ন স্থানে থাকে । বেমন ভিন্তি বাঁ অন্ধকার বিভিন্ন স্তনে থাকিয়া বস্তর 
আবরক হয়, সেইরূপ ম্বপিও্ড ও কপাল ঘটের বিভিন্ন আশ্রয়স্থিত নহে, অতএব 
পূর্বে বে মৃৎ্পিণ্ড ও কপাঁলের ধারা আঁবরণপ্রযুক্ত বিদ্ধমীন ঘটের অন্ুপলন্ধি 
বলা হইয়াছে, ইহ! যুক্তিযুক্ত নহে, অর্থাৎ মৃৎ্পিগ্ড ও কপাল আবরণস্বব্পই নহে। 
যাহা ত্বারাঁ ঘটের-অনুপলব্ধি হইবে ?* সুতরাং সংকার্য্যনাঁদ যুক্তিসহ বলা 
যায় না।. এই আপত্তি অুফিঞিৎকর, যেহেতু, আবৃত ও আবরণের যে, 
বিভিন্ন অধিকরণই হইবে, 'এমন নিয়ম নাই। দেখা যাক, ছুগ্ধমিশিত জলে 
দুপ্ধের দ্বারা আবরণ সংঘটিত হয়, অথচ এ আবরণ বিভিন্ন অধিকরণেবর্তমান 
নহে; সুতরাং এই মিম্মমের ব্যতিক্রম দেখা বাইতেছে। হ্দি বল, কার্ধ্য- 
মাত্রের সর্বদা «সত্তা স্বীকার করিলে ঘটে কপালের মত কপাল-চর্ণেরও 
অন্তর্ভাব হেতু কপাল দ্বারা আবরণই অসম্ভব ? : কাত দারা : ঘটের 
উৎপত্তির পূর্বে অনুপলন্ধি হইবে ? উত্তর_-এই আপন্িও সঙ্গত নহে, যেহেতু, 
ঘট বেমন কপালের কায, প্ররূপ কপালচূর্ণও কপালের কার্ধ্যান্তর ; সুতরাং 
খটকার্যে কপাল বে ভাবে থাকে,কপাল্চূর্পণে সে ভাবে নাই, 'কউরাৎ ঘটকার্ধ্য 
কপাল দ্বারা আকুত বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা দিদ্ধ হইল। *পুনষ্, বাদী 
বলেন, যদি, উৎপত্তির পূর্বেও : ঘট বিদ্কমীন থাকে, অথচ যুতপিও বা. 
কগালাদি ঘারা আবৃত থাকা গর ভাহার পরতাক্ষ হয়না, এরই সিদ্ধান্তই বলব 
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হয়, তবে ঘটকামী ব্যক্তি আবধীণ-ন/শের জন্ত য্ধ না করিয্| ঘটের উৎপাদনে কি 
জন্ত যর করে যেহেতু, দেখা, যাক, লোক বাহার প্রার্থী, তথ্িষক্কেই চেষ্টাবান্‌ হয়; 
অতশ্রব উৎপত্তির পর্ব বিদ্যমান ঘট কপাল ঘারা আবৃত ত বলিয্া৷ উপল হঙ্ না, ইহা 
হুক্তিবৃক্ত বাক্য নহে,ক্াবিদ্ধমান ঘটেরই উৎপত্তি বলা উচিত। ইহার উত্তরে সিদ্ধাস্ত- 
বাদী বলেন, এমন কৌন নিয়ম নাই যে, আবৃত বস্তর*অভিব্যক্তির জন্ট কেবল 
ুবরণবিনাশা্ধই ধত্র করিতে হইবে! অন্ধকারযুৰৃত ঘটের প্রকাশের জন্য প্রদীপ 
জালিতে দেখ! বায়। যদিও সেই প্রদীপ প্রজালনের চেষ্টা অন্ধকারনিবৃন্তির জন্য, 

তথাপি তাহার মুখ্যফল ঘটগ্রুকাশ। প্রজ্জলিত প্রদীপ দ্বারা অন্ধক1রনাশ ও 
ঘটের প্রকাশরূপ দুইটি কল সাধিত হইতে দেখা যাইতেছে । আবরণনাশ ছারা 
ঘটের কোন বৈশিষ্ট্য উৎপন্ন হয় নাঁ, এমন নহে; যেহেতু, তাঁহার পরই প্রকাশ- 
বিশিষ্ট বলিয়া! ঘটকে প্রত্যক্ষ কর] হয়, বেমন প্রদীপনিন্মীণ দ্বারা অন্ধকারনিবৃত্তি 
ঘটিলে প্রকাশবিশিষ্ট ঘটের উপলব্ধি হয়, কিন্ত প্রদীপ নির্মাণের পূর্বে তাঁহা হয় না, 

সেইরূপ ওঁ স্করেও জানিবে । অতএব কেবল আবরণন[শের জন্ প্রদীপ জালিত হয় 
না, কিন্তু প্রকাশই জ্াহার উদ্দেশ্য । এই আলোক দ্বারাই ঘট -প্রত্যক্ষগোচর হয়, 
ইহ! অনশ্ঠই স্বীকাধ্য | দ 

, . কোন কোন স্থানে আবিরণনাশের জন্তও চেষ্টা হইয়া থাকে। যেমন প্রাচীরাবৃত 
ঘটের প্রকাঁশের জন্য প্রাচীর ভগ্ন করিতে দেখা যায় । অতএব অভিব্যক্তিকামীর 
কেবল আবরণভঙ্গের দ্জন্যই যে যন্ব হইবে» এইরূপ নিরম মানিতে পারি না। 
নিয়ম থাকিলে তাঁহার একটি সার্থকতাও থাকিত, বিনা উদ্দেশে নিয়মন্ীকাঁর 
কোন মতসিদ্ধ নহে । মৃত্তিকারূপ কারণে বর্তমান পিওীদ্ি কার্য অনভিব্যক্ত ঘটাদি 
কার্যের আবরণ, ইহা আমর! বনুবাঁর,বলিয়াছি। যদি ঘটের অভিব্যক্তি জন্য 
পুর্বাভিব্যক্ত কার্য্য মৃৎপিও বা কপালের বিনাশ নিমিত্ত ফন করা যায়, তাহা হইলে 
মৎপি্ড বা. কপাঁলের বিনাশ জন্য মৃতপিওড বিদলন ও" কপানচূর্ণরূপ 
কাধ্যাত্তরও জন্বি্টে পারে, আবার প্র কার্য দ্বারা আবৃত থাকাতে ঘটের 
উপলক্ধি হইতে পাঁরে না; ন্ুৃতরাঁং তাহার বিনাশের জন্য আবার, 
বব করা'হউক। যখন: ঘটের অভিব্যক্তির অদ্য :দণুচক্রাদিরূপ নিমিত্ত-কারণ 
সকঙগের ব্যাপারই' কার্ধামিত্বির জন্তা নিয়ত অপেক্ষিত হয় এবং ঘটের অভি- 
ব্যজিরপ কার্ধ্য হম্পীদন করিনা, করণ কাঁরকের ব্যাপারও যখনপ্সার্থকতা লাভ 
করে, তখন এই উৎপত্তির পূর্বে কাধ্যের সত্তাই স্বীকার করা সঙ্গত। -প্ঘট 
হইতেছে? ই বর্তবাণ ঘটবিষৃরক জানের সত “ঘট হইবো ও “ঘট হইয়াছিল” 


টা [হধন্যাঙগগ। 


-ঝইনগ্রকার- ভবিষ্যৎ ও অতীত ঘটবিষয়ক- চন! 'বিষয়ের সহিত : গুরকীশ পাইয়। 
: গ্রাকে।-- বিশেষতঃ অতীত “ঘটঝঞান ও স্ভবিষ্ং খটজ্ঞান যখন ব্মান 'খটজ্ঞান 
ও হে বিভিন্),তখন সৈট াতীত-ও ভবিষ্যৎ ঘটজ্ঞাধনর উপাাতির ত্ও সকা ধ্য- 
রাদ-শ্বীকার'করিতে হর 1: যদি অতীত ও ভবিষ্বাথকালে '(্ত 'বস্তত- না দ্বাকে, 
তবে ব্মানবট-বিধয়ক'জঞানস্থলেও বিষদেষ জ্ঞান না হউক | আর এন কথা, বদি 
. ভবিষ্যৎ..দশীয় ঘট-বলিয়া ২ মদ্বস্ত না থাকিত, ত তবে,আকাপকুস্থমের 'আাহ্রুণের 
স্কায় ভাবী-ঘটের লাভের জনও. কেনি পুরুষ প্রধত্ধ করিত না. তাথচ নেখা ায়, 
-লৌক ভাবী ঘটের-জন্ত চেষ্টা করিতৈছে। অতএব মানিতে হইবে ঘ্বে).ভাবী ঘটও 
.এনভিব্যক্করপে কারণে বিস্তমান গ1ঁকে, নচৈৎ- ঘট অসৎস্বরূপ- হইলৈ- ঈশ্বর 
এবং যোদীদিগের এ ভাবী' ঘটবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞা নও মিথ্যা হইয়া পড়ে। বাস্তবিক 
-বযাগী-ও ঈশবরের-জ্ঞান মিথ্যা নহে |. যেহেতু, এ জ্ঞান অপেক্ষা অন্ত ফৌঁনও 
.প্রীবল জ্ঞান নাই,ন্যাহা'ঘারা! উহা! বাধিত হইবে.।: যদি বল, অভীত ও -ভবিষ্যুৎ- 
-ক্লালেঅসধ্বন্ত-রিয়য়ক থে জ্ঞশন হয়, তাহা কল্পিত প্রত্ক্ষমীত্র, বাস্তবিক উহা 
অনুমা নক্মরূপ, ইহাই 'আমরা-বলি। ভাহা। নহে, পূর্বেই জন্মাঁচনর গ্রতিবাদকল্পে 
বল! হইয়াছে বে, বদি কুস্তকার প্রস্তুতি ঘটনির্মীতি সকলকে ঘটনিন্্মীণে ব্যাপৃত 
দেখিস, ঘট.হইবে,.এইরূপ নিশ্চয় ওঁমাঁণিক হইয়া থাকে, তবে “ঘট হইবে?, এই 
“বাক্য-.দ্বারা য়ে ভবিষ্বৎকালের সহিত ঘটের ভাবী সম্বন্ধ 'অভিপ্রেত, অথচ সেই 
(টের দেই কালে অন্তা মাই, অই বধ সর্ব অসঙ্গত জইতেছে না কি? অর্থাৎ 
“কখনই ইছ ছইতে পারে সব যে,ভবিষ্যুৎ ঘট অসৎ) যেমন বর্তমান ঘটকে পক্ষ 
করিয়া “এই ঘট-বিদ্তমান নাই', এই. কথা সঙ্গত, সেই প্রকার ভাঁবী খট ভবিস্যৎ- 
কালে, অঙ, এই কথাও উন্গ্-প্রলাপমাত্র ইহাতে:বাঁদী রন্গেন যে, ধট নির্মাণের 
'জ্ত, যে গ্রকার : কুলালাদির চেষ্টা দেখা - বায়, “উৎপত্তির পূর্বে সেই প্রফীর,রট 
বনিজকাধ্য অলানয়নাঙজি কার্যাসম্পাদককপে বিমান না থাকাই . তাহার অয 
জীবের : অর্থ 1 ইহার: উত্তরে : সিদ্ধাজ্তুবাদী বলেন, তুমি খে" প্রকার জসৎ- 
শের অর্থ-করিতেছ, উই ক্সায়ার মতরিরন্ধ নয়) কারণ কিন, উৎপান্থির 
খর্ব ঘটক্সনভিরাজ 'জবস্থায়ত্খাকে, ইহা 'সমরাও-স্বীকার করি ।-প্রসথকালে 
সপিগু বা'কপাঁলের রর্ভমালিতা। খা বিলেও'ও বর্তমারকতীর বহিত ঘটের বর্তমান- 
ভার গ্রভের 'ীয়ায উটের বর্তমানতা-নহে। ধইযপ বটের ভবিশ্বন্থাও কথাও 
বুলি শীকে- না. ভুঙ্গ ধটের-উঃপন্তির পর্ব যদি জঁহা র স্বীকজকার্মযরূপ, ভরি- 
দয স্বীরার,না করিতেভাহা ইল তোমারি ঝাম্মারসেতরিরোধ হব 








সরা দ্ধপম্‌।.. প্রথীমাধধ্যায়ঃ .... ১৯. 


যখন তুমি তাহা অস্বাকার কর মা, খন আর মতভেদ রি.?.. নকল ক্রিয়াবান্‌ 
পদীর্ঘেরই.. ভনিস্তত, রর্তমানত। ও অভ্তত্ব বিভিন্ন, এক নহে; যেহেতু, ঘটের. 
বিদ্মমানতাসমন্জে -স্কুটের ..তবিয্ন্তাই... দেখা যায়, .বিদ্বমানতা” থাকে না), 
সুতরাং উহা! ব্যভেদে , বিভিন্নই জানিতে হইবে |, আর এক . কথা, 
চারি' প্রকার অভাবেরও - অভাবত্ব . বা অপস্বের £ পরিবর্তে . ভাবরপত্ব 
বলিতে হইবে, কারণ, সেই. আভাব-চতুষটর. বস্তর. বর্তমান, অতীত. ও. 
ভরিস্যাৎ অবস্থাস্বরপ বলয়! সাখ্যশান্ত্রে মীমার্সত আছে। এক্ষণে অভাবের, 
ভাবপত্ব- প্রমাণিত করিবার, জন্য প্রথমতঃ অভাঁবকে চারি ভাগে. বিভক্ত 
করিতেস্ছেন-__বর্থা . প্রাগ্নভাব. *( উৎপত্তির. পুর্ধ্বকালীন অভাব ), . ধ্বংস, 
( বিনাশ), অত্যন্তাভীব € সর্ধকালীন . ভাব). ও অন্তোন্ঠাভাব (গ্রভেদ )।. 
এই.চারি প্রকার অভাবের. মধ্যে অন্টোন্তাভাব, অর্থাৎ “ঘট হইতে বিভিন্ন পট, 
এই বাক্যে পেতে ঘটের ষে ভেদপ্রতীতি.হয়, উহ! পটন্বরূপ ভাবপদীর্ঘ, .ঘট-.. 
স্বরূপ নহে। ঘটাভাব ভাবরূপী পটম্বরূপ হইলে অবশ্তাই ভাবস্ববূপ বলিতে হইবে, 
'অভাবশ্বর্ূপ হইতেইঞ্পাবরে না। এই প্রকারে ঘটাত্স্ত!ভাব প্রভৃতিও ঘট 
হইতে বিভিন্ন বলিতে - হইবে অর্থাৎ যেমন ঘটটভেদ ঘটে ছারা বোধামান 
বলিয়া-ঘট হইতে বিভিন্ন, রূপ ঘটের . প্রাগভাঁব, ধবংদ ও-অত্যস্তাভীব ঘট.হইতে 
পৃথক্‌'বন্ক ও : ভীবস্বরূপ |. অভএব -ঘটগ্রাগভাব. এই কথা বলিলে ঘট ও 
তাহার প্রাগভাব, এই উভয়ের সম্বন্ধ গ্রতীত হইয়া থাকে, সম্বন্ধ ব্যক্তি নিষ্ট, 
ুুরাৎ ঘট ও তাহার প্রাগভাঁব এক পদার্থ ,হইতে পারে না, ঘটকে 
ত্রাহার 'প্রাগভাবন্বরপ বলিলে--চৈত্রের .. পুল. এই 'কথায় ..বেমনূ.. চৈত 
ও... পুত্রের একটি যন্বন্ধ জ্ঞীনাধীম- বিভিন্নতার . গ্রতীতি, . হয়, এইরূপ, 
উক্কু-সন্বনবপ্রতীত্ির ব্যাঘাত ঘটে । বদি বল শিলা পুত্রের শরীর, এইরূপ প্রয়োগ 
করিলে. শিলাগু-ও শরারের ভেদ না.খাঁকিলেও, কুল্পন!- করিম্বা* ভেদবাবহার. 
হয়সেই প্রকার বটের .প্রাগভাব, এই ব্যরহাঁরও. কাল্পনিক পার্থকা. অবলম্বন. 
করিয়া হইবে... ভীহীও নহে, কারণ, তাহা হইলে.কন্ধিতত অভাবেরই.বটের দারা, 
বন্ধ ব্যবহৃত হয়. পড়ে, বটশ্বরূণেব হু :না। প্রশ্ন হইতেছে, ঘটাভাব.কি. ঘট..' 
হইতে বিভিন্ন না অথ পদীখ,১ যাহার পুর্কেই মীমাংসা হইয়াছে: অর্থাৎ ঘরের 
প্রা্থভীব স্সন্তোঞ্ঞাতাবের, স্টার. অত্যন্ত. বিভিন্ন, কি শুঙ্ষরূপে ব্বারণে বিলীন. 
ঘটশ্বয়প-? যদি অত্যন্ত নিভিন্ন: হর, তব - ধুটকারধ-/( দখপিও) 'ভিনপ...অন্ত_ 


২০ বৃহদারণ্যকোানিষৎ  হাক্ষণম্‌। 


তাহাতে ঘটোৎপত্ি হয় না কেন গ কারণযাহাঁতে প্রাগভাব থাকে, অবশ্যই 
তাহাতে কার্যোৎপন্তি হয় । -বিভিন্ন না হইলে আঁমাঁদের অভিমত পৎকার্ধ্যবাদই 
নির্তিবাদে স্থির বহিল। ষংকাধ্যবাদে আর এক যুক্তি যে, গদি উ্পতিব পুর্বে 
ঘট অভাবস্বরূপ অসৎ য়, তাহা হইলে 'ষে প্রকাঁর | শূক্গ অসৎপদীর্থতা! 
নিবন্ধন কোন পদার্থে সংযুক্ত হয় না, এইরূপ অসৎ ঘটও নিজ কারণ মৃুৎপিগু, 
বা কপালের সহিত সন্থদধ হইতে ও পাঁরে না, যেহেতু, সম্বন্ধ দুইটি সপদার্থে থাকে, 
অলীক পদীর্থের কোন সন্বস্ক 'নাই। বদি বল, সংযোগ-সম্বন্ষের প্রতি রে 
নিয়ম, স্বভাঁবসিদ্ধ সমবাঁর সথন্কের উহ! দৌষাঁবহ নহে । ইহাও নহে, বেহেতু, ভাব 
ও অভাবে স্মবায়সন্বন্ধ ইহা বুক্তিবিরুদ্ধ, সমবায়বদীরূ এ কথা স্বীকার"করেন 
না। তীহারা বলেন, হয় ছুই ভাবপদীর্ঘৈরই সংযোগ, নতুবা সমবায়সন্নধ স্বীরুত 
হউক, কিন্তু ভাবাভীবে কিন্বা অভাবছয়ে সংযোগ কি পমবাঁয়সম্বন্ধ নাই, অথচ 
কারণের সহিত কাধোর সমবারসন্বন্ধ তোমার অভিমভ ) শুতরাং মেই অনুরোধে 
সৎকারধ্যবাদ তোমার মতেও সিদ্ধ হইতেছে। 


7০ 


198৮8 রত উল 'ব মে কমভু- 
দিতি তদেবার্কস্যাকত্বম্‌ | কথ হবা অন্মৈভবতি য এবমেত- 
দর্কস্যারকত্বং বেদ ॥ ১ ॥ 


 এইক্ষণে টিনা এই জগৎ আবৃত ছিল, এই পূর্বব-কথীর  আলোচন! 
হইতেছে, দেই মৃতু কে, তাহার লক্ষণ কি? এই অভিপ্রায়ে আতির উত্তর 
ভাগ নৃত্ু-পদের ' অর্থ জানাইতেছে। 'অশনারা অর্থাৎ,  ভোগেচ্ছাঃ 
ইহাঁর দারা ন্বগৎ আবৃত ছিল। উহথাই মৃত্যুত্বরূপ (মুত্র লক্ষণ )। অশনায়। 
শব্দের অর্থ যে মৃত্যু, শ্রুতি তাহা প্রসিদ্ধিবাচক “হি শবে'র দারা বুঝাইন্বা- 
ছেন, যেহেতু, ভোজনেচ্ছা হইলেই নিজের ভোজনঘোগ্য অপর প্রাণীকে 
বধ করিয়া থাকে, এই জন্তই ভোজনেচ্ছা দারা মৃত্যু লঙ্ষিত হইল সেই 
অশনার়া বুদ্ধিপ্রতিবিদ্বিত আত্মার ধর্ম? অর্থাঞচ * বৃদ্ধ্ডিমানী আত্মাই 
ভোগ্েচ্ছা করে। অশনায়া তাঁহারই কার্য, এই হেতু জীবের বুদ্ধিসমন্তিরূপ 
উপাধিযুক্ত অর্থাৎ, জীবসমন্টির বুদ্ধিতে আত্মাভিমানী হিরণ্যগর্ভ (ব্রন্ধা )কে 
মুডাশব্দে লক্ষিত করা হয়। থে পিওাবস্থাপন্ন মৃত্তিকা দারা ঘটাদি কা্ধ্য. 


হয়-ব্রাঙ্গণম্‌। 1 ঠথমোহ্ধ্যায: ২১ 


আবৃত থাকে, সেই প্রকার সেই! হিরশ্যগর্ভরূপী, মৃত্যু কতৃক এই সমস্ত জগৎ 
আবৃত ছিল"। সেই মত্যুশব্বাচ্য হিরণ্যগর্ড, এই বক্ষামাণ স্ষ্টি অভিপ্রায়ে প্রথমত: 
সেই সষ্টিকান্্ধ্যর গ্ীলনে (ইহা সৎ, ইহা অসৎ, ইহা কর্তব্য, ইহা অকর্তব্য, 
এই প্রকার আলোনার ) দক্ষ এবং সঙ্্্প (ইহা কর্্বাই, এই প্রকার জ্ঞান ) 
বিকল্প (সন্দেহ) প্রভৃতি লক্ষণসমগ্থিত মনোন'মক শস্তঃকরণের স্থষ্টি করিয্জা- 
ছিলেন। তার উদ্দেষ্ট এই যে, আমি এই, মনঃম্রূগ আত্মা ঘারা আত্মন্ী 
অর্থাৎ মনম্বী :হইব, এই 'অভিপ্রায়েই তিনি প্রথমে মনের স্ষ্টি করিলেন 
ইচ্ছামাত্রে তাহার মন অভিবাক্ত হইল, সেই হিবণ্যগর্ভনাম প্রজাপত্তি এ 'অভিব্যক্ত 
মনোধুক্ত হইয়া আত্মাকে কুতার্থ নে করিলেন। এইরূপে আত্মার অন্ুলীলন-: 
রূপ পুজীর পর সেই অর্চনাকারী প্রজীপতির পুজাঙ্গভূত রসময় জল উৎপন্ন 
হইয়াছিল । বদিও অন্যান্য শ্রুতিতে প্রথমত; আকাশ, বায়ু ও তেজের শ্য্টির 
পর জলের সৃষ্টি কথিত হইয়াছে, এবং সুষ্টিক্রমে মতভেদ বদিও সুক্তিযুক্ত নহে, 
ভ্রখাপি এ ফুলে মাকাশক্ি প্রভৃতির উল্লেখ না করিয়াই যে জলের সৃষ্টি 
উল্লিখিত হইয়াছে তাহা অন্য শ্রুতির সহিত সামগ্তম্ত রাখিয়া আকাশাদি 
স্ষ্টির পরেই হইয়াছে জানিবে । . ৬ 

, সেই প্রজাপতি এইরূপ জ্ঞান করিয়াছিলেন বে, আত্মার অন্ুশীলমরূপ অর্চনা 
হেতু আমার সঙ্পুখে ডল আবিভূ্তি হইক্কাছে, আর এই অচ্চনার জন্য অশ্বমেধ- 
যঙ্জীয় অগ্নিরও “অক্$" এই প্রকৃতিপ্রত্যযুসিদ্ধ সংজ্ঞা সাধিত হইন্রাছে। অর্থাৎ 
'শুসগির একটি নাম অক্ক? এ নাম হইবার গৌণ হেতু অচ্চনা, থাহার পুজা করিলে 
মুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তিনিই অরুঁ। বাস্তবিক অর্চ ধাতু হইতে করণ বাঁচো 
কিপ্‌ প্রতীয়-নিষ্পর অর্ক শবের অর্থ,অষ্চনার সাঁধন (বাহার থারা অর্চন! হয় ), 
“যে বাক্তি উক্ত গ্রকার অক্ষে অকত্ব জানিতে পারে, স্তাহার জল বা সুখ 
নিক্লতই সমূভ্ভূত হয়।॥ ১। | 


আপে! ব অর্কস্তদ্যদপা্ শর আসীহু সমহন্যত । সা 
পৃর্িব্যভবত্তস্যামশ্রাম্যৎ তস্য শ্রান্তস্য তগ্ুস্য তেজো রসো 
০:81 
নিরধর্ভতাগ্রি? ॥২ এ. 


: পুর্বাক্রাতিতে অশ্বমেধন্তীয় অগ্রির অক্কত্থ সাধিত হইয়াছে, পরবস্তিনী শ্রুতি 
জলের অক প্রতিপাদন করিতেছেন । অর্ক শের জলও অর্থ, পযন্ত অঙ্চনার 


২ | বৃহদারশ্যকো পর্নিষৎ [ ্রবরাঙ্গণস্‌।। 


ন্ধতৃত লন অরুশন্দের গৌণ অর্থ, অরনমা, আগ্সি প্লে অবস্থিত থারায় জরকে: 
অর্কঃবল! হুইল ।.বান্তরিক জল অর্ক শব্দের মুখ অর্থ নহে, কেন নাঅঙ্গির প্রকরণ 
বলের উল্লেখ অস্ত হয় ।: এই হেতুই. পরে বন্না হইবে, . পি অন্িই অর্ক 1”, 
সৃষ্টিকাপীন.জনের উপর দধির সবের স্যার থে ভাসমান মপ্ড, পি ভাহা তেজ ছার], 
বাহতঃ এবং অভ্যন্তরে, শুষ্ক হইয়! . ঘনীভূত্ত ও পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়। ছিঃ 
অর্থাৎ তেজ. ছারা অভিতপ্ত সলিল. রর কি দীপ্রিমনঅণড উৎপন্ু হইয়া ছিল। 
সেই... অগুরূপিণী পৃথিবী উৎপন্ন. হইলে, মৃৃত্যুনামা :. প্রজাপতি .. পরবিষ্ন্ত 
হইয়াছিলেন 1. :স্মন্ত্র প্লোকই কাধ্যাবস।নে পরিনত হা . পড়ে । পৃথিবী 
স্থটি প্রহাপতির একটি নুমহত্, কার্ধা ; সুতরাং তহাঁর শ্রান্তএহওয়া বিচিত্র নহে, 
শ্রাস্ত হইবার. পর্‌ কি-ঘটন1 হইল, তাহাই এক্ষণে রিকৃত হইতেছে । অতঃপর সেই 
শ্রাস্ত.এবং. তেজ্ঃ-সন্তুপ্ত প্রজাপতির শরীর হৃইতে.. তেজোনব্প সার বিনির্গত. 
হইল। দেই.তেজই আগ্ি, ই. অগ্নিই সেই অঙের মধ্যস্থিত কাধ্যকার্ণস্মন্তিকপী. 
টানে প্রথম প্রজাপততি,। শ্রুতিন্তে উক্ত আছে, তিনিই প্রথম, শরীরধারী 
জীব (১. : র 


.ল ব্রেধাক্যানং নিনযার দত্যং-তৃতীয়ং নায়ুং তৃতীয় স 
এষ গ্রাণক্্রেধ বিহিত? । :তসা প্রাচী দিকৃ ছিরোইসো টি . 
চেল |: ০ 

আঅথাস্য শ্রতীচী গ্রিক এন চাসৌ' চ সক 
দক্ষিণা চোদীচী, চ পার্থে গো, | পুষ্টমন্তরিক্ষমুদরমিরসূর স্‌. 
এষোহপ্ন, প্রতিষ্ঠিতে তা. খপ্রে, কটা তাদের প্রাতিতিষ্ঠাত্বোরং, 
বিদ্বান্থ ॥ ৩। 


সেই প্রজাপতি “উৎপত্ভির পর নিজেই কার্ধা-কারগসম্িবরপ মিজৈকে তিন 
ভাগে রিভক্জ করিলেন : অগ্গি ও-বাবুক্রমে গধন! করিলে আদিতা তৃতীয় ধন. 
বার অথি ও সূর্য অপেক্ষায় বারু তৃতীর, সূর্য্য ও বায়ু, বত্্যাক্তিখে, অগ্নি তৃত্ীর, র্‌ 
এই তিন প্রকারে লাস্মাকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এই অগ্নি, বায ও আদিত্য- 
রূপ... সন্ত, ৪লাকের_. প্রাণন্রাপ: সেই, প্রজাগা্ছি “বিরাট পুরুষকে মষ্ট:.না 
কি তার, কি কি দার্ু রি হইয়াছিলেন.।. এক্ষণে যিনি সশ্বামেধ : 





হয় বীদ্ঘণম।1 - প্রথশোহিধ্যাক়িং - হও 


"যন্ত্রের অঙভূত'ও ফিনি 'অর্কনামা চিন "বিরাট প্রজীপস্ঠিস্বরূপ, সেই প্রথম 
শরীরধারী" অগ্নির 'অশবের: মত "কুস্তি নির্দিষ্ট হইতেছে । ,ইভংপুর্বে অলির 
উৎপত্িসন্ন্ধে খর টু ধলা হা ছে, ভাহা এই অশমেবীক অগ্রির প্রশংদসার্থি 
আানিবে। " অহ অগ্নি এ খবদ্ধিধ  পুণাজন্মা, তাহার উৎপন্থি 
হিরপ্যগর্ভের শরীর হই - সেট অগ্নির 'উপাসন! * ধিপিষ্ট ফলদারী, ইহাই 
ধলিবার " উন্দৈস্ত | পুর্র্বদিক বে গ্রকার দিক্‌ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ' সেই 
গ্রকীর জীবের মন্তকও অঙ্গপণূৃহের শ্রধান, এই সাম্য ধরিষ্নী পুর্বাদিক্‌ অমির 
নস্তকরূগে বং আগ্মিও ঈশ্নকোণ হই বাছুরূপে ধারণার ভন্ত কষ্িত হঈল। 
পশ্চিমদিক সেই পুর্ব্বীভিমুগ বসির শরীরের পশ্চান্টীগি 1”: পুর্ধ্বাভিমুখ ব্যক্তির 
পশ্চিনদিক পশ্চাদৃভ গি হওয়া যক্তিবুত | বায় ও নৈখ তিফোঁণ ছই সকথি ১৯ 
উন্নত 'অস্থিবিশেষ )1 দক্ষিণ ও উত্তরদিক দুই পাঁশ্ব। স্বর্গ পুষ্ট, "আকাশ উদ 

অধোঁভাগের উলাত। হেতু পুিবী বক্ষস্পলস্বূগ। খিনি প্রক্গাপতি শু স্মস্ত রন 
পেষ্ট অগ্নি-জলে প্রতিষ্ঠিত আছেন । “এই প্রকার এই সমস্ত লোক জঙ্গেছে প্রতিটিত 
আছে? এই শ্রর্তি ঘারাও জলে সর্কমর অগ্নি প্রতিষ্ঠা এরমাণিত হইতেছে? 
যে খ্যক্ছি পূর্বোক্ত গকারে' অগ্নির জঙ্গে অবস্থিতি জানিতে পারে, মে থে 
ফৌন ন ্বানেই দীন কুক না কেন সরব পতি লাভ ড করিতে পারিবে? ৩1 


* গোহকামিরত দি বি নন আত্মা জায়েতে তেতি স দনসা “বাং 
সিন সমভবদশনায়। চু আসীহ স সংবহ- 
সরোহভবহ | ..ন হ পুরা তত? সংব্সর.আস' তমেতাবস্তং 
কালমুবিভ? মি. 28 ূ হী 

যাঁবান্‌ সত্ব সরস্তমে তাবতঃ £.কালস্য পরস্তাদস্থজত | তঙ্জা- 
মৃভি ভবযন্দদাহ সুভ ভাণকরোহ ? সব বাগৃগবহু॥. 3... 


 উচ্পুর্বে ধলী হইয়াছে; যেই  মৃতা বা শরজাপতি জলনিষ্মী করত উন্নধো 
বন্গাও স্থষ্টি করিলেন & রন্গাওমধো স্বয়তকার্যা-কারণ-সমগ্িকগী বিবাটুণীমা অগি- 
রূপে | জগরহণ “করিলেন । তিনিই তিন প্রকারে নিজেকে বিভক্ত করিয়াছেন, 
এক্ষণে?! তীহীর : ছতিপ্রকার" কথিত »হইতেছে। ; সেই *পুর্োক্লী” মৃত্যু 

না করিয়াছিলেন যে: জামার: খবিতীর / বকটি-- শরীর উৎপন্ন” হউক, 








২৪ ৃহ্দারণ্যকোপনিষং । , [ বয়ব্রাঙ্মণম্‌। 
বাছা ঘারা আমি শরীরী হইব । এইরূপ কামনা করিয়া পূর্বোৎপন্ন মনের সহিত 
কৃ, বজুঃ ও সামন্বরপ বেদের মিলন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মনের থারা* বেদবিহিত 
ষ্টিক্রম সমালোটনা করিয়াছিবেন। এই আলোচনাকাঁরী অন্ন বেস নহে, সেট 
অশনায়া-দমন্ধিত মৃত্যু, তৎকর্ডুক সংযোঁজিউ মন ও বেদ এই পুনের সংযোগে যে 
বীজ আবিভূ ত হইয়াছিন/ তাছা। প্রথম শরীরধারী বিরাট প্রজাপতির উৎপত্তির 
কারণ, অর্থাৎ গ্র্জাপতি ব্রয়ীর আলোচনায় বে জ্মান্তররুত জান ও বর্ধ্বরপ বীনধ | 
পরত্ক্ষ করিয়াছিলেন, দেই বেদে হৃষ্টিক্রম-ভাবনায় ভাবিত অন্তকরণে জলের 
হষ্টি করিলেন। অনন্তর উক্ত বীজ সেই জলে প্রবিষ্ট হয়া অওরূপে 
পরিণত হয় ও তাহা সম্বংসরকাল বাঁবৎ গর্ভবৎ অভ্যন্তরে ধৃত হয়। এজন্য 'তিনি 
সম্বসরকালের নিম্ীণকারী স্ধৎসরনামাঁ প্রঙ্গাপতি হইলেন। দেই গ্রজাপতির 
আঁবিতাবের পূর্বে সঞ্ধংদর নামে কোন কালবিভাগ হয় নাই। লোকপ্রসিদধ 
সগ্থংসরকাল বত দিনে পরিগণিত হক্ব, তাবৎ দিন পর্যন্ত এ সন্ধদরের নিশ্মীতা 
বিরাট প্রজাপতিকে প্রঙ্গাপতি গভমধ্যে (অভ্যন্তরে) ধারণ কবিয়াছিযিলন | লৌক- 
প্রসিদ্ধ সম্বংসরের পর পল্ধখসরনাম! এ (প্রজাপতি প্রদ্চাশিত হইলেন। 
অর্থাৎ সম্তংসরের পর ত্রদ্ধাও ভেদ হইল। মৃত্যু স্বাভাবিক অশনা়! হেতু সেই 
প্রথমশরীরী কুমার 'অগ্রিকে উৎপন্ধিমাত্রে ভক্ষণ করিবার জন্য মুখব্যাদান 
করিয়াছিলেন । পরে সেই অগ্রিরূপী কুমার স্বাভাবিক ঘবিদ্তার ঘাঁরা আক্রান্ত 
হইয়া ভয়ে “ভাঁগ৬ এইরূপ শব্দ করিলেন। সেই শন্বই বুধাদিকালে বাক্যরূপে 
ব্যবহৃত হইয়াছিল ॥ 9 ॥ | 


লস এক্ষত বদি বা ইমমভিমৃখ্স্যে কনীয়োহম্ং 'করিষ্য 
ইতি সতয়া বাচা! তে নাতনেদছ সর্বমন্জত বদিদং ং কিছর্চো- 
যন্তুতষি সামাঁনি চ্ছন্দাখসি বজ্ঞান্‌ প্র্গা পশুহ। ০ 

স যদযদেবাস্থজত তততদভমধ্রিত সর্ব বা অভীতি 
শ্উদ্দিতেরদিতিত্ব্ রম্য তবতি 'দর্ধবমস্তান্নং ভবতি য 
এবদেতদমিতেরদিতিতং বেদ ॥ ৫ ॥ 


নিলা, র্নাদকারী নেই অধর কুষায়কে দেখিয়া মৃ মৃত্যু এইরূপ বিবেচনা 
করিলেন যে আঙ্গি ভোজমেচ্ছাযুকধ রটে, কিন্তু বদি কখনও এই শিশুকে ধ্বংস 


২য়-ব্রাঙ্ষণম |] প্রণমোহ্ধারঃ রর 


করি,তবে ইহার শরীরে আমার কতটুকু আহার্ধ্য দ্রব্য নিষ্পন্ন হইবে ১ এই বিবেচন। 
করিয়া তাহাৰ ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভাবিলেন, দীর্ঘকাল ভক্ষণের উপ- 
যোগী অধিক পরিমাণে অন্ন সংগ্রহ করা আবস্তক, অল্প আন্নে বি: হইবে ট বীন্ঞা- 
বস্থার ভঙ্গণ কৰিলে রি অধিক শস্তের ভাঁশ1 থাঁকে না, সেই প্রকার এই কুদার 
অগ্রিকে ভক্ষণ করিলে আঁমার এই জগৎস্বরূপ খাঁন উষ্৪পন্ন হইবে না, এইবূপে 
প্রজাপস্চি খাস্তবুদ্ধিরপ ফল,মনে মনে আলোচনা করির়। বভ খাগ্ভের স্থষ্টির জন্য 
মনের সহিত পুর্বোক্তি তরী বিগ্ভার সংযোজন অর্থাৎ পুর্ন: পুনঃ বৈদিক 
স্ষ্টিক্রম স্মরণ করত, যাহ! কিছু স্াবর্-জঙ্গন আছে, ভতংসমস্তমহ জগৎ স্ষ্টি 
করিয়।ছিলেন এবং খকু, বু ও সাম এই দ্রিবেদ, গাজী প্রভৃতি সপ্তপ্রকার 


ক $ | 


একটি 


ছদ2 এবং এ সকল ছন্দোবদ্ধ ভেতর, শল্ঞ প্রভৃতি কম্মের অঙ্গ তিন 
প্রক্কার মন্ধ, মন্ত্রসাধা বজ্ঞ, বজ্রকারী বাক্ছ্িৎ »জ্জোপকরণ গ্রাম্যঅজাদি 
ও আরপ্যক গবয়াদি পশ্ড সকলকে কৃষ্টি করিয়াছিলেন । এ স্থলে আশঙ্কা 
হইতে পারে থে পুর্ধে মনের সহিত মিলিত ত্রশ্নী ছার! অর্থাৎ বেদোৌজ সৃষ্িক্রম 
অ!লোচনা করিয়া সুষ্টির কথা বলা হইয়াছে, তবে পুনরাত থক্‌, বজুঃ ও সানরূপ 
বেদত্রয়ের স্ষ্টির কথা সঙ্গত কোথায় £ উত্তর--তাহাঁতে দোষ কি ? এই বে মনের 
নিত ত্রশ্ধীর মিগুণীভাব অর্থাৎ আলোচনা, উহা? হষ্টির পূর্বে অব্যক্তভাঁবে থাকে, 
বে বিগ্যমাম খগত্যগ্ঃসাঁমের বঞ্জাদি কাঁধ্যে নিষোগ তাহার বাহ সৃষ্টি, 
এই জন্ত পুনরায় খগ, যু আদি বেদের উৎপন্ির কথ বলা হইল । সেই প্রজাপতি 
সধৈদাধি-্াটি হারা অন্নের বৃদ্ধি হইয়াছে জানিয়। যাহা কিছু ক্রিক্বা, ক্রিয়ার উপকরণ 

বা ফল ্ট করিয়াছিলেন, সে স্মস্তকে গ্রাস করিবার জন্ত মনকে ধারণ করিলেন 
অর্থাৎ সঙ্ক্ন করিলেন । স্থষ্ট সমস্ত পদার্থের অন্তরা অর্থাৎ ভঙ্গণক্রিয়'কারী বলিয়া 
তাহার নাম অদিতি হ্ইক্লাছিল। এই ভক্ষণের স্ন্যই 'ঈঅদিতি-নামা মৃত্যুর 
নগনে অদিতিত্ব ঘোষিত হইয়াছে । কথিত আছে, স্বর্গ, মত্ত, আঁকাশ্ম, ষাতা, পিতা 
প্রভৃতি সকলই সেই' অদিতিষ্বরূপ । যিনি এই সমস্ত তক্ষ্যময় জগতের ভঙ্গণকর্তী, 
তিনি অবশ্ঠই সর্ধময়, তাহ না হইলে ক্ষুদ্র কোন ব্যক্তির সর্বতক্ষণক্ভৃহব সম্ভব 
হয় নাঃ মুতরাঁং তাহার সর্ধমরত্ব বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি অদ্দিতি-নামক' 
ৃত্যুব্ূগী প্রজাপতি গ্র্বভক্ষণকতৃত্বরপ অদিতিত্ব জানিতে পারে, তাঁহার 
সর্ববিধ খাদ্য উপস্থিত হয় ॥ ৫ ॥ 


[_ সোহকামষত ভূষস! যজ্ঞেন ভুয়ো যজেয়েতি ! সোহশ্রাম্যৎ 


৪ 
্ 


২৬ রুহদারপ্যকো পঁনিষৎ। [ হরব্রাঙ্গণম্‌। 
স তপোহতপাত তপ্য শ্রান্তস্য তগ্তপ্য যশো বীর্ষা- 
মুদক্রামণ | | 

প্রাণা *ন যশে! বীর্্যং তৎপ্রাণেষৎক্রা নিত শ্বযিতু- 
মপ্রিযত তস্য শরীর এব মন আসীহ। 


অতঃপর অশ্ব ও অশ্বমেধ সংজ্ধার বাত্পভিগত কাঁরণ* প্রদর্শিত হঁতেছে ।--সেই 
মৃত্যুন'মা প্রজাপন্ডি কামনা করিয়াছিলেন বে, পূর্বজন্মের স্যার টি মহা 
যজ্ঞ অর্থাৎ অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব । যেহেতব, গরজাপতি পুর্ধজনে অশ্বমেধ- 
যাগ করিক্বাছিলেন, সেই জন্য অশরদেস-ুঙ্ঞর বাঁসনা (সং্কার)তাহার মনে আছে, 
সেই সংস্কারে অনুপ্রাণি ত. অস্তঃবরণ লইঈরাউ তিনি কষ্টির প্রথমে আবিভৃ সত 
হইয়াছেন । প্রজাপতি পুব্বজন্মকৃত অশ্বমেধ্যাজ্জের অনুষ্ঠ।ন, উপকরণ ও ফলম্বরূপে 
আজ হিরখাগর্ভ নানে উত্পন্ন £ তিনি শরীর ধারণ করিরা কামনা! করিয়'ছিলেন দে, 
পুনর্বীর মহাধজ্ঞানুষ্ঠান করিব । লোকে যেমন কোন কার্ম করিয়া পরিত্রাস্তু হয়, 
সেইরূপ প্রজাপতিও এই মহৎ কার্ষের সঙ্গ কতরিয়া শান্ত হইরাছিলেন, অতঃপর 
ভিনি ভপক্তাও করিলেন । কেষ্ট শান্ত ও তপস্তা দাবা পরিতপ্ত প্রজাপতির (প্রাণ 
বূগী যশঃ ও বীর্ধা শরীর হইতে নির্গত ভ্ইক।ভিল। বীর্য ও ঘশকে প্রাণ 
অর্থাত ইন্দিয়ন্্রপ বলিকাঁর কর” এই যে, চক্ষঃ প্রভৃতি উনদির সকল স্ব স্ব কাষাক্ষন- 
ভাবে বিগ্তমান থ |কিল্ই প্রাশিগণ নংকার্যগটান ছারা যশোলাভ ভ করে, 'এই হোতুস* 
চক্ষরাদি ইন্দ্রিয় যশঃস্বরূপ |” আর প্রাণবা়ই শরীরের বল, কারণ, প্রাণহীন 
বাক্তির কোন -বল্ই থাঁকে না, সতরাত প্রাণ বীর্ষান্বরূপ | প্রজাপতির ই 
বশ: ও বীর্যারূপে বর্িষ্ছ প্রাণ, ঘকল শরীর হছে বিনির্দত হইলে, সেই শরীর ক্্ীন্তি 
তায় উন্বণ ও অপবিত্র টনি সেই প্রজাপতি শরীর হইতে নির্গত হইলেও, 
তাহার মন এ শরারে নিহিত ছিল । বেমন কেনি ব্যক্তি দূরগাঁদী হইনাও গৃহস্থিত 
্রিয়বস্তর উপর মন ছাড়িত্তে পারে না, ইরূপ প্রজাপততিং আসক্তি ছাঁড়িতে 

শ্ণারেন নাই ॥৬॥ | 


 সোহকাময়ত মেধ্যং ম ইদখ্‌ স্যাদাত্বশ্ব্যনেন স্যামিতি 
রঃ তাতাই সমভবদ্যদপ্বন্তম্মেধ্যমভূদিতি তদের্বাশ্বমেধস্যাশ্ব- 





২স-ত্রাঙ্গণম্‌ |] প্রথমোহ্ধ্যাক়ঃ ২৭ 

এষ হু বা অশ্বমেধং বেদ য এনমেবং বেদ। তমনব- 
্ ষ্ঠ রশ 
রুধ্যৈবামন্তত । তৎ»সংবৎসরস্য পরস্তাদাতআন আলভত। 

রি | 

পশুন্দেবতাভা? এ্ত্যোৌহৎ। , 

ওম্ম(হ সর্বদ্বত্যং প্রোক্ষিতং প্রজা পভানালভন্ত এষ হ বা 
অশ্বমেধে। ঘ এষ তপতি তন্য সংবসরু, আত্ম।যমগ্রির্কক্তস্যেমে 
লোকা ভ আত্মানস্তাবেতাবর্কাশ্বীমেধে ] 

সে পুনারেকৈবু দেবক্তা ভবাতি স্ৃত্যুরেবাপ গুননু স্যঞ্জয়াত 
"নন মবভ্যরাপোতি মুভারস্যান্মা আভবতি এতাসান্দেবতানানেকো 


ভবতি ॥ ৭ ॥ 


22-222 
তি দ্বিতীয় আ্।গণম্‌ ॥ 


সে প্রাণহীন শরীরে আসন্তচেহা প্রজাপতি গ।হ। করির।ছিলেন, এই আতিতে 
হিহছি কথিত হইতেছে প্রজাপতি কামনা কবিলেন, কি প্রকারে আমার এই 
শরার বক্ঞাধিকারী পবিব্র হইবে এবং কি প্রকারে পুনশ্চ ওই শরীর ছারা শরীরা 
আইতে ভ পরব, এই মনে ঝাঁবিয়া পৃন্ন্চ শরীর দগ্ষে গুবিষ্ট হইলেন । বে হতু, এজ ।পতির 
পাশ-বিয়োগে এই শরীর শঃ ও বীর্যারহিত হইয়। শপ হ হইব এব শ্রিবাতুর 
স্টীতি অথ ধরিরা? শাহর অশ্ব নাম বৃক্তিবুক্ত হহয়াছে। ট্জ ্যই অ নার 
অখমেদ্যক্ডে অশ্বন্ধপে অশ্বনাম। প্রঙ্গাপতিউ প্রতাক্ষভাবে সত হইলেন । 
বেহেতু, অশ্বনাম। প্রজাপতির এ শর]ুরে পুনঃ প্রবেশ সারা যশ: ও খাধাশুস্ত সেই 
শরীর পবিত্র হইরাছিল, এই হেতু অশ্বমেধ-বজ্ছের উশ্বমেধ নাম 


সার্থক | ক্রিয়া, কান্ঠক ও ফল, এই তিনের সমষ্টিকেই বজ্ঞ বলা বায় । সর্বময় 
প্র্জাপাতি এ ভিনেরই স্বরূণ, সুতরাং দই ক্রুতুর প্রজাপতিকূপে স্তুতি কব 


অসঙ্গত হয় নাউ । বিশেষতঃ প্রথম শ্রভিতে ক্রত্ুসম্পাদক অশ্থের “উদ্বা বা? 
ইত্যাদি খাবা প্রজাপঠিস্কই নাধিত হইয়াছে । অতঃপর দেই প্রজাপতি- 
পি বজ্জীয়- অশ্ব ও পৃর্বোন্ত অগ্নি এই উভয়কে জন্মান্তরে অনি 'অস্বমেধের 
লর়পে চিন্তা করিয়া খিলিতভাঁবে উপাসনা করিবার জগ্ভা এই আির, আরস্ত 
হইতেছে।' যদ্দিও- পুর্বশ্ুত্িতে উপাসনা কদ্দিবাঁর কোন বিধিবোধক শবের 


বি ৩, 
দি 


২৮ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ॥ [ ২র-ত্রাঙ্ষপম্‌ | 
নির্দেশ নাই, অথচ বাক্যে ক্রিক্লাপদ ব্যতিরেকে অন্ব়বোধের অসঙ্গতি হয়, 
তথাপি প্রকরণবলে বিধিবোধক ক্রিয়াঁপদ উহ্থ করিস] বাক্যার্থ নির্বাহ করিতে 
হইবে ; পূর্বাপর আলোচনার ইহাই অবগত হওয়া রা ধে ব্যক্তি এই 
প্রজীপতিকে অশ্ব এবং উক্ত প্রকার 'অগ্রিরূগী অর্ককে পশ্চাৎকখিত সংক্ষিত্- 
ভাবে বাঁ প্রদশ্রিত বিশৈষণ-সক্তরূপে সুস্পষ্ট জানিতে পারে, সেই ব্যক্তিই 
অশ্বমেধবজ্ঞের মর্শ জানে। অশ্বুমেধ শব্দের উহাই অর্থ । অতএব*অশ্বমেধ শব্দের 
উক্ত অভিপ্রায় সাধকের জান! উচিত। জিজ্ঞাম্ত হইতে পারে, যজ্ডের অঙ্গ 
দেবতার এবং খাত্বিক্ প্রভৃতির ব্রহ্ষজ্ঞানে উপাসন্! পরিত্যাগ করিয়া অশ্বের অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ ভাবনাবিধানের উদেশ্ত কি? তাহ! খল! বাঁইতেছে, বেহেতু, সেই 
প্রজাপতি পুনশ্চ মহাঁধজ্জের অনুষ্ঠঠন করিব, এইরূপ কামন! করিয়া নিজেকেই 
নজ্জীয় পশুকল্পনায় উতৎসর্থাকৃত পন্তর অবরোধ না করিয়াই এ গস্তকে 
বন্ধনরজ্জু-মুক্ত ভাবিয়ছিলেন। পরে পূর্ণসন্বংদর অতীত হইলে পশুকে 
আত্মার ( প্রজাপতির ) উদ্দেশে বধ. করিয়ঠছিলেন এবং অন্ত গ্রাম্য 
ও আরণ্যক পশু সকলকে বিহিত দেবতার উদ্দেন্তে প্রেরণ কৰিয়াছিলেন 
সেই হেতু অন্ত যাগকর্ভাঁও প্রজ।পতির কল্পনার মৃত উক্ত প্রণালী অঙজারে 
আম্মাকে অশ্বমেধীর় পশু কল্পনা করিরা ভাবনা করিবে বে, “আমি সব্ধ-* 
দেবাধিষিত 'ও নকল দেবতার উদ্দেশে প্রোক্ষিত পণ্ড, আমি নিহত হইয়া 
আমার দেবতা দিশিব, এবং ইহ্াও ভাবনা করিবে ফে' ণ্অন্ত গ্রাথা ও 
আরণ্যক পশু সকলও যে ৫ দেবতার উদ্দেম্তে নিহত হইতেছে, নেই পকপ 
দেবতা আমারই আত্মার অবরব।' এইরূপ শাস্ত্রী উপদেশ থাকাভেই বণ্তমান- 

বুগে প্রজাপন্ি-দেবতীপিষ্িত প্রেক্ষিত শশ্তকে সর্বদেবম্র ভাবনা করত 
দেবোঁদ্দেশে ছেদ করা যাজ্জিক সম্প্রদায়ের ব্যবহার দেখ যাঁয়। অর্থাৎ প্রজাপতি 
সর্বদেধস্বরপ, ' সুতরাং এক আজাঁপতা পশুকেই সকল এদেবভার . উদ্দেশে 
বলিদান করা যাইতে পাঁরে, সে জন্য বর্তমান যাজ্ভিকগণ হাই করেন। যে 
শকুর্ধ্য সমস্ত জগৎকে প্রভা ঘারাঁ উদ্ভাসিত করিতেছেন, দেই ক্্যও জন্মান্তরে 
প্রজাপতির মত পণ্ড দারা অশ্বমেধবস্তানষ্ঠান করিরাছিদুলন, তাহার ফলম্বরূপ 
এই ুধ্যপদ : লাভ করিয়াছেন । অশ্বমেধযজ্ঞের« পি জন্য ুর্যাও 
 অশ্বমেধশব্য ছারা অভিহিত হইয়! থাকেন। সেই বজ্তফলরূপে 'পরিণত শর্য্ের 
লম্বংসররূপী কাল-বিশেষই শরীর.। যেহেতু, সম্বৎসরকাঁল তাহা হইতে সম্পর্ 
হর, ই জন্য সনবৎসরকে হৃর্ষ্যের শরীধ বলা হইল। র্‌ টিনা ঘরাপ সই যয 


২য়-ব্রাঙ্গণম্।] ' প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ | ২৯ 


অপ্রিশ্বরপ্‌, , কেন না, যন্ত অগ্রিসাধ্য। এ কীরণ যক্তফলভূত স্যকে ক্রু 
নামে নির্দেশ করা হইল*। এই অশ্বমেধজ্ঞের সাধনভূত দই যজ্ঞ অর্ক 
নামে প্রসিদ্থ। চয়ত্রীয় অর্কনামক অগ্নির শরীরাধার এই লোঁকত্রর, “তন্ত প্রাচী 
দিক” ইভাদি বাক্য দার! সেই অগ্নির দিগাদিরূপ অরুয়ব পুর্ধে বলা হুয়াছে। 
পূর্বোক্ত সেই অগ্ধি ও আদিত্য এই দুইটিকে পূর্ববর্ণিত অর্ক ও 'অশ্বমেধ নাঁমে 
এবং যজ্ঞ 9 ধজ্ঞফলরূপে' অবগত হইবে, অর্থ অর্ক নামে থে পার্থিব আগি 
আছেন, যজ্ঞমাত্রের অগিপাধ্যতা-নিবন্ধন ইনি বজ্ম্ববপ অর্থাৎ ক্রিাস্মিক | 
আদিত্য অশ্বমেবস্বরূপ অর্থাত বজ্ের ফল। ফল বজ্ঞনাধ্য বলির] ভাহাকে 
বজ্রনামে অভিহিত করী হইল । এই বুধ্য ও কারণরূগী অগ্নি ও আদিত্যের 
ক্রিরা ও ক্রিযাফল, ইহারা মিলিত হইলে এক দেবতাশ্বরূপ হয়, সেই দেবতা 
অন্ত কেহ নহে, মৃত্যুবক্ধপী এজাপতি । পুর্বে ইহারা এক দেবতা ছিলেন, কেবল 
ক্রিয়া, কারক ও ফলের 'গ্রভেদ দেখাবার জন্য পরস্পর বিভস্ক হ্ইয়াছেন। 
এ কথা পুর্ধোক্ক “স ত্রেধাম্মানং ব্যাকুরুত” এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে। 
আবার ক্রিয়ানিষ্পস্ভির পর অর্থাৎ বিভাগের উদ্দেষ্তপিদ্ধির অবসাঁনে 
পুনর্বার ঘৃত্যুরূপ ফণভাগী এক দেবতাতেই পর্যবসিত হইবেন । যে ব্যক্তি এই 
কথিত অশ্বমেধকে এক মৃত্যুত্দেবভা হইতে অভিন্নভাবে জানিতে পাঁরে এবং 
“আমি সেই মৃত্যা-দেখতা অশ্বমেধ। সেই একই দেবতা অশ্ব নামক অগ্রিসাধ্য, 
সসামিও অশ্ব নামা অগ্নি এইরূপ ভাবনা করে, দে পুনম্বতীকে জয় করে, 
অর্থাৎ সে একবার মৃত হইয়] পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না ও পুনশ্চ মৃত্যুর কবলে 
পতিভ হর না। তাহার কারণ, নৃত্যু তাহার আত্মস্বরূপ হয়, অথবা এ ভাবনাজনিত 
সংস্কারে সে সেই সমস্ত দেবতার স্মষ্টি মৃত্যু্ূপ এক দেবনা স্বরূপ লাভ করে। 
ইহার তাৎপর্য এই যে, নিরন্তর" উক্ত ভাবনার ফলে দৃঢ়ভম সংস্কারবশে মৃত্বু- 
রূপী প্রজাপতির, স্বরূপ প্রাপ্ত হওরা বায়, স্তর মৃত্যুজয্ধের জন্য আর 
ভাবিতে হয় না ।॥ ৭ 


'থিতীয় ব্রাঙ্গণ সম্পূর্ণ ॥ ২ ॥ 


উপনিষতসু--প্রথমা ধ্যাত 
ততীয়-ব্রাঙ্গণম্‌ 
দ্বরী হ গ্রাঁজাপিত্য। দেবাশ্ঢান্থুরাশ্চ। 


তত? কনীয়সা এব দেবা জ]াযস। অন্থরাস্ত এবু লোকে, 
স্বম্পদ্ধন্ত তে ভ (দা উচৃহ ্বান্তরান্‌ জ্ভ"্উদগীথেন!ত্যয়া- 


মেকি ॥ ১ ॥ 


ভিন্ঞান্ত হইতেছে, পূর্বোন্ত প্রন্ণের মহিত টিয়া ইতি বাঙ্গণের সম্পর্ব 
কি? বেহেতু, পুর্ব দ্ধণে ও ত কন্মানষ্ঠানের চরমফল নিরূপিত হইয়াছে 
অশ্বমেধযজ্ঞভু্ঠান বারা নরণান্তে ব্রহ্মতাঁব লাভ হব, ভাই কথিত হইয়াছে। 
তবে আর বক্তব্য কি গাকিতেপ্পারে 8 ওই ভিজ্ঞাপা-নিবৃন্তির জন্ত এইন্ণে 
মরণান্তে বর্গভাবগ্রাপ্তির উপায়ভূত জ্ঞান ও কম্মের বাকা হইতে উদ্ভব হয় তাহার 
জ্াপনার্থ এই - উদগীথন1নক ব্াঙ্মণ আর হইতেছে। বাদি শন, পুর্ব ণে 

মতারগী জীবের আ.ম্বন্বরাপদ্ভ। লাভকে জ্ঞান ও বর্মের ফল বলা হইয়াছে, 
এই উদগীথ ভ্রাঙ্গণেজ্ঞান* ও বন্ধে কল থে ম্বত্যন্বরূপের অহিক্রমণ। 
ভাহা কথিত হইবে, অভএব ফলগভ ভারভমা হেত বিভিমবিষয়ক ফলের 
ভতুর্ঞান ও কম্মের উতপাদিক জ্ঞানের জন্য এই ত্রাঙ্গণ আবদ্ধ হইতেছে; ইহা 
ব্লাঁ অনঙ্গত | উত্তরবাদী কহিলেন, ইহু।তে কোন দোষ হর নাহ, 
যেহেতু, উদ্ভ় কলেরই ফলত এক্য জাছে, কারণ) উদপীথ উপাসনার ফল 


বুথা-“এই উপাসনার এই র্ুকল দেবতার সনষ্থিবূপ একদেবতান্বরপ প্রাপ্ত হয় 
নুতরাং অপ্থিঃ আদিত্য ও ম্্যু এই নকলের স্বরূপ প্র হও়1 একই কল বলা 


হইল। বদি বল; “্উদ্দগীথ উপাপনাক় তাকে হাভিক্রঘণ' করে।” এই বথার 
 সন্ভিত পূর্বফন্নোক্ছির বিরোধ অর্থাৎ গ্রভেদ আছে, ভাহাও নহে, শ্রস্থলে অতিক্রম 
শব্দের লোকপ্রপিদ্ধ অর্থ বক্তব্য 'নহে, কিন্ত স্বভাবসিদ্ধ প 'পসম্পর্ক-হানিই 
্ স্থানে অতিক্রমশব্বাচ] । স্বভ্টবসিদ্ধ. পাপে অসম্প, ক্ত কে? এবং 
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ঠ 
কোথা হইতে ৭ দাহ উদ্ভব, কাহার দারা হার অতিক্রম সাধিত হ্য়, তৎস্মুদ 
এবং সেই *অতিক্রমের জন্য কি উপর অবলগ্কনীয়, তাভাঁও (প্রকাশ করিবার 
জন্য এই আাখ্যাদ্বিকার অশরস্ত হইতেছে “হ" শব্দ দারা পুর্বধ্বিধরণ ম্মারিত 
হইল, অর্থ)ৎ রা প্রজাপতির পূর্ব্জনো যে কার্য বর্তমান ছিল: হ শবে তাহাই 
শৃচিত হুইল । বর্তমান প্রজাপতির পর্ববপ্মে যে পু হ ইর)ছিল, তীহার| ঢুই শেনাতে 
বিভক্ত ;--দেরুতা ও অন্তর ; অর্থাৎ তাহার। | সেই প্রজাপতির বাক পুভৃতি ইন্দিয় | 
সেই ইন্জিরগণের দেবাস্থর সং্ঞার হেত এই যে, দেল শকের "অথ গাতিমান্‌, 
বাহার শাস্বার্থপর্যালেচনা ছারা উতৎ্ক্ুপ্ট ক্গ!নলাভ ও শাস্বোক্ত সৎকর্্বীনষ্টান- 
জনিত্ত বিশুদ্ধচিন্তা হেতু দাঁপামান হয়, ভঠাহারাই দেবশবে অভিহিত হর: 


আবার ভাভারতি স্বভাব্সিস্ক প্রভা 19 অনুমানিপ্রমাণ ছারা (শাঙসজ্ঞান 


বাতিরিক্ত ) এঁভিক ফলসারক বন্দ 5 জ্ঞানের অন্ত্শীলনে বাপুত খাকিলে 
অশ্রর সংজ্ঞা! লাভ করে, হাহীর কারণ, ভাহারা শিজ নি “অনা? অর্থাৎ প্রাণে মণ 


করে--আসন্ত হয় বা পুর্বোন্ত দেবভাবের বিপরীত ধম্মাবলম্বী ভূর 1 যেহেতু, 
লৌকিক ফলসিদ্ধিঝ নিমিত্ত প্্াক্ষাদি স্বভাকসিনথ প্রধাণ হারা স,ধিত জ্ঞান 
9 বন্ধের অনুষ্ঠীনজনিত সংস্কারে আবদ্ধ থাকে* ও তাহা অপেক্ষা অল্প পরিনাণে 
শান্সাথজ্ঞান ও ভুক্ত কনা করে, এই হেতু সেই আন্গুরগণ, অর্থাথ 


কি... এটির 
লোকিক প্রয়ে!জনসাধক ইন্ছির সকল জো, আর শাস্্রজনিত জ্ঞান ও কঙ্দুসাধক 


ইন্দিয়গণ বাহার! দেঝুন্দে কথিত হইসে, হার 1 কণি। কারণ, স্চাহাদের 
স্থাস্গাথ পর্যালেচনার ফলে তিক্ত বন্দে গুতুতি অভন্ত (গ্রহে নি 
সাধিত হয়। এই ভন্য অল্প পরিম।ণে ক হই] থাকে, স্টহা স্বাভাবিক 
প্রবৃন্তির ষ্ঘঃর সর্বদা উন্ুক্তদ্।ধ নহে । শ্বাভাঁবিক প্রপ্তি ও বিবেকাধীন 


নিরোধের বিরোধ" বশত ইহলোক ও পরলোক লক্ষ্য ফরিরা স্বাভাবিক ও 
অন্বাভাবিক কন্ম ও জ্ঞানবিষরে গুজাপতির শ্কীরস্থিত* দেবাজুরগণের 
পরস্পর স্পর্ধা বা বিবাদ ই ছিল। এ স্থলে স্পর্ধা শব্দের অর্থ দেবপগ্রারুত্তি ও 
অন্থুরপ্রাকৃতি ইন্দরিক্ঈগণের যধ্যে একের বৃত্তির উদ্ভব ও অন্থবৃত্তির অভিভব | 
কখন *শান্ত্রাভ্যাস জন্য জ্ঞান ও কর্মের ভাবনারূপিণী ইন্দরিয়বৃদ্ভির উদ্ভব হয় 

কিন্ত বণন নেই বৃত্তি উদ্ভব হয়, সেই. সময়ে প্রত্যক্ষ ও অনুমান জন্ত বন্ধ ও জ্ঞানের 
ভাবনাব্পিশী স্বাভাবিকী আম্ুরী বৃত্তি অভিভূত হয় । এই অবস্থায় দেবতাদের 
জন্ব: ও অস্রের পরাজয় বলা যায়।. আবার কখনও নত আবী 

বৃত্তির প্রভাবে. দৈবী বৃত্তি অভিভূতা ুক্প। তৎকালে অন্থরের জয় ও 


৩২ বুহদারণাকোপিনৎ | | ওর-ব্রাঙ্মণম্‌। 


দেবতাঁর পরাজয় ঘোষিত হ্ইয় থাকে । ইন্দ্রিয়দেবতার জয় হইলে ধর্ের 
আধিকা নিবন্ধন প্রজাপতিপদপ্রান্তি পর্যান্ত জীবের উৎকর্ষলা্ত ঘটে এবং 
অন্তরের জয় হইলে অধর্থের প্রাবলো স্থাবরযোনিপ্রাপ্তি পর্যান্ত ,অপকর্ষলাভ 
হয়। ধন্মাধর্শোর সমতাস্থলে ননুষ্যযোনিলাভ হইয়া! থাকে | পূর্বোক্ত প্রকারে 
দেবতাঁদিগের অমনতী এঝ অন্ভুরগণের প্রাচ্য হেতু অন্র, কর্তৃক অভিভূয়ম।ন 
দেবগণ পরম্পর পরামর্শ করিয়'ছিলেন যে, এইক্ষাণে কি প্রকারে এই জ্যোতিষ্টোম 
ধজ্ঞে উদসীথ কন্বের কর্তৃত্ব লা কিক অসুরের আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইব, 
অর্থাৎ অস্ুরদিগকে পরাজিত করত শান্সগ্রতিপাদিত নিজস্ব দেবভাব লাভ 
করিব। এই প্রকরণে নিরূপণীয় জ্ঞান ও জগ্গারূপে বিহিত মন্ত্রের জপ ও 
জ্ঞান ধারা উদগীথ কর্ছের কর্তত্বলাভ ঠম্পর হয়। এইক্ণে আপত্তি হইন্ডেছে 
যে, এই প্রকরণে যে উদগীথের প্রশংসা করা হইল, ভাহ। বঙ্গ্যমাঁণ অভ্যারোহ 
নামক মন্ত্রপবিধির দৃঢ়তা সম্পাদনের স্বতিবোধক মাত্র। ইহা ঘার। প্রকৃতজ্ঞানের 
নিরূপণ হইল কি £ উত্তর, তাহা নহে। যেহেতু, পরেই কথিত হইরাছে যে, যে 
বাক্কি উক্ত প্রকার অবগত হইছে পারিবে, গে বঙ্গ্যমাণ জর়লচ্ডি করিতে পারিবে, 
এই উক্তি ঘার৷ জ্ঞাননিরূপণই প্রন্বীণিত হয়| যদি জপবিধির দৃঢ়তা প্রতিপাদনের 
জন্তয স্বতি করা হইত, তবে জ্ঞানের ফল বলা হইত না ॥ ১ ॥ 


তে হু বাঁচমুচস্ম উদগায়েতি তথেতি তেভ্যে বাণ্ত- 


দগায়ন। ও | এ 
যে! বাঁচি ভোঁগস্তং দেবেভ্য আগায় যছ কল্যাণং বদতি 


তে বিছুরনেন বৰ ন উদগান্্াত্যেষ্যস্তীতি তমভিদ্রত্য 
পাপঅনাবিধ্যন্ৎ স যঃ স পাপমা যদেবেদমপ্রাতির্ূপং বদ্তি স 
ঞেব স পাপমা ॥ ২॥ 


. ইহাতে বাদী বলেন, যদি তাহাই হয়, তবে উপশীথের প্রমুঙ্গে পুরাকরের 
বৃ্তাস্ত শ্ুত হওয়ায় এই উদগীথ পাঠযতা হেতু বিধিবাঁকাই হউক। ( উদগীথ 
অর্থে সামের কোন গেয় অংশ, থারী যাক্তিক সকল যজ্ঞে গান করিয়া! থাকেন ) 
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সিদ্ধান্তী কহিলেন, ইহা উদগীতের প্রকরণ নহে, কশ্দকণ্ডে উশীথ একবার বিহিত 
হই়াছে। বাতের পুনবিধান হয় না,বিশেষতঃ ব্বিদ্থা প্রকরণে উদগীথের বিধি 
অসম্ভব ; সুতরাং এই) ব্রী্গণে জ্ঞানই উপদিষ্ট হইয়াছে, বিধি নহে । আর এক কথা, 
ভ্ানী ব্যক্তির সন্বন্ধেই বক্ষ্যমাণ অভ্যান্বৌহ-জপ বিহিত হইয়াছে, সকলের পক্ষে 
নহে; সুতরাং অভ্যাবোহ-মন্ত্রজপ বিধেয় হইলে সকলের*পক্ষেই সমান হই এবং 
তাঁসার 'নুষ্ঠ।সের ক্রটিতে প্রত্যবার জন্মিবার অ (শঙ্কা থাকিত। বস্ততং তাহা নহে, 
কিন্তু বিজ্ঞান (ব্রঙ্গজ্ঞান ) নিত্যভাবেই শ্রুত অ1ছে। বিজ্ঞানী ব্যক্তি ইহলোক জয় 
করিতে পারে, এই এুতিবৌধিত ফলান্ুসারেও বিজ্ঞানের নিতাতা অবগত 
হওয়া বার ; লুতরাং উদশীথের বিজ্ঞান নিত্য ও জপ অনিত্য, অর্থাৎ বিজ্ঞানের 
অনুগামী জপ, বিজ্ঞান না হইলে কেবল জপের অনুষ্ঠান শা্সার্থ নহে ; বিজ্ঞানই 
মুখ, জপ তাহার অধীন । পক্ষান্তরে, প্রাণের শুদ্ধি ও বাক প্রভৃতির 
অশ্তদ্ধিকথন হেতুও এই শ্রুভিতে প্রাণের উপাসনা বিহিত হইয়াছে, 
জানিতে হইরে। বদ্দি প্রীখোপাসন! (বিজ্ঞান) বিহিত নাঁ হইত, তবে 
তাহার শুদ্ধিনিূপণ* অর্থাৎ প্রশংসা ও বাক্‌ প্রভৃতির অঙ্ডদ্ধি কীর্তন করা 
হইত না। বাক প্রভৃতির নিন্দা! দারা উপাস্ত প্রাণের মুখ্যভাবে স্তুতি করাই 
ঞুন্তির অভিমত বুঝিতে হইবে । আর ম্মত্যুকে অতিক্রম করিয়া প্রকাশিত 
হয়, এই ফলকীর্তন দ্বারাও প্রাণোপাসনা যে মুখ্যরূপে বিহিত, ইহা 
প্রমাণিত হয়। মুখ্যগ্রাণের উপাসনা দ্বারা এই উপাসনার লক্ষ্য প্রাণস্বরূপ- 
প্রবপ্তি অর্থাৎ বাক্‌ প্রতৃতির অগ্ল্যাদিরূপতালাভরূপ পরিচ্ধ হয়। অতএব এই সমস্ত 
প্রমাণ ঘারা এই ব্রাঙ্মণে প্রাণোপাসনার বিধিই প্রমাণিত হইল। 

পুনশ্চ বাদী আপত্তি করেন, «তোমার প্রদর্শিত যুক্তি দ্বারা প্রীণের 
উপীগন। বিহিত হওয়া না হয় স্বীকার করিলাম ; কিন্তু বিশুদ্যাদি গুণবিশিষ্ট 
প্রাণের উপাঁসন! ,করিতে হইবে, এই বিষয়ে প্রমাণ কি? সিদ্ধান্তী কহিলেন; 
যখন শরতি ত্বারা বিশুদ্ধ্যাদি গুণ কীত্বিত হইয়াছে, তখন তাহাই প্রমাণ । 
বাদী বলিলেন, প্রাণের উপাসনা বিহিত হইয়াছে সত্য, কিন্ত বিশুদ্যাদি গুণের . 
কীর্তন তাহার প্রশংদার্থ অর্থবাদস্বূপ, বিধি নহে, এইরূপ উপপত্তিও 
করা যাক্স। সিদ্ধান্তী কহিলেন, শবের মুখ্য অর্থ দ্বারা . যাহা প্রতিপর্ন, 
ইয়,. তাহাই অনযলমনীয়. এবং. তাহা: স্বারাই শ্রের+প্রীপ্ডি স্তন, সুতরাং 
কল্পনী অপেক্ষা স্বাভাবিক অর্থই. গ্রান্থ। লৌকিক দৃষ্টান্তে দেখা: যায়, যে. 
ব্ক্তি যথার্থ অর্থজ্ঞান-.ককে। দে ইঞ্সি্ি. পরা হয়. বা অসিষ্ট-হইতে সুক্ হয় । 
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যেমন হরি শের মুখ্য অর্থ শঙ্ঘ-চক্র-ধাঁরী বিষুধকে বুঝিয়া উপাসনা করিলে 
মঙ্গললীভ হয় ,ও নরকপাতনিবৃত্তি ঘটে, কিন্তু হরিশিব্দের কাল্পনিক অর্থ অন্ত 
কোন হরণকাঁরী চৌর প্রভৃতিকে বুঝিয়া তাঁহার অনুসরণ! করিঝে ইষ্টকললাভ 
দুরের কথা, বিপৎপাতেরই সম্ভাবনা, সেইরূপ সর্বত্র সুঙমীর্থ ধরিসা প্রবৃত্ত হওয! 
উচিত। ত্রমজ্ঞান দ্বারা কোন শুতফল সাধিত হইতে দেখা যায় না, 
সেই প্রকার এ স্থলেও শ্রুতির মুখ্য অর্থের জ্ঞানে" ইঞ্টফললাভ বুক্তিসঙ্গত, 
বিপরীত অর্থগ্রহণে নহে। আর শ্রতিবোঁধিত বিজ্ঞানবিষয়ে ভন্য অর্থ 
কল্পনা করার কোন প্রমাণও দেখা যাইতেছে, না, কিনব শ্রুতিতে বিজ্ঞানের 
বাধক কিছুই উপরিষ্ট হয় নাই, অতুঞব মুখ্ারথজতার্নেই ইঞ্টফলসিদ্ধি হওয়ায় 
তাহারই ধথার্থত| অশদ্ষিতচিত্তে স্বীকার করিব, অর্থাৎ বিজ্ঞানের উপীঁসনায় 
যখন পরম শ্রেক়োলাভ ভয় দেখিতেছি, তখন সেইটিই উক্ত শ্রদ্থির যথার্থ প্রতিপা সত, 
ইহা আমরা স্বীকার করি। বিপরীত অর্থগ্রহণে অনেক অনর্থপ্রাপ্তিই দৃষ্ট হইয়। 
থাঁকে। ষেমন কৌন বাক্তি পুরুষকে স্থাণু-( বৃক্ষ ) রূপে ও শত্রুকে মিত্রভাবে 
জ্ঞান করিয়! তদন্থরূপ আচরণ করিলে সে অনিষ্ট ফল পাইয়। খীকে । এইরপ শ্রুতি 
হইতে ব্দি আস্মা, ঈশ্বর ও দেবর প্রভৃতির অধথার্থ স্বরূপ গ্রহণ কর! হর, তাহা 
হইলে শীন্ত্ অনর্থপ্রাপ্তিরহ কারণ, ইহা নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে, অর্থাৎ শা্জও 
প্রাকৃত ব্যক্তির যত অশ্রদ্ধের বচন হয়। আমাদের পরম হিতৈষী শাস্ত্র নিশ্চম্বই 
অনিষ্টের উপদেশক হইয়া উঠে, ইহা 'কাহারও অভিপ্রেত নহে। তবে এইক্ষপ্ে 
খই স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, শাঞ্ধ উপীসনার জন্য আতা, ঈশ্বর এবং দেবতাদের 
ষখাষথ স্বরূপ বর্ণনা করিস আমাদিগকে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করে। যদি 
বল, তবে জাগতিক ঘটপটাদি পদার্থে ব্র্গজ্ঞানের উপদেশ আছে 
কেন? যেহেতু, ইহা স্পষ্টই অন্তুভবে আসে যে, নামাদি বক্ষস্বূপ নহে, 
স্থাগুতে (বৃক্ষেতে ) পুরুমবুদ্ধির ন্তার নামে যদি শাস্্বিপরীত বর্ববুদ্ধি প্রেম 
জন্মাইয়া দেয়, তবে শান্ত ছারা বথীর্থরূপে নির্ণাত বস্ত গ্রহণ করিলে সর্বসন্ত 
“ইষ্ইফলপ্রাপ্ডি হইবে, ইহা মিথ! কথা। উত্তর--তাহা নহে; স্থাপুতে পুরুযবুদ্ধি 
ও নামেতে ক্রঙ্গবুদ্ধি এই ছুইটি বিপরীত জ্ঞান হইলেও, বাস্তবিক একরূপ 
নহে যেহেতু, নাঁমেতে নামরূপে জ্ঞানকাঁলেই রন্ধরণে ভাবনা! করা বিহিত 
তইস়াছে। «রমন প্রতিমাদিতে শিলাবুদ্ধি সত্বেও বিজুজ্ঞান বিহিত কর! হয়, 
ছে পরব হওয়ার সময়ে, আর ্থাপুূপে জ্ঞান থাকে কি? না ও 
তিসাদিকে অবলঘন করিকক লক্ষ বিছু প্রত্ঠৃতি ভাবনার উপদেশ "হইয়াছে, 





ওর-্রাঙ্গপন্।] , & প্রথমোহধ্যাঠ ৩৫ 
নামাদি স্বরূপ তিরোহিত করিয়া ব্র্গজ্ঞানের বিধান হয় নাই। স্থাণুর 
অজ্ঞানাবস্থায়ই ইহা স্থাণু নহে, পুরুষই, শ্রইরূপ বিপরীত জ্ঞান হইয়া 
থাকে। উজ্বস্থলে এইরূপ বৈলক্ষণ্য থাক! প্রযুক্ত এ দৃষ্টান্ত” দ্বারা" দৌষ 
উদ্ভাবনী করা সঙ্গত হয় নাই। ইহীর উপর ত্রহ্মবিদ্েষী কর্দমীমাংসক 
আপনি করিতেছেন, শান্তে নামী দির বরহ্গবূপে ভাঁবন। ৯করার উপদেশ আছে 
সত্য, উদ্দেশ্তু--খী প্রকার , 'শৃন্ ভাঁবন! দ্বারা ফণলা হইবে, কিন্তু বন্ধ বলিয়া 

ত পদার্থ কিছুই নাই, এইরূপ প্রতিমাতে বিুভাবনা এবং শ্রাদ্ধীয় ত্রাঙ্মণে 
ও [ও ইহার তুল্য, অর্থাৎ বিষু ও পিত্রাদি নামক কোন দেবতা বস্ততঃ 
নাই ; "কেবল তদ্দপে ভাবন! করিলেই ফল হয়। সিদ্ধান্তী (বৈদাস্তিক ) ইহার 
উত্তরে বলেন, শান্ত যে যে স্থলে এক পদার্থের অন্তরূপে ভাবনা বিহিত আছে, 
সর্বত্রই দেখা বায় যে, বস্ততঃ সিদ্ধ পদীর্ধেরই অন্ত বস্ততে ভাবনার বিধান, কোন 
স্থুলেই অলীক পদার্থের ভাবনার উপদেশ হয় নাঁই, যেমন খক্‌ (মন্ত্রবিশেষ ) 
প্রভৃতিতে পৃথির্যাদি ভাঁবন উপদিষ্ট হইয়াছে, এই সকল খগাদি সিদ্ধ পদার্থ, 
তর্দনুসারে নামাঁদিতে যে ব্রন্মভাবনা উপদিষ্ট আছে, তাহাও,বিগ্যমান ব্রহ্মবিষয়ক 
বুঝিতে হইবে । ইহা খগাদিতে পৃথিব্যা্দি ভাবনা সাম্য দেখিয়া! অনুমিত হয়। 
এই যুক্তি দার! প্রতিমাদিতে বিষণ ও শ্রাছ্ধীপ্র ব্রাহ্মণে পিভৃভাবন ও সিদ্ধবস্থ- 
বিষয়ক স্থিরীকৃত হইল। আর এক কথা, ইহা অতীব সত্য যে, নামাদি 
স্বরূপ নহে, তাহাকে বরহ্ধূপে ভাবনা করা আবোপজ্ঞান, ইহাতে কাহারও 
অস্কম্মতি নাই, পরস্ত আরোগজ্ঞানমাত্রই মুখাজ্ঞানলাপেক্ষ, ইহাঁও অস্বীকার 
করিবার নহে। যেমন পঞ্চাথিপাধ্যযাগে স্বর্গ, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী এই পঞ্চ 
পদার্থে অগ্রিরূপে ভাবনার বিধি আছে,। এ ভাবনার বিষয়ীতৃত স্বর্গ বা মেঘের 
অরিত্ব গৌণ অর্থাৎ আরোগিত, বাস্তব নহে, লোকপ্রসিদ্ধু মুখা অগ্ির এ স্থলে 
সত্তা কোথায়? এজন্য পদার্থের সত্তা অবশ্ঠ স্বীকা্ধ্য। ইহার অভিপ্রায় এই যে, 
এইরূপ আরোপিত রনতবও মুখ্যব্ধ পদার্থের সভাব অনুমান ঘাঁরা বুঝাইয়া থাকে 
বাহ প্রকৃত জ্ঞান নহে, তাহা, আরোপিত হইতে পারে না, এই জন্য আঁরোপ- 
কলে তাহার মুখ্য সত্তা অপেক্ষিভ হয়। যখন শাস্ত্রে নামের ব্রহ্মরূণে জ্ঞানবূপ 
(বক্ষদ্বারোপ ) উপাঁসনাঁ *বিহিত আছে, তখন মুখ্য বর্গ পদার্থের অসিত 
নির্বিরোধেই স্বীরুত হইল, সন্দেহ নাই । 

এ স্থলে কর্দনীমাংসকগণ আপত্তি করেন, যে, জৈমিনিমতে সিরানোরর 
বাঁক্যেরই প্রামাণ্য সিদ্ধ, যেমন. দর্শপৌররমীস*যাঁগ করিবে ইত্যাদি বাক্যের 
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প্রামাণ্য ; পরস্ধ ব্রহ্ধবোধক “তৎ ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্য কোন ক্কার্যেরই গ্রতিপাদক 
নছে, অতএব ব্রহ্মবোধক উপনিষতবাক্য অপ্রমাণ ; সুতরাং অপ্রনাঁণ বাক্য দ্বারা 
হ্বপদাঁথ গ্রমীণিত হইতে পারে না। বৈদাস্তিক সিদ্ধান্ত করেন্ঠ, কাঁ্ধ্যবোধক 
হইলেই যে বাক্যের প্রামাণ্য হইবে, অন্তথী নহে, এ বিষয়ে ্ প্রমাণ নাই, কিন্ত 
 অসন্দিগ্ধ, সত্যভূত, অন্ধ প্রমাণ ঘাঁরা অজ্ঞাত পদার্থের বৌঁধক বাঁকামাত্রই প্রমাণ। 
সত্রে কথিত আছে, ক্রিয়াবোধক ও জ্ঞানবৌধক বাক্যের কৌন “তারতম্য নাই। 
যে প্রকার তোমার মতে কাঁধ্যবোধক বাক্য প্রশীণ, সেই প্রকার ব্রহ্গপ্রতিপাঁদক 
বাক্যও প্রমাঁণ। যেমন দর্শপৌর্ণমাসাদি যাগ স্বর্গাদি ফলের সাঁধন, প্রযাজাদিবিশিষ্ 
অঙ্গপরিপাঁটী-সমদ্বিত ও ক্রমরূপ'অঙগযুক্ত, অথচ ইহা লেকিক প্রত্যঙ্ষাদি কোন 
প্রমাণ ঘ্ারা অবগত হওয়। বায় না; কেবল বেদবাক্য ঘ্বারাই উহা পরিজ্ঞাত হয়, 
এই জন্য সেই দর্শপৌর্শমাসাদিবৌধক বাক্য অসন্দিগ্ধ, সত্যভূত ও অজ্ঞাত পদার্থ- 
বোধের কারণ বলিয়। শব্দপ্রমীণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে । সেই প্রকার পরমাস্মা, 
ঈশ্বর ও দেবতাদি পদার্থ স্থুলত্ব, সঙ্ষত্ব প্রভৃতি ধর্শ বা 'আকৃতিরহিতু ও অশনায়াদি 
লক্ষণহীন, সুতরাং প্রত্যক্ষাদি কোন লৌকিক প্রমাণের যিষয় নহে, কেবল উহ 
বেদবাক্য দ্বারাই 'অধিগত হয় ; অতএব এ বেদবাঁক্যও অসন্দিগ্ধ সত্যতৃত ও অ্য 
প্রমাণে অজ্ঞাত বস্রই জ্ঞাপক, যেহেতু, ক্রিয়াবৌধক বাক্যের দহিত বরহ্মজ্ঞানো- 
পদেশ বাঁকোর কোন তারতম্য নাই। তবে কেন প্রমাণ হইবে নাঃ আর 
বেদাস্তবাক্য ঘারা এমন কোন অসঙ্পিন্ধ বা! ভ্রাস্তবিবয়েক্স জ্ঞান হয় নাঁ-বাহাতে 
তাহা! অপ্রমাগ হইবে। ত্বাহাঁতে মীমাংদক বলেন যে, একটু পার্থক্য আছে, 
ক্রিক্াবোধক বথা-পদাংশ লিঙাদি- প্রত্যয়ঘারা ভাবনা (পুরুষের ব্যাপার, 
যাহা দ্বারা ন্বর্গাদি ফলের উৎপত্তি হয়), নামে এক অনুষ্ঠানযোগা (প্রবৃত্ত ) 
বৃত্তি প্রতিপাদিত হয়, এ ভাবনার তিনটি অপেক্ষিত অংশ আছে, সেই তিনটি 
অংশ এই--ক্ষি ? কাহার দ্বারা” ও “কি প্রকারে, এই আকাজ্জাত্রয়। যেমন, 
'জেত' এই আকাঙ্ষায় ইহার অর্থ কি উৎপাদন করিবে, এই আকাঙ্ঞাট় স্বর্গাদি 
ফদ্দের অন্থয় হইয়। থাকে? কাহার ঘ্বার! উৎপাদন করিবে, বাগ দ্বারা উৎপাদন 
করিবে, ইহাতে বাগাদি ক্রিয়া করণরূপে এবং কি প্রকারে উৎপাদন করিবে, এই 
ঝপেক্ষায়, অঙ্গবিধি প্রতিপাদিত. ইতিকর্তব্যতারূপ 'কতৃব্যাপারের  অন্বয় হয়। 
অর্থাৎ বনে" এই ক্রিযাঁপদ শুনিবামাত্র শ্রোতার মনে হয়, ও ক্রিয়াস্থিত “ই 

প্রত্যয় আমাকে অঙ্গসমদ্িত বাঁগ দারা স্বর্গরূপ ইষ্সিদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত করি- 

তেছে; ক্ষাতএব যেমন সেই আকাজ্কানা মক. অংশত্রয়বিশিষ্ট ভাবনার প্রতিপাদন 


ওন-ব্রাক্গণম্‌। প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ ৬৭ 
বশতঃ বেদবাক্যের প্রামাণ্য, কিন্ত পরমাত্বা ও ঈশ্বরাদির জ্ঞাপক “তন্বমসি” 
ইত্যাদি বাক্য ঘ্বারা কোন অনুষ্ঠেক্স,ভাঁবনার প্রতিপাদন হয় না, অর্থাৎ কোন 
অনুষ্ঠানে লীবৃত্তি জন্মায় না, স্ৃতরাং অপ্রবর্তক ক্রিয়্াবোধক বাক্যের সহিত 
রন্মপ্রতিপদক বাক্যের সমতা! নাই, বাঁছাতে বরন্মপ্রতিপাদক বাক্য প্রীমীণ হইবে । 
ইহার উত্তরে বৈদীস্তিক বলেন, যথাঁভূত বস্তজ্ঞানই পপ্রম/ সেই প্রমাবোধক বাক্যই 
প্রমাণ, অন্যথ্ উল্লিখিত *গ্রকার ভাবনা প্রতিপীদন করিলেই যে প্রমাণ হইবে, 
এমন কোন কথ! নাই। পূর্বোক্ত অংশত্রয়ধিশিষ্ট ভীবনা-নীমক বিষয় অন্ুষ্ঠেয়- 
রূপে প্রতিপীদিত হইয়াছে বলিক্ব] “যজেত” ইত্যাদি বাক্যজনিত জ্ঞান গ্রমা নহে, 
কিন্ত" বেদবাক্যরূপ প্রমাণ বৌধিত হইয়াছে, এই জন্য উত্ত ভীবনাবিষয়ক জ্ঞান 
প্রমা, অর্থাৎ অনুষ্ঠেয়বিষয়ক করিলেই যে জ্ঞান প্রম হয়, অন্যথা নহে, তোমার 
এ কথাও অযৌক্তিক । যেহেতু, বেদবাক্য দ্বারা প্রতিপাঁদিত বিষয়ের প্রীমাণিকত্ব 
নিশ্চয় হইলে বদি তাহা অনুষ্ঠানের যোঁগা ( কর্মবিশেষ ) হয়, তবে সেই কর্ধের 
অনুষ্ঠান হয়,, আর অনুষ্ঠ|নযোগ্য না হইলে তাঁহার অনুষ্ঠান হয় না। মীমাঁংসক 
বলেন, অনুষ্ঠেয়বিষয়ক না গাঁকিলে বাক্যের প্রমাণতা হইতে পারে না, তাহার 
কারণ, অনুষ্ঠের কোন বিষয্প না থাকিলে বাক্যাস্তর্গত পদসমুদীয়ের অন্বয়ই হয় ন!। 
. তাৎপধ্য এই যে, একটি অনুষ্ঠেয় পদীর্থ কৌন শব্ধ দ্বারা অভিহিত হইলে তাহার 
সাধন, ফল ও কর্তা কি? আকাক্জা স্বভাবতই হয়, এ আকাজ্মার সমাধানার্থ অন্য 
পদ-বোধিত এ করণ »প্রভৃতির দ্বারা বাক্যার্থের সঙ্গতি হয়, অর্থাৎ ইহ ছারা এই 
_ ক্ার্ধয কর্তবা, এই প্রকার অস্বয় হইয়া থাকে, এ পরস্থার অদ্বিত পদসযুহকেই কার্ধয- 
বাঁক্য বলা ঘায়; ইহাই শব্প্রমাণ্ পরস্ত অনুষ্ঠের ন! থাকিলে কেবল বস্তত্বরূপ- 
প্রত্িপার্দক কোন শন্দ প্রয়োগ করিলে তাহাতে কৌন আঁকাজ্ষা থাকে না,কাজ্ছেই 
.শাকাজ্ষাপুরক অন্তপদ অপেক্ষিত হয় নাঁ ও তাহার অর্থ,ইহাতে অস্থিত হইতে 
পারেনা ; জতরাং তাহার বাকাত্ব স্বীকার করি ন1। দেখা যায়, “প্রইটি' “ইহা ছারা, 
'এই প্রকারে' ইত্যাদি শত শত পদ প্রয়োগ করিলেও “করা উচিত” “কর্তব্য 
করা হয়” “হওয়া উচিত' ইত্যাদি অনুষ্ঠানবোধক ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত না 
হইলে উক্ত পদসমুদায়ের বাক্যত্ব হয় না ও প্রমাণও থাকে না। 
অতএব. মাত্র+ পরমীস্ময ও ঈশ্বর প্রভৃতি. প্রতিপাদক বাক্যের প্রামাণ্য 
নাই... 
আর রি ব্রহ্ম বাক্যপ্রতিপাদ্ধ স্বীকার না. করিয়া পদগ্রতিপা স্বীকার কর, 

তবে পররমাত্মা ও ঈশ্বরাদিবাচিক বেদ অপ্রম্াণ হইয়া উঠে।. কেন না, এ বেদ, 
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প্রমীণাস্তর ঘার! জ্ঞাত পদার্থকে প্রতিপাদন করিতেছে । * ুতরাং অন্প্রমাণ 
বার ব্রঙ্গের অস্তিত্ব অবগত হওয়ায় .ব্রহ্মবোধক বাক্যের প্রামাণ্যস্বীকার 
বৈদাস্তিকের মতসঙ্গত নহে। ইহার উত্তরে বৈদান্তিক বলেন, 'অনুষ্ঠেকরবৌধক 
না হইলে যে বাক্যত্ব থাকে না, এর্মন নহে, কারণ, (মন + “বর্ণচতুষ্টযযুক্ত 
মেরুনামা পর্বত আছে” এই প্রকার অনুষ্ঠেযশূন্য কেবল বন্তস্বরূপ-প্রতিপাদক 
বাকাযও লোকে সাধারণতঃ ব্যবহার করে, কিন্তু এই ঝাঁকা শ্রবণে কোন অনুষ্ঠেয় 
পদার্থের জ্ঞান হয় না, সেইক্ূপ দ্আস্তি” (আছে) এই ক্রিক্লাপদের সহিত 
পরমাত্মাঁ ও ঈশ্বরাদি-প্রতিপাদক পদসমুদীক্ষের পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণ- 
ভাবে অন্বয় হইবার কোন বাঁধা দেখ যায় নী। যদ্ধি চ মেরুর অস্তিত্ব- 
বোধক বাঁকোর অর্থজ্ঞানে যেব্রপ' তত্বানুসন্ধিতসুর ফল সাধিত হয়, 
সেই প্রকার পরমাআ্াদি-প্রতিপাদক বাঁকোর অর্থজ্ঞানে কোন প্রস্বোজন সিদ্ধ হয় 
না বলিতে পার, তাহাও অযুক্ত, যেহেতু, পরমাস্মজ্জানবিশিষ্ট ফলই সাধিত হয়। 
'ব্রহ্ধ জানিলে বন্ধ প্রাপ্ত হয়” হৃদয়ের গ্রন্থি ( অজ্ঞান্রূপ বন্ধন, বিনষ্ট হয়, ) 
ইত্যাদি ক্রুতিতে বঙ্গজ্ঞানের ফল কথিত হইয়াছে, বিশেষতঃ সংসারের আদি 
কারণ অবিগ্তাদি দোষনিবৃত্তি হইতে দেখা যায়, অতএব বক্গজ্ঞান নিক্ষল নহে । 
আর পর্ণমী জুহর ন্তায় এই সকল ব্রঙ্গজ্ঞানবিষয়ক ফতশ্রুতি অর্থবাদ-, 
মাত্র অর্থাৎ অগ্রমাণ, ইহাও বলা ফায় না, যেহেতু, বজ্ঞে জুহু নামক পাত্র অঙ্গরূপে 
গৃহীত হর, কাহার প্রশংবাঁর জন্য ফলের, অর্থবাদ বল যাঁর ।« কিন্ত বরহ্মজ্ঞান কোন 
কর্মের অঙ্গ নহে, তাহাতে যে ফল শ্রণ্ত হইয়াছে, ভাহা বথার্থই, মিথ্যা নহেঃ 
কাজেই এঁ ফলশ্রুতি অর্থবাদ নহে । এক্ষণে বৈদীস্তিক মীমাংসকের মতসিদ্ধ 
অনুষ্টে্ববোধক ভিন্ন বাকের অপ্রামাণ্যাক্তির, প্রতিবাদ করিতেছেন ।--ধৈদীস্তিক- 
গণ বলেন, যদি অনুষ্ঠেয় গ্রতিপাদন না৷ করিলে বাক্য প্রমাণ ন1 হয়, ভবে নিষিদ্ধ, 
কর্ম যে অনিষ্টফলের জনক, তাহার বোধক বাক্যও অপ্রমাণ হউক, যেহেতু, 
দেই নিষেধবাক্য সকল কৌন অনুষ্ঠেয়কে প্রতিপাদন করে নাই? নিষিদ্ধ 


£.. * যৎএরঃ শবঃ স শবধার্ঘঃ। এই শুঙান্রসারে শীমাংসকগণ কাঁধ্যবোধক বাক)ফে খাব বোধের 
কারণ স্বীকার করেন, বেখাঁনে কাধ্যবোধক পদ না খাকে। সে স্থলে টি ধার; অর্ের স্মৃতিমাত্র 
হয়. স্মৃতি হইতে পদের অর্থহেতু সক্কেতপ্মরণ হইয়াই উহা শ্মরগস্থরূপ হয়, শ্ররণপ্রমা নহে, 
এই জনা র্ষবোধুক। “বেদ প্রসাণ হইতে পারে না। যেহেতু, স্মৃতি খনুষথতিলাপেকষ। আঞ্াত- 
হি নহে... 

 . সুস্ত প্ণনী কূহর্তবততি ন. স পাপ্ক্োকং শৃণোতি। বাহার গলাশাদিগরনি্িত জু 
( ব্জীরগাতর) হয়! সে নি শ্রধণ করে না: -. 


আব্রাঙ্গণম্‌। ] প্রথমোহ্ধ্যায়: [৩৯ 
কার্যে গ্রবৃত্তিমাঁন্‌ পুরুষকে নিবৃত্ত করা ভিন্ন -নিষেধবিধির ম্মস্থা কোনও 
উদ্দেস্ত দেখখ ঘাঁয় না। বান্তবিকই মিষেধবিধিবাক্যসমুদরায় বৌধই জন্গাইয়া 
থাকে, কেন অন্ুষ্ঠটান-বিশেষ বুঝায় না। নিবিদ্ধ দ্মহত্যাদি কাধ্যের 
অকর্তবাতা বোঁধ করানই নিষেধবিধির উদ্দেশ্ত, নিষেধবিধি জ্ঞানে সংস্কৃতি 
বাক্তির পক্ষে ক্ষুধার সময় অভোক্ষা কলগ্রার্দিমিত্রিতি অন্ন উপস্থিত হইলে 
তাহাতে স্বাভাবিক ইহা! ভোক্ষা, এইরূপ উৎপন্ন জ্ঞান নিষেধবিধির র্থ- 
স্ররখমাত্র বাধিত হয়। যেমন কোন পিপাঁসিত ব্যক্তি দূর-প্রীস্তরস্থিত 
ুধারশ্মিতে জলত্রমে ধাঁবিত হৃইলে অন্য কর্ডুক প্রবোধিত হইয়া নিবুত্ত হইয়া 
থাকে, সেইরূপ নিবেধবিধির প্রভাবে নিষিদ্ধ-কর্শে অনুবাগাধীন হষ্টসাধনতাত্রম 
নিবারিত হইলে আর অনিষ্টকারিনী নিষিদ্ধ ভঙ্গ্াতক্ষণে প্রবৃত্তি উৎপন্ন 
হয় না, অতএব দেখা বাইতেছে যে, ভ্রান্ত ইঞ্টুদাধনতা জ্ঞানাধীন প্রবৃত্তি 
হইবার সস্ভাবনাস্থলে নিষেধবিধির প্রাধাণ্যবলে ভ্রমজ্ঞান বাধিত হন্স ও 
কারণে * প্রবৃত্তি আপনা হইতে নিবৃত্ত হয় ; প্রবৃত্তির নিবারণের জন্য 
আর যর করিতে হয় না। সেই জন্যই বলি, নিষেধবিধির নিষিদ্ধ কর্ধমাত্রই 
অনিষ্টকাঁরক, ইহার জ্ঞাপন করাই মুখা উদ্দেশ্য। কোঁন পুরুষকে কোন 
“বিষয়ে নিনুক্ত করা তাহার তাৎপর্ধ্য নহে। নিষেধবিধির মত পরমাত্মাদির 
যথার্থ স্বরূপজ্ঞাপক বাক্য সকলও তৎস্বরূপমাত্র বোঁধ করহিয়া থাকে, এবং সেই 
.স্কল বাক্যের দ্বারা *বোধিত ব্রঙ্ষস্বরূপজ্ঞানের সাহীধোে সংস্কৃতমতি জ্ঞানী 
ব্যক্তি তাহার বিপরীত আত্মার কর্তৃতব-ভোচ্কৃত্বাদি জ্ঞানাধীন প্রবৃত্বি- 
সমুদীস্ের অনিষ্টকারিত্ব স্থির করে ও তৎসমভিবাহারে সত্াভূভ ত্রদ্ধাবিজ্ঞীন- 
প্রভাবে অবিষ্যারুতব স্মস্ত অনিষ্টের' কারণ দ্বৈতবিজ্ঞঁন বাধিত করিয়া এ সকল 
প্রবৃত্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাঁয় । ্. 

এ বিষয়ে বাদীদিগের আপত্তি এই যে, তোমার নিদ্ধারি' *কলঞ্জভক্ষণা দির 
প্রবৃত্তির সহিত স্মংসারিক বৈধ কর্ধাপ্রবৃত্তির সাম্য কোথায়? কারণ, কলঞ্জ- 
তক্ষণাদির অনর্থহেতুতার স্মরণে ভোজনেচ্ছা্ীন হইতে পারে, তাহার জক্স্ত্ব্রম 
তিরোহিত হয়: ম্ত্রাং তাহাতে প্রবৃত্তি না হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্ত তোমার 
যতে ব্রহ্ধজ্ঞান দ্‌ঢ হলে পুরুষের বৈধ কম্ম বাগাঁদিতেও প্রবৃত্তির অভাব হইবে, 
হর এমন কি*কথা? কৈ, উহা কৌনও নিষ্ধশীস্তর ছারা” অনিষ্হেতুরূপে 
ত বৌধিত হয় নাই। সিদ্ধান্তী বলেন, তোমার এই আঁপত্তি যুক্তি-সহ নহে ; 
ধেহেতু শ্রীস্তিহেতুতা আঁর অনিষ্টকীরকত্তা উ্যন্্রই মান, যেমন মিষ্িদধ 
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কলগ্র ভক্ষণাদিতে প্রবৃত্তি ভ্রান্ত হয়. এবং উহ! ইঞ্টসাধনতীজ্ঞানের অধীন ও অনর্থের 
কারণ, 'বরপ ব্রঙ্গবিদের শান্্ববিহিত কন্মে প্রবৃত্তি মিথ্যা জ্ঞান জঙন্তও অনিষ্টের 
হেতু বনিষ্না নিদিষ্ট আছে। সুতরাং পরমাত্মবিষয়ক সতযজ্ঞান উৎপন্ন হইলে 
কলঞ্জভক্ষণাির মত প্রবৃত্তিকারণ অবিস্ভারূপ মিথ্যাজ্ঞান থাকিতে পারে না এবং 
তদ্বিষয়ে আর মিথ্যাজ্ঞান৭াশের জন্ত প্রবৃত্তিও উদিত হইবার আবশ্তকত! নাই । 
বদি বল, কাম্য বাগারি কাধের অনর্থহেতৃতা ও মিথাজ্ঞান হুইতে উৎপত্তি, 
কারণ, কাম্যকর্খের ফল স্বর্গাদিভোগের অবসানে পুনশ্চ জীবের জন্গ্রহণাদি 
অনিষ্টলাভ শ্রুত আছে এবং জীব এ স্বর্গকে ভ্রমক্রমে চিরস্থায়ী অত্যুতকৃষ্ট ফল 
মনে করিষ্বাই. বাগাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্ত নিত্যকর্্ম তাহা নহে, উহু! 
কেবল শাস্ত্রবিহিত, ফলাকাঁজ্ছা দ্বারা অগ্রবর্তিত অথচ কোন অনিষ্টের 
কারণ নয়, স্ৃতরাং তঘিষয়ে ব্রহ্মবিদের প্রবৃত্তির অভাব হওয়া সর্বথ! 
অধুক্ত। ইহাঁর উত্তর এই যে, উহা! কেবল শাস্ত্রবিহিত নহে ; কারণ, যে প্রকার 
সবর্গাদি কামনীরূপ দৌষবাম্‌ পুরুষের সম্বন্ধে কাম্যকর্দ বিহিত হইয়াছে, 
সেই প্রকার সকল অনিষ্টের হেতু 'অবিস্া্দিদোষবান্ অথচ ইঠ্টফলের 
প্রাপ্তি ও অনিগ্টের পরিহারকামু পুরুষের সম্বন্ধে নিত্যবন্্ম বিহিত হইয়াছে, 
তবে উহাকে কেবল শান্ত্রনিমিত্তক কিরূুপে বলিব? অগ্নিহৌঞ, দুর্শপৌর্ণমীস, . 
চাতুম্মীন্ত, পশুবন্ধ ও সোম প্রস্ৃতি যাঁগসকলের স্বত: কাম্যত্ব-নিত্যত্বের 
ব্যবস্থা হয় না, কিন্ত বাগকর্তার স্বর্গাদ্িফলকামনারূপ দোষ থাকিলে ততকৃত কর্ম 
কাম্যরূপে এবং অবিষ্যাঁদি দোষবশতঃ স্বভাবসিদ্ধ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টনিবৃত্ভির 
ইচ্ছা থাকিলে, নিত্যবপে ব্যবহৃত হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত । যেহেতু; নিত্য ও কাঁম্যকন্ম 
এ পূর্বোক্ত অবিস্যাদি দৌযহুষ্ট কর্তীর পক্ষেই বিহিত, পরমা স্মার স্বরূপাঁভিন্ঞ ব্রন্ধ- 
বিদের সম্বন্ধে কোন ধর্মই শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই, বরং কর্মনিবৃত্তির উপায়ূত, 
কর্মই তাহাদের*পক্ষে উপদিষ্ট হইয়াছে দরব্য-দেবতা! প্রভৃতি কর্মের সাধনীতৃত 
পদার্থের জ্ঞান বা দ্রেতজ্ঞান নিবৃত্তি ঘারাই আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইন্লা থাকে । 
কাঁজেই যাহার জ্ঞান নষ্ট হইন্পাছে, তাহার আর কর্মে প্রবৃত্তি সম্ভব... হয় 
পনা। পক্ষান্তরে ক্রিদবাই দৈতবৃততি সাধনাদি পদার্থের জ্ঞানকে যেহেতু অপেক্ষা 
করে, এইজন্য বলি, ধাহারা দেশকাঁপাদি- "উপার্রিশু্ত গুলত্বাদিবিরহিত 
্‌ অপ্দিতীয় কে চিনিয়াছেন তাহাদের. কোন কর্ধাহষ্ঠানের* প্রসঙ্গ, থাকে 
না। যদি বল, ব্রহ্মজ্ের ভোজন প্রবৃত্তির স্তায় নিত্য কর্মে প্রবৃত্তির, প্রস্গও হইতে 
পারে, ভাহাও মনে, যেহেতু ভোজনপ্রবৃত্ধি ৷ কেবল 'অবিস্তাদিদোষ প্রমুক্রই 
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হয, কাঁষনাবানের কামনার মত এ পৌষের উদ্ভব ও অভিভব অনিগ্মত; 
সুতরাং তজ্জানিত প্রবৃত্তিও 'অনিয়ত” কাঁজেই তাঁহার অবশ্থস্তা বি নাই । 
কিন্ত নিত্যথকর্সর ত্থানুষ্ঠান অনিয়ত ( নিক্»মবহিভূ তি ), এইরূপ হইতেই পারে 
না, অথবা নিত্যকর্তন শাস্ত্র এবং নিমিত্ত প্রীততরাদিকালবিশেষসাপেক্ষ। সুতরাং 
তাহার অনিন্তত্ব-সম্বব কোথায় ? যদি বল, দোষজন্ত ও যে প্রকার কাম্য 
অগ্নিহোত্রাদি ঝশ্ম শান্ত্রবিধ্ণন অনুসারে সাক্গং পাঁতঃ প্রভৃতি নিয়তকাল অপেক্ষা 
করে, সেই প্রকার নিতাকর্শ, অবিগ্ঠাঁদেয দি বা ন। থাকুক, শাস্ত্রোক্ত 
কালকে নিয়ত অপেক্ষা করিবে । যেমন ভোজনপ্রবৃত্বি কেবল দেষজন্য হইলেও 
'্রাহ্মণা্দি বর্ণচতুষ্টয়ের শ্ৃহে ভিষন করিবে, এইরূপ নিক্মম ব্রঙ্ষন্তের সম্বন্ধে 
নিহিত আছে, তখন নিত্যকর্থ্ে নিয়ত প্রবৃ্তি হওয়া দীকার করিলে ক্ষতি কি? 
ইহার উত্তর--নিয়ম ক্রিরাস্বরূপ নহে এবং কোন ক্রিয়।র প্রয়োজকও নহে। 
অর্থাৎ নিম দ্বার] অন্যনিবৃত্তিমাত্র লাধিত হয়, বেমন চত্ুর্বর্ণেতে ভিক্ষা! করিবে, 
ইহার অর্থ চতুব্বর্ণের অন্য জাতিতে ভিক্ষা করিবে নাঁ। সেইরূপ ইহা! ছারা 
বরঙ্গজ্ঞের কোন কার্ো প্রবৃত্তি বিহিত হইল না, কেবল নিবৃন্তিই বল! হইল । 
স্ততরাৎ নিয়ম জ্ঞানের বিরোধী হন্গ না, ইহাই স্তির হইল। উপসংহারে 
বুক্তব্য এই যে, যেমন পরমাত্মার যথায্থন্বরূপজ্জান ছারা তাহার বিপরীত “আত্মা 
স্থল অনেক" ইত্যাদি শরীরাত্মবোধ নিবৃত্ত হয়, এই বুক্তিতে এ পরমাত্মপ্রত্তি- 
পাদকবিধির বিহিত নিষ্যকাম্যাদি সকল কম্মর নিষেধবিধিও প্রতিপাদিত হইল ; 
ফেল না, নিষেধশাস্্র এবং ব্রহ্মবোধক শীন্র উভনই কম্মপ্রবৃত্তির অভাঁবসাধনে 
নমতুল। অভএব স্থির হইল যে, নিষেধশাস্ত্রের স্তায় ব্রহ্মবোধক শাস্বও প্রমাণ ; এই 
প্রকার উপশীস্ত, প্রাণের বিশুদ্বযাদি-গুণরপ্রতিপাদক এই রাঙ্গণও প্রমাণ ; সুতরাং 
বিশুধ্যাদি গুণবিশিষ্ট প্রাণই উপাস্ত--এঁ গুণ প্রশংসার জন্ত কুঝ্পিত নহে। 
প্রাঙ্িক বিচারের অবসানে শ্রুতির শেষ!ংশ বাখাত হইতৈছে।--স্ই 
দেবগণ এই প্রকার, নর করিয়া বাঁগভিমানিনী দেবতা (বাঁগদেবতাকে ) 
বলিলেন, তূমি আমাঁদিগের গুদ্‌গাত্র কম্ম কর অর্থাৎ তাহারা বিবেচনা করিলেন, 
উদগাত্র কন্ধ (ষজ্ঞে উদগাতাসংজ্ঞক খত্বিকের কর্তব্য কন্ম সীমগীন ) বাগি- 
দ্িয়াভিমানিনী দেৌঁবতারই , কাধ্য এবং এ দেবতা “অসতে! মা সদগময়” এই জপ 
নপ্থে অভিহিত হইক়াছে.। এই ব্রাঙ্গণৌক্ত উপাসনা কর্মের এবং সেই ওঁগা্র 
কম্মের কর্তৃক্ধূপে বাঁগাদি ইন্দ্রিক়ই শ্রুতির অভিমত, কাঁরণ কি? যেহেতু, বাস্তবিক 
সমস্ত জ্ঞান ও কর্মের ব্যবহার . বাগাদি ইন্রিদ্ু বারা সাধিত ও বাগাদি ইন্ডিয়ের 


ব্এ 
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গোঁচর হয়, যেহেতু, আম্মা কোন কাজই করে না, তাহার বাস্তব কর্তৃত্ব নাই। এই 
জন্য ষষ্ঠ অধ্যারে “থ্যারতীব পেলাকতীব” ইত্যাদি বাক্য ঘর! আত্মার কর্তৃত্বাভাথ বা 
বিশ্তৃতভাবে সমস্ত জাগতিক ব্যাপারে নিনিগ্ততা বর্ণিত হইবে,) এবং খাই অধ্যায়ের 
অন্তে উপসংছারে কথিত হইবে যে, অব্যারুত--অব্যক্তা পরকতি হইতে আ'রস্থ 
করিয়া ক্রিয়া, কারক ও ধলরূপে অবস্থিত সমস্ত জগৎ বিদ্যার কায, কিন্বা এই 
পৃথিবীতে যাহা কিছু নাঁষ, রূপ ও॥কম্ম্রূপে বিরাজ করিতেছে, তৎস্গুদয়ই অবিস্তার 
গোচর। কিন্তু খিনি নই আদা প্রকৃতির অতীত পরমাস্মা, তিনিই কেবল 
নামরূপ ও কর্মহীন ও বিগ্ভার বিষয় । ভ্তিনি হিহা নুহেন: উহা নহেন+, ইত্যাদিরূপে 
সমস্ত বস্তু হইতে তাহার পার্থকা উপ্রসহ্ত হইবে । শ্বস্বরূপের উপর কল্পিত 
সংসারে আর ধিনি বাগাদি ইন্দিয়োপাধিযুক্তরূপে কন্ানুসারে নীনাক্তন্ম 
পরিগ্রহ করিয়া ভীধাস্তা নামে দ্যা আছেন, ভাহাকে বাগাদি ইন্দিরিসমষ্টির 
অন্ত্গাঁণী বলিয়া এপি "সেই ভূতময় শরীর হইতে সমুখিত হইয়া ভিনি ভাঁহাদের 
সহিত বিনষ্ট হন” তে বর্ণনা করেন । সেই হেত বাঁগাদি ইন্দিন্বেরই জ্ঞান 
কর্মের কর্তৃত্ব ও ফলপ্রাপ্তি বলা হইয়াছে । এই প্রকারে দেবগণ কর্তৃক অখদিষট 
সেই বাদ্দেবতা সেই ফলার্থী দেবতাদের ফলসিদ্ধির জন্য তথাস্ত বলিয়া! উদগান 
( উচ্চৈ-স্বরে রামগান ) করিয়।ছিলেন | 
দেবতাদের জন্য বাগদেবী উদগানকর্খ খারা! বে ফল সম্পাদিত করিয়াছেন, 
শতি এন্সদে তাহার উল্লেখ করিতেছেন মেলে প্রয়োজন কোন কাঁধ্যবিশেষ 
অন্য কিছু নহে : ঘাঁহা বাক্ণক্তির আাহাধ্যে কথনাদি ব্যাপার ভারা সাধিন, 
বাক্প্রভৃতি স্কল ইন্টিক্বের উপকারস্বূপ, উহাই সমস্ত দেবতার ভোগ অর্থ(ৎ 
ফল। জ্রোতিষ্টোম ,বজ্ঞে ঘাঁদশটি স্তোত্ গান করিবার বিধি আছে, ভন্ুধ্য 
পবমান নামক তিনটি স্তোত্র বাগদেবী স্বত্বং দেই ভোগফল সম্পাদন করিয়া 
'অবশিষ্ট নঙগট স্ভোতে নে খত্থিক্ন্ন্ধে শীল্বৌধিশ মঞ্জলকর ফলের উদগাঁন 
করিয়াছিলেন অর্থাৎ বর্ণের সম্যক্‌ উচ্চারণরূপ কর্ম বম্প্াদন করিয়াছিলেন, 
তাহা বাগ্দেবতার নি্গন্ব পেগ. ইহাই তাহার, অসাধারণ বল্ম ; এই হেত 
াছাকে নদ্দলকরী বলিয়! বিশেধিত করা হইল। সমস্ত ইসি দেবতার উপকারন্বন্নপ 
বদন কর্ধ্, ভাহা। বজমানের অবিকৃত, অক্কুরগীণ তাহা দেখিল, এই 
জব বর্ষে শোভনবাক্যবাদী আস্মার অত্যাস্ই দেবগণের (ইন্জিয়গণের ) 
ছিদ্র, অতএব কেন এই উদনগতার সাহাধ্যে আমাদিগকে অর্থাৎ জীবের 
স্বাভাবিক জান, ও কর্মকে *অভিভূত্ব করিবে অর্থাৎ শীন্্পাঠজনিত 


ওয-তরাঙ্গণম্‌। ] শাথমোহ্ধ্যায়ঃ | ৪৩ 
জ্ঞান ও কর্মরূপী উদগাতা তেজের দ্বার! অতিক্রম করিবে, এই বিবেচনা 
কৰিক্া এ বাগ্দেবতারূপ উদ্দগাতার* নিকট আগমন করত, উচ্চারণকার্ষ্যে 
তীহাঁর স্বীয়* এ অভিনিবেশন্ধপ পাপ, দ্বারা তীহাকে সংযোজিত করিয়াছিল। 
যেপাপ প্রজাপতির পুর্ধজন্মে বাক্যে নিক্ষিপ্ত ছিল, সেই পাপ প্রত্যক্ষ হইল। 
যে পাপের প্রেরপায় লেক শান্্রনিখিদ্দ অন্ভ) *(স্্রীবর্ণন।দি ) বীভৎস 
( কুৎসিতদি বর্ণন ) ষিথ। ও পরাপবাদ 'প্রত্ভতি চেয় বিষয়ের 'আঁলোচন! অশিচ্ছা 
সন্তুও বলিয়। থাকে । এই অসভ্য বাক্যের উল্ভি দ্বার! অন্ঠমিত হয় বে? 'গরাজ।গতির 
বাক্যে পাপ অবস্থ।ন করিয়াছিল অর্থাৎ কাহার স্ুষ্ট প্রজাদিগের অশ্রীল কখনাদি 
দারা অন্থমিত ভয় যে, রাজা পির বাকো,ণি নশ্চিতই পাপ আছে, আন্তথা তাহার 
কষ্ট প্রজার বাক্যে সংক্রমিত হইবে কেন 9 দেণা যায়, কার্ধামাজঈ কারণগুণ 
প্রাপ্ত ইয়া থাকে 1২ ॥ | 


অথ স্ব প্রাণঘৃচজু্ চি তাথেতি তেভ্যঃ প্রাণ 
উদগায়দঘহ  প্রাণভোগন্তন্দেবেভ্য আগাধদ ঘি কল্যাপ- 
নিচ তদাঝ্সনে । তে বিছ্ুরনেন বন উদ্গাজ্রাত্যেষ্যস্তীতি 
'তসভিজ্রত্য পাপমনাবধ্যন্থ স বস পাপমা বদেবেদমপ্রাভি- 


টা নু 


রূপীপ্রপ্রতি স এবনস পাপআ। ॥ ৩৭ 
* অথ হ চক্ষুরূচূত্ত্ন্ন উদৃগায়েতি ত্খতি ভেভ্যশ্চক্টরাদ- 
গথা্থ। , যশচন্ষ্যাষ ভিসার হারা আগাধদঘত্ কল্যাণম্পশ্যতি 
তদ্দাত্সনে । তে বিরনেন বন উদ্গাত্রা ত্যেষ্য্তীতি ত তমভি- 
দ্রুত্য পাপ মনাবিধ্যনৃহু সধঃ স পাপআ যদেবেদঘুগ্রতিকূপ- 
ম্পশ্টতি স এব*স পাঁপআ ॥ ও 
অথ হ তোত্রসূচ্ সিরা ত তাথভি তেভ্যঃ শোত্র- 
মুদগায়দ্‌ যঃ। কোরে ভোগস্তন্দেবেভ্য আগায়দ যু কলঠাণু 
শুণোতি তদদাক্মানে তে বিছুরনেন প্ৰ ন উদৃৎ গান্রাতোষ্যস্তীতি | 
তমভিদ্রুত্য পাপমনাবিধ্যনৃথ দস রঃ স পাপমা যদেবেদম- 
প্রতিরূপ্পত শুণোতি স এব স পাপ মা॥৫॥. রঃ 
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অথ হু মন উচুস্তক্ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্যো মন উদগায়দ্‌ 
যো মনসি্‌ ভোগস্তন্দেবেভ্য আগাঁয়দ্ঘহ কল্যাণত সঙ্থক্সয়তি 
তদাত্মনে তে বিগ্বুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাত্যেষ্যত্তীতি তমভিজ্রন্ত্য 
পাপমনাহবিধ্যন্থঃ সহঃ স পাপমা যদেবেদম প্রা তিরূপ্থ 
সঙ্কল্পয়তি স এব স পাপ মৈবমু খল্বেতা দেবতাঃ পপ মভিরুপা- 
স্থজন্েবমনাঃ পাপ মনাবিধ্যন ॥৬ ॥ 


সেই প্রকার, আ্রাণাদি ইন্দ্রিয় দেবতা উদগীথ কশ্ধের সম্পাদক বলিয়া! “অসতো 
মা সদগময়” এই-মন্ত্রের প্রতিপাপ্ত এবং 'উপান্ত, ইহা ক্রমে পরীক্ষিত হইয়াছিল, 
পরে দেবতাগণের এইবপ ধারণ হয় যে, বাগাদি দেবত! ক্রমে পরীক্ষিত হই] শুভ 
ফলবিশেষে নিজের আসক্তি হেতু অনুর কর্তৃক প্রযোজিত পাপে লিপ্ত হইয়াছে ; 
সুতরাং উদগীথ কর্মপম্পাঁদনে অসমর্থ, এই জন্য তাহারা “আসতো মা সদ্গমক়্” 
এই মন্ত্রের প্রতিপাস্ত ও উপাস্ত নহে। তাহার কারণ, তাহারা পাঁপসংযোগবশতঃ 
অশুদ্ধ এবং কাধ্যকাঁরণ স্ধূহের 'অবাপক, অতএব 'অপৎ। এই প্রকার বে 
সকল ত্বগিন্দ্রিয়াঁদি দেবতার কথ! উক্ত হয় নাই, তাহারাঁও বাগাদি দেবতার গ্ঘায় 
পাপলিপ্ত হৃইকাছে, ইহা শুভাগত কাধ্য দেখিয়া অনুমান করা বায় । শ্ররণতিচ্ছে 
“অবিধ্যন্” এই শব্দের অর্থ পাপের : রহিত সংসর্গ করিরাছিল। দেবগণ একৈকশঃ 
বাগাদি দেবভংর স্উপাস্না *করিয়াও মৃত্যুকে অতিক্রম করিসার সময় াঙ- 
দের সাহাব পাঁইল না ॥ ৬---৬ ॥ 


অথ হেমমাসন্যম্প্রাণমুচুতুল উদৃগায়েতি তথেতি তেভ 
প্রাণ উদগাঁয়ন্তে বি্ুরনেন *ব ন উদৃগানত্রাত্যেষান্তীতি রি 
ক্রুত্য পাপঅনাবিধ্যনৃহু স যথাশ্মানম্বত্ব! লোষ্টো" বিধ্বখসেতৈবনথ 
হৈব বিধ্বশ্সমানং বিশ্বঞ্চে! বিনেশুস্ততো দেব। অতবন্‌ পরাহস্থর! 
তবত্যাত্বন। পরাশ্য দিষন্‌ ভ্রাতৃব্যো' ভবতিত্্ধ এবং বেদ ॥ ৭ ॥ 


অনন্তর দেবতা সকল মুখের মধযর্ধস্থিত প্রাণকে বশিয়াছিলেন, তুমি অ মামাদের 
ইসির জন্য উদগান ₹ কর।, রস কিক, ইহা স্বীকার করিয়া সেই সুখভব প্রাণ 


আব্রাক্ষণম্‌। ] প্রথমোহধ্যাক়ঃ [৪৪ 
শরণাগত দেবতাদিগের জন্য উদ্গাঁন করিয়াছিল ইত্যাদি অপর বৃত্তাস্ত পুর্বববৎ। 
অনুরগণ দৌষরহিত সেই মুখ্য প্রাণকে' পাঁপসংযুক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। পরন্ত 
বাক্‌ প্রতৃ্তি ইন্দিক্নে' তাঁহাদের নিজ আসক্তি দৌষ পাইক্সা যে প্রাপ্ত প্রসারের 
প্রভাবে পাপসংঘোগ করিতে পারিয়াছিল, তাহা এই নির্দোষ মৃখ্য- 
প্রাণের নিকটে এসভ্যাসামুসারে প্রয়োগ করিবামাশ্র বিনিষ্ট হইগ্নাছিল, এ 
বিষয়ে দৃষ্টান্ত এট, ধেমন লোকে ভাঁবে, ওপাঁধাঁণ চূর্ণ করিবার মাঁনসে 
লোর্খশ্ড নিক্ষেপ করিলে তাহা স্বয়্ংই বিচুণিত হয়, এইবপ মুখাস্তর্গত 
প্রাণকে পাপে লিপ্ত করিছে। যাইয়া 'অন্সরগণ স্বপ্নই নানাগতিতে লাভ 
করিয়া বিনষ্ট হইল 7 অতএব দেবদ্ধের (প্রতিবন্ধক স্বভাবসিদ্ধ আসক্কিযুূলক 
পাঁপ হইতে বিশুকতি হেতু স্বাভাবিক সংস্গশূন্ত মুখভব গ্রাঁণকে আশ্রয় 
করিয়া বাঁগাদি নেবগণ পূর্ন ও বক্ষ্যমাণ প্রকৃত অগ্র্যাদিরূপ স্বীয় দেবভাব 
তাহা লাভ করিরাছিল। অর্থাৎ দেই বাগাদি প্রথমে পুর্বববার্ণত অবস্থায় 
পড়িয়। স্বভববসিদ্ধ পাঁপপ্রভাবে ত্তস্থজ্ঞানহীন হইয়া দেহ্মাত্রে আস্মা- 
ভিমানী ছিল, পরে মুখ্যপ্রণের উপাসনায় পাঁপ হইতে *বিমুক্তি লাভ করিয়া 
দেহাক্সাভিশান পরিত্যাগ করত শাস্কপ্রন্তিপাদিত অগ্যাদিস্বরূপাঁভিমানী 
হইছিল ও আর সেই প্রন্তিপক্ষ অন্ুরগণ পরাভূত হইল। পুরাকাঁলে যজম'ন 
যে প্রকার এই আখায্মিকারূপিণী শ্রুতির অর্থ আলোচনা করিক়! শ্রুত্যুক্ত 
রীতি অন্ুসারে ক্রমে ধাঁগাঁদি দেবতাকে পরীক্ষা ও পরে ভাহাদিগকে আসঙ্গরূপী 
পাঁপবম্পর্ক হেতু পরিত্যাগ করে, অবশেষে দৌষখুন্য মুখ্য প্রাথকে আ'ন্মরূপে 
প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বাক্‌ প্রসূতি ইন্দ্িয়সমন্থিত পরিচ্ছিন্ন শরীরের উপর আআ স্মাভিমান 
ভাগ করিয়া বাগুদি প্রভৃতিতে অগ্রাদিরূপে বিরাট অভিমান পোষণ করে, 
'বাহা শান্ত্রবোধিত বর্মান প্রজীপত্তিপপরূপে নির্ণীত "আছে, সেই প্রকার 
এই বর্তমান যজমানও বথারীতি মৃখ্যপ্রাণের উপাসনা দ্বারা 'বয়ং প্রজীপতি- 
স্বরূপ লাভ করে এবং প্রজীপতিত্বলাঁভের প্রতিবন্ধক পাঁপরূপী শক্র পরাভূত 
হয়। বাস্তবিক প্বেষ লা, করিয়াও ভরত রাঁজার বদি অতি স্সেহাস্পদ 
হরিণণ্ড শক্রু (যুক্তির প্রতিবন্ধক ) হইতে পারে, তখন বিষয়ের সহিত 
ইন্দিয়ের আসক্কিজনিষট ' 'পাঁপ যে পুরুষের শত্রু এবং বিথেষ্টা হুইবে, ইহা বেশী 
কথা কি? ধেহেতু, প্ পাপ পাঁরমা্থিক আত্মন্বরূপ প্রচ্ছাদন 'কছুর ও তত্জন্ট 
পুরুষের সর্ববানর্থ হেতু অবিগ্তার বিনাঁশের প্রতিবন্ধকতা করে। .. 
_ জিজ্ঞান্ত হইতে পারে, সেট পাঁপ পাষাঁণকে প্রা হইয়! লোষ্ট্রের চুর্ণীড়ীবের 


৪৬. _. বৃহ্দারপ্যকৌপমিষৎ [ অে-ব্াঙ্গণম্‌। 


মত দোষরহিত মুখা প্রাণের আশ্রয়ে থে বিনষ্ট হয়, এই ফল কাহার হইবে? 
ত্্তরে শ্রুতি বলেন, যে ব্যক্তি পুরাকালীন বাঁজ্রিকের মত পূর্বোক্ত প্রকাবে 
মুখ্যপাণকে আত্মারপে জানে, তাহারই এই ফল জন্মে ॥ ৭1: & 


তে হোচুঃ ঝ নু সোহভূদ যো ন ইত্থমস্ক্েত্যরমান্তে- 
ইস্তরতি সোহুথান্য আঙ্গিরসোহঙ্গানাহ হি রস ॥ ৮৭ 


এক্ষণে প্রাণোপ।সনার ফল উপসংহ।র করির। কি যুক্তিতে বাগাদিকে ত্যাগ 
করত মুখভব প্রাণকেই আস্মারূপে 'আশ্রর কীরতে পারা যায়, এই বিষয়ে 
বুক্কি প্রদর্শন করিবার জন্ঠ নিক্োক্ত 'আগ্যায়িকীর অবতীরণা। হইতেছে । 
যেহেতু, মুগ্যপ্রীণ বাঁগাদি ইন্দ্রিয়, শরীর ও ভদবরধ এই স্মন্তের ব্যাপক, 
অর্থাৎ বাগাদি ও শরীরাদি সর্লীনুগ্ভ, এই জন্ত তাহাকে আম্মাকূপে 
আশ্রয় করিতে হইবে। সেই 'প্রজাপতির 'প্রাণ (ইন্জিয়) সকল মুখাপ্রাণের 
উপাসনায় স্বীয় দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া বপির।ছিলেন ধে, ধিনি আমাদিগকে এই 
গ্রাকারে স্বীয় দেবভাবে পরিণ5, করিয়াছেন অর্থাৎ আঁক্মভ।ব পাঁওয়াইয়াছেন, 
সেই প্রাণ কোথা অবস্থিত আছেন ৪ সংসারে এইরপ বীতি আছে থে, 
কোন ব্যক্তি কর্ভুক কেহ উপকৃত হুইলে সেই উপকারী ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়া 
থাকে । লোকের স্তায় ইক্জরিয়সকলগ সুখ্যপ্রাণকে ম্মর্ণ ক্লুরিরা অর্থাঞ্চ কার্ধাণ। 
করণসমূহরূপ আক্মার ধিচার ক্লরত জানিয়াছিল যে, মুখরন্ধবন্তী আকাশে “এই 
প্রাণ প্রত্যক্ষভাবে-অবস্থিভ ; বেহেতু, বিচার করিরাই, সকল'লোক সিদ্ধান্তে উপ- 
নীত হয়। সেই জন্য গ্রজ।পত্ভির / এ দেবতাও বিচার করিয়। প্ররুভ' আম্মার 
সন্ধান পাইগ্লাছিল, এইুখাপ্রাণকে দেবগণ সুধমধাব্ী আকাশে বাকম্বরূপাদি. 
বিশেষধর্মরহিতভাবে বিদ্যমান ভাবিয়াছিল,। এ কারণ সেই সুখাপ্রাণ অয়ান্ত 
নামে অভিহিত হয়। কোন বিশেষ উপাধি আশ্রয় না করিয়া বাগাদির 

চি রাজ প্রাপণ করা হেতৃও সুখ্াপ্রীণ অগ্নান্তরূপে কথিত হুইয়াছে। 
“যেহেতু, মুখ্যপ্রাণ কাধ্য ও কারণস্মপ্টির আম্মা, সৈই হেতু "আঙগিরস' শব্দ 
দ্বারাও অভিহিত হস্গ। এই আত্মা (বুধ্যগ্রাণ )-কারধ্যকা রুপ মুহা আঙ্গের রস. 
সাঁর ইহা] সর্বজন সিদ্ধ । যেহেতু, প্রাণ বিনিত হইলে সুম্স্ত. অক্ষ শু 
হইয়া বায়, এ কথা পরে বলা হইবে। সমুদায়ার্থ এই যে, অঙ্গে কোন রস থাকে 
না, এই মুখ্যপ্রাণ সমস্ত অঙ্গের সার, অথচ বিশেষ উপাধিবিশিষ্ট নহে, খাই জন্য 


৩যনব্রান্গিণম্‌ ) 1 প্রথমোহ্ধ্যাকঃ | ৪৭ 


কাধ্যকরণস্যুহ হইতে অভিন্ন, অথচ ব্যাপক ও বিশ্তদ্ধ, সুতরাং বাগাঁপিকে পন্বি- 
ত্যাগ করিয়া আম্মরূপে প্রথণকেই আশ্রয় করিবে । যিনি প্রকৃত আঁ্মা তাহাকে 
'আম্মভীবেই কান করিতে হয় । যেহেত স্তাজ্ঞান ঘারাই ইস্ট ফলপ।ভ হত, বিপরীত 
জ্ঞান দ্বারা অনিষ্ট ফল- জন্মিয়া থাকে, এই হেতু আস্মাকেই, ধগার্থ- আঙ্মিনূপে 
ভ।ব্না করিবে ॥ ৮) 
ক | পি পু 
সা বা এষা দেবতা দুন 1ম দুরখ হাঙ্ঞা সৃত্যুদূরিখখ হ বা অস্মা- 

ন্ম তুযুক্ভবতি ব এবং বেদ ॥ ৯ ॥ 


ক 


এই সিদ্ধান্তের উপর পূর্ব পক্ষী আপা করে বে, প্রাণের বিশ্ুদ্ধি ফাহা বলা 
হইয়াছে, তাহা প্রমাণপিচ্ছ হইন্ডে পাবে না! বিও পুর্বে বলা হইয়াছে, বাঁগদি 
ইঞ্দিয়ের শে।ভন গাউন টিলা সক্তির মত মুখ্যগ্রাণের সে আসক্তি নাই, এ জন্য 
তাহার পাগ, সম্পর্কের অভালে বিচছতা স্বাভাবিক, ভাহ? সত্য ; কিন্তু ইহাঁও 
বলা হইরাছে থে, মুপ্যপ্রাণ আঙ্গিরসত্য হেতু বাগাদি ইল্জিিয়ের আত্মা” তবেই 
দুধ প্রাণের অভুদ্ধতা আসিস পড়িল নাকি 2 এযেমন শবম্পর্শকারীকে ঘে স্পশ 
করে, সে-ও অশ্্ধ হইন্কা থাকে | দেই প্রকাধ পাপী বাগাঁদি ইন্দরিয়ের সংদর্গে সুখা 
প্রাণও অপ, ইহা শঙ্কা করা ঘাইতে পারে । বাদীর এই 'আপন্ভিনিরাসার্থ ক্রতি 
স্বরং মুখা প্রাণের গুদ্ষন্া জানাইতেছেন, বে সখ্য প্রাণকে পাইয়া ' অস্থর সকল 
পবাণযোগে লোষ্টের মত বিনষ্ক হইয়া থকে এবং ধিনি দেনতা1 কর্তৃক 
নুখরন্ধ।মধাস্থিত বলিয়া অব্ধারিত হইয়াছেন, সেই প্রাণ উপাসনাক্রিকার কর্ম 
রূপে অঙ্গ" হওয়ায় ঞুতি ভাহাকে দেবতাশব্দে উল্লেগ করেন । যেহেতু, সেই 
দেবতা “দূর, এট আখ্যা ঘারা প্রসিদ্ধ, সেই জন্য তাহার বিশুদ্ধিও লৌকপ্রসিদ্ধ 
হইয়াছে । এক্ষণে কি জন্য তাহার 'দূর' এই আখ্া। হইল, তাহার কারণ শ্রুতি 
কহিক্তেছেন _-যেহে ইত, ম্বতযা অর্থাৎ আসক্কিন্ূপী পাপ এই প্রাণদেবতা, হইতে 
অনেক দূরে থাকে । অর্থাৎ স্ব; আসঙ্গহীনতা, নিবগ্ধন মুখঃগ্রাণ পাপসম্পর্কের 
অভাধেই বাগাঁদির. সীপস্থ হইক্লাও ম্বতু'র দুরে বর্তমান। সে কারণ 
প্রাণের "দূর ্টাইরূপন্চ লোক প্রসিদ্ধ : আখ্যা তাহার বিশুদ্ধি জ্ঞাপন করে । 
ধে ব্যক্তি এই * পূর্বোক্ত প্রকীরে বিশুদ্দিগুণবিশিষ্ট প্রাঁণের উপাসনা করে, 
মৃত্যু সেই প্রাপোপাসকের দূরগামী হয় । শ্রুতিষ্থ "এবং বেদ” দারা পুর্বকথিত 
বিশুদ্ধাদি গুণবিশিষ্টরূপে প্রাণকে যে উপাঁসনা করে, এইরূপ অর্থ অবগত 


ঙ। 
৮ 
শু 


৪৮ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ " , [ ওয়-্রাঙ্ষণম্‌। 


হওয়া যাঁয়। উপাসন1 অর্থে প্রশংসাবাক্যে উপাশ্ত দেবতাঁর যে প্রকার 
স্বরূপ এবং শুণাদি বরিত আছে, মনের দ্বারা সেই প্রকার স্বরূপ ও গুণাদি প্রাপ্ত 
হইন্া চিন্তা করা, অর্থাৎ লৌকিক জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া উপাঁগ্তি দেবতার 
স্বরূপে. আস্মাভিমানের উদয় পর্যন্ত ধাঁনের সাক্ষাৎকীরই উপাসনাপদবাচা | 
যেমন আমি স্থূল ব!' কৃ দ্রষ্টী বা শ্রোতা ইত্যারদদিরপে শরীর ও ইঞ্জিয়াদিতে 
আত্মাভিমান প্রত্যক্ষবৎ অভিব্যক্ত হয়, সেই প্রকার ভাখনা থারা "দেবতাঁদিতেও 
গ অভিমানের প্রগাঁ়তা সম্পাদন করিতে হইবে। এ বিষয়ে “ভাবনাঁবলে 
দেবতীভিমানী হইয়! দেবতাকে প্রাপ্ত হয়, তুমি কোন দেবতাঁভিমানী হইস্স? 
ূর্বাদিকের আধিপত্া করিতেছ।” ইত্যাদি শরতিই প্রমাণ ৯॥ 


সাবা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপমান মৃত্যু- 
মপহত্য যত্রাসাং দিশামন্তস্তদ গময়াঞ্চকার তদাঁসাও পাপ মনো 
বিন্যদধাত্তম্মান্ন জনমিয়ান্মন্তিমিয়ান্নেৎ পাপমান মৃত্যুমন্থবায়া- 
নীতি ॥১০ ॥ 


ূর্ব-শ্র্তিতে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি এই প্রকারে তাবন! করে, মুত তাহার 
দুরে যায়। কিন্ত নৃত্যু কেন দুরগামী হয়, তাহ বলা হয় নাই ; এক্ষণে তাহা বর্ণিত 
হইতেছে ।--প্রীগাস্মবিদের সহিত পাপের বিরোধ বা অস্ধ্রপর্কই তাহার কারণ 
অর্থাৎ বিষয়ের সহিত ইন্জিয়ের,সম্পর্ক হইতে পাপ উৎপন্ন হয়। ঘিনি প্রীণবে 
আত্মা বলিয়া! জানেন, তাহার পক্ষে বিষয়ের সহিত ইন্ট্রিয়ের সংযোগ ঘটে 
না; কেন লা. বাক্‌ প্রভৃতি ইন্দিয়ের আত্মত্বাভিমান হইতেই আসঙ্গরূগ পাপের 
উৎপত্তি হর ও স্বাভাবিক অজ্ঞানই তাহার কারণরূপে নির্দিষ্ট আছে; স্থৃতরাৎ, 
শীস্রবোধিত গ্রইণাত্মাভিমানীর এ অজ্ঞানযূলক পাপের -সম্পর্ক হইতে পারেনা, 
এই জগ্যই বল! হইয়াছে, শান্ত্রজ্ঞানের ফলে প্রাণে আস্মীভিমানী 'পুরুষের পাঁপরূপ 
নৃত্য অসহযোগ হেতু যে- দূরগাঁমী হয়, ইহাই এ শ্রুতিতে প্রদিত হইতেছে । 
"স্বাভীবিক অজ্ঞানবশতঃ বিষয়ের সহিত ইন্্রিয়ের সংবোগ হয়।  & আসক্তির 
ফলে যে পাঁপ উৎপন্ন: হয়, তৎকর্তুক সমস্ত প্রাগী মত্যাপ্রাসে'পতিত্ঠ হইয়া থাঁকে। 
এই কারণেপ্র পীঁপ ম্বত্যুনামে অভিহিত । সেই প্রাণদেবতা বাগীদি ইন্রিয়ের 
প্রাণাত্মাভিমাঁদ জন্মাইয়া পাপরূপ মৃত্যুর হস্ত! হন অর্থাৎ বিরোধ প্রযুক্ত স্বতই 
পপ উৎ্পক্গ হইতে দেয় না। অন্গুৎপন্তিকেই দূরগমন বণিয়! দির্দেশে করা 


৩র-ব্রাঙ্গণম্‌ র্ প্রথমোহ্ধ্যাক়ঃ মই 
হইয়াছে । বাগার্দি দেবত।র পাঁপরূপ ম্বতুঠকে নাশ করিস প্রাণদেবতা 
কি করিক্সাছিলেন? ইহার উত্তরে অতি বপিতেছেন। যে স্থানে এ সকল 
পূর্বাদি দিকের অবসান হয়, সেই স্থানে এ পাঁপকে প্রেরণ করিয়াছিলেন । 

আশঙ্কা হইতে পারে যে, দিকের অস্তই নাই ; তবে কফিরূপে দিগন্তে প্রেরণ 
সম্ভব? কারণ, দিব্ব সর্ধব্যাপী। 

ইহার উত্তধ এই--বৈদ্দিক বিজ্ঞানবিৎ লোকের বত দূর পর্ব্যস্ত সীমা অর্থাৎ যত 
মর বৈদিক অধিকার, তাবৎপর্্যন্ত প্রদেশকে দিক্রূপে কল্পনা করা হইকাছে, আর 

* বৈদিক আচারের অতিষ্রমী লোকের আবাসদেশই দিগন্ত নীষে অভিহিত। 
যেমন অরণাকে দেশীকূপে ব্যবহার করা হইয়া! থাকে। সুতরাং দিগন্তশব্দের 
উল্লেখে কোন দোঁন নাই । প্রাণদেবতা সেই বৈদিক দিকের অস্তে বাগাদি দেবতার 
পাপকে প্রেরিত করিয়। নানা প্রকারে আঅধোগতিতে স্কাপন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ 
সেই পপকে বাহাদের প্রাণে আত্মাভিমান 'একেবাঁরে নাই, সেই অজ্ঞানা বু 
মস্তাজজাভিতে স্থাপন করিক্নাছিলেন ৷ ফেহেতু, ইন্দ্রিয়ের বিষয়মংসগ হইতে পাপ 
জন্মে, এই জন্য ইন্দ্রিরবান্‌ প্রাণীতেই পাঁপের অবস্থান বল! সঙ্গত | যথাশ্রন্ত 
'অচেতন পিগন্তে এ পাপের বিস্কমানতা সম্ভব নহে । এই জন্য অন্তযজগণের সহিত 
সম্ভাষণ, দর্শন গভৃতি ব্যাপারে মংসগাঁ হইতে নাই। তাহারা পাপী, পাপীর 
সংসর্গ করিলে, পাপের সংসর্গ কর] হয়; অতএব তাহাদের বাসস্থান জনশুন্ত হইলেও 
গন্তব্য নাহে, এবং এ দেশবিসুক্ত আঅস্তাজগণেরও সংসর্ণ করণীয় নহে । ইহাই শ্রুতির 
অভিপ্রায় । পাপীর সংসর্শে আমিও পাপী হইব, *এইবরপ ভয় ধীহার আছে, 
তিনি এ নিষিদ্ধ দেশগমন ও পাপি-সংসর্গ ত্যাগ করিবেন ॥ ১০ ॥ 


সা বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং 'গ্টাপ মানং স্বভযু- 
মপহত্যা খৈনাধ হিনিদািরনর ॥ ১১ ॥ ২ 


প্রাণে আঁস্মারূপে ভাবনার ফলে বীগাদির, অগ্ল্যার্দিভাব ঘটে, ই 
শ্রতিত্তে প্রতিপাদিত হইতেছে । অর্থাৎ পাপরপী মৃত্যু অসীম আত্মার পরিচ্ছেদ 
(সীম) সম্পার্দন বন্ধর। অর্থাৎ শরীর ও ইন্জিকরূ্প পরিচ্ছির পদাথে 
আত্মারূপে অক্ভিমানের উৎপন্ভি জন্মাইয়া থাকে । কিন্ত প্রাণাম্জ্ঞান ঘর রী 
পরিচ্ছেদজ্ঞান লুপ্ত হইয়া আত্মার অসীমত্ববোধ উৎপাদিত হয়, এই জন্য প্রাণকে 
পাপরপী মৃত্যুর হস্তা বলা হইয়াছে। সেই প্রাণ বাগীঁদি দেবতাঁকে পণপরূপ 

ণ 


তে বুহদারশ্যকোপনিষৎ | ৩-্রাক্ষণম্‌ 


মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার কৰিক! নিজ নিজ অপরিচ্ছিয্ন অগ্র্যাদি দেবতান্বরূপে 
পরিণত করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ 


স বৈ বাঁচমেব প্রথমামত্যবহৎথ সা যদ স্বৃত্যুমত্য- 
মুচ্যত চোহগ্নিরর্তবৎ সোহয়মগ্রিঃ  পরেণ 'স্ত্যুমতিক্রান্তো 
দীপাতে ॥ ১২ ॥ 

প্রাণ-দেবা প্রথমতঃ বাগিক্দ্রিয়কে মৃত্যু অতিক্রম করাইয়া নিজ স্বরূপ 
পাওয়াইয়াছিলেন। কারণ, ন্ট ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বাগিক্ড্িয় উদগীথ কন্মের শ্রেষ্ট 
সাধন। যে স্ময়ে বাঁগিন্দ্িয়্ পাঁপরূপ মৃত্যু হইতে মোচিত হইয়াছিল, 
সেই সময়ে স্বয়ংই অগ্নিশ্বদূপ হইয়াছিল, অর্থাৎ পূর্বে এই বাক্‌ অগ্রিস্বরূপই 
ছিল, মধ্যে পাপরূপ মৃত্যুর আক্রমণে অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে মৃত্যুর 
অতিক্রম হেতু পুনশ্চ সেই নিজ অগ্রিষ্বর্ূপতা লাভ করিক়্াছিল। তবে 
এইমাত্র প্রভেদ যে, মৃত্যুর প্রতিবন্ধকতাক়্ অহং অভিমান হেতু বাগিক্দিয়- 
দেবত1 সাংসারিক জীবের ন্যাপ বদ্ধ ছিলেন । এক্ষণে মুত্যুবিয়োগ হওয়াতে 
স্বীয় 'অগ্রিন্বরূপে দেদীপামান হইলেন ॥ ১২ ॥ 


অথ হ প্রীণমত্যবহ্ সবদা স্ৃভ্যুমত্যমুচ্যত স বায়ুরভবৎ 

সোহযং বায়ুঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তঃ পবতে ॥ ১৩ ॥ 
সেই প্রকার ভ্রাপেক্দরিয়-দেবতা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া প্রীণবারু হইলেন এবং 

প্রবাহিত হইতে লাগিলেন । শ্রুতির অন্যান্য অংশের অর্থ পুর্ববৎ জ্ঞাতব্য ॥ ১৩ ॥ 

অথ চক্ষুরত্যবহহ, তদ্যাদা সস্যুমত্যমুচ্যত স টি 
ইভবহ সোহসাবা দিত্যঃ পরেণ স্বৃত্যুমতিত্রান্তস্তপাতি ॥ ১৪ ॥ 
-: সেই প্রকার চক্ষুরিন্দিয়-দেবতা মৃত্যু অতিক্রম করি ্য্বরূপে তাপপ্রনানে 
শির্ক হইলেন ॥ ১৪ ॥ 

অথ *শ্রে ভ্রমত্যবহত্তদ্দা ু্ামত্যসুাত তা  বিশোধ- 
তা ই! 1 দিশঃ পরে ননানিনিরিল ॥:১৫॥ 


অর-্রান্ষপম্‌।? প্রথমোহধ্যায়ঃ [৫১ 


(সেই প্রকার কর্ণেন্দরিয়'দেবতা। মৃত্যুকে অতিক্রম করত দিকম্বরূপ হইয়া 
পূর্বার্দিবিভাগে অবস্থিত ছিলেন ॥ ১৫ ৷ 


অথ মনোহত্যবহুতদ্যদা মৃত্যুমত্যমুচাত স চক্রম! অভবণ 
সোহসৌ চক্র পরেণ ম্বত্যুমতিক্রান্তো £ ভাত্যেব হ বা 
এনমেষা দেধতা মবত্যুমতিবহুতি য এবও৯বেদ ॥ ১৬ ॥ 


সেই প্রকার মনোরূপিণী ইন্দিয়-দেবতা মৃত্যুবিষুক্ত হইয়া চন্্রন্বরূপে প্রকাশিত 
হটয়াছিলেন। বে প্রকার প্রাথদেবভা বাগাঁদি ইন্দিয়কে হা অতিক্রম 
করিয়া! অগ্াদি-স্বপনতায় পরিণত করিয়াছিলেন, সেই প্রকার যজমানকেও 
অর্থাৎ প্রাণাস্মাভিমানী পুরুষকে মৃত অভিরূষণ করিরা অগ্যাদি স্বরূপ 
লাভ করাইয়া থাকেন। যে বাক্কি বাব্‌, আ্াণ, চক্ষু, আতর ও মন তই পঞ্চ 
ন্দিয়যক্ত প্রাণের উপাসনা করে, অর্থাৎ প্রাণকে উক্ত পঞ্চস্বরপে জানে, তাহার 
এই ফল হয়। শ্রত্তান্তরে কথিত আছে, তাহাকে নে থে ভাবে উপাসনা 
করে, তাহার সেই ফল উৎপন্ন হয় ॥ ১৬ ॥ 


স্ট 


অথাত্বনেহন্নাগ্যমাগাধাগ্যদ্ধি কিঞ্চামমগ্যাতেহনেনৈব তদগ্যত 
উহ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ১৭ ॥ 


যে প্রকার বাগাদি ইন্দ্রিয় আত্মার উপাসনার্থ উদগীথ গান করিয়াছিল, সেই 
প্রকার মুখ্য সম্তৃত প্রাণও তিনটি পবমানে (মন্ত্রবিশেষ ) সকল ইন্দরিয়ের সাধারণ 
প্রাজাপত্যরপফল ঘোষণা করিয়া, অত্রঃপর 'অবশিষ্ট নয়টি *ম্তোতে নিজের জঙ্য 
তক্ষ্য অন্রফল কামন! করিয়া গান*করিয়াছিল। বজ্ঞে খত্বিক্‌-প্রাথিত ফল য- 
মানেরই: হইয়া 'থাকে। কিন্তু এ স্থলে শান্সবাক্যের দারা খত্থিকেরও 
কীম্যফললাভ কথিত হইল। প্রাণ ফে নিজের জন্য ভক্ষণীয় অয্নের কামনা 
করিয়ছে, ইহার প্রমাণ কি? এই আশঙ্কায় শ্রুতি তাহার প্রমাণ 
দেখাইতেছেন,-নযেহেতু, এরই জগতে প্রীণিসকণ যে কিছু ভক্ষণীয় দুব্য 
ভক্ষণ করে, তাহা প্রাকতৃ কই ভক্ষিত হয়। প্রাণের “অন” এই নামটি 
সর্বজন প্রসিদ্ধ ।' “আনম” এই সকারাস্ত শব্দের অর্থ শকট' কিন্ত 'আকারাত্ত 
“অন্‌” শ্ল্ব গপ্রাশব্দের একপধ্যায়ভুক্ত। প্রাণ কর্তৃক তন্গণীয় দুবাঘকগ 


৫২ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ 1 অ-রাঙ্গণম্‌। 


কেবল ভক্ষিত হয়, এমন নহে, কিন্ত শর ভক্ষিত অন্ন শরীরাকারে 
পরিণত হইলে, তাহাতে প্রাণ অবস্থানও করিষ্কা থাকে। সেই জন্যই বলা 
হইয়াছে যে, প্রাণ আঁক্মাতে অবস্থানের জন্য তক্ষ্য দ্রব্যের কামনায় উপাসন! 
করিয়াছিল। বলিতে কি, প্রাণ যে অন্নাঁদি ভক্ষণ করিয়াছে, তাহা তাঁহার স্থিতির 
জন্যই | অতএব বাগান ইন্রিক্বের যেরূপ নিজের মঙ্গল-কায়নায় উপাসন] দ্বারা 
আসক্তিজনিত পাঁপসম্পূর্ক ঘটে, সেই প্রকার নিজেষধ অন্ব-কাষনাক্ধ উপাসনা 
করায় প্রীণেরও আঁসঙ্গজন্তা পাঁপ ভ্ইবার সম্ভাবনা নাই। যেহেতু, 
প্রাণের অন্ন-কামনায় উপাসনা করা তাহার স্থিতির জন্য, প্রাণের স্থিতি 

গাদি সকল ইন্দ্রিয়েরই উপকারক। যখন প্রা না থাকিলে কোন 
কি থাকিতে পারে না, অতএব প্রাণে স্বার্ণের আসক্তিজনিত পাঁপ- 
সম্পর্ক নাই ॥ ১৭ ॥ 


তে দেবা অবক্রবন্নেতাবদ্ধা ইদখ সর্ব যদন্নং তদাত্মন 
আগাসীরন্থু নৌহস্থিন্নং আভজস্বেতি তে বৈ মাঁভিসংবিশতেতি 
তথেতি তশ সমস্ত পরিপ্যবিশন্ত | ্‌ 

তনম্মাদ্‌ যদনেনান্নমভি তেনৈতান্তপ্যান্ত্যেব হ বা এনখ্‌ স্থা' 
অভিসংবিশস্তি ভর্তা স্বানাু শ্েষ্টঃ পুর এতা৷ ভবত্যন্নাদোহধিপতির্য 
এবং বেদ বউ হৈবশ্িদখ ন্বেযু প্রতিপভিব ভূষতি ন হৈবালং 
ভার্ক্যেভ্যো ভবত্যথ বয এবৈতমনুভবতি যো বৈ তমন্ুাধ্যানথ 
বুভৃধতি স হৈবাপং ভাষ্যেভ্যো ভরতি ॥ ১৮ ॥ 


আপত্তি হইতে পারে যে, উক্ত শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, প্রাণ- 
কর্তৃকই অন্ন ভক্ষিত হয়, কিন্তু তাহ1 যুক্তিযুক্ত হয় নাই," যেহেতু, বাগাদি 
সমস্ত ইন্দ্িয়েরই এ অন্ন ঘারা উপকার দেখা যাইতেছে । অতএব মাস 
প্র অন্নের ভোক্তা স্বীকৃত হউক। ইহার উত্তরে "বলা! যাঁয়,_-বেহেতু, 'প্রাণই 
সাক্ষাতন্বন্ধে ভোজন করে ও তাহা ঘারা বাগাদি বিশ উপকার 
ছয় খাকে | *ম্ন্থরাং সাক্ষ।ৎ, ভোক্তা প্রাণের উদ্লেখেও পরম্পরায় ভোক্তা বাঁক্‌ 
প্রভৃতির অইল্েে দোষকি আছে? কি প্রকারে প্রাণ কর্তৃক ভক্ষিত অন্ন 
বারা বাগাদির উপকার হয়, এক্ষণে শ্রুতি পে বিষয় বলিতেছেন, দেই 


ওয়রান্ষপর্্।] ,  প্রথমোহধ্যায়ঃ ৫৩ 


বাগাদিরূপ দেবতা (স্ব স্ব বোধ্যবিষয়কে গ্োভিত-- প্রকাশিত করে বলিল ইহার! 
দ্েবন্বরূপ ) 'প্রাণকে কহিয়াছিল, এই সমস্ত কি সত্য? লোকে প্রীণের 
স্থিতির নিষ্থিত্ত যে আহার করিক্না থাকে, তুমি -সেই সমস্ত অগ্প নিজের 
জন্য প্রার্থনা করিয়াছ, অর্থাৎ উদগীথ ঘারা আত্মসাৎ করিক্সাছ ; 
কিন্ত আমর! অন্ন, ব্যতিরেকে স্থিতি লাভ করিতে শীরিতেছি না, এই জন্ত 
বলি, অতঃপর তুমি তোমার সেই অক্্ে। আমাদিগকেও অংশী কর। 
প্রাণ কহিল, যদি তোমাদের অন্বের কামন! থাকে, তবে সর্বতভোভাবে 
আমাকে আশ্রয় কর। প্রাণ এই কথা বলিলে, ইন্ডিয়সকল “তিথাঁস্ত' বলিয়া 
সর্ধতোভাবে প্রাণকে, পরিবেষ্টন পূর্বক অবস্থান করিয়াছিল ইক্্রিক্বর্গ 
সেই ভাবে অবস্থিত হইলে প্রাণের অনুজ্ঞাক্রমে প্রাণ কর্তৃকই ভক্ষিত ও প্রাণের 
স্থিতিকারক সেই অন্ন দ্বারা তাহাদেরও তৃপ্তি হইতে থাকিল। কিন্ত ইন্দ্িয়গণ 
স্বতন্ত্রভীবে অন্ন ভক্ষণ করিল না; অভএব এক প্রাণ কর্তৃকই অন্ন 
ভক্ষিত হয়, এইরূপ নির্ধন্ব-সহকারে উক্তি যুক্তিষুক্ত হইয়াছে; শ্রতিও স্ইে 
কথারই অন্থমোদন করিতেছেন- যেহেতু, প্রাণের অনুজ্ঞীক্রঙ্গে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল সন্সিবিষ্ট অর্থাৎ গ্রাণকে আশ্রয় করিষা অবস্থান 
করে, সেই হেতু লোকে যে প্রাণসাহায্যে ভক্ষাদ্রব্য ভক্ষণ করে, সেই 
প্রাণভক্ষিত অন্ন দ্বারা ইহার পরিতৃপ্ত হইয়। থাকে । যে ব্যক্তি প্রাণকে বাগাঁদির 
আশ্রয় এবং বাক্‌ » প্রভৃতিকে প্রাণের আশ্রিত বলিয়া জানিতে পারে, 
ত্বান্তাকে জ্ঞাতিবর্গ আশ্রয় করে, অর্থাৎ বাগার্রির আঁশরম্বণীয় প্রাণের মত 
তিনিও স্বীয় অন্ন দ্বারা জ্ঞাতিবর্গের ভরণপোষণ হেতু অবলম্বনীয় হুন। 
যেমন প্রাণ বাগাদির অগ্রগামী, এই প্রকার তিনি জ্ঞাতিবর্গের শ্রেষ্ঠ 
ও অগ্রণী হন, প্রাণের মনত ভিনি নীরোগ, সুস্থ ও অধিষ্ধিত থাকিয়া পোস্য- 
বর্গকে স্বাধীনভাবে প্রতিপালন করেন। সেই জ্দ্রাতিদের*« মধ্যে যদি 
কোন ব্যক্তি এ প্রাণবেত্তার প্রতিকূল হইতে ইচ্ছা! করে, সে প্রাণের 
প্রতিপক্ষ অসুরবর্গের মত নিজ পোষ্যবর্শের ভরণপোধষণ-কার্যে অক্ষম 
হয়। পক্গাস্তরে, জ্ঞাতিদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রাণবিদের অনুকূল হয় অর্থাৎ 
যেমন বাগাদি শ্রাণেক্, অন্বৃত্তি ঘারা আত্মার ভরণে উদ্যত, সেই প্রকার 
প্রাণবিদের অনুগত থাকিয়া আত্মীক্ববর্গের ভরণপোষণকাধ্যে, নিযুক্ত থাকে, 
সে তাহার পোদ্যবর্গের ভরণে সমর্থ হয়, কিন্ত প্রাণের আনুগত্য ব্যতিরেকে 
স্বতন্ত্রভাবে থাকিলে: পোষ্মবর্গের প্রতিপ।পনে সমর্থ হয় না ॥ ১৮॥ 


৫৪ | | | বৃহদারণ্যকোপনিষৎ [ ওই-বরাহ্মণম্‌ | 


_সোহয়াস্ত আঙ্গিরসোহঙ্গানাত হি রপঃ | প্রাণো বা অঙ্গানাখ্‌ 
রসঃ প্রাণো.হি বা অঙ্গানাৎথ রসম্তম্মাদৃযস্মা কম্মাচ্চাঙ্গাৎ প্রাণ 
উৎক্রামতি তদেব তচ্ছ,ষ্যত্যেষ হি বা অঙ্গীনা রসঃ 0১৯ ॥ 


পূর্ববশ্রাতিতে ্রার্ণের গুণ পরিজ্ঞাত হইলে যে সকল ফল হয়, তাহা 
কথিত হ্ইয়াছে। এক্ষণে প্রাথ শ্রীর ও ইন্ছিয়স্বরপ; ইহা! জার্নাইবার জন্ত 
প্রাণের আক্গিরসত্ব প্রতিপাদন কর! হইন্েেছে। প্রাণকে আজিরস বলা 
হইল, কিন্তু তাহার হেত কি. তাহা ধলা হুল না; অতএব সেই হেতু 
প্রতিপাদন করার নিমিত্ত এই শ্রুতির, আরম্ভ হইতেছে'। যেহেতু, এ হেতু- 
সিদ্ধির উপর প্রাণের কার্ধাকারণক্রপতা নির্ভর করে । অতঃপর বাঁগাদি 
ইঞজিয় যে "প্রাণের অধীন, এই উত্ভ্িও সঙ্গত করা কর্তবা । এই উদ্দেশে 
“সোহ্থাস্ত আাঙ্গিরস” এই পূর্বোক্ত এ্ভির একাংশ যণোক্তভাঁবেই উদ্ধত 
করা হুইল। ইহা! সন্ধার প্রসিদ্ধ বে, প্রাণ অঙ্গের রস-সার। বাগাছি ইন্দ্রিয় 
অঙ্গের রস নহে। কি জন্ত প্রাণের অঙগরসত্ব প্রসিদ্ধ” তদ্বত্তরে শ্রুতি 
বলিতেছেন, যেহেতু, অবশিষ্ট যেকোন অঙ্গ হইতে প্রাণ অপন্যত হইলে সেই 
সকল অঙ্গ তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইয়া যায়। সেই হেতু প্রাণই অঙ্গরস) ইহা, 
অবধারিত হইল। 'এই হেতু প্রাণ ঘেকাধা--শরীর ও করণ--ইন্দিয়ের আত্মা, 
ইহা সিদ্ধ ভ্ইল। বখন স্মাস্সা না, থাকিলে শরীরের «শাষণ বা মরণ হয়, 
তখন প্রাণনংজ্ঞা ছ্বারা গ্লানী সকল ঘ জীবিত থাকিবে, উহা নিশ্চিত, 
অতএব বাগাদি ইন্দ্রিক্সের উপাসনা না করিম, প্রাণের উপাসনা করিবে, 
ইহাই শ্রুতির তাতপর্যা ॥ ১৯ ॥ 


এষ উ্ঁ এব বৃহষ্পতিবরবাগ বৈ বুহতী তশ্তা এষ পতিস্তম্মাছু 
বৃহস্পতি ॥ ২০ ॥ 


এই প্রাণ আকরুতিবিশিষ্ট শরারেরও ক্রিয়াম্বরূপ, তত্ত্রিয়ের কেবল আত্ম মহে, 
রন্ধ নামস্থরূপ খক্‌, যজুঃ ও নামেরও আত্মা, অর্থাৎ নামুরূপ যহাকিছু বিকার 
আছে, তৎ্দঞদয়েরই প্রাণ আস্মা জানিবে। অতএব শ্রুতি সর্বাস্মনতাবে প্রাণকে 
প্রশংস। কি উপাসন।ব, জন্ক তাহার মহত্ব প্রথ্যাপন করিতেছেন। . এই 
পুর্পোজ্জ আর্গিরদ শে অভিহিত প্রাণ রহস্পতিষ্বকপ, রুহতী লাম 
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যট-ভ্রিংশদক্ষরে নিবদ্ধ একটি ছন্দ আছে। বাক্যই সেই বৃহতী। এই প্রকার 
আনুষ্,€ পছন্দও বাক্যস্বরূপ, বাঁক্যই *“অনুষ্টপছন্দ” ইহা শ্রুতির অনুমোদিত । 
কিন্তু সেই ঞ্মহুষ্টপছন্দ বৃহতীচ্ছন্দের অন্তভূতি। অতএব বাক্যই বৃহতী, 
ইহা প্রসিদ্ধভাবে বলা অধুক্ত হয় নাই। এই বৃহতীকে প্রাণ শব্ষে 
স্তুতি করা হেতু সমস্ত খক্‌ তাহ(র অস্তভূতি জানিবেশ উক্ত আছে পপ্রাণই 
বৃহতী, প্রাণই খক্‌, " এই প্রকারে জানিবে।” খক্মাত্রই বাক্যন্বরূপ 
বলিয়া প্রাণের অন্তভূক্ত। প্রাণকে বৃহস্পতি বলা হইল কেন, এক্ষণে 
তাহার কারণ প্রদশিত হইতেছে। যেহেতু, এই প্রাণ বাক্ম্বূপ বৃহতী 
ছন্দোবদ্ধ খকের পতি? 'অর্থাৎ যেহেতু, প্রাণ সেই কের উদ্ভাবক, কারণ উদরাগ্ি 
প্রেরিত বায়ু দ্বারা বাকান্বরূপ খকের আঁবি9ভাব হয় । অতএব সেই বাক্যের পালন- 
কারী বলিয়া প্রাণ বৃহস্পতি শবে অভিহিত হইয়া থাকে । যাহার প্রাণ 
নাই, তাহার শব্দোচ্চারণ করিবার শক্তি থাকে না, অতএব প্রীণই যে বাক্যের 
পালক ও খরু-স্কলের আআ, ইহ! বুক্তিসিদ্ধ ও প্রাণ বুহস্পতি নামে কথিত, 
ইহাও সঙ্গত ॥ ২৭ ॥ 


এষ উ এব ব্রহ্মণস্পতিব্বাৈ ব্রহ্ম তশস্তা এষ পতিস্তম্মাছু 
"ব্রহ্মণম্পতিঃ ॥ ২১ ॥ 


কেবল খকের নয, প্রাণ বঙ্্মস্ত্ে্ও পালক ও আত্মা। কারণ, শ্রুতি 
বুলিতেছেন, সেই প্রাণ ব্রন্ষস্বরূপ যন্ধুর্কেদের অধিপ্তি, এ ব্রহ্ম বা ষজুমন্্র বাক্য- 
বিশেষ ভিন্ন অন্ঠ কিছুই নহে-_সেই বাক্‌ য্ভত্রক্ষের পতি বলিয়া! ব্রহ্গণম্পততি শব্ষে 
আভহিত' হইয় থাকে ঘদি বল, পূর্বশ্রুতিস্থ বুহতী শব্দের অর্থ খাকু ও 
প্রপ্তাবিত কুতিত্থ তরদ্মশব্দের অর্থ য্র্ধেদ, ইহা কি যুক্তিতে অবগত হওয়1 ঘাইবে £ 
হার উত্তর এই বে, ইহার পরবর্তী শ্রুতিতে পর্ম বৈ সাম্ম” এই উল্ভি 
ঘার1£ বাকাকে সামস্বকূপ বল! হইয়াছে, সুতরাং ব্রিবেদের মধ্যে পরিশিষ্ট 
ধক. ও বুকে উক্ত স্থানীয় বৃহতী ও ব্রহ্থশবোর তাৎপর্য্যার্থ অবগত 
হওয়! কাানিক নহে। 'যদি সাধারণ বাকোর স্বরূপ বলা শ্রতির অভিগ্রেত 
যা তবে পরস্পর দ্িন্টি শ্রুতিভেই এক বাকাকে অবিশেধিতভাবে উল্লেখ 
০ দোষ. উত্ভীবন করা হুইভ নী) সুতরাং তাহার 
রা প্রত্যেক শ্রতিস্থ বাক্যক্ষে বিশেষভাবে নিরূপণ করা আবশ্তক, 
এই: অন্তই পরবর্তী শ্রুতিতে উল্লিধিত. সামকে উদগীথরূপে নিরূপণ 
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করা হইয়াছে, এইক্ধপ বৃহতী ও ব্রন্ধশব্দের বিশেষাভিধান কর্তৃব্য। বস্ততঃ 
ধক ও যজুঃ, ইহারা বাক্যবিশেষ ; গ্মতরাং বাঁক্যের সহিত তাহাদের 
অভিক্নভাবে নিশি কর! অধুক্ত হয় শাই। বৃহতী ও ব্রহ্মশবের অর্থবিশেষ 
না ধরিলে, তাহার উপাসনা! কর! নিরর্থক হইয়া উঠে এবং ধীশব্দ ছইটির 
বাক্যমাত্র অর্থ- স্বীকার করিলে পুনরুক্তিদৌষ হয়॥ যেহেতু, বাকৃশব 
ঘারাই এ অর্থ প্রতিপাদিত হ্ইুক্সা থাকে, শ্রতিতেও' খক্‌, যজুঃ, সাম, উদ্গীথ 
এই শব্ষচতুষটয়ের ক্রমে ক্রমে উল্লেখ দেখা! যাইতেছে ; অতএব পুর্ব ছুই শ্রুতিস্থ 
রৃহতী ও ব্রহ্মশবের খক্‌, যঙ্জুঃ অর্থ পর্যবসিত হইতেছে, জানিবে ॥ ২১ ॥ 


এষ উ.এব সাম বাখৈ সামৈষ সা চামশ্চেতি তৎ সাম্মঃ 
সামত্বম্‌। 
যদ্বেব সমঃ প্রধিণা সমো। মশকেন সমো নাগেন সম 
এভিস্ত্রিভিল্লে ণকৈঃ সমোহনেন সর্ধেণ তন্মাদ্ধেব সামাশ্ন তে সান্বঃ 
সাযুজ্যৎ, সলোকতাং জয়তি ব এবমেতৎ সাম বেদ ॥ ২২ ॥ 


এই শ্াঁণ সামন্বরপ ৷ ভীহার কারণ-_“সা ণ্অম' এই ছুইটি শন্ষের, 
যোগে সাম. শবটি নিশন্ন হয়, তাহার মধ্যে "দা" এই শব্দের অর্থ 
বাঁক, যেহেতু, সা এই সর্বনাম,শব্দ ছারা স্ত্রীলি্গং সকল বস্তই বোধিত 
হইতে পারে। নুতরাং বাক এই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দটি ও তাহার অর্থ বাক্য, ইহা 
'সা'শব ঘারা অভিহিত হওয়া অযুক্ত নহে, এবং এই প্রাণ অমণ্বরূপ, যেহেতু, অম- 
শব্দ ছারা সমস্ত পুংলিঙ্গ শবের প্রতিপাদ্য বস্ত অভিহিত হয়। 'আত্যস্তরে 
আছে, “তুমি কাহার দ্বারা আমার পুরুষবাচক নাম সকল অবগত হও ?? 
ইহার উত্তরে «প্রাণ থারা প্রাপ্ত হইর়াছি' এবং পকাহ দ্বারা আমার স্ত্রীবাচক 
নাম প্রাপ্ত হও”, এই জিজ্ঞাসার পবাক্য দ্বারা প্রাপ্ত হইয়ছি” এই উত্তর 
প্রদত্ত ভষ্ব ইত্যাদি । অতএব প্রাণ ও বাক পুরুষ ও স্ত্রীবাচক পদীর্থ- 
মাই প্রকাশ করে বলিয়া দাম শব্দে বাক ও" প্রাণকে অবগত হইবে । 
সেই প্রকার সামশবন্দের দ্বারা প্রাণ: কর্তৃক সম্পাদিত "স্বর €উদাত অস্থদাত, 
শ্বরিত বা লযাহার ) প্রভৃতির সমুদয়াআ্ক গীতিরূপ অর্থ প্রকাঁপিত হয়। ই 
হেতু প্রাণ ও বাক্‌ ব্যতিরেকে অন্ত কোন সাঁম নামে পদার্থ নাই। বট ও 
অবারাদি বর্ণ প্রাণ হইতে উৎপর হয়) হুতরাং প্রাণের অধীন, এএজন্থা এই প্রাণই, 


এ-্রাঙ্ষবর্ঠ। ] _. প্রথমোহ্ধ্যাকঃ রি 
সাম। যেহেতু, সাম উক্ত প্রকারে 'সা' "সম" এই ছুই শব্ের গ্রতিপাপ্ত বাক্‌ ও 
প্রাণন্বরূপ, সেই হেতু গীতিরূপ স্বরাদি সমুদয়ের উক্তরূপ দাম হইতে উৎপত্তি 
নিবন্ধন: গৌশ সামত্ব সিদ্ধ হইল। এইজূপে দামের সামত্ব পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ 
আছে। যেহেতু, প্রীণ বক্ষামাণরূপে সর্বত্র সমান, সেই হেতুতেও তাহাকে 
সাম বলা সি নহে। দ্যদ্‌্বে” এই স্থলে শ্রুতিস্থ “বা” শব; সাদৃশ্ত বুঝাইয়। 
প্রকাবাস্তরের ইঙ্গিত করিতেছেন। ইহা নাঁ লিলে প্রাণের দামত্ নির্দেশের 
প্রকারাস্তর অবগত হইবার অগ্ক কোন উপায় পাওয়া বায় না। এই প্রকারা- 
স্তর অবগন্ত হওয়া! যায় বলিমুই তি সেই প্রকারানস্তরের উল্লেখ করিতেছেন 
কোন্‌ প্রকারে প্রাণের সর্ধত্র একরপতা % ইহার উত্তরে পতি কহিতে- 
ছেন, প্রাণ পুস্তিকর ( পোঁক1 ) শরীর, মশকশরীর ও হস্তিদেহ, সকলের সমান 
এই লোকত্রররূপ শ্রীরাভিমানী প্রজাপহিরও এই জগন্রপী হিরণ্যগর্ভেত্ব শরীরের 
নহিত সমান অর্থাৎ যে প্রকার গোত্বাদি জানি, গবাদি শরীরে পরিসমাপ্ত) 
সেই প্রকার প্রাণও সকল শরীরে পরিসমাপ্ত । কুত্রাপি তাহার শুন্ততা নাই, 
প্রাণ শরীরমাত্র পরিমাণমুক্ত নহে, যেহেতু, প্রীণের কোন মুর্তি নাই, অথচ 
প্রাণ সর্কাগত, তাহার. শরীরমার পরিমাণ হওয়া] অসম্ভব। যদি বল, যে প্রকার 
ঘট বা গুহাদিমধ্যস্থ প্রদীপালোক গুহ বা ঘটাদির পরিমাণানুসারে সৃঙ্কোচ 
ও বিকাশ লাভ করে, স্থতরাং তাবৎপরিমীণ বলিয্বা অনুভূত হয়, মেই 
প্রকার প্রাণও শরীরযাজপরিমিত বলা; যাঁউক। ইহার উত্তরে এই বলিব 
যে, শ্রুতিতে "সেই এই প্রীণ সকলেরই তুল্য” এবং "সর্কাত্রই অনন্ত 
(সর্বব্যাপী )” এই প্রকার উল্লেথ থাকাতে প্র।ণ স্র্বগত, ইহা জানিতে পারা 
যায়। পরস্ধ। আকাশের গ্ায় সর্বগত প্রাণের শরীর পরিমাণে অবস্থিততি 
'বিকুদ্ধ নহে। এইরূপ সর্বশরীরে সমত্ব হেতু, প্রাণ সামশব্ধে অভিহিত হয়। 
ষে ব্যক্তি মহত্ববিশিষ্ট হইয়া! প্রাণের ভাবনা করে, তাহারই এই বঙ্ষ্যমাঁণ ফল বলা 
হইতেছে, অর্থাৎ প্রাণে আত্মাভিমানের (প্রাণই আক্মা, এই প্রকার দুঢ় জ্ঞানের ) 
অন্থ্দয় পর্যান্ত এরূপ নিরন্তর ভাবনা করিলে, প্রাণের সাধ্জ্য (শরীর ও 
ইঞ্জিয়ে সমান িরালাার। এবং সালোকা ৩ লোক) ফল লাভ 
ত্র ২২॥ ৮:78 


৪১ এষ উ'বা উদগীথঃ প্রাণো ব উৎপ্রাণেন হীদ প্বমুতবং 
(বাশ্েব শীথো্চগীত। চেতি স উদগীথঃ ॥ ২৩ ॥. 


৫৮ | বৃহদারগ্যকোপধিনৎ, , [ওয়ব্্রাঙ্গণম্‌। 

এই প্রাণ উদ্গীথস্বরূপ । সামের গ্েয় অংশবিশেষের নান উদ্গীথ। এ স্থলে 
উচ্চৈ:স্বরে গান উদ্গীথ শব্দের তাৎপধ্ত নহে। কারণ, যখন সাঁমপ্রকরণে 
উদগীথের উল্লেথ কর! হইক্সাছে, তখন সাম ও গাঁন যে এক বস্ত ন্হ, ইহা, বলাই 
বাহুল্য । এক্ষণে উদ্গীথ শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা প্রাণের উদ্গীথরূপতা প্রকাশ 
করিতেছেন । যেহেতু, প্রাণ কর্তৃক এই সমস্ত জগৎ উর্ধে বিধৃত আছে। 
সেই জন্য প্রাণকে উৎ্শব্দে অভিহিত করা হয়। উত্শখ উত্তন্ধ অর্থের প্রকাশক, 
নুতরাং প্রাণের উত্তস্তনরূপ গুণবিশেষের পরিচায়ক । আর গীথা শব্দে বাক্যকে 
বুঝ। বাঁয়। কারণ, গীথাঁশব্টি শবদীর্থক গৈ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইযছে। 
যখন উদশীথ ভজন শব্গবাতিরিক্ত অন কোন প্রকার, স্বরূপ অবধারণ করা 
যায় ন।; সুতরাং বাক্যই গীথা, এইরূপ সনির্বন্ধ নির্দেশ করাই উচিত হইয়াছে। 
উপসংহারে এক উদগীথ শব্দ দ্বারা উৎশব্দে উচ্চ প্রাণ ও গীথা শব্েপ্রাণাধীন 
বাক্য ; এই উভয়ই অভিহিত হইল ॥ ২৩॥ 


তদ্ধাপি ব্রহ্মদভশ্চৈকিতানেয়ো রাজানং ভক্ষযন্ন বাচায়ং 
ত্যস্থা চু মুদ্ধানং বিপাতয়তাদযদিতোহযীস্ত আঙ্গিরসো- 
হম্তোনোদগায়দিতি বাচা চ হোব স প্রাণেন চোদগায়দিতি ॥২৪।॥ 


এক্ষণে প্রাণের উদশীগন্বরূপতার 'দর্টীকরণার্থ আখ্যান্মিকা আরম্ভ হইতেছে । 
উক্ত বিষয়ে 'একটি প্রসিদ্ধ আ্যায়িক। শুন! বাক্স-ব্রক্গদত্ত নামে চেকিতাীনেরতরুণু 
বয়স্ক একটি পৌজ্র যজ্ঞে সোমরস পান করত শপথ করিয়|ছিল, যদি আমি মিথ্যাবাদী 
হই, অর্থাৎ উদ্গীথের প্রাণ ভিন্ন অন্য দেবতা জ্ঞীন করি, তবে ভক্ষিত চমসস্থিত 
এই দৌম আমার মন্তক চূর্ণ করিবে। যদি বল, মিথ্যাবাদী হইবার জস্তাবন। 
কি? তাহার উত্তরে শ্রুতিই বলিতেছেন, যেমন পুর্বকালীন বিশ্বস্থকৃনাম। খষিদের 
সত্রনামক বজ্ঞে ধিনি উদ্গাতা ছিলেন, তিনি বাক্য ও প্রাণ ব্যতিরিক্ত অন্য দেবতা 
ধারণ! করিক়! উদ্‌গান করিয়াছিলেন সেই প্রকার ভ্রমবশতঃ যদ্দি অন্য দেবতা জ্ঞান 
করি, তবে আমিও মিথ্যাবাদী হইব, এবং এ বিপরীত জ্ঞানরূপ অপরাধে সোম 
আমার মন্তক পাতিত করিবে । এই আধ্যাত্মিক] ছারা, উদ্গীথে' বাক ও প্রাণ 
দেবতার বিজ্ঞানে দৃপ্রত্যয় করণীয়, ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে, এক্ষণে "ক্রি 
আখ্যার্িকা-প্রতিপাপ্ত বিষয় বাক্য বারা উপসংহার. করিতেছেন: | অতঃপর 
সেই ব্ক্ধাত্ত এই প্রাণপ্রধান বাক্য ও লিজের আত্মভূত প্রীণ এই উভয় দেবতার: 


ওর-ত্রান্ষণম্।2 ২ প্রথমোহধ্যায়ঃ ৫৯ 


জ্ঞানপূর্ধবক ভর্দ্গাঁন করিক্বাছিলেন । তিনি আলিরসও উদগীগ মনে করিয়া] প্রাণকে 
উপাসনা করিয়াছিলেন। এই কথাটি আখ্যায়িকাতে হুহ্গদরন্তের শপথ ঘারা 
অবধারিত হইল্সাছে ॥ ২৪ | | 


তম্য হৈতস্ত সান্নো যঃ স্বং বেদ ভবতি হাত স্বং তন্য বৈ ম্বর 
এব স্ব তক্সাদাত্বিজ্যং করিধ্যন্ বাচি স্বরমিচ্ছেত তয। বাচ। 
স্বরসম্পন্নয়াস্তিজ্যং কৃর্্যান্তম্মাদ্যজ্ঞে স্বরবন্তং দিদৃক্ষত্ত এব। 
অথো! বঙ্গ স্বং ভবতি ভরতি ভাম্য ন্₹ংয এবমেতৎ পান স্বং 
বেদ ॥ ২৫ ॥ 


৪ 


সেই এই প্রস্তাবিত সাঁমবাচা খুখা প্রাণের সর্বস্ব (ধন) ষে ব্যক্তি জানিতে 
পার, তাহার ধনলাভ হয়। এইরূপ ফলকথন ঘারা পুরুষকে শ্ববণেচ্ছ, প্রলোভিত 
করিয়। শ্রবণবিষিয়ে অভিম্ণ করত রতি কভিতেছেল 1--স্ইে সামেব স্বরই সর্বস্ব । 
কষ্ঠের মাঁধুধ্যের নাম স্বর। উই সামের ভূষণ, সেই স্বর অলঙ্কৃত হইলেই 
উদগান ( উচ্চৈগগান ) পরিপুষ্ট অথাৎ শ্রস্থিসতখুপ্রদ হয় । - যেকেতু, স্বর সামের 
ভষণ ও স্বরভূষিত উদ্গানেরই উৎকধ, সেই ভন্য উদগ।তা খিক কল উদদগান 
ক্রিয়।র পুর্বে স্বরের শিক্ষা করিবেন । তাহা হইলেই দাম স্বররূপ ধনে 
অলঙ্কৃত হইয়া শ্রুতিমধ্ুর হইবে । অর্থাৎ, যে উদগাতা স্বর বার] পাঁমকে ধনী 
কুরিতে চাহেন, তিনি খাক্যে মধুর স্বর সংযোগ, করিতে চেষ্টিত থাকিবেন। 
বিজ্ঞানপ্রস্ত।বে উদগাতার কর্তব্য-উপদেশ যদিও অপ্রন্তাবিক, তথাপি 
প্রসঙ্গক্রষে উদগতার কর্তব্য এ স্থলে বিহিত হইল, বাস্তবিক সামকে সুস্বর ঘারা 
স্বরধান্‌ বিজ্ঞান করিতে হইলে বথ।রীতি দস্তধাবন ভিলপান|দি কর্তা কেবল ইচ্ছা- 
মাত্রে সামকে সুপ্বরসম্পন্র করা ধায় না। উক্তরূপে স্বরসম্পন্ন লা সংস্কারযুক্ত 
বাকা দ্বারা খত্বিকৃণ উদগান কাঁধ করিবেন । যেহেতু, সামের স্বরই ধন এবং স্ই 
স্বরূপ ধন দ্বারা সাঁম ভূষিত হয়। এই জন্য লোক যজ্জে উত্তম স্বরবান্‌ উদ্দগ[তাকে 
দেখিতে ইচ্ছা কবিয্বা থাকে, জগতে যাচক ব্যক্তি ধনবান্কে দেখিতে ইচ্ছা করে, 
যাহার ধন থার্কে, সঞ্চলে তাহাকে দেখিতে চাঁয় ইহা স্বভাবিক।, এক্ষণে এট 
মাঁসের প্রসিদ্ধ, গুণবিজ্ঞানের ফল উপনংহারে ধলিতেছেন ,রে, যে. ব্যপ্ি 
সমের স্বরূপ ধন জানে, তাভার ধন ড্র এ স।যের গুপবিজ্ঞানের মা 
প্রসিদ্ধ | ৯৫ | 


৬০. বৃহদারণ্যকোপনিবৎ ॥. [ তয-্রাঙ্মণম্‌। 

তশ্ত হৈতস্য সাম্মো যঃ স্বর্ণ বেদ ভবতি হস্ত স্ুবণং তন্ত 
টি স্বর এব স্থবর্ণং ভবতি হাস্ত স্থধর্ণত য এবমেতৎু সামসঃ স্ববর্ণ€ 
বেদ ॥ ২৬ ॥ | 


সামের স্বর্ণ নামে আর একটি গুধবিধান হইতেছে। যদিও এ সুবর্ণ 
ুস্বর্বরূপ, তথাপি পুর্ব হইতে «ইমাত্র গ্রভেদ ঘে, পূর্বব-শ্রুতিতে কণ্ঠের মা ধুরযা- 
বশতঃ সুন্বর বলা হইয়টছে। এই ক্রুতিতে লাক্গণিক অর্থাৎ স্বর্ণ শব্দের বাঁচা 
যে কণ্ঠা দস্তা তালব্যাদি শ্রুতিমধুর বর্ণের সাঁমে «সন্সিবেশবশতঃ সুস্বরতা, তাহাই 
অভিহিত হইল । সেই সামের সুবর্ণ খবেবাক্তি জানে, তহার স্বর্ণ হয়। স্ুবণ 
শব্দটি স্বর এবং স্বর্ণের বৌধক, শব্দের সাম্য হেতু লৌকিকন্থবর্ণ, এই গুণবিজ্ঞ।নে 
ফলস্বরূপ কীর্ত্িত হইল। শ্রুতি বলিতেছেন, সেই সামের স্বরই স্ুবর্ণ। ছে 
ব্যক্তি সামির সুবর্ণ জানে, তাঁহার সুবর্ণ হয়, উপসংহাবার্থ পুনর্ধার কথিত 
হইল ॥২৬॥ * 


তম্ত হৈতন্ত সান্সে! বঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতি হ তিষ্ঠতি তস্য 
বৈ বাঁগেব প্রতিষ্ঠ। বাচি হি খন্বেষ এতত্প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতো 
গীয়তেহন্ন ইত্যহৈক আনু ॥ ২৭ ॥ 


_ পুনশ্চ সামের প্রতিষ্ঠাফর জ্ঞাপন করিবার জন্য আতি সামের প্রতিষ্ঠাণ 
তেছেন ।--ষে বাক্তি সামের বাক্যরুপ প্রতিষ্ঠাগুণ জানিতে পাবে, সে জগতে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্ান্তরে কথিত আছে, “যে যে গুণযুক্তব্ূপে সামের উপাসনা 
করা যায়, উপাসক “সেই সেই গুণ প্রাপ্ত হয়” ; সুতরাং প্রতিষঠাগুণের উপাঁসনায় 
গ্রতিষ্ঠালাভ অসঙ্গত নছে। পূর্বের মত এক্ষণে প্রততিষ্ঠীফলশ্রবণে প্রলোভিত এবং 
সাঁষের প্রতিষ্ঠাজ্ঞালেচ্ছ, উপাঁসককে লক্ষা করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন,_বাঁকাই 
স/মের প্রক্িষ্টা । এ স্থলে বাক শব্দগরা জিহ্বাঁযূলীকাদি 'অষ্টগ্রাকাঁর বর্ণের উচ্চারণ- 
স্টান 'অভিপ্রেত। সেই অষ্ট স্থানেই অর্থাৎ বক্ষাস্থল, কণ্ঠ, ন্তক, জিহ্বামুল, দন্ত, 
_নাপিকা, ওঠ ও তালু এই সমুদায়ে সাম প্রতিটিত । প্লেকেতু, ডিহ্বামূলীয়াদি স্থান 
আশ্রয় করিক্াই প্রাণবাষু উঠ্চিন্ষরে গানাকারে পরিপত হয় ও ভাহাকেই 
লাস শব্দে অভিহিত করা হস্ব, সেই জন্যই জিহ্বামুলীয়াদিরূপ পাক্য্ট লামের 
প্রতি শর়)রণে বীর্তিত হইল | কেছ বরন, এাণ মেতে এতিষিত হই 
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গীতিভাব গা হইয়া থাকে । এই জন্য অন্নই প্রাণের প্রতিষ্ঠা । ধিনি এইরূপ 
অন্নকে প্রাণের প্রতিষ্ঠা বলিয়া ,জানেন, তাহার অন্রের ভাঁবন! থাকে 
না। এই উভয় পক্ষই আমাদের অনুমোদিত, ইহার যে কৌন পক্ষ অবলম্বন 
করিয়! প্রতিষ্ঠারূপ গুণের ভাবন1, অর্থাৎ বাক্যই প্রতিষ্ঠা কিম্বা অন্নই প্রতিষ্ঠা, 


প্রাণের এইরূপ ভাবুন! করিবে ॥ ২৭ ॥ 


অথাতঃ পবমানানামেবাভ্যারোহঃ*দ বৈ খলু প্রাস্তোতা সাম 
প্রাস্তিতি স যন্ত্র প্রস্তযান্তদেতানি জপেছ। | 
অমতে ম। সদগময় তমসে। মা জ্যোতির্গমর ম্বৃত্যোষ স্ৃতৎ 
গময়েতি স যদাহাসতে। ম। সদ্গমযোতি ম্বৃতৃযর্ববা অসহ সদম্ৃতৎ 
স্বত্যোম স্বৃতং গমযাম্বতং মাকুর্ববিত্যেবৈতদাহ তমসো! মা! জ্যোতি- 
গময়েতি সুতুযুর্বব তমো৷ জ্যোতিরমৃতৎ মবত্যোমণমতং গময়াসৃতং 
মা কুর্বিিত্যেবৈতদাহ ম্বত্যোমমামুতং গময়েতি নান তিরোহিত- 
মিবাস্তি। অথ যানীতরাণি স্তোত্রাণি,.তেঘাত্সনেহন্নাগ্মাগায়েভ- 
,স্মাছু তেষু বরং বৃণাত যং কামং কাময়েত তখ স এষ এবান্ি- 
ছুদ্গাতাত্সনে ব। যজমানায় ব! যং কাম কামযেত তমাগায়তি 
তদ্ধৈতল্লোকজিদটেব ন হৈবালোক্যতাযা আশাহস্তি য 
এবমেতৎ সাম বেদ. ॥ ২৮ ॥ ! 
ইতি তৃতীয় ব্রাঙ্মণমূ ॥ ৩॥ 


অধুনা পূর্বোক্ত প্রকারে প্রাণ বিজ্ঞনকারীর প্রতি জপকীধ্্যের উপদেশ 
করিবার মানসে তি বলিতেছেন--যে বিজ্ঞান জন্গিলে জপকর্থে অধিকার জন্মে, 
সেই বিজ্ঞান উপদেশ কর! হইয়াছে । অধুন1 জপের দার্থক্য প্রদর্শিত হইতেছে, 
যেহেতু, পূর্বোক্ত বিজ্ঞানী"ব্যক্কি থাবিধি জপকম্মের অনুষ্ঠান করিলে দেবভাবে 
উপনীত হন,এই জন্য জপ্কর্্ম বিধেয়। উদগীথের কথন-প্রস্তাবে এই জপকর্ম্ম বিহিত 
হওয়ায় সকল উদগানকালেই এই জপকর্্ব অনৃষ্ঠেন্ন হইতে পারে, এই আশঙ্কার 
ক্লুতিই কালবিশেষে জপের অন্ন ল্লানাইবার দগ্থ "্পবমানার্নাং এট শন 
নির্দেশ নরিয়াঞ্েন | র্থা্ & গবমাদ উকি দ্বারা তিবিধ পধমান নাক 


৬২ | টি বৃহ্দারণ্যকৌপনিষৎ ূ ৭ [তঃ্রাঙ্গণম্‌। 
স্তোত্রের মধোই অভ্যারোহ মন্ত্রপ কর্তব্য হইয়া! পড়ে। এই জন্য শ্রুতি জপকা'লকে 
আরও সষ্কৃচিত করিতেছেন । প্রস্তোতা, (সামগীনবর্তী ধতিগ্রিশেষ ) বতকাঁলে 
সামগাঁন আঁরস্ত করিবেন, সেই স্মক্ষে এই সকল অভ্যারোহ মন্ত্র জগ করিবেন । 
এই জপকর্ধ্বের অভ্যারোহ আখ্যা শাস্ত্রে আছে। তাহার কারণ, এই জপকন্ম 
রা প্রাণ তববেদী আখক্জীকে দেবভাবে উপনীত করেন। অভি ও আরোহ এই 
ছুই শব্দের যোগে অভ্যারোহ শব নিম্পনন হইনাছে। অভি শব্দের অর্থ আভিমুখা 
ও আরোহ শবের অর্থ আরো হণের (প্রাপ্তির ) হেতু । সমুদায়ার্থ_ষে মন্ত্রজপ 
করিলে প্রাণতত্ববেদী আঁম্মাকে দেবতার অভিমুখে উপনীত করে, ভীহাই 
অভ্যারোহশব্ববাচা। ক্রুভিস্থ “তানি” এর বছবডন তারা “অসতো। 
ম1 সদ্গম” ইত্যাদি তিনটি বভুঃসংজ্ঞক মন্ত্র জপ্য বলিয়া জাঁনিবে। 
"“এতাঁনিশ এই স্থলে খিতীয়া বিভক্তির নিদ্দেশ থাকায়, অথচ এই মন্ত্র 
সংহিতায় পঠিত না হইয়া! রাক্গণ নামক বেদাঃশে পঠিত হওয়ায়, যথানিদি্ট 
স্বরে পাঠ করিবে । কিন্ত মান্্র স্বরে, ম্সর্থাৎ বৈভাসিক নামক গ্রন্থে কথিত 
মগ্ত্রবিশেবীয় ন্বরবিশেষে পাঠ করিবে নাঁ। যদি স্বরে পাঠ কর! শ্রন্তির 
অভিমত হুইত তবে, শ্রুতি “উচ্চৈধ গ. ক্রিয়তে” ইগাদি স্তলের হ্টায় “এতালি” 
ইহাও তিতীক্লাস্ত না বলিক্। তৃতীয়া বিভল্তি খারা নির্দেশ করিতেন । এই, 
'ভ্যারোহ জপ মঙ্গমানের রে ইহার ফল যজম।ন প্রাপ্ত হয়। খত্িক ইহার 
ফল প্রাপ্ত হয় না। এুতিস্ব '"অসতোমা সদ্গময়' ইন্তাসটি মন্্রয়ই স্ই.বজজুঃ | 
এই মন্ত্রয়ের অর্থ অত্তান্ত, প্রচ্ছন্ন, সাধারণ শব্দের মুখ্যবৃত্তি দ্বারা সেই অর্থ 
প্রকাশিত হয় না, এই জন্ত শ্রুতি স্বয়ং মন্বার্থ প্রকাশ করিতেছেন । অসতোমা” 
ই্যাদি মধ্রস্থ অসৎ শব্দের অর্থ মৃত্যু ; কারণ, জীবের স্বাভাবিক বন্ম ও জ্ঞান 
মৃত্যুর হেতু, এই জন্য মৃত্যু নামে অভি হ়্। জীবের অত্তান্ত অধোগতির 
কারণ বলিয়1*তাহাকে সৎ বলা হইয়াছে ।" আর সৎশব্দের অর্থ অমুত (সৎ 
শান্লানুমোদিত কর্ম ও তজ্জনিভ জ্ঞান, এই উভয় শাঙ্্ীয় জ্টীন ও কর্ম জীবের 
মরণের নিবৃত্তিকারণ, অর্থাৎ মোক্ষহেতু বলিয়া অযুত নামে অভিহিত । 
সমুদায়ের অর্থ এই--হে মুখ্য শ্রাথ! তুমি আমাকে প্রীরুত্তিক অস্ৎকন্ম 
ও অন্ান হইতে সৎশান্্রীযঙ্ঞান ও বর্খরূপ অমতে *উপনীত কর, অর্থাৎ 
দেবতাল[ভের , উপায়ভূত আঁম্মভাব পাওয়াইয়া দাও। ,ক্তিই - অঙ্পের 
তাৎপর্য বলিষ্কেছেন, শ্কামাকে অমুত্ কর) «ই কথা মন্ত্রে -গ্কাশ 
 করিয়াছে।. এই প্রকার খিতীয় সক, তমঃ শের অথ ক্সন্ঞান, আব্রণনরিণ 
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সি 


সাধশম্য ধরি ও অর্থ গ্রকীশ, পাস অর্থাৎ তমঃ যেরূপ বস্তু সকলের 
আবরক, খ্ররূপ অজ্ঞানও আত্মস্বপ্রপের আঁবরণ এবং উহা, মরণের হেতু 
বলিয়া ম্ৃত্যুতধামে অভিহিত হন্র। জ্যেতিঃ শব্দের অর্থ অন্ত, অর্থাৎ 
শান্ত্ীক্বিজ্ঞান প্রকাশরূপ সাধন্থ্যবশত: জ্যোতিংস্বব্ূপ, এবং অবিনশিত্বপ্রবুক্ত 
অমৃত নামে কগিত। উহা পৃর্ষোত্ত অন্ুর-স্বভাবের বিপরীত দেবভাব। 
সমুদায় মন্ত্রের অর্থ এই,-হৈ মুখ্য প্রাপ ! তুমি জামীকে তমোরূপ অজ্ঞান হইতে 
জ্যোতিঃমস্বরূপ বিজ্ঞানে লইয়া যাও। আমাকে অমৃত অর্থাৎ প্রাজাপত্য- 
ভাববুক্ত কর। এইরূপে শ্রুতিই মন্ত্রের ভাঁবার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রভেদ 
এই, পুর্বব মন্ত্রের তাৎপধ্য--স্বাভাবিক জুজান ও কর্ম যাহা স্বভাবতই দেবভাব- 
প্রাপ্থির বিরোধী, তাহাকে সেই ভাব হইতে শান্্ীয় জ্ঞান-কম্মরূপ সাধনের 
পথে উপনীত করা । দ্বিতীয় মগ্র দ্বারা অজ্ঞানকাধ্য উপশস্ত .উপাসকাঁদি 
ভেদজ্ঞানথটিত সাঁধনভাব হইতে সাধ্যভাবে পরিণত করা. তৃতীয় 
মন্ত্র বারা পুর্জোক্ত মন্ত্রঘক্ষের অর্থই মিলিতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অর্থাৎ 
মৃত্যু শব্দ ছারা অসৎ ও তম, অমুত শব্ধ ঘার! সৎ ও জ্যোভিঃ "অভিহিত হওয়ায় 
পূর্বব-মন্ত্রর়ের অর্থ একত্র সন্নিবেশিত হইয়াঁছে। »পুর্বব পুর্ব মন্ত্র ছইটির মত তৃতীয় 
মন্ত্রের কোন শব্ষের অর্থ নিগৃঢ় নহে, এই জন্য শ্রুতি তাহার ব্যাখ্যা করেন নাই, 
তাহার যথাশ্রুত অর্থই ধর্তব্য। প্রাণতত্বাভিজ্ঞ উদ্গাঁতা, পবমাননামক উক্ত 
তিনটি স্তোপ্রে বজমামের ফলকীর্তন ( উচ্চৈঃস্বরে গান দারা আশংস1) করিয়া 
অআরশিষ্ট নয়টি স্তোত্রে নিজের জন্ঠ অগ্যযাদি ফল্তলর কামনা করিবে । বে 
প্রকার প্রাণ বাঁগাদি ইন্দ্রিয়ের অভিলযিত কলের সাধন করিতে সমর্থ, সেই- 
রূপ প্রাণখিৎ উদ্গাতাও সমস্ত ফলসাঁধনে অমর্থ। সেই হেতু যমন এঁ সকল 
পবমান স্তোত্রের উচ্চাবণকালে নিজের অভিলধিত ফলের গ্প্ার্থনা করিবে। 
প্রাথবিৎ উদ্‌্গাত! নিজের জন্য বা বজমাঁনের জন্য যে ফল কামন। কুক না কেন, 
তাহা উঠ্গাঁন দ্বারা সম্পন্ন করিতে পারিবে । অর্থাৎ আগান ছারা ষজমানের 
বা নিজের কাঁম্যফল সিদ্ধি কর! বায় । এই প্রকারে মন্ত্র জপ কর্ম ও প্রাণ- 
বিজ্ঞান দার! যে প্রাণাআ্সভাঁবলাভ উক্ত হুইল, বর্দিও ইহাতে কোনই আশঙ্কার 
সম্ভাবনা নাই; পঁরন্ত কর্মুক্ষয় হইলে কেবল জ্ঞান দারা প্রাণাত্বভীব লাভ করা 
যায় কি না, ইহাই আঁশঙ্কার বিষয়, সেই অশশঙ্কার নিবৃভ্যর্থ শ্রুতি বুলিতেছেন, 
জপ-কম্মরহিত কেবল প্রাণবিজ্ঞানও লোকপ্রাপ্ডির সীধন হয়। কিন্তু লোৌকমস্পৃহাও 
থাকে না, ইহ? হইতে পাবে. না, কারণ, প্রাণাত্মজাব প্রাপ্ত হইলে লোক: 


৬ বৃহদারধাকোপনিষং অ-ন্গণম্‌ 


লাভের প্রার্থনা, ভিন্ন অন্য কি প্রীর্ঘনীয় হইতে পারে? 1যমন গ্রীমন্ 
ব্যক্তি কথন্‌ গ্রাম পাইব, এইরূপ অরণা্থ বাক্তির স্তায় আকাজ| করে না, 
দেইরূপ প্রাণাম্মতালাভ কাম্য হইয়াও, অসঙ্গত, যেহেতু, নিজের খনায়ন্ত ছুলভ 
বন্ধ বিষয়েই জীবের অকাজ্ষা হইয়া! থাকে, নিজ আত্মার সে আশংসা সম্ভব 
নহে। দেই হেতু বধ প্রাণাত্মভাবলাভ হইলে, তঘিষয়েও আকাঁজ্া। হয 
মা। অতঃপর উক্ত ফল প্রাঁণাত্মবিদেরই অন্তর, ইহা প্রকাশিত হইতেছে 
যিনি পূর্বোক্ত মহিমামন্পর্ন প্রাণকে বধার্থরূপে অবগত আছেন, অর্থাৎ যিনি 
মনে করেন যে, আমিই সেই প্রাণ, রূপ্টদি ইন্দরিয়বিষয়ে আসক্তি বা 
অসুর্ভাবে আ্রান্ত নহি, সুতরাং 'বিস্ুদ্ধ; বাঁক্‌ প্রভুতি গঞ্চ ইন্দ্রিয় আমার 
আশ্রয় লাভ করিয়া স্বাভাবিক বিজ্ঞানের কুফল বিষয়াসক্তি-পাপ হইতে মুক্ত 
হইয়া স্বীর অগ্নি প্রভৃতির স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমার আশ্রিত অনাদি 
হা্য বন্তর উপভোগে উজ্জীবিত আছে, আঙ্গিরসত্ব হেতু আমি সক 
ভূতের আত্মা, অথচ খক্‌ যন্ুঃ সাম ও উদগীথরূপী বাক্যের আমি আত্ম 
যেহেতু, আমি সেই বাকোর ব্যাপক ও নির্বাহকর্থী। আমি যখন দামগীতিতে 
পরিণত হই, ততকাঁলে আমার ধাহভূষণ সবম্বরতা ও 'আভ্যন্তরিক ভূষণ সুবর্ণ অর্থাৎ 
সুন্দররূপে বর্ণেচ্চারণ এবং কণ্ঠীদি স্থান, গ্রতি্ঠা। এই প্রকার গুণমন্পন্ন আমি, 
গর পুত্তিকাদি শরীরে কি রুহ হস্তিশরীরেও সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত। যেহেতু, 
আমার যুদ্তি (পরিচ্ছির শরীর ) মাই, অথচ সকল স্তন ব্যাপিয়া রহিয়াছি। 
এই প্রকারে প্রাণে আয্মাভিমানের অভিবাক্তি গান ষে ব্যক্তি উপাসন। 
করিবে তাহারই এই ফল কথিত হইল | ২৮ | 


তৃতীয় বান্মণ সম্পূর্ণ ॥ ৩। 


. উপনিষতস্ত্-প্রথমাধ্যাযস্তা  * 
চতুর্থ-ত্রাহ্মণম্‌ 

আউ্বোবেদমগ্র 'আসীহ পুরুষবিঞ্ সোহনুবীক্ষ্য নান্যদাত্ম- 
নোহপশ্যৎ সোহহমস্ত্ীত্যশ্সে ব্যাহরভ্ততোহহন্নামীভিব€ 
তম্মাদপ্যেতহ্থীমন্ত্রিতোহহুময় মিত্যেবাগ্র উক্ত থান্যন্নাম 
প্র্রতে যদম্য ভবতি স যৎপুর্বেবাইস্মাঁৎ সর্ববম্মাৎথ সর্ববান 
পাপমন উষভত্মাৎ পুরুষ উধতি হ বৈ স তং যোহম্মাৎ পূর্বে 
বৃভষাত য এবং বেদ ॥ ১ ॥ 


ইত: পর্বে কথিত হইয়াছে, জ্ঞান ও কণ্ধু উভয্ন ঘারা গ্রজাপতিত্বলাভ হয়। 
আবার পূর্ব-শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে বে, কেবল প্রাণবিজ্ঞান দ্বারা এ প্রজাপতির 
জগতের ক্যি-স্থিতি-সংহারবিষয়ে স্বতত্রত1 প্রভৃতি ওিশ্বধ্য জন্মে, এক্ষণে 
বৈদিক জ্ঞান ও কর্মের ফলাতিশয় জাঁনাইবার জন্য এই প্রাঙ্গণের আবস্ত 
হইতেছে। তাহা ছারা কর্মকা গুবিহিড জ্ঞান ও কর্মের স্ত্রতি করা হইবে, 
যেহেতু, জ্ঞান ও কণ্মু ছারা ভাদৃশ ফলই জন্মিয়) থাকে । অভিপ্রায় এই 
প্রজাপতিপদ পর্যান্ত জ্ঞান করের সমন্ত ফলই সংসারের শ্ন্ততৃত। যেহেতু, উত্ত 
সকল ফলেই নাশভয় ও অরতি ( অসন্তোষ বাঁ অভিনষিত বস্ত্র অলাভজনিত 
মনের আকুলতা ) প্রভৃতি দোষ বর্তমান এবং উহ! কাধ্যকরণ € শরীর ও ইন্দ্রিয় )- 
সমগ্রিন্বরূপ, বিশেষতঃ উহ! স্কুল, অভিব্যক্ত ও অনিত্যবিষয়ক ; গারন্ত এক রক্ষ- 
বিদ্যাই মুক্তির কারিণ। এই পরবন্তী গ্রস্থেষ উপযোগিতা-প্রদর্শনার্থও এই ব্রাহ্মণের 
আরম্ত হইতেছে। সাঁধ্য-সাধনাদি দৈতভাবাপন্ন এই সংসার হইতে ঘিনি বিরক্ত 
হয়েন নাই, তাহার ভূঞ্চাহীন ব্যক্তির, জলপানপ্রবৃত্তির মত আত্মার একক্ব- 
জ্ঞানে অধিকার মাই।. সেই জন্যই বগি, জ্ঞান কর্মের উৎকৃষ্ট ফল প্রজীপতিপদেও 
অনিত্যতাঁদিদো় দেখিয়া বদি সাধকের বৈরাগ্যোদয় হয়, তবেই যুক্তি করাবলম্বী, 
এই উদ্দেশেই এ উৎকর্ষবর্ণন করা সুক্তিযুক্ত হইয়াছে। পরে কথিত হইবে, এই 
ফল, ব্রহ্মবিদ্তার অধিকারিতা-গ্রকাশক -বৈরাগা সম্পাঁদনের জগ্ঘই অভিহ্তি। 


৬ বৃহ্দারণাকোপনিষৎ «. [8থ-ত্রাঙ্গণম্‌! 


এই সকল 'অভিলধণীয় ফলের মধ্যে আঁস্মতব্বই প্রাপা, “যেই আত্মতত্ 
পুক্র অপেক্ষায়ও প্রিয়তর ইত্যাদি।” সুবধূর্ময় অণ্ড হইতে প্রথম নির্গত শরীরধাঁরী 
প্রজাপতিই 'আত্মা, বৈদিক জ্ঞানকর্ম্টের ফলম্বরূপ, অন্য শরীরের উৎপত্তির 
পূর্বে সেই প্রজ্ঞাপত্তির শরীরে অপৃথগব্ূপে সমস্ত দেবতা প্রস্তুতির শরীর 
শ্শ্মাবস্থায় ছিল। দেই ধীজাঁপতি, হস্ত-মস্তকদিরূপ পুরুষাঁকরৈবিশিষ্ট হইয়া! প্রথমে 
বিরাটরূপে উৎপন্ন হুইয় [ছিলেন। তৎপরে সেই "প্রজাপতি আমি কে? 
আমার স্বরূপই বাকি? এইরূপ অনুসন্ধান করিয়াও নিজের প্রাণ, ইন্জিয় ও 

অবয়বসন্টিম্বরূপ শরীর ভিন্ন অন্ত কোন বস্ত দেখিতে পাইলেন ন]। 
কেবল নিজেকেই সর্বময় দেখিয্াছিলেন। জন্মীস্তরীণ ওশীত-বিজ্ঞানের সংস্কারে 
প্রথম উচ্চারণ করিলেন যে, "আমিই সেই সর্বধয় প্রজাপতি যেহেতু, জন্মান্তরীণ 
সংস্কারফলে নিজেকে অহ্‌ং বলিয়া অভিধান করিয়াছিলেন, সেই হেতু প্রজাপতি 
অহং নামে প্রসিদ্ধ হ্ইয়াছেন। সেই আধ্যাম্সিক পুরুষের “অহ্‌ং এই 
গোপনীয় নাম শ্রতিতে কথিত হইবে । যেহেতু, সমস্ত জগতের কাঁরণন্বরূপ 
প্রজাপতির অহ নাঁম হইয়াছিল; সুতরাং তীহাঁর কার্ধ্যভূত সমস্ত প্রাণীরও 
অধুনা অহং নাঁম প্রচলিত আীছে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্কি কক 
তুমি কে, এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইলে সে বলে, এই আমি, এই প্রকার অগ্জে 
কারণাত্মার উল্লেখ ঘারা আত্মাকে প্রকাশ করে, পরে বিশেষ নাম-জিজ্ঞাস্থ 
ব্যক্তিকে আমি দেবদত্ত বাঁ-বঙ্জদ্্; এইরূপ মাতা পিতা কর্তৃক কল্লিত বিশেষ 
নামের উল্লেখ করে। নেই*গ্রজাপতি ইতঃপুর্ব জন্মে সাধকীবস্থায় সম্যক্রূপ্পে 
কন্ম, জ্ঞান ও ভাবনার অনুষ্ঠান দারা যে গ্রজাপতিপদঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা 
প্রজাপতিপদলাভেরচ্ছ,. সাধকগণের অগ্রগণা, এ কারণ, আত্মার প্রজাপতিত্ব- 
প্রতিপাদনেচ্ছ, বাস্তি সম্দয়ের ধধ্যে তিনিই অগ্রে প্রজাপতিপদপ্রাপ্তির 
প্রতিবন্ধকন্থরপ্ব আনঙ্গ বা অজ্ঞানজনি'ত সমস্ত পাঁপের বিনাশ করিয়াছিলেন । 
যেহেতু, তিনিই পুর্বে আসক্তিরূপ পাপকে দগ্ধ করিয়াছিলেন ; এ জন্ত তিনি 
পুরুষ নামে অভিহিত হন। যে প্রকার প্রজাপতিপদীভিলাষী সেই পুরুষ পূর্ব- 
জন্মে প্রতিবন্ধকন্বরূপ পাঁপ সকলকে 'বিনাশ করিয়া পরজন্মে গ্রজাপতি হইয়া" 
ছিলেন, নেই প্রকার অন্ত সাধকও জ্ঞান, কন ও ভাবন[র অনুষ্ঠানরূপ অগথ্ধি দ্বারা 
কিম্বা! কেবল জ্ঞনৈগরি দ্বারাই ভীহাঁকে ভন্মীভূত করে । এই উৎকষ্টজ্ঞানী ও ভাবুক 
(আত্মজ্ঞ) অপেক্ষা ন্যুনপাধনযুক্ত হইয়াঁও যে প্রথমতঃ প্রজাপতি হইতে ইচ্ছা 
করে, সেই: অল্লক্ঞানসম্পন্ন প্রজাপতিত্বকামীকে তিনি (জ্ঞানী ও ভাবুক), 
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দগ্ধ করিবেন । যদি খাঁন ও ভাবনার প্রকর্ষশালী বাক্কি প্রজাপতিহ্- 
কামীকে দগ্ধ করে, শাহা হইলে, প্রঙ্গাপতিত্প্রাপ্রি-কামন! অনর্থের মূল 
বলিতে হুইবু অর্থাৎ যখন প্রজাপতিপদকামী, এ পূর্বোস্ত উংকষ্ট জ্ঞানবান্‌ 
কর্তৃক ভন্মীকূত হয়, তখন কে ত্র" পদকামনা করিবে? এই আশঙ্কা 
অমূলক, যেহেতু, দ্লাহ শব্দের বথাঞত অর্থেই এইকপ দোষ উদ্ভাবিত হই” 
যাছে; বান্তকিক, এ কথাতে কোন দোষ সন্ভাবিত হর নাঁ। যেহেতু, এখানে 
দাহ শবের অর্থ জ্ঞান ও ভাবনার উতৎকর্ধীভাববশতঃ  প্রজাপতিপদ- 
প্রাণ্ধির ব্যাঘধাত। অভিপ্রার এই যে, বিনি জ্ঞানভাবনার উৎকষর্প সাঁধনসম্পন্ন 
হইয়াছেন, তিনিই প্রগমতঃ গ্রজীপতিপদ প্রাপ্ত হয়েন এবং যিনি তাহ! 
অপেক্ষা ন্যুনসাধন, তাহার প্রজাপতিপণলাঞ হয় ন1। একফলারা ব্যক্তিঘয়ের 
মধ্যে নাধনৌত্কধের 'থারা এক জন পুর্থমনে!রথ হ্হইলে, শ্যনসাধনসম্পন্ন অপর 
ব্যক্তি ছুঃংখিত হইয়া! থাকে, ইহা ্ব।ভাবিক ; এ স্থলে ইহাই দাহ শবেব তাৎপর্য । 
কিন্তু প্রক্তপক্ষে উৎকষ্টসাধনসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক ন্যুনসাধনসম্পন্ন ব্যক্তি দগ্ধ 
হয় না, ইহা! প্রত্যক্ষসিদ্ধ । লৌকিক ঘটনায়ও দেখা যায়, সৃদ্ধার্থী বাক্তিগণের 
মধ্যে প্রথমতঃ যে বুদ্ধক্ষেত্রে উপগত হয়, সে আপর ধাবমান বাক্তিদিগকে দগ্ধ 
করে, অর্থাৎ তাহাদিগের সামর্থ হরণ করে। ইহার বাস্তব অর্থ পরাজন্জনিত 
'মনস্তাপ সম্পাদন, সেই প্রকার এ স্থলেও দাইশন্ব উপচারিক জানিবে ॥ ১ ॥ 


সোহবিভেত়াদেকাকী বিভৈতি সহাযমীক্ষার্থক্রে যন্মদ- 
শ্যম্নাস্তি কম্মান্ন, বিভেমাতি তত এব স্য ভয়ং বীয়াষ কন্পাদ্ধ্য- 
ভেষ্য,দ্বিতীয়াদৈ ভয়ন্তবতি ॥ ২॥ 


আপত্তি হইতেছে এই যে, কর্মৃকাণ্ডোক্ক জ্ঞান ও কন্মের কল ্প্রাজাপতাপদ- 
প্রাপ্তি, গতিতে ফাহার ভূয়সী প্রশংসা প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই প্রাজীপত্ত্য পর্যস্ত 
সংলীর-বিষয় অতিক্রম করিতে পারে নাই : অর্থাৎ প্রজ!পতিও মংদারের অন্তর্গত; 
তবে তাহার উৎকর্ধ কি ইহার উত্তরে শ্রুতি কছিতেছেন, হা, তাহা সত, 
প্রজাপতিপদও জীর্কে। কষ কল নহে। সেই প্রথম শরীরী পুরুষাকারবিশিষ্ট 
প্রজাপতিও আমাদের য় ভীত হইয়।ছিলেন। যেহেতু, : রজাপতি সাধারণ 
পুরমর হায় শরীরেকিয়গ।রী ও অবিনাগী আসর ভ্রান্ত বিন।শ ত।বনা 'করিদা 
ভীত, সেই জন্তই . তাহার একাকী থাকাতে ভর হইয়াছিল, হদগুসারে 
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এখনও একাকী থাকিলে লোক পকল ভীত হইক্সা থাকে । আর (ঘরক কথী-_- 
যেমন লোকের রক্জুকে বচ্জছুরপে জানিতে * পাঁরিলে সর্পভয় নিবৃত্ত হয়, ধরূপ 
প্রজাপতির সেই ভীতিকারণ ভ্রান্ত আক্মজ্ঞানের অপনোদনের জঙ্ক' প্রজাপতির 
যথার্থ জ্ঞান জন্িয়াছিল । তখন তিনি অগ্ণীণন করিলেন, আমার 
যথার্থ স্বরূপ কিঃ এই সমস্ত জগতে আত্মার প্রতিবন্দথী অন্ত কোন 
বন্ত নাই; সুতরাং আম্মার * বিনাশকর্তী নাই। কাহার ভয় করিব? 
এই প্রকারে সেই আত্মার যথার্থ স্বরূপজ্ঞ।ন জন্মিলে প্রজাপতির ভয় বিশেষরূপে 
বিনষ্ট হইল। প্রজাপতির বে মৃত্যাভয় হইয়'ছিল, তাহা কেবল অবিদ্ভা- 
দৌষেই ঘটগাছিল! যখন পরমাগ্মার স্ববূপদর্শন হইল, হর্ন আর অবিগ্কাজনিত 
ভয়সস্তব কি, ক্রুতি ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন । পরতন্ব নিক্রপিত হইলে, 
অর্থাৎ আম্মাই একমাত্র স্তা, জগৎ মিথ্যা, এই প্রকীর জ্ঞান হইলে ভয় হইতে 
পারে না; কারণ, ভয় দ্বিতীয় বস্ত হইতেই হয়, অথচ সেই দ্বিতীয় বন্ত এক 
অবিদ্ার উপর প্রতিষ্ঠিত । আত্মতত্বজ্ঞান দ্বার! অবিদ্ভার নাশ হইল, দ্বিতীয় বস্ত 
দৃশ্তমান হয় না, সুতরাং তখন অদৃশ্য বস্ত ভয়ের কারণও হয় না। মন্ত্রবর্ণেও 
দেখিতে পাঁওযী যায়,্যাহার একাখ্িজ্ঞান হইয়াছে, তাহার মোহই বাঁ কি শোকই বা 
কি” অতএব আম্মৈক্যজ্ঞান দারা একা শ্বজ্ঞানে প্রজাপতির যে ভয় বিনষ্ট হইয়াছিল। 
ইহা যুক্তিবুক্ত । কারণ, ভয়ের কারণ দ্বিতীয় বনস্তজ্ঞান. এক বরহগজ্ঞান দ্বারা তিরো- 
ছিত হইলে ভয়ের কারণ থাকিতে পায়ে না। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, প্রজাপতির 
এই আক্্মৈকত্বজ্ঞান কোথা! হহীংত আস্লি? কেই বা ইহাকে উপদেশ করিয়াছে"? 
যদি বল, উপদেশ ব্যতিরেকে স্বতই আত্মৈকত্বজ্ঞান আবিভূতি হইক্লাছিল, তবে 
আমাদেরও তাহা হয় না কেন? জন্মীস্তনীণ সংস্কার বশতই হইয়াছিল, 

বলা ধায় না; কেন না, তাহা হইলে আক্ম্মৈকত্ববিজ্ঞানের সার্থকতা থাকে ন1। 
কারণ, দেখা যায় থে, জন্মীস্তরে আচার্যোপদেশাদিজনিত প্রজাপতির আত্ম্মৈকত্ব- 
জ্ঞান এই জন্মের সংস্কার দ্বারা অগ্নমিত হইলেও অবিষ্ভারূপ বন্ধনকীরণকে 
অপনীত্ত করিতে পারে নাই অর্থাৎ বদি প্রাক্তনীয় আট্মৈকজ্ঞান রা 
অবিস্া- -নিবৃত্তি হইত, তবে প্রজাপতির এই জন্মলাভ হ্হত না। যেহেতু, 
প্রজাপতি অবিদ্ধামুক্ত নহে বলিয়াই ভীত হইয়াছিল, তাহার স্ায় সকলেরই এ 
জন্মের নহে» আট্মৈকত্জ্ঞান নিক্ষল বলিতে পারি। পূর্বজন্মীয় আত্মজ্ঞান 
নিশ্ষল, আবার প্রাক্তন আস্মজ্ঞান্‌ নিক্ষল। এতঞ্জমীয় এ জ্ঞান ফল, এইরূপ 
কনার কোপ ভিত্তি নাই, কাজেই আত্মজ্ঞান নিন বলা খাউক। হ্রদ 
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মরণকালীন (ুমাট্মৈক্যজ্ঞান অবিস্যানিবৃত্তির হেতু বলা যায়, তাহাও নহে, 
যেহেতু, প্রজাপতির পুর্ব্জন্মে মরণকাঁলীন এঁ জ্ঞানেই ইহার ব্যভিচার আছে। 
সেই হেতু, ইহধই অবধারিত হইল যে, আঁক্ম্মৈবত্জ্ঞান নিক্ষল। সিদ্ধাস্তী উত্তরে 
বলিতেছেন, ইহাতে কোন দোষ নাই। প্রজাপতির এ একত্বজ্ঞান জন্মাস্তরীণ 
গুককৃতি হইতেই উৎপর, উহা! কাহারও ঘার! উপদিষ্ট নহে+ বে প্রকার সাধারণ 
লোক জন্মাস্তরীয় পুণাকন্টপ্রভাবে বিশুদ্ধদেহ ১3 অবিকপ ইঙ্জিয়াদিবিশিষ্ট 
জন্ম লাভ করির] বুদ্ধি, মেধা ও স্থৃতিশক্তির উৎকর্ষ লাভ করে দেখিতে 
পাওয়া যায়, নেই প্রকার প্রন্কীপন্িরও ধর্ধ্য ভ্ঞান, বৈরাগ্য ও রশ্বর্য্ের 
বিপরীত-_অর্থাৎ, অবশ্থী, অজ্ঞান, অবৈরুগা ও অনৈশ্বধ্যের কারণীভূত 

গাঁপ বিনষ্ট ভওয়ায় বিশুদ্ধ-দেহেন্দ্রিয়বিশিষ্ট উত্তুষ্ট জন্মলাভ হইয্সাছে, তাহা 
হইতেই আরচাঁধ্যোপদেশ ব্যতিরেকেও ইহজন্মে আস্মৈকান্ান উৎপন্ন হওয়া 
বুক্তিবুক্ত । স্বৃতিতে কথিত আছে যে, অপ্রতিহত জ্ঞান, ধর্ম, বৈরাগা ও 
এশ্বধ্য এই চর্সরিটি প্রজাপতির জন্মসহজাঁত | ঘদি বল, প্রজাঁপত্তির এই চাঁরিটি 
স্বভাবসিদ্ধ হইলে তাহার ভয় হওয়৷ অসম্ভব। সুর্যের সহিত অন্ধকারের একদা 
অবস্থিতির মত প্রজাপতিরও জ্ঞানের সহিত ভঙ্ থাঁকা বিরুদ্ধ বলিয়া! মনে হ্য়। 
কিন্তু তাহাও নহে। এ স্থলে সহসিদ্ধশব্দের অর্থ অন্তের অনুপদিষ্ট, এ জ্ঞানো- 
দয়ের প্রাকৃকালে প্রজাপতির ভয় হওয়া অসঙ্গত নহে । আপ্ততঃ মনে হর বটে 
জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হইন্ছে শ্রদ্ধা, তৎপরতা, গুরুসেব প্রভৃতি শান্্কথিত জ্ঞানোপায় 
সঙ্ধলের কারণতা নিপ্েশের সার্থকতা থাকে না । কথিত আছে, শ্রদ্ধাবান্‌, একাগ্রি- 
চিত্ত এবং ইন্্রিয়ের সংঘমনকারী ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করে, জ্ঞান গুরুর গ্রণিপাত, 
পরিপ্রশ্ন ও সেবা! ব্যতিরেকে হয় না, ইত্যাদি শ্রৃতিস্ৃতিবাক্য দ্বারা প্রন্তিপাদিত 
শ্রদ্ধা প্রভৃতির জ্ঞানকারণতা৷ রক্ষিত হন না, অর্থাৎ শান্তকৃথিত কাঁরণগুলি 
অকাঁরণ হ্ইয়! পড়ে । অতএব প্রজাপতির মত আমাদেরও জন্মাস্তরীণ 
পুপ্যই আত্মজ্ঞানের হেতু বলা ষাইতে পারে। কিন্ত তাহা নহে, যেহেতু, 
আত্মস্ঞানের কাঁরণরূপে শাস্ত্রে যে সকল উপায় অভিহিত হইয়াছে, কোন 
স্থলে তাহার সমুপায়ই, কোন স্থলে বৈকল্পিক, অর্থাৎ যে কোন একটি অথবা 
কতিপয় কারণই আত্মজ্ঞান সাধন করে, তন্মধ্যে কেহ মুখ্য ও কেহ গৌণভাঁবে 
কারণ হয়। *তাৎপর্ধ্য এই-যাহার জন্মাস্তরীয় প্রচুর 'পরিমাণে পুণ্য 
সঞ্চিত আছে, তাহার এ পুণ্য প্রভাবে গুরূপদেশাদি কাঁরণ ব্যতিরেকেও আস্মততব- 
গাঙ্ষাৎকার হয়। যাহার তপেক্ষা অল্প পুধ্য সঞ্চিত আছে, তাহার জন্মাস্তরীয় 
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পুণ্যসহকৃত এ্রহিক গুরুসেবাঁদি কতিপক্ধ কারণ এবং যাহার কায়ীনাও অল্ল 
পণ্য, তাহার পক্ষে সমূদায় কারণ অপেক্ষিত হয়। লৌকিক আবস্থায়$ দেখা যায়, 
নানাকারণ রা নিষ্পানীয় কার্যে নিমিত্ত সমুদায় অনেকরূপে +বিকল্লিত হয় 
অর্থাৎ কারণনমষ্থির মধ্যে থে কোন একটি কারণ মুখ্য ও অপরটি গৌণভাবে 
কাঁধ্য সম্পাদন করিয়া থাকে ; নিমিত্ত সমুদাযও তাহাই ।. সুকলের পক্ষেই গৌণ- 
মুখ্যভাবোক্ত প্রন্ডেদ স্থিরীকৃত হয়। যেমন রূপ দর্শন করা একটি কারণসাধ্য 
কার্ধা, উহ! নত্তঞ্চর (বাহারা 'রাত্রিতে বিচরণ করে, পেচক প্রভৃতি ) প্রাণীর 
পক্ষে অন্ধকারে আলোক ব্যতিরেকে কেবল চক্র সহিত রূপের সম্বন্ধ হইলেই 
হইয়া থাকে, এবং যোগী সকল কেধল মনের "ঘারাই রূপ দশন করেন, কিন্ক 
আমাদের পক্ষে আলোক সংবেগ, চষ্কুধ সহিত রূপের দন্বন্ধ ও তৎস্হকুত মনদারা 
রূপ প্রত্যক্ষ হয় । আবার সেই ভায়ের হূর্য্য, চন্তর ও প্র্দীপাদিভেদে অনেক 
প্রকার । ইহার যেকোন একটি আলোকের সহি চগ্কুঃ প্রভৃতি কীরণ মিলিত হইয়া 
রূপের প্রত্যক্ষমাধন করে। উক্ত বিভিন্ন আলোকের সহকারিতার কারণ 
ভিন্ন ভিন্ন হইয়া! থাকে এবং আলোকবিশেষের উৎকর্ষাপকর্ষ প্রযুক্তও কারণ 
সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন হয়| এই ই প্রকার আত্বেকত্জ্ঞানেও কোন স্থলে জঙ্গাস্তরকৃত পুণ্য 
কারণ হয়, ইহার উদাহরণ পূর্বোক্ত প্রজাপত্তি। কোন স্থলে তপস্তা ঘারা ব্রহ্ম 
জ্ঞানেচ্ছ। জন্মে, স্থলবিশেষে আচা্যেপদেশ ঘারা আত্মঙ্ঞান সম্পন্ন হয়। যেহেতু, 
ঞতি ও রা প্রতিপীদিত হইয়াছে বে» অথ বান্‌ পুরুষ জু্ষজ্ঞান লাভ করে? সেই 
্র্জ্ঞান গুরুর প্রণতি দারা প্রশ্ন ও সেবা করিলে পাওয়া ৭ বায় জানিবে। “আচাধ্য 
হইতেই ব্রহ্ম জানিবে ৮ “আস্বাঝে সাসণৎ করিবে এবং বেদাস্তবাকোর রা 
আত্মতত্ব এবণ করিবে ।” তবেই স্থির হইল; শ্রদ্ধা প্রভৃতিই আত্মৈত্ব্জা নলাভের 
হেতু । যেহেতু, শ্রদ্ধা ও তপস্থাদি দাবা অধন্মধি প্রতিবন্থকের নিবৃত্ত হয়, 
তাহার অভগুব হইলে প্রাতিবন্থকের অভাবে 'আন্ৈকত্বজ্ঞান নির্বিরোধেই হইতে 

[রে। গুরুধুখ হইতে বেধাস্তগ্রতিগাপ্ আত্মতত্ব শ্রবণ, মনন (তাহ! বুক্তি দ্বারা 
অন্ুণীলন ) ও নিধিধ্যাসন অথাৎ নিরন্তর ধ্যান এই সমস্তই সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে জ্ঞের পরমবক্ষবিষস্থক। অতএব আচাখ্েেপদেশ থে জ্ঞানেয় হেতু, 
ইহা আর বক্তব্য কি? পাপার্দি প্রতিবন্ধক সমুদ।য়ে্ব তাভাৰ হইলে 
আত্মা ও মন স্বভাবতই যথার্থ ( ব্রক্ধ ) বস্থজ্ঞানের কারণ হয়; অতএব 
. শুদ্ধা, তপষ্তা, গুরদগণিপাতত,. গুরুসেবা প্রতৃতি জ্ঞানের অহেতু, ইহা বলা 
যার না॥ ২ ॥ 


৪্থ-ব্রাঙ্মণম্‌?। ] প্রপমোধ্ধ্যাযঃ ৯ 
স ্ব নৈব রেমে তন্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়- 
মৈচ্ছহ | 
স হৈতাবানাম যথা স্ত্রীপুমাখুসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স ইমমে- 
বাত্মানং দ্বেধাপাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্বী চাচ্চবতাং তম্মাদিদ- 
মদ্ধবগলমিৰ স্ব ইতি হ স্মাহ বাজ্ঞবঙ্্যস্তত্মাদ্যমাকাঁশঃ স্ত্িয়া 
 পূর্য্যত এব তা সমভবতততো মনুষ্য! অজায়ন্ত ॥ ৩ ॥ 


প্রজাপতি যে সংশারী জীবের অন্তর্গত, সে বিষয়ে আরও খুক্তি এই যে, সেই 
প্রজাপতি একাকী অবস্থায় রতি অনুভব করেন নাই, অর্থাৎ আমাদের ন্যায় 
অরতিযুক্ত হইয়াছিলেন, প্রজাপতি একাকী অবস্থায় অরতিযুক্ত হুইয়াছিলেন 
বলিয়া! এখনও অন্ঠ ব্যক্তিও একাকী অবস্থায় রভিলাভ করে না; এক একাকিত্বই 
তাহার কারণ |; অভিলধষিত বস্তুর সম্পর্জনিত ক্রীড়াকে রতি বলে। আর 
সেই ত্রীড়ামুরস্ত বাক্তির সেই অভিলষিত বস্বর বিচ্ছেদে মনের যে ব্যাকুলীভাব, 
তাহাকে অরতি কহে । সেই প্রজাপতি সেই অরুতির দূরীকরণের জন্য ই অরতি- 
নাশক্ষম স্ত্রীনামক দ্বিতীয় সেই বস্তকে কামনা করিয়াছিলেন। সেই প্রজাপতির 
স্ীবিষয়ে অভিলাষ বশত, অস্তঃকরণ, কাঁমিনী-কণসুক পুরুষের অস্তঃকরণের স্ঠাঁয় 
একাস্ত স্ত্রীবশীভাব প্রাণ হইয়াছিল, প্রজাপতি সত্যকাম হেতু স্ত্রীসংসক্ত জীবের ন্যায় 
অবস্থা প্রাঁণ্ড হইয়াছিলেন অর্থাৎ যেমন সংসারে অরতির বিনাশের জন্য স্ত্রী ও পুরুষ 
উভয়ে সম্মিলিত হইয়া এক অনির্বচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তিনি সেই সমক্ষে সেই 
দশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ সেই অবস্থায় পড়িয়া তিনি নিজেকে ছুই প্রকারে 
-সস্ত্রী ও পুরুষরূপে দিত কত করিয়!ছিলেন | শ্রতিস্থ “ইমমেব” এই শিব শব দারা 
বে অবধারণ করা "হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য এই যে, পবস্পর অিলিত স্ত্রী পুরুষ 
শরীরকে বিরাট পুরুষের বিশেষণতাবে প্রত্তিপাদন অর্থাৎ যেমন ছুগ্ধের সর্বথা 
অবস্থাপরিবর্তন দ্বারা দধির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ মূল কাঁরণ বিরাটের মিলিত 
অর্দ-নীরী-পুরুষ মূর্তি গ্রহণে স্বরূপপরিবর্তন ঘটে নাই। স্বরূপে অবস্থিতভাবেই 
বিরাটের সত্যকাঞ্দত! হেতু নিজ হইতে অতিরিক্ত পরস্পর সংসক্ত একটি স্ত্ীপুরুষ- 
শরীর উৎপন্ন হইনাছিল। “সহৈতাবান্‌+ ইত্যাদি শ্রতিতে 'এড়াবান্, পদয়ের 
সামানাধিকরণ্য (অভেদান্থয় ) নির্দিষ্ট থাকায় এ তাৎপধ্ট অবগত হওয়া যায়। 
সে বি্াটু প্রজাপতিই ছুই প্রকারে পাঁতন, অর্থাৎ বিভাগকরণ হেতু পতি এবং 
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পত্বী, এই উভগ্বরূপী হইয়াছিলেন। এ স্থলে পতি-পত্বী-শব্ব লৌকিক পতি-পদ্ধী 
অর্থের বোধক, কিন্ত দ্বিধাপতিত প্রজাঁপতি-শরীরের বাঁচক জানিবে। যেহেতু; 
পরী নিজ শরীরের পৃথগভূত অদ্ধীংশ, সেই হেতু পতিও অর্ধশরীর,। যেমন মুদগ, 
মাষ প্রভৃতি শস্তকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে ঘিধাকরণ হইলে প্রত্যেক অংশ 
বিদলরূপে ব্যবহৃত হয়এসেইরূপ পুরুষও বিবাহ করিবার পূর্ববসম্ে অর্ধশরীরে অব- 
স্থিত থাকে, এই জন্য বৃগল-(বিদল) নামে অভিহিত হয় । দেবরাত-নামা ঘাক্বনয 
এই প্রকাঁর বলিয়াছেন। যীজ্ঞবধধ্য অর্থে ধিনি যজ্ঞের বন্গ-_বক্তা, তাহার পুল্র, 
অথবা বজ্ঞবন্ ব্দ্ধা, তাহার পুত্র। যেহেতু, পুরুষরূপ অর্ধ, বিবাহের পুর্ববসময়ে 
্্ীরপ অর্দশূন্য এই জন্য আকাশ অর্থাৎ শূন্ঠ শর্ষে অভিহিত হয়। বিবাহের পর 
স্ীরূপ অর্ধ অঙ্গের সহিত সম্মিনিত হওয়ায় বিদলাদ্ধ পূর্ণতা লাভ করে। 
সেই গ্ীজাঁপতি মনুনামা পুরুষ হই নিজের শতরূপা-নান্ী কন্যাকে পত্বীরূপে 
কল্পনা করিয়। তাহাতে মৈথুনীসক্ত হুইয়াছিলেন, সেই মনন হইতে উৎপন্ন হইয়া 
জীব মনুষ্য সংজ্ঞা লাভ করে ॥ ৩। 


সা হেয়মীক্ষাঞ্চক্রে কথং নু মাত্বান এব জনয্রিত্বা সম্ভবতি 
হন্ত তিরোহসানীতি সা গৌরভবদূষভ ইতরস্তাত সমেবাভবভ্ততো 
গাবোহজায়ন্ত বড়বেতরাহভবদশ্বরৃধ ইতরো গর্দভীতর৷ গণ্দভ 
ইতরস্তা: স্মেবাভবন্তত,র একশফমজাযুতাহজেতরাভবদ্স্ত 
ইতরোহবিরিতর। মেষ ইতরস্তা্খ সমেবাভবভতো!হজাবয়োই- 
জায়ন্তৈবমেব বদিদং কিঞ্চ মিথুনমাপিপীলিকাভ্যস্তৎ সর্বরব- 
মন্ছজত ॥ ৪ ॥ 

সেই শতদপানায়ী কণ্ঠ কন্াগমনে শান্ত্রোক্ত দোষ স্মরণ করিয়া মনে মনে 
আলোচনা করিলেন, কেন পিত1 এই অকাধ্য করিলেন, তিনি আমাকে নিজ 
হইতে উৎপন্ন করিয়া! আবার আমাতেই রত্যাস্স্ত হইলেন, এই অষ্টা নিলজ্জ, 
ধিক ইহাকে! এইক্ষণে আমি জন্মাস্তর পরিগ্রহ 'করিয়। নিজেকে তিরোহিত 
করিব। এইরূপ বিবেচন! করিয়া তিনি গৌরূপা হ্ইয়াছিলেন? কিন্তু কর্ম জীবের 
(সঙ্গী, এ কারণ গোজন্েও প্রাক্তন কর্পবশে শভরূপা ও মন্থর পুন; পুনঃ রূপ বুদ্ধি 


হইয়াছিল। শতরপা গোমুত্তি ধারণ করিলে মন বৃষরূপী হইয়া তাহাতে মৈথুনা- 
সন্ত হইয়াছিলেন, তাহ! হতে গে! সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। তৎপরে শতরূপা 


ধর্থাণন।] . প্রথমোহ্ধ্যাক়; 
ঘ্বণীয় ও নায় অস্াকৃতি ধারণ করিলে মনও অঙ্বরৃষ (পুরুষ অশ্ব ) হইলেন, 
এবং শতরূপ| গর্দভী হইলে মনু গর্দভরূপে তাহাতে রমণশীল হইমছিলেন, দেই 
সংযোগে একখুরবিশিষ্ট জীতি অর্থাৎ অশ্ব, গর্দভ, অস্বতর নামে ব্রিবিধ পণ্ড 
উৎপন্ন হইয়াছিল। পরে শতরপা! পুর্াক্ত কারণে অজা হইলে মনু ছাঁগরূপে এবং 
শতরূপ1 অবি (মেষস্ত্রী) হইলে মনু মেষরূপে তাঁহাতৈ উপগত হইয়াছিলেন, 
তাঁহাতে ছাগ গু মেষজাততীয় পশুর উৎপত্তি হইল » এই প্রকারে এই জগতে পিপী- 
লিক] পর্য্যন্ত বাহ! কিছু স্থীপুরুষলক্ষবুক্ত প্রাণিজীতি দেখা থায়, তৎসমস্তই উক্ত 
প্রকারে প্রজাপতি হইতে সৃষ্ট ॥ $ ॥ 

মোহবেদহং বাব স্ৃষ্টিরন্ম্যহা হীদশ সর্ববমস্যক্ষীতি ততঃ 
স্থপ্িরভবহ স্ষ্ট্যা হাস্ৈতন্তাস্তবতি য এবং বেদ ॥ ৫ ॥ 


সেই প্রজাপতি এই দমস্ত জগৎ স্থত্টি করিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন বে, 
আমিই এই স্থট্র জগস্বরূপ । যেহেতু, এই জগৎ আমা কর্তৃক হট; নুতরাং আমা 
হইতে অভিন্ন; অভিন্ন বলির! আঁমিই এই জগত্ম্বর্ূপ, জগৎ আমা হইতে স্বতন 
নহে। গ্রজাপতি এইরূপ আলোচনার পর নিজঁকৈ 'হষ্টি' শব দ্বারা অভিধান 
করার এই জগতে তাহার স্থষ্টি এই নামটি প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যে ব্যক্তি প্রজাপতির 
প্রদশশিত প্রকারে নিজ হইতে অভিন্নকূপে এই . আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও 
আধিদৈবিক * স্মগ্র'জগৎকে “আমিই শষগ্র জগতস্বরূপ” 'জগৎ আমা হইতে 
পৃথক নছে', এই প্রকারে ভাবন1 করে, সে এই প্রজাপতির সু জগতে প্রজাপতির 
তার, নিঞ্জের অভিন্নরূপে এই জগতের স্যষ্টিকর্তা হয় ॥ ৫॥ 


অথেত্যভ্যমস্থৎ স মুখাচ্চ রগারাত কালির তস্মা- 
দেতছুতরমলোমকমন্তরতোহলোমকা হি যোনিরস্তরতট | 

তদ্যদি তমাহুরমুং যজামুং যজেত্যে কৈকন্দেবমেতল্ভৈব সা. 
বিশ্প্টিরেষ উ হোব সর্বের্ব দেবাঃ । 

রা যতকিঞচেদমার্্ং তপ্রেতনোহস্জত ত ততছু সোম এতাবন্ধা 


হর রর শে জপ এ কী পা এস ৪৬০০০ সত পপ পিউ পিসী পা এপ সা নি 
মর ৮ ৪ 


». শরীর রর ও. খানা অধযান্ব শখে কথিত, জা শবে পাশিসুহ 
অধিদেধ শবে ইন্জাদি দেবলোক উক্ত হয়। | 


১৪ 


৭9 বৃহদারপ্যকৌপনিষৎ , [ধর্থবরাহ্মণম্‌। 


ই সর্ধমন্্রধ্ৈবান্নাদশ্চ সোম এবাদমমিরমাদঃ দৈষা ব্রহ্ধণো- 
_ হুতিস্ৃষ্টিঃ | 8 

| যচ্ছেয়সো দেবানসশ্ছজতাথ যন্মর্ত্যঃ সীনস্জত 
তম্মাদতিস্্িরতিকুফ্্যাখ হাস্তৈতস্তাং ভবতি য এবং 


বেদ ] ৬ ॥ ৃ রর ্ . 


রই প্রকারে সেই প্রজাপতি স্ত্রী ও পুরুষময় এই জগত স্ষ্টি করিয়া অতঃপর 
ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টক্বের নিয়ন্তা অগ্ি প্রভৃতি দেবজবিশেষের সৃষ্টি করিবার অভি- 
প্রায় করিলেন । উক্ত প্রকারে প্রথমতঃ মুখে হস্ত প্রক্ষেপ করিয়! সম্ব্ণীনভাঁবে 
মহন করিয়াছিলেন, প্রজাপতি কিরূপে মুখে হস্তপ্রদান করিয়াছিলেন, শ্রুতি তাহ 
“অথ ও ইতি” এই ছুইটি শব দ্বারা অভিনয় করিয়া! দেখাইলেন। প্রজাপন্তি উভয় 
হস্তে মুখমন্থন করিবার পর মুখ ও হ্তদববরূপ উৎপত্তিস্কান হইতে বাক্ষণজাতির 
প্রাধান্যের জন্ত অগ্নির স্ষ্টি করিয়াছিলেন । যেহেতু, দীহশ্ীল অগ্নিয় উৎপততিস্থান 
হস্ত ও মুখ, সেই জন্ধ মুখ ও হহ্দ্বয় অগ্তাবধি কেবল অভ্যন্তরে 
লোমশন্ত। এ কারণ উৎপত্তিস্থানমাত্রই যোনিশবাবাচা। মুখ ও হস্ত 
'অগ্নির উৎপত্তিস্থান বিয়া স্ত্রীযোনিবৎ অভ্যন্তরে নিলোম হইয়াছে | 
ব্রাঙ্গণজাতিও প্রজাপতির মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, এজন্য অগ্নি ও ব্রাহ্মণ 
উভয়েই এককাঁরণ হইতে সমুদূত বলিয়া জ্যে্ঠকঁক অর্টুগৃহীতত কনিষ্টের মনত 
অগ্নি কর্তৃক ব্রাহ্মণ অনুগৃহীত ইয়। আর এই কারণেই শ্রুতি ও স্থৃতিতে ব্রাহ্মণ: 
জাতি অগ্রিদেবতার উপাঁসক ও মুখবীর্ঘ্যসম্পন্ন (মুখ দ্বারা শাপ ও বরপ্রদাস্বরূপ 
নিগ্রহানুগুহক্ষম ) বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। “অতঃপর উক্ত প্রকারে বলের আঁধার 
বাহুত্বর হইতে বলিভিৎ, (ইন্দ্র) গ্রভৃতি ক্ষত্রিয়জাঁতির নিরস্তা দেববর্গ ও ক্ষত্রিয়" 
জাতির সৃষ্টি করিয়ছিলেন। সেই হেতু কষত্রিয়জাতি যাগাদি ঘারা ইন্্র দেবতার 
উপাঁসক ও বাহ্বীরধ্যসম্পন্ন, ইহাও শ্রতি-স্বৃতিতে বিশেষরূপে প্রস্ঠিপাঁদিত আছে। 
সেই প্রকার চেষ্টাশক্তিসম্পন্ন নিজ.উরু্ব় হইতে বৈশ্তজতির নিয়ন্তা। বন্থ গ্রভৃতি 
দেবতা এবং বৈশজাতির সৃষ্টি করিলেন, সেই হেতু অন্ভাঁপি বৈশ্তজৃতি বন প্রভৃতি 
দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে ও কয্যাদিপরায়ণ 'হয়। তৎপরে পাদঘয় 
হুইতে পুনম দেবতা - এবং পরিচ্যাকার্ষয সমর্থ শত্রলাতির সৃষ্টি ইল। 
মে. জন্ত শৃদ্রগণ পৃথিবী-দেবতাঁর 'উপাসক ও ত্রিবর্ণেব সেবকরণপে শ্রুতি ও 


৪র্থ-ত্রাঙ্গণম্‌ ) , প্রথমোহ্ধ্যা সঃ ৭৫ 


স্মৃতিতে যেটি আঁছে। যদিও এই ভ্রতিতে ক্ষতিরাদি নিযস্তা কাকীর 
কত্রিয়াদির স্থত্ি কথিত হয় নাই, পুরে কথিত হইবে; তথাপি একপ্রসঙ্গে 
সকল সৃষ্টির উল্লেখের জন্ত উপসংহারে অন্ুক্ত বিষয়ও উক্ত বৌধে* কথিত হইল । 
এই শ্রুতির ব্যবস্থাস্থসারে ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, এক প্রজাপতিই 
সর্বদেবময়, কারণ জাগতিক. সকল স্ষ্টবস্তই অষ্টা ঈইতে অভিন্ন। ইন্্রাদি 
দেবগণ সকলেই প্রজাপতি-হথষ্ট, ইহা প্রতিপাদিত আছে। যদিও এই প্রকরণ 
আলোচনায় অবগত হওয়! যায ষে, “যিনি উক্তরূপে গ্রজাপতিকে জগদভিন্ন জ্ঞান 
করেন, তিনি অষ্টা1 হন, এই প্রশংসা ঘার৷ অপরের নিন্ম প্রতিপাঁদিত হইতেছে । 
কিন্তু বস্ততঃ তাহা নহে ইহার উদ্দেশ্তয অন্যবিধ, কেবল বজ্ঞপরায়ণ কর্ম্মবাদিগণ 
সেই সেই বর্দপ্রকরণে ষে প্অগ্ধিকে যাগ কর” ইন্দ্রকে পূজা! কর ইত্যাদিরূপে অন্য 
দেবতার স্ততির জন্য উপাস্ন! ব্যক্ত করিয্বীছেন, তাহা উক্ত দেবগণের নাম, শত, 
স্তোত্র ওক্রিয়ার প্রভেদ নির্দেশ থাকায় এক একটি বিভিন্ন দেবতার গ্রতিপাঁদন হেতু 
্রাস্তিমূলক | বাস্তবিক সেই সকল দেবতাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ জ্ঞান করিতে নাই, 
পরস্ধ এ সকল বিভিন্ন দেবতা প্রজাপতিরই সৃষ্ট, এই জন্ত এ সমস্ত দেবতাই 
প্রজাপতি স্বরূপ, ভিন্ন নহে। এই প্রজাপতিই উহাদিগের প্রীণস্বরূপ ) স্ততরাৎ 
তিনি সর্বদেবময়, ইহাই ভাঁবন! করিবে । বাঁদিগণ এই বিষয়ে নানীপ্রকীর 
বাদণগ্থবাদ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, হিবণ্যগর্ভই পরমব্রক্দ । অপরে কহেন' 
হিরণাগর্ভ সংসারী, অর্থাৎ অবিথ্ী যুক্ত জীবয়াত্র। তন্মধ্যে প্রথম বাদী হিরণ্যগর্ভের 
পূরবন্বত্ব শ্রুতি ও স্থৃতি-প্রমাঁণ ঘারা গ্রতিপাদিত ঝুরেন, তিনি বলেন, পর এব 
ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্্ং মিত্রং ইত্যাদি নিয়োস্ত শ্রুতিতে তাঁহাকে সর্বময় ব্রহ্ম বলা 
হইয়াছে যথা--“এই প্রজাপতিকে ইন্দ্র, সুর্য, বরুণ ও অগ্রিরূপে শীস্কীর সকল 
বর্ণনা করেন । “এই পরমাত্মাই প্রথা, ইন প্রজাপতি ও সমস্ত দবত1। স্থঁতিতে 
কথিত আছে, ইহাকে কেহ অগ্নি বলিল্না থাকেন, কেহ মনু ও প্রজাপতি নামে 
নির্দেশ করেন। “যে আত্মা বহিরিন্দরিয়ের অগোচর,জ্ঞানেন্জিয় ঘারাঁও যিনি অগ্রাহ 
( অজ্ঞ), হুক্মরূপী, ধাহার বীজাঙ্কুরাদির স্থাক্স ব্যক্ত অবস্থা নাই, যিনি নিত্য, 
সর্বপ্রানীর আস্মাস্বরূপ চিস্তীর অবিষয়, সেই পরমাস্মা স্বয়ং বিরাটরূপে আবি- 
ভূত হইয়া ছিলে,” এই শ্মৃতিযেও হিরপ্যগর্ভের পরমাত্মার সহিত অপ্রতেদ প্রতি- 
পাদিত হইয়াঞ্ছেঃ। সুতরাং হিরখ্যগর্ভ পরমাত্থাস্বরূপই বলিতে, হইবে। দ্বিতীয় 
বাদীর যুক্তি এই শ্রুতিতে কথিত আছে, “তিনি সমস্ত পাপ দগ্ধ করিয়াছিলেন । 
হিরণাগর্ড সংসারী না হইলে, ভর্থাৎ নিলি হুইলে তীহার খাপদাকের গ্রদঙ্গ 
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কোথাঁর ? পুর্ব পূর্ব হ্রুতিতে তাঁহার ভয় ও অরতির কথা শ্রন্ত হয় | সংসারী না 
হইলে তাহাই বা কিরপে সম্ভব? মনেও শুনা হায়,”তিনি মর্তয হইয়া অন্বতকে সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন” “যিনি হিরণ্যগর্ডের উৎপত্তি নিরন্তর দেখিতেছেন & এই সকল 
মন্ত্র ও শ্রতিবাক্য দ্বার! তাঁহার সংসাবিত্বই প্রতিপণদিত হয়, বিশেষতঃ কর্মমবিপাক, 
প্রকরণে স্বৃত হয় যে, উ্গা, মন্বাদি প্রজাপতি, সম, মহত্ত্ব, প্রকৃতি এই কয়েকটি 
জীবের সাত্বিক উত্তম গতি পৃশ্ডিত সকল বলিয়াছেম।” অতীব হিরপাগর্ড 
সংসারী, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে । -উত্তুর--এই উভক্ মত শ্রবণ করিয়া 
মনে হত, উল্লিষিত শ্রুতি ও স্বতিবাক্যের পরস্পর অর্থের বিরোধ 
হেতু উহারা 'অগ্রমাঁণ। পরন্ধ তাহা নহে, কল্পনাঁবিশেষের দ্বারা উভয় 
বাদীর উক্তিই সঙ্গতিপূর্ণ করা ফায়। অর্থাৎ এক হিরিণ্যগর্ভই উপাঁধিবিশেষের 
সম্বন্ধ ও তদভাঁব বশতঃ ঘিবিধ অবস্থাযুক্ত হন, এ কথা স্বীকার করিলে আর 
বিরোধ থাকিতে পারে মা। শ্রুতিতেও উপাধিবিশেষের সম্পর্ক বশতঃ এক 
নিষ্জিক্র আত্মার নান! অবস্থা অভিহিত হইয়াছে । ঘথা--“যিনি উপৃবিষ্ট থাকিয়াও 
দুরে গমন করেন, অর্থাৎ মনের শীঘ্রগামিতা প্রযুক্ত সেই উপাধি দ্বারা আতর দুর- 
গমম কল্পিত হয়। “তিনি সর্বব্যাপী এবং নিদ্রিত থাঁকিয়াও সর্বস্থানে গমন 
করিয়া খাঁকেন” অর্থাৎ নিদ্রাবস্থাতেও মনের গভিভ্রম প্রযুক্ত আত্মা 
গমন করেন বলিয়া প্রতীত হয় এবং কল্পিত মানসিক হর্ধশোকাদি বিকারে 
বিরত মনে হয়, তাহার স্বাভাবিক্‌ হর্-শোঁকাদি নাই । “সেই পরমাত্মাকে 
আমি ব্যতিরেকে কে জানিতে "সমর্থ হইবে? তাহা! হইলেই বুঝা গেল 
যে, উপাধিসম্বদ্ধবশতং তাহার সংসারিত্ব ব্যবহার. হয়, বাস্তবিক অসংসাবিত্বই 
তাহার স্বভীবসিদ্ধ। এই প্রকার হিরপাগর্ডের একত্ব ও নানা বিষয়ে 
শ্রুতিতে যে উল্লেখ আছে, তাহাঁও উপাধি ও তাঁহার অভাঁব অবলম্বন করিয়াই 
সঙ্গত হইবে । *সেই প্রকার অস্তঃকরপণরূপ উপাঁধির নাঁনাত্ব অবলম্বন করিয়া! জীবের 
নানাত্ ব্যবহার বস্ততঃ জীব পরমা তমা! হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে'। বেহেতু, শ্রুতিতে 
জীবকে লক্ষ্য করিয়া “তববমসি” তুমি সেই সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার স্বরূপ, এইরূপে 
জীব ও তরঙ্গের 'অভেদ নির্দেশ আছে; সুতরাং জীবের নানাত্ব ব্যবহার কাঁল্পনিক 
ভিন্ন অন্ত কি বলা যাইতে পারে? তবে হ্রিগ্যগর্ভকে পরমাত্মাঁ বলিয়া যে শ্রুতিতে 
উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাঁহার অভিপ্রাক্স এই যে, বিশুদ্বসত্বগুণগ্রধান মায়ারূপী 
ঈশ্বরোপাধির; অবিদ্তা-( মলিনসব্প্রধান! ) বূপী: জীবোপাধি অপেক্ষা উৎকর্ষ ও 
বিশুদ্ধি-হেতু হিরপ্যগর্ত অন্মদাদি জীব অপেক্ষ। উরষ্ট, অথচ দ্ট্যাদি শ্িসঙ্গন্; 
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সুতরাং পরশ স্বাকল্প। এই জন্ত শ্রুতি ও স্থৃতি তাহাকে প্রায় পরমাত্মা বলির! 
অভিহিত করিয়াছেন । -আঁবার কোন, কোন স্থানে শ্রুতি তাহাকে এ অবিষ্ত1 
উপাঁধি অবলগ্ধন হেতু. সংসারী বলিয়াও নির্দেশ করিয্াছেন। কিন্তু জীবের 
অবিস্তারূপ উপাধিতে প্রচুরপরিমাণে অশ্ুদ্ধি ( তমৌগুণ ) থাকায় তাহারা প্রায়ই 
সংসারী বলিয়া কীর্ডিত হইয়াছে। শ্রতি-স্থৃতিবাদের তাঁৎপর্ধ্য এই যে, ধিনিই 
যাবতীর উপাধি হইতে 'মুক্ত হই অসাধাবখ্য লাভ করিয়াছেন, ভিনিই 
পরমাত্মরূপে নির্দিষ্ট হন, ইহাঁতে ব্যক্তিবিশেষের নিয়ম নাঁই। তার্কিকগণ 
বেদের প্রামাণ্য ত্যাগ করত জগৎকর্তার অস্তিত্ব-নান্তিত্বাদি বিষয়ে নানা 
প্রকার কুতর্ক উদ্ভাবন "করিয়া শাস্ত্রের বাস্তবিক অর্থকে সন্দেহসন্কুল করিয়া 
তুলেন; স্মতরাঁৎ প্রকৃত শাস্তার্থ নিশ্চয় করা ছুঃসাধ্য হইস্সা উঠে। 
কিন্ত বাহার গর্বশুন্ত হইয়া কেবল শীস্ক্ের উক্তির অনুসরণ করেন, 
তাহাদের সম্বন্ধে দেবতাঁদিবিষয়ে শান্তার্থ প্রত্যক্ষদৃষ্টের গ্তায় নিশ্চিতরূপে পরি- 
জ্ঞাত হয়। পুরুবদশিত যুক্তি ও শ্রুতিপ্রমাণ দারা প্রজাপতির ওপাধিক সংসারিত্ব 
ও উপীাধিসম্পর্কাভাঁবে বিশুদ্বত্ব অবধারিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই একই প্রজা- 
পতির অন্নার্দিউপাধিভেদে স্বরূপভেদ-প্রদর্শন শ্রুতির অভিপ্রেত। পূর্বে অন্নাঁদি 
অগ্নিশ্বরপ বলা হইয়াছে, এইক্ষণে সোমস্বরূপে বর্ণিত হইতেছে । এই জগতে ষে 
কোন দ্রবময় পদার্থ দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই পরমাত্মা (প্রজাপতি) নিজ বীর্ধ্য 
হইতে স্থষ্টি করিয়াছেন॥ শ্রুতিতে জলই পরমাত্বার বীর্য বলিয়া উক্ত আছে। 
স্মেমও সেই জলমন়্ ৷ সেই হেতু প্রজাপতির বীর্য হইতে উৎপন্ন যে কোনও 
দ্রবময় পদার্থ সোমস্বরূপ । সংক্ষেপে বিশ্বকে এইমাত্র অবধারণ করা যায় 
যে, দৃশ্তমান সকল পৃদাথই অন্ন ও অন্নাদের অন্তভূতি, ইহা অপেক্ষা! অতিরিক্ত 
পদার্থ আর নাই। সোমদেবতা ত্রবাত্বক ও জীবের তৃপ্তিকারক, এ জন তিনি 
সেই অন্স্বরূপ এবং রুক্ষত্ব ও উষ্ণত্ব হেতু অগ্নিই 'অন্নীদ অর্থাৎ অন্নভৌক্তা । এ স্থলে 
এইব্প অবধারণ করার উদ্দেশ্ঠ'এই যে, পৃথিবীতে যাহা কিছু খাঁ্ত আছে, তৎসমস্তই 
পোমস্বরূপ এবং যে ভক্ষণ করে, সেই অগ্নি। শ্রতিকথিত একটি “এব” শব দ্বারা 
এই. ছই প্রকার 'অবধারণ অর্থাধীন জ্ঞাত হইল। যদিচ অগ্নি সংহারকর্তা,. সংহরনীয় 
পদীর্থ লোম, আর ইহাই শ্রুতির তাৎপধ্য, তথাপি লোকগ্রসিদ্ধ অগ্নি জলাদি 
ঘবারা আহুত হইলে পারিভাষিক সোম বলিয়া গণ্য হয়। এ প্রকার যখন 
যাঁগে সোমদেবও যন্ভীয় হুবিঃ ভক্ষণ করেন, সেই স্থলে সোমও' অগ্নিরূপেট 
ভিহিত হইয়া থাকেন। ন্মতরাং উক্তপ্রকারে বর্ণিত অগ্নি ও সোমময় জগৎকে 


৭৮ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ *. | হর্থব্রীক্ষণম্‌। 


আঁত্মারূপে জ্ঞানকাঁরী ব্যক্তি কৌন দোষে লিগু হয় ন! এবং প্রজার্গতিপদ প্রাপ্ত 
হয়, ইহাই প্রজীপতির অতিষ্থষ্টি, অর্থাৎ নিজ হইতে উৎকৃষ্ট স্থষ্টি। সেই স্ষ্টি কি? 
এক্ষণে তাহাই বলিতেছেন,__বেহেতু, গ্রশস্ততর অবস্থায় উপনীত হুয়া প্রজাপতি 
নিজস্বরূপ হইতে এই দেবতা দিগকে স্থষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতু এই দেবগৃষ্টিকেই 
অভিস্থ্টি বলা যার। কেন নিজ হইতে দেবস্ৃষ্টি উৎককষ্ট, সম্প্রতি তাহাই শ্রুতি 
বার! বর্ণিত হইতেছে । বেহেতু। প্রজাপতি শ্বয়ং মরণধন্থী হইক়্াও ধম ও জ্ঞানরূপ 
অগ্নি ছারা স্বকীয় সমস্ত পাপ দ্ধ করত অমর দেখতাদিগকে স্ৃ্টি করিস্বাছিলেন, 
সেই হেতু ইহাকে অতিস্থা্টি অর্থাৎ উতকুষ্ট জ্ঞানের ফরম্বরূপ বলা যায়। এই 
দেবস্থষ্টিকে প্রজাপতির আত্ম! বলিয়া থে জানিতে পারে, সে এই অতিষ্ট কার্যে 
প্রজাপতির তুল্য হয়, অর্থাৎ র্াপতির নায় এক জন অস্ঠা হয় ॥ ৬॥ 


তদ্বেদং তহ্য্‌ হব্যাকৃত তমাসীহ। 

তম্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিফতাসৌ নামায়মিদখ, রূপ ইতি 
তদ্দিদমপ্যেতহি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিযতেহসৌ নামায়মিদ 
রূপ ইতি স এষ ইহ প্রবিষ্ট 

আনখাগ্রেভ্যো বথ। ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেহবহিতঃ ্াদিশস্তরো বাঁ 
বিশ্বস্তরকুলায়ে তন্ন পশ্যন্তি |, 

অকৃহন্ো হি স ঞ্জাণন্নেব প্রাণে নাম ভবতি | 

বদন্‌ বাক্‌ পশ্যৎস্চক্ষুঃ শৃণন শোত্রং মন্থানো মনস্তান্যম্তৈ- 
তানি কণ্মনামান্যের | 

স য্লোছত একৈকমুপান্তে ন' স বেদারৎুন্সো হোষো- 
হত একৈকেন ভবত্যাস্মেত্যেবোপাসীতান্র হোঁতে সর্ধব একং 
ভবস্তি। 

তদেতৎ পদনীয়মস্ত সর্ববস্থ যদযমাত্মানেন ১হোতৎ সর্ববং 
বেদে টা 

যথা*হ বৈ পদেনান্ুবিন্দেদেবং কীর্তি টিটি য 
অব বেদ ॥৭॥ 


দর্থত্রাঙ্ষণম)] , গ্রথমোহ্ধ্যায়ঃ ৭৯ 


এই কার্ধদুকা রণ-সমটিরপী জগৎ উৎপত্তির পুর্ব্বে অব্যক্তাঁবস্থায় থাকে, পরে 
ইহার কাঁধ্য ও কারণরূপে অভিব্যক্তি হষ্দ। বেদোক্ত উপায় সকল জ্ঞান বা! 
কর্মন্বরূপ এবং বর্ত! প্রভৃতি অনেক সহায়-সাপেক্ষ, ইহার চরম ফল" প্রজাপতিত্ব- 
লাভ, ইহাই এ জ্ঞান-কর্শ-সাঁধনের সাধ্য এই অভিব্যক্ত সাধ্যসাধনময় জগৎকে 
সংসার বলাযায়। সই জগতের অভিব্যক্তির পূর্বে যে বীন্লাবস্থা ( অব্যক্তাবন্থা! ) 
ছিল, তাহার ঘিদ্দেশই এই, ক্রতির অভিপ্রেত। যেমন বীজমধ্যে হুক্রূপে বৃক্ষের 
বিদ্তমানতা অঙ্কুরাদি কাধ্য বাক অনুমান করা যায়, সেই প্রকার. এই জগৎও 
ব্যারকত হইবার পূর্বে হুঙ্্রূপে কারণে বিদ্যমান ছিল, ইহ! পরবর্তিনী অভিব্যক্তি 
ঘবারা অনুমান করিয়া প্ইতে হইবে । এই সংসাররপ বৃক্ষ অবিদ্ভারূণ ক্ষেত্রে 
ধর্্াধর্শস্বরূপ বীজ হইতে উৎপন্ন, ইহাঁকে সমূলে উৎপাটন করা উচিত, 
অর্থাৎ কর্মমবাসন1 পর্যন্ত উচ্ছেদ করিবে, তাহ1 না হইলে পুনরায় সংসার-বৃক্ষের 
উৎপত্তির সম্ভাবনা । আর তাঁহার উদ্ধার হইলেই মোক্ষরূপ পুরুতার্থলাভও 
করায়ন্ত জাঁনিবে। এ বিষয়ে কাঠক শ্রুতি বলিয়াছেন যে, “সংসার-বৃক্ষের মুল উর্ধা- 
দিকে, শাখা অধোদিকে রহিয্নাছে।” ভগব্দগীতীতেও উত্ত আছে; “যাহার উদ্ধে 
মূল ও অধোদিকে শাখা ।” পুরাঁণও কহিয়াছেন, "ব্রহ্মরূপ বৃক্ষ সদ! বিরাজমণন।” 
উৎপত্তির পুর্ব্বে এই জগৎ-বৃক্ষ বীজা বস্থায় ( সুক্্াবস্থায় ) ছিল। অতঃপর তির 
ব্যাখ্যা হইতেছে_-সেই সময়ে অর্থাৎ গ্রত্যক্ষের অগোচর দশক জগৎ অব্যক্ত 
ছিল। শ্রুতি প্রত্যক্ষের, অগোচির কালকে “তহি' শব্দের প্রক্কতীভূত পরোক্ষব চক 
তিৎ শব্দ ছার! নির্দেশ করিয়াছেন ও “হ' শব ঘারা অতীতকালে অব্যাক্তভাবে 
অবস্থিত জগতের ভাবী উৎপত্তি অনাদ্ধাসে বুঝাইবা |র জন্ত এতিহ শব্দ প্রয়োগ 
করিয়াছেন । যেমন 'ফুধিহ্িরো হ রাজাসীৎ বলিলে, বুধিঠির নামে এক জন রাজ! 
ছিল,এই পরোক্ষ বৃত্তান্ত লোকে অনাক়্াসে বুঝিতে পারে, সেইরূপ “হ তদাঁসীৎ' এই 
কথাম়ও পরোক্ষ জাগতিক অবস্থা" “হ” শব দ্বারা লোক এক প্রীকঠর হৃদয়ঙ্ষম 
করিয়! লক্ম । শ্রতিস্ত'ইদং' শব্ধ দারা নাম ও রূপে অভিব্যক্ত, সাধ্যসাধনময়, 
ূর্বকথিত এই জগৎ অভিহিত হইয়াছে । পরৌক্ষ ও প্রত্যক্ষ ছুইটি অবস্থাবিশিষ্ট 
জগৎ, শ্রতিস্থ 'তৎ ও ইদং' এই*ছুই শব্দ বারা প্রতিপাদিত হওয়ায়, এ অবস্থাসবরযুক্ত 
জগতের একত্বই ক্লাবগত হওয়া! যাঁয়। তাহা! না হইলে তৎ ও ইদং এরই প্রকার 
ভিন্ার্থ-বৌধক শব্দের সামানাধিকরপ্য .( এক্যভাবে অয় ) নির্দেশ করা সঙ্গত 
হইত না। এই দৃশ্তমান জগৎ সেই অব্যারত অবস্থাপন্ন, সেই অব্যাককণ্তাবস্থাপন্ন 
জগৎই এই দৃষ্তমান, ইহারই অব্যাক্কতা ব্থা। ছিল, এইকূপ সামানাধিকরণ্য-নির্দেশ 


৮ বৃহদারশ্যকোপধিনৎ ॥. [বর্থত্রী্গধন। 
দ্বার! উক্তরূপে জগতের উভয় অবস্থাতে অভিন্নতাহি বাঁধিত হইতেছে/শ্রুতির এইরূপ 
সামাধিকরণ্য বা এক্যনির্দেশের ফলে 'অসতের উৎপত্তি নাই, সতের বিনাশ নাই? 
এই সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হয়। ৫ 
এই পূর্বোন্তি প্রকার অব্যাকত জগৎ নাঁম ও রূপ এই ছুই অবস্থাবিশিষ্টরূপে 
্বয়ং অভিব্যক্ত হইয়াছিল। প্যাক্রিয়ত” এই ক্রিয়াঁপদাটি কর্ণকর্তৃবাচ্যে (কর্ধাই যে 
স্থানে কর্তুরূপে ব্যবহৃত ) নিয় হওয়াতে জগৎ ন্বয়ই ব্যাকৃত হইয় ছিল, এইরূপ 
অর্থ অবগত হওয়া যার। 'ব্যাক্রিয়ত' শব্কে বিশ্লেষণ করিলে “বি-অ1 অক্রিয়ত' 
এইরূপ পদতঙ্গ হয়, তন্মধ্যে বিশব্দের অর্থ বিষ্পষ্ট, আশব্দের অর্থ নাম 
ও রূপস্বরূণ বিশেষধর্শের জীবক্কতু অবধারণাবধি "এবং কৃ ধাতুর অর্থ 
অভিব্যক্তি । সমুদায়ার্থ--এই জগৎ বিস্পষ্ট দেবদত্বাদি নাম ও শুক্লাদি আকৃতি 
বার! বিশেষ বিশেষভাবে জীবের অবধারণ ঘোগারূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। 
কাধ্যমাত্রই কাঁরণজগ্য। ব্যারুত হওয়াও একটি কার্য; সুতরাং তাহাঁরও 
কারণাপেক্গা আছে, এই যুক্তিবলে নিয়স্তা, কর্তা, সাধন *ও ব্যাপাররূপ 
কারণ সমবায়, এই জগতের অভিব্যক্তিকার্যে অপেক্ষিত হইবে । ধেমন “অসৌ 
নামী” বলিলে অসৌ এই সর্কন।ম শব্ধ (অদস্‌) দ্বারা সাধারণ নামশীত নিদিষ্ট 
হয় এবং দেবদত্ত বাঁ যজ্জদন্ভ এইরূপ নামধারী বাক্তিই এই 'অসৌনাঁমা শবে 
'অভিহিত হইস্কা থাকে, -সেই প্রকার 'ইদং এই সর্বনাম শব্ধ ছারা অবি- 
শেষে শুরু বা কৃষ্ণাদিযপ প্রতিপাদিত্ব হয়, পরস্ত শুরু বা ষ্তূুপ যাহার আছে, 
ইং শবে তাহীকেই বুঝাইবে। এইরূপ দৃষ্টান্তে কারণে অব্যারৃতরূপে স্থিত, 
অস্কুরাদি বস্ত বর্তমান সময়ে নাম ও রূপ থারা ব্যাকত হয়, অর্থাৎ তখন তাহাকে 
বল! যায়, এই নামধারী এই আঁকৃতিবিশিষ্ট যে পরমাত্মার অবগতি সাধনের 
অন্ত সকল শাস্ত্রের উদ্ভম এবং স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্বাবলে ধাঁহার উপর কর্তা, ক্রিয়া ও 
ক্রিয়াফল নুখছুখভোগের আরোপ বরা হয়, যিনি সমস্ত জগতের কারণ- 
স্বরূপ, যে প্রকীর মির্দল জল হইতে মলের ন্া় ফেন সকল উত্থিত হয়, অথচ 
ধ ফেন জল হইতে পৃথক্‌ নহে, এ প্রকার এই নাম-রূপাত্বক জগংও যংস্বরূপ 
থাকিয়াইব্যাকৃত হইয়া 'আছে। অথচ হিলি সেই ব্যান্ত নাম-রূপ হইতে বত, 
স্বাভাবিক নিত্য. ( উৎপত্ভিবিনাশরহিত ), শুদ্ধ (রাঁগ-ঘেষার্ি-মলহীন ), বুদ্ধ 
( জানতরপ ), মুক্ত: ( অবিস্াদি-দৌযপলট ) প্রককৃতিমম্প্ন, *সেই পরমান্া 
নিজের -আত্মতৃত, অর্থাৎ 'নিজ হইতে অভিন্ন, এই নাম ও রপাত্বক জগথকে 
ব্যাক করত হিরণাগঞ্ড হইতে পু পর্যান্ত সমস্ত জীবশরীরে প্রবিষ্ঠ আছেন: 
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অর্থাৎ বে শরা প্র।্ন কর্থের ফণ সুখ বা ছঃখ ভে।গের আয্মতন ও যা! 
অশনায়াদি ধর্ম সম্পন্ন তাহাতেই জীবরূপে প্রবিষ্ট আছেন ।. 
শ্রুতিকথ্চ তি অব্যার্কত জগতের নামরূপে অভিব্যক্তি সম্বন্ধে নানা! বিতক 
 উখিত হয়, কোন বাদী বলেন, পুর্বে বলা হইয়াছে ষে অব্যাকৃত জগৎ স্বয়ং 
ব্যারৃত হইল অথচ, এক্ষণে “পরমাত্মাকে অব্যাক্কতের ১অভিব্যক্তির কর্তা ও 
তন্মধ্যে প্রবিষ্ট বলা হইতেছে ইহাতে পুর্বোক্তির সহিত -পরোক্তির 
টি রক্ষিত হয় না। ফিদ্ধান্তবাদী তাহার উত্তরে বলেন, তাহাতে দোষ 
ই, তুমি যে পূর্ব্ব ও পর বাক্যের অসামধন্ত দৌষ দেখাইতেছ, ইহা তোমার 
ক বাস্তবিক এ দোত্র এস্থলে হয় না; যেহেতু এম্থলে পরমাত্মাই অব্যাক্কত 
জগত্রূপে শ্রুতির বিবক্ষিত। কারণ, অব্যাকৃত জগৎ স্বক্ং ব্যাকৃত হইয়াছে, 
% এই কথায় অভ্ভিব্যক্তি ক্রিয়ার নিয়স্তা, কর্ত1! ও ব্যাপার রূপ কারণসমূহ অবশ্তই 
অপেক্ষিত হয়, ইহ! পূর্বেও বলিয়াছি। কাধ্যমাত্রই কারণজন্ত, সতরাং অভিব্যক্তি 
কাঁধ্যের নিয়ত কারণাপেক্ষা হেতু ফলতঃ অন্থমিত কর্তার ব্যপার হইতে যে 
এই অব্যাকৃত জগৎ ব্যাকত হ্ইয়|ছে এই অর্থই আশসিয়! পড়ে, ইহাই আমাদের 
অভিপ্রেত। ইদং শব্দের সহিত ব্যাক্কত শব্দের সাঁমানাধিকরণ্য নিদ্দেশ হেতুও 
কারণাপেক্ষ। স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যেহেতু 'ব্যাক্কতাবন্থা কাধ্যস্বরপ। তবে 
য় ব্যাকৃত হইয়াছে, এই কথ।র তাঁৎপর্য্য এই বে, যেমন লোকে অনাক্কাসে ক্রিয়া 
নিষ্পত্তির স্থলে বলিয়া থাকে, 'গোবৎস স্বস্কং মুক্ত হইয়াছে, “অন্ত স্বয়ংই পক্ষ 
হইয়াছে দেই প্রক1র এই স্থলেও ব্যাক্তি ক্রিস্কা অনায়াসে নির্বাহিত হওয়ার 
ব্লা হইয়াছে যে, জগত স্বয়ং ব্যাক্কত হইয়|ছে। বাস্তবিক কারণাপেক্ষা এখানেও 
বর্তমান । যে প্রকার এই জগৎ নিয়ন্ত। প্রভৃতি কারক ও 058 কারণসমুহু 
ফু হইলেই ব্যারুত নাঁমে ব্যবহৃত হর, সেই প্রকার এ কারগ্নবিযুক্ত অবস্থায় 
অব্যারুতনামে অভিহিত হয়। বাস্তবিক একই পদীর্ঘ, কেবল ব্যাকৃত ও অব্যা- 
কৃত রূপ অবস্থা মাত্রই তাহার বিশেষ । লৌকিক ব্যবহারেও বক্তীর তাৎপর্্যান- 
সারে যথেচ্ছ শব গ্রক্নোগ করিতে দেখা যায়--যেমন গ্রামস্থ সকল মন্ুষ্টের আগমন 
বুঝাইবার জন্ত গ্রাম আগত" এইরূপ শব প্রযুক্ত হয়, আবার "গ্রাম শূন্ত” এইরূপ 
 প্রক্মোগ করিলে « গ্রামশব্ধ জননিবাসভূমিকে প্রতিপাদন করে। কখনও . গ্রাম 
 শব্ে গ্রামনিবাসী ও গ্রাম এই উভয়ার্থ গ্রতিপাদনের জন্য ক্বেল গ্রাম শব্দও 
প্রযুক্ত হয়, যেমন "গ্রামে. মিশিও : না বলিলে গ্রামে প্রবেশ ও গ্রামধানীর 
সহিত সম্পর্ক উভনন. নিষিদ্ধ হ্র।- এ প্রকার, এই. ০০ এট 
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অনাত্সার 'অভেদ কল্পনা করা যায়। কিন্তু খন এই জগৎ  উৎপন্ধ ও 
 বিনাশশীল এই কথা বুঝাইিতে আবশ্ঠক হয়, তখন কেবল জগংশব্ধ ব্যবহার 
করে। আবার প্দর্বব্যাপী, জষ্মরহিত, সথলও নহে সুঙ্সাওড নহে, সেই আত্মা 
এতৎস্বরূপ নহে, তৎঙ্থরূপ নহে,” ইত্যাদিরপে নির্দেশ তদ্ধ উপাধি বিনিন্মুক্ত 
আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই হইয়া থাকে । অতঃপর বাদীর দ্বিতীয় আশঙ্কা এই-- 
শ্রতিতে কথিত হইয়াছে, পরমাত্মা এই জগঙকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন ও 
তাহাই ওতপ্রোতভাবে সর্বদ] ব্যাপ্ত করিয়া! আছেন, তাহা যদি হয় তবে তাহাঁতে 
প্রবিষ্ট হইয়াছেন এই কথ! সঙ্গত হইতে পারে কিরূপে ?*কেন না যে স্থান অন্যের 
অনধিকৃত, 'সেই স্থান তাহা হইতে ক্ষুদ্রপরিমীণ বিশিষ্ট ব্যক্তি অধিকার করিতে 
পারে ইহাই যুক্তিসিদ্ধ ; পরমাত্মাঁ অসীম ও সর্দ1 জগতের সর্ধাংশে পরিব্যাপ্ত 
সুতরাং ভীহাতে পরমাত্মার প্রবেশের সম্ভীবনা কি? যেমন, পুরুষ গ্রামে প্রবেশ 
করিতেছে” বলিলে এ গ্রামে পুরুষের পুর্বে সম্বন্ধ ছিল না” এইক্ষণে হইল 
এইরূপ প্রতীতি হয় । কিস্ত আকাশ গ্রামে প্রবেশ করিতেছে, এরূপ একটি বাকা 
হয় না। যেহেতু, আকাশ: সকল কালেই সকল স্থান ব্যাপিক়া থাকে 
স্থগরাঁং গ্রামেও তাহার সম্বন্ধ চিরদিন আছে। সেই প্রকার আত্মাও 
সর্বব্যাপী; সকল কালে জগতের জর্ধাংশ ব্যাপিক্সা আছেন, তাহার 
অনধিকৃত কোন স্থানই নাই; তরে তাহার তাহাতে প্রবেশ কিরূপে জস্তব 
হইতে পায়ে। ঘি বল, ষে্কন পাষাঁণের অভ্যন্তরে উৎপন্ন সর্প, কিন্বা নারিকেল 
ফলের মধ্যস্থিত জল পাঁষাঁণ ও নারিকেলে প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া ব্যবহৃত 
হয়, সেই প্রকার নিত্য সম্বদ্ধ পরমাত্মাও জীবনামক বিভিন্নরূপে জায়মাঁন হওয়ায় 
প্রবিষ্ট হইস়্াছেন বলিয়া কল্পন! কর! হ্ইয়াছে।, ইহাঁও বলা সঙ্গত নহে, যেহেতু 
শ্রুতিতে উত্ত হইয়াছে যে, প্তিনি সেই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন” তবেই যিনি হুহ্িকর্তা তিনি বূপাস্তর গ্রহণ না করিয়াই কার্য সির 
পর ভাহাতে প্রবেশ করিলেন, ইহাই শরত্তি বারা অবগত হওয়া! যায়। যেমন ভোজন 
করিয়া বাইতেছে' বললে পূর্ববকালে ভোজন তদনন্তর' গমন এইরপ ক্রিয়া! দুইটির 
পর পর প্রতীতি হয়, এবং একই কর্তা অনুভূত হইয়া থাকে, (সইরূপ এস্থানেও 
প্রভীতি হওয়া উচিত। কিন্ত রূপীস্তর অবলম্বন করিয়া প্রবেশ-উক্তি কোনরূপই 
সঙ্গত কইডে পারে না: ধিশেষত: যখন একস্থান হইতে বিস্লোগের পর স্থীনাস্তর 
সহযোগকে গ্রধৈশ বলা যায়, তখন অবয়বশূনঠ অথচ সর্বব্যাপী (পরমাত্মা )র সেই 
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প্রবেশ কুত্তা সম্ভব কি? সাবয়ব পদার্থেরই প্রবেশ ব্যবহার স্ঙ্গত। যদি 
বল, শ্রুতি যখন আত্মার জগতে প্রবেশ বলিয়াছেন ত তখন এ আত্মাকে সাবয়ব 
স্বীকার করা! হউক.। তাহাও নহে, যেহেতু, শ্রুতি ঘারাই আত্মা নিরবরব অভিহিত 
হইয়াছেন । থা,-“তিনি অলৌকিক, অবয়বশূন্ত ও পূর্ণ' “্অবস়বশূন্ত ও 
ক্রিয়ারহিত”। এবং লোক “যে সকল ধর্ম দ্বারা চৈত্র, উমত্র, ঘট, পট নামে 
নির্দিষ্ট হইয়া থাকে পরমাত্মা সেই সকল ধর রহিত, ইহা শ্রুতিতে উক্ত আছে! 
সাবরব হইলে এ নিষেধ সঙ্গত হইত না। যদি আম্মার প্রবেশ অর্থে জলে র্ধ্য- 
মগ্ডলাদির প্রতিবিশ্বরূপে প্রবেশের স্তায় প্রতিবিশ্ব্ূপে প্রবেশ বল বায় তবে 
তাহা যুক্তিবহিষ্ূতি হইয়া পড়ে, যেহেতু প্রতিবিস্বপাত ভিনস্থানস্থিত বস্তদঘয়ের 
পক্ষে সম্ভব, যেমন সূর্য্যমণ্ডল ও জলাশয় । যখন আত্মা নকল স্থানে সন্বদ্ধ, তখন 
'কিক্ধপে তাহার প্রতিবিষ্ব সম্ভব হইবে ? দ্রব্যেতে গুণপ্রবেশের ন্যায় আত্মার জীব- 
শরীরে প্রবেশ বলিলেও তাহা! দৃষ্টাস্তবৈষম্য-দো যদরষ্ট হয়, অর্থাৎ গুণ দ্রব্যে নিত্য 
আশ্রিত সত্তরাং দ্রব্যপরভন্ত্র, আম্মা কোন বস্ততে আশ্রিত নহে, তিনি স্বতস্। 
আঁশ্রিতের আশ্রয়ে স্থিতি প্রবেশরূপে কল্পিত হয়। ফলে বীজের প্রবেশের ন্যায় 
আস্মার প্রবেশও বলিতে পার না, তাহা হইলে বীজের স্তায় আত্মীরও সীবস্বন্ধ, 
বৃদ্ধি, ক্ষয়, উৎপত্তি ও বিনাশের আশঙ্কা হয়; ইহার অনুমোদন করিলে, আত্মা 
জন্মরহিত ও জবা শূন্য ইত্যাদি শ্ত্তি ও যুক্তির বিরোধ অনিবাধ্য। পর- 
মাত্মাব্যতিরিক্ত অন্ত কৌন সংসারী ক্ষত পরিমাণ বিশিষ্ট ব্যক্তি এই জগতে প্রবেশ 
করিয়াছিল, ইহাই পূর্বোক্ত আত্মার প্রবেশের তাৎপর্য, ইহাও বলা যায় না। 
যেহেতু "সেই দেবতা মনে পর্য্যালচনা। করিয়াছিলেন” ইত্যাদি পূর্বে উপক্রম 
করিয়া তাহার পরে "অব্যক্ত জগৎকে নাম ও রূপে ব্যারৃত করিব” এই ইচ্ছার 
উক্তি দ্বারা প্রতীত হয় । থে, যিনি পর্যয।লোচনা করিয়াছিলেন তিনিই এই জগৎ 
ব্যাক্ৃত করিয়। তাহাতে প্রবেশ করিলেন, অন্তথ! উপক্রম ও উপসংহারের সৃহিত 
বিরোধ ঘটে। কারণ, “সেয়ং দেবতৈক্ষত” এই উপক্রম হইতে “নামরূপে ব্যাকর- 
বাঁণি” এই উপসংহার বাঁকা পর্যান্ত শ্রুতির তাৎপর্ধ্য আলোচনা করিলে ্পষটই 
জান! যাক যে, যে দেবতা হৃষ্টিবিষয়ে ক্ষণ ( আমি বছ হইব, আমি জঙ্মিব এইরূপ 
পর্যালোচনা) করিয়।ছিলেন, সেই দেবত তাই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হই! 
_নামরূপে বিস্তার করিয়াছেন, অন্যের প্রবেশ বলিলে উহা! সঙ্গত হয় না। ধু 
ইহাই মহে, এই প্রকার বড শরতিতে কৃষ্টি ও গ্রবেশের এক কর্তাই" প্রতীয়মান 
ঢুইতেছে। যাঁ_“সেই আত্ম! জগৎ সষ্টি করিয়! তাহাতে প্রবিষ্ট হইন়্াছিলেন |” 


৮৪.  বৃহদারপ্যকোপনিষৎ | [ট্থ্বাহ্মণম্‌। 
সেই আত্মা এই লীমা বিদীর্ণ করিয়া! সেই দ্বারে ভাহাতে পঁবশ করিয়া" 
ছিবেন। প্বীর আত্মা সমস্ত রূপ, বিচয়ন (কৃষ্টি) করিয়া তাহাদের নাম- 
ট ও সংজ্ঞা নির্দেশ করত বিষ্কমীন আছেন,” "তুয়ি কুমার বা 
কুমারী, তুমি বৃদ্ধ দণ্ড অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করিতেছ” “সেই আত্মা 
অগ্রে রূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন,” এই সকল শ্রুতি ও মন্ত্র বার! পরমাত্মারই 
প্রবেশ গ্রতিপাদিত হইয়াছে অন্থের নহে। ধর্দি বল--পরমাত্মা। প্রবেশ 
করিলে জীবের পরম্পর বিভিন্নতা হেতু পরমাস্বার বনত্ব হইয়া পড়ে। 
তাহাঁও নহে; কেন না, পরমাত্মার বাস্তবিক নানাত্ব নাই, বহু উপাঁধি- 
ভেদে এক আত্মাই নানারূগে প্রহীত হইয়া থাকেন, ইহা শ্তি দ্বারাই 
প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা,-“এক দেবতাই বহু প্রাকারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন” 
"আশৃয্বা! এক হইয়াও বন্ুগ্রাকঁর বিচরণ করিয়াছিলেন, “তুমি এক হইয়াও বনুত্ডে 
প্রবিষ্ট হইয়ীছ,১ “একদেবতা সমস্ত গ্রাপ্ীন্ে চ্ছভাধে আছেন,” প্তিনি সর্ব- 
ব্যাপক ও সর্ধপ্রাণীর অস্তরাত্মান্বরূপ”। পূর্বপক্ষবাঁদী পুনর্বীর আঁশক্কা 
করেন--সর্বব্যাগী ও নিরবয়ব আত্মার গ্রবেশ যৌক্তিক কি না সে বিচার এক্ষণে 
থাকুক ; কিন্তু তুমি যে বলিতেছ, এক পরমাত্মাই বহুপ্রকারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, 
তাহাতে বুঝা! যায়--প্রবিষ্ট আত্ম।মাত্রই সংসারী, অথচ পরমা তাহা হইতে বিভিন্ন 
নহে, ইহাও তোমার অবশ্তই বলিতে হইবে, তাহা হইলে তোমার মতে পরমাস্মাও 
সংসারী হইল। সিদ্ধাস্তী কহিল, জীবাঁম্মা হইতে পরমাত্মা অভিন্ন বটে, কিন্ত তিনি 
সংসারী নহেন; কারণ, তিন্িৎভুক্ষা প্রভৃতির অতীত,ইহা শ্রুতির মত। যদি বল 
তবে তাহাকে স্থথী বা ছুঃঘী দেখিতেছি কেন? উত্তর-.তাঁহা নহে,শ্রুতি বলিযাছেন 
তিনি নিলি, শোক-ছখ বাঁহ-পদার্, তিনি তৎসদুদায়গ্বারা অসংস্প্ক্ত। 
যদিও প্রত্যক্ষত জীবকে সুখ ব! ছুঃখে নিপ্ত দেখ যায়, তথাপি উহা কেবল অস্ত: 
করণরূপ উপাধি আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন-চিতপ্রতিবিদ্বেব্ই ুখ-ছুঃখাদিই 
প্রত্যক্ষ প্রমাণে অন্তত হয়। আত্মা, অজ্ঞেয় পদার্ঘ। সুখ-ছুখোদি, তীহার ধর্ম 
হইলে উহাও নিশ্চয় অজ্ঞেয় হইত, কিন্তু তাহা নহে, অতএব আত্মধর্ম'নহে। 
আত্মা যে অজ্দেয় তাহা! শ্রুতি বঙিয়াছেন | বথা।_-“অত্তঃ £করণবৃততির সাঙ্গিস্বরূপ 
আত্মাকে দেখিতে পাইবে না।” “দকলের বিজ্ঞাতা আত্মাকে কোন্‌ প্রমাণ, 
ধারা জানিবে 1৮ “আত্মা অন্যের অজয় ও সকলের বিজ্ঞাতা”' এই সকল শ্রুতি 
বার আত্মা যে বিজ্ঞানের অরিষয় এবং আত্ডি সমস্তই বিজেয়, ইহা 
প্রমাশিত, হইতেছে। এইক্গণে এই নিশ্চিত হইল যে, ক্মামি ছুখীবা দুখী 


হর্থ্রাক্ষণম্]।] * : প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ ৃ ৮৫. 


ইত্যাদি প্রতযক্ষজ্ঞান, অন্তঃকরণোপাধিস্ব আত্মগ্রতিবিম্বকেই লক্ষ্য করে, 
আত্মাকে নহে। “এই আমি; এই প্রকার শরীর ও আত্বাকে মিশ্রিত করিয়। 
যে জ্ঞান হ্ইয়? থাকে, উহ? অবিস্কারুত ভ্রুমমাত্র ৷ শরীর ব্যতিরেকে কেবল আব্ম- 
বিষয়ক জ্ঞান কাহারও হয় না। যদি শুদ্ধ আত্মাকে সুখ-ছুঃখাদি বিশিষ্টরূপে 
জান! হইত, তবে *আত্মার সংসারিত্ব আপত্তি করা গত হইত । স্থূলতা! দি 
বিশেষণবিশিষ্ট 'আত্মার উপক্রম করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন, “ইহা অপেক্ষা ভন্য 
জ্ঞাতী কেহ নাই।” এই শ্রুতি ঘারাও অন্যসংসারী আত্মার অস্তিত্বাভীব 
প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং* হস্ত পদ ও মস্তকাদি শরীরাবয়ববিশিষ্ 
ঠক জীবকে লক্ষ্য করিয়াই স% বা ছুঃখানুভব প্রতিপন্ন ভ্ইয়াছে; 

তরাঁং উহ! বিষয়ের ধর্া, আম্মার ধর্ম নহে । বদি বল, “আঁক্মার কামের জন্যই 
রে পত্বীর প্রিয় হয়।” ইত্যাদি বক্ষ্যমাঁণ শ্রুতি ছারা আত্মারই সুখ 
প্রতীয়মান হইতেছে ; সুতরাং সুখকে বিষয়ধর্দ বল! যাইতে পারে না, এবং 
এই কারণেই আঁখ্বীর সংসারিত্বও স্বীকার করিতে হয়। তাঁহার উত্তর--অবিদ্া- 
ক্রান্ত জীবেই প্ভি-পত্বী প্রিয়াদি ব্যবহার হইব] থাকে । শ্রুতি এ সংসারী জীবকে 
লক্ষ্য করিক্সাই আত্মার পরম প্রীতিবিষয়ত্ব দেখাইস্ব! নিরতিশয় আননম্বরূপতা 
জানাইয়াছেন। আবার পক্ষাস্তরে শ্রুতি দেখাইক়াছেন যে, যখন তত্বক্ঞান 
ঘারা অবিগ্থানিবৃন্তি ঘটে, তখন ভেদজ্ঞান থাকে না, & অবস্থার পতিপত্বী- 
ব্যবহারও নষ্ট হইয়া যাঁয়। “যে অবস্থায় আম্মা এক হইলে ভিন্সের স্তায় প্রতীয়- 
মীন হয়।” এই শ্রতিতে অবিদ্তাত্রিত আতর জন্টী অন্য ভোগসাধনের প্রয়ো- 
জনীয়তা প্রতিপাদিত হুইয়াছে। “কাঁহা ছার কাঁহাকে দেখিবে* “এই জগতে 
নান] পদার্থ নাই”*'বখন এক আত্মা, জাঁনিয়।ছি, তখন শোক কি, মোহ কি? 
ইত্যাদি শ্রুতি ছারা আঁত্ার নখনাত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং সুখ-দুঃখাদি 
আত্মধর্ম নহে ইহাই স্থির হইল। বাদী কহিল--তীর্কিকগণ সুখ-ছুঃথকে 
আত্মার ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করেন সুতরাং সে মতের সহিত বিরোধ হওয়ায় 
তোমার এই উত্তর বুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। সিদ্ধান্তী কহিল 
যুক্তিমা ্রজীবী তার্কিকগণ যে আম্মার স্ুখ-ছুঃখ সিদ্ধান্ত করেন, যুক্তযস্তরে 
| তাহার খণ্ডনও' করা ষাঁয়। যথাঁযে দ্রব্য যে গুণবিশিষ্ট হয়, তাঁহাকে সেই 
গুপবিশিষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করা হইয় থাকে, যেমন শুরুঘট। ছুঃখ আত্ম গুণ হইলে 
আত্মা ছুংখবিশিষ্টরূপে প্রতীয়মান হইত। কিন্ত দুঃখ ইঞ্জিয়গোচর, আর আত্ম 
 অজেয় পদার্থ, ্রত্যঙ্ষবিষরীতূত ছু দ্বারা প্রত্যর্ষের অবিষয়ীভূত আত্মা বিশেধিত 


৮৬. বৃহ্দারুগ্যকোপনিষৎ , [ধুজাণম্। 


হইতে পারে না। যদি বল_-তবে আকাশ অপ্রত্যঙ্ষ, প্রত্যক্ষবিষয় (গুণ দ্বারা 
বিশেষিত হইল কেন ? এইরূপ আত্মারও ছুংখিত্ব সিদ্ধ হইবে। ইহার উত্তর এই যে, 
ছুখে যে প্রীতির বিষয় আ'যম! সে প্রতীতিবিধয় নহে, চুতরাং উভয়ের,গুণগুণীভাব 
অনস্ভব, অর্থাৎ সুখ বা ছুখে প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়, আর আত্মা নিয়ত অনুমেয়, 
প্রত্যক্ষের বিষয় নহে )* কাঁজেই সুশবিষ্নক জ্ঞান ঘর আত্মীকে বিষয় করিতে 
পারা যায় না। যদি তাহাই স্বীকার কর, তবে আত্মা! বিধয়শ্রেণীতে পরিগণিত হয়, 
বিষয়ী মধ্যে নহে বলিতে হইবে । যেমন প্রদীপ অন্তের প্রকাশক হইয়াও স্বয়ং 
প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার আম্মা, বিষয় ও ব্ষিরী উভয়ম্বরূপ হুইবে | ইহ্াঁও বল! 
যায় না, কারণ এককালে এক ক্রিরার কত্ঘ ও কন্ধত্ব এক.পদার্থে থাকিতে পারে 
না। আত্ম! অবয়বরহিত, এইজন্য : তাহাতে 'অংশভেদেও কর্তৃত্ব সম্ভাবিত নহে ; 
সুতরাং আত্মা জ্ঞাতা এবং ভ্রেয় বলিয়! মানা বার না। এই যুক্তি বারা গ্রাহ্থ ও 
গ্রাহক ম্বব্ূপ একবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতও খণ্ডিত হইল; কারণ, ষে গ্রাহ সে 
গ্রীহক হইতে পাঁরে না, অবয়বভেদে উহ1 সম্ভব হইলেও নির্বন্ধবের পক্ষে 
তাহা দুর্ঘট 3 বেহেতু তাহাদের মতসিদ্ধ বিজ্ঞান নিরবন্বব। ছুঃখ প্রত্যক্ষের 
ও আত্ম! অনুমানের এইরূপ বিভিন্ন জ্ঞানের বিষয় হইলেও দুঃখ ও আত্মার 

পরস্পর গুণগুণীভাব অনুমান ছারা নিরূপিত হউক। ইহাঁও বলা যায় না; 

কারণ, যে বস্ত্র নিশ্চয় জ্ঞান থাকে, তাহার অনুমান অপদিদ্ধাস্ত। ছুংখ নিয়ত 
প্রতাক্ষ জ্ঞানের বিষয়, কিরূপে তাহার অনুমান সম্ভব রূপাঁদির অধিকরণ 
শরীরাবক্বেই দুঃখের অনুভূব হওয়ায়, ছুখে আক্মার ধর্ম বলা অবৌক্কিক। 
আত্মা ও মনের সংযোগ হইলে আস্মাতে দুঃখ উৎপন্ন হইয়1 থাকে সত্য, কিন্ত 
তথাপি তাঁহা আত্মার গুণ বলি কি প্রক্রে? কারণ, তাহ! হইলে আত্মার 
অবয়ব, বিকার ও অনিত্যন্্ের প্রনঙ্গ হয়। যেহেতু, সংযোগবিশিষ্ট দ্রব্যকে বিকৃত 
না করিয়া কেন গুণই উপস্থিত বা অপগত হইতে কোথাও দেখা বাঁয় ন1। আবার 
অবয়বরহিত দ্রব্য. কখনও বিকৃত হয়, ইহাঁও দৃষ্টিগোচর নহে। বিশেষত: নিত্য 
পদীর্থে অনিত্য গুপও বর্তমান ইহ সর্বথ। অদৃষ্ট। .এক নিত্য আকাঁশের অনিত্য 
সণ, শব্দ প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া ব্যভিচারদোব দেখাইতে পার, কিন্তু বেরব্দ্গণ কদাচ 
আকাশকে নিত্য পদার্থ বলিয়া! স্বীকারই করেন নাঁ, ভবে উক্ত মিয়মের ব্যতিচার 
টি £ এতদিন নিতাপদার্থে অনিত্যগ্ুণ থাকার অন্ত দৃষ্টান্ত নাই। যদি ব্ল, 
বিরুত হইলেও গন “ইহা সেট বস্ত” এইরূপ তুল্য ভাবেই প্রতীতি গাকে, তখন 
্ বাকা পএস্ঞবপ মানিব, অর্থাৎ আস্মাতে দুখজনক . ম্নঃসংযোগের কারণ 
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ক্রিয়া জন্সিলেণ্, যখন পূর্ববৎ আত্মার জ্ঞান অক্ষপন থাকে তখন তাহার নিতাতব- 
ব্যাঘাত হইবে না।. এ কথাও সঙ্গত নহে। যেহেতু, দ্রব্যের অব্্নবের রপাস্তর 
না হইলে, স্বি্ৃতি স্বীকার করি না। আত্মা অবয়বশন্য দ্রব্য, তাহার উক্তরূপ 
বিক্কৃতি সর্ধথাই অনগ্তব।. যদি আত্মাকে সাবয়ব স্বীকার করিয়া, নিত্য 
বলিয়া মানিতে ইচ্ছী' কর, তাহাও ধুক্তিবিকদ্ধ। যেহেতু, সাবয়ব দ্রবামা ্রই 
যথন ছুই বা বহু অবয়বের সংযোগে উৎপন্ন, অন্ঠথা তাহার বিভাগের উপপত্তি হয় 
শা, কারণ, অবস্ববাস্তরের সহিত অবয়বাস্তরের সংযোগনাশ হইতেই এ বিভাগের 
উৎপত্তি, এক'প হইলে অবযব্রে সংযোগধ্বংসেই অবয়নবীর ধ্বংস মানিতে হয়, 
তাহাতে আস্মার শিত্যত্ব রহিল কই? 7দেহেতু, তুমি সাবয়ব আত্মার ধ্বংস 
স্বীকার করিতেছ। যদিও বজ্রাদি সাঝয়ব পদার্থের অবয়ব নিয়মের ব্যতিক্রম 
আছে সত্য, কিন্ত বু সাবস্বব দ্রব্যের অবয়বসংযোগ হইতে উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া 
যার়। যদিছুই এক স্থলে তাহা দৃষ্ট না হয়, তথাপি সেই স্থলে অবয়বসংযোগ- 
হইতে উৎপন্তি,অন্মান করিয়া! লইতে হইবে, অর্থাৎ সাঁবয়ব বজেও অবয়বসংযোগ- 
জন্তত্ব অুমানসিদ্ধ, সুতরাং উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। অতএব উপসংহারে 
ইহা স্িরীক্ত হইল যে, আত্মাতে ন্খ-ছুঃণাদি অনিত্য গুণ নাই। বাদী বলেন, 
স্াক্মাতে ছুখ শা থাকিলে, ছুঃখবান্‌ অন্য কোন বস্তদৎ না হওয়ায় 
কাহার ছুঃখনিবৃত্তির উপায় দেখাইবার জন্য শান এত বদ্ধপরিকর হইয়াছে? 
তাহার উত্তর এই যে অবিদ্যা দ্বারা কক্সিত আত্মার ছুঃখিত্ব-ভ্রমের দূরীকরণ 
শান্তের উদ্দেস্ত । যেমন দশ সংখ্যার গণনায় ব্যাপৃত পুরুষ দশমসংখ্যার পৃরণবিষ্বে 
শ্রমে পড়িয়া! ব্যাকুল হয়, পরে উপদেশবাক্যানুসারে আপনাকে দশম জখনিয়া 
ভ্রম হইতে বিমুক্ত হু, তদ্রণ আত্মঘ্তে কল্পিত ছুঃৰ স্বীকুর করা হইয়াছে। 
বাস্তবিক আত্ম! সুখ-ছুঃখশূন্ত । অপরিচ্ছিন্ন আত্মার শরীরাদিতে প্রবেশোক্তির 
সঙ্গতিও এই প্রকারে হইতে পারে যে,-যে প্রকার জল।শয়াদিতে সূ্্যমগলাদির 
প্রতিবিদ্ের প্রবেশ উপলক্ষিবিষর হয়। এই জগতের উৎপত্তির পূর্বে আত্মার 
উপলব্ধি হইত না। অভিব্যক্তির পর বুদ্ধি্ূপ দর্পণমধ্যে প্রতিবিদ্বেরস্ঠাঁ তাহার 
উপলব্ধি হওয়ায়, আত্মা যেন প্রবিষ্টরূপে- উপলব্ধ হন। দ্এই সেই ভীবরপী 
আত্মা, এই কার্ধজগতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।” “সেই জগ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়াছেনশ' “তিনি এই সীমা বিদারণ করিয়া! তাহ দ্বারা অভ্যন্তরে গমন 
করিয়াছেন “সেই এই দেবতা মনে মনে, আলোচনা করিয়াছিলেন যে, 
আমি এই অগ্নি গ্রভৃতি তিন দেবতামধ্যে এই জীবাত্বরপে প্রবেশ করিয়া নাম ও 


৮৮ বৃহদান্বধ্যকো পনিষৎ রা টার্গাল। ৃ 


রূপ ব্যাকৃত করিব” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আত্মার যে প্রবেশ বন হইছে, তাহাঁও 
উক্তপ্রকার পচাবিক, বাস্তবিক নহে। সর্বব্যাপী এবং অবয়বশূন্ঠ আত্মার, এক 
দিক, এক স্থান এক কাল হইতে বিচ্ছিন্ন হ্হয়া, অন্ত দিক অন্য স্থান*ও অন্ত কালে 
সংযোগম্বরূপ প্রবেশ কখনই অঙ্গত হইতে পারে ন। পরমাত্মা ভিন্ন আর কোন 
আবত্মপদ্ধার্থ নাই যে,তাছার প্রবেশ বলা হইবে । যেহেতু, শ্রুতি 'পরমাত্মা ভিন্ন দ্রষ্টা 
( দর্শনকর্তা ) নাই”, "পরমাস্মা ভিন্ন শ্রবণকর্তা নাই” এইরূপে পরমা স্মা। ব্যতিরিক্ত 
আত্মার অস্তিত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা পূর্বেই আমর! বলিয়াছি। আত্মার 
সৃষ্টি, প্রবেশ, স্থিতি ও প্রলয়বোধক ্রঁতিবাক্য সুকল উপলদ্ধি অর্থে পর্যবসিত 
এতট্িন্ন এপ ওপচাঁরিক প্রবেশাদ্ি কর্তনের অন্ত প্রয়োজনও নাই এবং 
স্বার্থে তাৎপরধ্য নাই। এই উপলব্িকেই পুরুযার্থ বলিয়া ফলশ্রতি অভিধান 
করিমাছেন। যথা--তিনি আত্মাকেই জানিয়াছেন, তাহা হইতে তাহার সকলই 
্দ্মময় হইয়াছে,” *রদ্ধ জাঁনিলেই ব্রহ্প্রাপ্ত হয়”, “যে পুরুষ সেই পরমনরক্ষকে 
জানিতে পারে, সে ব্রচ্মই হয়” যে পুরুষ ত্রন্মজ্ঞ গুরু লাভ করিষ্টাছে, সেই তরঙ্গ 
জাঁনিয়াছে,” “সেই আত্মসাক্ষাৎকীরকারী পুরুষের যে পর্য্যন্ত দেহপাত না হক, 
তাঁবৎকাল ব্রহ্গত্বূপে বিলয়ের বিলম্ব থাকে” ইত্যাদি । স্ৃতিতেও উত্ত হইয়াছে, 
“সেই ভক্তিঘোগ গ্সুক্ত আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া পশ্চাৎ আমাতে প্রবিষ্ট হয়, 
সেই বরক্মক্জান সমস্ত বিদ্যা হইতে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু, তাহা হইতেই মোক্ষলাভ সম্ভব” 
ইতাবদি। 'আর এক কথা, শ্রুতিতে বিশ্বপ্রপঞ্চের আত্মা হইতে পার্থক্যের খণ্ডন 
করা প্রধুক্ত আম্মার স্থষ্টিপবেশীদিবোঁধক শ্রুতি সকলের একাস্মজ্ঞীনবোধন্‌ই 
উদ্দেস্ত সঙ্গত হয়। এইক্ষণে উপসংহারে ইহাই পর্যবসিত হইল যে, বুদ্ধিরূপ 
কাধ্যপদার্থে প্রস্তিবিষ্বের ন্যায় আত্মচৈতন্যের উপলভ্যমনতাই আত্মার ' ওপচারিক 
প্রবেশ, অর্থাৎ নিলি আত্মার অবিষ্ভাবশতঃ অন্তঃকরণৌপাধি অবলম্বনে 
যখন কার্যে লিগুত। উপলদ্ধ হয়, তখনই সেই আত্ম! প্রবিষ্ট বলিয়া কল্পিত হয়। 
ইহাই পূর্বোক্ত ব্যারুত জগতে আত্মার প্রবেশের অর্থ । ও 

ধখন শরীরে নখাঁগ্র পথ্যস্ত আত্মচৈতন্যের অনুভব হইয়া! থাকে, তখন বি 
তাহা! কিরূপে প্রবিষ্ট হইতে পারে, এই প্রশ্নের মীমাঁলার জন্য শ্রুতির এই ভাগ 
উত্থিত হইয়াছে,_যেমন লৌকিকভাবে নাঁপিতের ক্ষুর ক্ষুরাঁধার পীত্রের অভ্যন্তত্পে 
প্রবেশিত '.ববিয়া উপলব্ধ হয়, অথবা. কষ্টের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট অগ্নি মন্থন 
দ্বারা অভিব্যক্ত হইলে জ্ঞায়মান হন, অর্থাৎ ক্ষুর আধারপান্রের একদেশে ও. 
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সাঁমান্ত ও রা সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবশ্তিতি আছেন, অর্থাৎ 
জীগ্রৎ ও স্বপ্রদশায় স্ুলশরীর এবং লিঙ্গশরীররূপ বিশিষ্ট ছই শরীরে বিশেষ- 
রূপে স্থিতি $ সুধুণ্তিকালে অবিদ্ধারূপ (সামান্থ) কারণ-শরীরে আত্মার 
সামান্তবূ্প অর্থাৎ ইন্দরিয়াঁদি-বিষুক্তভাবৈ অবস্থিতি হয় | সেই ছুই অবস্থার 
আত্মা প্রাণসঞ্চারণাদি ক্রিন্বা ও দর্শনাঁদি ক্রিয়াবিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হইয়া 
থাকেন। সেই জন্ত শরীন্মে উক্তরূপে প্রবিষ্ট ও সেই প্রাণসঞ্চারণাদি ক্রিয়াবিশিষ্ 
আম্মাকে যথাস্বূপে জানিতে পারা যায় না, অর্থাৎ শরীরাদি হইতে 
পৃথকৃরূপে কেবল শুদ্ববুদ্ধ মুক্তীদিস্বর্ূপে অবগত হও ধায় না। 

ইহাতে বাদী আপি করেন' যে, “তত গশ্ঠস্তি” এই ইতঃপুর্বোক্ত শ্রুতি ঘর! 
যে আত্মদর্শনের প্রতিষেধ করা হইয়াছে, তাহ! অপ্রাপ্তের গ্রাতিষেধ বলিষ্া 
সঙ্গত হয় না। যখন ইহা! আত্মদর্শনের প্রকরণ নহে, তখন অপ্রস্তাবিতের 
প্রতিষেধ করা সর্বখাই অসঙ্গত। সিদ্ধান্তী বলেন, তোমার উত্ভাবিত এই 
দোষ দোষই নহে, তাহীর কারণ এই যে, পূর্ব আত্মার স্ষ্টি ও গ্রবেশাদি যাহা 
অভিহিত হইম্বাছে, তাহার মুখ্য তাৎপর্য একাত্মতার জ্ঞাপন 7; সুতরাং আস্মজ্ঞান 
প্রস্তাবিত বঝলিতেই হইবে, অতএব তাঁহার প্রতিষেধ অগ্রন্তাবিতের প্রতিষেধ- 
দৌষে ছুট হয় নাই। “সেই পরশাত্মা প্রত্যেক রূপের সদৃশ অর্থাৎ যাদৃশ ঘিপাদি- 
চতুষ্পাদাদি আকুতি, তাদৃশ আ'কৃতিবিশিষ্ট হইয়াছেন এবং নিজের স্বরূপ প্রকাশ 
করিবার জন্যই তাহার রূপ গৃহীত হইয়াছে” এই মন্ত্র বার! সর্বশরীরেই আত্মার 
একত্ব প্রতিপাদিত হয়। এন্দণে কেন বে ষঞ্চারণাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট আত্মাকে 
জানিতে পারা যায় না, তাহা কথিত হইতেছে--প্রাণনাদি ( প্রাণসঞ্চারণাদি ) 
ক্রিক্নাবিশিষ্ট আম্মা অসম্পূর্ণ। তাহার কারণ, আত্মা প্রীণসঞ্চারণত্রিয়া 
ঘবরাই প্রাণ নাম প্রীপ্ত হয়, যেমন লোকে ছেদনক্রিয্া ঘারা ছেদক ও পাকক্রিয়! 
বশতঃ. পাচক সংজ্ঞা গ্রাপ্ত হইঙ্গা'থাকে, সেইপ্রকার আত্মা প্রাথকিয়! করিয়া 
প্রাণনামে অভিহিত হইক্বাছে; প্রাণসঞ্চারণ ভিন্ন অন্য ক্রিয়া করিনা আত্মা 
প্রাণসংজ্ঞা লাভ করে না, এই ক্রিয়াস্তরবিশিষ্টরূপে আত্মার অস্থুল্লেখ হেতু 
আত্মা সম্পূর্ণ বলিয়৷ কথিত হয় নাই। 'দরূপে আঁক্মাকে জানিলেও বাস্তবিক 
আত্মজ্ঞান হয় ন%; সুতরাং “আত্মাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারে না” চিত এই 
উল্লেখ স্সঙ্গত হুল । . 
সেই প্রকার উচ্চারণক্রিয়! করিস! বাক্নামে, দরশনক্রিয়! বারা ক্ষুঃ সংজ্ঞা ও 
শ্রবণ হেতু শ্রোত্রশৰে অভিহিত হয়, এই স্থলে প্রাণসধচীরণ ও কথনক্রিয়া। দ্বার! 

রা ৯৯২... ্‌ 


৯৮ বৃহদীরপ্যকৌপনিষৎ [ ৪র্থব্রাঙ্গণম্‌। 


আত্মা প্রাণ ও বাক নামে কথিত হইয়াছে | এই উক্তি দ্বারা রা আরা যে গমনাদি 
ক্রিয়াশক্তির আধার, তাহা! প্রদর্শিত হইল এবং.দর্শন ও শ্রবপক্রিয্বার অভিধান হেতু 
চক্ষু ও শ্রোকসপে বিজ্ঞানশক্তিমাত্রের আম্মা হইতে উৎপত্তি দেখান্‌ হইল । যেহ্তু, 
সকল বিজ্ঞীনশক্তিই নাম ও রূপকে বিষয় করে, নাম ও বুপব্যতিব্বিক্ত কোন 
বিজ্ঞেয্ পদার্থ নাই, সেই নাম ও রূপের কারণ চক্ষু: ও শ্রোত্র, সমস্ত ক্রিয়াই নাম- 
রূপ দ্বার নিষ্পাদনীয় অথচ প্রাণে সমবেত, সেই হতু সেই প্রীণাশ্রিত ক্রিন্নার 
অভিবাক্তি বিষয়ে বাগিন্দিয়্ ফারণ। ইহা! দ্বার! হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ এই 
ব্েক্রিয়সকলের বিষয়ও বল] হইল অর্থাৎ কেবল বাক নহে, অন্যান্ঠি 
কর্েক্জিয়বর্ণও প্রাণে আশ্রিত বুঝিতে হইবে। : ইহার ন্মামই সমস্ত ব্যার্ৃত জগ, 
অথবা এই নাম, এই রূপ ও এই কর্ম, এই তিনই ব্যাঁকৃত জগৎ। ইহা পরে কথিত 
হইবে । তিনি মনন (জ্ঞান ) করেন বলিব মন নামে অভিহিত হইক্সাছেন। 
এই স্থলে মনঃশব্দ জ্ঞানকর্তাকে বুঝাইতেছে। যাহা ঘাঁরা কর্তা মনন অর্থাৎ জ্ঞান 
করেন, এই ব্[ৎপত্তি দারা সকল ইন্জিয়ের ভ্ঞানশক্তিবিকাঁশের সাধারণ করণ 
মন, ইহ! লোকপ্রসিদ্ধ । এই শ্রুতিতে প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ইত্যাদি আম্মার ঘে নাম 
বল! হুইল, তাহ পুরুষের পাচক, লাবকাদি (ছেদক) নামের গ্াঁয় বন্ধন নাম (ক্রিয়া- 
কৃত নাম )। জাগতিক বন্তমাত্র প্রাকাঁশক নহে। অগএব ইহারা আত্মার সমস্ত 
স্বরূপ প্রকাশ রে না, ইহ! নিশ্চিত। এইরূপে এই আত্মা প্রাণনাদি ক্রিনা ও 
ভজ্জনিত প্রাণাদি নাম ও রূপ দার! ব্যাক্কত অর্থাৎ পুকাশিত হইয়াও সর্ব- 
স্বরূপে পরিজ্ঞাত হুন না, ইহাই অবধারিত হইল। 

_ বে পুরুষ সম্পূর্ণ আম্মাকে অসম্পূর্ণভাঁবে অর্থাৎ প্র(ণনাদি ক্রিয়া সমুদয় হইতে 
এক এক ক্রিয়াবিশিষ্ট প্রাণ বা চক্ষুঃ এইরূপ বিশেষ বিশেষ ক্রিগ্লাবিশিষ্টভীবে 
মনে করে, সে ব্রহ্ম জানিতে পীরে ন|, কেন না, এই এক একটি ক্রিয়াবিশিষ্ট 
আত্মা সম্পূর্ণ শক্তিমীন্‌ নহে। এরূপে ভাবনা করিলে, সকল-ক্রিাবিশিষ্ট আত্মার 
উপাসনা কর! হয় না । সকল ক্রিয়ার উপসংহার (সন্সিলন) না হওয়া! পর্য্যত্ত প্রাণনাদি 
ক্রিয়! সমুদবার় হইতে এক একটি ক্রিন্া্ূপ বিশেষণ দারা আত্মা পৃথক্রৃত হয়। 
যাবৎকাল পধ্যস্ত & পুরুষ. “আত্মকে শ্রবণ করি, স্পর্ণ করি” এইরূপ শ্বাভাবিক 
রৃভিবিশিষ্টভাবে জানিতে থাকে, তাবৎ কোন প্রকারে ৬সম্পূর্ণ আত্মাকে 
জানিতে পারে না । কিন্ত যে ব্যক্তি আত্মারূপে অর্থাৎ প্রাপনাদি সমস্ত ক্রি: 
বিশিষ্ট ও স্ধব্যাপিভাবে আত্মাকে, উপাঁসন1.করে, সেই সম্পূর্ণ আত্মার উপলব্ধি. 
কবে) কেন না, প্রাণনাি ' সমুদয় বিশেষণবিশিষ্ট সেই -আত্মাই কৃত 
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অর্থাৎ ্্ নামে উক্ত হইয়াছে। লমস্ত বিশেষণের সম্মিলন যাহাতে আছে, 
সেই কৃতনশব্ে অভিহিত হয়। সেই আস্মাই জাগতিক পদার্থরূপে প্রাণ, চ্ষুঃ 
প্রভৃতি উপাপিবিশেষের প্রাণন, দর্শনাদি ক্রিক দ্বারা সম্পাদিত যাবতীয় ধন 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা পরে “ধারতীব” “লেলায়তীব” এই শ্রাতিতে কথিত 
হইবে। অতএব মেই কক আত্মার এইরূপেই উপাবনা করিলে স্বীয়রূপে 
সমস্ত আত্মা পরিজ্ঞাত হন।' এক্ষণে কি জন্য এই আস্মার সম্পূর্ণতা, তাহা বিবৃত 
হইতেছে, যখন এই উপাধিশূন্ত আস্মাতে প্রাণাদি উপাধিকৃত বিশেবধর্ম সকল 
এবং প্রাণনাঁদি কর্মজনিত নামসমূহ আম্মার সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ 
যেমন জলাশরে প্রতিবিন্িত নানা ক্র্যামগ্জল প্রকৃত সুর্যের সহিত একতা প্রাপ্ত 
হয়, সেইরূপ উপাধিভেদে বিভিন্ন আম্মা ধখন নিরুপাধি বহ্ষের দহিত একতা 
প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহার সম্পূর্ণতা। সেই হেতু আস্মারূপেই উপাসনা কর্তব্য । 
"আত্মা এই বোধে আ.ন্মার উপ1সন। কর্তৃব্য' এই বিধিবিষয়ে নানা! বিতর্ক 
ভিত হয়। কেহ বলেন, এই থে উপাসনা কর্তব্য বলিয়া বিধি করা! হইল, 
ইহা কোন্‌ বিধি? অপূর্বাদি নানা বিধির মধ্যে ইহা অপূর্বব বিধি নহে। 
অর্থাৎ যে কার্য কোন প্রমাণ ঘাঁর! পূর্বে জানা ফাঁয় নাই, তাহাই অপূর্বব বিধির 
ব্ষিয়, যেমন “অগ্রিহোত্র হোম করিবে । কারণ, এই বিধিব্যতিরিক্ত অন্য 
কোন প্রমাণ দ্বারা অগ্সিহৌত্রের কর্তব্যতা জান! যাঁয় নাই। সেই অবোৌধিত 
পদার্থের বোধক বিধিই অপূর্ব বিধি । কিন্ধ আত্মোপাঁসনা সেই অজ্ঞাতজ্ঞাপক 
বিধির বিষর হইতে পারে না। যেহেতু, “সেই ব্রহ্ধ সাক্ষাৎ ও অসাক্ষাৎ জ্েয়' “সেই 
আত্মা কতম (কিংস্বরূপ )' “মিনি এই বিজ্ঞানময়' ইত্যাদি আম্মপ্রতিপাদক শ্রুতি" 
বাক্যসমূহ ছার! সামান্তরূপে আত্মা বে|ধিত হইয়াছে এবং সেই আম্মার স্বরপজ্ঞান 
রাই ধন সেই আঁম্মবিময়ক আধিদ্ভা অর্থাৎ কর্তৃতব,যাগারি ক্রিয়া ও স্বর্গাদি ফলের 
কল্পনারূপ ধৈতত্রম নিবন্তিত হয়। আবার অবিগ্তার নিনুভ্ভি হইলে ক$ঠমাঁদি দৌষের 
সম্ভাবনা থাকে না; তখন আত্মা ভিন্ন বিষয়ের ভাবনা কর্তব্য নহে, ইহ! প্রতিপন্ন 
হইলে পরিশেষে আখ্মজ্ঞানের কর্তব্তা স্বত্ই প্রতীত হয় । সেই হেতুই বলিয়াছি, 
আত্মোপাসনার (চিন্তার) বিধীন করিতে হয় না, উহ! ঘক্কিবলেই প্রাপ্ত আছে। 
এ বিষয়ে বাঁদী আপত্তি করেন যে, বেশ, ইহ! পাক্ষিক আম্মোপাসনা প্রাপ্ত হইতে 
পারে, বিস্তু যাহারা বিষয়ীসক্তচিত্ত, তাহাদের আত্মচিস্তা স্বারসিক হয় না, সুতরাং 
তাহাদের নিয়ত প্রবৃত্তি হওয়ার জন্য আত্মোপ1সনার বিধি হইবে। যেহেতু, 
উপীসনা ও আত্মজ্ঞান একই পদার্থ, কারণ, জ্ঞান মানসিক ক্রিয়াবিশেষ, তাহার 


৯২ বৃহ্দারপ্যকোপনিষৎ  [চিখতরাঙ্গণম্‌। 


নিরন্তর আবৃভিই উপাসনা, তাহা এই বিধিবাক্য ব্যতিরেকে অন্ত কোন প্রকারে 
কর্তব্যরূপে পাওয়া যার নাই বলিয়াই এই বাক্যটি অপ্রাপ্তপ্রীপক বিধি বলিব, 
“মস বেদ” এই শ্রতিতে বিজ্ঞানের উপক্রম করিয়া "আত্মেত্যেবোপাসীত” 
এই শ্রুতির নির্দেশ কর হেতুও জ্ঞাঁন ও উপাসনাশব্দের একার্থবাঁচকতা প্রতীত 
হইতেছে এবং প্ইহা “ঘারা এই সমস্ত জানিবে,” “আস্মাকেই জানিবে” ইত্যাদি 
শ্রুতি ঘারাও বিজ্ঞানকে উপাঁসম্ার স্বরূপ বলিয়া! অবগত হওয়া! যায়। সেই আত্ম- 
বিজ্ঞান প্রমাণীস্তয় ত্বারা প্রাপ্ত না হওয়া প্রধুক্ত বিধেয় হইবার যোগ্য । কর্তব্যতা৷ 
না বুক্ধাইয়া কেবল বস্তত্বরূপ প্রতিপাদন করিলে« তাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি হইতে 
পাঁরে না, এই পুরুষপ্ররোচনার জন্ঠ উপাসনার বিহিই স্বীকার করিতে বাধ্য। 
বিশেষতঃ কশ্খের বিধির সহিত উপাসনাবিধিব!ক্োর সী দৃশ্য, আছে, অর্থাৎ যেমন 
“যজেত পজুছুয়াৎ” ইতাঁদি কন্দরবিধি যাঁদুশ লিঙতব্যাদি প্রত্যরহূক্ত, সেই প্রকার 
“আত্মেত্যেবোপাসীত” “আম্মা বা অরে জুষ্টব্য” ইত্যাদি বাঁক্যও লিউতব্যাদি 
প্রত্যয়ধুক্ত ও ক্রিয়বৌধক, এই ছুই প্রকার বাক্যের কোন তারতম্য দেখা যায় 
না, এই জনা উপাসনাবাঁক্য বিধিবাক্যেই পরিগণিত হইল। আর আত্মবিজ্ঞানও 
যখন মানসিক ক্রিয়াবিশেষ, খন তাহার কর্তব্যভাবোধনার্থ বর্মাবিধির হ্যা 
ইহাও বিধি হওয়াই উচিত। 

যেমন "যে দেবতার জন্য হবিগ্রাহণ কর! হয়, হোম করার সময় সেই দেবতাকে 
মনে ভীবনা করিবে” ইত্যাদি শ্র্ঘভাতে হোমের 'অঙুলবূ্প মানসী ক্রিয়ার 
বিধান আছে, সেই প্রকর “আজ্মেত্যেবোপসীত” “মন্তব্যে নিদিধ্যাসিতব্য* 
ইত্যাদি বাঁকা ঘার1 জ্ঞানস্বূণ মানসী ক্রিয়া বিহিত হইস্সাছে। কারণ, 
উগ্মসংহাঁরে বলিয়াছেন, জ্ঞান ও উপাসনা, রা পদার্থ। এইরূপ হইলে টি 
শাবী ভাবনার অংশত্রয়ের উপপন্তি হয় । (অর্থাৎ নীমাংস্কগণ বিধিলিউও ভব 
প্রভৃতির অর্থরূপে ভাবন্] নামক একটি ক স্বীকার করেন, এ ভাবনায় রাঃ 
আঁকাঁজ্ষ! বাঁ অংশ আছে, ষর্থা--কিং? কেন ? কথম্‌ ? যেমন 'যজেত” বলিলেই ষে 
ভাবনা উপস্থিত হয়, তাহাতে ভাবা-্বর্গাদি-আক]জ্কার নিবৃদ্থিকীরক ,অংশত্রয় 
অবগত হওয়] যায় । যখাঁ-কিং আকাজ্জণর ম্বর্গাদি ফল, “কেন এই আকাজ্কায় 
যাগ এবং “কখং এই আকাজঙ্জা বার! প্রযাজাদি ইতিবর্তব্যতার বিবীয়মান 
ভাবনাতে* অন্য হইয়া থাকে । এই প্রকার “উপাসীত” এই বিধিতে বিহিত 
ভাবনার কিং, কেন, কথম্‌ তিনটি অংশ বা আকাজ্ষা আছে। তন্মধ্যে “কিং 
আকার নিবারক আত্মা, “কেন” আকাঁজ্ানিবারক মন,বখং এই আঁকাঙ্গার 


৪র্থত্রাঙ্ষপম্‌।] . প্রথমো হধ্যায়ঃ ৯৩ 


নিবারক ত্যাগ বা! বৈরাগ্য, বর্ষ, শম, দম, উপরতি ( নিত্যনৈমিত্তিক 
কাধ্য পরিত্যাগ ), তিতিক্ষ। প্রভৃতি ইতিকর্তব্যতা। ইহাদ্দের ভাবনার সহিত 
অন্থয় হইলে, কর্মবিধি ও উপাসনাবিধির অংশত্রয় এক প্রকীরই বোধগমা 
হয়। যে প্রকার দর্শপৌর্ণমাঁসাদি যাগধিধির অঙ্গরূপে অর্থবাদ অর্থাৎ 
প্রশংসাবাক্যসকলের উপযোগিতা, সেই প্রকার বিধিপ্রত্যন্শূন্য উপনিষৎ- 
বাক্যপ্রতিপাগ্ধ আক্মোপাঁসনাপ্রকরণে আহ্বোপাসনা বিধির ও অঙ্গবূপে 
“নেতি নেতি” প্অস্থুলম্” “একমেবাদ্বিতীয়ম্” “অশনায়াগ্ভতীতঃ” ইত্যাদি শ্রুতি- 
বাকা উপাস্ত আত্মীর স্বরূপবিশেষ প্রকীশ করিয়া উপযোগী হইবে, উপাসনার 
ফল, মোক্ষ বা অবিস্তানিবৃত্তি | 

অপর বাদী বলেন, আম্মার উপাসন। দ্বারা আম্মবিষদ্ধক একটি বিশেষ 
জ্ঞান উৎপাদিত হয়, তাহাই 'ই লিউ.প্রতিপাদ্ত ভাবনার ভাব্য। তাহা ঘার! 
আস্মার সাক্ষাৎকার ও অবিদ্যার নিবুভ্তি ঘটে, কিন্তু বেদবাঁক্যজনিত আ'ত্মবিজ্ঞান 
বারা অবিদ্বার নিবৃত্তিবপ ফল সাধিত হয় নাঁ। এই ব্ষিরে বিজ্ঞান করিয়া 
আত্মপাক্ষাংকাঁর করিবে “মনন করিয়া ধ্যান করিবে, “তাহাকে অন্বেষণ 
করিবে» 'তাহার বিজ্ঞান কর! কর্তবা' ইত্াঁদি শ্রুতিবাক্য গ্রমীণরূপে জাগরূক 
আছে। অতঃপর সিদ্ধান্তবাদী প্রথমোক্ত মতের খগুনাভিপ্রীয়ে বলেন 
যে, না, তাহা নহে, “আক্মেত্যে বোপাসীত, এই বাক্য উপাসনার বিধি 
হইতে পারে না, কারণ, যে স্থলে বিধিধাঁক্য শ্রবণের পর শাব্দজ্ঞান ভিন্ন 
কোন একটি ক্রিয়া খিহিত বলিয়া মনে হয়,” সে স্থলে বিধির সাফল্য | 
যেমন “ন্বর্গকামী ব্যক্তি দর্শপৌর্ণমাম যাগ করিবে” এই বিধির অর্থভ্ঞান ও তাহার 
প্রতিপাস্ক যাগ, এইব্দপ ছুইটি পদার্থ বিদ্তম1ন, সেইবূপ এ সুলে আত্মস্বরপরুথন 
দ্বারা আত্মভিন্নের নিষেধজনিত আত্মবিজ্ঞান ভিন্ন অন্থ কোনও মানসিক ব 
বাহ্থ অনুষ্ঠানের বিষয় নাই--যাহার বিধান সম্ভব হইবে? যেমন দর্শপুর্ণমাস 
বিধিবাক্যের অর্থজ্ঞান ও দর্শপূর্ণমাঁস যাগানুষ্ঠান এক নহে, সেই জন্থ দর্শ- 
পর্ণমাস যাঁগ কর্তব্যরূপে বিহিত হওয়া সম্ভব হইল, কিন্তু 'আস্মেত্যেবোপা সীত, 
এই বাক্য দ্বারা বিধার্থ জ্ঞান ভিন্ন কোন কাধ্য অবগত হওয়া যাঁর না! 
কিরূপে উপণসনাঁবিথি বলিয়া ্বীক' শর করিব? বিশেষতঃ সেই বিধি দ্বারা 
অনুষ্ঠেয় কর্ম অধিকারাদি অপেক্ষা করে । আঁবার “নেতি নেতি” ইত্যাদি বাক্য 
দ্বারা আত্মার পরিচ্ছিন্নতীর খণ্ডন করা হেড়ু 'ই বাক্যে অর্থন্ঞানব্যতিরিক্ত পুরুষের 
কোন ব্যাপারও সভাঁবিত হয় লা, যেহেতু, এ্ররূপ জ্ঞান হইলে পুরুষের সমস্ত 


৯৪. বৃহদারপ্যকোপনিষৎ , [ ৪র্থ-বাণম্‌। 


ব্যাপারই তিরোহিত হইয়া যায়। তবে বিধি কাহাতে প্রবৃত্ত করিবে | অপ্রবর্তক 
বাকাজনিত-জ্ঞানাধীন কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া দূরের কথা, অপ্রবর্তক বাক্যজনিত 
জ্ঞান পুরুষের শ্রবৃন্ভিজনকই হইতে পারে ন।। ঘটপটাঁদি বিভিন্ন বস্তু জ্ঞাঁন যেমন 
কখনও আত্মোপাসনার প্রবর্তক হয় না, এঁন্ূপ আত্মবিজ্ঞানও আম্মোপাসনার 
প্রবর্তক বলিতে পারনা।£ 'একমেবাধিতীয়ম্‌” প্তন্বমসি” ইত্যাদি বেদান্তবাক্য দ্বারা 
কেবল অর্ধ ও অনাত্বক্ঞানের নিৰৃত্তি হয় মাত্র, অনাগ্জ্ঞানের নিরুত্তি হইলে 
পুরুষের পরবৃত্তিই উদ্দিত হয় ন1। যেহেতু, অনাস্বজ্ঞানের নিবৃত্তি ও আম্মোপসনার 
প্রবৃত্তি ইহারা! পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, কেন না, প্রবৃত্তিমাত্রই অনাস্মবিজ্ঞানের 
কার্য, আর অগৈতরক্ষজ্ঞান প্রীবৃততিযনাত্রের মুলোচ্ছেদক | যদি বল, কেবল 
বেদাস্তবাকাক্নিত বিজ্ঞান হইলে অব্রঙ্গ ও অনাত্মবিষ়ক বিজ্ঞানের নিৰৃত্তি 
হয় না। . ইহাও বলা! যাঁয় ন|। 

যেহেতু, তত্বমসি, “নেতি নেততি”” “অিম্মবেদম্ত” "একমেবাছিতীয়ম্‌” “করান্ধৈ- 
বেদমমৃতম্‌,” প্নানিদতোন্তি দরষ্টু » “তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্দি” ইত্যাদি,বেদীস্তবাক্যই 
অনাত্মবিজ্ঞানের নিবৃত্তিবোধে একমাত্র প্রমাণ। ব্দিচ “আব্বা ডর্টবাঃ” এই আত্ম- 
দর্শন বিধির প্রতিপাদ্ভ আম্মার স্বরূপপ্রকাশ কর।ই উক্ত শ্রুতিবাক্য-সমূহের 
অভিপ্রেত, উহীরা অনাস্মবিজ্ঞানের নিবর্তক নহে বল, তথাপি উহা আখ্বজ্ঞানের 
বিধি হইতে পারে না, ইহা বলা. হইন্নাছে, তাহাতেই তোমার এই আপত্তির 
উত্তর হইয়াছে, অর্থাৎ উদাহত শ্লুতিব!ক্য ছারা আ.ম্মস্বরূণের জ্ঞান [ন বিহিত করা! 
হইলে 'তদতিরিক্ত অন্য অন্থঙ্জেয়ের অভাব থাকাতে আ্মদর্শনের বিদি অসম্ভব হয়, 
এমত 'অবস্থাক্স তাহার বিবকজ্ঞ।পনের জন্য উদ্নিশিত শ্রুতি-সমূহকে বিধির অঙ্গ- 
কল্পনা করাও. অযৌক্তিক । বিধিব্যতিরেকণে কেবল আম্মার, স্বরূপ গ্রাতিপাঁদন 
করিলে ত তাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি হইবে কেন? এইবপ আপনিও করিতে পার নাঃ 
যেহেতু, আত্মন্ববধক বাকোর শ্রবণ ঘারাই াস্মবিজ্ঞান জন্দিয়া থাকে, তবে আর 
বিধিবাক্য কাহার জ্ঞান বিধান করিবে, অর্থাৎ আ.জ্মজ্ঞান অপ্রাপ্ত নহে, তাহার 
বিধি সঙ্গত. নহে।. যদি বল, বিধি না থাকিলে বেদাস্তবাক্যের শ্রবণেও 
আ।শ্মজ্ঞনে পুরুষের প্রবৃত্তি হইবে না। তাহার উত্তরে বলি... যে, তাহা 
হইলে আত্মবোধক . বিধিবাক্যের শ্রবণেও পুনশ্চ তাঁহার * বিধিব্যতিরেকে 
প্রবৃত্তি না, হউক, এইরূপ সেই বিধিবাঁক্যের প্রবর্তকতাঁর জন্য কপরবিধির 
| টা করিতে হয়, এই, ক্রমে আবার সেই বেদীস্তবাক্যের, শ্রবণ 
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অনবস্থাদোঠষের প্রসক্তি ঘটে। যদি বল, বিধিবাক্জনিত আক্মজ্ঞানের 
ধারাবাহী ন্মরণই আত্মশ্রবজনিত বিজ্ঞান হইতে বিভিন্ন বিষয়, 
সতরাং উত্কু বিধিবাক্য তাহারই প্রবর্তক বলিব। তাঁহাও নহে, কারণ, 
সেই স্থৃতিধারা9 শ্রুতির তাঁৎপর্ধ্য হইতে অনবগত অর্থাৎ অপ্রাপ্ত নহে, 
যাহার দ্বারা বিধিবাক্যের সাফল্য হইবে। ইহার ভীবার্থ এই যে, যকাঁলে 
আত্মার স্বরূপবোধক 'বাক্যশ্রবণ দ্বারা অআখুম্ববিষ়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, 
তৎকীলেই আস্মবিষয়ক মি্যাজ্ঞানের টা হইয়া যায়, আম্মবিষয়ক 
মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে সেই মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন অনাস্মবিষয়ক স্বাভাবিক 
স্বৃতি সমুদায়ও আর জন্ষিতে পারে না, সুতরাং আত্মবিষয়ক স্থৃতিধারাই জন্মিতে 
থাকে, তাহার জন্ত বিধির অপেক্ষা করিতে হয় ন1। আঁকার অবগতি হইলে সমস্ত 
বস্তুই অনর্থরূপে প্রতীয়মান হয়, যেহেতু; তখন অনাত্মবস্ত অনিত্য, ছুঃপ, অশ্ুদ্ধি 
প্রভৃতি বু দৌষদুষ্ বলিম্না বিবেচিত হয় । কারণ, আম্মা তাহার বিপৰীত, অর্থাৎ 
নিত্য, সুখ, শুদ্ধি প্রভৃতি ধর্মযুক্ত, ইহ1 শ্রৃতিসিদ্ধ । 
এক্ষণে উপসংহারে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, আক্মসাক্ষাৎকার হইলে, অনাস্ব- 
বস্তর বিজ্ঞানজন্য স্বৃত্তি সকলের অভাব ঘটে, প্ররিশেষে আ্মৈকত্ববিজ্ঞান হইতে 
স্মৃতিধারাই নিরন্তর উৎপন্ন হইতে থাকে ; তরাঁং ইহা বিধি ব্যতিরেকেই উৎপন্ন 
হওয়ায় বিধের় নহে । আর এক কথা, আম্মার স্মরণ থারা শোক, মোহ, আক্াসাঁদি 
দুঃখজনক দোষ-সমূহের নিবৃত্তিরূপ এ্রহিক কলুলই জন্মিযা থাকে, সে জন্য আত্মজ্ঞান 
বিধেক্ন হইতে পারে না। অর্থাৎ যাঁগাদির নায় তগত্মজ্ঞান বিধের় হইলে তাহার 
বর্গীদির ন্যায় অনৃষ্ট ফল হইত। শোক-মোহাঁদি দোষ আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানবশতই 
জন্বিক্না থাকে, মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃন্তি বশতঃ উৎপত্তিই তাহাদের হইতে পারে না, 
ইহা শ্রুতিতে অভিহিত হইর়াছে। ঘথা--“সেই অবস্থাতে মোহ্‌ কি” 'শোকই বাকি» 
'আম্মজ্ঞ কোন বস্ত হইতে ভীত হয় না, “হে জনক! তুমি অভয় প্রাপ্ত হ্ইয়াছ।, 
| 'ভখন হৃদয়ের গ্রন্থি ছির হয়' ইত্যাদি । ইহীতে বাদী বলেন, বখন চিন্তবৃত্তির নিরোধ 
আত্মস্ঞান অপেক্ষা! ভিন্ন পদার্থ, তখন মুক্তির সাঁধনরূপে চিন্তবৃত্তির নিরোধই এ 
বিধির বিধেয়্ হউক, যোঁশান্ত্েও চিত্তবৃত্তির নিরোধ কর্তব্যদূপে অভিহিত 
হ্ইয়াছে।  তছুত্বরে সিদ্ধাস্তী বলেন, তোমার এই বাক্য যুক্তিসহ নহে যেহেতু, 
চিততবত্বিনিরোধ 'মোক্ষসাধন, ইহা কোন শ্রাতিতে কথিত হয় নাই। ন্েদাস্তবাক্যে 
আত্মার ব্্মবিজ্ঞান ব্যতীত অন্ত কেহই, মোক্ষমীধনরূপে নির্বীত নহে। 
“আাত্মীকেই জানিবে” “সেই হেতু তাহার সকল বর্গময়্ হইবে” পকষজ্ঞ পরম্র্গ 
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জানিতে পাঁরে, সে ব্রক্ধ হয়” “যে পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞ আচাধ্য লার্ভ করে, সেই 
পুরুষ ব্রহ্ম জানিতে পারে, “সেই ব্রঙ্গজ্ঞ পুরুষের তাবৎকাঁল পর্যযস্ত মুক্তিপ্রাপ্তির 
বিলম্ব” “যে "বঙ্গ জানে, সে অভয়্রন্ষময় হয় ইত্যাদি বহু শ্রুতিতে ব্হ্ধাত্মজ্ঞান 
মোন্সের উপায় বলিয়! অভিহিত হইপাছে। 'আঁবার আত্মজ্ঞান ও তজ্জন্য স্মথৃতি- 
ধারাই চিত্তবৃন্তিনিরোধেত কারণ,এতত্তিন্ন অন্য কারণ নাই,ইহাও তৌমার মত গ্রহণ 
করিয়া বল! হইল । বাস্তবিক বুঙ্ধাত্মজ্ঞান ভিন্ন মোক্ষের অন্য কৌনও কারণ শাস্ত্রে 
নির্দিষ্ট নহে। আর ষে পূর্বে আকাঙ্কাত্রযবিশিষ্ট ভাবনাকে বিধির প্রতিপাপ্ 
বলা হইয়াছে, সেই আকাজ্কাও এখানে নাই, সুতরাং ভাবনাঞ্জ প্রতিপাচ হইতে 
পাঁরে না। তুমি বে বলিয়াছিলে, ুজেত' ইত্যাদি কিধিবাক্যে ভাবনার কিং 
কেন, কথং.এই তিন প্রকার আকাজ্জার স্বর্গাদি ফল যাগাদিরূপ সাধন ও 
প্রধাজাদি ইতিবর্তব্যতা দ্বারা যেমন নিরাকরণ হয়, সেই প্রকার আত্মবিজ্ঞানের 
বিধির বিধেক্ব ভাবনার তিনটি আকাজ্ষাপুরণের জন্ত এরূপ অংশত্রয়ের অন্বর 
হইবে, ইহা সমীচীন বুক্কি নহে । 

যেহেতু, “সেই ব্রঙ্ম এক অদ্ধিভীর” “তুমি সেই পরমা স্মা বলিয়া পরে “নেতি 
নেতি'বূপে সকল প্রতিষেধ করিয়া কথিত হইয়াছে যে, “এই পরমাস্মা স্থল নহেন, 
স্সও নহেন।” প্অন্তর ও বাহৃশূন্ত” “এই আতস্মাই ব্রহ্ম” ইত্যাদি বেদাস্তবাক্যের 
অর্থজ্ঞানসমকাঁলেই সমস্ত আকাজ্কার নিবৃন্তি হয় । এই সকল শ্রুতিবাক্যের প্রাতি- 
পাদ্য ব্রহ্মবিজ্ঞানে ভাবনাবাচক পিওতব্যাদির অভাব বশতৃঃ বিধি প্রয়োগ নাই 
বুঝিতে হইবে । আবার এসকল বাক্যের অর্থভ্ানে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য অন্য 
বিধির অপেক্ষা করিলে এ প্রবর্তক বিধির অর্থজ্ঞানেও আর একটি প্রবর্তক 
বিধির আবস্তকত| আসে, এই ক্রমে অনুবস্থাদোষ হয়, ইহা পৃর্বো বিরাছি। 
কৈ? প্একমেবাদ্ধিতীয়ম্ত ইত্যাদিবাক্যে ত বিধিবৌধক প্রত্যয় অবগত 
হওয়া যায় এনাঁ। তবে বিধি বলি কিরূপে |. দি বল, কেবল আত্মার স্বরূপ 
গ্রতিপাদন করিয়াই যদি এ বাক্য বিরত হয়, অর্থাৎ কাঁহাকেও কোন বিষয়ে 
প্রবৃত্ত না! করে, তবে কেবল বস্তর  স্বরূপপ্রতিপাদক বাক্যের প্রামাধ্য 
কোথায়? কারণ প্রবর্তক বাক্যই প্রমাণ, যেমন "ভিনি রোদন করিয়া ছিলেন, 
যেহেতু, রোদন করিয়াছেন, এই হেতু তাহার নাম রুদ্র হইয়াছে।৭ এই সকল বাক্য 
কেরন বস্তুর সবর প্রতিপাদন করে, প্রবর্তক নহে, এই জন্য গ্রমাথ হয় নাই।, এই 
প্রকার আত্মববোধক বাক্য সকলও অগ্রমাণ হইয়! পড়ে? উত্তর-এই আপত্তিও 
যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, এই উভয়ের প্রভেঘ: আছে, যেহেতু; বাক্যের প্রানাণ্য 


প্থব্রাক্ষণম। | » প্রথমোহধ্যারঃ . ৯৭ 
ব্যবস্থার প্রপ্তি ক্রিয়ার প্রতিপাঁদন ব1 বস্ত্র প্রতিপাদন কারণ নহে, কিন্তু দে বাক্য 
নিশ্চিতরূপে অর্থ প্রতিপাঁদন করে, ত্বর্থাৎ যাহার অর্থজ্ঞান ছারা নিশ্চিত ফল 
সাধিত হয়, সেই বাঁক্যই প্রমাণ। যেবাক্য তাহা করে না, সে অপ্রনাঁণ। 
বেণী কথা কি? এ্রইক্ষণে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আত্মার স্বরূপংপ্রতিপীর্ক 
বাকা দ্বারাও নিশ্চিত সফল বিজ্ঞান হয় কি না, যদি তাহা। হয়, তবে এ বাক্য 
কি হেতু অগ্রমাণ হইবে ? তুমি দেখিতেছ না কি যে, এক আক্মবিজ্ঞান জন্মিলে 
বিদ্যা, শোক, মোহ, ভন্ন প্রভৃতি সংসারকারপন্বর্ূপ কল দোষের নিবৃত্তি ফল 
জন্মে? তৃমি কিশুনিতেছ না? পবরঙ্গা্মসৈক্যদশীর শোক কি, মোহই বা কি” 
আমি মন্ত্বেত্তামাত্র, *আম্মটকে জানি ল, এই জন্ত শোক করি। হে ভগবন্‌! 
'আঁপনি আমাকে শে।কের পরপারে লইয়া যান” ইত্যাদি শত শত উপনিষদবাঁকা 
আহ্বিজ্ঞানের শোকমোহাদিনিবৃদ্তি ফল ঘোষণা করিতেছে । “সে রোদন 
করিয়াছিল” ইন্যাদি পুর্বোক্তি অর্থবাদ বাকোর অর্থঙ্ঞান কি নিশ্চিত ফলস!ধক 
হইয়া! থাকে ? ' যদি উভ্ভীর ফল না থাকে, তবে ই সকল বাক্য অপ্রমাণ হউক, 
আপত্তি নাই, কিন্তু ইহা অগ্রমাণ হয় বলিয়া ফলবান্‌ নিশ্চিত-বিজ্ঞানবোধক 
বাঁক্যও অপ্রমাণ ভইবে, এমন কথা কি ? আবারশ্ফলবান্‌ নিশ্চিত বিজ্ঞান-বোঁধক 
ঝাঁক্যের অপ্রামাণা বদি স্বীকার কর, তবে দর্শ-পূর্ণমাস-যাগবোধিক বিধিবাক্যের 
বা প্রামাণ্য কোথায়? তাহারই বা প্রামাণ্য বিশ্বাস কি» 

তছুত্তরে বাদী বদ্ুলন, দর্শপৌর্ণমা সাছ্চি ক্রিয়াবোধক বাকা পুরুষের প্রবৃততি- 
জনক জ্ঞানের করণ বলিয়া, তাঁহার প্রামাণ্য স্বী্ষার করিব। আম্মবোধক 
বাকা .তাহা! নাঁ হওয়ায় উহা! প্রমাণ বলিব নাঁ। সিদ্ধস্তী বলেন, তাহ] সত্যই, 
কিন্থ তুমি বে দে|ষ দিয়াছ, তাহা, ঠিক হয় নাই, কারণ, আত্মবোধক বাক্যে 
গ্রামাপ্যের কারণ বর্তমান । আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ফলবান্‌ অথচ নিশ্চিত 
অর্থের জ্ঞান জন্মাইলেই বাকোর প্রামাণ্য হয়, প্রামাণানিরূপণেখ্ অন্য কারণ 
নাই। আম্মধোধক বাক্যসমূদয় যে সর্ববিধ প্রবৃন্তিজনক-মিথাজ্ঞানাদি দোষের 
নিবৃত্তি ঘারা সকল জ্ঞানের উৎপাঁদন করে, ইহা অপ্রামাণ্যের কারণ নহেই, 
পরন্ গুণই বলিতে হইবে। আর যে বলিরাছ, "উপনিষদাক্য ধারা আত্মাকে 
জানিম্া তাহাঞ্চ সাক্ষাৎকার করিবে,” ইভ্যাদি বেদাস্তবাক্যের অর্থজ্ঞান 
ব্যতিরিক্ত উপাসমাবোধসম্পাদন অনাতর উদ্দেশ, ইহাঁও সত্যই বলিয্তাছ, কেবল 
যাগাদি বিধির ন্াঁ় উহা অপ্রাপ্ডের বিধি হইতে পারে না, তবে পক্ষপ্রাপ্ত 
হইয়াছে বলিয়া নিয়ম-বিধি হইতে পারে। যদ্দি বল, আত্মার উপাসনা! কিরূপে 
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পক্ষপ্রাপ্ত হইল? কারণ, আত্মার বিজ্ঞান হইলে, অনাত্ম-বিজ্ঞানের নিবৃত্ি 
এবং তজ্জন্ত অনাত্মবিষয়ক প্মরণেরও অন্ুৎপত্তি হয়) সুতরাং পরিশেষে 
 আশত্মবিষয়ক স্বতিধারাই নিষ্বত্তরূপেই জন্মিতে খীকে। তবে অঃর কথনও হয়, 
কখনও হয় নাঁ, এইব্ধপ পক্ষপ্রীপ্তির সম্ভাবন! কৈ? উত্তর-_ ই, তাহাঁও বলিতেছি, 
যদিচ এই প্রকারে প্াতবস্বতিধারা নিয়তই সম্ভাবনীয়, “তথাপি শরীরারভ্তক 
কর্মের ফল অবশ্থস্তাবী, এই জগ সম্যক্রূপে আত্মজ্ঞানলাভ হইলেও, শরীরারস্তক 
কন্ধমবশে বাক্য, মন ও কাকের প্রবৃত্তি জন্মিতেই হইবে, যেহেতু, ফলোন্ুখ কর্মের 
শক্তি অত্যন্ত বলবতী। যেমন বাপনিক্ষেপকারীর প্রযনত-নিবৃদ্ধি হইলেও, নিক্ষিপ্ত 
বাঁণ বেগবশে দূরগামী হইয়1 থাঁকে, (সেই প্রকার আত্মঙ্ঞান দ্বার! অবিগ্থানিবৃতি 
হইলেও প্রারন্ধ কর্মানুসারে ধ্যানের অন্তরালে অস্ঠ প্রবৃত্তি অবস্তই সম্তাঁবনীন্ব। 
সেই হেছু জ্ঞানপ্রবৃত্তি ছুর্বল অথচ পাক্ষিক । অতএব ত্যাগ ও বৈরাগ্য গ্রভৃতি 
সাধনবল অবলম্বন করিয়া আস্মবিজ্ঞানের স্মৃতিধারা নিয়ন্ত্রিত করা! উচিত, ইহাই 
নিয়মবিধি | কিন্ত বাগাি বিধির ম্যায় উপাসনাবিধি অপুক্রববিধি হইতে পারে না। 
যেহেতু, উহ উপারাস্তরে প্রাপ্ত আছে; ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। এইক্ষণে 
উপসংহারে ইহাই অবধারিত হইল যে, “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বীত” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য 
উপাক়াস্তরে প্রাপ্ত আত্মবিজ্ঞানের স্থৃতিধারার নিয়ম করিবার জন্যই প্রযুক্ত 
হইয়াছে । অন্য উদ্দেশ্তে তাহ! প্রযুক্ত হইবার নহে। 

বাদী বলেন, “আঁয্মেতোবোপাসীত” এই শ্রতিতে ইতিশব প্রয্বোগ 
করা হেতু অনাম্মার আত্মভাবে উপাসনাবিধাঁন তাৎপর্য । যেমন প্রি 
ভাবে উপাসনা করিবে” এ কথা বলিলে গ্রীতিগুণের উপাসনা রিহিত হত 
না, কিন্তু প্রিযাদি গুণবিশিষ্ট প্রীণাদির উপ1সনারই বিধান হইয়াছে 
বুঝিতে হর, সেই প্রকার এই স্থলেও আত্মশবের পর ইতি শব্ের প্রয়োগ হেতু 
আত্মার গুণযুক্ত অনাত্মবস্তর উপাসনাই প্রতীত হইতেছে। কারণ, 
আম্মার উপান্ততাবোধক বাক্য 'অপেক্ষণ এই অরতিবাক্যের বৈলক্গণ্য হেতু উহা 
অনান্ত্রার উপাসনাবৌধক বলিয়।ই প্রম1ণিত হয়। যেহেতু, পরে কথিত হুইবে, 

“এই জগৎকে আম্মূপেই উপাসনা করিবে”, এই বাক্যেও আত্মা উপান্তরূপে 
অভিমত হইয়াছেন ; তাহার প্রমাণ. আত্মশবের পরে (দিতীয়া বিভজ্ভি, 
কিন্তু “আত্েত্যেব” এই ক্ুতিতে : দ্বিতীয়া বিভক্তির নামগ্ব্ধও নাই, বরং 
আত্মশবের* পর ইতি শব্ব নিরদি হইস়্াছে। যথা “আত্মা -ইতি- এব-উপাপীত/ 
অর্থাৎ্থ ইহা আম্মা, এই ভাবে. উপাসনা করিবে।. এইরূপ নির্দেশ 
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থাকাতে মনে হয়, উক্ত বাক্য দ্বারা আত্মাকে উপান্ত বলা হয় নাই, পরন্থ 
আত্মার গুণবিশিষ্টরূপে অনাত্মাই উপান্ত বল! হইয়াছে। তছুত্বরে িদধাসতী বলেন, 
তুমি শ্রুতির াৎপর্য্য বুঝিতে না পা রিয়া এইরূপ বলিতেছ, যেহেতু, পরবাক্য 
দ্বারা আত্মাই উপান্ত- বলির! এই শ্রুতির তীৎপর্ধ্য অবগত হওয়া যায়। যথা_ 
"্তদেতৎ পদনীয়মন্তয দর্বস্ত যদয়মাআ্সীনেন সর্ব্বং বেদ” অর্থাৎ এই স্মস্ত জগতের 
মধ্যে সেই এই আঁ্মতবৃই জ্ঞাতব্য, এই যে আত্মা, ইহাকে জানিলে সমস্ত জানিতে 
পারিবে | এই যে “আজম! ইনি অস্তরদ্তর” “আঁ স্মাকেই নিবে” ইত্যাদি । যদি 
বল, “তন্ন পশ্বস্তি' তাহাকে দেখিতে পায় নাঁ। এই ভাবী উক্তি ঘর! শরীরমধ্যে 
প্রবিষ্ট আত্মারই দর্শন নিষেধ করা হইয়াছে,কারণ, গ্রকৃতপ্রস্তাবে তীহার অন্বয়ই 
সঙ্গত | তবেই আন্ধার দর্শনাভাঁব বশাঃ অনুপাস্তত্বই বলা হইল | উত্তব- তাহা 
ধলিতে পার না, আত্মার যে দর্শনাভাব বলা হইয়াছে, তাহা জ্তাহার 'অসম্পর্ণতা 
হেতু, উপান্ততা নিবারণের জন্য নহে। পরে প্রাণনাদি এক একটি ক্রিম্বাবিশিষ্ট- 
রূপে যে আস্মার পরিচর দেওয়া হইবে, তাহারই অনম্পূর্ণতা শাস্ত্র প্রমাণিত 
করিয়াছেন, তাহারই ধর্শন প্ররুতপ্রস্তাবে যথার্থ দর্শন নহে। এই জন্ত শ্রুতি 
বলিয়াছেন, তাঁহার দর্শন হয় না। আর যে আত্মশুব্দের পর ইতি শব নির্দেশ করা 
হইয়াছে, ইহার উদেশ্ত--বাঁস্তবিক আত্মতন্ব, আত্মা এই শব্দের ও জ্ঞানের অবিষষ্ 
ইহার জ্ঞাপন । যদি আত্মতত্ব জ্ঞানের বিষয় হইত, তবে “আত্মানযুপাসীত” 
এইরূপ নিদ্দি্ট হইত; এবং "আত্মা' শবও জ্ঞানের বিষয্নরূপে শাস্তানঙ্ঞাত 
হইত, কিন্ত তাহা শান্ত্রাভিমত নহে, যেহেতু, "আত্মা এতৎস্বরূপ নহেন” "তৎস্বরূপ 
নহেন” “সকলের বিজ্ঞাতা আত্মাকে কোন্‌ প্রমাণে জানিবে “আত্ম! অন্তের 
অবিজ্ঞের় এবং সকলের বিজ্ঞাত1,” “ধীহাঁকে জানিতে ন! পাঁরিয়! মনের সহিত 
বাক্য নিবৃত্ত হয়” ইত্যাদি শ্রতিবাক্য দ্বারা আত্মার অধিজ্ঞেযতবই প্রমাণিত 
হইয়াছে। তবে যে “আত্মাকে লোকস্বরূপ ভাবিম্ী উপাঁসনা কুরিবে,” এই 
বাক্যে ইতি শব্দ যুক্ত ন1 হইয়া ছিতীর1 বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা'র তাৎপর্য 
অন্যরূপ--অনাজ্মার উপাসনার জনিত ইহ! আত্মার ০ নার বিধারক 
বাক্যান্তর নহে। 

যে প্রকার) আতা অজ্ঞাত, এই জন্য তাহা জ্ঞাতব্য, সেই প্রকার 
অনাজ্মাও অস্ত, ভীহাবও জ্ঞান আঁবশ্তক, তবে কি জন্য কেবল আতর 
উপাসনার্গ 'গ্রধত্র করা হইতেছে গ কেন অনাত্সার -বিজ্ঞানব্ষয়ে "যর বিহিত 
হইল: না, শ্রতি.কেবল “আখ্মাকেই - উপাসনা করিতে বৰিয়াছেন কেন ? এইক্প 
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আশঙ্কার সমাধান, অতঃপর শ্রুতি স্বয়্ংই করিতেছেন-_ পুর্বে উপত্রান্ত আত্মতত্বই 
এই সমস্ত জগতের মধ্যে একমাত্র গমনীন় (জেয )। শ্রুতিতে “অস্ত সর্ব্ত ই 
স্থলেতে যে 'ষষ্ঠীবিভক্তি নির্দেশ আছে, তাহা নির্ধীরণ অর্থ-প্রকীশক 
অর্থাৎ এই সমস্ত বস্তর মধ্যে আত্মতত্বই “জ্ঞাতব্য । আপত্তি হইতে পাঁরে, তবে 
কি আত্মা ব্যতীত অন্ত্কিছুই জ্ঞাতব্য নহে? তাহা নহে, অনাত্বা জ্ঞাতব্য 
হইলেও, আত্মা হইতে সে সমুদয় স্বতগ্নভাবে জয় মহে। যেহেতু, আত্মবিৎ 
পুরয আত্মজ্ঞান দ্বার! অনাস্ সমস্ত বস্তই জানিতে পারে । তবে বেআপত্ি 
করিবে, একের জ্ঞান দ্বারা অন্যের জ্ঞান সম্ভব কি? ইহাঁর উত্তব--ছুন্দৃভ্যাদি 
গ্রন্থে বল হইবে । এক্ষণে কি প্রকারে ওই আত্মতত্ব জ্রেয়,« তাহা বলা হইতেছে-_ 
ষে প্রকার পালক গবাদি পঞ্জ প্রাপ্ত না হইলে তাহার অন্বেষণ করত পদচিন্ত 
ঘার1 তাহার স্থিতি জানিয়া তাহাকে প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার এক আত্মাকে লাভ 
করিম অলব্ধ সমস্ত পদার্থ-ই প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ এক আ+স্মজ্ঞান দ্বারাই 
অজ্ঞাত সকল বস্ত্র জ্ঞান উৎপন্ন হয় । 

এ বিষয়ে বাদী আপত্তি করেন, যদি আখস্মা বিজ্ঞাত হইলে অন্য সকল পদার্থ 
জ্ঞাত হইয়া থাকে, ইহাই প্রস্তাবিত ও বক্তবা, তবে শ্রুতি তাহা! না বলিয়া অপ্রা- 
স্তাবিত লাভশব্দের উল্লেখ করিলেন কেন ? ইহার উত্তর- লাভ ও জ্ঞানের একার্থতা 
অভিপ্রীয়ে বল! হইয়াছে । যেহেতু, আম্মার অলাভই বাস্তবিক অজ্ঞান, সুতরাং 
আত্মার জ্ঞানই লাভ, লীভের জ্ঞানরূপত! পা বলিল, অনাত্মবন্তর ন্যায় 
অপ্রাপ্ডের প্রাপ্ডিস্বূপ লাভ সর্বময় আত্মীর কোনরূপেই সম্তাবিত হইতে 
পারে না। কারণ, সর্ধময় আত্ম-তত্বের বিচারে লন্ধা ( লাভকর্তী ) ও লব্বব্য 
(যাহার লাভ হয়) এই উভয়ের ভেদ থ!কে না। যে স্থলে আমা হইতে 
অনাত্মার লাভ বা জ্ঞান সম্পাদন করিতে হইবে, সেই স্থলে আত্মা লব্ধা, অনাত্ব! 
লব্ধব্য। যেহেতু, সেই অনা! পুর্বে জ্ঞাত রর পরে কাঁরকধিশেষের সাহায্যে 
ক্রিসাধিশেষকে উৎপাদন করিয়া প্রাপ্ত বা জ্ঞাত হয়, এই" জন্য লন্ধবা, সেই 
লন্ধবোর লাভ অগ্রাপ্তপ্রপ্তিস্বরূপ, অন্তএব অনিত্য ; কারণ - মিথ্যাজ্ঞান- 
জনিত স্ঙ্ল্পের ক্রিয়া হইতেই তাহার উৎপত্তি । * যেমন স্বপ্পে অসঙ্যতৃত- 
পুল্রাদিলাভ ঘটে। কিন্তু এই লব্ধ আতা তাহার বিপরীত ; €বেহেতু, আমা 
উৎপাঞ্ভাদি . ক্রিরা ঘারা ব্যবহিত নহে, আত্মার ইহাই, স্বরূপ |. এই 
জন্য ' আত্মা নিত্য লবস্বকূপ- হইলেও কেবল 'অবিদ্কামাজ দ্বারা ব্যবহিত 
ক্মাছেন, এই জন্ত অদ্াত। যেমন লোকে শুক্কি পাইয়াঁও কেধল রজত-ভ্রমে 
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তাহার ন্বূপ জানিতে পারে না, এস্বলে বিপরীতজ্ঞানই স্বরূপের আচ্ছাদক, 
সেই প্রকাঁর গ্রহণ বা লাভ জ্ঞানই অন্য কিছু নহে; জ্ঞানের ফলই বিপরীত জ্ঞানের 
নিবৃত্তি। এই, স্থলে আম্মার অলাভ কেবল অবিদ্ভার আবরণবশতঃই নিশ্পন্ন। 
বিস্তা ছারা তাহার দূরীকরণ কর্তবা, তাহাই প্রকৃত লাভের স্বরূপ, অন্য 
প্রকার লাঁভ কখনই, আত্মার লস্ভবে না; সেই হেত তু এই, নিশ্চিত হইল যে, জ্ঞান 
ঘারা আত্মার প্রীপ্তি হইলে অন্য কোনও সাধারণ প্রশ্নোজনের আবশ্তুকত! 
নাই, ইহা পরে কথিত হইবে । সেই হেতু শ্রুতি জ্ঞান ও লাভ শবের একা্থতা 
নিঃশঙ্করূপে বলিবার অভিপ্রাষ়ে জ্ঞানের প্রস্তাবে “জন্ুবিন্দেখত এই শব্দ 
নির্দেশ করিয়ণছেন। আছিস 'বিদস্ধাতি লাভ অর্থের খাচক। ইহার দারা 
আত্মার 'গুণবিজ্ঞীনের ফল বলা হইতেছে যে, এই আজ্বাঁ নাম-রূপে বিশ্বে 
প্রবেশ করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং নামরূপ ছারা প্রাণাদি সমূহের 
সহিত সন্বন্বরূপ শ্লোক (বশ) প্রাপ্ত হইয়াছেন, থিনি এই গ্রকার ভাবনা করেন, 
তিনি কীন্তি (খ্যাতি) ও শ্লোক (প্রিয়বস্তর সহিত সম্মিলন ) লাভ করেন, 
অথবা উক্ত প্রকার 'আঁক্সীকে যে জানিতে পারে, সে মুমুক্ষুর অভিলবিত 
জীব ও ব্রহ্দের এক্যক্ঞানরূপ কীর্তি এবং প্লোক শবে বোধিত এ জ্ঞানফল-- 
মুক্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ৭॥ 


তদেতহ প্ররেযঃ পুলা ঠেয়ো। বিভা প্রেষোহিন্য ক্মাণ 
সর্বন্মীদস্তরতরত ধদয়মাত্ম। | * 
সস যোহব্যমাত্বনঃ প্রিযং ক্রাণং ববধ্ধাহ প্রিয় রোত্স্ত- 
তীতীশ্বরো হ তখৈব স্যাদাত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত স য আত্ম 
নমেব প্রযসুপান্তে ন হাস্ত প্রিয় প্রমায়ুকম্তবত্ি ॥ ৮॥ | 


কি জন্য অন্ত অনাশ্মবস্তর আদর না করিয়া, কেবল আত্মতত্বই জ্ঞাতব্য 
বলিতেছেন, এ বিষয়ে শ্রুতিই হেতুদর্শনাভিপ্রায়ে কহিতেছেন, এই জগতে সমস্ত 
শ্রিয় বন্ত অপেক্ষা পুক্র প্রি, ইহ! প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু এই আত্মা পুত্র অপেক্ষাও 
প্রিক্তর ৷ এই বর্ণ-রত্বাদি বিত্ত হইতে এবং লৌকপগ্রসিচ্ছ অন্য সকল প্রিয় বস্তু 
হইতেও- আত্মা প্রিয়তর। কি জন্য আত্ম! প্রিয়তর, প্রীণা্দি প্রিরতর নহে? 
ইহার উত্তরে শ্রুতি বলিক্কাছেন, যেহেতু, বাহ (শরীর হইতে পুথগ তৃষ্ঠ ) পুত্র ও 
বিভ্বা্দি হইতে প্রাণ ও শরীর আভ্যস্তর অর্থাৎ আত্মার সমিক্, আবার তাহা 
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হইতেও আত্ম! আ্যন্তরতর। যে সকল পদার্থ অতিশয় প্রিয়, তাহাই লাভ করিবার 
জন্য লোকে যত করিয়া থাকে । এই আঁত্মী লৌকিক সকল পদার্থ হইস্তে প্রিয়তম, 
সেই হেতু তাছার লাভের জন্য অভিনব কর্তব্য, অন্য প্রিয়লাভে আস্থা করণীয় 
নহে। এক্ষণে কিজন্য আত্মা ও অনীত্সা ছুই প্রকার প্রিয়পদার্থের যধ্যে 
একপ্রকার প্রিরে অনার করিয়া অপর প্রকার প্রিয় পদার্থে যত্র করা হইবে, 
অর্থাৎ আত্মাবূপ শ্রিয়পদার্থের উপাদান করিবে ও অন্ত ত্যাগ করিবে, এইরূপ 
মীমাংসা! করা হইল? আর ইহার বিপরীত করিলে অর্থাৎ আম্মার পরিত্যাগ ও 
অনাঁয্।র উপাদান করিলে ক্ষতি কি? এই আপত্তির উত্তরে শ্রত্তিই কহিতেছেন-- 

সেই 'আস্মপ্রিয়বাদী, অনা পুক্রা[দি প্রিয়বাদীকে অর্থাৎ যে আম্মা হইতেও 
পুর্রাদিকে প্রিয় বলিয়া! থাকে, তাঁহাকে বলিবে ফে। তুমি কি তোমার প্রিয় 
পুল্রাদিকে রোধ করিয়া রাখিতে পারিবে ৮» তাহা নহে, সে বিনাশপ্রাপ্ত হইবেই। 
স্ইে আক্মপ্রিয়বাদী কেন এই প্রকার বলিবে? (উত্তর) যেহেতু, সে এই 
প্রকার বলিতে সমর্থ, কারণ, দে সত্ভাবাদী, পুত্রাদি প্রিয়পদার্থ যে বিনাশ প্রাপ্ত 
হইবে, তাহা ষথার্থ হইবে, তাহার কারণ এই যে, সেই ব্যক্কি যথাভূত-বাদী, 
অর্থাৎ বস্ত যে প্রকার হয়, তাহাই বলিরা থাকে, অন্যরূপ বলে না, সেই 
হেতু সেই ব্যক্তিই বলিতে সমর্থ। কেহ বলে, ঈশ্বর শব ক্ষিপ্র (শীষ্ব ) অর্থের 
বাচক, তাহা নহে, ষদি এ অর্থে ঈশ্বর শবের লোকপ্রসিদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে 
তাহ] শ্বীকাধ্য হইত। অভ্রঃপর শ্রুতি উপসংহারে বলিয়াছেন, অন্য প্রির 
পরিত্যাগ করিয়া আত্মাকে, শ্রিয্ূপে উপীদনা করিবে । যে বাক্তি আত্মাকেই 
প্রিক্নরূপে উপীসনা করে, অর্থাৎ আস্মাই প্রিক্স, অন্ত প্রিয় নাই, লৌকিক 
সকল: প্রিয়পদার্থই অপ্রিয়, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া উপাসনা (চিন্তা ) করে, তাহার 
প্রিল্পদীর্থ ধ্বংদমীল ( বিনশ্বর ) হয় না । এই যে ফল বল! হইল, তাহা নিত্যের 
অনুবাদ মাত্রঃ যেহেতু, 'আত্মজ্ঞ ব্যক্তির অন্ত প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই থাকে না। 
অথবা আত্মার প্রিক্রূপে জ্ঞানের প্রশংসার জন্য কিবা আত্মার 'প্রিয়তারূপ গুণ- 
ফলের বিধানের জন্য এই বাঁকা নির্দিষ্ট হইয়াছে । শ্রুতিতে পপ্রমাুকম্” এই 
পদটি প্রপূর্ক ম! বাঁতুর উত্তর উকঞপ্রত্যর দণরা সাধিত হইক়্াছে'। এ 
প্রতায়ের অর্থ 'াচ্ছীল্য ( সেই ক্রিযাবূপ স্বভাব), তাহ! হইলে প্রমাযুক শব্দের 
অর্থ অরণরূপ স্বভাববিশি্ট ।. যাহারা মন্দাতুদ্শী, অর্থাৎ আত্মার বথাস্বরূপের' 
অনভিজ্ঞ, উাহাবা প্রিয়গুণবিশিষ্টরূপে 'আঙ্মার উপাসনা করিলে, ই “ফল, 
| (অবিশশ্বর পুত্রাদি ) প্রাপ্ত হইবে, ইহাই শ্রুতি ইঙ্গিত করিতেছেন | ৮ ॥..::.. 


৪র্থ-ব্রাক্ষণম্‌।1 _. প্রথমোহধ্যায়ঃ ১০৩ 
তদাহুর্যদত্রক্মবিদ্ধযা সর্বনং ভবিষ্যন্তে।: 'মনুষ্যা মন্যন্তে | 
কিছু তদ্তঙ্জাবে ষন্মাততৎ সর্ববমভবদিতি |.৯॥ 


যে সি সমস্ত উপনিষদের অভিপ্রেত, সেই বঙ্গবিদ্তাই “আত্মেত্যেবো- 
পাঁসীত” এই বাঁক) ঘারা উপদিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে মেই ব্রহ্গবিদ্যানথত্রের 
ব্যাখ্যানাভিপ্রায়ে প্রথমতঃ রি প্রয়োজন বূলিবাঁর জন্য উপোর্দঘাতি সঙ্গতি 
ধেখাইতেছেন। শ্রুতিস্থ “তত” শব্দের অর্থ তাহা, অর্থাৎ অব্যবহিত পরবাক্যে 
প্রকাশ বস্তু । সেই সকল দক এন্ম-জরা-মরণরূপ প্রবাহ- 
চক্রে নিরন্তর ভ্রমণকৃত* প্রয়াস ও ছুঃখমর অপার মহাসমুদ্রের ভরণোপাক- 
স্বরূপ গুরুকে লাভ কৰিরা তাহ!র পরপারে বাইতে চাঁহেন, বাহার! ধর্ম ও 
অধন্মরূপ সাধন ও শ্বর্গ-নরকাদিরূ্প তৎসাধ্য ফলে বিরক্ত হইয়া কেবল বাহা 
সাধ্যসাধন হইতে বিলক্ষণ নিতা, সর্ধোত্কিষ্ট শ্রেকস্বরূ্প, তাহাই প্রার্থা, 
তাহারাই বলেন, যে বিদ্ভ! ঘারা বর্গ টির হয়, সেই বন্ধ্বিপ্তা ঘাবা আমরা 
সর্বময় হইব। এই প্রকার মন্ুয্য সকলে মনে আশা করে। বদ্দিচ দেবত।- 
পিগেরও মোক্ষলাভের ইচ্ছা হইয়া! থ|কে, তথাঁপি শ্রুতিতে যে মন্ুষ্যুশক বল! 
হইয়।ছে, তাহার অভিপ্রায় এই থে, মন্ুয্যই বিশেষতঃ অভ্যুদয় ও মোক্ষের 
পাঁধন-কাধ্যে অধিকারী, ইহার জ্ঞাপন । যে প্রকার তাহারা বর্শ হইতে 
নিশ্চিতই স্বর্গীদি ফলেরু, লাভ হয়,মনে করিস! থাকে, সেই প্রকার ব্রহ্মবিদ্তা হইতেও 
সব্বন্বপ্ূপতা অর্থাৎ ব্রঙ্গরূপতা৷ নিরতই লাঁভ হয়, ইহাও মনে করে। যেহেতু, 
বেদই উক্ত ছুই প্রকার ফলের উল্লেখ করিয়াছেন, কর্ম ও ব্রঙ্গ উভয় বিষয়েই 
বেদের সমান প্রামাণা | 

আপত্তি হইতেছে যে, সেই মন্য্যপ্রার্থিত ফল বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত 
হয়, এই জন্য জিজ্ঞাসা করি, যাহার বিজ্ঞানপ্রভাবে মন্থষ্য সর্বময় হইবে 
মনে করে, সেই ব্রন্থ কি? যেহেতু, এই প্রশ্ন করতিতেও আছে যে, বাহার বিজ্ঞানে 
সর্বময় অর্থাৎ ব্হ্মময় হয়, উহ! কি-স্ববূপ ? আর যদি কাহাঁকে না! জাঁনিয়াই 
সর্বময় হওয়া বায়, তবে অন্তেরও তাহা হইতে পারে, ব্রহ্বিদ্তার আবশ্তকতা 
কি? আবার দরদ কাহাকে জানিয়াই. সব্বময়ত্বলাভ হয়, তবে বিজ্দানকূপ 
কারণ দ্বারা নিম্পান্ত ব্রহ্বশ্বরপতা-লাভ কর্ম- -নিষ্পাদ্ত ্ব্গাি ফুলের স্থান 
অনিত্য হইয়া পড়ে এবং সর্বময়ভাবকে বে, ্ষবিদ্তার ফল বল! হইয়াছে, 
তাহার অনবস্থাদৌষও হইয়া উঠে, অর্থাৎ: যে বিজ্ঞানবশতঃ সর্কামক্রভাব 


১০ম বৃহদরণাকোপনিষৎ | হর্থ-ত্রাঙ্ষণম্‌ । 
লব্ধ হয়, এ বিজ্ঞান কোন বিজ্ঞান বশতঃ জন্মে, আবার সে বিজ্ঞানও অন্তবিজ্ঞান- 
সাপেক্ষ। এই প্রকারে অনবস্থাদোষ ঘটি উঠে। বদি ব্রহ্ম ন! জানিরাই 
বর্ষ সর্বমন্ধ হইয়াছে, এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলেও শাঙ্্ার্থবৈরূপ্য দৌষাঁধীন 
সর্বময়ত্বফল অনিত্য হইস্সা পড়ে : অর্থা২ অন্মদাদির সর্বময়তালাভেই 
ব্রক্ষজ্ঞানের অপেক্ষা, বর্মের সর্বমন্নতার প্রতি ব্রক্ষজ্ঞানের অপেক্ষা নাই, এইবপ 
সিদ্ধান্ত কৰিলে, শাস্্ার্থের বিরূপতাদোয হয্ব। ধরন্ষেরও বহ্গবিস্তা দ্বারাই 
সর্ধনয়ত!-লাভ হইয়াছে বলিলে সর্বময়ভাজ্ঞানজন্ত বলিতে হয়, তাহা হইলেই 
বক্ষের সর্ধময়ত্বও অনিত্য হইয়া উঠে। ৃ 

সিদ্ধান্তী কহিল, তুমি যে কয়েকটি দোষ দেখা ইয়াঁছ, ইহার একটিও সঙ্গত 
হয় নাঁ, যেহেতু, অবিদ্যা ও তাহার কাধ্য বংসারের বিলয়সাঁধন বরন্ষজ্ঞান দারা 
সম্পন্ন হয় । অঅ্থিতীয় ব্রঙ্গম্বূপ স্বপ্রকশি, ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন পদার্থ বস্তসৎ ন! 
থাকায় অবিদ্তাকন্পসিত সকলই ব্রহ্গজ্ঞজানে তিরোহিতি হইয়] বায় । যদি বহ্ধ কোন 
পদার্থ-বিশেষকে জিয়া সর্বময় হইয়| থাকেন, তবে জিজ্ঞান্ত, সেই পদার্থটি কি? 
বাহা জানিয়া ব্রহ্ম সর্বময় হইয়াছেন ; শ্রুতিই “কিমু তং” এই অংশ দ্বারা ইহা 
জিজ্ঞাস] করিয়াছেন ॥ ৯ | 


ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীত্দাত্সানমেবাবেহ। 
অহং ব্রন্গাম্্ীতি ৷ 
ল্মারসর্ববমভবহু | 
তদ্‌ যে! যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবভথফীণাং 
তথ মনুষ্যাণাং তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ন ধির্বামদেবঃ প্রতিপেদেহহং 
মন্ুরভবত* সূর্ধ্যশ্চেতি । 


তদ্দিদমপ্যেতহি” য এবং বেদাহং ব্রঙ্গাম্মীতি স ইদশু র্বং 
ভরতি ত্য হন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে | 
আতা হোষাঙ স ভবতি। 


অথ “যোহন্তাং দেবতাপাহ্ো হসাবগ্োইহ্ীতি নস 
বেদ ষথা পশুরেব্ স দেবানামৃ। 


৪র্থব্রীঙ্গণম্‌।| , প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ ১4৫ 

যখা হ বৈ বহ্বঃ পশবো মনুষ্যং ভুগ্ক্যরেবমেকৈকঃ 
পুরুষে। দেবান্ব ভূনক্ত্যেকম্মিশ্নেব পশাবাদীযমানেহ প্রিষং 
ভবতি ফ্রিমু বহুধু তল্মাদেয়াং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্য। 
ব্য ॥ ১০ ॥. 





এই প্রকার জিজ্ঞানা করিয়া শতিই পুর্বো সু» বোষরহিত উত্তর করিতেছেন । 
অপর ব্রদ্ধ অর্থাৎ হিরণ/গভই ব্রঙ্মশব্দের অর্থ, যেহেতু, তাহারই বিজ্ঞানসাধ্য সর্বব- 
স্বরূপতা ফল কথিত হইয়।ছে, পরব্ু্ের সব্বব্বরূপতা বিজ্ঞানসাধ্য নহে, স্বাভাবিক, 
“তনম্মাভৎ সব্বামভবৎ? এইং্ুতিতে বিজ্ঞানসান্ন সর্বস্বরূপতা। অপর বহ্গেরই অভিভিতি 
'আছে। তবেই ইহাই বলিতে হইবে যে,রন্ধ না ইদম্র আসীঙ করতিতে ব্রঙ্গশবের 
অপর ব্রঙ্গই অর্থ। অথবা পুর্ধক্রতিতে মঙগয্যের প্রস্তাব আছে, এবং মন্ুষ্যই 
অভ্ুদয় ও নিঃশ্রেরস ফলসাধনে বিশ্রেধরূণে অধিকারী, এই হেতু ব্রহ্মশন্ধে পরব্রহ্ধ 
বা অপরত্র্গ (প্রজাপতি )-কে না বুঝা ইয়া, যে ব্রাঙ্গণ ব্র্জজ্ঞানূ লাভ করিয়। ব্র্গময় 
হইনে। হা রঃ ৮8 অভএব দি ডি ইট বে, বে ব্রাক্মণ রি 


ঘ্বা অপরবন্ধভাব প্রাপ্ত হর সম্স্ত ভোগে টা এবং সকল ০ তফ 

ল[ভবশত: কাম্য কম্মবন্ধন হইতে ধিমুক্ক হইক্জাছেন ও ক্রমশঃ পর রা 
লাভ করিয়া ভবিষ্যতে পরবরঙ্গভাব লাভ ক্লুরিবেন, সেই ব্রাঙ্গণহ এই শ্ুতিতে 
বঙ্গশব্দের লঙ্গ্য | লৌকিকভাবেও দেখা যাঁর যে, *অবশ্বস্তাবী অবস্থা ধরিরা 
শববিশেষের প্রয়োগ ব্যবহার আছে, যেমন “অন্ন পক করিতেছে, যদিও পাক 
ঘারা অন্ন নিষ্পন্ন হইরা থাকে, তথাপি এএ স্থলে অন্ন হইবে বলিষ্মাই তওলকে অনশব 
দ্বার উল্লেখ করা হইয়াছে । শান্্েও প্রয়োগ আছে, পরিবাজক ( ষে ভিক্ষুকা শ্রম 
গ্রহণ করিবে ) কপ প্রণীকে অভয়দান করিবে, এই স্থলে ভাবা পৰিব্রাজকে 
পরির।জক শব প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই প্রক।র এই স্থলেও যাহার ব্রহ্মভাঁব 
অবস্থস্তাবী, সেই ব্রহ্মশব্ধে উত্ত হইয়াছে, এইরূপ কেহ ব্যাধ্যা করির1 থাকেন, কিন্ত 
ইব্যাখ্য। অপব্যাখ্য। | তাঁহার কারণ এই ঘে, এইরূপ হইলে সর্বমন্ততা অনিত্য- 
দোষছুষ্ট হ্ইস্সা শীড়ে, কারণ,.এই জগতে ধাস্তবিক., এমন কোঁন পদার্থ নাই যে 
কারণাধীন ভাঁবাস্তর প্রাপ্ত হয় অথচ নিত্য; তবেই সর্বভা বা পন্তি তরহ্মতিজ্ঞান সাধ্য 
অথচ নিত্য, এ এই কথা স্ববখাই বিরুদ্ধ। পক্ষান্তরে, অনিত্য বলিয়া স্বীকার. করিলে 
বর্গ দিরগ ক্মফলের হ্যায় সর্বময়তাও ধিনশ্বর হইতে পারে, অর্থাৎ পুর্বোক্ক দৌষই 
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রহিষ্বা যায়। যদি বল, অবিদ্তাজনিত অসর্ধময়তাঁনিবৃত্তিই সর্ধভাবা পত্ভিষ্বরূপ, 
তাহাই ব্রহ্মবিদ্কার ফল, তাহা হইলে ব্রন্ষশবের পূর্বোক্ত ব্রহ্মভাবাপন্ন” পুরুষ অর্থ 
নিশ্রুয়োজন 'য় না কি? কারণ, তরহ্মবিজ্ঞীনের পূর্বেও যখন সমস্ত,প্রাণী বাস্তবিক 
সর্বভাবাপন্ন, সুতরাং সর্বময়ত্ব তাহাদের' নিয়ুতই আছে, কেবল তাহাতে অব্রন্ত্ 
ও 'অসর্ধমযত্ব অবিদ্যাদ্বারা আরোপিতমাত্র। যেমন শুক্তিতে রজতভাব এবং 
আকাশের তলমালিস্ত গ্রস্ত কল্পিত, সেই প্রকার ব্রক্ষও অব্রন্গত্ব ও অসর্বময়ত্ব 
অবিগ্থা দ্বারা আরোপিত তাহাই ব্রহ্ষবিগ্তা ঘারা নিবত্তিত হয়, ইহাই যদি 
স্বীকার কর, তবে যে পরব্রদ্ধ পারমাথিক সৃত্তাবান, অথচ ব্রহ্মশবেরও মুখ্য অর্থ, 
তাহাই *তরদ্ধ বা ইদমগ্র আসীৎ” এই শ্রতিবাক্টে ব্ষশন্ডের অর্থ বলাই যুক্তিযুক্ত 
যেহেতু, বেদ যথার্থ অর্থেরই প্রতিপাঁদন করিয়া থাকে তবে কি জন্ত মুখ্যার্থের টি তু 
“ভাবী ব্রহ্মভাবাপন্ন পুরুষ'-রূপ অর্থ কল্পনা করিতে যাইবে ? অতি মহৎ প্রয়োজন 
ব্যতিরেকে বথাক্রভ অর্থের পরিত্যাগ এবং অশ্রুত অর্থের কল্পনা শাস্ত্রে অতি 
অন্তাষ্য বলিক্লা পরিগণিত আছে । অত্রক্মত্ব ও অসর্ধবময়ত্ব স্বভাবসিদ্ধ, উহা অবিদ্ভা- 
কৃত নহে, এইরূপ বলিতেও পারিবে না । যেহেতু, তরন্ধবিদ্তা ঘারা তাহার নিবৃত্ত 
নার ভুয়োতু়: অভিহিত হইয়াছে। যদি অশ্তব ও অসর্ধদময়নত বাস্তবিক সত্য হয়, 
তবে বরঙ্গবিদ্ঞা দ্বারা তাহার নিবৃতি হইতে পারে না, কোন কালেই বিদ্তা সত্যতৃত 
বস্তধন্মের বিপক্ষতা করিতে ব1 উৎপীদন করিতে পাঁরে, এমন দেখা যায় না, সকল 
স্থলে অবিদ্তা ( মিথ্যাজ্ঞান )-কেই নিবুত্তি করে দেখা বায় । অতএব এই অবিষ্ঠাকুণ 
অত্রঙ্গত্ব ও অসর্বময়তবই র্মবি বা দ্বারানিবন্তিত হয় জানিবে। যেহেতু,বক্ষবিদ্থা পার- 
মাথিক বস্তর উৎপাদন করিতে বা(সত্যভৃত বস্) নিবৃতি করিতে সমর্থ হয় না, সেই 
হেতু বলি, তুমি যে ব্রহ্মশবের বথাশ্রুত অর্থ ত্যাগ করিয্পা অশ্রুত অর্থ করিয়াছ,তাহা 
নিরর্থক । যদি বল, ব্রহ্ষাবিষস়্ে অবিদ্ভা সম্ভব কি 5 তাহা নছে, যেহেতু, রন্মবিষয়ে 
বিদ্ভার বিধান আছে, অতএব বুঝিতে হইবে ধে, ত্রদ্দে নিশ্চয়ই অবিদ্ভারও সম্পর্ক 
'অশছে। তীহার নিবুভির জন্ত বিগ্তা আবশ্তক। গশুক্কিতে রজতভ্রম যাহার নাই, 
তাহাকে কেহ “ইহা শুক্তি' এইরূপে জানাইয়া থাকে না, অর্থাৎ তুমি যাহা দেখিতেছ, 
ইহা শুক্তি, রজত নহে, এইরূপ কেহ অত্রান্ত পুরুষকে বলিয়া থাকে না কিন্ত 
এতিতে বন্মবিষয়ে সেই প্রকার উপদেশ আছে, যথা--৭্এই সমস্ত জগৎ সত্র্ষময়” 
“এট সমস্ত জগত ব্রন্ধ” "এই সমস্ত জগৎ আত্মা ।” যদি বঙ্গে আথিষ্ঠ প্রবুক্ত কাহারও 
অধ্যারোপচ না থাঁকিত, তবে ব্রক্মাতিরিক্ত ছৈতের অভাবে এই প্রকারে বরহ্ধবিষয়ে 
একত্ববিজ্ঞান বিহিত হইত না। বাঁদী বলিলেন, আমরা এ কথা বলিতেছি না যে, 
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যেমন শ্তক্তিতে রঙ্জতের অধ্যারোপ হইয়া থাকে, বঙ্গে সেই প্রকার জগতের 
অধ্যারোপ নাই, তবে ব্রঙ্ধ নিজের উপর জগতের অধাঁরোপের কারণ নহে ও 
অবিষ্তার কর্তাচনহে, এইমাত্র বলিতেছি। সিদ্ধান্তী বলেন,এই প্রকার হউক, তাহাতে 
আপত্তি নাই। ব্রহ্ম অবিস্ার্‌ কর্তা অর্থাৎ ভ্রান্ত নেন, ইহা আমাদেরও স্বীকণধ্য, 
কিন্তু ব্রহ্ম ভিন্ন অন্ত কোন অবিগ্ভার কর্তা ভ্রান্ত, পতন আত্মা আছে, ইহা 
শান্সানসারে আমরা মানি না। “ইহা! ভিন্ন অন্য বিজ্ঞাতা কেহ নাই” “ইহা 
হইতে 'অন্ বিজ্ঞানসাঁধন কিছু নাই” “ভুমি সেট পরহ্দ্ধ স্বরূপ” "আম্মাকেই 
জানিবে” “আমি বন্ধ” পরঙ্ধ আন্টি, আমি তাহ! 'অপেঙ্গ। অন্য “এই প্রকার 
যে জনে, সে বঙ্গ জানিতে পারে ন1” এবং “আম সমস্ত প্রাণীতে সমান” 
“তে অর্জন! আমি আত্মা,” প্কুকুর ও চগ্ডালে ধাহারা স্মদশী” ইতাদি স্মতি 
ও মন্রবর্ণে বঙ্গান্তিরিক্ত চেতন পদার্থের নাস্তিত্বই প্রম!ণিত হয় । 
যদি বল যে, “সবই যদি ব্রঙ্গ হয় ও বক্গাতিরিক্ত ছিতীয় চেতন না থাকে, তবে 
শাক বঙ্গজ্ঞান্র উপদেশ করিবার প্রয়োজন কি ভপ্ত্তরে বলা যায় যে, হা, ব্রহ্ম 
অবগত হইলে শাস্ত্রের আনর্থকা ঘটে, অন্যথা নহে । ব্রহ্ধ অবগত হওয়!রই বা ফল 
কি? এ কথাও বলিতে পার না, কেন না, অবগতি ঘার! অবগতির অভাব- 
নিবৃত্তিই আপাত ফল বলি। তাহাতেও যদি বল যে, তোমার মতে 
ঘখন এক ক্রহ্মমাই পদার্থ অবগমাঁভাবের নিবৃত্তিই বা কিরূপে 
সঙ্গত হয়? উত্তর-তাহা নহে, একতব-বিজ্ঞান পরা ব্রহ্গবিবরে অব- 
গ্মাভাবের নির্তি দৃষ্ট হইন্ডেছে। প্রতাক্ষ দৃষ্ট পদার্থ অনুপ্গন্ন বলিলে, দু 
বিরোধদোষ হয়, কেহই দুষ্টবিরোধদৌষ স্বীকার করেন না, দাহা দৃষ্ট হয, 
ভাঁহাতে অন্ুপপন্তি থাকিতে পারে না। যদি মুক্তিবিরুদ্ধ হয় বলিল দৃষ্টেনছে 
অনুপপন্তি বলিতে ইচ্ছা কর. তাহা হইলে দৃষ্টবিরুদ্ণ মৃক্তিই অসঙ্গত, ইহ? 
বলিব । নর পু 
পুর্বে এই শুঁতিস্থ ব্রহ্মশব্দের অর্থ বন্থভাবী পুরুষ এই মত খণ্ডন করা 
হইয়াছে। এইক্ষণে অন্প্রকারে এ যত খণ্ডন করিবার জন্ত ভাঁষাকার এ পুর্বপক্ষের 
পুনরুখাঁপন করিতেছেন, বাদী বলেন--পপুণ্যকন্ম দ্বার] উৎকৃষ্ট ফলবান্‌ হয়,” সেই 
পুরুষকে, বঙ্গব্িগ্কা এবং কন্ম, অনুসরণ করে; "পুরুষ বিজ্ঞানময়, ক্রিয়াবান্‌ 
এবং মনন. ও*বোধের আশ্রয়” এই সকল শ্রুতি, স্থৃতি ও যুক্তি ঘর অবগত 
হওয়া যায় যে, সংসারী আত্মা পরমাত্মা অপেক্ষা বিলক্ষণ ধম্মাক্রাস্ত।* এই প্রকার, 
“সেই পরমাত্ম। 'এতৎম্বরূপ নহেন, তথ্ম্বরূপ্‌ মহেন' “তিনি অশনায়াদি ধম 
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অতিক্রম করিয়াছেন,” প্যে আত্মা পাপশূন্য, জর!-মৃতারহিত” "এই অবিনশ্বর 
পরমাত্মার শীসনে স্বর্গ 'ও পৃথিবী বিধৃত আছে,» এই সকল শ্রতিবাঁকা দারা 
সংসারী জীব হইতে বিলক্ষণ পরমাজ্সা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কণ্চদ ও অক্ষপাঁদ 
স্বকৃত.তর্কশাস্্র সমূহে নান! সৃক্তি দ্বারা সংসারী হইচ্চে বিলক্ষণভাবে জশ্বরসিদ্ধি 
করিয়াছেন । আঁর ইহ হক্তিষক্ত যে, সংসারী জীবের সংসাপ্ব-দুঃঘের অপনয়নের 
জন্যই কর্মে প্রবন্তি দৃষ্টিগোচব্‌ হয়, ঈশ্বরের তীহা হয় নাঃ সুতরাং স্পষ্টই 
জানা যা যে, ঈশ্বরাপেক্গা সংসারী বিভিন্ন । প্এই ভিন লোকে আমার কর্তব্য 
কিছু নাই,” এই ভগবানের উক্তি ছারা ঈশ্বরের ফলাভিলাষে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির 
অভাঁবই প্রতিপ!দিত হইয়াছে । “ই আত্মার অন্বেঘেণ করিবে ও ভাহাকেই 
জানিতে ইচ্ছা করিবে ;” “সেই আত্মাকে জানিয়] পুণ্য ও পাপে লিপ্ত হইতে হয় 
না» “বক্ষবেত্তাই পরব্রঙ্গভাঁব পীপ্র ভর)” “সেই আত্মাকে একদূপেই জানিতে হয়” 
“গাঁগি ! এই অবিনশর ব্রহ্ধ জানিলে ( ভ্ুরখভোঁগ করিতে হয় না)” “ধীর সেই 
আত্মাকে জীনিয়া” প্প্রণব ধনু, আত্মা বাণ, সেই বক্ষই লক্ষা” ইত্যাদি শ্রুতিতে 
ব্রঙ্ষকে কর্মারূপে ও জীবাস্মকে জ্ঞানের কর্তরূপে নিদ্দেশ করা হইয়াছে : তবেই 
বঙ্গাতিরিক্ত চেতন কেন পদার্থ না খাকিলে ইহা সঙ্গত হইতে পারে না। 
যেহেতু, এক ক্রিয়ার কর্তৃত্ব ও কশ্বাত্ব একপদার্থে বিরুদ্ধ; আবার মূমুক্ষু পুরুষের 
গতি ও পথ-বিশেষের উপদেশ থাঁকায় জীব ও রুঙ্গের বিভিন্নতাই প্রতীফমান হয়, 
অর্থাৎ ঘদি জীব ও ব্রদ্ষের ভেদ না থাকে, তবে কাহার ঢুকা ন্‌ স্থান হইতে গমন 
হইবে? এজন্য অনশ্থই বঙ্গ রিক্ত জীবের সততা স্বীকাধ্য। এইবূপ কম্মীর 
দক্ষিণমার্গ ও জ্ঞানীর উত্বরমার্গ, এই প্রকার মার্গবিশেষের উপদেশ এবং গম্তবা 
স্বানেরও অন্তরপণন্তি হয় । কিন্তু জীব ও রঙ্গের ভেদ স্বীকার করিলে, ৫ই সমন্তই 
গুবঙ্গত হইতে পারে 1 তধু তাহাই নস্ভে, হী 
সাধনরূপে কুম্ম ওজ্ঞানের উপদেশ কর! হুক্তিবুক্ত হয় । এক বন্ধ ম!নিলে 
পূর্কীম ঈশরের ফণকাঁননার অভাবে এ উপদেশ সর্বাথাই সঙ্গত হইয়া উঠে। 
'সতএব এইক্ষণে ইহাই স্থির হইল যে, এই শ্রতিস্ত তদ্ষশব্দ, ব্্গভাঁবী পুর্ুষকেই 
বুঝাইয়াছে। পররঙ্গের বাঁচক নহে । সিদ্ধার্তী জ্দরততরে বলেন, তাহীও নহে, 
জীব ও বর্গ বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ হইলে, ্ধজ্ঞানের উপদেশ অনর্থক হয়। তাৎপর্ধয 
এই বে লক্মভাবী সংদারী পুরুষ স্বয়ং অর্ধ হইয়া! “তিনি আমিষ ব্রহ্ম, এই প্রকারে 
ৃ মাঙ্থাকে জানিয়া সর্বময় হইয়াছিলেন” এই আতিবোধিত-আজুবিজ্ঞান হইতেই 
স 'সংসারী'আত্মার সর্বময়তারূপ ফলসিদ্ছি হওয়ায় পরত্রহ্ধ ধিজ্ঞানের উপদেশ নিশ্চিতই 
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ব্যর্থ হইয়া পড়ে । কেন না, পর্রঙ্ষধিজ্ঞান কোন পুরুষার্থসীধনেই উপযোগী হয় 
ন1। বাদী বলেন--সংসারী জীবের ব্রন্ধত্বম্পাদনের জন্য যখন “আমি বঙ্গ” এইরূ 
শাস্ত্রে উপদেশ আছে, সুতরাৎ সহ! ঘরই সার্থক্য রক্ষিত হইবে,” মেহেতু পুর্দে 
বৃন্গের শ্বরূপজ্ঞান না থ।কিলে আমি বঙ্গ এইরূপ ব্রন্মাআবোধ সম্পাদন ( অগ্ঠরূণে 
'অন্তের ভাঁবন! ) কৰা বার না, ব্রহ্ম জানিলেই তাহা কর সম্ভব হয়; এই জন্যই 
শ।ন্লে রঙ্দের স্বরূপ বিবৃত'হইয্।ছে। সিদ্ধাস্তা বগ্নে, এইবপ শ্রভির তাত্পিষ্য বর্ণনা 
করা অন্তীব অন্য, কারণ--এই আত্মা ব্রহ্ম” “খে ব্রঙ্গ সাক্ষা্থ এবং অপাঙ্গাৎ 
প্রকাশিত 'অ।ছেন,”“যে আত্মা! সেই সত্য ব্রন্দস্বরূপ,” “সেই এই আকসা” “ত্রহ্মবেভা। 
পরহঙগ প্রাপ্ত হয়” এই উপক্রম করিয়া “এটু সেই আস্মণ” ইত্যাদি উল্লিখিত বহু; 
এতিতে ব্রহ্ধ ও আম্মশবের অভিনুতা নিদেশ হেতু এ শব্দয়ের একাবাচকতা 
অবগত হওয়া বার । যদি আত্মা ভিন্ন অন্য পদার্থ যথার্থ থাকিত, তবে তদ্রপে উপা- 
সনাই বিহিত হইত, এক্য গাঁকিলে তাহার সম্পন্তি অথাৎ ভুদ্রপপ্রাপ্তি কি হইতে 
পাবে ? উপাস্না দারা অন্য পদার্থের অগ্তরূপে ভবনাহ সম্প্তি ব1 সম্পাদন নামে 
শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়। থাকে। এক পদার্থে তাহা সম্ভবে না। পক্ষান্তরে “এই যে সমস্ত 
জগৎ, ইহা আকসা» এই উপক্রম করিয়া! নাক্ষাৎকুরণীয় আক্মারই একত্ব প্রদশিত 
হইয়াছে । তবেই ইহাই নিশ্চিত হইল যে, ক্ষনে ঘে ব্রদ্মভাবী পুরুষের এদ্ধরূপ 
ভাবনা বা ব্রহ্মদম্পৎ বলা হইয়াছে, এ এথ। উপপন্ন হইতে পারিল না এবং 
ব্রঙ্গোপদেশের এত অন্ত প্রশ্নোজনও দেখা বাঁয় না। ওষ্ধারূপে ভাবনা থে 
বহ্মদম্পৎ নহে, এ বিষয়ে আরও বুক্তি এই থে, গক্রন্গবেত্তা ব্র্ম হয় "অভয় 
ব্রঙ্গন্বরূপ হন” এই সকল ক্রতিতে ব্রদ্ধবিজ্ঞানের রক্ষসবপপ্রা প্রই কপরূপে কথিত 
আছে । বদি এ ভাবনা সম্পহস্বরূপ হয়, তবে ব্রহ্গন্তাবগ্রাপ্তি্প আপত্তির কথন 
অনঙ্গত হইভ। খেছেতু, ভাবনা দারা এক পদাথ, আন্ত পদাথে পরিণত হওয়! 
কোথাও দেখা যার না ও সম্তব হৰ না। এ 
বাদী বলেন ধধন শাস্ছে ব্রন্মভাবপ্রাপ্তি ফল উত্ত আছে, ৬৭ন সম্পন্ধগ ভাবনা 
ঘারাই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইবে, শাজ্জই তাহার জ্ঞাপক। ইঙার উত্তরে নিদ্ধান্তী বণেন, 
সম্পত্তি কবল জ্ঞানবিশেবমাত্র, জ্ঞান কেবণ মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃদ্তি করিম থাকে, 
ইসা ভিন্ন কৌন্/ পদার্থের উৎপাদক হয় না, ইহা আমরা পৃর্ব্বেই বলিরাছি। বপিত্ে 
কি, শা্ত্রবাকা,কোন বস্তর সামর্থ্য জন্মাইতে পারে না । শন কেবল জ্ঞীপকই হয়, 
কারক মহে, এইরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত আছে। সুতরাং জীবের “আমি ব্রহ্ষ” এই প্রকার 
ভাবনা দ্বার ত্রহ্মভাবপ্রাপ্তি থে তুমি কহিয়াছ, তাহা সর্ধবথাই অসমত । 
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আর তোমার কথিত বঙ্গশব্ধের ব্রঙ্মভাঁবী পুরুষ অর্থও হইতে পাঁরে না, এ বিষয়ে 
'আঁরও যুক্তি এ এই যে, “সেই স্বষ্টিকর্তী এই জগতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন,” ইত্যাদি 
বাক্যে পরবঙ্গের স্থষ্ট জগত্মধ্যে প্রবেশ পুর্বে অবধারিত 'হইয়াছে। 
সেই পরবরদ্ষের প্রকরণে ব্রহ্ষশব্দের বহ্মভাঁবী পুরুষ অর্থ কল্পনা করা নিতান্তই 
অনুচিত এবং ভ্তাহ1 কন্ধিলে উপমিষধাকা সকলের অভিমভার্থের বাঁধাও হইয়া 
উঠে। “গাঁ়সৈন্ধবের স্টায় আবকাশরহিত এবং বাহুশূন্য, এরুমীত্র আনন্দময় 
বক্ষ,” ই প্রকার বিজ্ঞান, সকল উপনিষর্দের একমাত্র প্রতিপাস্তরূপে অভিপ্রেত 
অর্থ। নাহ! মধুকাঁও ও মুনিকাগুরূপ কাগুঘয়ের আস্তে কথিত অবধারণ দ্বারা 
অবগত হওয়া ধান ;. বথা_-মধুকাপ্ডেরআস্তে “ইহাই শাতন্রাপদেশ,» মুনিকাণ্ডের 
অস্তে “ইহাই অযুতত্ব”, এই প্রকার অবধারণের নির্দেশ আছে। শুধু ইহাই 
নহে-আবার সকল শাঁখীয় উপনিষত্বাক্যের এক ব্রদ্ধৈকত্ববিজ্ঞানই প্রধান 
প্রতিপাগ্তরূপে নিণীত । এক্ষণে যদি উক্ত শ্রুতির “্রহ্মভিন্ন সংসারী চেতন আত্মাকে 
জানিয়াছিল” এইরূপ অর্থ কল্পন1 করা যাঁয়, তবে শাস্ত্রের অভিপ্রেতার্থের বাঁধ 
করা হয় না কি? এবং উপক্রম ও উপসংহারের বিভিন্নতা প্রযুক্ত শাস্ত্রের 
অনামঞ্জন্তের প্রশ্ুয় দেওয়াও হয়, যদি সংসারী আ্মাই শাস্ত্রের গ্রতিপাস্থ হয়, তবে 
উপনিষদ্‌ শাস্ত্রের ব্রহ্মবিদ্তা ব্যপদেশ (সংজ্ঞা) সম্পূর্ণ অনুপযক্ত। যেহেতু, 
“আত্মানমেবাবেৎ” এই শ্রন্তিতে তোমার মতে সংসারী আত্মারই জেেয়ত্ব উপপন্ন 
হয়। বদি বল, "আত্মাকে জীনিবে,”, এ কথায় জ্ঞাতা ও জ্ছের় আত্মা ছুইটি 
বিভিন্নই বুঝা যায়, তাঁহাও নহে; কারণ, আমি ব্র্ধ, এই বলিয়া নিজেকেই 
বদ্ষরূপে বিশেষ করা জইয়াছে। যদি জ্ঞাতা অপেক্ষা জেয আত্মা অন্থ হইত, 
তবে শ্রবূপ নির্দেশ না করিয়া, এই অমুক" এই প্রকারে বিশেষ করা হইত : 
কিন্তু “আমিই সেই ব্র্' এইন্প বিশেষোল্লেধ হইত নাঁ। “অহম্মীতি” "এই 
বিশেষ করা*হেত ও "আ'গ্রানমের” এই এব শব্দ বারা অবধারণ করায় নিশ্চয় 
বোঁধ হইতেছে যে, আগ্মাই বঙ্গ । এইরূপ হইলে শাস্ত্রের বঙ্থবিদ্তা এই নামটি ও 
সপ্ত হয়, কিন্তু ভোঁমার অভিপ্রেত অর্থ করিলে উপনিষতকে বন্গবিগ্ঠা না 
বলিয়া সংসারিবিদ্ভা বলাই উচিত হয়। এক পদার্থের ব্রহ্ধত্ব ও অক্রনঈত্ব এই 
বিরুদ্ধ ধর্মঘয়, হধ্যের অন্ধকার এবং প্রকাশের গ্তায় বাস্তবিকৃরূপে উপপন্ন হয় 
না এবং ও ৪ অরঙ্গ উত্ভয় নিমিত্তক হইলে শাস্ত্র ব্রঙ্গবিদ্ধা এইরূপ নিশ্চিতরূপে 
ও উল্লেখ করাও উচিত হয় না; পরস্থ বর্গবিদ্তা ও সংসারিবিদ্ধা এই - ছুইটি শাস্ত্রের 
সংজ্ঞা হইব! পড়ে । অতএব “্অব্রদ্ের ব্রদ্মোপদেশ' এইরূপ অর্থ সর্বথ। অগ্রীহা। 
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অর্ধজরতীরত্ব ্তায়ে, অর্থাৎ যেমন এক বস্তুর কোন অংশ জী, কোন অংশ 
তরুণ, এইরূপ এক বিদ্যার সংসারিবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্ধা এই ছুই প্রকার কল্পনাও যুক্তিযুক্ত 
নহে। কারণ! তাহা | হইলে শ্রোতার সংশয় হইতে পারে,যাহাতে সংশয় থাকে, তাহা 
পুরুার্থনাঁধক হয় না; যেহেতু, নিশ্চি জ্ঞানই পুরুণার্থের সাধন বলিয়া শাস্ত্রের 
অভিমত । “যাহার নিশ্চয় হয়, সংশয় থাকে না,” এইরণ শ্রুতি ও “সন্দিহান চিন্ত 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদি স্থৃতি দ্বারা সংশয়জ্ঞান নিন্দিতই হইয়াছে। এই জন্থ 
পরহিতৈষী লোক, কাচ বাক্যে সংশয়িত অর্থবাঁচক শব্দের প্রয়োগ করিবেন না| 
আমাদের হায় বঙ্গের জ্ঞানকত্তুত্ব কল্পনা করাও সমীচীন নহে। বাদী বলেন, কেন? 
“ভদাক্সানমেবাবেং” প্তস্মাৎ তত সব্বমভব এই বাক্যঘয় ঘারা বর্গের কর্তৃত্বই 
গ্রক্তিপািত হইরাছে; গুতরাং এর ক্রতি ব্রন্ষের প্রভিপাদক নহে, বঙ্গভীবী 
পুরুষকেই বুঝাইয়াছে বণিব। সিদ্ধান্তী বলেন, তাহ! হইলে শাস্ত্রের তির্ক।র 
কর] হয়। কারণ, পূর্বোক্ত কল্পনা! আমাদের নিজকুত নহে, শ্রতিই তাহার 
কল্পনা করির[ছেন ; এতরাং তোম|র এই দোঁষোছাবন শাস্ত্রের গ্রতি হইতেছে। 
অপৌরুষেয় বেদবাক্যে দোষ শঙ্কা করাও নিতাস্ত মুখতাঁ, ইহাও উচিত নহে 
যে, লোকের হষ্টকারী ব্যক্তি শাস্্ার্থের বিপরীত কল্পনা ঘারা শরন্দের প্রকৃত 
অথ পরিত্য।গ করিবে । তোমার এতীবন্মীত্র অসহিষ্ণু তাও বুক্তিযুক্ত নহে, কারণ, 
বঙ্গেতে সকল দ্ৈতভাবই কল্পিত। ইহার ভাব এই যে--উক্ত শ্রুতিতে ব্রঙ্গের কর্তৃত্ব- 
কল্পনা করা হইয়াছে বলিয়াই তোমার এত অসহা হইল কেন ?॥ ইহ! ত আমাদের 
কল্পিত নহে, ইহ! শরঙ্ি ঘ্রাই কল্সিত। বিশেষক্তঃ সকলই যে. ব্রচ্মে কল্পিত, “এক 
শ্রকারই দেখিব, 'ইহ-জগতে নানা কিছুই নাই', যে অবস্থাতে নান|রূপের স্থায় 
প্রতিভাত হয় |” ব্রহ্ম এক অদ্ধিতীক়, ইত্যাদি শত শত হ্রুতিবাক্য ঘবারা একমাঞ্জ 
বর্ম সত্য, আর সমস্তই কম্মিত, ইহা! গ্রতিপাদিত হইয়।ছে। সকল লৌকিক ব্যবহার 
বক্ষে কপ্লিত, জগতে বাস্তবিক সংপদার্থ কিছুই নাই । ব্রহ্গে কর্ৃত্বকলপনা, ইহা অতি 
সামান্ত কথা, আমি যে রহ্ষশব্ের অর্থ করিয়াছি, তাহাই সপঙ্গত, সেই হেতু ইহাই 
অবধারিত হইল যে. সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্ম জগতে প্রাবিষ্ট হইয়াছিলেন ৷ এই শ্রতিতে ব্রহ্ম 
শব্দে স্ই প্রত ব্রন্গই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রতিস্থ “বৈশব্' অবধারণুবাচক। 
তাহার অর্থ- জ্ঞানের পর শরীরে অবস্থিত যে আত্মা ব্রক্ষরূপে জ্ঞাত হ'ন, জ্ঞানের 
পূর্বেও তিনি সেই বহ্ষই ছিলেন এবং এই সমস্ত জগৎও সেই ব্রহ্মই। 

কিন্ত ব্রপজ্ঞান উদয়ের পূর্বে “আমি ব্রদ্ধ নহি ও অসর্বময়”*এই প্রকারে 
অশআ্সাতে অনাত্মভাবের আবোপ করা প্রন 'আমি কর্তা” ক্রিয়াবান্‌ ও ফলের 


১১২ | বৃহ্দারপ্যকোপনিষৎ ; [৪র্থাঙ্গণম্। 
ভোক্তা ; আমি সুখী, ছুঃখী ও সংসারী এইরূপ আরোপ করিস থাকে । বাস্তবিক 
ধিনি কল্পনাঁকাঁরী, তিনি বন্ধই, আর জাগতিক যাহা! কিছু ব্রহ্ম হইতে পৃথকৃভাবে 
অন্ুভূত্ত হয়, তাহাও ব্রহ্মই | ভবে ঘি কেহ কখনও স্ুকুতিবলে কোন, দয়াবান্‌ গুরু 
কতৃক প্রবোধিত হয় যে, “তুমি সংসারী নও” তবেই সে প্রকৃত আম্মীকে জানিতে 
পারে । এব শব্দ থাবা, আযম! ভাবসিদ্ধ, অবিস্তাকজিত ও নামরূপাদিবিশেষধন্ম- 
: শৃন্ত” এই অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বাদী জিজ্ঞাদ! করিল, 'বল দেখি, সেই স্বাভাবিক 
আত্মা কে, যাহাকে ব্রহ্গরূপে জাঁনিরাছিলে %: সিদ্ধান্তী কহিল, তোমার কি সেই 
আত্মাকে ম্মরণ হয় না? তাহাকে পুর্বেই হোম কে দেখাইয়াছি; ধিনি এই শরীরে 
প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ অপান, বান,উদ্ান্চ ও সমান নামক বায়ুর ক্রিয়। করিতেছেন । 
বাদী কহিল, যেখন লোকে এইটি গো, এটি অশ্ব এইরূপ শব্দ ঘর] নির্দেশ করে, তুমি 
সেই প্রকার এই জামা, এইনূপ শব্দ ঘর নির্দেশ করিতেছ, কিন্তু প্রত্তাক্ দেখাইতে 
পারিতেছ না। সিদ্ধাস্তী বপিল, বদি এইরূপ জানিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহাই 
দেখাইতেছি, খিনি এই শরীরে দ্রষ্টা দৃষ্টিকন্ভ1), শ্রে।তা (শ্রব্ণকর্তা), মন্তা (মননকা রী), 
বিজ্ঞাতা (নিশ্চয় জ্ঞানবান্‌ ),স্ডিনিই আত্মা । পুনর্বব।র বাধা আপন্তি করিল, ধিনি 
দর্শন।দি ক্রিয়া করিতেছেন, ভাস্কর আকুতি গ্রাত্যক্ষ করাইতেছ না কেন? কেবল 
ক্রিয়া ঘারা পরিচয় দিতেছ মা, ধেমন গন্তা বাঁ ছেস্তা বলিলে, গমন ও ছেদন 
্রিক্সাই প্রতীত হয়, কর্তার নবক্ধপ জাঁন। যাঁর না, যেছেতু, এ গমনাদি ক্রিয়! কর্তা 
স্বরূপ নহে । সিদ্ধান্তী কহিল, বিনি দৃষ্ঠির ডষ্টা, অআবণের জেতা, মননের মস্তা ও 
বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতা, তিনিই জাম্া। ইহর ভাঁব এই বে, দশনাদিরূপ ইক্জরিবৃদ্তি- 
সমূহের সাক্ষী চেতনই আঙ্মা। বাদী জিজ্ঞাসা করিল, দৃষ্টির ত্রষ্টা। ও ঘটের দ্রষ্টা এই 
উভয় স্থলেই ভ্রষ্টা একরূপই প্রতীয়মান হ্ইতেছে, কেবল ঘুট ও দৃষ্টিরপ দ্য 
পদ্াথেরই পার্থক্য লক্গিত হইতেছে মাত্র। তুমি কি সেই দর্টরব্যের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ 
করিমা পার্থবত করিতেছ ? সিদ্ধাস্তী কহিল, হা, ঘটের ক্ষ অপেক্ষা দৃষ্টির দ্রষ্টীতে 
কিছু শৈশিষ্ট্য আছে। যে দৃষ্টির দরষ্টা, বদি সে দৃষ্টিস্বরূপ হয়, তবে সে সর্বদাই 
দৃষ্টিকে দেখিতে পীয়, কখনই তাহর দৃষ্টি দর্শনের অভাব হয় না। সেই স্থলে 
ষ্টার দৃষ্টি নিত্য হর | যদি প্রষটার দৃষ্টি আঅনিত্য হয়, তবে সেই স্থলে ৃশঠাদৃষ্টির কোন 
নাকোন সময়ে দর্শন না হইতে পারে, যেমন ঘটি বস্ত, "নিত্য দৃষ্টি ঘারা 
ূ সর্বদা দষ্ট হ্য় না। কিন্ত দৃষ্টির ষ্টাী কোন এক সময়েই দৃষ্টিকে দেখিতে পাক্গ 
না, এমন হয না, বাস্তবিক সকল সমরেই দৃষ্টিকে দেখিতে পাঁয়। তবেই এ এই বিশেষ 

হইল ৫ বে, খটাদির দি কদাচিৎ, আর দৃষ্টির দৃষ্টি € আস্মার দৃষ্টি । অতএব তুমি যে 


হর্থ-্রাঙ্গপম্‌। | ৪  প্রথমোহ্ধযায়ঃ ১১৩ 
বলিয়্াছিলে, ঘটের দৃষ্টি ও দৃষ্টির দৃষ্টি উভক্বের. কোন বিশেষ নাই, তাহা সব্ধথাই 
গঞ্ডিত হইল । ৃ 
বাদী ইহা্ত জিজ্ঞানা করেন, তোমার মতে এক নিত্য অদৃহ্ঠ দৃষ্টি এবং অপর 

অনিত্য দৃন্ত দৃষ্ি, এই ছুই গ্রব্ণর দৃষ্টি মানিতে হইবে কি? সিদ্ধান্তী তাহা 
স্বীকার করিয়া বপিতেছেন--ইা, অনিত্য দৃষ্টি সব্ধবজ্পৌকপ্রসিদ্ধ, তাহা না 
থাকিলে কেহ অন্ধ, কেহ চক্ষম্মান্‌, এইরূপ বাধহার*থাকিত না । ঘি সফলের দৃষ্টি 
নিত্য হইত, তবে নকলেই চক্ষুষ্মান্‌ হইত । এই বুক্তিবলে অনিত্যদৃষ্টি সাধিত হইল 
বটে, পরস্থ দ্রষ্টার ( আত্মার ) চুষ্টি নিত্য । দ্রষ্টর দৃষ্টির কদাচি অভাব হয় না, এই 
এ্রতি অনুসারে নিত্য দৃষ্টিও প্রমাণিত হইয়া । আবার অনুমান ঘারাও শিত্যা! 
দৃষ্টি সাধিত হয় । যেহেতু, অন্ধেরও স্বপ্ধে ঘটাদি-বিষয়ক দৃষ্টিজ্ঞান হওয়া! দেখা যা, 
সেই দৃষ্টি বাহাদৃষ্টির কারণ সমুদায় অগত্বেও নষ্ট হয্স না । এইক্ষণে ইহাই স্থিরীরূত হইল 
যে,আ্মার নিজন্বরপ বে নিত্যদৃষ্টি অর্থাৎ যাহা খাহাদৃষ্টি সামগ্রী না থাকিলেও বিনষ্ট 
হয় না, আত্মা সই স্বপ্বংজ্যোতিনামক ছুটি ঘারা স্পা বস্থ। তে উদ্বুদ্ধ থাকে অথচ 
সেই দূিঘয়ের বাসনাও্রতায়-( সংস্কারজন্য জন ) রূপ অনিত্যদৃর্িকে নিয়তই দশন 
করত দৃষ্টির দ্রষ্টা বলিয়া অভিহিত হয়। অভ্ঞব দৃষ্টিই (প্রকাশ) আত্মার 
স্ব্ূপ। যেমন অগ্নি ও তাহার উষ্ণত। বিভিন্ন নহে অর্থাৎ উষ্ণতা ন্বরূপই 
অগ্রি, সেই প্রকার দৃষ্টিই দ্রষ্টার স্বরূপ ; কিন্তু নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক মতসিদ্ধ 
দৃষ্টি হইতে বিভিন্ন অর্থ দৃষ্টির আশুয়স্বরপ অন্য চেতন পদার্থ ই দ্রষ্টা ইহা 
স্বকার করি না। এতাবতা শ্রুতির অর্থ এইকপ নিশ্চিন্ত হইল বে, সেই ব্রচ্ধ নিজ- 
শ্বরূপকে কলিত অনিত্য দৃষ্ট্াাদি-শুস্ত, অর্থাৎ নিত্যদৃষ্টিস্ব্পই জানিয়াছিলেশ। 
বাদী আপত্তি করেন, “বিজ্ঞানের বিজ্ঞীতাকে জানিতে পারিবে না।” এই ক্রুতি- 
বাক্যে বিজ্ঞীতাঁর অবিজ্ঞেয়ত্ব প্রত্তিপাদিত হইক্সাছে। তবে তোমার এই ব্যাখ্যা 
বিরুদ্ধ নহে কি? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন, আমি আত্মার জ্ঞেয় ( জনবিষযত্ব) 

বলিতেছি না, কিন্তু আস্মার এই উদ্তরূপ অর্থাৎ কঙ্গিত অনিত্য দৃষ্টির নিবৃত্তিরূপ 
ভ্ঞান বনিয়াছি। তাহা হইলে আর তোমার দিত শ্রুতির সহিত কৌন বিরোধ 
থাকিল না, যেহেতু, এ ক্রুতি দ্বারা আত্মার জ্ঞেয়ত্বই নিবিদ্ধ হইয়াছে । এই প্রকার 
আত্মা জ্ঞানের সক্িত্বরূপ, ইহাও শাস্ত্র দারা প্রতিপাদিত আছে। শ্রত্যস্তরে 
আত্মার যে অবিশ্রে়ত্ব কথিত হইয় ছে, তাহার অভিপ্রাক্ন এই যে, আত্ম স্বপ্রকাশ। 
তাহার জ্ঞানে অন্থা্ঞানের অপেক্ষা থাকে না। দ্রষ্টার দৃষ্টি নিত্য, ইহা জানিলে 
অর বিষয়ক অন্য দৃষ্টি আাকাজ্কা থাকে না? অসম্তব প্রযক্তই জষ্টু বিষয়ক 

রি 
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আকাকঙ্া নিবৃত্ত হয় । যেহেতু; ষে বস্তুর বালব সভা নাই, তথ্িয়ে কাহারই 
'আকাজ্ষা জন্মে না। আবার দৃশ্তৃষ্টিও দ্র্টীকে বিষয় করিতে সমর্থ নহে যে, 
তাহার আকাজ্ষা হইবে । নিজস্বরূপ বিষয়ের আকাঙ্ষাও নিজের পক্ষে 
অসম্ভব, সুতরাং "আত্মানমেবাবেৎ” ইহা ছার! অজ্ঞান প্রযুক্ত যে আত্মীতে 
অনাত্মভাবের আরোপ, তাহার নিবৃত্তিরূপ জ্ঞান কথিত হইয়াছে, কিন্ত আস্বাকে 
বিষয় করা হয় নহি। সেই আঁম্ববিষয়ক জ্ঞান কি প্রকার হইয়াছিল, অতঃপর এই 
প্রশ্নের শ্রুতি সমাধান করিতেছেন- আমি দৃষ্টির দ্রষ্টা বঙ্গম্থরপ, যে ব্র্ধ প্রত্যক্ষ 
ও অপ্রত্যক্ষ, সকলের অন্তরাক্মা, অশনায়া ভোগেচ্ছা প্রসতি রহিত এবং স্থুল- 
নক্সা দিরপে অনির্দেম্ত, আমিই সেই অন্গস্বরূপ | ? 
আমি সেই ব্রদ্মই, তদ্ভিনন সংসারী নহি অর্থাৎ তুমি যে প্রকার 
বলিতেছ, আমি তত্ম্বরূপ নহি । এই প্রকার জ্ঞানবলে সেই সর্বময় ব্রহ্ধারূপ 
হইয়ছিল। অর্থাৎ অধ্যারোপিত অত্রঙ্গভাবের অপগম হওয়া তাহার 
কার্য্যভূত অপর্বভাবের নিবৃভি হইয়াছিল, ন্তরাং সর্ধময্ূতাই আবিভূতি 
হইয়াছিল। সুতরাং মন্ুযু সকলে ষে মনে করে, আমরা ক্রন্মবিগ্যা থার! সর্বময় 
হইব, ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। পূর্বে যে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল, সেই ক্রহ্ধ 
কি? বীহাকে জানিয়া সর্বময় হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার মীমাংসা হইল। 
সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ ব্রহ্ষরূপে বর্তমান ছিল, তাঁহাকেই আত্মভাবে জানিয়া 
সর্বময় ভাবপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। দেবৃভাদিগের মধ্যে যিনি,সেই ব্রহ্ম বিষে প্রতি- 
বোধপ্রাপ্ত; অর্থাৎ যথাবিধিআ ্মুজ্তান লাভ করিয়াছেন, তিনি ক্রঙ্গময় হইয়।ছেন, 
সেই প্রকার খবিদের মধ্যে থা মনুষ্গণের মধ্যে যে আম্মজ্ঞ হয়, সে ব্রহ্মময়তা 
লাভ করে। এই যে ভেদনির্দেশ করা হইল, ইহা লৌকিক দৃষ্টি অনুসারে 
জানিবে। ব্রঙ্গজ্ঞানে এরূপ বলা হয় নাই। যেহেতু, “পুরুষ ( পরমা ত্বা ) 
পুরে (শরীরে ) প্রবেশ করিয়াছিলেন” ইত্যাদি সকল ক্রতিতে ব্রঙ্গই 
মভ্যস্তরে প্রবিষ্ট আছেন, ভাহাদের পরস্পর ভেদ অলীক, ইহা পূর্বেই 
আমরা বলিয়াছি। অতএব শরীরাদি উপাধিধারী আম্মার পাধিক 
ভেদ ধরিয়া লৌকিক দৃষ্টি অনুসারে দেব, মথয্য প্রভৃতি পার্থক্য কল্পিত হইলী। 
বাস্তবিক সেই দেই দেবাদি-শরীরেও আত্মজ্ঞানের পূর্ববস্থায় অন্তরূপে 
প্রতীয়মান বন্ধই বিরাজমান ছিলেন । “সেই আস্মাকেই জঁনিয়াছিল,” ও 
সেই জ্ঞানপ্রভাবে সর্বময় হইয়াছিল।” এই শ্রুতিতে হষবিদ্যার সর্বমরতারূপ 
ফল কথিত হইয্াছে। এইক্ষণে তাহার দৃঢ়তার নিমিত শ্রুতি মন্ত্রের উল্লেখ 
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করিতেছেন ।--আমি সেই ব্রহ্ষন্ব্ূপ, এই প্রকার ব্রক্ষজ্ঞান-প্রভাঁবে বামদেবন মা 
খষি “অহ্‌ং মনুত' ইত্যাদি মনত প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন । 

“সেই এই ব্রুঙ্ম জানিয়া” এই কথা দ্বারা পূর্বোক্ত বন্ষবিদ্তাই ঘোধিত হইল 
“আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি ক্রধ্য হইবীছিলাম, ইত্যাদি বাক্য দ্বার! টপ 
সর্বময়তারূপ ফলের কথা বলা হইল, “ব্রহ্ম দর্শন করিয়া সর্কৃরূপতারূপ ফল প্রাপ্ত 
হইয়াছিল ।” এই বাক্য *ঘার। ব্রহ্গবিদ্ঞা। অন্য সাধন-নিরপেক্ষভাবে মোক্ষের 
সাধন হয়, ইহ! প্রদশিত হইল । থেমন ভোজন করিয়া তৃপ্ত হয়, এই কথা বলিলে 
ভোজন তৃপ্তিবীধন বলিয়া বোধ হর, সেই প্রকার বর্গ জানিয়া সর্বময় হয়, এই 
স্থলে বরক্গভ্ঞানই সর্বমরতার সাধনরূপে প্রুতীত হয় । মহা'মহিম দেবতাঁদিগের 
বীর্যযাতিশয় প্রযুক্ত ব্রহ্গবিদ্তা প্রভাবে সর্বময়তারপ ফল সম্পন্ন হইয় ছিল, কিন্ত এই 
বর্তম!ন কালে এতদ্ফুগের জীবগণের পক্ষে ভাহা দুললত। বিশেষতঃ মন্ুষ্যদিগের 
অল্পসামথ্য হেতু বরহ্মবিদ্ঠীল।ভ এবং তাহা দ্বারা সর্বময়তাঁলাত কখনই সম্ভবপন্প 
নহে, যদি কেহ্‌ এইরূপ আশঙ্কা করে, তাহার নিরৃত্তির জন্য শ্রুতি বলিতেছেন 
যে সেই এই ব্রহ্ম, যাহা সর্বভূতে প্রবিষ্ট, কেধল ্টিক্রিয়াদি ঘ রা অন্ুমেষ, 
তাহাকে এই বর্ভমান সময়েও ধদি কোন মন্গয্য বহিমুখী প্রবৃত্তি ত্যাগ করত 
'আআ্বাকে আমি ব্রহ্ষ, এইরূপ জানিতে পারে, তবে সেও অবিগ্ঠা্কত পরিচ্ছিননতা 
হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মবিজ্ঞানবশে সব্বময়তাই লাভ করে অর্থাৎ ঘিনি অবিগ্টাক্নূ্প 
উপাধি ঘারা উৎপাদিত ভ্রাপ্তিজ্ঞানের প্রভাবে আত্মা কান্ত বিশেষ বিশেষ 
সংসারধন্ম- শোক, মোহ, হুথ-ছুংখাদি অগ্রাহ করিরা আমি সংসারধশ্মে 
অসম্বদ্ধ ও বাহা অভ্যন্তর শূহ্য ত্র্ষন্বরূপ কেবল (অধিতীম্ ), এই প্রকীর 
জানিতে,.পারে, তবে সেই ব্যক্তি সেই রঙ্গজ্ঞান ছারা অবিগ্ঠারুত অসর্বভাবের 
নিবৃত্তি হওয়াতে সর্বময় হয় হয়। ইহাতে মহাপ্রভাব ব1মদেখ প্রভাতি খষি বা 
অল্লসামর্থ্যশালী ইদানীস্তন মনুষ্যেই সম্বন্ধে বঙ্গ বাঁ; ্মবিজ্ঞানের কোন বিশেষত্ব 
নাই, বে জন্ট ইর্দানীস্তন পুরুষের ব্রঙ্গবিগ্ণ ও তাহার ফললাভের ব্যতিক্রম 
আশঙ্ষিত হইবে, ইহাই জাঁনাইবার জন্ত শ্রুতি কহিতেছেন, ধথোক্ত নিয়মে সেই 
্রঙ্মবিজ্ঞাতা পুরুষের হন্বদ্ধে ব্ন্স্বরূপলাঁভের প্রতিবন্ধকত! করিতে মহাবীধ্য 
দেবতাগণও সমর্থ নহেন ; অন্যে আর কি করিবে। বদি বল, ব্রহ্মবিস্তার ফল- 
প্রাপ্তিবিষয়ে দেবতা প্রভৃতির বিদ্ন করিবার সামথ্য কৌথায় ? ইহার উত্তর এই 
যে, যেছেতু, দেবতা প্রভৃতির. নিকট মনুষ্য খণবান্‌ রলিয়]' অভিহিত 
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ষথাঁ_মন্ুষ্য "্রহ্গচর্য্য দ্বারা খষিদের, যজ্ঞ ত্বারা দেবতাগণের, সন্তান ঘার1 পিতৃ- 

লোঁকের ধণ হইতে যুক্ত হয় ।” এই শ্রুতি জন্ামাত্রে পুরুষকে খণবাঁন্‌ বলিয়া প্রি- 
পাঁদন করিয়ীছে। মনুষ্য, দেখাদির সম্বন্ধে পশুর তুল্য, এইবূপ বেদের নিদর্শন 
থাকা হেত এবং “এই আঁয়্া সকল প্রাণীর ভোগয,” এই শ্রুতিহ্তুও দেবতাঁসকল 
্বীয় বৃত্তি রক্ষা! করিবাঞু ইচ্ছায় 'অধমর্ণের হ্যায় পরাধীন মন্ুফ্দিগের অমরত্বলাভের 
প্রতিবন্ধকতা করে। স্থতরাঁং এইরূপ আশঙ্কা করা অন্ঠায় হয় নাই। বিশেষতঃ 
যখন দেবনাঁগণ স্বীয় শরীরের ন্যায় স্বীয় পশ্গণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, এ জঙ্কা 
শ্তিও দেখাইবেন যে, মনুষ্যগণ যে সকল যাঁগষজ্ঞ করে, দেবতাদিগের তাহাই 
মহীয়সী জীবিক, দেখতাঁদের পক্ষে এর এক মনুস্ বনু পশ্তর সমাঁন। সেই হেতু 
মনুষ্য যে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া মুক্ত হইবে,ইহ1 দেবতাঁদিগের কখনই প্রিয় হইতে পারে 
না। ইহাঁও পরে অভিহিত হনে যে, যে প্রকার নিজ লোক রক্ষার জন্য 
দেবগণ নিরাপদ কাঁমন1 করে, সেই প্রকাঁর আমি সর্বভূতময়, এইরূপ জ্ঞানবানেরও 
সমস্ত প্রাণী বিদ্ব করত (ভাজ্য বিষয়ে নিরাপদ ইচ্ছা করে ; কেন নাঁ, বরহ্গজ্ঞান 
হইলে সেই পরাধীনতা নিবৃত্ত হওয়াতে আঁর ইহার হ্বলোকত্ব ও পশুত্ব থাকে না। 
ইহাই অপ্রিয় ও অরিষ্টি-বোঁরক শ্রুতিতয়ের অভিপ্রায় জাঁনা যায়। এক্ষণে 
উপসংহারে ইহাই অবধারিত হইল যে»গ্রভাবশণলী দেবগণ যে ব্রঙ্গজ্ঞ পুরুষের ব্রন্গ- 
বিস্তার ফলপ্রাপ্তিবিষয়্ে বিদ্র করিবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই । এ বিষয়ে 
বাদী আপত্তি করেন যে, যদি দেবগণ, মনস্থের বর্মবিদ্তাফলোর প্রাপ্তিতে বিস্কারী 
হন, তবে মন্ুষ্যকূত অন্য যাগ্নাদি কর্মের ন্বর্গীদি-ফল্প্রাপ্থিতেও তাহার! অনায়াসে 
বিল্ন করিতে পারেন ; কেন না, ইহা তাহাদিগের চিরাচরিত পন্থা । তাহা হইলে 
সবর্গাদি অভ্যুদয় ও মোক্ষের সাপনকার্যের অনুষ্ঠানে কাহারও আর বিশ্বাস 
স্থাপিত না হউক, এই গ্রক।র অচিন্থশস্তিময় উপ্বরেরও বন বিদ্রু করিবার 
সামর্থ আছে এবং কাল, বন্ম, মন্ত্র, ওঘধি ও তপস্তাঁর ও জীবের ফলপ্রীপ্ডিবিষয়েও 
বিদ্ব সম্পাদন করিছ্ছে যখন গ্রভুহ্থ শান্তর দেখা যায়, তখন তীহারাঁও যে বিদ্ব করেন 
না| কেন, ইহার হেতু কি? এবং শাস্ববিহিত কার্ষের অনুষ্ঠানে যে ফললাভ হই 

এ বিষক্গে বিশ্বাস বা কোথায়? চি | 

: বেদপ্রামাণা- পরা স্বভাববাদীর এ মত খুন করিবার জ সিদ্ধাস্তী বলেন, 

সকল পদার্থেরই উৎপত্তি বিষয়ে একটি কীরণ আছে মাসিঠ্তে হইবে অর্থাৎ 
আবি প্রস্তুত করিতে গুগ্ধের ও খট করিতে হৃতিকাঁর 'পেঙ্গা দেহিতে পাওয়া 
যার, ই প্রকার জগতে লথ-দুঃখের ভারতমাবশতঃ বৈচিত্র্যানুভৃতির কারণ অনন্ত. 
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আছে, স্বীকার করিতে হয়। যদি কাঁরণাপেক্ষা না করিয়া শ্বভীববশেই 
কাধ্য হইত, ভবে উহ! হইত না; 'অন্তএব সুখ-ছুংখাদি ফলের একমাত্র 
নিমিত্ত কর্ম এই পক্ষই শ্রুত্তি, স্থৃতি তি বক্তি ও মহাজনপরিগৃহীত ; সুতরাং 
দেবতা, ঈশ্বর, বা কাল ইহারা কেহই কন্মফলের বিপ্লা করিতে পারেন 
না। যেহেতু, বৈধ-কর্মমাত্রই আকাজ্ফিত ফল প্রদ্শি করিবে, ইহাতে যদি 
দেবতা প্রভৃতি বিদ্রু করিতেন, তবে কর্মের ফল অবশ্তন্তাবী হইত ন1। 
বিশেষতঃ খখন পুরুষের শুভ বাঁ অন্ভকর্খ, অদৃষ্ট, কাল ও ঈশ্বরাদিরূপ 
সাধারণ কারণকে অপেক্ষা না করিয়া আত্মলাভ করিতে পারে না অর্থাৎ 
উহার উৎপত্তি ও স্থিতি হয় না এবং »উৎপন্ন হইয়াঁও ফলস্ধনে সমর্থ হয় 
ন1; কারণ, ক্রিয়ীমাত্রঃ কারকাদি বভ নিমিন্তসঠপেক্গ, ইহাই স্বভাবসিদ্ধ। 
অতএব সিদ্ধীস্ত হইল যে, অদৃষ্ট, কাল, ঈশ্বর প্রভৃতি কর্মের অনুকূলই হ্ইয়| থাকে, 
প্রতিকূল নহে ; স্ৃতরাং কর্মের ফলোঁৎপন্ভিবিষয়ে কোনই শঙ্কা নাই। জীবের 
কম্মনিচয়ও দৈশু কালি ও ঈশ্বরাদির অধীন । সকল স্থলেই তাঁহাদের স্বীয় সামর্থ 
অপ্রতিহত বলিয়া কর্ম, কাল, দৈব ও স্বভাব ইহাদের মধ্যে কে কোন্‌ সময়ে প্রধান 
ও কে অপ্রধাঁন হইবে, ইহার কোন নিয়ম নিদ্ধীরধু করা ধায় না ও তাহ! জাঁনিবার 
উপাক়্ও নাই। তৎপ্রযুক্তই লোকের মোঁহ অর্থাৎ কে কারণ, কে কারণ নহে, 
ইহ নিশ্চয় করিতে অসামর্থা হয় । কেহ বলে, ফলপ্রাপ্তির প্রতি কন্মই কারণ, অন্য 
কারণ নাই । অন্যে বলেঃ দৈব (অদৃষ্ট) কারণ । অপরে বলে, কাঁলই কারণ। কোন 
বু'দী ড্রব্যাদির শ্বভাবকেই কারণ বলে। আবার দুকহ কেহ বলেন, এই কালাদি 
সমস্ত মিলিত হইয়া! কারণরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কর্মের প্রাধান্য স্বীক!র করিয়াই 
বেদ ও স্থৃতি-বাঁক্য সকল প্রবৃত্ত হইয়াছে । এই জন্তই কথিত হইবে, (বেদবাক্য ) 
পুণ্যকর্ম ঘারা! পুথ্য--উতরুষ্ট গতি এবং পাপ কাধ্য ঘারা পাপশ্নিকৃষ্ট গতি হয়, 
ইত্যাদি। যদিচ কল, কক্পধদির মধ্যে স্বীয় স্বীয় কার্ধো কাহারও প্রীধান্ত 
এবং তৎকালে অন্ছের প্রাধান্তশক্তির প্রতিরোধ দেখা যায়, যেমন হৃর্োপয়ের 
গ্রতি কালেরই শ্রীধান্ধ, এই প্রকার দাহকার্যে আগ্রেয-দ্রব্যের স্বভীবের প্রাধান্ত 
ও সেচন-ক্রিক্াতে জলের" প্রাধান্ট দৃষ্ট হইতেছে, তথাপি ফলোতপত্তির প্রতি 
কর্মের যে প্রাধান্ত, তাহা শান্ত ও মুক্তি দারা নিদ্ধীরিত হওয়ায় ব্যতিক্রমের 
খসাশঙ্কা! করা উচিত নহে। 

 সিদ্ধান্তী পুর্বপঙ্গীকে লক্ষ্য করিয়! বলেন, কৃমি যে চি বতাগপ বক্ষ 
খালের প্রতিবন্ধকতা করিবে, কিন্তু বাধক্ঠরিক দেরতাদিগের সেই জন্থপ্রাপ্তির 
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বিশ্প করিবার সামর্থ্য নাই ; কারণ, রন্গবিষ্ঠা হইলে পরক্ষণেই ব্র্গপ্রাত্তি ফল হয়। 
অবিদ্তার অপগম না' হইলে ব্ন্ধপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না, বিপ্রাদি কাধ্যমাত্রই অবিদ্যার 
কার্ধ্য, যেমন লৌকিক ভাঁবে যৎকাঁলে আলোকের সৃহিত চক্ষঃসংবোগ (হয়, তকাঁলে 
অন্ধকারের তিরোধানের সহিত বূপের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, এই প্রকার 
যৎকালে আত্ম-বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ততকাঁলেই আশ্মবিষয়ক অজ্ঞানের 
অভাব হইয়া যায় ও ব্র্স্বরূপ প্রকাশ পার । এই জন্তাই'ব্রহ্মবিদ্তা হইলে 'অবিদ্যার 
কার্য সম্ভাবিত হয় না। এ বিষয়ে প্রদীপ প্রজ্জলিত হইলে অন্ধকারের তিরোধান 
উপঘুক্ত দৃষ্টাস্ত : অতএব বল দেখি, ব্রহ্মবিজ্ঞানের পুর দেবগণ কাহা ঘ।রা কাহার বিক্ন 
করিবেন গ কারণ, সেই অবস্থায় বজাবেত্তা দেবতাদের" পক্ষে আন্মস্বরূ্প হইয়া 
যায়।.. তাহাই এই শ্রুতি বলিয়াছেন, 'ঘে আত্মম্বরূপ ব্রঙ্মবিদের চিন্তনীয় ও যাহ) 
সকল শাস্ত্র ঘারা বিজ্ঞেয়, সেই ত্রহ্ষই ব্রঙ্গবিৎ পুরুষ ও তাহাই দেবত।দিগেরও 
আত্বশ্বরূপ হয়| ব্রহ্ষবিদ্ভার উদদ্নের সমকাঁলেই অবিস্তাবপ আবরণের 
অপগম হওয়ায় ব্রন্গন্বরূপ উদ্ভাসিত হয় । যেমন বজতাকারে প্রকাশমান ওক্তিতে 
রজতত্রমনিবৃত্তি হওয়ীমাত্রই শুক্তিম্বরূপ প্রকাঁশ পার, ইহা পূর্বেই বলা আছে; 
অতএব ইহাই স্থিরীকৃত হইল ষে. আত্মার প্রতিকূলতা করিতে দেবতা দিগের চেষ্ট। 
আসে না। কিন্ত যে কার্যের ফল আত্মভূত নহে ও যাহা দেশ-কাঁলসাপেক্গ, 
সেই অনাত্ুরূপ ফলে বিদ্র করিতে দেবতাদের প্রযত্ব পস্তাবিত ও সফল হইতে 
পাঁধ়ে। তর্দভিন্ন দেশ কাল ও নিমিত্তনিরপেক্ষ অথচ, ব্রঙ্গবিদ্ভার সমকালেই 
প্রকাশমান ব্রহ্ষাত্মভাবে প্রতিবন্ধকতা আচরণের অবকাশ কোথায়? বাদী 
আশঙ্কা করিতেছেন, একসপ হইলে, বখন ব্রহ্গজ্ঞানীর ব্রহ্গজ্ঞানের ধার! মরণাঁবধি 
নিয়ত থাকে না; বরং সময়ে সময়ে বিপরীত জ্ঞান ও তাহার কাধ্য হওয়াও দেখ] 
যায়, তখন চরম 'আংজ্মজ্ঞানই অবিদ্তার নিবর্তক হউক, পূর্ববর্তী জ্ঞান নহে, ইহা 
বলা উচিত ।«সিদ্ধান্তী বলেন,তাহা! নহে; কারণ, আখত্মুজ্ঞান অবিগ্তার নিবর্তক 
বলিলে অথচ প্রথম আত্মজ্ঞান অবিদ্যার নিবর্তক নহে, ইহ শ্বীকার করিলে, 
প্রথম আত্মজ্ঞানে ব্যভিচার হইয়া উঠে। ইহার ভাব এই যে, যদি প্রথম আত্ম- 
জ্ঞান অবিদ্তানিবর্তক ন! হয়, তবে চরম আ'স্মজ্ঞানও অবিদ্তানিবর্থক হইতে পারে 
না; কারণ, উভয় জ্ঞানই এক ব্রদ্ধবিষন্ক, উভয়ের পার্থক্য কিছুংনাই। | 
বদি বৃল, এরূপ হইলে অবিরামন্থাযী ব্রহষজ্ঞান অধিষ্থায় নিবর্তক হউক, 
বিচ্ছিন্ন বরঙ্গক্জান অিদ্ভর নিবর্ভক না হইতে পারে, ইহাও বলাযায় লা? যেহেতু, 
জীবিত ব্যক্তির. শরীররক্ষণের ভ্ পিষে মনে যোগ নিত আপেক্ষিত, সুরা 
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ইজ্ঞান ছার! ত্রন্মজ্ঞ/ন সময্নে সময়ে বিচ্ছিন্ন হইবেই সন্দেহ নাই। তবে আর 
জীবন হেতু জ্ানসত্বে ব্রহ্জ্ঞানের ধারা,উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যেহেতু, 
উহা পরস্পরবিরুদ্ধ। জীবনহেতুভৃত জ্ঞানকে তিরোহিত করিয়া আমরপাস্তকাল 
এক্সজঞ।নধারা ই প্রবৃ থাকিবে, এইরূপ আশাও করা বায় না। বেতেতু প্রথমতঃ 
বর্ষজ্ঞানধারারই অধধরণ না থাকায় শান্্ার্থের অনধধারপদোষ হইয়া! উঠে, 
অর্থাৎ এতগুলি ব্রন্গজ্ঞানধারা. অবিগ্ভার নিবর্তকু হইবে, ইহার নৃনীধিক নহে; 
এইরূপ ইহার কোন ইয়ত্তা না থাকায় অবধারণ থাকিতে পারে না: এজন্য 
শান্ত্রার্থেরও অবধার্ণ রক্ষিত জুস না। এইরূপ অনবধারণ বা অনিয়তা 
শাক্ত্রেরই অভিপ্রেত নহে । যদি বল, ব্রন্মবিগ্তাধারামাত্রই অবিগ্তানিবর্তক ; ইহ! 
শাস্ত্রে অবধারিত আছে বলিব, তাহাঁও বলিতে পার না; কারণ, আদিনত্তা 
অন্তিম ব্রহ্মজ্ঞানের পরস্পর কোন প্রতেদ নাই, প্রভেদ নাই বলিরাই প্রথম ধার 
বা চরম ধারা অধিগ্ঠার নিবর্তক, এইরূপ বিশেবাভ।ব হেতু প্রথমোৎপন্গ,ব্গজ্ঞান 
ও চরমোতপন্ন ব্রঙ্গজ্ঞান উন্তন্নকেই অবিগ্ভার নিবর্তক বলিতে হয়, অথচ উহ! বলিলেও 
সেই পূর্বোক্ত ব্যভিচার দোষের প্রসন্তি, হয়। ইহার ভাব এই যে, চরম জ্ঞান 
অবিগ্ভানিবর্ভক বণিলে হাহার দৃষ্টান্তের অভাব? আম্মবিষয়ক জ্ঞান হইয়াছে 
বলিক্বাই ধর্দি উহ স্বীকার কর, তবে প্রথমোতৎপন্ন ঞানও আত্মবিষয়ক, কিন্তু তাহ 
অবিষ্তানিবর্তক না হওয়ায়, তাহাতে ব্যভিচার হয়। এ ভন্ তাহাকে 
অবিগ্ানিবর্তক বলিক্কে পারা যায় নাঁ। ব্লাদী কহিল, তবে ব্রহ্গজ্ঞান অবিদ্ভার 
ন্বিবর্তক নহে, ইঙ্কাই স্থিরীকৃত হউক । সিদ্ধাস্তী বলেন, তাহাই বা! কিরূপে বলি? 
যেহেতু, “সেই ব্রক্গজ্ঞান হইতে অবিদ্ভানিবৃত্তি ঘারা সর্বমক্তা লাভ হইস্কাছিল”, 
এই জর্টিই ব্রহ্মবিদ্াকে অধিদ্ভানিবন্তক বলিয়াছেন । বিশেষতঃ হৃদয়ের গ্রন্থি 
ছিন্ন হন, গেই অবস্থাতে শোক কিঃ মোহ কি? ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দারা 
হ্মজ্ঞানের অবিদ্যানিবৃত্তিফল বিস্পষ্টরূপে অভিহিত হইয়াছে । যদি কল, এই সকল 
শ্রুতিবাক্য, অর্থবাদমাত্র, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের স্তাবক মাত্র, যথার্থ স্বরপবোধক নহে) 
ইহাও বলিতে পার না। তাহা! হইলে সকল শাখার উপনিষদাক্যই অর্থবাদ 
হইয়া উঠে, কিন্তু সকল শাখার উপনিষদই ব্র্মজ্ঞানের অবিদ্ধানিবৃত্তিপ ফল 
প্রতিপাদন করিম বিরত হইগাছে। অন্ত কোন অর্থে তাহাদের তাৎপধ্য নাই। 
যদ্দি বল, অহং-প্রভীতির বিষন্ীভূত জীবত্মাকেই বিষয় করিয়া সমস্ত উপনিষদ্‌- 
বাক্যের সার্থকতা, ইহাও বলিতে পারা যায় নাঁ। এই দৌষের পরিহার পূর্বেই 
প্রদশিত হুইয়ছে। অর্থাৎ সংসারী আত্মাকে লক্ষ্য করি! জ্ঞানের উপদেশ হইলে 
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এ বিদ্তার ব্রন্মবিস্তা সংজ্ঞা নিরর্থক হয়, ইত্যাদি বিশেষত: বথন জ্ঞানের উপদেশ 
হইলে ব্রন্ধজ্ঞানূ ঘার! অবিদ্যা, শেক, মোহ ওভগ়্াদি নিবৃত্ত প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন 
উপনিষাক্যের অর্থবাদরূপতা বলি কিরূপে ? এইক্ষণে ইহ নিশ্চিত হইতেছে, ত্রক্গ- 
বিদ্কা অবিদ্ভাদেোষনিবৃত্তিবূপ ফল হওয়াহি চরম । যাহা হউক, যে জ্ঞান জারা: 
দোষের নিবর্তক, উহা! "আগ্ক ব! চরম ধারাব|হিক কি বিচ্ছিন্ন যাহাই হউক, 
তাহাই ব্রহ্গবিদ্যা-পদবাচ্য, এই, সকল শোক-মোহাদি অবিদ্ভাদোষের নিবৃত্ত 
যাবৎ জ্ঞানধারা দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাবৎ জ্ঞানধাঁরাই এ ফলের কারণ, 
ইহাতে আদ্ত বা অন্তা জ্ঞান ও তাহার সন্ততি % ধারা) কি অসস্ততি, এইরূপ 
কোন বৈশিষ্টোর অপেক্ষা নাই ; জুতধাং আছ অস্ত্য সন্তত বা! অসন্তত ব্রগজ্ঞান 
অবিদ্বা-নিবৃত্তির কারণ। এইরূপ আপত্তি অমূলক 1 যে বরক্গজ্ঞান অবিদ্যানিবৃত্তি 
করিবে, তাহাই বরঙ্গবিদ্ধা, তাহাই আমাদের স্থিরপিদ্ধীস্ত । আর যে তুমি বলিয়া- 
ছিলে, ব্রন্গজ্ঞানের ধারার মধ্যে তাহার বিপরীত জ্ঞান ও তাহার কাধ্য দৃষ্ট হওরায় 
ব্রন্ষজ্ঞীনের ধারাঁবিশেষকেই কারণ বল! উচিত, কিন্তু রহ্মজ্ঞানমাত্রই কারণ হইতে 
পারে নাঁ। অর্থাৎ যদি আছ জ্ঞানে অবিগ্তা নিবৃত্তি হয়, তবে অন্তরাল সময়ে 
বিপরীত জ্ঞান হর কেন? অশ্তএব এ পুর্বাজ্ঞান কারণ শহে বল। এই আশঙ্কা 
কিছুই নহে, দে শুভাশুভ কন্ম দ্বারা এই শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই কর্ম 
বিপরীত জ্ঞানের হেতু । স্ততরাং সেই কন্খুইি বিপরীত জ্ঞানরূপ দোব-সহকারে 
পুরুষের শুভাঁশুভ ফলপ্রদ(নে সমর্থ*এই জন্ঠই তাহার শরীরপাতি হওয়া! পর্য্যন্ত 
প্রারন্ধানুরূপ সুখ-ছুঃখাদি ফঙ্গভোগের কারণরূপে বিপরীত জ্ঞান এবং রাগাদিদোষ 
সেই পৰিমাণে জন্গিকা থাকে! যেমন বাণনিক্ষেপকারী পুরুষ প্রযত্রশুন্য 
হইলেও নিক্ষিপ্ত বাণ স্বীয় কাধ্য সম্পাদন করিয়া থাকে, 'সেই প্রকার পুরুষ 
বঙ্গসাক্ষারৎকার দ্বার! অবিগ্ভানিবৃত্তিরূপ ফললভ করিলেও প্রারন্ কন্ধ ফলদানে 
উন্ম্তা হেতুব্রক্ষবিষ্ভার অন্তরণলসময়ে অবিগ্ভ! ও তৎকার্যের পৃনঃ আক্ষেপ করে; 
্রহ্মবিদ্ভা সেই কর্খের নিবৃত্তি করিতে পারে না, যেহেতু, তাহার সহিত এ কর্শের 
কোন প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধক ভাব নাই । তবে জ্ঞানের [বিরোধী যে অবিগ্যার ক্র্্যি 
অথচ ভাবী জন্মোৎপাদনে উন্মুখ অনারন্ধ কম্ম অবিগ্তারপ আশ্রয় হইতে 
ফলন্বরূপে প্রকাশিত হইবে, তাহাই আত্মতবজ্ঞান খ্বীরা বিনাশিত 
হয়, যেহেতু, উহ? অনাগত । প্রীরন্ধ কর্মভোগ ধ্যিতিরেকে ক্ষয় 
প্রাপ্ত হয় নী। বেশী কি, রক্ত পুরুষের বিপরীতজ্ঞানই হয় না; 
কাঁরণ, এ লমক়্ে কোন জেয় বিষয় থাকে নাঁ। বিষয়ের বিশেষ ধন্্ অবধারণ 
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না করিরা, কেবল সাধারণ ধর্ম আশ্রয় করিক্কাই বিপরীত জ্ঞান জন্মিযা 
থাকে। যেমন শুক্তিতে রজতজ্ঞান। কিন্ত যে পুরুষের বিষয়ের বিশেষাবধারণ 
হইয়াছে, তাহ্ধর পক্ষে সমস্ত বিপরীত জ্ঞানের আশ্রয় ( অবিস্য! ) বিনষ্ট 
হওয়ায় ব্রহ্গজ্ঞানের পৃর্বাবস্থার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানকালে আর বিপরীত জ্ঞান 
উদ্দিত হইতে পারে না +--যেমন শুক্তিকার যথার্থ গুক্তিকারপে প্রমাজ্ঞান 
জন্সিপে আর রজতরূপে বিপরীত জ্ঞান হইচত দেখা বাক্স না। স্থান- 
বিশেষে ব্রহ্মবিদ্তা জন্মিবার পুর্বাকালান বিপরীত জ্ঞানজন্য-সংস্কারবশে ব্রন্গবিদ্ধা 
দশায়ও বিপরীতজ্জানরূপ স্বৃতি উৎপন্ন হইরা অকম্মীৎ বিপরীতজ্ঞান উৎপাদন 
করে ১--যেমন দিগঞজান্তের দিক্বিবেকের পরও দিক্ত্রম নষ্ট হয় লা । পরক্ত 
যাহার সম্যক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারও বর্দি পূর্বের ন্যায় মিথ্যা জ্ঞান 
জন্মে, স্বীকার করিতে হয়, তবে সম্যক জ্ঞানে কাহারও আর বিশ্বাস থাকিবে 
ন1 এবং তজ্জন্য শান্ত্প্রতিপাপিত ব্রহ্গজ্ঞান।দিতে প্রবৃত্ভিও অসম্ভব হইয়া! উঁঠিবে। 
উদৃত্ডিন্ন সমস্ত প্রমাঁণহই অপ্রমাণরূপে পরিণত হইবে ; কারণ, তখন প্রমাণ ও 
অপ্রমাণের কোনও বৈলক্ষণ্য থাকিবে না। অতএব ব্রহ্ধাজ্ঞান দারা মিথ্যা জ্ঞানের 
মূলোচ্ছেদ হয়, ইহা অতীব সত্য কথা । সম্যক্জ্ঞানোৎপত্তির পরক্ষণেই ব্র্গজ্ঞানীর 
শররপাত হর না কেন, এই প্রশ্ন ও এই কথ। দ্বারা অর্থাৎ প্রারন্ধণকম্ম অবস্থাই 
ভোক্তব্য, এই কথ! ঘারাই মীমীংসিত হইল। এইক্ষণে কোন্‌ কোন্‌ কর্মের 
্মজ্ঞানের ছার! ক্ষয় হয, উপসংহারে তাহাই প্রমাণিত করিতেছেন 1-জ্ঞানোৎ- 
পন্তির পুর্বে, পরে ও সমকালে কৃত এবং জন্মান্তরে সপ্চিত, অনারন্ধ কম্ম সকলের 
বহ্ষজ্ঞান দ্বার! ক্ষয় হয়। নিক্নোক্ত ব্রক্মবিদ্ভীলাভের প্রতিবন্ধক ও কর্ের 
ক্ষযশ্রুতি হইতেই তাহা অবগত হওয়া ষক্স | যথা--এই ব্রহ্মজ্জের সকল করছ 
ক্ষযপ্রাণ্ড হয়।” "ত্রহ্মজ্ঞের তাবতকাঁলই বিলম্ব” “সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।” 
“সেই ব্রহ্ম জানিক্না পাপকম্মে লিপ্ত হয় না।” “এই ব্রক্গজ্ঞানি থাঙ্জ! বান এই 
সংসার হইতে উত্তীর্ণ হন, তাহাকে পুণ্য-পাপ আবদ্ধ করে না,” - “এই 
রহ্ষজ্ঞকে তাপিত করে না” “দে কৌন বিভীষিকাঁয় ভীত হয় না,” ইত্যাদি 
শ্রুতি এবং জ্ঞাঁনরূপ অগ্নি স্মস্ত কন্ম ভম্ম করে, ইত্যাদি স্থৃতি ইহার প্রমাণ। 
আরে বলিয়।ছ%"সে দৈব, পৈত্র্য ও আধ খণ ঘ্বার! বন্ধ ভবন,” তাহাঁও নহে। 
যেহেতু, এ খণ 'অবিস্তাক্রাস্তকে আশ্রয় করে, অবিস্ভাবান্‌ পুরুষ খণী। 
কারণ, তাহারই কর্তৃত্ব সম্ভব হয়। শ্রুতিতেই কথিত আছে “যে অবস্থাতে এক 
আম্মা অন্যের € অনাস্মার ) স্তায় হয়, সেই অবস্থায় অন্য অন্যকে দেখে ।” কিন্ত 
১৬ 
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আন্মানামক: সৎ বন্ত অনন্য অর্থাৎ তাহার দ্বিতীয় নাই, ইহাঁও পরে কথিত 
হুইবে। আর যে অবস্থাতে অবিস্যাসম্পর্কে সতিতীয্ষব হয়, থেমন তিমির- 
দোষে চক্র সদিতীয়বৎ প্রতীত হইন্সা থাকে; সেই অবস্থায় অন্ঠিষ্ঠাক্ৃত নেক- 
চক্ষুরাদি সাধন-সাপেক্ষ ধর্শন দি ক্রিয়া এবং তাহার ফল “তত্রান্োহগ্যাং পণ্ত্রে্ত 
ইত্যাদি শ্রুতি ছারা প্রদর্শিত হইয়াছে । কিন্তু যখন তত্বজ্ঞানের প্রভাবে 
অবিস্যাজনিত 'অনেকত্বত্রম দুরীভূত হয়, সেই অবস্থায় কোন ক্রিয়াই থাকে ন1। 
"তং কেন কম্পশ্তেৎ” ইত্যাদি শ্রুতিই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । . উপসংহারে 
ইহা নিশ্চিত হইল যে, দৈবাদি খণ অবিদ্তাবনন্‌ পুরুষের পক্ষেই সম্ভব, ব্রহ্গজ্ঞের 
নহে। যেহেতু, ভাহারই কম্ম ঘস্তব হয়, ইহা পরে ব্যাখ্যা দ্বার! বিস্তৃতরূপে 
প্রদর্শিত হইবে । যাহা হউক, উহা! যে প্রকার, এক্ষণে তাহা এই শ্রুতিতে কথিত 
হইতেছে। যে অব্রঙ্গজ্ঞ পুরুষ-_আস্ম! হইতে বিভিন্ন যে কোন দেবতাকে উপাসনা 
করে, অর্থাৎ স্ততি, প্রণাম, যাগ, বলি, উপহার, সমাধি ও ধ্যানা্দি ঘারা সন্ত 
করে, এবং এ দেবতার অধীনতা স্বীকার করিয়া! অবস্থিত হয়, তর্থাৎ “সেই উপাস্ত 
দেবতা ও আমি ভিন্ন, উপাপনাধিকারী--আমি ও এ দেবতা অপর ব্যক্তি, 
আমি উহার কাছে খনী, এই*দেবতার খণ পরিশোধ আমার কর্তব্য” এইরূপ ধারণা 
লইয়া উপাসনা করিয়া থাকে, সে এই প্রকার জ্ঞানবশতঃ প্রকৃত তত্ব জানিতে 
পারে নাঁ। সেই পুরুষ যে কেবল অবিদ্তাদি দোষে আক্রান্ত, ইহা নহে, কিন্ত 
দেবতাদিগের . সে এক একটি, উপকার করিতে বাধ্য, সুতরাং তাহাদের 
উপভোগা গবাদি পণ্ড, *যেমন মন্ুষ্যের বহন-দোহনা্দি উপকার দ্বার! উপুতুক্ত 

হইয়! থাকে, এরূপ এ পুরুষ পশুর স্থাঁয়, ঘক্জ, ত্রদ্মচর্যয, সন্তান প্রভৃতি উপকার 
দ্বারা দেব, খষি ও পিতৃগণের উপভোগা। অর্থাৎ পশুর স্ায়ু সর্ধভোগজনক কর্শে 
অধিরূত। শ্রুতির ভাঁৎপর্ষ্যার্থ এই যে, যে ব্রহ্মবিৎ নহে, তাহারই বর্ণ ও আশ্রম়াপি 
বিভাগে অধিকার ; তাহার পক্ষে বিদ্যানহকৃত বা ভদ্রহিত শান্তরোক্ত করের 
উৎকষ্টফল-মনুষ্যত্থ হইতে ব্্গত্ব পর্যন্ত সদ্গতিলাভ এবং শান্ত্োন্তের বিপরীত 
অর্থাৎ শীস্ত্রনিধিদ্ধ স্বাভাবিক কর্মের মন্স্ত্ব হইতে, স্থাবর যোনি পর্যযস্ত 
নিক ফললাত হয়। ইহা যে প্রকার, ' তাহা “অথ ত্রক্কো বাব 
লোকাঃ ইত্যাদি . অবশিষ্ট অধ্যারভাগ দ্বারা পশ্চাঁ&৯ কথিত হইবে। 
 এতাবৎদূনর্তে বিস্তার ধল সর্ধাত্মতালাভ সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। 
সমস্ত উপনিষত্বাক্যই বিদ্কা ও. নিয়া বিভাগ ক ০ শেষ, 
করিয়াছেন 
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ধে প্রকারে সমস্ত উপনিষদের ইহাই প্রতিপাদ্ত, তাহ! পরে প্রদশিত হইবে । 
এক্ষণে প্রকৃত কথা এই যে, যেহেতু, দেবতাদের পক্ষে মনুষ্য পশুর সদৃশ, সেই 
জন্য দেবতা সকল অবিদ্ভাবান্‌ পুরুষের বির বা অনুগ্রহ করিতে সমর্থ জানিবে; রঃ 
ষে প্রকার এই জগতে গো অশ্বাদি নানাবিধ পশু সকল নিজ প্রভূকে ( মন্ুষ্থকে ) 
বহনাদি ছার! রক্ষা করিয়া থাকে, সেই প্রকার বছু দেব, খষি প্রভৃতি উত্তমর্ণের 
বাহকস্বরূপ 'অরন্গজ্ঞ পুরুষ দেবতা ও পিতৃ প্রভাতিকে সেই সেই বজ্ঞাদি কার্য্য ঘা 
রক্ষা করে। শ্রুতিতে “দেবাঁন্” এই স্থলে বহুবচন নিদ্দেশ থাকায় দেবশব্ব কেবল 
দেবতা নহে, পিত্রীদিকেও বুঝাইম়াছে॥। অভিসন্ধি এই যে, ইন্্রাদি দেবগণ আম! 
হইন্ডে বিভিন্ন ও আমার নিযস্তা, আমি ভূতে হ্যার ইহাদিগকে স্কতি, নমস্কার, 
যাগ প্রভৃতি দ্বার! সন্তষ্ট করত তাহাদের প্রদন্ত এঁহিক উন্নতি ও অস্তে মোক্ষরূপ 
ফল পাঁইব,এই অভিসন্ধিত্েই তাহার! দেবাদির উপাসনা করে । যেমন এই জগতে 
বহু পশুধিশিষ্ট পুরুষের এক একটি গবাদি পশু ব্যাস্র।দি কর্তৃক অপহৃত হুইলে, পশু- 
স্বামীর অত্যন্ত ক হয়, সেই প্রকার এক একট পুরুষ পশুভাব হইতে মুক্তিলাভের 
জন্য প্রযত্রবান্‌ হইলে যে দেবতাদের অগ্রীতি হইবে; ইহা আর আশ্চধ্যের বিষয় 
কি? গৃহস্থের বহু পশুর অপহরণ হইলেও কণ্ঠ হয় দেখা যায় । বলিতে কি, মনুষ্য 
কোনুরূপে আম্মতত্ব জানিতে পায়, ইহা দেবতাঁদিগের কখনই গ্রীন্তির বিষয় হইতে 
পারে না। অনুগীতাতে ভগবান বাসের ইহারই অনুরূপ উক্তি স্মরণ হয় যে,--“হে 
কৌন্তেয় ! সমস্ত দেবলোক,ক্রিয়াবান্‌ বাক্তিগণ কুর্ভক অধিকৃত হুইয়াছে। মনুষ্য যে 
দেবত্বাদিগের উপরে বর্তমান হইবে, অর্থাৎ আ.ত্মজ্ঞান দারা মোক্ষ লাভ করিবে, 
ইহা দেবতাদের ইষ্ট নহে।” এই জন্ত দেবগণ গে! প্রভৃতি পশুকে ব্যাস্র-কবলের 
মত রক্ষবিষ্তার আসক্তি হুইতে মনুষ্যদিগকে পরিচ্যুত করিবার জনা ধিদ্লাচরণ 
করিতে ইচ্ছা করেন । তাহার সর্বদাই কামন1 করেন যে, মনুষ্যঠাণ আমাঁদিগের 
উপভোগ্যতা হইতে পরিচ্যুত না হয়; কিন্কু তাহার! যে মন্স্তকে মুক্ত 
করিতে -ইচ্ছা করেন, তাহাকে শ্রদ্ধাদিসাধনযুক্ত করিয়া থাকেন এবং 
মাহাকে মুক্ত করিতে চাহেন না, তাহাকে বরন্গবিদ্ায় অশ্রদ্ধাদি দোষে 
আক্রান্ত করেন। অতএব নন্থয্যের প্রতি দেবাদির এইরূপ স্থান হেতু 
মুক্কিকামী পুরুষকে সাবধান করা যাইতেছে, যদি তাহারা দেখতাঁর 
'আরাধনে তৎপর ও ব্রহ্গবিগ্থায় শ্রন্ধা-অন্থুরাগষুক্ত থাকে, তবে তরঙ্গবিদ্তার পাণ্ডির 
বিষ্বে সাবধান হুইবে। হা দেবাপ্রিয় বাঁক্যসউচ্চারণ দ্বারা এঁদশত 
ঘইল ॥ ১০ | এ 
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ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকণ্‌ সন্ন ব্যভবত্তচ্ছে যো" 
রূপমত্যস্থজত ক্ষভ্রং যান্যেতানি দেবত্র! ক্ষলাণীক্রো বরুণঃ 
সোমো রুদ্রেঃ পর্জন্যো ষমে! মৃত্যুরীশান ইতি । * 

তম্মাৎ ক্ষত্রাথ পরং নাস্তি তস্মাদত্রক্ষণঃ ক্ষলিয়মধ- 
্তাছুপাস্তে রাজসুয়ে , ক্ষন এব তদ্যশো, দধাতি সৈষ। ক্ষন 
যোনির্ধদূত্রহ্ষ | 

তম্মাদঘগ্যাপি রাজা! পরমতাং গচ্ছতি ব্রন্ষৈবান্তত উপনি- 
শ্রয়তি স্বাং যোনিংয উ গ্রনখ্‌ হিনস্তি স্ব স যোনিষুচ্ছতি 
স পাগীয়ান ভবতি যথা শ্রেয়াখ্সথ হিশুসিত্বা ॥ ১১ ॥ 


পূর্ধ্বে “আঁত্মেত্যেবৌপাসীত” এই বাক্য ঘারা উপনিষৎশান্ত্রের প্রতিপাস্য 
আত্মতত্বোপাসনা সুত্রিত হইয়াছে । পরে তাহার ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে 
“তদাভুর্যদ্রহ্মবিদ্যয়া” ইত্যাদি বাঁকা দ্বারা অর্থবার্দের সহিত শাস্ত্রের সম্বন্ধ এবং 
প্রয়োক্গন কথিত হইয়াছে, «এবং সংসারী জীবই অবিস্তাঁয় অধিকারী, ইহা “অথ 
যোইন্যাং দেবতীসুপীস্তে” ইত্যাদি বাঁক্য ঘারা প্রতিপাদন করিয়া এ বাক্যে 
অবিদ্াবান্‌ সংসারী জীব খণী, দেবতাদের কর্ম করিতে বাধ্য, সুতরাং পত্র হ্টাঁ় 
পরাধীন, এই তাৎপর্যযও কথিত হইয্লীছে। এক্ষণে প্রশ্ন হুইতে পাঁরে যে, অবিস্যা- 
ক্রাস্ত জীবের সম্বন্ধে দেলতাঁ প্রভৃতির কর্মে বাধ্যত। কি? তত্বন্তরে বর্ণ ও 
আশ্রম বলা ষায্স। তন্াধ্যে বর্ণ কি? এই জিজ্ঞাসার এই শ্রুতি আরন্ধ হইতেছে. 
যে বর্ণরূপ নিষিত্তান্ুসাঁরে কর্মবিশেষে এই সংসারী জীব প্ররাধীনভাঁবে অধিকৃত, 
তাহা প্রদর্শন করাইবার জন্যই অগ্নির সৃষ্টি কথনের পর ইন্্াদি দেবতার সৃষ্টি বলা 
হয় নাই? অর্থাৎ পুর্বে যে অগ্নির সৃষ্টি বলা হইয়াছে, ভাহা প্রজাপতিস্ৃষ্টির 
অকথিত অংশ পরিপুরণের জন্ট। আর এই ইন্দ্রাির স্থষ্টিও সেই প্রকরণে জানিবে। 
কারণ, ইন্জাদি স্ষ্টিও -প্রজাঁপতিস্্টিরই অঙ্গ, তথ।পি এই 'প্রকরণে যে তাহার 
অভিধান করা যাইতেছে উহা! কেবল 'অবিঘ!ন্‌ বাক্তির কর্মাধিকাবের প্রতি 
হেতুপ্রদর্শনা্থই। এই শ্রুতিস্থ 'ব্র্ধশন্দের অগ্নি অর্থ গ্রৃহণী়, অর্থাৎ সেই 
প্রজাপতি অগ্রি সহি করিয়া অগ্নি হতে বাঞ্ষণ ছুটি করিযধছিলেন, এই অর্থই 
এখানে ধর্ব্য। সেই অমিরপপ্রাপ ব্রাঙগণ স্বী্ জাত্যভিমান হেতু ব্রহ্মশবে 
অভিহিত হন। তৎকাঁংল। এই ক্ষতিয়াদি জাতি হঙ্গের সহিত অভিন্ন ছিল; 


৪র্থব্রাঙ্মণম। ] ৰ প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ | ১২৫. 


এ জন্ত ব্রহ্ম একাকী অর্থাৎ সেই ত্রঙ্ধ ক্ষত্রিয়াদিরূপ পালকের সহান্ভৃতির 
অভাবে কর্মানুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হই্বাছিলেন। . 

সেই হেতু “সেই ব্রহ্ম, আমি ব্রা্ণ, আমারই এই. প্রকার ক্ধ কর্তব্য এই 
মনে করিয়া, ত্রাঞ্ঘণজাতির অনুষ্ঠেয় কর্ম নির্বাহের ইচ্ছায় ও নিজের কর্তৃত্ব রক্ষার 
জন্য একটি প্রশস্ত পর্দীর্ঘের বিশেষরূণে সৃষ্ট করিয়াছিলেম । সেই সুষ্ট পদ্দার্থ কি? 
ক্ষ, ক্ষত্রিয়জীতি। অতি তাহাই ব্যক্তি-ভেদ করিয়া দেখাইতেছেন । যাহারা 
এই লোকে দেবতাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়রূপে প্রসিদ্ধ, তাহারা স্থষ্ট হইল। এ স্থলে 
জাতির আঁখ্যানে বৈয়ীকরণ- মতে বৈকল্পিক বহুবচনের অন্তশাসন বশত: অথবা 
ব্যক্তির বন্ত্ব প্রযুক্ত ্ত্রজানতিতে বছুবচন, নির্দিষ্ট হইয়াছে । সেই ক্ষত্রিয় কে? 
তি তদুত্বরে বলিতেছেন যে, সেই ক্ষভ্রিয়ের মধ্যে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ই বিশেষরূপে 
উল্লেখযোগ্য । যে প্রকার ইন্দ্র দেবতীগণের রাজা, বরুণ জলজস্তসমূহের অধিপতি, 
সোম ব্রাহ্গপদিগের প্রভূ, এই প্রকার রুদ্ধ পশ্ু-সকলের, মেঘ বিছ্যুৎসমূহের, যম 
পিতৃুলোকের, মৃত্যু রোগাদির, ঈশান প্রভানিচয়ের অধিপ, সেই প্রকার অগ্ দেব- 
তার মধ্যে প্রন্ুরূপে ক্ষল্রিয়জীতি স্ষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে ইন্দ্রাদি ক্ষত্রিয় দেখা ধিঠিত 
মনমমাক্ষত্রিয় চন্দ্র ও কুরধ্যবংশে মনুষ্যলোকে পুক্ধরব! প্রভৃতি নামে স্থষ্ট হইয়াছিল। 
ইহা দেখাইবার জন্য দেবতাঁ্গল্রিয়ের সৃষ্টির কথা এ স্থলে প্রস্তাবিত হইয়াছে। 

যেহেতু, সেই ব্্ধ কর্তৃক প্রত সহকারে ক্ষত্রিয়জান্ি সৃষ্ট হইয়াছে. সেই হেতু 
ক্ষত্রিয় 'অপেক্ষণ শ্রেষ্ঠ জাতি নাই ; কারণ, ক্ষত্রিয় ত্রাঙ্মণ্জাতিরও নিয়স্তা। সেই 
হেতু ব্রাহ্মণ, ্ষতরিয়জাতির জন্মদাতা! হইয়ও, ক্ষতিক্বের অধঃস্থিত এবং উপরিস্থিত 
ক্ষত্রিয়কে উপাসনা করিয়া থাকেন। কোথায় এইরূপ উপাসনা! করেন? 
এই জিজ্ঞাসায় শ্রুতি বলিতেছেন যে, বাজহুম্ষে ক্ষত্রিযই ব্রহ্ম আখ্য! স্থাপন করে 
অর্থাৎ ্রাহ্মণস্বরূপ বলিয়া প্রথিত হন। রাজস্যযঞ্জে অভিষিক্ত এবং 
আসন্দীতে ( মঞ্চিক ) উপবিষ্ঠ রাজা যখন খত্বিকৃকে 'বহ্ধন্‌ এই নামে আমন্ত্রণ 
করিবেন, তথর্ন খত্বিকই রাজাকে বলিবেন যে, হে বাজন্! তুমিই বর্গ, 
তবেই এই ক্ষত্রিন্সই যে সেই ব্র্গরূপে খ্যাতি স্থাপন করে, ইহ শ্রুতি ঘবারা 
প্রতিপাদিত হইল। ইহার তাৎপধ্য--পর্বোক্ প্রকার । ব্রদ্ধ যে.ক্ষভ্রিয়ের উৎপত্তি- 
কারণ, তাহা যুক্তিযুক্ত । 

সেই হেত যদিও রাজা প্রাধান্য অর্থাৎ রাজস্য়যজ্জে অভিষেকের জঙ্ঃ | বৈশিষ্ট 
প্রাপ্ত হন, তথাপি নিজের জন্মদাতাঙ্রূপ ব্রান্মণঞ্জাতিকেই কর্ধপপরণতার জ্ত 
হজ্ঞাদিকাধ্যে উপনিহিত, অর্থাৎ পুরোহিউরপে নিযুক্ত করিবেন। যে ক্ষত্রিয় 


১২৬... বৃহদারপ্যকোপনিষৎ । [ওর্থ-্রাহ্মণম্‌। 


বলগর্ব প্রযুক্ত নিবের জন্মদাতা ্া্মণজাতিকে হিংসা করে, অর্থাৎ হেয় জ্ঞান 
করে, সে নিজের পিতাকেই বিনাশ করিয়া থাকে। সে এই কার্য্ের দ্বারা 
পাঁপিষ্ঠ হয়। যদিচ পুর্ব হইতেই কষতরিয়জাতি স্বাভাবিক ক্রুরতা গ্রনুক্ত পাপী 
আছে, তথ ।পি এক্ষণে নিজের জন্মদাতা বরাহ্মণজাতির হিংসা রা হেতু অত্যন্ত 
পাপী হয়। যে প্রকার লেকে প্রশস্ততর ব্যক্তিকে পরাভব বয়! অত্যন্ত পাপী 
হয়, উহাঁও সেইরূপ ॥ ১৯॥ ২ 


স নেব ব্যভবহ স বিশমক্জত যান্যেতানি পের 


গণশ আখ্যায়ন্তে বসবো রুনা আদিত্য 'বশ্বেদেব মরুত 
ইতি ॥ ১২ ॥ 


সেই ব্রাঙ্গণত্বাভিমা নী ব্রহ্ম, কষত্রিয়জীতি স্থষ্ট হইলেও পূর্ণতা! অর্থাৎ কণ্মানষ্ঠানে 
সামর্থ লাভ করেন নাই ; কারণ, তীহাঁর কর্মুসাঁধক ধনোপার্জক্র অভাব। 
সেই হেতু কর্নিষ্পাদক ধনের উপাঁঞ্জনের জন্য বৈশ্বজাতির ্ৃষ্টি করিয়া- 
ছিলেন। সেই বৈগ্ত কে £ উত্তরে বলা যায়, যে দেবসমূহ সঙ্ঘ নামে কথিত হয়, 
অর্থাৎ যাহারা এক গণরূপে কথিত হইস়1 থাকে, তাহারা দেববৈস্ত । বৈশ্তজাতিও , 
প্রায়ই সংহত হইয়া] ধন উপার্জনে সমর্থ হয় ; একাকী সমর্থ হয় না। যেমন বনুগণ 
অষ্টসংখ্যায় সজ্ববদ্ধ, এই প্রকার একাদশ রদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ত্রয়োদশ 
বিশদেব ( ইহারা! বিশ্বার অপত্যু, সেই জগ্ঘ ইহাদের বিশবদেব সং্ঞা হইয়াছে ), 
উমপঞ্চাশৎ মরুৎদেব ; (যাহাদের সাত সাত করিয়া সাঁছটি গণ প্রসিদ্ধ 
আছে) ইহার সকলেই বৈশ্ত ॥ ১২ 


স। ?নণ ব্যভবহ সস শৌদ্রেং বরণ পুষণমিয়ং বৈ পুষে? | 
হীদ সর্বব€ গুষ্যতি যদি? কিঞ্চ ॥ ১৩ ॥ + 


পরে সেই পুরুষ পবিচারকের অভাবে পুনর্ধার বন্ধানুষ্ঠানে অসমর্থ 
হইয়াছিলেন, এই জন্য শুদ্রবর্ণের সৃষ্টি করিলেন শ্রুতিতে শৌদ্র এই 
থে নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা শু্রশবের উত্তর স্বার্থে সণ, প্রত ও 
উকীর, স্থানে ওউকাররূপ, বুছি তারা নিষ্পনন। উহা! শৃদ্রেত্ন সমানার্থক 
্ট বর্ণ কে ? ই জিজ্ঞাসণয় রতি কছিতেছেন, পুষাই শুড্রবর্ণ এবং পুষাই 
বাঁক), ইহার উত্তরের শ্রছধি পুরাশষের ব্যুতপত্তি দার! হিশেদ রুরিক়। মিদ্দেশ 


ঃথ-ব্রাহ্মণম। 1, প্রথমোধ্ধ্যার£ ২ ১২৭ 


করিতেছেন, এই পৃথিবীই পুষ1। যেহেতু, এই পৃথিবী দৃশ্তমান এই সকলকে 
পৌধণ করে, এই জন্য পৃথিবীর পুষ! সংজ্ঞা সার্থক হয় ॥ ১৩॥ 


স ?নব ব্যভবত্তচ্ছে যোরূপমত্যস্থজত ধর্ধং তদেতৎ ক্ষতস্ত 
ক্ষজং যদ্ধপ্রন্মাদ্বন্জাৎ পরং নাস্তযতে! "বলীয়ান বলীয়া্‌ 
সমাশখুসতে ধন্মেণ যথা রাজ্তৈবং, যো বৈ স ধর্ম সত্যং বৈ 
তত্তম্মাৎ সত্যং বদন্তমাছ্দ্ঘন্মং বদতীতি বা দন্ত সত্যং 
বদতীত্যেতদ্ধৈ বৈতদুভয়ৎ ভবতি। ১৪ ॥ 


সেই ব্র্মপুরুষ চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াঁও; ক্ষত্রিয়জাতির স্বাভাবিক অসংযতভাঁব 
আশঙ্কা করত কর্ধানুষ্ঠানে সমর্থ হইতে পারিলেন না। পরে হ্তপূর্ব্বক 
ধর্শের স্থঙ্টি করিয়াছিলেন, সেই ধন্দম কি? না-যাহা মঙ্গলম্বরূপ | সেই ুষ্ট 
ধর্ম ক্ষকিয়ের৪ শাসক, এ জন্য উদ্র হইতেও উগ্রতর | যেহেতু, ধর্ম ক্ষত্রিয়েরও 
নিয়ন্তা, সেই হেতু ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাসক কিছু নাই। কারণ, সেই ধর্মকর্তৃক 
সকলই নিয়ন্ত্রিত হয়। তাহার কারণ-_হূর্বলতর ব্যক্তিও ধর্মবলে নিজাপেক্ষা 
,বলীয়ান্‌ ব্যক্তিকে জয় করিতে কামন] করিনা থাকে । যে প্রকার দেখা যায়, জগতে 
সংসারী ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বলবন্তম রাজার সহায়তা লাঁভ করিয়া অন্তঠের সহিত 
স্পর্ধী! করে, এইবপু ধণ্মবল জানিবে |, তবেই এইক্ষণে ইহ1 প্রমাণিত, হইল 
,ষে, ধর্ম সর্বাপেক্ষা বলীয়ান্‌, এই জন সকলের *নিয়ন্তা । সেই ধর্ম লৌকিক 
ব্যবহারে সত্য নামে পরিচিত অর্থাৎ লোকে যাঁহাকে ধন্ম বলিয়া বাবহার 
করে, শাস্তান্সারে তাহা। সত্যই, সত্যের অনুষ্ঠান ও ধন্ধীন্ুচরণ ফলত: একই বস্ত। 
কেবল অনুষঠীয়মান অবস্থার ধর্মরূপে এবং শীল্তার্থজঞানকাঁলে* সত্যনাষে ব্যবহৃত 
হয়। বাস্তবিক ধর্ম আর সত্য একই পদার্থ। এই জন্য অনুষ্ঠানকালে ষথাশাস্ 
উত্তিকারক ব্যক্তিকে সত্য ও ধর্শ এই উভড়বের প্রভেদজ্ঞ সমীপস্থ ব্যক্কিগণ বলিয়। 
থাকেন--“ইনি ধর্মববাদী,” এই প্রকার ইহার বৈপরীত্যে অর্থাৎ ধর্ম কিম্বা লৌকিক 
ব্যবহাঁরবাদী. পুরুষকে "বলিয়া থাঁকেন, “ইনি সত্যবাদী” অর্থাৎ শাস্ত্রের 
অবিরুদ্ধবাঁদী ॥ তবে ইহাই নিরূপিত হইল যে, জ্ঞারমান বা অনুষঠীয়মান 
সত্য উভয়ই * ধর্মস্বরপ, সেই হেতু জ্ঞান বা অন্ুষ্ঠানাত্বক, সেই ধর্ম 
 শান্জ্র ও অশাস্জ্র সকলকেই নিয়স্িত করে।, এই জন্যই বলা হইয়াছে, সেই 
ধর কষিয়েরও ক্ষতি (নিয়ন্তা )। অভশ্রব সেই. ধন্দীভিমানী অবিস্তাচ্ছ 


১২৮ বৃহদারপ্যকৌপনিষৎ , [ধর্থ-্রাহ্মণম্‌। 
প্রজাপতি ( সগুণ ব্রহ্ম ) পুরুষ ধর্মাবিশেষের অনুষ্ঠানের জন ব্রা্ণ, ক্ষতির, বৈশ্ত, 
ও শুদ্রের উৎপত্তির কাঁরণাভিমানী হন।, কারণ, এ সকল জাত্যুৎপত্তির নিমিত্ত 
সকল স্বভাবতই ধর্মীধিকারের নিমিত্ত ॥ ১? | ". ঞ 


তদেতদ্ত্রক্ম ক্ষলং বিট, শুহনতদরিনৈব! দেবেষু ব্রা 
ভবদ্‌ ব্রাহ্মণ মনুষ্যেযু ক্ষজিয়েণ ক্ষভিয়ো বৈশ্্যেন বৈশ্ঠঃ 
শুদ্রেণ শৃদ্রস্তল্মীদগ্লাবে দেবেষু লোকমিচ্ছন্তে ব্রাহ্গণে 
মনুষ্যেদ্বেতাভ্যাঙ হি. রূপাত্যাং ব্রহ্মাভবহ |, 

অথ যো হ বা অশ্মাল্লোকাৎ স্বং লোকমদৃষ্ট 1 প্রেতি স 
এনমবিদিতে। ন ভুনক্তি যথ! বেদে বাহননুক্তোহন্যদ্ব। কম্মীকৃতং 
যদিহ বা অপ্যনেবহবিদ মহহ পুণ্যং কণ্ম করেতি তদ্ধাস্তাস্তৃতঃ 
ক্ষীযৃত এবাতআ্সানমেব লোকমুপানীত স ষ আত্মানমেব লোক- 
সূপান্তে ন হাস্ত কন্ম ক্ষীয়তে | 

অন্মাদ্ধ্যেবাত্মনে। বদ্ঘহ কামযুতে তনহ স্থজতে ॥ ১৫ 1৮ 


এই বে ব্রান্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ট ও শুদ্রন্ধপ বর্ণচতুষ্টয়ের স্থ্টির কথা উপৃসংহার 
করা হইয়াছে, উহার উদ্দেশ্ত পরে দেখান হইবে । «সেই ত্বষ্টিকর্তী ব্রহ্গ 
অগ্নিরূপেই স্থৃষ্টি করিক্বাছি্বলন, অন্যরূপে নহে । তন্মধ্যে দেবতাঁদিগের মধ্যে 
ব্রাহ্মণজাতি হইস্সাছিলেন । মন্বত্ের মধ্যে ত্রাঙ্মণম্বরূপে ব্রঙ্গ হইয়াছিলেন, ক্ষজ্রিয়াদি 
গাতিমধো সাক্ষাতসন্বন্ধে ব্রহ্ম উৎপন্ন হন নাই, পরম্থ অন্যবিকাঁর প্রাপ্ত হই] 
অন্মগ্রহণ করিলেন । ক্ষক্রিয় দ্বারা ক্ষত্রিয় হইলেন, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, ইন্দাদিদেবতা 
 কর্তক অধিষ্ঠিত ; এই প্রকার বৈশ্বও বৈশ্ঠ-দেবতা বিষ্ঠিত, শূদর শূড্রুদেবাধিঠিত হইয়া 
উৎপন্ন হইলেন । যেহেতু, অষ্টাঁ বর্গ ক্ষত্রিন্বাদিত্তে বিকারাপন্ন এবং অগ্িরূপী 
স্রাঙ্গণ জাতিতে অবিকৃত, সেই হেতু দেবতাদের মধ্যে কেবল অগ্নিতেই প্ডিতগণ 
'আহুতি ঘারা কম্মফল পাইতে ইচ্ছা! করেন, অর্থাৎ অগ্নিসাহায্যে বাঁগাদি কর্ণ 
করিয়া ্বর্গাদি ফল'কামনা করেন। এই জন্যই ব্রহ্ম কর্শের বাঁধার অগ্নিরূণে 
অবস্থিত এবং সেই জন্য সেই অগনিত কন করিয়া যাঁজক ব্রাঙ্গরগণ তাহার ফল-. 
প্রারথাও হয় থাকেন । ইহ! নন্ম্য-উচিত কারধ্য। পূর্বে ত্রাহ্গণজীতির যে হোঁমের 
কথা বলা হইয়াছে, উহা দেবলোকে ্রাঙগপত্থলাভের অন্কঠ নতুবা! মনুষ্যলোকে 


৪র্থ-ব্রাঙ্মণম্‌ | ] এ্রথমোধধ্যাক়ঃ, ১২৯ 


বর্্ফললাভের কামনা থাকিলে আর অগ্নি প্রতৃতিতে হোমাদি ক্রিস 
অপেক্ষিত হয় না, কিন্তু ব্রাঙ্গণত্বজ।তিলাভ দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি হয় অর্থাৎ সেই 
ব্রাহ্মপণোচিত জপাদি ক্রিয়া ঘারাই তাঁহঠ সাধিত হ্য়, কারণ,_-থে স্থলে পুরুতার্৫ধলা 
দেবতার অধীন হইবে, সেই স্থলেই” শবগ্ন্যাদি দেবতার সহায়তায় হোমাদদি 
ক্রিরার অপেক্ষা থা!ক। স্থৃতিতেও ইহা গ্রতিপা দিত, হইয়াছে যে” ত্রাক্ষণ 
কেবল বেদমঞ্ত্রের জপ ঘ্াবাই নিশ্চিত নিদ্ধিল।ভ করেন, তাহার! যাগাদি অন্য 
কাধ্য করুন বা না করুন, তাহাতে কৌন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তবে 
এ স্থলে ইহাও বক্তব্য, যে ব্রাঙ্গণ সকল প্রাণীকে আজব দশন করেন, তিনিই 
প্রকৃত ব্রাঙ্মণ। এক ব্রাহ্মেণের সম্থন্ধেই ভিগ্ষকাশ্রমের নিধান হেতু মোক্ষরূপ ফলও 
তাহাদের পক্ষেই শাস্ত্রে অভিহিত হইকাছে। সই হেতু বলি, মন্ুষ্যলোকে 
্রাঙ্গণ কম্মফলপ্রার্থী হইয়া থাকেন। বেহোতু--প্রাঙ্গণরূপে কম্মের কন্তা ও 
অগ্নিরপ কর্মের অধিকরণরূপে স্থষ্টিকর্ভা ব্রঙ্গ সাক্ষাৎ প্রকাশ পাইপ্জাছেন, 
অতএব মনুষ্য ব্রাঙ্ষণসাহাধ্যেই কশ্মের ফলপ্রান্তির' আশা করি] 
থাকে ।. 

কোন বাদী উক্ত শ্রুতির এইরূপ তাৎপর্য বর্ণন! করিষা থাকেন যে, 
লেঁটিক অগ্নিতে হোম এবং ব্রাঙ্মণে দান করিয়া, পরমাস্মারূপ লোক প্রাপ্ত হইতে 
ইচ্ছা করেন, অর্থাৎ বাদী শ্রুতিষ্থ ''লোক” শব্ষের কম্মফল অথ না করিয়! 
পরনাষ্াবপ লোক অর্থ করেন; ইহা অসঙ্গত। কারণ-অবিগ্থার প্রকরণে 
যাগাদি কর্মে অধিকারের জন্ত ব্রাঙ্মণাদি বর্ণের বিভাগ প্রস্ত।বিত হইয়াছে। অথচ 
বাদীর তাৎপধ্যে এ লোককে ত্র কন্ম থারা প্রাপা পরমাত্মলোকরীপে বণন! 
করা অত্তীব অন্তাক্স। বিশেষত: পরবাক্যে “শ্বলোকমৃষ্ট্রতি” এই বিশেষণ 
থাকাতেও এরূপ বর্ণনা হইতেই পাঁরে না। কারণ--যদি এ স্থলে লোকশব্দে 
পরমা ত্মা অভিহিত হয়, “তবে স্বগোক না দেখিয়া ( পরমাত্মাকে ন! জানিক্সা )” 
ইত্যাদি. পরবত্তিবাক্যে লোক শব্দের বিশেষণরূপে স্বশব্বের নির্দেশ করা 
ব্যর্থ হয়। তাৎ্পধ্য এই-_স্বশব্দের অথই পরমীত্মা, কাঁরণ--্বত্ব ও পরমাত্মুতা 
এই উভয্মের ব্যভিচার কুল্ীপি দৃ্ হয় না, তবেই লোককে আর পর বা পরম 
বলিয়া বিশেষিত করিবার আবশ্তকতা কি? কিন্তু যদি স্বলৌক ( পরমাত্মা )- 
ভিন্ন প্রার্থনীয় $ অগ্নির, আরাধনায় প্রাপ্য কোন লোক থাকিত, তবে ্য; 
এই বিশেষপট, এ পরলোকের ব্যাবৃত্তিকারক বলিক্না সাক হুইত। 
যেহেতু, পরমাস্মাতিরিক কোন বন্ধ বাস্তবলং না থাঁকাম্, সমগ্তই স্বলোকের 

১৭ | | ক | 


১৩০ .. বৃহ্দীরপ্যকোপনিষৎ .. [৪র্থক্রীঙ্গনম্‌। 


, ইহার ব্যভিচার নাই। কিন্তু অবিদ্টাত লোক যদি লোক" 
শবের অর্থ বলা যায়, তাহা! হইলে তাহাতে ্বত্বের ব্যভিচার হেতু, নথ 
বিশেষণ সার্ক হইতে পারে। অতঃপর “ক্ষীয়ত এব” এই ঝ)ক্যশেষ রা 
শ্রুতি কন্মকৃত ফলের ব্যভিচারই প্রতিপাদদন করিবেন। এন্ুণে আশঙ্কা হইতেছে 
বে, বদি ব্রহ্মকর্তৃক ব্রান্দণীঁদি বর্ণচতুষ্টয় কনা নুষ্ঠানের জন্য ্ হইক্সা থাকে এবং 
সেই ধন্নামক কন্ধম কর্থব্যব্ষয়ে সকল ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে ও পুরুষাথের 
সাধন হয়, ত্তাহা হইলে সেই কর্ম দ্বারা পরমাক্মানূপ লোক জ্ঞাত ন 
হইম়াও প্রাপ্ত হওয্বা উচিত, তবে কি জন্ত পরমাজ্মী জ্ঞেত্বরূপে 
নিদ্ধীরিত হইবে, এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্ত শ্রর্তিতে "অপ শব্ধ নিদা্ট 
হইয়াছে । ধদি কোন পুরুষ অনিগ্থা, কামনা ও কর্মজজনিত শরীরধারণরূপ 
সাংসারিক লোক হইতে প্রস্থান করে, অর্থাৎ অগ্রিসাধ্যকর্শের অভিমানে 
বা কেবল ত্রাঙ্গণজাতিসাঁধ্য কর্শেোর অভিমানিতাপ্রযুক্ত অবাস্তব অত্রঙ্গরূপ 
এই লোক হইতে পরমাত্মানামক লৌক--যাহা আত্মরপে সকলের 
অব্যভিচারী, তাছা না দেখিয়া অর্থাৎ আমি ব্রহ্গ' এই প্রকারে না জানিস 
লোকাঁস্তর প্রাপ্ত হয়, ভাহা, হইলে সেই পরমাত্মারূ্প স্বলোক, অবিষ্ভার 
ব্যবধানে অজ্ঞাত হওয়াতে তাহাকে পালন করে না। এস্ছলে দৃষ্টান্ত এই 
যেমন দশ জন .লৌক কোন এক নদী পার হইলেও তাহার মধ্যে যদি কৌন 
ব্যক্তি আপনাকে বিশ্বৃতিবশে পরিত্যাগ করত অপর নয় জনকে গণন। করিয়া, 
দশম ব্যক্তির অদর্শনে অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ নিজেই দশম 
সংখ্যার পুরণ, ইহা না জানিয়! শেক মোহাদি ছুঃখে নিপতিত হয়, তবে তাহার 
আস্ম। এ ভ্রম দুর করিয়া, তাঁহাকে পালন করিতে পাবে না। কিন্বা বে 
প্রকার পৃথিবীতে অনধীত বেদ যাগাদি কর্ধের উপদেশ ঘাঁর! পুরুষকে প্রতিপালন 
করে নাঁ, অ্ধব যে প্রকার লৌকিক কষ্যাদি কর্ম অনুষ্টিত না হইলে, তাহ! 
শস্তাদি ফল দ্বারা কৃষককে পাঁগন করে না, এই প্রকার পরমাক্মারূপী 
নিজলোকও নিত্য আত্মরূপে প্রকাশিত না হইয়া, অথিগ্থানিবৃ্তি বারা, সংসারী 
জীবকে সাংসারিক শোৌক-মোহাঁদিজনিত কষ্ট হইতে রক্ষা করে না। এ বিষয়ে 
বাদী আশঙ্কা করেন খে,জ্ঞানীর পক্ষে যখন পরমাত্মারূপী শ্বলোর দর্শনাধীন, তখন 
'াত্মবক্ষারু 'আবশ্তকতা কি? অর্থাৎ বখন অস্ুষঠিত কর্ধের ফল অবশ্থ্াবী এবং 
অভীষ্ট ফ্ললসাধক, কর্ম অনস্ত, তখন সেই অনুষ্ঠিত কর্ণহি জীবের ' রক্ষক হইবে 
কষজ্ানের পর়োজনীরতা কোণায় ?  অতিই রই আশস্কার উত্তরে বলিতেছেন 
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যে হেতু, রুতকুক্ষের ক্ষয় অনিবার্ধ্য তাহ! চিরস্থায়ী হয় না, অতএব অক্ষয় ফলের 
জন্যই পরমাত্মার জ্ঞান অপেক্ষিত। ষদ্দি এই সংসারে যথোক্ত নিয়মে পরমাস্মার 
স্বরূপ-অনভিজ্ঞ কোন মহাত্মা অত্যয ্র্যময় বু অশ্মমেধাদি  যজ্স্বরূপ 
ই্ফলসাঁধক ৃণ্যকর্ণ! নিরন্তর আচরণ করে এবং ইহ! মনে করে যে, এই 
কন্ানুষ্টান ঘারাই আমার তানন্ত ফল হইবে, তবে সেই *অবিদ্বাভিভূত ব্যক্তির 
সেই কর্ম অবিদ্বাধীন-কামনা হইছে উৎপন্ন * বলিয়া! স্বপ্রদর্শনকাীলে উৎপক্ধ 
সম্পদের ন্ায় ফলভোগের অস্তে ক্ষম্ন প্রাপ্ত হইয়া মায়, এ বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নাই। কারণ, এ ক্]ুশ্শর নিমিভ্ত--অবিদা। ও কামনাঃ উভয়ই 
অস্থায়ী; স্বতরাং তজ্জনিত কর্মফলেরও গির়ত ক্ষয় হইবে, ইহ! যুক্তি ঘারাই 
স্থিরীকৃত হইতেছে । অতএব পুণাকর্শের ফল ঘারা জীবের পালনের 
অবশ্ঠন্তাবিতা আশা করা বৃথা। এই কারখেই আঁক্ারূপ স্বলোকের 
উপাসন1 কর্তব্য। এই শ্রন্তিতে স্বশবের প্রয়োগ ন! থাকিলেও পুব্ধে 
স্বলোকের প্রস্তার থাকার এ স্থলে স্বলোক অর্থে আস্মশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে 
জানিবে। যেব্যক্তি আত্মারূপ লোকের উপাসন! করে, তাহার কি ফল? 
শ্রুতি তাহা নি্দেশ করিতেছেন-- তাহার কর্ম ক্ষন্ন প্রাপ্ত হয় না, তাহার কর্ম 
অলীক বলিয়াই ক্ষপ্প সম্ভব হয় না, ইহা সিদ্ধ কথার উল্লেখ কর! হুইল মীত্র। 
যে প্রকার অব্রক্মবিৎ ব্যক্তির কর্ণক্ষয় বশত: সাংসারিক ছুঃখ সর্বদাই হইয়া থাকে, 
আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সেই গ্ুকার হয় না; ইহাইূ এ্রুতির তাৎপর্যযার্থ। যেমন মিথিলা 
দগ্ধ হইণে আমার কিছুই দগ্ধ হয় না, এইরূপ উক্তি ভ্চাছে, সেই প্রকার অবি- 
তানের বন্ধক্ষয় হইলেও বিঘানের কিছুই ক্ষতি আসে যায় ন। 

'স্বাস্মান্ধপ লেকের উপাসক বিঘান্‌ ব্যক্তির 'অবিদ্য সন্বন্ধজনিত কার্ের 
কয় অলীক”। এইরূপ শ্রুতির অর্থ কেহ বর্ন! করেন, তাছার মতে লোক 
শবের অর্থ ছুই কলার, উভয়ই বর্মাশ্রিত। তাহার মধ্যে একটি বানকৃতাবস্থাপন্ন 
হিরগ্যগর্ড নামক কর্মের আশ্রয় । অপর---প্রসিদ্ধভোগা স্থান । যে ব্যক্তি সেই 
পরিচ্ছিন্ন হিরগ্যগর্ভনামক লোকের উপাসনা করে, সেই পরিচ্ছন্ন কর্ধুরূপ-আ'স্ম- 
দশীর কর ক্ষয়প্রাণ্ড হয় । আর ধিনি সেই লৌককে অব্যাকৃত অবস্থাপন্ন অর্থাৎ 
জগত্কারণন্ধপে আুরগত হইয়া! উপাসন.করেন, সেই অপরিচ্ছিন্ন কর্ণরূপ-আত্মদ্শীর 
কন্ম উৎপন্ন হয় ন'। কেন না, তাহার উপান্ত কন্মাস্মা অপরিচ্ছিন্ন বর্বস্ববূপ । 
িদ্ধাস্তী কহিল, হা, এইরূপ কল্পন! সাধবী বটে, প্রস্থ উহ! শ্রুতি দ্বারা গ্রতিপাদিত 
হনব নাই। কতিতে। ্লোকপনে প্রস্তাবিত পরমাত্মাই কথিত হইয়াছে | 
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বিশেষতঃ ভ্রুতিতে স্বলোক' এইরূপ উপক্রম করিয়া! পরবাঁক্যে স্বশব্ৰ 
পরিত্যাগ ফিরত আত্মশবের নির্দেশ, থারা পুনশ্চ সেই লৌকের প্রাতি- 
নির্দেশ হেতু "আত্মা ভাবিয়া লোকের উপাসন। করিবে,” এই অপবই প্রতীয়মান 
হইতেছে ; সুতরাং ইহার মধ্যে কর্মসমবায়ী লৌকরখোঁ লৌকশবোর অর্থ- 
কল্পনা করার প্রসক্তিই" নাই। পরবাক্যে কেবল বিদ্যার বিশেষণ করা হেতৃও 
লোকশধ পরমাত্মার বাঁচক “বলিয়া! নিশ্চিত হইতেছে অর্থাৎ “আমারের খে 
এই আত্মা, ইহহি লোক,” এই বাক্য দ্বার! পুত্র, কর্ম ও অপরা বিদ্তার্জনিত 
লোক হইতে বিস্তার বৈশিষ্ট্য কর! হইয়াছে আবার “এই আত্ম! আমাদের 
লোক” “এই আত্মজ্ঞ পুরুষের লো কৌন কর্ন ত্বাবা। পরিমিত হয় না 
“এই আত্মজ্ঞের ইহাই পরমলোক” এইরূপ বিশিষ্টভীবে বোধক বাক্য সকগের 
সহিত একবাক্যতা করিক্সা এই শ্রুতিতেও লোকশবের পরমাত্মা অর্থ 
করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। এই শ্রুতিতেও “স্থলোক' এইরূপ বিশেষণ দৃষ্ট 
হইতেছে । বাদী কহিল, ঘ্দি এই শ্রুতিতে স্বলোক দশন-অর্থে পরদাস্মার উপাসন! 
অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা! হইলে তাহার উপাসন! ঘার! পরমাত্ন্বরূপতাফলই 
প্রতিপাদিত হইত, কখনই 'ঘে ঘে কামনা করে, তাহাই এই আত্মা 
হইতে প্রাপ্ত হয়”, এই প্রকার আবত্মপ্রীপ্তি ভিন্ন অন্য ফলের কীর্তন কর! 
শ্রুতির সঙ্গত হইত ন1। অতএব ্লৌকের অর্থ পরমাত্মা, শ্রত্তির অভিপ্রেত 
নহে। সিদ্ধান্তী কহিল, পরমা স্মন্বরূপ লোকের উাসনার প্রশংসার জন্যই 
ইহা কথিত হইক়্াছে। হার ভাব এই মে,-উক্ত স্বলোঁক হইতে সফল 
অভিলফিত ফল সম্পন্ন হয়। আক্সোপাসনা দ্বারা পুর্ণকাম হওয়ায় 
জীবের "সার কোনও প্রার্গনীয় ফল' থাকে নাঁ। খতম হইতে প্রাণ, 
আত্ম! হইতে দিক ইত্যাদি শ্রতিতেও আখ্যা হইতেই সকল ফললাভ উক্ত 
হইয়াছে। অথবা পুর্বে যে প্রকার রঙ্গের সর্বস্বর্ূপতা! কথিত হইয়াছে, সেই 
প্রকার এই শ্রুতিতেও স্বলোকের সর্বময়তা গ্রাদর্শন করিবার জন্যই হ্বর্গলৌক- 
স্পাসকের সকল কাম্যফল লান্ভ বল হইল। যদি “এইন্লোকৌপীসনা দ্বার জীব 
 পরমাঁযারূপে পরিণত হয়,” এইরূপ অর্থ করা বাঁ, তাহ! হইলেই “অস্মাদ্ধ্েবাত্বন 
এই স্থলে ায্মশবের প্রয্নোগ এবং স্বণোক শঙ্ষের গ্র্ভীবিত আত্মারপ 
লোক এই প্রকার অর্থ নঙ্গত হয়, কিন্তু তোমার কথিত লোকশব্দের 
_ অব্যারুতাবন্থাপন্ন কর্মসমবায়ি-লোক, এই প্রকার অর্থ অভিমত হইলে, জ্রাতিতেও 
বরন্ধপ বিশেষপ নির্দিষ্ট থাকিত, কারণ, তাহা দ্বারা গরমাধ্ম্রূপ লোক ধাবং 
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হিরণ্যগর্ভস্বরূপ ব্যারৃভাবস্থা, এই উভয়েরই ব্যাবৃত্তি' হইত। বাস্তবিক তাহ! 
নহে, পরমাত্মাই প্রস্তাবিত এবং লোক শব্দ ঘারাও তিনিই বিশে ফি হইয়ীছেন, 
অতএব শ্রাত্তিতে অনুক্ত সেই অব্যাকৃত মধাবত্বী অবস্থাবিশেষ, লোক শের 
অর্থ লিক স্বীকার ফিরা বাইত পারেনা ॥১৫। 


অথো অয়ং বা'আত্মা সর্ব্বেষাং ভ্‌ত নাং লোক স যজ্জু- 
হোতি বদ যজতে তেন দেবানাঁত লোকোহ থ যদনুব্রতে তেন 
থষীণামথ যু পিতৃভ্ো1, নিপৃণাতি য় প্রজামিচ্ছতে তেন 
পিতণীমথ যন্মানুষ্যান্বাসয়তে 'ঘদেভ্যোহশনং দদাতি তেন 
মনুষ্যাণামথ ষহ পশুভ্যন্তণোদকং বিন্দতি তেন পশুনাং যদস্থ 
গ্ৃহেষু শ্বাপদ! বয়ীহুস্যাপিগীলিকাভ্য উপজীবস্তি তেন তেষাং 
লোকো৷ য্থাহু ?ব স্বার লোকাযারিষ্রিমিচ্ছেদেবত্‌ ঠইবংবিদে 
সর্ববাণি ভূৃতান্যরিষ্টিমিচ্ছস্তি তদ্বধা এতদ্বিদিতং মীমাণ- 
রি ॥ ১৬ ॥ * 


পুর্বে বলাঁ হইয়াছে যে, রাঙ্গণাদি বর্ণ ও ব্্গচর্ধ্যাদি আশ্রমের অভিমানী 
অবিছান্‌ পুরুষ ধন্ম ত্র! নিকষন্দিত হইয়া দেবোদিসম্বন্ধী কর্দের কর্তব্যতা হেতু পশুর 
হ্যায় পরাধীন হয় | এক্ষণে জিজ্ঞান্ত হইতেছে, €সই কম্ম সমুদ্র কি? ষাহার 
অনুষ্ঠানের জন্য পুরুষ পশুর ন্যায় পরাধীন হয়। সেই দেব প্রভৃতিই ব1 কাহার ? 
যাহাদ্দের কার্ধয ঘর] জীব গবাদি পণ্ুর ন্যায় উপকারসাঁধন করে । এই প্রাকরণে 
সেই দুইটি জিদ্ঞান্ত বিশ্তৃতরূপে মীমাংসিত হইতেছে । অথো এই শবটি অন্য বাকা 
আরভ্ের সুচন্কু। জতিস্থ আতা! শব্ধে প্রস্তাবিত, কম্মীধিকারী * অবিদ্বান্‌ ও 
শরীর-ইন্্িয়াদিসমৃহযুক্ত গৃহাশ্রমী জীব অর্থ অভিপ্রেত। উঁ আত্মা দেবত! 
হইতে পিপীলিক1 পর্য্যন্ত গ্রাণিনকলের লোক অর্থাৎ (ভোগা । যেহেতু, অবিদ্বান্‌ 
জীবমাত্রই বর্ণ ও আশ্রমবিহিত কর্ম দ্বারা অন্য আত্মার উপকার করে। 
এক্ষণে কোন ) কর্মাবিশেষ দ্বারা উপকার করত কোন্‌ প্রাণিবিশেষের লোক 
বলিয়া অভিহিত হয়, তাহাই বলিতেছেন । সেই গৃহস্থ যে হোম ও ঘাগ 
করে, (দেবতার উদ্দেশ্তে স্বীয্ বন্তর ত্যাগ বাগ নামে ও অশ্মাপিতে প্রক্ষেপ- 
সংকত স্বীয়, বন্ধ ত্যাগ হোম ) সেই হোম ও যাঁগকপ কর, বারা 
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জবস্তকর্তবাতী প্রযুক্ত দেবসম্বন্ধে পশ্তর স্তায় পরাধীন হম, এই জন্য দেবলোক নাসে 
কথিত হয়। এইরূপে গৃহী প্রতিদিন বে বেদাধ্যয়ন . কৰে, তাহা ঘারা 
ধবিলোক, পিগুদান ও তর্পণ দ্বারা যে পিতৃদদিগকে প্রীত করে, «সেই হেতু ও 
জস্তান উৎপাদনের জন্য যেউগ্তম করে, সেই জন্যও পিত্বুলোক সংজ্ঞা প্রাপ্ত 
হয়। (শ্রুতিতে যে 'প্রজালাভের ইচ্ছার উক্তি আছে, উহা উৎপাদদনেরও 
বোধক )। দেই অবশ্ঠকর্তব্য «কণ্শ দ্বারা পিতৃদিগের' ভোগ্যত্প্রধুক্ত জীবের 
আত্মা পরাধীন হয়. এই হেতু তাহাদের লোক বলিক! কীর্ডিত হয়। গৃহী 
বাসস্থান ও উদকাদি দান দ্বারা যে নিরাশ্রম মন্ুষ্ণদিগকে নিজ গৃহে বাঁস 
করাইয়া তৃপ্ত করে কিম্ব। সেই সহল স্বগ্ৃহে অবস্থিত. অতিথি বা আশ্রিত 
ব্যক্তিকে যে ভোজন করাইয়া থাকে, তাহা দ্বারা এ আত্মা মনুষ্ালোকরূপে 
শাস্ত্রে উক্ত হয়। এইরূপ পঞ্দিগকে বে তণ ও জল প্রদান কবে, তাহ! ঘর 
পশুলোক, শ্বাপদ ( কুকক,রাদি ) পক্ষী ও পিগীলিক! পর্যন্ত যে অন্নকণা, বলি ও 
পাকভাখ্ডাদি প্রক্ষালনের জল থারা প্রতিপ[লিত হর, তাহ] দার) তাহাদিগেরও 
লোক নাবে অভিহিন্ত হয়। বেহেতু, এই গৃহী এই পূর্বোক্ত কর্মী সকল করত 
দেবতা প্রভৃতির উপকার কনে এই জন্য তাহার ভোগ্যত্য বশত: দেবলোক 
প্রস্ৃতি সংজ্ঞা সার্থক । যে প্রকার এই সংসারে প্রাপিমাত্রই নিজ শরীরের 
অবিনাশ ( স্বভাব. হইতে অচ্যুতি ) ইচ্ছা করিয়া! গকে এবং নিজ স্বভাব হইতে 
চাত হইবার ভয়ে পোষণ, রক্ষণ প্রভৃতি ক্রি দ্বারা * সকল আপৎ হইতে 
নিঙ্জেকে পরিপালন করে এই প্রকার 'এবংবিৎ রা “আমি সর্ধভূতের 
ভোগা, আমি এই প্রকারে খণীর ন্যায় অবশ্রই দেবতা প্রভৃতির খণের 
প্রতীকার করিব,” এই প্রকারে আত্মাকে দেবতা! প্রভৃতির, অধীন বলিক্বা থে 
কল্পনা করে, পুর্বোক্ত দেবতা প্রভৃতি সকলই তাহার স্বত্ব হইতে গ্রচ্যুন্তি 
নিবারণ কামনা করেন। বেসন গৃহস্থ গৃহপালিত পশুধিগকে নু করির1 থাকে, 
সেইরূপ তাহাকে সর্বভৃত হইতে রক্ষা করে। সেই হেতু বলা. হইয়াছে, ইহা 
উহাাদিগের প্রিয়কণর্যা নহে । কারণ, ইহান্তে চুরপনেয় বন্ধন বর্তমান ।.এই যথোন্ত 
কশ্বসকল খণপরিশোধের -গ্ঘায়, অবপ্ত কর্তব্য । " ইহ] পঞ্চ মহামজ্ঞগ্রকরণে 
করতাকপে নিদ্ধারিত এবং অবদান প্রাকরণে বিচারিত হইয়াছে, ১৬ 


ৃ _আট্ক্িবেদমগ্র আদীদের এব সোহকাময়ত জায় মে 
হ্যাদথ প্রজায়েয়াখ বিভুং মে স্তাদথ কশ্ম কুব্বীয়েত্যেতাবান্‌ 
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বৈ কামো নেচ্ছুশ্চ নাতো ভুয়ো বিন্দেভম্মাদপ্যেতহ্ে কাকী 
কাঁমযতে জা! মে স্তাদথ , প্রজাষেয়াথ বিভতং য়ে স্যাদ্থ 
কণ্মা কুবরবীষ্ষেতি তল যাবদপ্যেতেষামেকৈকং ন প্রাপ্মোত্যবৎন 
এব তাবন্মন্তাতে তস্টো কৃহন্তা মন এবাম্তাত্বঠ বাগ জায়। | 

প্রাণঃ প্রজা চক্ষুমমনুষং বিভ্তং চক্ষুষ। হি তদ্বিন্দতে শ্রোত্রং 
টব শ্রোত্রেপ হি তচ্ছণোত্যাক্মৈবাপ্ত কণ্মাতন। হি কর্ম 
করোতি স এষ পা ক্তো শজ্ পাওক্ত? পশু? পাঙক্ত? পুরুষ; 
পাউক্তমিদ্‌ সবদং বদিদং কিঞ্চ ইদিদ সর্বশ।প্পোতি য এবং 
বেদ ॥ ১৭ ॥ 


ইতি প্রথমাধ্যায়স্ত চতুর্থ-ত্রান্ধণম্‌ ॥ 8 ॥ 
আপত্তি হইতে পারে--বদি ব্রহ্গজ্ঞ পুরুষ কর্তব্যতা-বঙ্ধন-রূপ পশুভাব হইতে 
মুক্তিলাভ করে, তবে কাহার প্রেরণায় পরাধীনেন্ ন্যায় কম্মবন্ধনের অধিকারে 
পৃন্তিত হয় ? এবং কন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার উপায় রদ্গব্ষিয়ক শ্রবণাদিরূপ 
বিদ্বাধিক।রে প্রবৃদ্থ হয় না? বদি বল, দেবতারাই ভাহাদের প্রেরক ইহ! পুর্বে 
বলা হইয়াছে, “তাহারাই রক্ষা করেন ।” , তীঁহাও সতা, দেবতা প্রভৃতি নিজ 
নি কর্ম্মাধিকারে প্রবৃত্ত পুর্ুষকেই বক্ষ! করেন, অর্থা মোক্ষোপায়ে প্রবৃত্ত হইতে 
দেন না; কিন্ত তাহারা সাধারণ পুরুষকে রক্ষা করেন না অর্থাৎ স্বশ্বজাতুযুচিত 
বিশেষ বিশেষ অধিকারে অপ্রবৃন্ত পুরুষকে রক্ষা করেন নাঁ। বদি তাহা হইত, 
তাহা হইলে অক্ৃতাভ্যাগম ( থে কর্ম করা হয নাই, তাহার ফললাভ ), কৃতনাশ 
( কৃতকশ্শোর ফল নু! পাঁওয়া ) দোষ হইয়া উঠিত। ইহার ভাব এই ঘরে ্রহ্মজ্ বদি 
কর্মবন্ধনে দেবতা কর্ক নিয়োজিত হন, তবে ব্রহ্গবিদ্ভার মোক্ষরূপ ফল ন! 
পাওয়ায় কুতনাশ দোষ এবং তবজ্ঞান ছারা সমস্ত কার্য্যের পূর্বে বিনাশ হইলেও 
এইক্ষণে পুনর্বার কর্ধবন্ধনে প্রবৃত্তিকূপ ফল ফলিলে, অকৃতাভ্যাগম দৌঁষের প্রসক্তি 
হয়। পুরুষের রনি বিষয়ে কর্মরূপ কারণের অপেক্ষ স্বীকৃত হইয়া থাঁকে। এই 
স্থলে কর্োর অভাঁবেও পুরুষের প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে, অরুতাভ্য]গম দোষ 
ঘটে; অতএব এমন কোন কারণ বিশেষ স্বীকার করিতেই হইবে-_বাহা দ্বার! 
প্রেরিত হইয়া পুরুষ পরাধীনের স্তর স্বশোক (ক্গাত্মলোক) হইতে বহি থ হইয়া 
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কর্মবন্ধনে প্রবৃত্ত হয়া থাকে । তবে অবিদ্াকে কারণ বলিতে পার, কেম 
না, জীব অবিদ্যাবশেই বহিম্মী প্রবৃত্তির অধীন হয়, কিন্ত তাহাও সম্ভব কি? 
যেহেতু, সেই*অবিস্বাও সাঁক্ষীৎসমন্ধে প্রধৃত্তির কারণ হয় না; তাহার কারণ, 
অবিদ্ভা বস্তর ন্ববূপকে আবরণ করিয়া থাকে মাত্র কিন্তু যে প্রকার 
গর্ভীদিতে পতনের প্রতি অন্ধত্ব হেতু হইয়া থাকে, সেই প্রকার অবিস্বাও 
রন্দন্ববূপ আবরণ করিস! ক্রিয়াকারকাদি দৈতবিজ্ঞান 'উৎপাদন করত পরম্পরা স্ব 
প্রবৃত্তির হেতু হইতে পারে । তবেই বল, সাক্ষাৎ প্রবৃত্তির হেতু কি? এই আশঙ্কার 
উত্ভরে শ্রাতি বলিতেছেন--এষণাই ( কাঁমন1) তাঁহার প্রবর্তক । স্বাভাবিকী 
অবিদ্ভার ধশবর্তা হইয়া মুউগণই প্রবৃসু হয়, ইহ! £বহিন্ধু খী, প্রবৃত্তিশালী ব্যক্তি সক্ষণ 
কামের অনুগামী হয়” এই কাঁঠক শ্রুতিতে এবং “কাম এষ” ইত্যাদি গীতাশ্বতিতে 

উক্ত হইয়াছে । মনুসংহিভীতেও “মস্ত প্রবৃত্তিই কাঁম হইতে উৎপন্ন” বলিয় 
কথিত হইয়ণছে, এই কথ! এই অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত সবিষ্তারে অভিহিত হইবে | 

স্বতাবত: অবিদ্ভাগ্রস্ত, দেহেক্দ্রিরসমষ্টিরপী ও ব্রাঙ্গণাদি 'বর্ণাভিম নী এই 
আত্মা জারা গ্রহণের পুর্ধণে একাকীই ছিল, ক্রতিতে আত্মশবে এই 
আত্মীই উক্ত হইয়াছে ; অতএব তখন আত্মা বলিতে আম্মার অভিলষণীর 
পৃথক বস্তর অভিমানে জাপ্প-পুক্রাদির সহিত পৃথগভূত স্বরূপে ছিল না, 
ইহাই প্রতিপন্ন হইল "অর্থাৎ বে স্বাভাবক অবিস্তাবশে নিলিপ্ত আত্মার কতৃত 
করণত্বাদি কারক, ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল আরোপিত, থে আবিদা বাসনা হইতে 
জ্ায়াদি কামনা জন্মে; সেই বাসনীবাসিত অস্তঃকরণে তন আত্মা কেবল 
অবিদ্যাবিশিষ্ট হইয়। একাকীই ছিল, জার়া-পুত্রাদি তৎকালে কেহই ছিল নাঁ, সেই 
বাসনাই মাত্র আম্মার অনুগামিনী হইয়া ছিল। পরে সেই বাঁসনাবশে আত্ম 
কামনা করে যে, “আমি শান্ত্রবিহিতভ কর্থে অধিকারী মৃতরাং আমার এ কন্মে 
অধিকার- সম্পাদনী জায়! কি প্রকীরে হইঘব, যেহেতু সেই ভাধ্যা ব্যতিরেকে 
আঁমি কর্দে অনধিকারী, অতএব কম্মীধিকার সম্পাদনের জন্ত আমার জা! 
হুউক, তৎপরে আমি সন্ততি-রূপে তাহাতে উৎপন্ন হইব। আমার কর্সাধনের 
উপায়--গো' প্রভৃতি ধন হউক, তাহা হইলে আমি 'অভ্থযদয় ও মোক্ষের সাধন 
কর করিতে পারিব, যাহ! দ্বারা আমি সমস্ত দেব পভ ্যাদির নিকট 
'অনৃণী হইয়া প্রশস্ত লোক প্রাপ্ত হইব এবং পুত্র, ধন ও ্বর্গাদি ধূলের সাধন কাঁমা 
কর্ণ করিধ, এই পধ্যস্ত আমার কাস্া, ইহার অধিক কাম্য বিষয় নাই» বাস্তবিক 
্ কানাই সাংনম্বরপ, আর জায়া, গজ ধন ও কর্ণ, ইহাই কামনার বিষয় ; 


৪্থ-ব্রাঙ্ষপম্ |] ,.  প্রথমোহ্ধ্যাকং ১৩৭ 
মন্তম্লোক, পিতবলোক ও দেবলেকি 'এই লোকত্রয়, এ সাধনৈষণার ফলভৃত | 
এই ফলসিদ্ির জন্যই জায়, পুল্র, ধন ও কন্ধস্বরূপ সাধনৈষণ! উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
সেই হেতু এ উভয় এষণী একই ; কাঁরণ,'ষে লৌকৈধণা, উহবাই সাঁধনসপেক্ষ হইয়া 
ফলপ্রদ, এই জন্তঠ লোটৈষণা ও সাধনৈষণ1 এই ছুই প্রকার এষপাই এ স্থলে 
কথিত হইক্াছে। এই জন্ত পরে অবধারিত হইবে যে, এটু ছইটিমান্র এবণা জীব 
সমস্ত কাযোরহ ফণপ্রাপ্তির' উদ্দেশে করে, এই জন্ত লোকৈষণা শ্বতন্রভাবে উক্ত ন। 
হইলেও অর্থাবীন লভা হইল, যেত ইহ] বুগাইবার জন্যই অবধারণ করা হইয়াছে। 
কামনার ইহইি সীমা ; যেমন ভোঞ্ন করিয়াছে বলিলে, “তৃপ্ত হইয়াছে,” ইহা আর 
পৃথক বলিতে হয় না!) ক্ষরণ, তৃপ্তির জন্যই £ভাজন কর হইয়া থাঁকে, সেইরূপ 
কাধ্য ও কারণরূপ এষপাঘয় 'এক কামশবের উল্লেখ ঘারাই প্রাপ্ত হওয়া বায় । 
মাহার প্রবপ্তনার বশবন্তাঁ হইয়া, অবিদ্ধান পুরুষ কোশকারের (মাকড়শা ) 
য় আম্মাকে বেষ্রিত করে, অর্থাৎ বর্মমার্গে আত্মারে নিয়োজিত 
করত বহিমিখ হঠুক্লা স্বলোক পরিজ্ঞাত হয় ন!। ইহা তৈত্তিরীক্নক শ্রুতিতে কথিত 
হইয় ছে, "ধৃমাকুল্তনেত্র ব্যক্তি অন্য বস্ততে অগ্নির ভ্রমে প্রকৃত অগ্নিত্তে আছিতি 
দনের অভাবে স্বলোক মাইতে পারে ন11” এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে 
যে, অনন্ত কাম্যবিষয় থাকিতে এই কয়টি মাএ কাম্যবিষয় কথিত হইল কেন? 
ভতুতরে আরতি কভিতেছেন--ে যহেতু, ইচ্ছা ন! করিলেও, এই ফল ও সাধন: 
ব্যতিরিক্ত অধিকতর ফল প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ এই জগতে ফল ও সাধন 
ধ্যতিরিক্ত দুষ্ট বা মদৃষ্ট কোন প্রাপতধ্য বিষয় নাই. যাঁহ!র কামনা হইতে পারে। 
যেহেতু, বাঁহা প্রাপ্তব্য বিষয়, তাহাঁতেই কামনা হয়, এই জন্য বলা হইয়াছে, ইহাই 
কামনার অবধি । অভিপ্রায় এই---এই জগতে যাহা কিছু এহিক কি পারত্রিক 
কাম্য বিষয় আছে, সমুদাক়্ই সাধ্য কি সাঁধনের অন্তর্গত এবং অধিস্তাচ্ছ্ন জীবের 
অধিকারভুক্কু, এই জন্য এই ছুই *কামন! হইতে বিদ্বান ব্যক্তি ব্রিমুক্ত হইতে 
চেষ্টা করিবেন । “যেহেতু, এই প্রকারে অবিঘান্‌ আত্মাই পুর্বে কাঁমী হইয়! 
কাঁমনা করিয়াছিল, এইরূপ তাঁহার পুর্ববন্তী আত্মাও কামনা কবিক্গাছে। 
ইহা লৌকিক নিয়ম, প্রজাপতির এই হ্ষ্টিও এ প্রকারে হইয়াছিল। এই 
জন্য নেই প্রজাপতি অবিদ্তা হইতে ভীত হইয়াছিলেন। তৎপরে একাকী 
অবস্থা রমপের গন্তাবনা হতে অরতি'বিনাশের জন্য স্ত্রী কামনা করিয়া- 
ছিলেন এবং নেই স্ত্রীতে যে উপগত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে এই জগতের কাটি 
হইয়াছিল; ইহাঁ পূর্বে কথিত হয়াছে। শ্রুতি বঞিয়াছেন, প্গ্রজাপতি 


১৮) 


১৩৮ বৃহ্দারপ্যকোপনিষ ,. (৪র্থ্রাহ্ষণম্‌। 


জগৎ স্থ্টি করিয়া বিবেচন1 করিয়াছিলেন ।” সেই জন্য বর্মান সময়েও 
বিবাহক্রিয়ার পুর্বে জীব একাকী অবস্থায় কাঁমনা করিয়া থাকে, "আমার 
জায়! হউক“অণমি সেই জায়াতে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব ; আমার ধন হউক, 
তাহা ঘারা কম্ম করিব ।” ইহার 'তাঁৎপর্ধা পুর্ধেব কথিত হইযাছে। সে এই প্রকার 
কামনাবশে জাক্ প্রীতি সমস্ত কাঁমা পদাথের সিদ্ধি লাভ করত আত্মাকে 
সম্পূর্ণ বলিয্বা মনে করে, কিন্তু যে পধ্যন্ত ইহার এফ একটি অপ্রাপ্ত থাকে, 
তাবৎপর্য্যস্ত আত্মীকে অজম্পূর্ণ্পে বিবেচনা করে, পরিশেষে যংকালে এই 
অমন্তের সম্পূর্ণত! হয়, সেই সময়েই: তাহার পূর্ণতা আসে । আর যে স্ময়ে 
হি সম্পাদন কবিতে সমর্থ না হয়*স্ই সময়ে তাহারু অসম্পর্ণতা। তৎকালে 

তাহার কৃত্ত্ব ( পূর্ণ ) সম্পাদনের জন্য শ্রুতি কহিতেছেন, সেই অসম্পূর্ণ তা ভি 
মানী পুরুষের এই প্রকারে পুর্ণভা হয় । কি প্রকারে? সাহা! দেপাঁন হইতেছে 
প্রথমতঃ এই কাধ্যকারণসমূহ হইতে আত্মাকে পৃথক করা হউক । সকল ইন্দ্রিয় 
এবং শরীর মনের অন্তগামী, এ জন্য মনই প্রধান, এই প্রাধান্যবশন মনকে 
আস্মর স্দ্ূশ বলিয়া, আতা নামে অভিহিত করা হয়; থে গরকার 
ভার্ধ্যা, পৃত্র প্রভৃতির মধ্যে গৃহস্বামী আত্মারপে ব্যবত হইয়া থাকে, 
যেহেতু জ্বায়া ও পুত্রাদি ভাহারই অনুগামী হয়, এই প্রকাব্--এই স্থলে 
পূর্ণতসম্পাদনের নিমিত্ত মন আন্মারূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। এইরূপ 
বান্‌গ জায়ারূপে কষ্টিত হইরা ছে। থে প্রকার জায়া গৃহপতির অন্থসরণ করে, 
সেই প্রকার বাক্যও মনের অনুসরণ করিয়। থাকে । অন্থসরণকরিত্বরূপ 
সাধন্ম্যবশত্তঃ বাকৃকে জায়া বলা হইল । এই স্থলে বাকৃশব্খ বৈদ্িক-প্রবর্তিক 
বাক্যস্বূপ, মন শ্রবথাদি সাহায্যে উহাকে ধারণা করে ও তছুপদিই অনুষ্ঠান 
ঘারা তাহার সন্ান রক্ষা করে, এই জন্ত ধাকৃকে মনের জাঙ্ক অর্থাৎ জাঁয়াস্দৃশ 
বলা হইল, ৪ 

দেই জাফ়াপতিস্থানীক্স বাঁক ও মন হইতে বক্ধাস্থানার্থ প্রাণ সন্তত্তির 
তায় উৎপন্ন হয়। প্রাণের চেষ্টা প্রদ্ভৃতি কন্ম, চক্ষুরূপ প্রত্যক্ষ বিত দারা 
নিষ্পাঁদনীয় বলিয়া, চক্ষুই মানুষ-বিভ নামে কথিত আছে। বিভ্তু ছুই প্রর্কীর ;- 
মানুষ ও অমান্য। অমানুব-বিত্তের ব্যাবৃত্তির জন্য "মানুষ বিশেষণ দার! 
বিস্তুকষ বিশেধিত করা হইল। মনুষাসত্বন্ধী গো প্র ভূতি বিদ্ত করের সাধন ও 
চক্ষু গ্বারাঠি জেয়। এই জন্য চক্ষু বিত্তস্থানীয় অর্থাৎ এ বিভ্তের সহিত 
চকষুর সন্ধ থাকা প্রযুক্ত চক্ষুই" মাম্য-বিদ্ত বলিয়া! উত্ত হইয়্াছে। যেহেতু, 
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গবাদিরূ্প মান্ুষ-বিত্ত চক্ষু্ীরাই উপল হয়, এই জন্য চক্ষু মান্সষ-বিস্ত। 
অতঃপর অমান্থব-বি্ত কি, এই জিজ্ঞাসার বলা হইতেছে, শ্রোত্রই 
দৈববিত্ত ; কারখ, শ্রোন্রজনা বিজ্ঞান টুদববিষয়ক। বিজ্ঞান দেবসস্থদ্ী বিভ্তু। 
ইহলোকে শ্রোত্রই সেই!সম্পস্তির বিষয় । কি হেতু? তাহা ভ্রুত্তি বলিভেছেম-- 
যেহেতু, বিজ্ঞানন্বরূপ দৈববিত্ত শ্রোন্র দ্বারাই শ্রুত হইগ্লা থাকে, এই জন্য 
( শ্রোত্রাধীন বিজ্ঞান দৈববিত্ত হওযাক় ) শ্রে্র্রকেই এই বিভ্তরূপে বলা 
হইল। এতাবতা৷ আম্মা হইতে বিভ্ত পর্য্যন্ত উক্তি রা কোন্‌ কর্ন বিহিত 
হইল, অতঃপর ইহাই কথিত হইতেসে | শ্রুতিষ্থ “আতক্মৈব” এই আত্ম শব্দের 
অর্থ শরীর. শরীরই নিষ্পাদ্য কন, আন্মই কর্মস্থানীঘ্» । যেহেতু, শরীর কর্শোর 
হেতু, অর্থাৎ শরীর ঘারা কর্ম সাধিত হইয়া থাঁকে। এই জন্য আম্মা বা 
শরীর বর্খন্বরূপ জনিবে। এঠরূপে দেই অপূর্ণত্বাভিমানী পুরুষের পূর্ণতা 
সম্পন্ন হয়; যে প্রকার বাহ জায়া-পুত্রাদি সম্পন্ন হইলে পুরুষ পূর্ণ হয়। 
সেই হেতু এই আত্মা বস্ততঃ অকন্মী (কম্মের অনন্ত! ) হইলেও কেবল 
শরীরাদির উপর আস্মাভিমীন বশতই পুর্দেংক্ত আত্মা, জায় প্রভৃতি পঞ্চ ঘারা 
সম্পাদিহ পা€ক্ত নাঘক যস্ত সংজ্ঞা লাভ করে। *উক্তব্ূপে আম্মার পঞ্চরূপত! 
সম্পাদনমাতে যজ্ঞত্ব উক্ত হইল কেন ? উদ্ভর--যেহেতু, লৌকিক যজ্ঞও পশ্ত ও 
পুক্ষনিষ্পীদ্ত, সেই পণ্ড ও পুরুষ উভমূই পাঁড সত (পঞ্চবিধ সাধনের সাধ) কাঁরণ-- 
মন আদি পূর্বোস্ত পঞ্চ»পদার্থের সহিত ভাহাদের সম্পর্ক আছে। শ্রুতিই তাহ! 
কহিতেছেন, গবাদি পন্ড ও পুরুষ পাক্ত। পুরুতের পশ্ত্ব থাকিলেও পুরুষ 
( কর্মের অঙ্ুষ্টানকর্তত্ব ) দপ বৈশিষ্ট্য হেতু তাহার পৃথকরূপে নির্দেশ করা সঙ্গত 
হইয়াছে। বেশী কি? যাহা কিছু দৃশ্তম।ন কর্মসীধন ও ফল, এই সমন্তই পাঁউ্ত | 
যে" ব্যক্তি এই প্রকারে আত্মাকে ,গাঙস্ত ( পঞ্চনিষ্পাদনীয় ) খজ্ঞরূপে সম্পাদন 
করে, অর্থাৎ যে পুরুষ এই প্রকার জ্ঞান করিতে পারে, সে এই সম্প্ত জগংকে 
আক্মারপে প্রাপ্ত হয় ॥ ১৭ ॥ 


প্রথমাধ্যান্গে চতুর্থ ব্রাঙ্গণ সম্পূর্ণ ॥ ৪ ॥ 


উপশিষৎস্থ__প্রথমাধ্যা যয 
পঞ্চম-ব্রাহ্মণম্‌ 


যু জপ্তীম্নানি মেপয়া তপসাহজনয়হৎ পিতা । একমস্য 
সাধারণং দ্বে দেবানভাজয়হ । ভ্রীণ্যাতানেহকুরুত পশুভ্য একং 
প্রীষচ্ছন্তম্মি্ সর্বব প্র তিষ্ঠিতং ঘচ্চ প্রাণিতি,বচ্চ ন কম্মাস্তানি ন 
্ষীয়ন্তেহদ্যমানানি সর্বদা | যো বৈ তামক্ষিতিং বেদ সোহন্নমভি 
প্রতীকেন স দেবানপি গচ্ছতি স স্টর্জমূপজীবতীতি 
শ্লোকা? ॥ ১ ॥ 


পুর্ব হইতে 'অবিষ্ঠার প্রকরণ কারক হইয়াছে । সেই অবিদ্ভীভিভূত পুক্রুষ যে 
অন্ধ দেবতাকে, উপাসন? করেও “আমি উপাসক, উপাস্ত দেবত1 হইতে স্বতস্থ এবং 
আমার উপাস্ত দেবহীও আমা অপেক্ষা বিভিন্ন” এইব্ধপ জ্ঞান কৰে, সেই 
বর্ণাশ্রম!ভিমানী পুরুষ কণ্ধব্য কর্ধের বাঁধা অথচ কামপ্রেরিত হইয়া হোমাদি 
কর্ম তারা দেবতা প্রভৃতির উপকার করত সর্ধবপ্রাণীর লোক অর্থাৎ ভোগ্য 
হয়, ইহাও কথিত হইস্বাছে। থেমন দেবতা প্রভৃতি সকলেই জীবের 
নিজ নিজ এক একটি কর্ম দ্বারা উপকার ধিধাক্স তাহাকে ভেগ্যরূপে 
কল্পনা করে, এরূপ দেই পুক্রুষ হোমাদি পাঁডক্ কম্ম ঘারা সমস্ত প্রাণী ও 
সমস্ত জগৎকে নিজের ভোগ্যরূপে সৃষ্ট করিয়াছিল । এই প্রকারে এক এক 
পুরুষ স্বীয় বৃন্ধ ও বিগ্তানিসাঁরে সমস্ত জগতের ভোক্তা ও ভোজ্য এবং সকলের 
কর্তা ও কাধ্যস্বরূপ হয়, ইহা বিগ্াগ্রকরাণে মধুবিদ্ঠাপ্রস্তাঁবে বলা হইবে। 
আত্মার 'একত্ববিজ্ঞানের জন্যই “সমন্তই সমন্তের কার্ধ্য মধু,” ইহ বর্ণিত হইবে । ও 
আত্মা কাম্য হোম প্রভৃতি পাওক্ত কর্ম ছারা নিজের ভোগ্যরূপে যে জগৎ সৃষ্টি 
করিয়ছিল, সেট সমস্ত জগত বিজ্ঞান-দৃষ্টিতে সপ্রপ্রকারে বিভক্ত হয় এবং 
কাঁ্য ও কাঁরণাত্মক সাত প্রকার শন্নরূপে কথিত হয় : কারণ/ সমস্তই 'আ'স্মার 
অল্প অর্থাৎ ভোগ্য, সেট হেতু এই আত্মা ই অল্পের পিতা । বিনিক্বোগের 
সহিত এই সকল অগ্নের সংক্ষেপে প্রকাশ কর! হেতু এই মন ত্গুলি ুত্রস্থানীয় । 


৫মপ্রাঙ্গণম্।] প্রথমোধ্ধ্যায়ঃ ১৪১ 
প্যৎ সপ্তান্নানি” ও “িদজনয়ৎ এই ছুই স্থলে “যত শব্দ ছুইটি ক্রিয়াবিশেষণক্ূপে 
প্রযুক্ত । এই শ্রুতিতে মেধা ( বিজ্ঞান ) ও তপঃ (কন্দ) শব দ্বারাজ্ঞান ও 
বন্ধু উক্ত হইয়াছে : কারণ, উহ্াই পূর্কে প্রস্তাবিত ; এ স্থলে লোকগ্রাসিদ্ধ মেধা 
এবং তপস্তা! এ শন্দগয়ের বিবঙ্ষিত অর্থ নহে : কারণ, উহ্বাদের গ্রাকরণ ইহ নহে ; 
যেছেতৃ, জায়াদি সাধননিষ্পাপ্থ কর্দকে পাঁডঞি নলিয়া পরে “ঘ এবং বেদ 
এই ভাগ দারা জ্ঞানই প্রস্তাবিত হইয়'ছে, এই হেতু লোৌঁকপ্রসিদ্ধ মেধা 
ও ভপঃ এই স্থলে মেধা ও ভপঃশক্ধের অর্থ আশঙ্কা করা উচিত নহে। 
আতিতে মে সাত প্রকার অগ্রু বিজ্ঞান ও কর্ম দারা পিতা উৎপাদন করিয়া 
ছিলেন,” এইমাজ খাফিলেও বাঁকোর সঙ্গতির জনা "ভাত প্রকাশ করিব 1” 
এই ক্রিয়ার অধাঁভার করবা ॥ 1 


যৎ সপ্তান্নানি মেধয়! তপমাহজনযৎ পিতেতি-মেধয়া হি 
তপসাহ জনম পিতৈকমস্তয সাঁধারণমিতীদমেবাস্য তৎসাধারণ- 
মন্নং ঘদিদমগ্যাতে | 

সঘ এতছুপান্ছে ন সদ পাপ্যানো ব্যাবর্তৃতে মিশ্র 
হোতীদ্ে। 

দেবানভাজযদিতি হুতঞ্চ প্রহুতঞ্চ তম্মাদেনবাভ্যা জুহ্বতি চ 
প্রচ জুহবত্যথে! আহুর্দর্শপূণমাসাবিতি | 

তস্মানেষ্টিযাজুক? স্যা পশুভ্য একং প্রাধচ্ছদিতি ত€ পয? । 
পথে! হোবাপ্রে মনুষ্যাশ্চ পশবশ্চোপজীবন্তি তলা কুমারং 
জাতং স্বতং ববাগ্রে প্রতিলেহ্যন্তি স্তনং বানুধাপয়স্ত্যথ 
বহুসং জাতমানুরতণাদ ইতি | তম্মিন সর্ব প্রতিষ্ঠিত যচ্চ 
প্রাণিতি বচ্চ নেতি। পয়সি হীদণ্ সর্ধং প্রতিষ্ঠিতং বচ্চ 
প্রাণিতি ্চ ন। | 

তদযদিদসাুঃ সংবহসরং পয়সা জুহব্দপ পুনমু তুযুং জয়তীতি 
ন তথা, বিদ্যাদ্যদহরেব জাহোতি তদহঃ প্রন তুযুমপজয়াতাবং 
বিদ্বান সর্ব হি দেবেভ্যোহন্াগ্ধং প্রযচ্ছতি.। 


১৪২ | বৃহদরপ্যকোঁপনিষৎ « 1 ৫ম-বরাঙ্গণম্‌। 


_ কল্মান্তীনি ন ক্ষীয়স্তেহদ্যমানানি সর্বদেতি পুরুষো বা 
অক্ষিতিঃ স হীদমন্নং পুনঃ পুনজ্জনয়তে | 
যো *ব তাষক্ষিতিং বেদেতি পুরুষে বা অক্ষিতিঃ স হীদমন্ং 
ধিয়া ধিয়া জনযতে। কশ্মাভির্যদ্ধিতন্ন কুর্ধ্যাৎ ক্ষীযেত 
পোহন্নমভ্ভি প্রতীকেনেতি মুখং প্রতীকং মুখেনেত্যেতৎ স 
দ্বানপি গচ্ছতি স উঞ্জমুপজীবতীতি প্রশঙুসা ॥ ২ ॥ 


পূর্ববোন্ত মন্ত্রের অর্থ প্রা তিবেখহিত টা ছবিকে, একহ্য ব্যাথা 
করণের অভিপ্রায়ে এই পঞ্চম ব্রাহ্মণ আরবন্ধ হইল | সেই মন্ত্র নকলের মধ্যে যত 
সগ্ডান।নি মেধয়া হপলাইজনয়ৎ পি” এই মন্ধের অর্থ কি. তাহা কথিত হইতেছে । 
“হি' শব প্রসিদ্ধ অর্থের গ্োতক, ভাহ!র নির্দেশপূর্বক শ্রতিই মন্ত্রের ব্যা্যা 
করিতেছেন । এই মগ্ন অর্থ যে প্রসিদ্ধ, তাহ! “ছি” শব্দ বারা কচিত হইল । "যে 
উত্পাদন করিয়াছিল,” এই কথা ছারা পুর্বসিদ্ধের অন্্কথন হেতু মা ভর ও 
মন্ত্রের অর্থধে প্রসিদ্ধ, ইহা প্রুকাশিত হইয়াছে, এই জঙ্তা এই ত্র 
ভাবে কহিতেছেন, মেধা ৪ ত্তপের প্ৰারা সপ্তুবিধ ভন্ন রা তা শি তপাঁদন 
করিরাছিলেন। কি হেতু শ্রুতির অর্থ প্রসিদ » উত্তর--বেহেতি আআ 
জান প্রভৃত্তি কর্ম পর্যযস্ত লোঁকরুপ ফলসাঁধনে এজনকত্ব প্রতাক্ষসিদ 
অর্থাৎ "আমার জায় হউন, আমার গণ্ত হউক, এই সকল কামনা হইতে 
ক্রমে যখন তাহাদের উৎপত্তি দেথা যার, তখন ত সকলের পিতা আক্মাই বক্তবা । 
শ্রতিও পূর্বে ভাঙা বলিগাছেন। সেই পুর্ব ক্ুদ্ধিতে দৈক, বিভ্তু, বিগ্ঠা, কর্ম ও 
পুর্ন, ইহার স্ষ্টিকাধযে লোকননূপ ফলমাধন এবং বাহ পন্চাৎ বল। হইবে, াহাঁও, 
প্রশিদ্ধ। সেই হেত “মেধয়া” ইত্যাদি যে বলা হয়ছে, তাহা সুক্তিযু্ত । কামনা 
বে ফলবিশেষ লক্ষা করিয়া উদ্ভুত হয়, ইহাও লোকপ্রসিদ্ধ | “এই পর্যন্তই কাঁম” 

কথা দ্বারা ভাক়াঁদির কামাত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । ত্রক্ষবিভ্ভাবিষষ়ে 
'আইবোতভাব বর্তমান, এই জন্য তাহাতে কাঁমন1 সম্ভব হক্স ন1; কারণ, ধন দ্বিতীয় 
নাই, কাহার কান] হইবে? . সে যাহা হউক, এই যে প্রজীপন্ভির জগৎসথষ্টি, 
উহা! অশাস্ীয় অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান ও তপন) সাঁহাষে গ্রতিপাদিত 
হুইল। যেহেতু, কন্ধবিজ্ঞানাীন স্থাবর-যোনি পরধ্যস্ত সকলই জীবের অনিষ্ট ফল। 
কিন্ত বষবিদ্তার উপযোগী শান্তবৌধিত সাধ্যসাধন ভাবই বিবক্ষিত। ভবেধে, 
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অন্বাভাবিক স্থৃষ্টি বলা! হইল, উহ! ব্রক্ষজ্ঞান জন্মাইবার. জন্য অর্থাৎ র্মবিদ্থা- 
বিধানের ইচ্ছায় সেই জগঘিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাঁদনই এরূপ বলার উদ্দোম্ত । যেহেতু, 
এই বাক্ত ও অব্যক্তরূপা সমস্ত সংসার অশুদ্ধ ও অনিত্য, সীধ্যসাধনন্বরূপ 
দুঃখময় ও অবিস্তার 'অধিকারভূক্ত । এই সংসারে বিরক্ত পুরুষের পক্ষে 
রন্ধাবিদষ্ভা 'অবলম্বনীয়। এক্ষণে" পুব্বেক্ত সেই নপ্তএকার অন্ের, আন্নায়ের 
( মধ্তের) বিভাগ অনুসারে কার্যে বিনিয়োগ, কথিত হইতেছে। পূর্বোক্ত 
প্একমন্ত সাধারণম্‌” এই মন্স্থ পদের ব্যাপ্যা--ইদমেবান্ত তথ ইত্যাদি | তাহা 
কি? উত্তর যাহা সকল প্রাণী প্রতি উদ্দিন ভোজন করে, তাহা সকল ভোক্ত।র 
জন্ত পিতা স্বষ্টি করিয়া সাধারণ অন্নক্ূপে কল্না করিকাছেন। 

ধ পুরুষ, নকল প্রাণীর শরীরের ভরণ ও স্থিতির কারণ, ভুজ্যমাঁন এই 
সাধারণ অন্ধের উপাসনা করেন, তিনিই অন্পরাক্ষণ হন । এ স্থলে 588৬ 
অর্থ তৎপরতা । লৌকিক কথায় দেপা ধায় যে, "গুরুর উপাসনা করে, রাজার 
উপাসনা] করে” ইত দি স্থলে উপাসনাশব্দের তৎপরতা অর্থ ।' সেই উপাসনার 
ফলে অন্নোপামকের কেবল নিজ শরীরস্থিতির জন্যই সুখ্যক্ধদে অননভোগ সম্পন্ন 
হয়, কিন্ত কেন পুণ্য কন্মের জগ্ত প্রবুক্ত হয় নাঁ। এই জঙ্ত অন্নভোগনিরত 
সেই পুরুষ অবন্ম হইতে মুন হয় না। মর বণেও ইহা কথিত হইয়াছে যে, 
“সেই পুরু ব্যর্থই অন্ন লাভ করে 1” হ্থতিও উহা নিবেধ করিয়াছেন, যথ।-- 
“নিজের জন্য অন্ন পাক করিবে ন।।” "*অতিথিদিগকে অন্ন না দ্য 
যে ভোজন করে, সে চোর।” “ভ্রণহ্া্)1কারী ত। হার পাঁপ আত্মস্তরির উপর 
পণ করে” ইত্যাদি । কি জন্য পাপ হইতে নিমুক্ত হয় না, ইহার হেতু শ্রুতিহ 
বলিতেছেন, যেহেতু, এ অন্ন সকল প্রাণীর স্বত্বমিশ্রিত ( অবিভক্ত ) অর্থাৎ 
অধিকারভুক্ত, কারণ-_-ঘাহা প্রাথি নকল ভোগ করে, উহা নকলের ভোজ্যহেতু 
অবিভক্ত । স্বয়ং মে অন্ধের গ্রাস সুখে নিক্ষেপ কর! যায়, তাহা পরের পীড়াকর 
যেহেতু, “ইহা আমার৪ হইতে পারিত» এহ প্রকার এ অন্নে সকলের আঁশ! 
নিরুদ্ধ থাঁকে। : দেই জন্তই বলি, পরের পীড়া না করিয়া জীব এক গ্রাসমাত্রও 
অন্ন ভক্ষণ করিতে পানে না। । স্বৃতিতেও কথিত আছে, মানুষের 
পাপ অন্ন আশ্রয় করিয়া থাকে। কেহু বলেন, গৃহিগণ প্রতিদিন যে অন্ন দ্বারা 
বৈশ্বদেবাখ্য কর্ম; সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহাই সাধারণ অন্ন; কারণ, 
৭ কদ্ম দ্বারা সকলকেই অন্ন দেওয়া হয়; কিন্তু এ অর্থ সঙ্গত নহে, যেহেতু, 
বৈশবদেব কর্মী অন্ন, সকল ভোন্ুসাধারণ নহে এবং তাহা সকল প্রাণী 
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কর্তৃক ভুজ্যমান অন্ের স্তাক প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় না: এই জন্যই “যাহ! সকল প্রাণী 
কর্তৃক ভক্ষিত হয়” এই বাকাটি এ স্থলে অন্থরূপ হয় না। বৈশ্গদেবস্ন্ধ 
অন্ন সর্বপ্রাণিভুজ্যমান অন্নের অস্তভু কত হয় সুতরাং তাহ দ্বারা শ্ব( কুকুর ) ও 
চাগ্ডালাদির ক্ষণীয় অন্ধের বোধ হওয়া উচিত ; গললস্থ বৈশবদেব কার্য 
ব্যতিরেকেও শ্বচাস্াক্াদির ভক্ষণীয় অন্ন দেখিতে পাওয়া বাঁয়। তবেই “যাহ 
সকলে ভক্ষণ করে, সেই ভক্ষণীয় জনন সাধারণ” এই উক্তিই'সঙ্গত, কিন্ত বৈশদেবকন্ম 
সন্বন্ধী অল্প সাঁধারণ-অন্ন নামে পরিচিত হইতে পারে না। বদি বাহ ভক্ষিত হয়, 
তাহা সাধারণ শব্দে গৃহীত ন1 হয়, ভা হইলে ৯ অন্নের পিতা কন্টক অৃষ্টি 
বং অবি'নয়ে।গের পপ্রসক্তি হইতে ক্ষারে। কিন্ত পিতার সমস্ত অঙ্গের সষ্টিকস্ঠৃত্‌ 
ও ততকস্তক বিনিয়োগপ্রদশন শান্ত্ের অভিপ্রেত। আর এক কখাশাস্ 
বিহিত বৈশ্বদেবকম্ণ যে কবে, তাহার পাপ হইতে অধ্যানুত্তি বা অমুক্িবূপ 
আরতি কিত দোষ খল নিতান্তই অনুচিত, কেন না, শাঙ্গে সেই বৈশ্বদেববশ্ের 
প্রতিষেধ করা হর নাই । যাহাতে তাহার অগ্রষ্টানে প!প হইতে মুক্তি না হইবে £ 
আর মত্ভ্যন্ধনদির হ্যান্ম উহ? স্বভাবত:ও নিন্দিত নহে, পরস্থ উহ] শি 
সকলের অন্তষ্ঠের অথচ না* করিলেও তাহাতে প্রত্যাবার আ্াত আছে: 
বরং ইহার অন্ত অর্থাৎ সর্বপ্রাণীর ভুজামান অন্ই সাধারণ শব্দের 
অর্থ করিলে:, প্রতাবার-কীত্তন করা উপপন্ন হয়। বথা--"আণীদিগকে 
অনদাঁন না করিয়া বে ভোভন করে, "আমি তাহ !কে ভক্ষণ করি, ই 
মন্থবর্ণে দোষ উক্ত হইয়াছে । অতএব সাধারণ শব্দের বৈশ্বদেব কর্মস্বদধী 
অক্স অর্থ না করিয়া সকল প্রাণীর উপভে গা অন্ন অথই গ্রহণীর । 'এক্গণে “তে 
দেবানভাজয়ৎ” এই মন্দের একাংশ বাগান রে তছে প্রজাপতি দুই অম 
সৃষ্টি করিয়! দেবতাদিগকে ভাগ করিয়া দিয়।ছিলেন, সেই দুই অন্ন কি? ভুত" 
ও পপ্রনথত' 1, হুতশবের অর্থ হোম, প্রহুত শখের অর্থ হোমাস্তে বলি প্রদান; 
নভেতু পিতা এই “হাত” ও “প্রন্থত” দুই প্রকার অন্ন দেবভারদিগকে ভাগ করিয়া 
ও স্ইে জন্য এই বর্তিমানকাঁলেও গৃহস্থ সকল দেবতাদের হোম 
করিয়া থাকে এবং "আমর দেবতাদিগকে এই অন্র দিতেছি,” এই প্রকার দনে 
অভিমন্ধি করিয়া, হোমকরণানস্তর বলি প্রদান করে। অন্থে বলে--পিত1 দেব 
ও দিগকে যে  ছ্হ অন্ন দান করিরাছেন, উহা ভত-প্রহ্ত নহে, কিছ দর্শ ও পৌর্ণমাস 
| নায়ক, যায় ; উভয়ত্রই দ্বিবচন সমান দৃষ্ট হম, কোন বিশেষ নাই ও অগ্ভ স্থলে 
উহা প্রসিদ্ধ আছে; ছুত ও প্রহুত, ইছা একটি পক্ষ । যদিও হত ও গ্রহুত এই ছুই 
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পদার্থে দ্বিত্সংখ্যার অন্বয়সম্ভব আছে, তথাপি দর্শ এবং পৌর্ণমাস যাগ যে দেবাতী- 
দের অন্ন, ইহা শ্রুতিতে অত্যস্ত প্রসিদ্ধ ; করণ, উহ। মন দারা প্রকাশিডু। সুক্ষ এই 
ষে-যে স্থলে ছগীণ ও মুখ্য উভয়েই যোগ্যর্থের সম্ভাবনা হয়, সে স্থলে প্রথমত: 
প্রধানেরই অবগম হইয়া থাকে । দর্শ ও পৌর্ণমাসের “হু”, প্রত” অপেক্ষা প্রাধান্য 
আছে, ভতরাং “ঘে দেবান, ভাজয়ত, এই স্থলে ই অর্থই গ্রহণ*হওয়া উচিত । যেহেতু, 
পিতা দেবতাদের জন্যই দর্শ ও -পৌর্শমাস নামক প্রইটি অন্ন কল্পনা! করিয়!ছেন, 
সে হেতু খ্রই---অন্পের দেবভোগাত্ব রক্ষার ক্ন্ত পূরুষ ইষ্টি-যজনশীল হইবে 
না, অর্গাৎ কামাবাগানষ্ঠানে তৎপঞ্ধ হইবে না! ইটিশব্দে কাম্য ইচ্টি অথ শত" 
পথত্রান্মণে প্রসিদ্ধ আছে। হষ্টিষ।জুক' এই স্ুলে ভাচ্ছীলা অর্থে উকঞ প্রত্যয়ের 
প্রয়োগ হেতু, কাম্য ইঞ্টিপরায়ণ হইয়া! নিতান্ষ্ঠেয় দশপৌর্ণম।স পরিতাগি করিবে 
না. ইহা শুতির তাত্পর্যাথ | 

পশুর উদ্দেস্তে বে এক শন প্রদান করিয়'ছিলেন, সেই অন কি». উত্তর-- 
পল়্ঃ কিরূপে তাহা! অলগত হওয়া যায়? উত্তর-- পশ্ুই পয়ষোরপ অন্রের স্বামী | 
যেহেতু, বালাকালে মন্তুম্) ও পশ্ড উভয়েই তপ্ধ ছ্বারাই জীবিত হয়, এই জঙ্থা 
তাঁহাদের ছুগ্ধ অন্ন বলা উচিত ! তাহা না হইলে, জন্দিয়।ই জীব কেন তাহ! দ্বারা 
নিশিতই জীবিত হয়। অগ্য পর্ধাস্ত৪ মন্তষ্য ও পশ্ত সেই ছুগ্ধরূপ অন্ন 
ঘাঁরাই শরীরযাত্রা নির্বাহ করে, যেহেতু, পুর্বে পিতা পর়ঃ (ঘ্বেত ও দুগ্ধ) বিনিয়োগ 
করিয়াছিলেন, সেই হেতু ত্রৈবর্ণিক ( ব্রাঙ্গণ, ক্ষজিয় ও বৈশ্য ) জাত বালককে 
জঠতকন্ম-সংস্কার করিবার সময় ভিবর্ণসূংষক্ত ঘ্ত শ্রাশন করাইয়া থাকে ও 
'তদনস্তুর জননীর স্তন্ট দুগ্ধ পান করায় । ত্রৈবর্ণিকের ন্যায় অন্য মন্ুষা ও পঞ্ুজ1তির 
সঙ্গঙ্ধে যাহার সম্ভব তাহাকে প্রথমত্জঃ শ্ঞনা দুগ্ধই পান করাইতে দেখা যায়। 
আর এই কারণেও ছুষ্ধকে স্ঞাহাতের অল্প বলা হস্স যে, যখন টা রা হইলে 
ভাঁহীকে বৎস বলে, কি পরিমিত বয়স্ক শিশু বস বলিয়া বাবহত হট” এইরূপ 
জিজ্ঞাসিত হইয়! লোক উত্তর কবিয়! থাকে এ 'অতৃণাদ' অর্থাৎ এখনও তৃখভক্ষণ 
কম্সিতে সমর্থ হয় নাই অর্থাৎ হগ্ধপোঁধ্য, ছুগ্ধ রাই জীবিত হয়, সেই অবস্থাপ্তেই 
'বৎস' শব প্রবুক্ত হয়| যেহেতু, প্রথমত: জাতকর্মরসংস্কারকালে জীব গ্বৃত ভক্ষণ 
করে, এবং মনুষ্য ৪ অনা প্রাণী ছুগ্ধ পাঁন করে, সেই হেতু সর্বপ্রকারেই জীবের 
ইগ্ধই উপজীবিকা হইতেছে । যদিও পয্:-অর্থ ছৃগ্, দ্বত নহে, শথাপি ঘ্বক্ও হুষ্ধেরই 
খিকাঁর, এই জন্য উহীও পর; বিনা মানিত, হইল। এক্ষণে প্র হইতেছে, 
করতিতে পণ্র নর অপ্তম বহিয়া বর্ণিত আছে, অথচ এ সবে কি সন্য 
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চতুর্থরূপে ব্যাখ্যাত হইল * : উত্তর-_কর্দের সাধন হেতু এই স্থলে প্রাথমত্তই 
চতুর্থ অন্প পয়: ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ অগ্নিহোত্র।দি কম্ম, পয়স্বরূণ 
হোঁমোপকরণ আশ্রয় করিয়া নিন হয়, সেই বন্ধু, বিত্ব (ধন) সাধ অথচ 
বক্ষামাণ ভিন প্রকার অন্গের সীধন। . যে যুক্তি দর্শ ও পৌর্ণমাস অন্ধ মধ্যে 
পরিগণিত হইক্লাছে, সেই যুক্তিতে কন্মান্তঃপ1তিতাহেতু কর্ের সহিত মিলিতরূপে 
পশ্বন্ন এই স্থলে উপদিষ্ট হইলদ। যে প্রকার দর্শ ও পৌর্ণম।স বক্ষামাঁণ ভ্রিবিধ 
অন্নের সীধন, সেই প্রকার অগ্রিহোত্রাদি 85 ছারা পর: তাহার সাধন । 
বেহেতু, এই সাঁধনত্বের কোন বৈলক্ষণ্য নাই এবং পাঠক্রম অপেক্ষা অর্থের 
ক্রম বলব্ধান্‌ অর্থাৎ শব্দ ছার! যের+ গ্রম অবগত ভরা যায়, তাতপধ্য।নুসীরে 
অবগত ক্রম তাহা অপেন্ষ! বলবন্তর অর্থাৎ গ্রান্থতর : এই হেত পাঠক্রম 
বিবক্ষিত নহে । অন্য যুক্তি এই যে-বাখাং ও গতিপত্তির (জ্ঞানের ) সৌকধোর 
জন্যও চতুর্থ অস্নরূপে পশ্বন্ন পুর্ধে ব্যাথা হইয়াছে । ইহার স্পষ্টার্থ-অগ্ন পার্থ 
একোপক্রমে ব্যাখা! করিতে হইলেই ভখে ব্যাপ্যা করা যায় 'এবং রূপে 
ব্যাখ্যা করিলে, অনারাদে বোধগমাও হইতে পারে । অতঃপর “তশ্মিন্‌ সর্ধহ 
প্রতিষ্িতম্‌,” “বচ্চ প্রাণিতি ষচ্চন্ন” এষ্ট মন্ত্রভাগের অর্থ কি, তাহা কথিত হইতেছে । 
সেই পশ্ব্শ্থরূপ ছুগ্ধে 'এই সমস্ত অর্থাৎ অধাত্ম, অধিভূ্ত ও অধিদৈব, এই ভ্রিবিধ 
জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যাহারা প্রাণবাঁযুর সঞ্চরণরূণ চেষ্টাযুক্ত অথচ যাহারা 
তঞ্দপ নহে, অর্থাৎ স্কাব্র--পর্বভাদি, ভাহারাও এ আন প্রভিচিত গ্রসিদ্ধির 
জ্ঞাপক “হিশন্দ দ্বারা এরূপ অর্থ প্রকশিত হইল। কি জন্ দুগ্ধ, সকল স্থাবর 
স্থাবর জগতের প্রতিষ্াস্থল হল : উত্তর- যেহেতু উহা! সকলের কারণ অর্থাৎ 
অগ্সিভোত্রাদি কন্মের সমবায়ি-কীরণ পয ( ঘুত ছুগ্ধ) এবুং এই সকল ভগৎও 
'ভাগ্িহোবাদি আনহুতিব পরিণামস্বূপ, এইরূগ পরম্পরা সঙ্গঙ্গে পয়ঃ, সমস্ত জগতের 
কারণ | এই, বিষয়ে শত শত ক্রদ্তি এবং স্বতিবাকা  প্রমাণরূপে দণ্ডায়মান 
'আছে। 'অতএব এই ব্রাঙ্ণে এ ত1ৎপধ্য হিশব তারা কাশ রা বুক্তিযুক্ত 
হইয়াছে। 
-. আর যে আন্ত রা্গণে কথিত হইয়!ছে. ধা পয়ের দারা হোম 
করিলে অপমৃত্যু ভয় করে। সম্বতসর শবে তিন শত ষষ্টি দিবস. অভিপ্রেত 
সেই .৩৬৭ দিবসে হুই ছুই আহছতি- গণনাক়্ . দাঁত শত বিশ আহুতি, 
সম্পন্ন । হয়, ই ইহা ছারা স্গৎসরের দিবস সংখ্যায় অর্থাৎ তিন শত ষষ্টি সংখ্যায় একটি 
াঙ্ুগতী. ইষ্টিক নিন চা থাকে। “সবৎসরবূপী প্রজাপতিকেও চিতগরিরূণে 
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ভাবনা করিয়! সম্বংসরকালব্যাপক হোম করিলে, অপমৃত্যু জর করিতে পারা দায় 
অর্থাৎ ইহলোক হইতে গমন করিয়া, দেবমধ্যে সন্ভৃত হয়, পুনর্বার মৃত হয় ন11” 
এই প্রকার ব্রুদ্ষণবাদিগণ বলিয়া থাকেন, কিন্ত চাহ গ্রাহ্া নহে; বাস্তবিক, 
যেদিনে হোম করিচব, সেই দিনেই অপমৃতুা জক়্ হইবে, ইহাতে স্গৎদ্রকাল: 
বাাপক হৌম-ক্রিয়ার আবশ্তকন্ত। নাই | এই প্রকার জধনিয়াই হোম করিবে 
যাক, প্রকৃত কথা --ছুপ্ধেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে) ইহা বল] হইয়াছে, 
ভাহার কারণ, পয্লের দ্বারা যে আহুতি দেওয়া হ়্, তাহার পরিণাম এই স্মস্ত 
জগৎ । এক দিন হোমের ফলেই সেই জগতন্রূপন্ত প্রাঁঞ্ড হওয়া যাঁর! এই জন্যাই 
লুল] হইয়াছে, হোমকর্জী পুনয় নাকে চায় ঝরে, অর্পাৎ সেই বিদ্বান প্ররুষ একবার 
মুত ভইরা-শরীরপরিতাধগের পর সর্ধময় হয়, (স্‌ পুনর্বার মরণের জন্য অপর্বব ময় 
পরিচ্ছি্ন শরীর গ্রহণ করে না। প্রশ্ন হইন্ছে পারে, সর্দময়ভালাভ ছার! পুনর্থরণ 
জয়ের কথা কি 5 উন্বর---যেহেতু সকল দেবতার সদ্দেশে এই সমস্ত জগখকে অন্ন 
* ভল্গণীয়কপে,সাম়ং ও প্রীন্ঃকালে আনতি প্রদান করছ অন্নগ (ভাঁগাবস্ত প্রদান 
কুরে, সেই হেত আত্মাকে সকল দেবতার অন্নরূপে আহিতিমর করি, তাহার ফলে 
সকল দেব্তারধ সহিত 'একাক্সাতালাভ ও সর্বাদেবময়ূত ভীঁপ্রাপ্তি বশহঃ পুনমূ তত রয় 
করে ; ইহ] বাক্গণেও উত্ত হইয়াছে যথান্বয়স্ নামক রন্মা তপস্তা বরিয়|ছিলেন, , 
হংকালে ভিনি বিবেচনা করিলেন, “দ্পন্তার অন্তু নাই, অহো! আমি সমস্ত 
প্রাণীর উদ্দেশে আত্মাকে আছুতি দিব অর্থাৎ যখন আমার এই আত্মাতেই 
দন্ত প্রাণী অবস্তিত, আত'এব সেই প্রাণীতেই আত্মাকে বিলাইয়া দিব 1” এইকপ 
মনে করিয়া এ প্রজাপতি সমস্ত প্রাণীতে আত্মাহুতি করিয়া এবং আম্মান্তে সমস্ত 
প্রাণীর 'আছতি প্রদান করিপ্না পরে সন্দপ্রাণীর শ্রেষ্টভার উপর স্বর্গরাজ্য ও 
আধিপত্য প্রীপ্ত হইলেন । |] 
অত্রংপর শ্রুতিউ আশঙ্কা করিতেছেন বে--কি জন্য সেই সর্বদা ভক্গ্যমাগ 
অগ্ন ক্ষযপ্রাপ্ত হয় না? বদি পিতা সপ্তবিধ অন্ন সরি করিয়া, পৃথক্‌ পৃথক ভোঁক্কা- 
দিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্ইে দিন হইতে, স্ই সকল 
ভোক্তিগণ গ্রন্থিদিন সেই অন্ন ভক্ষণ করিতেছে এবং সেই অন্ুভন্দণের ফলে তাহীরা 
অক্ষুপ্নভাবে শরীর প্রারণ করিয়া আছে, তবেই নিরস্তরভীবে সেই অন্নের ভক্ষণ 
ঘারা তাহার স্বথা ক্ষয় হওয়াই উচিত্ত, কিন্তু তাহা হয় না! কেন ? অগন্ঠিথা-. 
জগতের অন্ন ক্ষন পাইলে, জগণ্ডের বিংশ ঘটিভ। যখম জগতের .ধিজংশ দেখা 
বাইতেছে না অতএব অন্স ক্ষয় প্রাণ্ত হয় না, ইহাই বলিতে হইবে; 
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তবেই ক্ষয় না হওয়ার কারণ অবস্তই একটি আছে, মানিতে হইবে ; সেই হেত 
জিজ্ঞাসা হইতেছে, কি জন্ত সেই অনের ক্ষয় হয় না, সে কারণ কি? এই কথার 
উত্তরে শ্রুতি 'বলেন-_ যেহেতু পুরুষ অক্ষর,“এই জদ্য তাহার অন্ন ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। 
ভাৎপর্যা এ্রই--যে প্রকার পিতা পুরাকালে সেই অঙ্গের অষ্টা ছিলেন এবং মেধা ও 
পায়াদি সম্পৃক্ত পাঁডংজকম্ম দ্বারা তাঁহার ভোক্তা হইয়া ছিলেন, এই প্রকার 
তিনি যাঁহা্দিগকে সেই অক্গ দিয়াছিলেন, তাহারাও স্ইে অন্নের ভোক্তা হইয়া'ও 
পিড়রূপ্পে মেধা ও তপের দ্বারা সেই অন্নের উৎপাঁদন করে, এই জন্তা ইহাই 
বলা ভইতেছে-যে পুরুষ ই অন্নের ভোক্কা, সে অক্ষিতি ( অন্যের হেতু )। 
কি জন্য তাহার অক্ষিতিত্ব ? তাহা রুথিত হইতেছে__মেহেতু, সেই পুরুষ বার 
বার কখন কারণমযর় ও কথনও ক্রিয়াফলম্বরূপ, ভূজ্যমান সগ্তপ্রকীর অন্ন 
তাৎকাঁলিক প্রজ্ঞা এবং কায়মনোবাক্যের উৎপত্তিহেতু-চেষ্টারূপ কর্ম ঘারা 
উৎপাদন করে, অতএব ধারাবাহিকরূপে উহা! অক্ষয় বলিতে হইবে । বদি 
প্রজ্ঞা ও কর্শ দ্বারা এ পূর্বোক্ত সপ্তপ্রকার অন্ন ক্ষণকালও উৎপাদিত না 
হইত, তবে পুর্বজাত অন্ন সকল সতত ভুক্ত হইয়া ক্র প্রাণ্ড হইতে পারিত। 
সেই জন্া বলা হইতেছে, যে প্রকার এই পুরুষ অক্্লের তভৌক্তা এবং প্রজ্ঞা ও 
'কর্ধান্তসারে নিরন্তর অন্নের উৎপাঁদনকর্তী, সেই হেতু পুরুষ অক্ষিতি শবে 
কথিত হইয়াছে । আর যেহেতু তাহার সব্ধদাই অন্ধের কর্তৃত্ব রহিয়াছে, সেই হেত 
তাহা কর্তৃক ভূজ্যমান অগ্নও কল্প প্রাপ্ত হয় না! অতএব উপসংহারে ব্ল! 
হইতেছে ষে, এই সংসার ধারাবাহিক প্রজ্ঞা ও ক্রিন্নার ফলরূপ বন্ধনে রা 
সাধ্য ও সাধনময় এবং ক্রিয়া ওফলরগী, বিশেষজঃ পরস্পর সহায়কভাবে অবস্থিত 
প্রাণীদিগের অনস্তকর্ধের বাসনাসমূহে নিবদ্ধতা হেতু উহা ক্ষণিক; (আগ টি 
অশুদ্ধ ও সারশূন্য । নদীর শোত ও প্রদীপশিণাপরম্পরার মত্ত সম্তানবাহী, কদলী-. 
স্ন্তের গার অভস্তঃসারশূলা সম্তভানবাহী সংসার উলবৃত্বদ, মামা, মরীচিকা স্বপ্রের 
মত মিথ্যার উপর প্রতিষ্টিত : কেবল সেই আস্মবিষয়ক বিজ্ঞানের অভাবপ্রসৃক্ত 
অনিতা হইয়াও সারবানের হ্যায় লক্ষিত হইতেছে । বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদনের 
জন্য ইহা কথিত হইতেছে যে. পুরুষ নিজ প্রজ্ঞা (কল্পনা) ও কর্ম তারাই 
সমস্ত স্্টি করে। বন্ত: সমস্ত অসার, সেইহেত বিরক্ত ব্যক্তির নন্বন্ধেই 
ব্র্গবিদ্থা চতুর্থ অধ্যায় হইতে আরক্ধ হইবে। শ্রুতি মনে (গররিলেন--পরে 
বক্তব্য অবশিষ্ট ত্রিবিধ অন্নও এই উপক্রমে এক প্রকার বর্ণিতই হইল, এই মনে 
করিয়া, সেই অন্নের বখান্বরূপ বিজ্ঞালের ফল,-প্যো বৈ তামক্ষিতিং বেদ” এই. 
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বাকা দ্বারা উপসংহার করিতেছেন--দে পুরুষ সেই পূর্বোক্ত অঙ্গয়ের হেতু “সেই 
জীব এই অন্ন কল্পনা তারা কৃষ্টি করে ও তাঁত! দার1 বন্ধ হয়, "ম তাহ না করে, 
হাহাঁর অন্ন (জগৎ ) ক্ষীণ হয়” ইহা, (ষ জানে, সে অন্প ভোগ কৰিছে পারে। 
“সোহন্মন্তি প্রতীকেন? ইহার অর্থ প্রতি তই কহিতেছেন, মুপশকের অর্থ প্রাধান্য | 
এই প্রাধান্য বশতই অগ্ের পিসার অঙ্গিনি্ধ ( অঙ্গ ) নে জানে, সে অপ ভক্ষণ 
করে; কিন্তু অন্ত পুরুষ যে প্রকার অন্ের 'অধীলি ভইরা থাকে, বিদ্বান তাহার 
যায় হয় না, দরং অন্গের আম্মস্থরূপ হইয়া ভোক্তাই হয়,কদাচ ভৌজ্যতা প্রাপ্ত হয় 
নাঁ। “সে দেবাস্মভাব ৪ মোত্ীপদ লাভ করে” এই মে ভরিতে বলা হইল, 
ইহ প্রশংসার জন্য মাজ, বাস্তবিক এইদশ জ্ঞানের জন্য কোন পৃথ্যলাছের 
সম্ভবন! নাই ॥ ২ ॥ 


ত্রীণ্যাস্বনেহকুরুতেতি মানো বাচং প্রাণং তান্যাত্বনে- 
ধা তান্যাত্রমন! অভবন্নাদর্শমন্যত্রমন! অভূবং নাজৌষমিতি 
মনন হোব পশ্যাতি মনসা শুণোতি । 
কাম? সঙ্কল্পে! বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাহ শ্রাদ্ী ধুতিরধূতিহ্ী্ীভীরি- 
ভ্তেত সর্ধবং মন এব তল্মাদপি পৃষ্ঠত উপম্পঞ্টো মনসা 
বিজানাতি যঃ কশ্চ শব্দো বাঁগেব সা । | 
এষা হান্তমায়াতৈষা হি ন প্রাচণোহপ্টানো ব্যান উদ্ান? 
স্মানাহন ইতোতছ সর্ব প্রাণ এবৈতন্মাযে! বা অযমাত্া। 
বাঙাযো মনোময়ভ প্রাণময়ঃ ॥ ৩. ॥ 


পূর্ব পাঙক্তকর্দের ফলস্বরূপ যে অবশিষ্ট তিন প্রকার অয়ের উল্লেথ করা 
হইয়াছে, উহার কাঁধ্য এবং ইহাদের বিষয়ও বিভ্তীর্ণ, এ জন্ত পুর্ব অন্ হইতে 
্ট ষ্টরপে তাহার! উল্লিখিত হইযাছে। ব্রাক্গণের পরিসগাঞ্ডি পর্যাস্ত এই পরবর্তী 
রস্থ তাহার ব্যাখ্যার্থ জানিবেশ অতঃপর পত্রীপাযাত্মনেহকুরুত” এই আতিভাগের 
অর্থ কি, তাহ! বলা যাইতেছে ।--পিছা। প্রথমতঃ জগৎ সহি করিস, নিজের জন্থা 
মন, বাকা ও প্রা এই তিন অন্ন কল্পনা করিয়াছিলেন। সেই তিনের মধ্যে 
মনের আন্তিত্ব এবং স্বরূপ সম্বন্ধে বাঁদিগপের যে মহান্‌ সংশয় আছে, তাহার 
নিরাকরণ আঁবগ্তুক; সেইজন্য বলা হইতেছে-চক্ু-শ্রোজাদি বাহ ইন্জিয 
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অপেক্ষা অতিরিক্ত মন নামে একটি ইন্দ্রিয় আছে, ইহা মানিতে হইবে। ইহা 
খুবই প্রসিদ্ধ যে, বাস্ত ইন্জরিয়ের সহিত আস্মার সথ্ন্ধ হইলেও আত্মা কৌন কোল 
সময়ে সম্ুখস্থিত পদার্থ গ্রহণ করে না এবং অপর ব্যক্তি কর্তৃক “রূপ দেখিয়াছ কি?” 
এইবপে জিজ্ঞাদিত হইলে, এ ব্যক্তি বলিয়া থাকে যে, “ই সময়ে আমার মন অন্য 
বিষয়ে আকুষ্ট ছিল,” আঁমি দেখিতে পাই নাই।” আধার--“তুমি কি 
আমার এই কথ! ুনিষ্বাছ ৮৮ এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিয়া থাকে থে, 
“আমি অন্যমন1 ছিলাম ; অমি তোমার কথা শুনিতে পাই নাই 1” তবেই এক্ষণে 
এইকপ অন্থমান করিতে হইবে যে, যাহার অসন্গিপানপ্রবন্ত রূপাদিগ্রহাণে 
সমর্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, নিজ নিক্ৎ রূপাদি বিষয়ে গংবক্ত হইয়1ও প্রত্যক্ষ 
দর্শন করাইন্ডে পারে না এবং বাহার সন্গিধান ঘটিলে এ প্রতাক্ষ হয়, সেই 
চক্ষুরাদি অপেক্ষা অতিরিক্ত অবশ্য একটি ক্ানকারণ অ!ছে, ইহ অন্বয়বাতিরেক 
দেখিয়া অন্ত্রমিভ ভুইীবে । সেই অন্তমিত পদার্থ ই আআন্তঃকরণ (অন্তরিদ্রিয়) মন, বাহু) 
এন্ডিয়িক ব্ষয়বোধের একমার উপযোগী অর্থাৎ মনের সহিত সন্্দ্ধ হয়া বাহ 
ইন্দিয় জ্ঞান উৎপাদন করে : আনব সমস্ত লোকত্র মনের দ্বারা দশন করে ও 
মনের তারাই শ্রবণ করে, ইহ পিদ্দ হইল; কাঁরণ,-মন অনা বিষয়ে আ'সন্ধু 
থাকিলে চাক্ষুষাদি জান হর না, এই সৃক্কি ঘারা প্রথমতঃ মননামক পদ্র্থ 
সিদ্ধ হইল। আভ্ঃপর তাহ!র স্বরূপ জানাইবার জনা কথিত হইতেছে । 
কাম অর্থাৎ আ্রীসঙ্গ|ভিলাৰ প্রভভৃতি) সক্কষ্প অর্পাৎ দৃষ্ ব্ষিয়ের গুরু নীলাদি 

ভেদে বিকল্পন ( বিশেষঞ্জে ভবধারণ ) বিটিকিতা অর্থাৎ সংশয় জ্ঞান, এ? 
'্মর্থাৎ পাপ ও পুথ্যজনক কর্মীসযূহে এবং দেবতাঁদিতে বিগ্বান,। অশদ্ধা তাঁহার 
বিপরীত জ্ঞান অর্থাৎ অবিশ্বাস, বৃত্তি, অর্থাৎ শরীরেন্িয়ের শ্রমাদি জনা 
অবসাধ হইলেও তাহার স্থিরীকরণ € বারো আতিমতযকরণ 1 অধুতি অর্থাং 
উহার বিশরীত---অধৈধ্য, শ্রী--লজ্জা, থী- -বুদ্ধি। ভী--নভক্ব। এই সমস্ত 
মূন অর্থাৎ মমনামক অন্তঃকরণের পরিণাম-বিশেষ।। মনের রী ইহাও 
আর একটি কারণ অভিহিত হইল 'আভএব মননামক অন্তঃকরণ যে আছে। ইহা 
প্রমাণিত হঈল 1 মনের মস্তিতববিষয়ে করতিই অন্য" সুক্তি দেখাইতেছেন--কফোন 
বস্তি অপর বাস্কিকর্ঁক চক্ষুর অবিষয়ে অর্থাৎ পৃটদেশে স্পষ্ট হইব, “ইহা হাত্তের 
স্পর্শ” এইভা জ্ঞাছুর স্পর্শ” এইন্ধপ 2: বিশেষ করিমা নিতে পায় জী 
বিবেক ননেরই কার্ধ্য। ষদি এ বিবেচনাকারী মন-নাষক পদার্থ মা থাকিত। 
2 কেবল গতি দ্বারা এরূপ বিশেষ : শান জন্মিত না, আতএব 


৫ম-ত্রাঙ্গণম্‌। ] প্রথমো হ্ধ্যাক্ঃ ৰ ১৫১ 


সেই বিবেকের কারণ মন; ইহা! মানিতে হইবে। পুর্বে।ক্ত যুক্তি থাবা 
মনের অস্তিত্ব সাধিত হইয়াছে এবং তাহার পূর্বোক্ত কাম, সঞ্চরুদির শ্বপূপ এ 
প্রদশিত হইয়াছে । মন, বাক্য ও গীঁণনামক যে তিনটি অন্ন কম্মের ফলগ্ররূপ 
আছে, উহ্বারা অধ্যাত্ম, অধিভূত্ত ও অধিদৈবন্ধপে বিভক্ত ; অতঃপর শ্রুতি 
ইহাদের বাখ্যা করিবার অভিগ্রীক্মে প্রথমভঃ আধ্যাখ্িক মন, বাক্‌ ও প্র!ণের 
মধ্যে আধ্যাত্মিক মনের ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে আ।ধাম্মিক বাকোর ব্যাথা? 
করিবার উপক্রম করিতেছেন-এই বে ক তালু প্রভৃতির সংযোগ হইন্ডে 
অভিবাক্ত অক্যারাদি বর্ণন্বরূপ গ্বনি এবং মুদঙগীপি বাপ্তি ও গেঘাদিগনিত 
বে অনা প্রকার ধ্বনি 'শ্রুত হয়, 'এহ সনস্তুই আব্যাপ্িক বাক অর্থাৎ বাক্যের 
প্রপঞ্চ, ইহাই বাক্যের স্বরূপ বলা হইল । 

অনন্তর তাহার কার্ধা বলা হইতেছে । বেহেতু, এই বাকা, অন্ত অর্থাৎ 
অভিধেরের নিণয় পথ্যস্ত অনুগত থাকে অর্থাৎ অভিনের ঘটপট।দির্‌ প্রকাশ 
নরিয়া তবে বিরত হয়, এই জমা দেই খাকা অভিধেষের ন্যায় প্রকাশ নহে; 
কিন্ত প্রদীপাদির ন্যায় অভিধেয়ের প্রকাশকস্বরপ 1 ঘেমন প্রদীপাদিধ 
একাশ ন্মন্য প্রকাশকের অপেক্ষা না ধরিয়াই প্রকাশিত হয়, সেই 
প্রকার বাকাও শ্বরং প্রকীশিত। অনোর প্রকাশ নহে! এ বিষয়ে এই 
প্রকারে অনবস্থাদোষের পরিহার শ্রোতিই করিক্সাছেন--যে বাঁকা অর্থের 
প্রকাশক, মে বাক্যেন্ব প্রকাশক অন্ক আর একটি নানিলে তাহারও 
অনা প্রকাশক মানিতে হয়, এইক্রমে অনবস্থাজ্াষ হইয়া উঠে। স্ব়ং- 
প্রকাশ ধলিলে, এ দোষ হয় না, ইহাই বাক্যের ম্বপ্রক।শতার হেতু। 
অত:পর আধ্াত্মিক্ক প্রাণের বিষয়, কথিত হইতেছে. মুখ ও নাসিকা ছারা 
সঞ্চরণযোগ্য হৃদয়বৃত্তিই প্রাণ। প্রণয়ন হেতু ভাহাকে প্রাণ বলা হইয়াছে । 
মলমূ্াদির অপনয়ূন (নির্গমন ) করা হেতু অধোবৃদ্ধি বাঁযু অপ্পান নামে 
অভিহিত । এইরূপ নাভি পর্যযস্ত স্থায়ী এবং প্রাণ ও অপানের নিয়মনকর্তী 
অথচ প্রাণ ও 'অপানের সন্ধিস্থিত বীধ্যবিশিষ্ট কর্মের ( অরণ্ীতে অগ্নির উৎপাঁদন 
প্রস্ৃতি করের ) হেতু ব্যান" দেহের পুষ্টি ও উদ্ধগমন প্রত্ৃতির হেতু, পাদতল 
হইতে মস্তক পরধীস্ত স্থায়ী উদ্ধাবৃত্তি বাধু উদান। ভুক্ত অন্নী্দি ও গীত জলাদির 
সঘভীপ্রান্তির এ্মাত্র কারণ, এ জন্য সম ও অন্নের পরিপাঁকহেতু অল্প, মিলিত 
অর্থেকোট্স্থানস্থিত বাঁযু সমান নামে কথিষ্ত হন্ ] গ্রাণাদি বাধুর সাধারণ কার্যাকে 
অন্‌ বঙ বায় । টহা! সমস্ত, শরীরের চেষ্টা সম্পাদন করে।. এই পুর্ধোক্ত প্রকার 


১৫২. বৃহ্দারশ্যকোপনিষৎ [ ৫ম-্রাঙ্গণম্‌। 
প্রাপাদি বাধুর বৃত্তিসমূহ এক প্রাণশবেই প্রতিপাদিত' হইয়াছে । এ স্থলে প্রাপশব 
দ্বারা বৃত্ভিমান্‌ আধ্যাজ্মিক খায় কথিত হওয়ায় পুনরুক্ষিদৌঁষ ঘটিল না। বৃত্তি- 
বিশেষের জ্ঞাপন ত্বারাই এই প্রাণের কার্থু উক্ত হইল। এভাবর্ত। -আধ্যাত্মিক 
মন, বাক ও প্রাণম্বরূপ,তিন প্রকার অন্ন ব্যাখ্যাতি হইল। 'এই যে আম্মা (শরীর), 
যাহ! অবিবেকী ব্যক্তি 'কর্তৃক আক্মারূপে অভিমত, ইহা এই মন, বাক ও 
প্রাণের বিকারম্বর্প অর্থাৎ প্রজাপতির মন, বাক ও প্রাণের ধারা উৎপাদিত, 
কার্ধ্য ও কারগসমষ্টিরপী । “এতনা, এই শব্ধ দ্বার! সাঁমান্তরূপে কীত্তন করিয়া 
পরে বাঙ্ময়। মনোময় ও প্রাণময় এইরূপে বি৫ণষ ক বয় প্রাণের বিবুত্তি কর 
হইয়াছে ॥ ও ॥ * 

ত্রয়ো লোকা এত এব বাগেবারং লোকে। মনো হস্তারক্ষ- 
লোক? প্রাণোহাসৌ লোক? ॥ ৬ ॥ 

অতঃপর গ্রজাঁপন্তির সেই মন, বাক ও প্রাণরূপ হ্িনপ্রকার "অন্নের আধি- 
ভৌতিক বিস্তার অভিহিত হইতেছে । ভু, ভুব£, স্বঃ নামক তিন লোক- 
ইহারা বাক, মন ও প্রাণম্বরপ। তন্ধো ভূলোকই বাক, মনই ভুবলে 1ক 
আর প্রাণ স্বপোক ॥ ৪0 

ত্রযে। বেদ এত এব বাগেবধেদে। মনো যুব প্রাণ 
সামবেদঃ ॥ ৫ ॥ 

সেই প্রকার তিন বেদ বাক, মন ও প্রাণস্বপ 1 তন্সধো বাঁকই খগ বেদ, 
মনই যজর্কেদ ও প্রাণ সামবেদন্বরূপ ॥ ৫ ॥, ৃ | 

দেবাঃ পিতরো সী এত এব বাগেব দেবা মন পিতরঃ 
প্রাণ মনুষ্যাঃ ॥ ৬ | 

দেব, পিতৃ, মনুদ্য ইহার! যথাক্রমে প্রজাপতির বাক্‌, মন ও প্রাণন্বরূপ ॥ ৬ ॥ 


পিতা মাত! প্রাজৈত এব মন এব পিতা বাজ্মাত।  প্রাণং | 
প্রজা ।৭॥ 00000016 


পিতা, মাতা ও সন্তান ইহারাও উক্ত বাগান । মনই পা শা 
নাতা। ও প্রাণ সন্তানরপে কথিত হয় 1৯ ॥.. 


 ধমশবাঙ্গণম্‌। 1 প্রথমোধ্ধ্যায়ঃ | [১৫৩ 
 বিজ্ঞাতও বিজিজ্ঞাস্যমবিজ্ঞাতমেত এব যহু কিঞ্চ বিজ্ঞাতং 
বাডন্তজ্পই বাগং ঘি বিজ্ঞাতা বাগেনং তদ্ভূত্বাহবতি ॥ 7৮ ॥ 


যাহ! ক্ছ জ্ঞাত, জিজ্ঞাসিত (জ্ঞানেচ্ছার বিষ়ীতৃত ) নিযে 
ইহারাও বাগ।দিস্বরূপ ; তন্মধ্যে যাহা কিছু বিজ্ঞাত, ( রিস্পট্টরূপে জ্ঞাত ) তাহা 
বাক্যের রূপ। এ বিষয়ে শ্রুতি ্বক্ংই হেতু প্রদর্শন করিতেছেন, যেহেতু অন্তের 
প্রকাশক, এ জন্য বাক বিজ্ঞাতা। যে অগ্ঠের বিজ্ঞাপক, পে কি প্রকারে 
অবিজ্ঞাত হইবে? “বাক্য ধারা সম়াট, বা বন্ধু পরিজ্ঞাত হর”, ইহা পরে 
কথিত হইবে । এক্ষণে বাক্যের বিশেষত্ববি পুরুষের ফল বলা হইতেছে-_- 
এই যথোক্ত প্রকার বাক্যের মহিমা! বে জানিতে পারে, তাহাকে বাক্‌ 
বিজ্ঞাত হইয়া! পালন করে অর্থাৎ বাক বিজ্ঞাতরূপে তাহার উপভোগ্য হয়, ইহ! 
এ্তির তাতৎপর্য্যার্থ ॥ ৮ ॥ 


যহুকিঞ্চ বিজিজ্ঞাস্যং মনসস্তদ্ূপং মনে। হি বিজিজ্ঞাস্যং 
মন এনং ততদ্ুত্বাহবতি ॥ ৯ ॥ 


এই প্রকীর যাহা কিছু অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্টভাবে জানিতে বাসন। হয়, 
তৎ্সমস্তই মনের রূপ |, যেহেতু, মন দর্ববদাই সন্দিগ্ধ বিষয়াকারে থাকে, এই জন্ত 
ব্জিজ্ঞান্ত শর্ধে কথিত হয়। বাক্যের মত মনরে বিভূতিবেতা পুরুষের 
ফল এই যে--মন বিজিজ্ঞান্তন্বরূপ হইয়া এ পুরুষকে পালন করে, অর্থাত 
বিজিজ্ঞান্তম্বরূপে অন্নাকারে পরিণত হু ॥৯॥ 


যু কিধ্ণাবিজ্ঞাতং প্রপ্পস্য তন্দরপং প্রাণে। হবিজ্ঞাতঃ প্রাণ 
এনং তদ্ভূত্বাহবতি ॥ ১০ ॥ 


সেই, প্রকার যাহা! কিছু বস্ত অবিজ্ঞাত ( বিজ্ঞানের অবিষয় ) অথচ সন্দেহের 

বিষয়ও নহে,.তাহাই প্রাণের বূপ। এ বিষয়ে শ্রুতিই হেতু নির্দেশ করিতেছেন ।-- 

যেহেতু, প্রাণ আনষ্ঞাত অর্থাৎ শ্রুতিতে অনিরুত্ঞ-( অনিরূগিত ) পে উল্ত 

হইয়াছে, এ জন্য অবিজ্ঞাতম্বরপ।  বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞান্ত ও অবিজ্ছাতরূপে 

বাক্‌, মন ও প্রাণের স্পষ্ট বিভাগ থাকিতে যে পয়ো লোকা* ইত্যাদি বাক্য 

দারা বিভাগ কা হইক়্াছে, তাহা বাঁচনিকও ধ্যানে অন্য সকল স্থলেই 
২. ্‌ 


১৫ বৃহ্দারধ্যকোপনিষৎ [ ৫মশ্জ্রাহ্মণম্‌। 


বিজ্ঞাতাদি রূপবিভাঁগ দেখিতে পাওয়া বাঁয়, অতএব. লোকক্রয়াদিদ্ধপ- বিভাগের 
যে কীর্তন করা হইয়াছে, উহার উদ্দেপ্ত-_তদ্রপে নিয়মিত ধ্যান। প্রাণ উত্ত 
প্রকার অবিজ্ঞাতম্বরূপে প্রাণবিৎ পুরুষের অন্ন হয়। যেমন আচাম্য বা পিত্রাদি 
গুরুজন, শিষ্য ও পুভ্রীদির অজ্ঞাতভাবে উপকার করিস থাকেন কিন্তু তাহা! শিষ্য- 
পুজার সন্দেহের বিষয় হয়, অর্থাৎ ইহারা আমাদের উপকার করিয়াছেন কি 
ন1, এইরূপ তাহাতে সন্দেহের, অবকাশ থাঁকে, সেই' প্রকার সন্দিহমান মন ও 
অবিজ্ঞাত প্রাণের অন্নত্ব উপপন্ন হয় । ইহার ভাঁব এই যে, ভোগ্যত্বলাতের জন্য 
বিজ্ঞানের আবশ্তকতা নাই, উপকার করিলেষ্ট বন্ত ভোগ্য হইতে পারে। যে 
প্রকার বাল্যাবস্থাদিতে পুত্রার্দির খিত্রাদিকূত উপকারের জ্ঞান থাকে না, কিন্ত 
প্ররুতপক্ষে তাঁহীরা সেই উপকারে উপকৃত হইয়া থাঁকে, সেই প্রকার মন 
ও প্রাণ সন্দিহমান ও অবিজ্ঞাত হইয়াও ভোগ হইতে পারে, ইহা অসঙ্গত 
নহে ॥ ১০ ॥ 


 তস্যৈব বাঁচঃ পৃথিবী শরীরং জ্যোতী রূপময়মগ্রিত্তদঘাবত্যেব 
বাক তাবতী পৃথিবী তাবানযমগ্রিঃ ॥ ১১ ॥ 


বাক, মন ও প্রাণের আধিভৌতিক বিস্তার ব্যাখ্যাতি হইল। অ অভংপের 
আধিদৈবিক বিজ্তার জানাইবাঁর জন্য এই শ্রুতির আরম্ভ হুইতেছে। প্রজাপতির 
'ন্নরূপে প্রস্তাবিত দেই এই, বাক্যের পৃথিবী শরীর ( বাহ আপার ), এই অগ্নি, 
বাক্যের প্রকাশময়, জ্যৌতিঃম্বরূপ ইন্দিক়্ ; ইহা পৃথিবীর আধেয়, এই পাখিব 
অগ্নি ছুই প্রকার অর্থাৎ প্রজাপতির বাক্যের কাধ্য ছুই প্রকার একটি 
অপ্রকীশরূপ আধার এবং অপর প্রকাশময় ন্ছিয় 'আঁধের়। সুতরাং পৃথিবী ও 
অগ্নি, এই উভয় প্রজাপতির বাঁকৃস্বরূপ । 'অধ্যাত্ম ও অধিভূতরূপে বিভক্ত 
বাক অপেক্ষা বিভিন্ন এই আধিদৈবিক বাক যাঁবৎপরিমাণবিশিষ্ট হয়, 
তাবতস্থলেই আধাররূপে পৃথিবী তাবৎপরিমাণে অবস্থিত থাকে । এই ইন্জিয়রূপ 
আধে অগ্নিও জ্যোতিঃস্বরূপে পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হা তাবৎপত্িমাণ 
হয়। উত্তর বাক্যে এইরূপ সমপরিমা বিশিষ্ট ত1 জানিতে টা ॥১১॥ 


অজ মনসো ছোঁঃ ই জ্যোতী বাতা 
(বদ মনস্তাবতী প্োৌস্তাবা* যন্তো মিথুনখ ফুমৈতাং তত 


৫মবতান্ষণম্‌। ] .. প্রধথমোহ্ধ্যাযঃ ১৫৫ 


প্রাণোহজায়ত স ইক্্্ঃ স এষোহসপত্তো দবিতীযে! বৈ সপস্ছে 
নাস্য সপাত্বো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১২॥ 


প্রজাপতির অন্নকূপে কথিত সেই মনের শরীর ছ্যুলোক, উহা কা্যতৃত 
আধার ও জ্যোতিং্বপ্নপ ইন্জিক়্ আধেয়। স্ই জ্যোতি! আদিত্য । অধ্যাত্ম ও 
অধিভূত মন যাঁবৎপরিমাণবিশিষ্ট, তাবৎপরিমাঁণে বিস্তৃত, এ জ্যোতি ইন্দরিয়- 
রূপী ছ্যলোক মনের আঁধাররূপে অবস্থিত এবং জ্যোতিংন্বরূপী ইন্দিষাজক আধেক 
আদিত্যও  তাবৎপরিমাণ। সেইওঅগ্রি ও 'আদিত্য--যাহা অআখধিদৈবিক বাক 
ও মন রূপে প্রতিপাদিভ হইল, উহারা ম্কাপিতার মত পরম্পর সঙ্গত হইয়া 
আছে। “মনোরুগী আদিত্যনীমক পিতা কর্তক উৎপাদিত 'এবং বাকৃশ্বরূপ! 
অগ্নিনারী মাতা কর্তৃক গ্রকাশিত কার্য করিব,” এই প্রকীর প্রত্যেকে অভি- 
সন্ধি করিয়! এই পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে সেই আদিত্য ও অগ্নি পরস্পর 
সঙ্গত হ্ইয়াছিল,। সেই মিলন হইতে প্রাণবারুর উৎপত্তি হর,-জীব যাহার 
সাহায্যে কর্মের জন্য চেষ্টা করিয়া পাকে, পেই জানত প্রীণই ইন্দ্র অর্থাৎ 
পরমেশ্বর ; কেবল ইন্দ্র নহে, অস্পত্ুও বটে অর্থা$ অজাতশক্র | গ্রতিপক্ষরূপী 
দ্িতীর বাক্তিকেই সপত্ণ বলা বাঁয়। দ্বিতীর বর্তমান থাঁকিলেও অর্থাৎ বাক্‌ 
ও মন দ্বিতীর বর্তমান থ।কিলেও তাহার! শত্রুতা করে না; বরং প্রাণের 
অনুকূলতাই করে--বাক্ু ও মন অধ্যাক্স-গ্রাণের মতই আনুকুলা করিয়া থাকে। 
এক্ষণে প্রাসঙ্গিকদ্ধপে প্রাণের অসপত্বত্ববিজ্জীনের ফুল কথিত হইতেছে ।-ধে 
ব্যক্তি এই অঙপত্রজ্ঞ।নী হয়, তাহার প্রতিপঞ্ষতা, কেছ করে নাঁ ॥১২ ॥ 


_ অধৈতস্য * প্রাণস্যাপঃ শরীরং জ্যোতী রূপ্মসৌ চন্দ্রন্তদ- 
যাবানেব প্রীণস্তাবত্য আঁপস্তাবানসৌ চক্জ্রস্ত এতেনসর্বব এব 
সম সর্কবেহনন্ত1ঃ ন যে হৈতানন্তবত উপাস্তেহস্তবন্তত সলোকং 
জয় ত্যথ যে। হৈত ৯০০০৪ স লোকং জয়তি ॥১৩। 


এরই ্র্গাপতির অন্নরূপে প্রস্তাবিত প্রাণের শরীর ভল, কিন্ত পরবাকো প্রজা- 
রূপে বক্ষামাণ গ্রঁণের শরীর জল, ইহা! বলা রক্তব্য নহে। শরীর কা্াকীরণের 
আশ্রয়, পূর্বববৎ জ্যোতির্ময় চন্দ্র ইন্দিয় আধেয়। প্রাণ-ষে পরিমাণে অধ্যাত্ম 
অধিভুতাদিরূপ্কর বিভিন্ন, সেই শরীরে তাবৎপরিমাণবিশিষ্ট জুল বর্তমান, চন্তুও 


১৫৬ বৃহ রখ্যকোপমিষৎ | ৫ম-স্বাঙ্গণম্‌। 


তাবৎপরিম1ণ সেই জলরূপী শরীরে আঁধেয়রূণে প্রবিষ্ট আছে। সেই ইন্জরিয়বী 
চন্দ্র, অধ্যাত্ম ও অধিভূত তাঁবতশরীরব্যাপক। পিতা পাউক্ত কর্ম দ্বারা বাক্‌, 
মন ও প্রাণ' এই তিন অন্ন স্থষ্টি করিয়াছিলেন । এই তিন+ প্রকার অন্ন 
বারা অধ্যাত্ম ও অধিভূত জগৎ ব্যাপ্ত আঁছে। এতসিস্ন কার্য বাঁ কারণস্বরূপ 
আঁর কিছুই নাই। সুকঠরাং এই সমন্তই গঁজীপতিস্বরূপ । এই বাক্‌, মন ও প্রাণ 
ইহারা সকলেই তুল্যভাবে ব্মুপক অর্থাৎ অধ্যাত্ম ও অধিভূভ সমস্ত প্রাণীর 
বাপক | প্রেই জঙ্ট ইহীরাঁ অনস্ত--সংসারের চরমকাঁল পর্যন্ত স্থায়ী। 
যেহেতু, কাঁধ ও কারণ বাতিরেকে সংসষ্টুরের পৃথক সত্তা থাকে না, 
এই জন্য ব্ল্! হইক্সাছে, উক্ত প্রাণ প্রভৃতি সকলই কাঁধ্য-ক্ষারণস্বরূপ | থেব্যক্তি 
প্রজাপতির 'আম্মস্বূপ এই বাঁক, যন ও প্রাণকে পরিচ্ছিন্নজ্ঞানে-অব্যাক্ম বা 
অধিভূতরূপে উপাসনা করে, পে নেই প্রকার উপাসনার অন্রূপ নশ্বর 
লোক জয় করে, অর্থাৎ পরিচ্ছিননণে জন্মগ্রহণ করে । ইহার অর্থ ইহাদের 
'আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয় লা) আর যেসকল পুরুষ এই সকল বাঁকু, মন প্রভৃতিকে 
সর্বপ্রাণীর আত্মস্বরূপ ও অপরিচ্ছিম্ন মনে করিয়া উপাষনা! করে, সে অনন্ত" 
লোকই জয় করে ॥ ১৩॥  « 


স এষ সংবতসরঃ প্রজাপতি: ষোড়শকলস্তস্য রান্রয় এব 
পঞ্চদশকলা ধ্রবৈবাস্য ষোড়নী কলা স রাত্রিভিরেবা চ পূর্য্যতেহপ 
চ ক্ষীয়তে সোঁহুমাবাস্ম।' রাত্রিমেতয়া ঘোড়শ্যা কলয়া সর্ববমিদং 
প্রাণভূদনুপ্রবিশ্য ততঃ প্রাতজযতে তন্মাদেতাশ রাত্রি প্রাণ- 
ভূতঃ প্রাণং ন বিচ্ছিন্দ্যাদপি কৃকলাসস্যৈতস্য।: এব দেবতায়। 
অপচিত্যৈ ॥ ১৪ ॥ রঃ ৃ 


ইতংপূর্ব্ে বল হইক্াছে যে, পিতা পাত কর্ম দ্বারা সাত প্রকার 
অন্ন স্থষ্টি করিয়া! পরে .নিদ্ধের জন্য তিন প্রকার অন্ন স্থ্টি করিয়াছিলেন । সেই 
সকল বিভ্তাদি অন্ন পাঁডক্ত কর্মের ফলন্বরূপ, ইহাও ব্যাখ্যাত হইয়্াছে। 
প্রশ্ন হইতে পাঁরে যে, উহাঁরা! কিরূপে পাঁউক্ত কর্মের ফল? উত্তর, যেহেতু, 
দেই তিনের পাঁডক্রত্া অবগত হওয়| ঘায়) কারণ, তাহাঁতে বিত্ত, কর্ম, 
ক্সীত্যা, জায় ও প্ীজার অন্তর্ভাৰ, আঁছে। তণ্ঠধ্যে পৃথিবী এবং জআস্ধি মাতা, 
(কয়া) দিব (আকাশ) ও আদিতা পিতা ( আঁ) এবং এই উবে মধাবর্ী 
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প্রাণ, তাহ! প্রজা, ইহ! পূর্বে ব্যাখ্যাতত হইরাছে। কিন্তু তাহাতে বিশু 
এবং কর্শের ঘন্তরাঁব কিরূণপে হইতে পারে? তাহাই দেখাইতে হইবে ; 
এই জন্ত এই ক্রতির আরম্ভ হইবাছে। যে পূর্ব্বান্ত তিন প্রকার অন্নময় 
প্রজাপতি, ইনিই সম্বৎসরম্ব্ূপ অর্থাৎ সন্বৎসররূপে বিশেষ করিয়া নির্দিষ্ট 
হইতেছেন। ইহার ষোলটি কলা ( অবসব ) বর্তমান, এ জন্য তিনি ষোড়শকল 
সম্বংপরকালরূপী। সেই ফাঁলরূপী প্রজাপতির রুত্রি অর্থাৎ পঞ্চদশ তিথিক্প 
অহৌরাত্রই কল। আর যে ষোড়শী (ষোড়শ সংখ্যার পুরধীভূত ) ' কলা, 
ইহা নিত্যন্পপেই অবস্থিত, ইন্তার ক্ষয়-বৃদ্ধি নাই। সেই চন্ত্রমীপ্রজাপতি 
তিথিন্ব্প পঞ্চদশকলা *ব1 রাত্রির ভার» পুর্ণ হয় এবং ক্ষীণ হয় অর্থাৎ 
শুরুপক্ষে গ্রভিপদার্দি বৃদ্দিপ্রাপ্ত কলা দ্বারা ন্তাবৎপর্ধান্ত বুদ্ধি প্রাপ্ত 
হইতে থাকেন, যাঁবৎপর্ধান্ত পৌর্মাসীতে সম্পূর্ণমণ্ডল না হন এবং কৃষঃপন্ষে 
দ্ীর'প কলা ঘারা 'অমাবস্তাতে নিত্য অবশিষ্যমাণ অনানাী বোঁড়শী কলার 
'অবস্থিতি পথ্যন্তক্ষীণ হইতে থাকেন । সেই কালরূগী প্রজাপতি প্রতি অমাবস্তা- 
রাত্রিতে সেই ষোঁড়মী নিত্যকলার সহিত এই সমস্ত প্রাণীতে প্রবেশ করিয়া যে 
জল পান এবং ওষধি ভক্ষণ করেন, সেই সম্ছায়কে 'ওষধিরপে ব্যাপিয়া 
অমাবন্তার রাত্রিতে অবস্থিতি করত পরদিন প্রাততঃকাঁলে দ্বিতীয় কলাসংযুক্তরূপে 
উৎপন্ন হন। এই প্রকারে সেই প্রজাপতি পাঁওক্তম্বরূপত! প্রাপ্ত হন। তাঁৎপর্য্য 
এই যে--এাজীপতির £মে মন, বাঁক ও প্রাণ এই জিবিধ অন্ন নিন হইয়াছে, 


জায়া প্রাণের মাঁতী, প্রাণ তাহাদের পুক্র, আর যে চক্রের পঞ্চদশ তিথিরূপিণী কলা, 
তাহাই তাহার বিত্ত জানিবে ; যেহেতু, বিত্বের ন্তায় চন্দ্রের কলা বৃদ্ধি্য়যুক্ত। 
সেই কলারূপী কালাবয়ব জগতের পরিণামকাধ্য সম্পাদন করে, এই জন্ম 
কলার ক্রিয়া কর্ণ নামে অভিহিত হয়। এই প্রকারে প্রজাপত্তি ঘমপর্ণতা লা 
করেন, “আমার জীয়া হউক, আমি জন্মিব ; "যার বিত্ত হউক, আমি 
ক করিব” এই প্রকার কামনার অনুরূপ পাওক্ত কর্খের ফলরূপে তিনি 
পরিণত হন। কার্ধ্যমাত্রঠ কারণের অনুগাষী, এইরূপ লৌকিক নিয়মও 
আছে; স্থতরাঁং তীহার কাধ্যরূপে বর্তমান থাকা অসম্ভব নহে। এই তন্ত্র 
অমানস্তার ক্বাত্রিতে অমানামী একটি ঞরবকলাবিশিষ্ট হই! সমস্ত প্রাণীতে 
নুীবিষ্ী হইয়া থাকেন, এই হেতু ক্মমাঁবস্তার রাতিতে কোন প্রাণীর হত্যা 
করিতে নাই। ?ওষল কিং ক্বকলাসের্গ প্রাণ্বিন্বৌগ কব ন্হ। যদিও 


১৫৮ বৃহদ।রণাকোপনিষং [ ৫ম-হাগণম্‌। 


রুকগাস স্বভাবতই পাপা স্া এবং তাহার দর্শন অমঙ্গলহূচক, এই জঙন্ক লোকে 
তাঁহার দর্শনমাত্রে-হিংস1 করিয়া! থাকে, তথাপি অমাবন্তায় তাহারও হত্যা 
নিষিদ্ধ। এই স্থলে বাদী আপত্তি করেন বে, যখন প্রাণিমাত্রের হিংসাই শাস্ত্রে 
নিষিদ্ধ হইয়াছে, যগা“সৎ অতিথিসমাগম বাতিরেকে সমস্ত প্রাণীর হিংসা 
না. করিয়” ইত্যাপি কথা'ঘারা কেবল অগীবস্তায় কৃকলাসের হিংস! নিষিদ্ধ ?- পরস্ত 
অন্য তিথিতে কুকলাসের হিংসা শাস্ত্রের অনুমৃত, ইহা কচিত হই থাকে। 

তাহা হইলে “কোন প্রানীর হিংসা করিবে না, এই সামান্ শাস্্রার্থের সহিত 
বিরোধ হইয়! উঠিল। সিদ্ধান্তবাদী তাহ্‌ স্বীকার করিরা কহিতেছেন, 
প্রাণিণাজ্রের হিহাই সামান্তঃ নিবিদ্ধ হইয়াছে সত্য, পরুন্ধ অনাবস্তাতে হিংসার 
নিষ্বেবাকা- অন্ত তিথিতে হিংসার কর্তব্যতাবোধক নহে এবং কুকলাদের 
হিংসাবিষয়েও ইরূপ মীমাংসা নহে। ভবে এই পূর্বোক্ত সোমদেবতার মাহাস্বা- 
প্রদর্শন৫ ই এরূপ বলা হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ 


ঘেো টৈস সংবসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলোহয়মেব স 
যোহয়মেবংধিৎ, পুরুষস্তূস্য বিভ্তমেব পঞ্চদশকল। আস্ৈবাস্য 
ষোড়নী কল। ন বাভেনৈব! চ পুর্য্যতেপ চ ক্ষীযতে তদেতন্নভ্যং 
যদ্যমাত্স! প্রধিবিনভি€ তন্মাদৃযগ্যপি সর্ধজ্যানিং জীয়ত আত্মন! 
চেজ্জীবতি প্রধিনাগাদিত্যেবাছিঃ ॥ ১৫0 ৭ 

চা | | হ. 

প্রশ্ন হইতেছে-_পুর্বে ধাহাঁকে পরোক্ষভাবে নির্দেশ করা হইরাছে, ধিনি পুর্বে 
সন্ধংদরকূপে বণত ধোড়িণ কলাৃক্ষ প্রজাপতি, তিনি নিতান্ত পরোক্ষ নহেন, মনে 
কর! উচিত; কারণ, তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলন্ধ করা বাইতেছে । তবে হ্তিনি 
কে £ উত্তর-মধিনি নিজেকে পূর্বোক্ত ভ্রিবিধ অন্্ময় প্রক্লীপতিম্বর্ূপে জানেন, 
তিনিই সেই প্রাজাপত্য আত্মবিৎ পুরুষ । পৃনশ্ প্রশ্ন এই যেকোন সাধারণ ধন্ধান্ত- 
সারে সেই স্গৎসরকে প্রজাপতি বল! হইল? উত্তরে বলা যায--এ জ্ঞানবাঁন্‌ পুক্রষের 
গবাদি বিত্তই পঞ্চদশ কলা। যেহেতু চক্রের পঞ্চদশ ধলা ন্যায় এ বিস্বেবও বৃদ্ধি 
'এবং ক্ষন্বরূপ ধঙ্ম লাছে। বিশ্তনাধ্য কম্ধও পুরুষের কুতহ্ৃতা-( পূর্ণতা ) সাধনের, 
জন্য 'অন্ুহৃত জুই! থাঁকে । এই জ্ঞানবান্‌ পুরুষের এই শরীরই ধোড়ণী কলা, চন্দ্রের 
মিত্যা কলার তুল্য। পুরুষ চন্দ্রের হ্যায় বিত ঘারা বৃদ্ধি-কষরযুক্ত হর) ইহা জগতে 
প্রি মধ আছে। শরীর থে নিত্য-কলা-সথানীয়, ইহা. রথচক্তরের দৃষ্টান্ত দ্বারা 


€মন্রাঙ্ষণম্‌। প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ ১৫৯ 


স্গ্টীকৃত হইতেছে। ইছাই নভ্য নাভির হিত বা! নাভির (চক্তদণ্ডের মধ্য ) যোগ্য 
কে সে? উত্তর-_থে এই আস্ম! শরীর। ইহার ভাব এই যে, শরীর-পিওু চত্রস্থানীয় । 
বিত্তই তাহার প্রি, (্রপরান্ত) পরিবারুস্থানীয়, যেহেতু বাহ্থ। যেমন চক্রের অর, 
নেমি গ্রতৃতি কাষ্ঠথণ্ড চক্রকে বহির্ভাগে বেষ্টন করিয় থাকে, সেইরপ এই শরীর 
আত্মাকে বিভ্ত ধারণ করিয়া রাখে; সেই হেতু বদি ধনীর সর্বরস্ের অপহরণ 
হয়, তবে আত্মা গ্লানিগ্রাপ্ড হয়, পরস্ত বদি চত্রনাভিস্থানীয় শরীরমাত্রে জীবিত 
থাকে, তবে কালে আত্মা “এই ব্ক্কি ক্ষীণ,” এই বোধে প্রধিস্থানীর পরিবার- 
বর্গ ব্যক্তি কর্তৃক বিরুক্ত হয়, থে গরক্ষার চক্র অর নেমি বিদুক্ত হইলে ছুদশা প্রাপ্ত 
হয় । ইহ শাক্রকারগণ বলিয়া থাকেন, জীব জীবিত থাকিলে "অর-নেমি-স্থানীর বিস্ 
ধার! পুনর্ধার বৃদ্ধি প্রীপ্ত হইতে পারে ইহা শ্তির অভিপ্রার ॥ ১৫ ॥ 


পিস 


অথ প্রয়ো বাব লোৌকা মন্ুষ্যলোক? পতৃলোকে। দেবলোক 
ইতি সোহয়ং মনুষ্যলোকঃ উর জবো। নান্যেন কন্মীণা 
কর্ণ পিতৃলোকে। বিদ্যা দেবলৌকো দেবলোকে। বৈ 


লোকানাখ শ্রেষ্টস্তপ্মাদিগ্যাত পরশ সম্তি ॥ ১৬ ॥ 


এ 


এই গাকারে দৈব, বিত্ত এবং বিদ্ভার সহিত মিলিত পাডন্ত কর্দুবিশিষ্ট হইয় 
প্রজাপতি ভ্রিবিধ ক্ছনমমন্বপ প্রাণ হন, ইহাঁ ব্যাথটাত হুইয়াছে। 
তৎপরে জাঁয়াদি বিস্তু পরিবারস্থানীয়, ইহা বলা হইস্বাঙ্ছে। দেই স্থলে পুক্র, কম্মু ও 
অপর ধিদ্তা কেবল4«লাকপ্র।প্তির গ্রতি কারণ, ইহ1 সাশীন্তভাঁবে বণ্তি বের 
কিন্ত পুন্রার্দির লোকপ্রাপ্তিরপ ফলবিষয়ে, বিশেষ কাধ্যকার্ণভাব উত্ত হয় 
নাই; অতএব পুক্রীদিরূপ সাধনের কার্যাবিশেষের সহিত সন্ধ বলা উচিত। 
এই জন্ এই উভর-কাি গুকার অবতারণা হইতেছে। শ্রুতিস্থ 'অথ' শর্ব বাক্যাস্তর- 
উপন্তাসের সুচক। প্বাঁব” এই শব্ং অবধারণের ভন্য প্রযুক্ত। শাস্োক্ 
পাধননিস্পা্ঘ লৌক তিন প্রকারই, অর্থাৎ তাহা হইতে নন বা অধিক নহে। 
সেই লোক কি কি? ইহা! কহিতেছেন---মন্ধষ্যালীক, গিভৃলোৌক ও দেবলোক। 
সেই তিন লোকের মধ্যে মনুষ্যলোক পুত্রবূপ সাধন দ্বার অঞ্জন করা যায়। থে 
প্রকারে -মনুযষ্লোঁক পুন্রবূপ সাধন খবর প্রাপ্য, কন বা বিস্তার্ধপ অন্য 
সাধনসাধ্য নহে, ইহ! পরে বলা হইকে। একমাত্র অগ্নিহৌত্রাদিবূপ কর্ম বারই 
পিভুলোক লাভ কষা যায, উহা পক ব! বিভ্ভাসাধ্/ নহে” দেবলোক বিদ্ধা-(জ্ঞান) 


১৬৭ বৃহ্দারপ্যকোপনিষৎ [ ৫ম-ব্রান্ণস্‌। 
মাত্র সাধ্য, পুত্র বা কর্ম তাহার সাধন নহে। এই লোকক্রয়ে় মধ্যে দেবলোকই 


 শ্রশস্ততম। , এই দেবলোকের সাধন বলিয্াই পঙ্ডিতগণ বিস্তার প্রশংসা করিয়া! 
থাকেন | ১৬॥ 


অখাঁতঃ সম্প্রতির্ধদা প্রৈষ্যন্মন্ততেহথ পুক্রম।হ ত্বং ব্রহ্ম ত্বং 
যজ্জন্্ং লোক ইতি সন্পুজঃ প্রত্যাহাহং ব্রহ্ম হহং যজ্জোহহং 
লোক ইতি যদৈ কিঞ্চানুক্তং তস্য সর্স্য ব্রন্মেত্যেকত| | 

যে বৈ কে চ যজ্ঞান্তেষাখ্‌ সর্ব্বেধাং যজ্ঞ ইত্যেকত। যে বৈ 
কেচ লোকান্তেষা্‌ সর্বেষাং লোক ইত্যেকতৈতাবদ্ব। ইদখ 
সর্ববমেতন্মা সর্বব্ত সন্নবমিতোহভূজনদিতি তস্মাৎ পুজমন্ুশিষ্টং 
লোক্যমাহুস্তম্মাদেনমনুশাসতি স যদেবংবিদন্মাল্লোকাহ প্রৈত্য- 
খৈভিরেব প্রাঁণৈ: সহ্‌ পুভ্রমাবিশতি । স যগ্নেন কিঞ্চদিহক্ষয। 
কৃতং ভবতি তন্মাদেনখ সর্বস্মাহ ২ পুলে! ু্চতি তন্মাহু পুজে। 
নাম স পুভ্রেণৈবান্মি ল্লোকে ্রীতিতিষ্টত্যঘৈনমেতে দেবাঃ 
প্রাণা অস্থতা আবিশস্তি ॥ ১৭ ॥ | 


এইরূপে সাধ্য লো কত্রযবরূপ বিভিন্ন ফল অনুসারে পুঞ্র, ধর ও বিগ্তারূপ সাধন- 
যব শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে । পুন্র ও কন্মসিদ্ধির জন্যই জায়ার প্রয়োজন, সুতরাং 
স্বতন্র সাঁধনরূপে উহা উল্লিখিত হয় নাই এবং বিত্তও কর্শের জ্াধন, স্বতন্ব সাধন 
নহে। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে যে, বিগ্তা ও কম্মম যে লোকক্রয়'জয করিরা থাকে, 
তাহ! স্বরূপলাঁভ দ্বারাই অর্থাৎ বিগ্কাও কর্ম নিলে সিদ্ধ হইলেই সঙ্ঘটিত হয়, ইহা 
প্রসিদ্ধ, কিন্তু পুন্র ক্রিয়াস্বরূপ নহে, তবে কি প্রকারে তাহার লোকজয় করিবার 
শক্তি জানা যাইবে? অতএব তাহাই বলা উচিত, এই জন্ত পরবর্তী শ্ুতির আরম 
হইতেছে। শ্রুতিষ্থ সম্পরত্তিশঝের অর্থ সম্প্রদীন। সরি শব'টি বক্ষ্যমা? বগা, 
বিশেষের নাম। পিতা! পুত্রের উপর এই গ্রকারে আত্মব্যাপার অর্পণ করিঝা 
থাকেন । এই জন্ঠ এই কম সমপ্রত্তি নামে কথিত হইয়াছে । ঈ ঝৃন্দ কথন কর্তব্য ? 
এই জিজ্ঞা্টার উত্তরে শ্রুতি কহিতেছেন, সেই পিতা! ঘৎকাপে মৃত্যু্চক অরিষ্-. 
ছাদ দর্শন করিয়া “আমি মরিব,* এই" প্রকার মনে করেন, সেই সময়ে 
পু্তকে আহ্বান করিয়া বনিষ্া থাকেন, “তুমি বর্গ” “তুমি যন্ত,পতুমি লোক 1”. 
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রি পিতা কর্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইক্া বলে বক্ষ;” “আমি 

জ্ঞ, আমি লৌক/” যেহেতু, এ পুক্র পূর্বেই পিতা কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া জীঁনিয়াছে, 
যে, ইহা? আম্মার বক্তব্য. অর্থাৎ পিতার উচ্চারিত প্র শবত্রয়ের প্রৃতিবচন ঘর! 
পিতাকে : প্রতিবোধন ফরা আমার কর্তবা। তাঁৎপধ্য এই-পিতা যে 
অধায়নাদি ব্যাপার সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, আহা আমার উপর শ্প্ত 
করিয়াছেন। পুক্র এইরাঁপ জানিরাই প্রতিবচন্ছে “আমি ব্রহ্ম,” ইত্যাদি তিনটি 
বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে । এই বাক্যত্রম্নের অর্থ তিরোহিত ( অন্পষ্ট ), এই 
বিবেচন1 করিয়া, শ্রুতিই তাহ্র ব্যাখ্যার জঙ্ প্রবুত্ত হইয়াছে । যে কিছু 
অবশিষ্ট, অন্ুক্ত, অধীষ্ঠ বা অনধীত তওসমস্তই 'ত্বং ব্রহ্ম' এই উক্তির অন্তর্গত 
ব্গপদে মিশিয়! আছে । পিতার এরূপ উক্তির অভিপ্রান্স এই--“এতাবৎকাঁল 
আমার বেদশাম্ত্রে যে অধ্যয়নদূপ ব্যাপার কর্তব্য ছিল, তাহা আমার এই 
মরণের পর তোমারই হউক । 

সেই প্রকার, যে কোন বজ্ঞ অনুষ্টের হইয়াও, আমার দারা অনুচিত বা অনন্থিত 
আখৃছে, সেই সকল যজ্ঞ (যজ্ঞ এই একপদে সকলকেই সংগ্রহ কর! হইয়াছে) আমার 
কর্তব্য ছিল, এক্ষণে আমার মরণের গ্রক্প তৎসমস্ত তোমার কর্তব্য হউক । ষে 
সকল লৌক আমার জেতব্য হইয়াও, আমা কর্তৃক জিত বা অজিত, সেই 
সমন্ত লৌক, (লোক এই শব্দে সকল লোকের একত্ব বলা হুইল ) আমার মৃত্যুর 
পর তোমার জেতব্য ॥ আমি তোমার উপর অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও লোকজয়বনপ 
কর্তব্য কাঁধ্য অর্পণ করিলাম । আমি এক্ষণে ক্রতু অর্থাৎ কর্তৃব্যতাঁ-বদ্ধনের বিষয় 
হইতে মুক্ত হইলাম । পুত্র পূর্ববে শিক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া, পিতার উত্ত সমস্ত 
কাধ্য সেই প্রকারই স্বীকার করিল।, সাধারণতঃ পিতার এই প্রকার অভিপ্রায় 
হইয়া থাকে, ইহা কল্পনা করিয়া ক্রুতি কহিতেছেন-_এই সকল এই প্রকারই 
হইস্সা থাকে অর্থাৎ যাহা গৃহীর কর্তব্য, বেদের অধ্যয়ন, ঘজ্ঞের অনুষ্ঠান 
ও লোকজন্ন, সে বিষজ্ষে গুহী ভাবিয়1 থাকে, “পুত্র আমার কর্তব্য এই 
সমস্ত ভার, আমা হইতে অপগরণ' করিয়া নিজের উপর স্থাপন করত, এই 
লোক হইতে আমাকে পাঁলন করিবে ।” ধদ্দিও শ্রুতিষ্থ “অভুনজৎ” এই পদে 
ভবিষ্যৎকাল অর্থে অতীতকাঁণবাচী লঙ্‌ প্রতার নির্জি্ হইস্নাছে, তথাঁণি তাহা 
বেদে কালের দি্মাভাববশতঃ অসঙ্গত হইল না। যেহেতু, এই প্রক্র উপদিষ্ট 
পুত্র, কর্তব্যতাঁ-বন্ধনরূপ লোক হইতে দ্পতাকে মুক্ত করিবে, এই জন্য ব্রাহ্মণ সকল 
বলিয়া থাকেন থে) অন্ুুশিষ্ (শিক্ষিত) পুত্র পিতার লৌকসীপক । এই জন্যই--"পুক্র 

হর 
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আমাদের লোকসাধক হুইবে,” এই মনে করিরা, পিতা পুক্রকে শিক্ষিত করেন । 
সেই পিতা যংকালে পূর্ব ক্তরূপে শিক্ষিত পুজে কর্তব্যতা-ক্রতু অর্পণ করিয়া, 
ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সেই সমক প্রস্তাবিত নিজ বাক্‌, ্ন ও শ্রাণের 
সহিত সে পুত্রে প্রবিষ্ট হয় । কারণ, তখন শরীররূপ উপাধিতে সর্বব্যাপী আত্মার 
পরিচ্ছেদের ( সীম।ব্ত। ) হেতু--মিথ্যাজ্ঞানাদির অভাবে পিতার বাক্‌, মন ও 
প্রাণ স্বীয় আধিদৈবিকর্ধপে অর্থাৎ পৃথিবী, অগ্নি ও আদিত্যন্বরূপে এই সমস্ত 
জগতে প্রবিষ্ট হয়; যেমন ঘটের মধ্যস্থিত প্রদীপ ঘট ভিম্ন হইলে সমস্ত দিক্‌ 
প্রকীশিত করে। প্রাণের সহিত পিত৷ পুল্রমধ্যে প্রবেশ করে, তাহার কারণ-_- 
যেহেতু পুর্বে পিতা বাক্‌, মন ও প্রাপকে, “আমি অনন্ত, খাক্‌, মন ও প্রাপন্বরূপ, 
প্রত্যেক শরীরভেদে বছু বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছি,” এই প্রকার আত্মভাবন। করিয়া 
ছিলেন, সেই হেতু প্রাণের পিতার অনুসরণ করা অসজত হয় নাই এবং যেহেতু, 
ধরদ্ধপ ভাবনাকারী পিতা সর্বময়ত্বনিবন্ধন সকলের আত্মস্বরূপ প্রীপ্ু হইয়াছিল, 
ম্তরাং পুজ্রের আত্মভূত হওয়া বিচিত্র নহে। যে পিতা কুর্ভক পুত্র এই 
প্রকারে উপরদিষ্ট হয়, সে মৃত হ্ইয়াও, পুত্রবূপে ইহলোকে বিদ্তমান থাকে । 
তাহার ম্বত্যু অবধারণ কর! কোনরূপে “উচিত নহে। আন্ত শ্রতিতেও এই 
প্রকার উক্ত হইয়াছে, “এই পিতার পুত্রন্ূগী অন্ত আত্মা পুণ্যকশ্মের জন্ত প্রতিষ্ঠা 
লাভ করে ।” অতঃপর পুক্রশৰের নির্বছন ( বু্যুৎপত্তি ) উক্ত হইতেছে। বদি পিতা 
কখন অবশ্তকর্তব্য করিভে না পারে, তবে সেই ল্ধবকগ্রান্তির প্রতিবন্ধক 
কর্তব্যের ক্রটি হইতে সেই পুল্র পিতাকে মোচন করে অর্থাৎ পিতার .অসমাপিত্ব 
সমস্ত কর্স স্বয়ং পূর্ণ করিয়া, পিতাঁকে ত্রাণ করে, সেই জন্থ পুক্রনামে প্রসিন্ 
হয়। পিতার ছিদ্র ( অপমাপিত কর্ম) স্বয়ং সংশোধন করি, পিতাকে যে 
ত্রাণ কর! হয়, ইহাই পুঞ্রের প্ররুত পুত্রত্ব। পিভাও নৃত হইয়্াও এই প্রকারে পুক্ত 
ঘারাই অমুত্ত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ইহলোকে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই প্রকারে 
পিত। পুক্র দ্বার! এই মন্তষ্যলোক জয় করিতে পারে, কিন্তু বিষ্তা ও কর্ন দ্বার! 
দেবলোক ও পিতৃলোক জয় এই প্রকার নহে; কারণ, বিদ্ভা ও বর্ের 
সিদ্ধি এবং সত্তা দ্বারাই & লোকঘয় সাধিত হয়; বিদ্তা-কর্শস্বরূপসিদ্ধি ব্যতীত 
পুত্রের স্যার অপরের অর্জিত বিদ্যা বা কৃত কর্ণকে অপেক্ষা করিয়া লোক- 
অয়ের কারণ হর ন1। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, পুত্র কন্ম দার! ঘরিত্রাত পিতার 
শরীরে . প্রাজাপত্য অবিনাগী বাগাদি ইৃ্জিয় প্রবেশ করে, কিন্ত তাহার! 
_কিনূপে প্রবেশ করে, তাহা বলা চয় নাই, অতঃপর “পৃথিব্যৈ নং” ইত্যাদি: 
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শ্রুতিতে বল! হইবে । এই প্রকারে পুত্র, কর্ম এবং অপর বিস্তা দ্বারা ফথাধথভাঁবে 
যে মনুদ্লোক, পিতৃলোক ও দেবলোকরূপ ফল মাধিত হয়, শ্রুতি স্বয়ং তাহা প্রদর্শন 
করিয়াছেন। 2এ বিষয়ে কোন কোন বাবদুক বাঁদী শ্রুতির ভাৎপর্য্য বিশেষ বুঝিতে 
না পারিয়া দি বারা মোক্ষফলও সাধিত হয়, বলেন । শ্রুত্িই তাহাদের মুখমুদ্রণ 
করিতেছেন। যেহেতু, “জীক়া মে স্তাৎ” ইত্যাদি বাক্যে কাম্য পাক কর্মের 
উপক্রম করিয়া, পরে উগনংহ।রে পুক্রার্দিবূপ সাধুনের মনুষ্যলোকাদিরূপ সাধ্য- 
বিশেষে বিনিয়োগ করিয়।ছেন অর্থাত পুজ্রের কার্য মন্তুষ্যলে ক জয় নিপ্ধীরণ করিয়! 
মোক্ষপাঁধনতার বৈপরীত্যই প্রত্্ঠাদন করা হইরাছে, অতএব উপসংহারে ইহাই 
নিশ্চিত হইল বে, খণের শ্রুতি অবিদ্বান্‌ পুরুষশ্বিষয়ক, বক্মবিষ্ভাবিষয়ক নহে। এই 
জন্য পরে বলা হইবে, “আমরা প্রজা বারা কি করিব, যে আমাদের সম্বন্ধে এই 
আত্মাই একমাত্র প্রাপা লোক ।৮ কেহ কেহ বলেন, -পিতুলৌোক ও দেবলোকের 
যে জয় বল! হইক্লাছে, উহার অর্থ পিতলোক ও দেবলোক হইতে মুক্তিই এবং তাহা 
হইলে মিনিতরূপে অনুষিত পুত্র, কর্ম ও অপরা বিপ্তা দারা এই তিন লোক হইতে 
মুক্ত হইয়া, জীব পরমাক্মার বিজ্জানপ্রভ।বে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং এইবূপে 
পরম্পরাঁসম্বন্ধে পু।দি সাধনও মোক্ষফল সম্পাদন কুরে, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায় । 
এইক্ষণে তাহাদেরও সুখমুদ্রণের জন্ত এই পরশ্রতি আরব্.'হইতেছে।- ইহার 
অভিগ্রায়,-যে পিভ। পুভ্রের উপর কর্তব্য ভার অর্পণ করিয়াছেন, সেই পুত্রবানের 
'অথবা কর্মার কিস্বা বাগাদি ত্রিবিধ অন্নকে ধিনি আত্মজ্ঞান করেন, তাহার 
স্বন্ধে আন্মবিস্তার ফল-প্রদর্শন। হাহা হইলে ইস্ট! কখনই বলা যায় না যে, 
ইহ ইহাই মোক্ষফলন্বরূগ ; কারণ, বখন এ বিজ্ঞানে অ্রিবিধ অগ্ের সম্বন্ধ বর্তমান 
এবং ত্র অন্ন জ্ঞান ও বন্ধসাধা, 'অথচ তাহার পুনঃ পুনং উৎপন্তি শ্রতিতে 
নির্দিষ্ট ; বিশেষতঃ যখন প্যাট্িতগন কুর্ধ্য।ৎ ক্ষীয়েত” এই স্থলে ক্ষয় বণ ; “শরীরং 
জ্যোন্তীরপং" এই স্কলে কাধ্য-করণঁভাবের উপপন্তি; “এবং বা” ইদম়্” এই স্থলে 
নামনূপে ও কর্রূপে উপসংহার. করা হইতাছে, স্ৃতরাঁং এ সমস্তই অসঙ্গত হইসগা 
পড়ে, তণন নিতা মোক্ষফল এ মিলিত পুত্র, কষ্ট ও বিস্তার সাঁধা, বলা সম্পূর্ণ ভু । 
আর এক কথা-_-এই পুল্র,*কর্্ ও খিদ্থান্প সাধনত্র় মিলিত হইয়া কোল 
ব্যক্তির মোক্ষফপ মাঁবার কোন ব্যক্তির ত্রিবিধ অন্নময়তাঁলাভ ফল সম্পাদন 
করে, এইরূপ ফর়ীঘর় একবাক্য হইতে প্রতিপাঁদিত হইতে পারে না; কারণ, 
পুক্রা্দি সাধনের 'ব্রিবিধ" ্ম়তালতরূপ ফলপ্রদর্শন করাইটয়াই 'ক্রতিবাকা 
মিবৃন্ত তুয় ॥ ১৭ 1 | 


১৬৪. | বৃহদারগ্যকোপনিষৎ * [ ৫মব্ত্রাক্ষণম্্‌। 


: পৃথিবযে চৈনমগ্নেশ্চ দৈবী রাগাবিশতি সা বৈ দৈবী 
বাগ বয়! যদ্ঘদেব বদতি তত্তদ্ভবতি ॥ ১৮॥ . 

পৃথিবী এবং অগ্নির অধিদেবতা বাক্‌ এই কতসম্পরত্তিক ( পুজ্রে নির্ভরকারী ) 
পুরুষে প্রবিষ্ট হয়, যেহেতু, বাঁক সকলেরই উপা দানস্বরূপ, এজন্য 'দৈবী ঝাক্‌ পৃথিবী 
ও অগ্রিস্বরূপ। সেই বাক, আধ্াত্মিক আসন প্রভৃতি দোষে আক্রান্ত । ব্্জ্ 
ব্ক্তির সেই দোঁষ অপগত হইলে পুর্ষোক্ত দৈবী বাক সর্ধব্যাঁপিকা হয়, যেমন 
জল ও প্রদীপ-প্রকাশ প্রতিবন্ধক আবরণ নই হইলে সকল দিকে বিস্কৃত হয় । এই 
জন্য ধলা হইতেছে যে, পৃথিবী এবং অগ্রির অধিদেবতা বাঁক, এই কতসম্প্রত্তিক 
পুরুষে প্রবিষ্ট হয় । সেই বাক মিথার্দি দোষশূন্া হইলেই, শুদ্ধা বলিয়া অভিহিত 
হয়। দৈবী বাক সাহায্ে আস্মর্থে বা পর।থে বক্তা যাহা কিছু বলিয়া থাকেন, 
তাহা অবার্থ। এজন্য এ পুরুষের বাঁক অমোঘ হয়, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রেত 


অর্থ ॥ ১৮! 


দিবশ্চৈনমাদিত্যাচ্চ টদবং মন আবিশতি তদ্বৈ দৈবং মনে 
যেনানন্দ্যেব ভবত্যথো ন শোচতি ॥ ১৯ ॥ 


সেই প্রকার মন দিব ও আদিত্যের অধিদেবতাস্বরূপ, তাহ! এই কৃতসম্প্রত্তিক 
পুরুষে প্রবিষ্ট হয়, সেই মন'শ্বভাবততই নির্মল ; এই হেতু উহ! দৈবশন্খে কথিত 
হইল। এই পুরুষ মনের দ্বারাই সখী হয় এবং শোকাঁদি কারণের অসম্পর্ক হেতু 
শোকষুক্ত হয় না। ১৯॥ 


টির চজ্দমসম্ড দৈবঃ প্রি আবিশতি সবৈ রঃ 
প্রাণো যঃ সঞ্চরতশ্চাসঞ্চরতুশ্চ ন ব্যথতেহথো ন রিষ্যতি স 
এবংবিৎ সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্বা ভবতি ঘখৈষ। দেবতৈবঘ স. 
যখৈতাং দেবতা রাশি ৃতান্যবস্ত্েব হৈবঃবিদণ সর্ববাণি 
ভুতান্যবস্তি 4, 

যু কিঞ্েমাঃ প্রজাঃ শো মৈবাসাং | বি দা 
তি নবৈ দেবান্‌ পাপ গ্রচ্ছতি ॥ ২০ ॥ 


৫ম-াক্ষণম্‌ || প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ ৯৬৫ 


এই কৃতসপ্্রত্তিক পুরুষে দৈব প্রাণ, জল ও চন্দ্র হইতে উিত হইয়া! প্রবেশ 
করে । সেই দৈব প্রাণের স্বরূপ কি? তাহা বলা হইতেছে-যে প্রাণ গ্রাণিবিশেষে 
কিংবা ব্যষ্টিসম্তিরপে সঞ্চারী ও অসম্ধণারী অথব1! জ্গম প্রানীতে সঞ্চীরী এবং 
স্থাবরে অসঞ্চারী, যাহা দুঃখের কারণে ব্যথিত হয় না, ভয় যাহাকে স্পর্শ করিতে 
পারে না, যাহার বিনাশ বা আধাত কর অসম্ভব, তাহাই*দৈব প্রীণ। যে পুরুষ 
এই উক্ত প্রকার ব্রিবিধ বাক, মন ও প্রাণরূপী অঞ্গাকে জানে, সে সকল প্রাণীর 
আত্ম! হয় অর্থাৎ প্রাণ মন ও বাঁকৃন্বরূপ প্রাপ্ত হর । এই প্রকারে ষকল প্রীণীর 
আত্মন্বরূপলাভ হেতু পর্বজ্ঞ হই থাকে । বে প্রকীর পুর্কোতপন্ন হিরগ্যগ্ড 
দেবতা সকলের কর্তা, সেই প্রকার এই পুরুষের সর্ধজ্ঞত্ব ও সর্ধকর্তৃত্বের বাঘাত 
হয় না। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদশিত হইতেছে-থে প্রকার সকল প্রানী এই হিরপাগ্ড 
দেবতাকে বাগাদি ক্রিয়া দ্বারা রক্ষা করে, অর্থাৎ পুজা! করে, সেই প্রকার 
এ জ্ঞানবান্‌ পুরুষকেও সকল প্রাণী সব্ধদাই পূজা করে।  * 
“গকল প্রান্ধীর আত্ম! হয়,” ইহ! শ্রুতি বলিম্বাছেন, ত1হ'তে বোল আশশঙ্কা 
হইতেছে--যদি এ পুরুন সকল প্রাণীর আত্মা হয়, তবে অবশ্তই কাধাকরণ- 
( দেহেন্দ্রিয় ) লমষ্টিকিপী হয়, এবং নিশ্চিতই সকল প্রাণীর সুপ-ছুঃখের সহিত সম্ব্ধ 
হইতে পারে। ইহার উত্তর» এ জ্ঞানবান্‌ পুরুষের জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন নহে, যাহাতে 
এ শোকাদি সম্পর্ক হইবে? যাহারা পরিচ্ছিন্ন শরীরাদিতে আত্মাজ্জীন কবে, 
ন্তাহাদেরই আঁক্রোশানদি কারণে ছুঃখ উদ্দিত হয় । যেহেতু, আক্রোশিত ব্যক্তিই 
বলিয়া থাকে যে, “আমি এই ব্যক্তি হইতে আক্রোশ প্রাণ্ড হইয়1ছি,” কিন্তু এই 
বিদ্বান্‌ পুরুষ সকলের আত্মা। যে সর্ধাত্মরূপে আক্র্ট হয় ব! সর্বস্ব পরিয়া 
আক্রোশ করিতে প্বারে; সেই উভয় ব্যক্তিরই প্রকৃত আখশ্মবুদ্ধি নাই--সে জন্য 
তাহাদের ছুঃখ হইতে পারে, কিস্ত এ সর্বাত্মবিদের ছুংখ উৎপন্ন হয় না। 
যেমন কোন ব্যক্তির মরণ হইলে ব্যক্তিবিশেষরই দুঃখ হয়। যেহেতু, পুত্রাদি- 
রূপে 'অভিমানই মরণজনিত দুঃখের কারণ । আমার ভাতা বা পুত্র মরিয়াছে, 
এইরূপ সক্বন্ববিশেষের জ্ঞান থাঁকিলেই শোক-ছঃখাদি উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। 
কিন্ত যে ব্যক্তির পুত্র বা ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ নাই, তাহার মরণ দেখলেও ছুধে হয় কি? 
সেই প্রকার অসীমাত্মদর্শা ঈশ্বরের মমতাঁদিরপ ছুঃখের হেতু-মিখ্যা- 
জ্ঞানাদি দোষের অভাবে ছুংখ জন্মে না, ইহাই 'এই শ্রতিষ্তে কথিত 
হইতেছে--এই সকল প্রা্টী থে কিছু শোঁক কুরে, সেই শোরনিসিত্রক ছুখে 
ঠ প্রাবীদিগের গইিত পুত থাকে। যেহেতু, তাদের বুক্ধি পরিচ্চিহ, কিছু 


১৬৬ বৃহদ | রপ্যকেটপনিষৎ ] ৫ম-আন্ষণম্‌ | 


যিনি সব্ধাস্মদশা পুরুষ, তাহার সহিত কি সংযুক্ত বা বিষুক্ত হইবে? সর্ধদাই 
সকলের সহিত তাহার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বিদ্যমান, পরন্থ প্রাজাপত্যপদে বর্তমান 
এই পুরুষকে নিরতিশয় পুণ্য অর্থাৎ অভি প্রেত শুতফলই প্রা হয়। দেব- 
তাঁকে কখন পাপ আক্রমণ করে না, তাহার পাপফল হওয়ার অবদর 
নাই ; তজ্জন্য ছুঃখ তাহ।কে আক্রমণ করিতে পারে না ॥ ২০ ॥ 


অথাতে৷ ব্রতমীমাগুসা, গ্রজাপতির্থ কশ্মীণি সস্থজে তানি 
স্ষটান্যান্ঠোগ্ছেনাম্পর্ধান্ত বদিষ্যা ম্যেবাহমিতি বাগদপ্ডে দ্ক্ষ্যাম্যহ- 
মিতি চক্ছুঃ শষ্যাম্যহমিতি,আোত্রমেবমন্যানি কন্মাণি বথাকম্ম । 
তানি স্বৃত্যুঃ শ্রমে ভূত্বোপযেমে তান্াপ্সোভান্তাণ্ড। মৃত্যুর- 
বাুদ্ধতস্মাচ্ছা ম্যত্যেব বাক্‌ শ্রাম্যতি চক্ষুঃ শ্রাম্যতি শ্রোত্র- 
মথেমমেব নাগোদেযাহয়ং মধ্যমঃ প্রীণস্তাঁনি জ্ঞাতৃৎ দপ্রিরে | 
অযু বৈ নঃ শ্রেষ্ঠো যঃ সঞ্চরশুশ্চাসঞ্চরতুশ্চ ন' ব্যথতেহথো 
ন রিষ্যতি হত্তান্তৈব সর্বেধ রূপমসামেতি ত এতস্তৈব সর্বে্ব বূপ- 
মভবথন্তম্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে প্রাণা ইতি তেন হ বার ত- 
কুলমাচক্ষতে যত্মিন্‌ কুলে ভবতি য এবং বেদয উ হৈবংবিদা 
শি্চতেহলুষতব্যত্যনুণুবা হৈবাস্ততো। অিয়ত ই ইত্যধ্যাত্বস্‌ ॥২১। 


ঞক্ষাণ আশঙ্কা 2 তঃপুর্বে শ্রত্তির “ইহারা সকলেই সমান, রবে 
অনন্ত” ইত্যাদি বাক্য দার] বাক, মম ও প্রাণের সমান উপণসন! কথিত 
রে ইহাদের মধ্যে অন্যন্তমের কোন বৈশিষ্ট্য বলা হয় নাই। তবে কি 
এই প্রকাবেই অর্থাৎ বাকৃ, মন ও প্রাণকে সমানভাবেই জ্ঞান করা কর্তব্য? 
অথবা বিচার ঘারা উপাসন1 বিষয়ে কোনও বিশেষ প্রতিপত্তি হইবে? 
এইকপ শঙ্কায় শ্রুতি উত্তর করিতেছেন--অনস্তর ব্রতের (উপাসন। বন্দর) মীমাস! 
(বিচার) করা বাইতেছে। প্রথমত: এই পূর্বোক্ত প্রাণসমূহের মধ্যে কাহার 
কর্ ব্রতরপে ধারণীয়, ইহার মীমাংসা আর হইতেছে। শ্রতিস্থ “হ' শব 
“কলি শের নমখনাগক, অর্থাৎ পুরাবৃত্ধের, স্চক । প্রজাপতি দীর টি করিয়া, | 
কর্সাধক বাগাদি ইন্দ্র ্্টি করিয়াছিলেন । শ্রুতিস্থ কর্মাশব কর্ধমাধক 
থে প্রধক। সুতরাং কর শক ঁ ইত্রির সক প্রতিপারিত সকলাছে।.. ই 
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হুষ্ট বাগাদি ইঞ্জিয়গণের পরম্পর সঙ্ঘধ উপস্থিত হইয়াঁছিল। কি প্রকার? তাহা 
কথিত হইতেছে,-বাক্‌ ইন্দ্রিয় বলিল, “আমি বলিব, আমার নিজ কীধ্য--কথন, 
তাহা হইতে *আমি কখন উপরত ' হুইব না” বাণিজ্য এই প্রকার ব্রত ধারণ 
করিয়াছিল যে, যদি অন্য কেহ আমার তুল্য থাকে, তবে সে নিজ কার্য 
হইতে কদাচ উপরত ন| হওয়ার শণ্ডি, জানা ইয়া, নিজের বীধ্য প্রদর্শন করুক। 
অনন্তর চক্ষুও সেই প্রকার মনে করিল, "আনি দেখিব” - সে এইরূপ ব্রত 
ধারণ করিয়াছিল যে, আমার কাধ্য হইতে আমি ধিরত হইব না ইত্যার্দি। 
এই প্রকার আমি শ্ুবণ করিব৯ শ্রবণ এই ব্রত ধাঁরণ করিয়াছিল। অন্যান 
ইন্জিয় সকলও এইবপ শ্বীর কর্রূপ বত ধারণ করিয়াছিল। তৎপরে মৃত্যু 
শরমরূপী হুইয়! তাহাদিগকে গহণ করিল। নিজ নিজ কাঁধ্যে বত ইন্জিম্গণকে 
মৃত্যু কিন্ধুপে প্রাপ্ত হইতে পারে? তাহা! বল! হইতেছে- মৃত্যু শ্রম বা অবপাদ- 
রূপে ইন্দছিয়ের সম্মুখে আতপ্রদর্শন করিল। পরে ইন্দ্িয়গণক প্রাপ্ত হইয় 
তাহাদিগকে অবরোধ করিয়াছিল, অর্থাৎ স্বীয় কণ্ধ হইতে চ্যুত করিয়াছিল। সেই 
হেতু অগ্যাঁপি ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইয়! বাগিক্ত্রির কোন কৌন সমক্ষে শ্রাস্ত হয়, অর্থাৎ 
শ্রমরূী মৃত্যুর সহিত সংযুক্ত হইয়া স্বকর্মড্যুত হয়।» সেই প্রকার চক্ষুঃত্রোত্রাণি 
ইন্দিযও শ্রান্ত হইয়াছিল। সেই জন্য আজ পর্যন্ত চক্ষুঃশ্রোত্রাদি স্বীয় কার্যে প্রবৃ্ত 
হইয়! কথন শ্রান্ত হয় ৷ এইরপ শ্রমরূপী মৃত্যুর সহিত সম্বদ্ধ হইয়া একে একে ইন্দরিকস- 
গণ সকলেই স্থীয় কন্ম হইতে চ্যুত হইক্াছিল, কিন্তু শ্রমরূপী মৃত্যু একমাত্র মুখবস্তী 
প্রণকে আক্রমণ করিতে পারে নাই । যে মধ্যম প্রাণ, 'সেই মুণবর্তী গ্রাথ। সেই, 
হেতু অদ্য পর্য্স্তও এ প্রাণ অশ্রান্তভাবে শব্দ শ্বাসপ্রশ্বীসক্রিয়ায় গ্রবৃত্ত থাকে । 
সেই বাগা্ি ইন্দ্রিধুসকল সেই নুখ্য প্রাপকে জানিবার জন্য মনকে আশিয় 
করিয়াছিল। 

তাহারা মনে করিল, আমাদের মধ্যে এই মুখবর্ত প্রাণ শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎসর্বাপেক্ষা 
শক্তিশীলী, যেহেতু, এ প্রাণ সঞ্চরণক্রিয়া করিয়! কিনব! না করির। কদীপি 
ব্থাযু্ত হয় মা এবং শ্রমকর্তুক হিংসিত বা আক্রান্ত হয় না, এইক্ষণে আমরা 
সকলে এই প্রাণের রূপ প্রীপ্ত হইব অর্থাৎ এই প্রাণকে আত্মীরূপে জ্ঞান 
করিয়া আশ্রয় করিব। এই্প নিশ্চয় করিয়া, ইহারা সকলে প্রাণের রূপকেই, 
আত্মরূপে জ্ঞান ঝাঁরা আশ্রয় করিয়াছিল, অর্থাৎ "আমাদের নিজবনিজ ব্রত 
মৃত্যুকে বারণ করিতে সমর্থ নহে” এই মনে করিয়াই তাহারা প্রাণের 
বত ধারণ করিরীছিল। তীহার প্রত্রক্ষ প্রমাণ-যেহেতু, বাগাদি ইন্জিন 
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চলনাস্বক গ্রাণরপে ও প্রকশিস্বরূপ নিজরূণে প্রকাশিত হইয়া থাকে । কারণ, 
প্রাণ ব্যতিরিক্ত অন্য পদীর্থে চলন-ক্রিয়ার সম্ভাবন] হয় না, হখন এই ইন্জিয় সকলও 
সবক স্বীয় ব্যাপারে চলনক্রিয়া পূর্বক নিজ।নিজ কাধ্যেপ্রবৃত হয় দেখা যায়, তখন 
অবস্ই বাঁগাদি ইন্্রিঙ্কও প্রাণরূপতা' প্রাপ্ত হইয়াছে মাঁনিতে হইবে । যে পুরুষ 
সমস্ত ইঞ্জিয়ের প্রাণবূপত। ও ইন্দ্রিয়েই প্রাণ শব্দের ভীৎপর্ধ্য জানিতে 
পারে, সেই পুরুষ যে কুলে জনুগ্রহণ করিয়াছে, সেই কুল সেই দিছানের নাম দ্বারা 
“ইহ অমুকের কুল” এইরূপে জগতে বিখ্যাত হয়। যেমন “তাঁপতা' এই নাম দ্বারা 
কুরুকুল প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । যে পুরু বাগাদি ইন্িয়ের প্রাণস্বরূপত্য 
এবং প্রাথনাঁম জীনে, তাহার ইল ব্ল1 হুইল ; কিন্তু যে পুরুষ এই প্রীণাত্ঝ- 
দর্শার সহিত স্পর্ধা করে, সে এই শরীরেই শোষ প্রাপ্ত হর এবং অবশেষে 
ক্রমশঃ প্রাণ শোৌষ প্রাপ্ত হইয়। মৃত্যুমুখে পতিত হয় অর্থাৎ কোন আকন্মিক 
উপদ্রবে তাহার প্রাণবিয়োগ হয় না । এই প্রকারে অধ্যাক্মপ্রাণবিজ্ঞান প্রদরশশিত 
হইল, এই যে উপদংহার কর হইল, ইহা! পরশ্রতিতে অধিদৈবতগপ্রাণ প্রদর্শনাথ 
জানিবে ॥ ২১ ॥ 


অথাধিদৈবতং জ.লিষ্যাম্যেবাহমিত্য মির প্র তপ্দ্যা ম্যহমিত্যা- 
দিত্যো ভাশ্যাম্যহমিতি চক্্রমা! এবমন্য। দেবতা যথাদৈবতখ স 
যৈষাত প্রাণানাং মধ্যম প্রাণ এবমেতাসাং দেবতানাং 
বায়ুনি ক্োচস্তি হন্যা দেবতা ন বায়ু? সৈষাহনস্তমিতা দেবত। 
যদ্বাযুঃ ॥ ২২ ॥ | | 


ইহার পর অধিদৈবত অর্থাৎ দিসি এ দর্শন কথিত হইতেছে ।--কোন্‌ 
দেবনার ব্রভবলম্বনে শ্রেয়োলাঁভ হয়, ইহার মীমাংসা করা! হইতেছে।  অধ্যাতব 
বাঁগাদির ন্যায় এই শ্রতিতে সকল দেবতার কার্য বুঝিতে হইবে । “আমি জলিব.”. 
অগ্নি এই প্রকার ব্রত ধারণ করিস্বাছিল। এই প্রকার হূর্ধ্য "তাপিত করিব)” চর 
“প্রকাশ করিব” এই প্রকার অন্য দেবতীও স্বীক় স্বীয় কার্যে অবিরতিরপ ব্রত. 
ধারণ করিয়াছিল। এক্ষণে দৃষ্টান্ত প্রদশিত হইতেছে।--সেই বাগাদির মধ্যে 
থে প্রকার মধ্যন প্রাণ শ্রেষ্ঠতা! লাভ করিয়াছিল এবং মৃত্যুকর্তৃক ধমাক্রান্ত হয় নাই, 
অর্থাৎ স্বকর্ম হইতে গ্রচ্যুত হয় নাই, এই প্রকার অগ্যাদি' দেবতার মধ্যে 
খাযু..শ্রে্ট.ক্কানিবে। যেমন শরীরে -বাগাদি ইন্দ্রিয় অস্তপ্র্ি হয়, অর্থাৎ 


£ধ'আাগপষ্।) গ্রথমোধ্ধ্যাক়্ঃ | পু, 
ন্বকন্ম হইতে বিরত হুর, সেই প্রবার অগ্ন্যাদি দেবতাও ন্ন্বকর্মা হইতে নিবৃত্ত 
হইয়া থাকে । পরস্ত যে প্রকার মধ্যমপ্রাণ অন্তপ্রাপ্ত হন্ব না. দেই প্রকার 
বায়ুও অনপ্তঙ্রিত থাঁকে অর্থাৎ কদা্ঠ স্বকার্য হইতে বিরত হয় না। এই 
বায়ুই অনস্তমিত দেবতা । এই প্রকারে অধ্যাত্মপ্রাণও,অধিদেব বায়ুর বিচার 
ঘবার! গ্রতিপন্ন হইল, যে বাধুতে আত্মদর্শার ব্রত অচ্যুত হর অর্থাৎ তাহার এ 
ব্রতের কদাচ ভঙ্গ হয় না॥ ২২ ॥ 


অখৈষ প্লোকে! ভবর্তি যতন্চোদেতি সুধ্যোহস্তং যত্র চ 
গচ্ছতীতি প্রাণাদ্ব। এষ উদেতি প্রাণেহস্তমেতি তং দেবাশ্চক্রিরে 
ধন্মত স এবাগ্য স উ শ্ব ইতি বদ্ধ এতেহমুয প্রিয়ন্ত তদেবাপ্য্য 
কুর্ববস্তি। * 

তষ্মাদেকমেব ব্রত চরে প্রাণ্যাচ্চৈবাপান্যাচ্চ নেম্মা 
পাপ্‌থ। ম্বত্যুরাপ্র,বদিতি যছ্থ্য চরে সমাপিপয়িষেভেনো এতস্টৈ 
দেবতাষৈ সাধুজ্যতৎ সলোকতাং জয়্তি ॥ ২৩ ॥ 


ইতি পঞ্চম ত্রাঙ্মণম্‌ ॥ ৫ ॥ 


এই অর্থের প্রকাশক একটি মন্ত্র আছে--বাধুর €পররণাস় হুর উদিত হয় ও 
শরীরে যে গ্রাণকূপ বাযুর সাহাব্যেই চক্ষুরূপে স্র্ধ্য উদ্মীলিত হয় এবং যে বাধুতে 
চুর্য্য সারংকাঁলে ও যে প্রাণে পুক্রষ নিদ্রাসমন্কে অস্তপ্রাপ্ত হয়, দেবতা সকল তাহাকে 
ধন্মভাবে ধারণ করিয়া ছিলেন ; অর্থাৎ পুর্বকালে অধ্যাত্ম বাগাদি ইন্রিস্ব পূর্বাপর 
বিচারকরিয়া গ্রাণত্রত ধারণ করিয়|ছিল ও অধিদৈব অগ্র্যাদি দেবতা বাফুব্রত অব- 
লগ্বন _করিরাছিলেন । এ দেখতাগণ এই বর্তমান সময়ে এবং ভবিষ্যৎকাঁলে ইহারই 
অনুসরণ করিতেছেন ও করিবেন, ই ইহাই তির অভিপ্রায় । সেই বিষয়টি সংক্ষেপে 
এই ব্রার্থণবাক্যই এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন-যে প্রাণ হইতে এই 
সূর্য্য উদ্দিত হয় এবং প্রীণেই অন্তমিত হর, দেবতারা তাহাকে ধশ্ররূপে ধারণ 
করিয়াছিলেন । সে ধর্ম বর্তমানে ও ভবিষ্যুৎকালেও অনুবস্ভিত হইতেছে ওহইবে। 
এই অন্ুস্রণের কি, তাহ! শ্তি কহিতেছেন | এই বাগাদি ও অগ্র্যাদি 
দেবতা ূর্বকাণে প্রীণবরত ও বায়ুরত ধারণ করিয়াছিলেন । তাহা! এই সময়েও 
হইয়া থাকে.ও টানি এ ব্রতের অনবর্তন হইবে, অথাৎ দেবতাদিগের এ 

| ২২ | 
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ব্রতভঙ্গ কদাচ হইবে না, কারণ, ও প্রাণ ও বাধুর ব্রত অক্ষুপ্ই আছে কিন্তু বাগাঁদি 
ইন্জিয়ের যেনিজ ব্রত, তাহার প্রচ্যুতি আছে। যেহেতু, তাঁহাদের অস্তগমন- 
সমস্ষে বারু এবং প্রাণে বিলয় দেখ! যায়। 

ক্রতিস্থ “অথ” শব্দ দৃষ্াস্তপ্রদর্শনেরর জন্য প্রযুক্ত হইয়াছেঃ চি অন্য 
শ্রতিতেও ইহা উক্ত হইয়াছে। যে সময়ে পুরু সুপ্তি প্রা হয়, সেই সময়ে বাক, 
মন, চগ্চু ও শ্রোত্র প্রাণে বিলীন হইয়! থাকে । আবার যে সময়ে জাগরিত 
হয়, ততৎকাঁলে প্রাণ হইতে উহারা উখিত হয়। এইরূপ শরীরমধ্যে 
বায়ুর কাধ্য বল! হইল। অনস্তর বহিজগতে বাযুদেবতার কার্য বলা 
হইতেছে ।--যে সময়ে অগ্নি বাধুর অনুগমন ধরে, অর্থাৎ নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, 
সেই সময়ে বাযুতেই. অন্তর্গত হয়'। বে সমক্ে ক্যা বা চন্দ্র অস্তপ্রাপ্ত হন, 
সেই কালে বাযুতেই লীন হন। দিক্‌ সকলও বাযুতেই প্রতিষ্ঠিত। বায়ু হইতেই 
তাঁহারা পুনর্ধার উৎপন্ন হইয়া থাকে | যেহেতু, এই ব্রত বাগাঁদিতে এবং 
'অগ্ন্যাদিতে অনুগত রহিয়াছে অর্থাৎ বায়ু এবং প্রাণের পরিষ্পন্দনরূপ ব্রত 
সকল দেবতাই অন্ুরণ করিয়া থাকে, সেই হেতু অন্য পুরুষও এ এক 
ব্ুতই আচরণ করিবে। সেই ব্রত কি? তাহার উত্তর--প্রাণন ব্যাপার 
ও অপাঁনন ব্যাপারই & আচরণীয় ব্রত; কারণ, প্রাণন ও 'অপাননরূপ 
এক প্রাণব্যাপারের কদাচ বিরাম নাই। সেই হেতু অন্য ইন্দ্িয়ের ব্যাপার 
পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রাণব্যাপারেরই আশ্রয় লাভ কর! উচিত। তাহ! 
হইলে আমাকে আর পাপিষ্ট শ্রমরূপী মৃত্যু আক্রমণ করিন্তে পারিবে ন1। “নে” 
এই শব্দের অর্থ পরিভয়, অর্থাৎ যদি আমি এই ব্রত হইতে চ্যুত হই,তবে নিশ্চিতই 
মৃত্যুগ্রস্ত হইব, এই প্রকার ত্রাসধুক্ত হইয়াই প্রাণব্রত ধারণ করিবে, ইহাই ক্রুতির 
'অভিপ্রায়। যদি কেহ কখন প্রাণত্বত আরজ করে, তবে তাহার, সমাপন করিতেও 
চেষ্টা করিবে । অগ্ঠথা যদি এই প্রাণরত হইতে, বিরত হয়, তবে তৎকর্তৃক প্রাণ ও 
উন্জিয়-দেবতাঁ পরিভূ্ত হইবে । সেই হেতু বলি, অবশ্তই ইহা সমাপন করা কর্তব্য | 
সেই প্রাণের আত্মতাবোধরূপ ব্রত ঘার! অর্থাৎ পসর্বপ্রাণীতে বাগাঁদি ইন্জিয় ও 
'অগ্র্যাদি ভূতবর্গ মত্স্বরূপই এবং এই প্রাণ সমস্ত জড়ের পরিষ্পন্দনের একমাত্র, কারণ 
াগিবি॥ এই প্রকার ব্রত ধারণ করিলে জীব এই প্রাপদৈবতার সাবুজ্য (একাত্মতা) 

ও .সলোকত! ফল € একস্থানত্ব ) জ্ঞানের তারতম্য অন্থসারে প্রাপ্ত হয় ॥২৩॥ 

2৬:17 ইতি পঞ্চম ব্রাঙ্গণ ॥ ৫101 


উপনিষহস্থ--'প্রথমাধ্যায়স্ত 
বন্ট-ব্রাঙ্মণম্‌ 


ব্রযও ব| ইদ€ নাম রূপং কম্পন তেষাও নান্াং বাগিতোতদেষা- 
মুক্খমতে। হি সর্ববাণি নামাস্থ্যসিষ্স্তি । 

এতদেষাঁথ সাঁমৈতদ্ধি .সর্কবনণমভিঃ সমমেত দেষাং ব্রন্ষৈ- 
তদ্ধি সর্বব(ণি নামানি বিভর্তি ॥ ১ ॥ 


পুর্বে প্রস্তাবিত হইয়াছে যে, এই কাধ্য-কারণময় জগৎ অবিষ্তার অধিরুতি 
খর অবিগ্তারাজ্যে প্রাণাত্মজ্ঞানে প্রাণাস্মপ্রাপ্তি পর্যাস্ত উতর ফল, কিন্তু 
এই প্রকৃতির ব্যারুত অবস্থার পুর্বে বুক্ষবীজের স্টার যে সুক্ম, অব্যাক্কত শব্দবাচা 
অবস্থা, সেই অবস্থায় পতিত এই বিশপ্রপঞ্চ সমস্তই বক্ষ্যমাপ তিন প্রকার দ্বরূপ |. 
সেই তিন প্রকার কি, তাহা বল! হয্ন নাই, এই ব্রাহ্গণে বল! হইতেছে | নাম, 
রূপ ও কর্ম, ইহার অনাস্মস্বরূপ, অর্থাৎ আত্ম! হইতে বিভিন্ন ॥। যাহা সাক্ষাৎ 
ও পরোক্ষতঃ জ্ঞাকসমান” ব্রহ্ম, তাহাই আত্মা, এই জন্য যাহা 'অনাস্মভৃত, 
তাই! হইতে জ্ঞানপিপান্থ ব্যক্তি বিরক্ত হইবে । * ইহা জানাইবার জন্যও 
দত্রেয়ং বা” এই শ্রুতির আরম্ত হইয়াছে । এই অনাত্মভুত জগৎ হইতে যাহার 
অস্তকরণ নিবৃত্ত হয় নাই, তাহার ধৃদ্ধি আত্মাকে আমি রম এই বোপে 
উপাসনা করিতে কখনই প্রবৃত্ত হয় সা; কারণ, বাহাপ্রবুত্তি ও আভান্তর 'গাত্ম- 
বিষস্সক প্রবৃত্তি পরম্পর বিরুদ্ধ। কাঁঠক হ্রুতিতে প্রতিপা দিত হইয়াছে যে--্বয়্ 
“বহি ইন্জিয় সকলকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই জন্ত বহিম্মু ইন্জিন অস্তরাস্মাকে 
দেখিতে 'পাঁয় না” “কোন এক সাধক বিষয় ভ্ইতে ইন্দ্রিয় প্রত্যাহ।র 
করিয়া অশ্বতত্ব-( মোক্ষ ) কাঁমনাক্» অন্তরা স্মাকে দেখিকাছিল” ইতাদি। এক্ষণে 
আশঙ্কা হইতে পারে যে, কি প্রকারে ক্রিক্সা, কারণ ও ফলম্বরূপ- এই ব্যাক 
ও অব্যারুত সংসার নাম, রূপ ও কক্ধুন্বরূপতা, আ'স্মরূপত! নহে, ইহালস্তাবনা, 
মাপ? এই বিষয়ে অতি. বলিছেছেন-:যথাংথ উপন্জ্ব. এনাম সকলের 
বার” এই শব্দ সাধারণ সংজ্ঞা, কেন না, যে কোন শব্দটু উচ্চারিত হউক না কেন, 
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তাহাই বাঁক্রূপী, ইহা পুর্বে উক্ত হইয়াছে । বাঁক এই শব্দের অর্থও সাধারণ শব্দ- 
মাত্র। এই সাধারণ বাঁক্ই সকল নামবিশেষের উক্থ ( উপাদানকারণ )। যেমন 
সৈম্ধবাঁচল, লৈন্ধাব লবণকণ! স্মৃহের উপাদান কারণ, এইরূপ সামান্য নাম হইতে 
“দেবদভ' ও থজ্জদত্' ইত্যাদি সমস্ত নাম উৎপন্ন হয় এবং টা হইতেই বিভাগ্হুষ্টি 
হয়। কার্য্যের কারণেক সহিত কোন প্রভেদ নাই, সুতরাং সকল বিশেষ ধর্মেরও 
সামান্ত ধর্শ্ে অন্তর্ভাব স্ম্ভব। তবে কিরূপে সামান্ত গু বিশেষের বিভাগ হয়? তাহা 
কথিত হইতেছে। বাক্‌ এই সামান্য শব্দ, সকল নামবিশেষের সাম অর্থাৎ সমতা 
প্রহুক্ত সাধারণ আশ্রপ্ । যেহেতু, এই সামান্ত শুক্ধ সকল নামরূপ বিশেষের সহিত 
তুল্য । জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, যখুন নামিবিশেষের আল্মলাভ-( স্বরূপেতিপত্তি ) 
রূপ বৈশিষ্টাভাব প্রবুক্ত সামান্তরূপতা বল! বাইতে পারে-কারণ, বে যাহা হইতে 
'আত্মলাভ করে, সে তাহা! হইতেও অবিভক্তরণে দৃষ্ট হয়, যেমন ঘটাদি কার্ষোর 
মুত্তিকার সহিত পার্থক্য দেখা ধীয় না, তখন নাঁমবিশেবের কিরূপে 
আস্মলা (শ্বরূপতঃ পার্থকাবোধ) হয়, তাহা বলা উচিত, এক্ষণে তাহাই বলিতে- 
ছেন। যেহেতু, এই বাক্শব্খ-প্রতিপাগ্ত ব্রহ্ম এই নাম সকলের আত্মা এবং 
তাহ! হইতে নাম সকলের আবুত্মলাভ, অন্যথা নামবিশেষের শব্দান্তিরিক্ত স্বব্ধপ 
উপপন্ন হয় না, এই জগ্য নাম সকলের বাক্‌ তুল্যস্থা জাঁনিবে। এতত্শব' ঘারা 
তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন অর্থাৎ যেহেতু এই সামান্য শব্দ সকল নাম- 
বিশেষকে স্বরূপ-প্রদান ঘারা ধারণ করে। এইরূপে শবসামান্য ও নামবিশেষের 
পরম্পর কাধ্যকারণভাবের উপপত্তি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এই সামান্ত বিশেবভাবের 
উপপন্তি এবং আত্মপ্রদানের উপপন্তি হেতুকই নামবিশেষের শব্দরূপতা৷ সিছধ। হইল | 
এই প্রকারে দপ ও কর্মের সঙ্ন্ধেও যথোক্ত বুকিসমূদায় যোজন! করিবে ॥ ১। 


অথ রূপাণাঁ চক্ষুরিত্যিতদেষামুকথমতো। হি সর্ববাণি রূপা- 
গ্যুভিষ্ঠন্ত্যেতদেমাথ সামৈতদ্ি সাবের বাপে? সমমেতদেষাং 
ব্রন্ষৈতদ্ধি সর্ববাণি রূপাণি বিভর্তি ॥ ২ ॥ 


 শ্রইক্ষণে রূপসন্ধন্ধে সামা বলা হইতেছে--পুরু, কৃষ্ণ প্রভৃতি রূপ সকলের চক্ষুই 
সাধারণ সংজ্ঞা, অর্থাৎ চঙ্গুই তাহাদের উকৃথ উপাদান কারণ। যারতীয় চকষুগ্রণহা- 
বিষয় শ্রুতি চক্ষুঃশব্দে কথিত হইয়াছে অর্থাৎ রপসামান্য ( শকাশ্ত সামান্য ) 
কেবল চক্র দ্বার! অভিছিত তুইয়াছে। এই চক্ষু হইতে সম: র্‌প উখিত 


৬ঠঠ-ব্রান্ষণম্‌ । ] গ্রথমোহধ্যায়ঃ ১৭৩ 


হইয়া খাকে। ইহাই রূপ সকলের সাম সাঁধারণ্য । কারণ, ইহা স্মস্ত রূপের 
সহিত তুল্য । কারণ, চ্ষুকে সমস্ত রূপের কারণ বলিয়া আত্মা স্বীকার করা 
হইয়াছে ॥ ২ ! 


অথ কর্ম্পণামাত্মোত্যেতদেষামুক্খমতো হি সর্ববাঁণি কন্মাথযু- 
ভিষ্টন্ত্যেতদেষাত্ড সাঁমৈতদ্ধি সর্বৈর্বঃ কর্মাভিঃ সমমেতদেষা 
ব্রন্মতদ্ধি সর্ববাঁণি কর্মাণি“বিভর্তি তদেতজ্রয় সদেকময়মাতব।- 
ত্বোএক? সন্নেতলয়ত তক্ঈেতদমুতত সত্যেন চ্ছমও প্রাণো বা 
অম্বতং নামবূপে সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছন্নঃ ॥ ৩ ॥ 
ইতি বৃহদারণ্যকে উপনিষস্্র প্রথমোহধ্যায়ঃ | 
ইতি ঘট ব্রান্মণম্‌ | 


রূপপ্রকরণের পর মনন, দর্শন প্রভৃতি আন্তরক্রিয়া এবং চলনণদি সকল বন্ধ- 
বিশেষের সাধারণ ক্রিয়ার মধ্যে অন্তুর্ভাব কথিত হইতেছে। কি প্রকারে 
অন্তাব হয়, শ্রুতি তাহা বলিতেছেন--সকল ক্রিয়াবিশেষের আত্মা অর্থাৎ শরীর 
সাধারণ আশ্রয়। এ স্থলে আত্মসন্বন্বী কল্প আস্মশব্দ ঘাঁরা উক্ত হইল। 
কারণ, শরীররূপ আত্ম! দ্বারাই জীব কর্ম করিয়া থাকে, শরীরেই 
সমস্ত ক্রিয়া অভিব্যন্ত হয়। এই জনা শরীরে ক্মসত্ত। নিবন্ধন শরীরবাচী 
আম্মশবদ, লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা কম্মের বাঁচক। সাধারণ কর্ম সকল কর্মরবিশেষের 
উকৃথ, উপাদান কারণ। ক্রুতির অবশি ভাগের অর্থ পূর্বশ্রাতির নায় 

জাঁনিবে। পূর্বোক্ত নাম, রূপ, কন্দ ইহাদের প্রত্যেকটি পরস্পরকে আশ্রয় 
করিয়া থাকে, প্রত্যেকটি অপরের অভিব্যক্তির কারণ ও ইহারা পরস্পরে 
বিলয় প্রাপ্ত হয়। মিলিতাবস্ত।য় উ তিনটি সব্ধর্দা দণ্ডের ম্যায় এক হইয়া 
থাকে । এক্ষণে কোন আম্মার সহিত একত্ব গ্রাপ্ত হয়, তাঁহ! কথিত হইতেছে ।- 
কাঁধ্যকীরণ-সমূহ্বদূপ এই, পিগু (শরীর) আতা এক। কিরূপে উহার 
একত্ব, তাহা পূর্বে 'অন্ত্রয়ের ব্যাখ্যা ও “এই আত্মা! এতৎস্বূপ” ইত্যাদি 
বাক্য দ্বারা কথি হইয়াছে । অতএব ইহাই স্থির হইল যে, এই যার ও 
অব্যাক্কত সমস্ত জিগতের এই মাত্র স্থিতি । আর এই যে মাঘ,রূপ ও কণ্ধ, ইহারা 
কার্ধা-কারপসজ্ঘীঁতময় এক আশত্বা। রী নাম, বূপ ও রর্পা ধ্যাত, আধিভূত ও 
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অধিটৈবরূপে ব্যবস্থিত আছে। বক্ষামাণ শ্রুতিতে যে অমূতকে সত্য ঘারা আচ্ছন্ন 
বলা হইবে, «এক্ষণে সেই কথার অবতারদা হইতেছে ।-প্রাণই অমৃত, ইহা 
সাধনবিশ্ধ, তাহার কাধ্য শরীরাভান্তরে উপষ্টজন (শরীরধারণ), ইনি আত্মস্বরূপ 
ও অমৃত ( অবিনাশী )% সত্য অর্থে-নাম ও রূপ অর্থাৎ শরীরের অবস্থার 
কাধ্যমাত্র।  ক্রিক্বাময় প্রাণ সেই নাঁম-রূপের উপষ্টস্তক (ধারক), উৎপত্তি 
ও বিনাশশীল এবং বাহা শরীরশ্ববূপ ন্ুতরাঁং *মরণধন্মী। এর নামরপ ছারা প্রাণ 
সততই অশচ্ছন্ন (অপ্রকাশীকৃত )। এইরূগে অবিস্তাবিষয় সংসার প্রদর্শিত হইবে। 

তৎপরে চতুর্থাধ্যায়ে বিদ্তার বিষয় আত্মার জ্ঞানোপায় প্রদীশিত হইবে । প্রাণের 
সন্তা নামক নামরূপ "দারা আচ্ছন্নতীরপ সংসারদশা দেখাইবার জন্য অতঃপর 
দ্বিতীয় অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে ॥ ৩ ॥ 


হেত শ্ীগোবিনভগবৎপুজাপাঁদশিম্ত- -পরমহংসপরিব্রীজকা চার্ধয 
* শ্রীশঙ্করতগবত্কত-বৃহ্দা রণাকভাত্যান্থবাদে প্রথম অধায়ু। 
ষনঠ ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ । 


উপনিষৎ্ছ-_দিতীযাধ্যায়নত 
প্রথ ম-ব্রাক্ষণম 


॥ ও ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ও ॥ 


॥ ও ॥ ৃগবালাকিধানানে গার্গ্য আস স হোবাচাজাত- 
শত্রং কাশ্যং ব্রহ্ম ত্তে ব্রবাণীতি, স হোবাদ্বাজাতশক্রঃ 
সহত্রমেতন্তাং বাচি দে জনকো জনক ইতি বৈ জন। 
ধাঁবন্তীতি ॥ ১ ॥ 


পুর্ব অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে বে, “আস্থা” এই ভাবেই আত্মার উপাসন! 
করিবে, আর সেই আস্মার অনুসন্ধান করিলে সকলের অন্বেষণ করা৷ হুইবে, 
অর্থাৎ তাহার লাভ হইলেই সমস্ত কামনা চব্রিতার্থ হইবে। সেই আত্মতত্ 
সকল প্রিয় বস্ত অপেক্ষা প্রিয়তম, এই জন্য তাহার অযেষণ কর্তব্য। “আমি 
বঙ্গ”, এইরূপে আজ্মাকেই জানিবে, ইহাই আগ্তত্বজ্ঞানের একমাত্র বিষয়; 
কিন্তু যাহ! ভেদজ্ঞানের বিষয়, অর্থাৎ “সে অন্য আমি তাহ] হইতে স্বতন্ত্র» “এই 
প্রকার যে জানে, সে"আত্মাকে জানিতে পারে না”, ইত্যাদি নানাস্মজ্ঞান, তাহ! 
অবিষ্ঠার বিষয় । “একরূপেই সমস্ত বস্ত দর্শন করিবে ।” প্এই জগতে বে পৃথকূভাবে 
দর্শন করে, সে স্ৃত্যু হইতে সসৃত্যুপ্রাপ্ত হয়”, ইত্যাদি এুতিবাক্য ঘারা সকল 
উপনিষদে ধিদ্ভা ও অবিগ্তার বিষয় বিভক্ত করা হইয়াছে & তন্মধ্যে যাহ! 
অবিদ্তার বিষয়, সেই সমস্ত কাধ্যকারণাদি বিভাগবিশেষে ব্যবস্থা করিয়া 
তৃতীয় অধ্যাপ্নের সমাপ্তি পর্যন্ত ব্যাখ্যাত হইছে, ছুই প্রকার আবদ্যার বিষয় 
সকল ব্যাখ্যাত হইক্সাছে। সেই সকল ব্যাখাত অবিদ্ভার বিষয়, ্িবিধ প্রাণভেদে 
খিপ্রকায জানিবে। এক শরীরের অভ্যন্তরবর্তা উপষ্টস্তক প্রাণ। যে প্রকার স্তস্ত 
প্রসৃতি গৃহের উপষ্টস্তক (ধারক ) হইয়া থাকে, এই প্রকার এ প্রাণও শরীরের 
উপষ্টস্তক, উহা জড়শরীরাদির প্রকীশক ও অম্বত (অবিনাশ )। আর বাহ্‌ প্রাণ, 
কারযস্বরূপ ও দিপ্রকাশক; তাহা উৎপান্তি ও বিনাশশীল। গৃহের এ 
তৃণ, কুশ, স্ৃত্ভিক্ীর তুল্য বাহাপ্রাণ অস্তঃপ্রাণের আবরক : উচ্াই সত্য শর্খে 
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অভিহিত করা হয়, পরন্ত উহা মণ্ত্য ( ধ্বংসশীল ), সেই নত্ত্য প্রাণ দ্বারা অমৃত- 
শব্দবাচ্য প্রাণ সতত আচ্ছন্ন থাকে । ইহাও পুর্বাধ্যাম্মে উপপংহৃত হুইয়াছে। 
সেই বান্থ প্রাণ বিভিন্ন আধারে অনেকরূৃপে বিস্তৃত হইয়াছে সত্য,কিস্ত প্রাণরূপ 
দেবতা একই । তাহার বাহা সাধারণ শরীর এক আত্মা |. বিরাট, বৈশ্বানর, 
আত্মা, পুরুষবিধ, প্রঞ্জাপতি, ব্রন্গা। হিরণ্যগভ প্রত্ৃতি দেহবাঁচক শব্ধ দ্বার 
অভিহিত হয়। চন্তর-স্ধ্যাদি« তাহার পৃথক্‌ পৃথক ইজি শ্রাতিতে উক্ত 
হইয়াছে । 

সমষ্টি ও ব্যট্টিরপে ব্রঙ্গও এরইক্ধপ এক ও অনেক। সমষ্টিরূপে ব্রহ্ম এক 
ও অসীম ; ছার ঘিতীয় নাই, কিন্ত ব্ষ্টিরূপী বর্ষ" প্রত্যেক শরীরবিশেষে 
বিভিন্ন) সুতরাং পরিচ্ছিন্ন ; চেতনীধুক্ত কর্তী ও ভোক্তা এই প্রকার 
অবিদ্তাচ্ছন্ন চেতনকে ধিনি আত্মারূপে জানিকাছেন, সেই গার্গ্যনীমা রা 
এই আন বক্তারূপে উপস্থাপিত হ্ইয়াছেন। তাহার বিপরীত আত্মদশ 
ক্রি শ্রোতা । ইহার উদেশ্ত এইরূপ,_যেহেতু, পুর্ধবপক্ষ ও সির 
আখ্যাক্ষিকা দ্বার] বক্তব্য অর্থের প্রকাঁশ করিলেই শ্রোতা অনায়াসে বুখিতে 
সমর্থ হয়, অন্যথ] তর্কশাস্ত্ের গ্ভায় কেবল অর্থজ্ঞাপক বাক্য ঘারা অর্থ 
অভিহিত হইলে, ক্শোতার ছূর্রবোধ হইয়া উঠে; কারণ, প্রতিপাস্থ বস্ত 
(ব্রহ্গতত্ব ) অত্যন্ত সুক্ষ । কাঠক শ্রতিতে--“বে আত্ম! বাক্য দ্বারা বছু শ্রবণেও 
জ্ঞে় হয় না,” ইত্যাদি বাক্য ঘারা আত্মা যে সুসংস্কৃত-দেব-বুদ্ধিজ্ঞের অর্থাৎ 
পরিশুদ্ধ-সাত্বিক-বুদ্ধিজ্ঞেয়, £ সামান্যমাত্র বৈষয়িক বুদ্ধি (তাঁদদ বা রাজস, 
বুদ্ধি) দ্বারা, কি মুর্খ দ্বারা জ্ঞেরে নহে, ইহা বিস্তারে দর্শিত 
হইয়াছে । ধাহার আচার্য আছে, তিনিই এই ব্র্মতত্ব বুঝিতে গ্ারেন। কারণ, 
“আচার্য্য হইতে বিস্তালাভ হয়,” ইহাও ছাল্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। 
“তত্বদ্শা জ্ঞানিগণ তোমাকে জ্ঞানোপদেশ করিবেন”, ইহাঁও ভঃ গাবদ্গীতাতে 
উপদিষ্ট হইক্লাছে, এই উপনিষদেও শাকল্য ও যাজ্ঞবন্ষা-সন্বাদে ব্রন্মের অত্যন্ত 
ছুর্ববোধত্ব মহাঁবিচার দ্বার! প্রতিপা্দিত হইবে, শুতরাঁং এই ব্রাহ্মণের প্রতিপাস্ত 
বিষয়গুলি শ্লিষ্, কেবল বোধসৌকর্ষ্যের' জন্য 'পূর্বরপক্ষ এবং সিদ্ধাত্তা- 
মুগত আখ্যায়িকা দ্বার! হ্ষতত্বের উপদেশ করিবার 'অভিগ্রায়ে তাহার আরন্ত 
হইতেছে। শুধু ইহাই নহে, ্বিস্তাগ্রহণে যে সকল ই পালনী 
তৎসমুদ্ায়ের বিধানও ইহার অন্তর উদ্দেশ । প্রতি || হইবে ফে, 
এইরূপ ব্রতীবল্বী গুরুর, নিকটে এতাদৃশ বিনয়্াদিগু রর শি্ের 











১মহ্রাঙ্গপন্জ। | ছিতীগ্সোহ্ধ্যাক়্: ঈধথ : 


বন্ধবিদ্ভা গ্রহণ কর্তব্য। এই আধ্যাপ্িকা বিতও্া বা বাদাত্মক তর্কবুদ্ধির 
প্রতিবাদার্থও প্রযুক্ত জানিবে। কেন না, শ্রুতি, স্থৃতি উভয়ই স্পষ্টাক্ষবে 
বলিতেছেন ধে, “নৈষা তর্কেণ ঝৃতিরাপনেত্ব* অর্থাৎ অমূলক তক 
দ্বার! আত্মতত্ব-জ্ঞানের €( জীব-ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানের ) প্রতিরোধ কর! উচিত 
নহে এবং “ন তর্কশাক্্রদপ্ধার” অর্থাৎ শুফতক (১)০ঘারা যাহার হৃদয় দগ্ধ 
( নীরস-শ্রদ্ধাবিহীন ) হইয়াছে, তণ্হাকেও এই অ্বব্জ্ঞানের উপদেশ করিতে নাই 
ইত্যাদি ; স্তরাং এই টাল স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, একমাত্র 
অন্ধাই ক্রক্মজ্ঞানলাভের মুখ্য স্্পায়। এই আখ্যাক্লিকাতেও গার্গ্য এবং 
অজাতশক্রর ব্রন্গজ্ঞান বিধয়ে বিলক্ষণ শ্রদ্ধার পরিচয় পাঁওয1 বায় 

স্থৃতি আরও৪ বলিতেছেন যে, “প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া 
থাকেন ।” 

শ্রুতি স্বয়ংই তাতপর্য্য-ব্যাখ্যাথ আখ্যাঘ্িকার অবতারণ! করতেছেঞও, 
কালে অবিদ্তাচ্ছ জীবে ব্রহ্ধীভিমানী, সুতরাং (প্রকৃত ব্র্গজ্ঞানের অভাবে) আঅতি- 
গর্বিত গার্গ্যবংশাবতংস বালাকি (বলাকার পুক্র ) নাম এক জন স্ুপ্রনিদ্ধ বাশী 
ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনিই এই আধ্যাফ়্িকায় পুর্ববপক্ষবন্দী। কোন এক সময়ে তিনি 
অজাতশক্র-নামক কাণীরাজের সমীপে উপস্থিত হুইস্সা তীল্থাকে বলিয়াছিলেন, 
“আমি তোমাকে এক্ষজ্ঞানের উপদেশ করিব” ; এই কথা শ্রবণমাত্র অন্ধাতশক্রও 
বলিয়াছিলেন, ব্রদ্মন! »তোমার এই কথাতেই আমি তৌমাকে সহস্র গে! দান 
করিতেছি । অর্থাৎ যখন “তুমি আমাকে ব্রঙ্গোপদেশ করিতে কতসঙ্কল্প 
হইয়াছ, তথন উহাতেই আমি তোঁমাকে সহ্আঅ গো দান করিব” এ উক্তিই 
গো-সহআদানের ক্টারণ; কিন্তু সাক্ষাৎ ব্রহ্ধজ্ঞানোপদেশ কারণ নহে। যর্ধি বল, 
সাক্ষাৎ রক্গজ্ঞানৌপদেশকেই গোদানের কারণ না বলিগ্না গাঞ্যের এ 
বচনমাত্রকেই গোদানের কারণ বলা হইল কেন? শ্রুতিই তাহার উত্তরে 





(১) বৈদাস্তিকগণ যে কোন তকই শ্বীকার করেন না, এমন নহে কিন্তু ঠাহারা বলেন যে, 
তক কচি হইলে শ্রুতির অনুকূলেই তক করিও, প্রতিকূলে নহে । কারণ? মনুযা মাত্রই ব্রম-প্রমা- 
দাদিতে পরিপূর্ণ, সুতরাং কখনই তাহার মনঃকল্িত তক নতঃপ্রমাণ হইতে পারে না। বিশে- 
ধতঃ-_ যিনি ধত অধিক বুদ্ধিমান, তিনি তদপেক্ষ। হীনবুদ্ধি জনের,তকে রাশি রাশি দোষারোপ 
করিয়। স্বকীয় তকের (জক্ষুতা-সম্পাদনে তৎপর হন, ইহাই শ্বাভাধিক | ইরাপে বুদ্ধিমানেরও 
অন্ত নাই, তর্কেরও (আম হয় না। অন্ত নাই বলিয়াই অমূলক তক প্রমাণ নহে । এজন্য ব্যাস 
মাং” এই পুতে তকের শ্রতিষ্ঠা-বিশ্রাম অর্থাৎ শ্েযু নাই বলিয়া শু 





১৭৮ বৃহদারণ্যকোঁপনিমৎ ।  [.১ম্মংতরাহ্গণম্‌। 


রাজার অভিপ্রায় বলিতেছেন । যেহেতু, “জনকে দাতা, জনক: শ্রোতা” অর্থাৎ 
'জনক রাজা প্রসিদ্ধ দাতা এবং প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম-শ্রোতা। শ্রুতিতে ষে জনক- 
পদ ছুইবাঁর আবৃত্ত হইয়াছে, উহা;"জনক দাতা” "জনক, শ্রোতা” এই 
অর্থে প্রযুক্ত জানিবে। ইহার তাৎপর্যয এই যে, অজাতশক্র এক জন প্রসিদ্ধ 
দাতা এবং প্রসিদ্ধ শ্রোত, তাহার পক্ষে “আমি তোমাকে 
রহ্গজ্ঞানৌপদেশ করিব” এই বচন শ্রবপস্ীত্রেই সহত-গোদীন করা সম্পর্ণ 
উপযুক্ত । জনক মনে করিসাছিলেন, যাহারা এক্ষোপদেশ-শ্রবণেচ্ছু বা ব্রন্মোপদেশ- 
করণেচ্ছু এবং সতগ্রতিগ্রহাভিলাষী, সেই সকল ব্যক্তিই প্রধাবিত হইয়া থাকে ; 
“আমি ত্রহ্ষবশেচ্ছু ও দাতা” এই সংবাদ পাইয়া “ব্রাহ্মণ! তুমি 
আমাতেও এই সকল দাতৃত্বাদিগুণের সম্ভাবন। করিম্বাছ, অতএব. তৌমাকে 
সহ গোদ্ান করিব”, এই মনে করিক্স1 এরূপ উত্তি করিলেন ॥ ১ ॥ 


স' হোবাচ গার্গ্যো ঘ এবাসাবাদিত্যে পুরুষং,এতমে বাহং 
ব্রত্মোপাস ইতি স হোবাচাহজাতশক্র-মণমৈতস্মিন্‌ সংবরিষ্ঠ। 
অভিষ্ঠাঃ সর্ধ্েষাং ভূঁতানাং মুদ্ধী রাজেতি বা অইমেতথুপাঁস 
ইতি সয এরেনলারেররিঠা। সর্ববেষাং ভূতানাং মুদ্ধা রাজা 
ভবতি ॥ ২ ॥ 


এইরূপে রাজা অজাত্শক্রকে বক্গ-শ্রবণ-লালসায় অভিমুখীভুত (উত্জ্ক) 
দেখিয়া সেই গার্গা বলিয়াছিলেন যে, এই যে আদিত্যে ও চক্ষুতে এক পুরুষ 
আছেন, খিনি ইহাতে আত্মীভিমানী, চক্ষুথণর দিয়! হ্ৃদয়ীভ্যস্তরে প্রবিষ্ট ও 
কর্তৃত্বভোকৃত্বাদি অভিমানের আশ্রয়, আমি ইহাকেই বহ্মভাবে অবলোকন 
করিয়া থাকি এবং হস্ত-পদবিশিষ্ট দেহাভ্যন্তরস্থ এই ব্রন্মেরই নিয়তরূপে উপাসনা 
করিয়া! থাকি। (অন্ধএব তোমাকেও বলিতেছি, ছুষিও রি ব্রহ্মপূরুষের 
উপাসন1 কর)।, ও ৃ 

অজাততপকর গার্থোর উত্ত কথা শ্রবণমাতরই ছুই হস্ত ঘারা নিবারণ করিতে | 
করিতে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে, না না, শপ জের. ও দের 
উপাসনারি নিমিতত আমায় অন্থরোধ করিও না। 84 -র 

বিশেষ, যখন আমাদের উভয়ের বিজ্ঞান সমান, তখন, [তুষি আমাকে 





১মনব্রাক্ষপম্‌ন।] ছিতীয়োহ্ধ্যাক়ং ১৭৯ 
একটা যূর্থ স্থির করিয়া অযথা-কল্িত ব্র্গকে প্রকৃত ব্রঙ্গ বলিয়া বুঝধাইতে চেষ্টা 
করিতেছ ; ইহা ঘারা আমি প্রতারিত হইব ; অতএব তুমি আমীর প্রতি এইবূপ 
রন্গবিজ্ঞানোপদেশের প্রস্তাবও করিও না । যদি অন্যবিধ ব্রঙ্গের সন্ধান পাইয়া 
থাক, তবে তাহাই উপদেশ কর; কিন্থু আঁমি বাহ! জানি, অনর্থক তাহার 
উপদেশ করিয়া কি হইবে? যদ্দি বল যে, তুমি বঙ্গমান্তই জান, কিন্তু তাহার 
বিশেষ স্বরূপ এবং তছুপাসনার ফল্ছু প্রভৃতি কিছুষ্টু জান ন1। উত্তব--ইহা। মনে 
করা ভ্রান্তি মাত্র। কারণ,তুমি বাহা বাঁপিতেছ, আমি তাহ! সমস্তই অবগত আছি.! 
আমিও জানি ফেত্বদুক্ত বঙ্গ “অতিষ্ট” অর্থাৎ সকল প্রাথীকে ভিনি শৌধ্যবীর্ধ্যাদি 
মহিমায় অতিক্রম করিয়1" বর্মন, যেমন সমস্ত অঙ্গের মধ্যে মস্তক নিজ দীপ্ডি- 
গুণে প্রাণীর অতিষ্ঠা, তদ্দপ ত্বছুক্ত ব্রক্মও সমস্ত ভূতকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান 
করে। অতএব তোমার কথিত অতিষ্ঠ! বিশেষণবিশিষ্ট, দেহেন্দ্ি়সমহ্থির অভিমানী 
এই ব্রহ্মকে আমি স্থুলদেহের কর্তা ও ভোক্তীরূপে উপাঁসন! করিয়া! থাকি ।এইনূপ 
বিশিষ্ট ব্রন্মোপসন্বার যে ফল, তাহাঁও বললিতেছি। যিনি উত্ত বর্গের উপাসনা 
করেন, তিনি সমস্ত ভূতের শীর্ষণা হন । কারণ, যে যে ভাবে ব্রন্ষের উপাঁসন] করে, 
তাহার তদনুরূপই ফললাভ হইয়া থাকে । শ্রুতি বলিক্কাছেন, “তাহাকে ( ত্রচ্কে ) 
যে ধেরপে উপামন। করে, ফলও তদন্বরূপই প্রাপ্ত হয় ॥৮ ২ ॥ 


সহোবাচ গাগোযো ঘ এবাসৌ চক্রে পুরুষ এতমেবাহং 
ত্রন্মোপাস ইতি স হোবাঁচাহল্তাতিশক্র-মদমৈতস্মিন সংবদিষ্ঠা 
বৃহম্ব পাগরবাসাঃ সোমো রাজেতি বা অহমেতযুপাস ইত্তি 
সব এতমেবমুপান্তেহহরহঙ্থ শ্তঃ প্রস্থাতি। ভবত্তি নাশ্ান্ং 
ক্ষীয়তে ॥ ৩ ॥ | রর 

অজাতশক্র এইরূপে গার্গোকি আদিত্য-্র্দের প্রত্যাখ্যান করিলে পর গার্সয 
পুনরপি চন্দ্রে অবস্থিত অন্বিধ ব্রহ্ম -প্রতিপাঁদন করিতে লাগিলেন । গার্শ্য 
বলিলেন, কর্থা 'ও ভোক্তাম্বরূপ এই যে একটি পুরুষ চন্দ ও চন্্রীধিষ্টিত মনোমধ্যে 
অবস্থান করিতেছেন, আমি ইহাঁকেই বদ্ধবোধে উপাসনা করিয়া থাকি। 
( তুমিও ইহার গু সন! কর)। এই কথা ধবপমারষঈ তাজাতঙক্র পূমরপি' “বলিলেন 
ষে, নানা, এরণু কথা! আর আযাকে বগি না। কলা ই্াকে বৃহ, 
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শুরু-বস্ত্রপরিধায়ী (১) চন্ত্র অথবা সোমলতা1 বলিয়া জানি--যাহ1! যজ্ে 
অভিষেক (সংস্কার) প্রাপ্ত হয়, ইহ! দেবতার খাগ্ভবিশেষ, আমি সেই সোমলত 
ও চন্দ্রকে একই কল্পনা করিয়া ব্রক্মভাকে উপাসন] করিনা পাকি, এবং যিনি 
এইরূপে উত্তগুণসম্পন্ন ব্রন্ষের উপাপনা করেন, সেই অন্ময় ব্ন্মোপাসকের 
সোমলত! প্রতিদিন যজ্ৈ সুসংস্কৃত হয় ও উৎপন্ন হয় এবং প্রককতি-বিকৃতি উভয়- 
ভাবেই তাহার অন্ন-সম্পন্তি কখুনও 8৪ না ৩ ॥ 


স হোবাচ গার্গেং য এবাসৌ তি পুরুষ এতমেবাহ€ 
ব্রন্মোপাস ইতি স হোবাচাহজাতশক্র-্মীমৈতশ্মিন্ব সংবদিষ্ঠ।- 
স্তেজন্বীতি বা অহমেতমূপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে 
তেজন্বী হ ভবতি, তেজস্থিনী হাস্ প্রজা ভবতি ॥ ৪ ॥ 

পুনশ্চ গার্গ্য বলিলেন, এই যে বিদ্যুৎ, বিছ্যুৎ-অধিষ্ঠিত তগিক্ডিয় এবং হৃদয়ে 
প্রতিষ্ঠিত পুরুষ আছেন, আঁমি ইঁহাঁকেই ব্রহ্ম জানিয় উপাসন! করিয়। থাকি, 
(অতএব তুমিও ইহার উপাসনা কর)। এ কা শ্রধণমাত্রই অজাতশক্র বলিয়া উঠি- 
লেন, নানা, এরপ ব্রহ্ষের প্রস্তাব দ্বিতীয়বার করিও না। যেহেতু. আমি ইহাকে 
তেজস্বী বলিয়া! উপাসনা কবিয়1 থাকি | এ্ূপে ধিনি উপাসনা করেন, তিনি নিজে 
'মতি তেঙ্তম্বী হন এবং তাঁহার সন্তানবর্ণ তেজন্বী হয়। এস্থলে উপান্ত বিদ্বাৎ 
সংখ্যায় বু, সুতরাং ভদ্ুপাঁদনার ফলও অনেক । সেই হেতুই বিছ্যৎ-উপাসনার 
কল দুইটি বলা হইল। শ্রুতি বলিয়াছেন, উপাঁদক স্বয়ং এবং তাহার 
সম্তানগণও উভয়েই তেজস্থিত্বরূপ ফল প্রীপ্ত হইয়া থাকেন 1 ৪ ॥ 


স হোবাচ গার্গ্যো ব এবায়মাকাশে পুরুষ এতমেবাহং 
ত্রদ্মোপান ইতি স হোবাচাইজাতশক্র-মমৈতস্মিন সংবদিষ্ঠাঃ 
পর্ণমপ্রবন্তীতি বা অহমেতমুপাস ইতি সয এতমেব- 
মূপাস্তে পূর্য্যতে প্রজয় পশুভিন্স্তাম্মাল্লোকাৎ প্রাজোদ্- 
ভাত ॥৫॥. | নি, 





সপ্ত ও শাক টি হারা ও তা-ও এ+ ক আট»: 


0১) স্তাধপর্ধ এই- প্রাথপূরুষ শরীররপ বন দ্বারা আবৃত, তা 
সন্ধে উপ বন্ধ স্বার। জাবৃত, জল “গু, হৃতয়াং প্রাণের “পার 
সু সঙ্গত হইতেছে | 
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গার্গ্য বলিলেন, যে পুরুষ বহিরাকাশে ও হৃদয়াকাশে অবস্থিষ্ঠি করিতেছেন, 
আমি ইহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাঁসনা করি; (অতএব তুমিও ইহার উপাসনা 
কর) এই বথা শ্রবণে অজাতিশত্র হল্টোত্বেলন পূর্বক বলিলেন যে, নানা, 
এইরূপ উল্লেখ আর কর্তবা নহে; কারণ, আমি ইহাকে পুর্ণ এবং অপ্রবর্তাঁ বলিয়া 
উপাসনা করিয্া থাকি । ঘিনি এ এই হৃদয়াকণশের উক্তরূপে'উপাঁসন1 করেন, ভিলি 
সম্তানবর্গ এবং পাঙ্সিত পশ্বাদি সহধাগে পরিপূর্ণ থাকেন । ইহলোকে কখনও 
তাহার সম্তান-বিচ্ছেদ হয় না। এ স্থলে আকাশের দুটি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, 
একটি “পূর্ণ”, অপরটি “অপ্রবন্তী”, ভউন্মধ্যে প্রজাপূ্ণভাবে অবস্থিতি পূর্ণ বিশেষণের 
ফল এবং “অগ্রবর্তী” বিশেষণের ফল---সন্তানোচ্ছেদের অভাব ॥ ৫ ॥ 


স হোবাচ গার্গো যঘ এবায়ং বাযৌ পুরুষ এতমেবাহং 
ব্রন্মোপাপ ইতি স হোঁবাচাহজাতশক্র-মণমৈতস্মিন সংবদিষ্ঠা 
ইক্সে বৈকুশ্টোহপরাঞ্িতা সেনেতি বা অহমেতমুপাস 
ইতি স য এতমেবধুপান্তে জিষুস্বাপরাজিষুর্ভবত্যন্য- 
তস্ত্যজায়ী ॥ ৬ ॥ 


পুনর্বার গাগ্্য বলিলেন, এই যে পুরুষ, বাহাবাধু ও বাযু-দেবতাধিষ্টিত 
প্রাণে এবং হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন, আমি ইহাকেই ব্রহ্গবোধে তা করিয়া 
থাকি। অজাতশক্র পুনর্বার পুর্ব বলিলেন যে, নানা, কথা আর 
উতাঁপন করিও না; আমি ইহাকে ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর ও জিত কিন্ত 
অপরাজেয় বাঁ অপরাজিতা (পূর্বতন পরপক্ষ কর্তৃক * অপরাজিতা) 
সেনাবোধে উপাসনা করিক্বা থাক্ষি। যিনি এই বাধুকে ব্রহ্বোধে উপাঁসনা 
করেন, তিনি জিঞ্চু অর্থাৎ জয়শীল ও নিন অর্থাৎ অগ্ভের অপরাক্কেক্- 
স্বতাঁৰ এবং শক্রপক্ষ-পর1ভবকারী হন। এ স্থলেও উপান্ত বাঁধু বহুসংখ্যক, 
এ জা নিন ফলও আনেক পরিমাণে নিদ্দিষ্ট হইল ॥ ৬ | 


স হোবাচ গার্গ্যো য এবাধমণ্ পুরুষ সি িত 
ব্রন্মোপান 1. ক্স  হোবাচাহজাতশক্রু- ম গ্ৈতত্মিম 
সংবদিষ্ঠ! সহিরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স 
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ম.এতমেবমূপাস্তে বিষাসহির্হ ভবতি, বিষাসহি্থাস্ত প্রজ। 
ভবতি ॥ ৭ ॥. 


গার্গা বলিলেন, এই .যে অগ্নিতে বা চিন্ময়হৃদয়ে পুরুষ বর্তমান, আমি 
ইহাকেই ব্রন বলিয়া! জানি ও ইহার উপাসন1 করিয়া থাকি, (অতএব তুমিও 
ইহার উপাসনা কর)। এই কথা শুনিষ্৷ অভরীতশক্র পুনরপি বলিলেন যে, তুমি 
অতঃপর আমার ইহার (উপদেশ করিও নে আমি উহাকে “িষাঁসহি' (১) 
অর্থাৎ পরপরাভবকীরী বায় উপাসনা করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি এই 
অগ্নির উপাঁদনা করেন, তিনি এবং তাহার সন্তানবর্গ সকলেই শক্রদমন ফললাভ 
করিয়। থাকেন। এ স্থলেও আগ্রির ব্ত্বহেত ফলবাভুল্য কথিত হইল ॥ ৭ ॥ 


স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মপ্ন, পুরুষ এতমেবাহং 
্রক্ষোপাঁস ইতি স হৌবাচাইজাতশক্র-মণীমৈতস্রান্ সংবদিষ্টাঃ 
প্রতিরপ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি সয এতমেবমুপাস্তে 
প্রতিরপত্থ হৈবৈনমুপথচ্ছতি নাপ্রতিরপগথো প্রতিরপো- 
হস্মাজ্জাঘতে ॥ ৮ ॥ 


_ গাঁ্য বলিলেন, এই যে জলে, জলাধিঠিত শুক্রে ও হৃদয়ে পুরুষ বিরাজমান, আমি 
ইহাকে প্রকৃত ব্র্গবোধে উপ্রাসন। করিনা থাকি। (অত্তএব তূমিও উহার উপাসন] 
কর )। তখন 'অজাভশক্র গাগ্যকে পূর্ববৎ নিষেধ করিয়া বলিলেন যে নানা 
এরূপ প্রসঙ্গও আনিও লা। আমি ইহাকে 'প্রতিবূপ' অর্থাৎ শ্রতি-স্ৃতি শীসনের 
অন্কূল বলিয়া উপাসনণ করিয়া! থাকি | যিনি ইহাকে এইন্সপে উপাসনা করেন, 
ভিনি শ্রুতি-্ুতির উদ্ভির ভন্ুরূপ পুজ্রাদি 'লাঁভ করেন এবং কেহই হার 
তির থাকে না] ৮॥ 


স্‌ হোঁবাচ: গার্গয। য এবায়মাদর্শে পুরুষ এতমেবাহং 
ব্রন্দোপাস ইতি লস হোঁবাচাহজাতশক্র-ীমৈতন্মিন্ব 
১€-১) ফ্জবিবিষাতে ক্ষিপ্যতে, তৎদর্বাং ভ্মীকরণেদ সঙ্গতে যঃ.স নিলা (উঠার 


ভাৎপর্যা-অগ্মিত্ডে যাহ যাহা প্রক্ষেপ্‌ রা মায়, হিট রন সন্ত কাযা ছশীডৃত ক্দেন 
দিক অিযক নিষাসহি বঙ্গে । 2. 


১স-প্রান্ধণম্‌।, খিতীয়ো হ্ধ্যায়: ১৮৩ 

সংবদিষ্ঠা রোচিষুঃরিতি বা অহমেতমুপাঁস ইতি সয এত- 
মেবমুপাস্তে রোচিষুরঙ্ই ভবতি রোচিফুহ্থাস্ত প্রজা , ভবত্যথেো 
ঘৈঃ সন্গিগচ্ছতি সর্ববাশুস্তানতিরোচতে ॥ ৯ ॥ 


পুনশ্চ গার্ন্য বপিলেন, এই যে স্বভাব-মুনিশ্মল দর্পণ ওশ্ড়গীদিতে এবং বিশুদ্ধ- 
সত্ব-( চিত্তের নির্্লভাসম্পাদকুণবিশেষ ) স্বয় হ্থদরক্ষেত্রে প্রতিফলিত 
একটি পুক্রুষ দেখী যান, আমি এই প্রতিবিশ্বোপলক্ষিতি ) বঙ্গের উপাঁসন! করিয়া 
থাকি ; (অতএব তুমিও ইহার উপাসনা কর) 'অজীতশত্র তৎক্ষণাৎ গার্গ্যকে 
নিবারণ করিবার জন্য বলিলেন যে, না না1,এই সগুণ-্রঙ্গের উপাসনার নিমিত্ত 
আমায় উপদেশ দিও ন।। কারণ, আমি ব্বছক্ত ব্রশ্ধকে রোচিফু। পদার্থ 
€ উজ্জম্বভাব ) বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। অন্ত যে কেহ এইরূপে 
উল্লিখিত ব্রন্ষের উপাসনা করেন, তিনি ও তাহার সন্তানগণ . অত্যন্ত 
দ্ীপ্রিশীল হন , এবং তাহার গ্রভাব সমস্ত লোককে অভিভক্রম করিয়া 
থাকে। এ স্থলেও প্রতিবিষ্বের আধার অনন্ত বলিয়া বহফল নিদ্দি্ 
ইইল ॥ ঈ॥ | 


স হোবাচ গাঞ্্যো ব এবায় যন্তং পশ্চাচ্ছব্দোহনুদেতো- 
নমেবাহং ব্রন্ষোপাস ইতি স হোঁবাচাইজাতশক্র-মণীমৈতস্মিনৃ 
সুংবদিষ্ঠ। অন্ররিতি বা অহমেতমুপাস ইতি,স য এতমেবগুপাস্তে 
সর্ব হেবাস্মিল্ল ক আয়ুরেতি নৈনং পুরা কাঁলাৎ প্রাণে 
জহাতি ॥ ১০ ॥ | ূ 


গার্গ্য বপিলেন, লোৌকসকলের. গমনকালে, তাহাদের পাদদেশে যে একরপ 
শব্খ উথ্িত হয় এবং জীবনধারণের উপায়--প্রাণবাঁয়ুর যে শরীরাত্যন্তরে এক 
প্রকার শব্ধ ( কর্ণরন্ক। রুদ্ধ করিলে ) অনুভূত হয়, আমি সেই শব্ব-প্রতিটিত 
বরন্মের উপাসনা করি, (অতএব তুমিও তাহার উপা1সন1 কর)। তদনস্তর অজাত- 
শত্রঃ তাঁহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, নানা, এরপ' প্রস্তাব আর 
আমার.কাছে কক্িও না; আমি এই শব্গ-প্রতিষিত ব্রহ্মকে “অন্'ূপে উপাসনা 
করিয়। থাকি, ইটর কার্য জীবনরক্ষা । যে কেহ এই শব্দ-পুরুষকে অনুরূপে 
উপাসনা করেন/ তিনিই ইহলোকে পূর্ণ আফুঃ লাভ করেন, পুর্বব-কম্মাসুসারে 


১৮ বৃহদারপ্যকোপনিষত  ১ম-হ্বাঙ্গণম্‌। 


তাছার যেরূপ আবুঃ লাভ হইস্বাছে, স্ই কম্ফলভ্োগের কাল পুর্ণ হইবার পূর্বে 
অত্যুৎ্কট পীড়াদি দ্বার! পীড়িত হইলেও কখনই তাহার প্রাপবিযোগ 
হয় না ১০॥) 


স হোবাচ গ্রার্গ্যো য এবাং দিক্ষু পুরুষ এতমেবাহং 
ব্রন্মোপাস ইতি 'ম হোবাচাইজাৃশক্র-ম-সৈতন্মি সংবদিষ্টা 
দ্বিতীয়োহনপগ ইতি বা অহমেতদুপাস ইতি সয এতমেব- 
সুপান্তে দ্বিতীয়বান্‌ হ ভবতি, নাস্মাদ্ইগণশ্ছিগ্ভতে ॥ ১১ ॥ 


গার্গ্য বলিলেন, এই যে টিকে, দিগধিষিত কর্ণঘষ়ে এবং হদয়ে সর্বদা অবি- 
যুক্ত ব্বভাবসম্পন্ন অশ্বিনীকূমার নাঁঘক দেবতীঘয় অবস্থান করিতেছেন। আমি 
এই দিগ-দেবতা৷ অশ্বিনীকুমারঘয়কেই ব্রহ্ষমভাবে উপাঙনা কৰি ; (সুতরাং তুমিও 
ইহাদের উপাসনা কর )। তখন অজীতশক্র বলিলেন যে, নানা ইহা অতি 
অগ্রাহ্ কথা । আমি ইহাকে “সদ্িতীয়' ও 'অনপগ'--অর্থাৎ অবিঘুক্রম্বভাবী 
বলিয়া! উপাসনা করিয়া থুকি। যিনি এইরূপে আশ্বিনদ্বপ্নে উপাসনা করেন, 
তিনি নিয়তই প্িতীয়বান্‌ অর্থাৎ সহায়সম্পরঃ থাকেন, এবং তাহার স্বজনগণও 
কখন উচ্ছিন্ন হন না। কারণ, তাহার উপাস্ত দেবতা দিগত্রঙ্গ ও আঁশ্িনের 
এরূপ গুণবৈশিষ্ট্যহেতু উপ|সকের প্ররূপ ফল হওয়1 সঙ্গত ॥ ১৯ ॥ 


স হোবাচ গার্গেযা য এবাযুং ছায়াময়ঃ পুরুষ এতমেবাহং 
ব্রন্মোপাস ইতি সম হোবাচাহজাতশক্র-মণমৈতস্মিন্ব সংবদিষ্ঠ 
মৃত্যুরিতি ব৷ অহমেতমুপাস ইতি' সয এতমেবমুপাস্তে সর্ব 
হ্বোন্মিলেশক আযুরেতি - নৈনং পুরা কালান্‌ স্বৃত্যু- 
রাগচ্ছতি ॥ ১২। | রি 


গার্্য বলিলেন, বাহ অন্ধকারে, আবরপায্মক অজ্ঞানে ও হৃদয়ে যে একটি 
দেবতা অবস্থিত আছেন, আমি তীহাকেই ব্রহ্মজানে উপাসন! করিয়া থাকি, 
(অতএব তুমিও. ইহার উপাসনা কর।) এই কথা শ্রবণমাত্রই অজাতশক্র বাধা 
দিয়! বলিলেন যে, নানা, ইহা হইতেই পারে না, আছি । হরধীকে মৃত্যু বলির 
জানি ও সেইভাবে উপাসনা রুরিয়! থাকি । ছি 3১8৭ 


ক 





১ম-ব্রাঙ্গণম দিতীয়োহ্ধায় ১৮৫ 


ঘিনি এই ব্রঙ্গেব উপাসনা করেন, তিনি পুর্ববৎ ইহুলোকে পুর্ণ জাযু: প্রাপ্ত 
হন এবং কাল পূর্ণ না হইলে করাল কাঁলও ইহার সমীপে উপস্থিত হুইতে পাঁরে 
না। পূর্ব হইতে বিশেষ এই যে, মৃত্যুর পূর্বে কোনরূপ উতৎকট পীড়াও 
তাহার শরীর স্প্শ করিতে পারে নী ॥ ১২॥ 


স হোবাচ গার্গ্। টা এবায়মাত্সনি পুরুষ এতমেবাহং 
ব্রন্ষমোপাস ইতি স হোবাছুাহজাতশক্র-্শমৈতস্মিন্ব সংবদিষ্ঠ। 
আত্মম্বীতি বা অহমেতসুপাস ইতি স ব এতমেবযুপাস্ত 
আত্মন্বীহ ভবত্যাত্মন্বিনী হাস্য গ্রজ। ভবতি স হ তুষ্ণীমাস 
গার্গ্যঃ ॥ ১৩ ॥ 


গার্গ্য বলিলেন, 'এই যে আত্মার অর্থাৎ প্রঙ্জাপতির বুদ্ধি ও জৃদয়েতে এক 
দেবতা আছেন, আমি ইহাকে ব্র্গভাবে উপাসনা করি ; (অতএব তুমিও ইহার 
উপাঁপনা কর)। এ কথা শ্রবণমাত্র অজাতশন্র বলিলেন, নানা, এ 
প্রস্তাব আর কর্তব্য নহে। আমি ইহাকে আত্মন্বী (স্তযতাক্মা অর্থাৎ ধিনি নিজ 
আঁস্মাকে বশীভূত করিয়াছেন ) বলিয়া উপাসনা করি। 

যে জন ইহীকে উপ্রাসনা করেন, তাহার আত্মা ( বৃদ্ধি) বশীভূত্ত হুয় এবং 
তাহার সস্তানগণও আত্ম-বশীকরণে সমর্থ হয়। 5 

অজাতশক্র ম্বয্বং প্রকৃত ব্রহ্বিজ্ঞানপ্রভাবে এইরূপে গা্যকে প্রত্যাখ্যান 
কৰিলে পর গার্্য নিরুত্বর হইয়া মৌনভাবে অধোঁমুখে রহিলেন ॥ ৯৩ ॥ 

স হোবাচাজাতশক্ররেতাবন্ন, ইত্যেতাবদ্ধীতি নৈতাবতা 

বিদিতং ভবতীতি ম হোঁবাচ গার্গ্য উপ ত্বায়ানীতি ॥ ১৪ ॥ 


_ অনস্তর অজাতশক্র গার্স্যের তথাবিধ অবস্থা অবলোকন করিয়! গার্গ্যকে 

বলিলেন, : কি, রি পথ্যন্তই (সপ্ুণ) কর্ম অবগত, না ইতঃপরও 

কিছু বিজ্ঞাত, 1 এ প্রশ্নোত্তরে গান্্য বলিলেন, না- এইমাত্রই, 

অর্থাৎ আফি ; গং বর্ম জানি, তৎস্মস্তই -বলিক্াছি, আমি ইহার 

অধিক আর কিছুই জানি না। তখন অজ্ঞাতশক্র বলিলেন যে, এ অতি 
ইগ্রি 


১৮৬ বৃহদারপ্যকোপানিধং 1 সমবাঙ্গণম্‌। 


সামান্ জ্ঞান, এতাবন্মাত্র জানিলেই কখনও ব্রহ্গ জান! হ্ফ ন1; সুতরাং এরূপ 
জ্ঞান জ্ঞানই নয়! তবে কেন গর্বিত হইঙ্তা আমায় বলিয়াছিলে যে, “আমি 
তোমায় ব্রদ্ষোপদেশ করিব তবে ঈঁদৃশ জ্ঞান যে জ্ঞানই নয় এ কথা! আমি 
বলিতেছি না, এইমাত্র বদিতেছি, ঈদৃশ জ্ঞান কখনই ব্্ষজ্ঞান হইতে পারে না, 
কেন না যেহেতু, পুর্কোক্ত প্রত্যেক বিজ্ঞানে (উপাসনাতে) রাশি রাশি ফলশ্রুতি 
শ্রত হইতেছে, কিন্ত বর্মবিজ্ঞন ফলশ্রুতির | মগন্ধহীন হয় | আর এ স্কল ব্র্ম- 
বোধক বাক্য ব্রঙ্মবোগের, প্রশংসাঁপর বা 'অর্থবাদস্বরূপ বলাও যাইতে:পারে না, 
কেন না, পুর্বোন্ত প্রত্যেক উপাসনাবাক্যেই সী (অপ্রাপ্ত ) বস্তর বিধান 
অবগত হওয়! যাস এবং বর্ন সর্ধত্রই তন্ুৎ উপাসনার অনুরূপ "অতিষ্ঠ 
হইবে,» “জিঞুণ হইবে» ইত [দি ভিন্ন ভিন্ন ফলেরও উল্লেখ রহিয়াছে ; সুতরাং 
এ সকল ফলবোধিক শ্রতি কখনই অর্থবাদমধ্যে (১) পরিগণিত হইতে পারে 
না। অর্থবাদ হইলে বিধাম্ক বাক্য অসঙগত হ্ইয়! পড়ে। 

তবে ঘি বল, কেন তাহা হইলে “এতাবন্মাত্রে জ্ঞাত হয় না” অজাতিশক্র 
এইরূপ উক্তি করিল? অর্থাৎ পুর্র্ব পুর্ব উপাঁসন।-প্রতিপাদক বাক্যকলাপের 
অতিষ্ঠ প্রভৃতি ফলরূপেই" যদি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে “ঈদৃশ জ্ঞান জ্ঞানই নয়” 
এই পুর্ধোক্ত বাক্যের সঙ্গতি কি? কেন না _-গাগ্যোক্ত জ্ঞান যদি মিথ্যা 
জান বলিয়াই দিদ্ধান্তিত হয়, তাহা হইলে তাহার বাস্তব কল কোথায়? 
বেহেতু, মিথ্যা বস্ত কখনও ফল প্রসব করে ন!। উত্তর--হ, এখানে একপ 
দৌষ ঘটিতে পারে না$ কারণ, বাহার যতদূর পর্যস্ত অধিকার, ভাহা 
লক্ষ্য করিয়াই দোষ প্রদন্ত হইয়া থাকে। এ স্থলে অমুখ্য ( সগ্ডণ )-বক্ষ- 
মাত্র-দশা গা, পরমতর্ব-তত্শ্রবপোত্সুক অজাতিশক্রকে 'রঙ্গোপদেশ করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অথচ হিনি স্বরং পরক্রহ্ধ সম্বন্ধে দুখ্যভাবে কিছুই জানেন 
না; সুতথাং মুখ্য বন্ধবিৎ অজাতিশক্র অুখ্য ব্রহ্গজ্ঞ গার্গ্যকে অবশ্তই বলিতে 
পারেন যে, তুমি যখন এইরূপ হইয়াও আমাকে মুখ্য ব্রপ্ধোপদেশ করিতে 


(১) গুকুপরল্পরা এত ছইয়] আসিতেছে বাঁলয়। বেদকে “শ্রুতি বলে, সেই শ্রুতি সামান্তঃ 
খ্বিবিধ+--বিধি ও অর্থবাদ। কোন ক্রিয়া-প্রতিপাদক্ষ শ্রুতিবাক্য বিধি, যেমন "ন্বর্গকামোইশ্ব- 
মেধেন যেত” অর্থাৎ সর্গকামী পুর্গষ অশ্বমেধ যাগ করিবে । এ স্থলে যাায়প ক্রিয়া বুঝাইক্গাছে 
"লিয়। এই বাক1টি বিধি । আর যেখানে কোনরাপ ত্রিয্াবোধক বাক নাই, কেবল বিধির 
জতিপর বাকা থাকে, সেখানে ওর্থবাদ। যেমন নিতার্শের ফলযোধঝঠ বাকাসফল অর্থবাদ। 
জর্থবাদের কোন প্রাঙাণ্য নাই।, 


১যব্রাক্ষণম্‌। ] .. ছ্িত্ীয়োহধ্যায়ং ১৮৭ 


প্রবৃত্ত হ্ইয়াছ, অতএব আমার বোধ হইতেছে যে, ডোমার (গ।শ্যের ) সে 
ব্রহ্মজ্ঞান নাই। 

স্থলে বদি, “নৈতীবতা বিদিতং জ্বতি” এই বাকা দ্বারা গার্গ্যের সগ্ুণ 
রঙ্গজ্ঞানও প্রত্যাখ্যাত হইত, তবে অজাঁতশক্র "তুমি কিছুই জান না,” এইরূপই 
বলিতেন, কখনই “এ জ্ঞান জ্ঞানই নয়” এইরূপ সামণন্তধকারে বাক্য প্রয়োগ 
করিতেন না। অতএব গার্দ্যাক্ক॥ব্রহ্গ সমুদয় অবিষ্া সম্বন্ধেই বোদ্ধব্য_- 
অর্থাৎ যে পধ্যস্ত জীবগণ অবিগ্ভা্ধকারে বাদ করে, তাবৎকাল তাহাদের 
পক্ষে গার্গ-কথিত ব্রহ্ম ব্রহ্ধ এবং [নিষ্কামভাবে এই প্লুকল সঞ্ণ ব্রঙ্গোপাসনাই 
পরব্র্গজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ, প্রন্গজ্ঞান ইহারও আনেক উচ্চে ; এপ্সহাই অজাতশক্র 
ঈদৃশ বিজ্ঞানকে নিন্দা করিয়াছেন । 

বিশেষতঃ গাঙ্যোক্ত আদিতা প্রভৃতি বিষয় অনিপ্তাধিকারে বিজ্ঞের এবং 
নাম, ( কুষ্ বিষণ প্রস্তুতি ) রূপ ( বিভুঙ্ চত্ভূ জগ প্রভৃতি ), কর্মাখুক (যাগাঁদি ) 
ইহা তৃতীয় অধাঁয়ে বর্ণিত হইবে। এ স্থলেও অজাতশক্র “নৈতাবতা বিদিততৎ 
ভবতি” এ কথা দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছেন যে, ইহা হইতে উৎকষ্ট ত্রহ্গই উক্ত 
সগুণ ব্রন্মের অতীত; যিনি নিরাকার নির্বিকার ব্রহ্ম আছেন, তিনিই 
জীবগণের অবস্ত জ্ঞাতব্য । গার্শয জানেন, বে শিষ্য গুরুর নিকট উপসন্ন না 
হম়্েন অর্থাৎ যথাবিধি ক্নানাচমন পূর্বক কুশহম্তে শ্রোত্রিয় গুরুর নিকট 
উপস্থিত হইয়!, "ভগবন্! আমাকে ব্র্গতন্ব উপদেশ করুনঃ” এইকবূপ- প্রার্থন! 
না করেন, তাহাকে ব্রদ্মতত্বোপদেশ করিতে নাই, এলজন্য বেদবিধিজ্ঞ গাগ্যযস্বযংই 
অজাতশক্রকে বলিগেন যে, অপরাপর শিষ্যগণ যে ভাবে গুরু-সমীগে উপস্থিত 
হন, আমি তদ্দপে ত্রহ্গ-তস্বলাভার্থ আপনার সমীপে উপস্থিত হইতেছি, 
অতএব আপনি আমাকে পরত্রঙ্গ-তত্ব উপদেশ করুন ॥ ১৪ ॥ » 


স হোবাচাহজাতশক্রুঃ শ্রতিলোমং চৈতদ্‌ বদ্ব্রাহ্মণঃ 
ক্ষল্দিযিমূপেয়াদ্‌ “ত্রহ্ম মে বক্ষ্যতীতি” ব্যেব ত্বা জ্বপয়িষ্যামীতি, 
ত পাণাবাদায়োতন্থ তৌ হ পুরুষখ স্থগুমাজগ্তৃস্ত- 
মেতৈনণমভিরামন্ত্রযাঞ্চক্রে-বৃহন্ পাগুরবাসঃ সোম 
রাজস্সিতি দূ নোভন্থেে তৎপাণিনা পে বোধযকপ্চকার 
সহোন্তস্থৌ |১৫॥ . 


১৮৮ : বৃহদারণ্যকোপনিষৎ [ ১জ-্রাঙ্ষণম্‌ 


অজাতশক্র গার্গ্যকে বলিলেন যে, ভাহা সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ সর্ব- 
বর্ধোত্তম ব্রাহ্মণ বেদদীক্ষার্দি-আঁচাধ্য-কাধ্যে অধিকারী, তাহার পক্ষে ্ব.বতঃ 
অনাচাধ্য “ক্ষত্রিয়ের নিকট শিশ্যটাত্তি 'অবলম্বন পূর্বক “আমাকে 
ইনি ত্রন্ষজ্ঞানোপদেশ দিবেন”, এই উদ্দেগ্তে উপস্থিত হওয়া বড়ই 
বিপরীত কার্য এবং বোদদীক্ষাদি আচার-প্রতিপাঁদক শীন্্সূহেও ইহ! 
নিষিদ্ধ হইয়াছে।* অতএব, তুমি আচীর্ধভাবেই অবস্থান কর, যাহা অবগত 
হইলে অবশ্তজ্ঞাতব্য সেই পরমব্রক্ষ ক অবগত হইতে পাঁরা যায়, 
আষি তোষাকে সেই মুখ্য ব্রন্মের উপদেশ করিবই | এই বলিয়া! অজাত- 
শত্রু গাগ্যকে লঙ্জিত দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস-উৎ্থাদনের জন্তা করগ্রহণ- 
পুর্বক উঠিলেন। পরে গার্্য ও অজাতশক্র সমবেত হইয়া একটি রাজ- 
গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং এ গৃহস্থিত এক সুপ পুরুষকে ববুহুন্‌ 
পাগুরবাসত “সোম? রাজন, গ্রভৃতি (পুর্বোজ্ভ সগুণব্রক্ষবাচক ) নামে 
সম্বোধন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই নিদ্রিত পুরুষ কিছুতেই আর জাগরিত 
হুইল না। ঘখন কিছুতেই সেই পুরুষ জাঁগরিত হইল না, তখন তাহাকে হস্ত দ্বারা 
তাড়িত করিতে লাগিলেন, ভুহার ফলে সেই জুপ্ত-পুরুষ জাগৰিত হইল ও উত্থিত 
হইল। ইহ] দ্বার! এই অর্থই  প্রতিপ1দিত হইতেছে যে, পূর্বে গার্গ্য যে সকল 
পুরুষকে ব্রন্ধ- বলিয়! অভিহিত করিয়াছিলেন, এই শরীরমপাস্থিত সেই সকল 
প্রাণাদি পুরুষ কথনই ব্রহ্ম নহে। 

এখানে এপ প্রশ্ন হইতে পারে 'যে, গার্থ্য ও অজাতশত্র সুপ্ত পুরুষ-সমীপে 
গমন করিলেন ও তাঁহাকে নাম ধরিয়া সম্বোধন করিলেন, কিন্ধ তথাপি সেই 
সুপ্তপুরণ্ষ নিদ্রা-ত্যাগ করিয়া! উঠিল ন।; এইমাত্র ঘটনায় গা্গ্যের প্রস্ত/বিত বর্গ 
যে ব্রক্ষই নহে, ইহা কিরিপে নিরূপিত হল ? উত্তর--তীহাঁও বল যাইতেছে ।-- 
_ধিনি জাগ্রন্দশীয় এই দেহেকতত্ব-ভোভৃত্বার্ভিমীনী প্রাপপুকুষ, তিনিই বক্ষ; 
ইছাই গার্গোর অভিত্োত, কিন্তু এই গার্গ্যাভিপ্রেত ব্রহ্ম এবং অজীত- 
শক্ু-সল্মত প্রকৃত বর্ষ, এই উভয়ই জাগরিত সমক্ষে স্বামী ও ভূত্যের মত 


* অক্রান্ধণাদধানমাপৎকালে বিষীয়তে । অমুরজা। 6 শুত্ধ। যাবদধায়নং গুরোঃ) .ন 
ব্াঙ্গগে গরী |শযো। বালমাঠাভিকং বসেদিত্যাদানি আচারবিধিশাস্রাণি। ইহার ভাৎ্ষা 
এইস্স্ান্থাণজাতি আপতফাঙ, উপন্থিত ভইলেউ (উপধুক্ক ত্রাঙ্জণ তরাাপকেনর অলাঞ্ে) 
জ্তাহ্ধণ তি বর্ণের পিঝট অধ্যয়ন স্বীকার ররিবে, অধ্যয়নকাল পর্যাপ্ত (গুরুর অনুগঙ্ন ও 

গুঙধা। করিবে, এবং প্ি্বৃতি আবদদ্থন করির। ব্রাঙগণ তিন গুরুর মমপে দীর্ঘকালত্যাণী 
উঙ্ষচধা পালন করিবে না! . 


১মন্ত্রা্পম্‌। | দিতীযোহ্ধ্যায়ঃ ূ ১৮৯ 


( অর্থাৎ ভৃত্য যেমন প্রতিনিয়তই স্বাধীর পার্শবন্তী থাকে, ঠিক তেমন) 
প্রতিনিয়তই ইন্জরিয়গণের সহিত সম্বদ্ধ থাকে; সুতরাং তৎসমক্ষে ম্বামী ও 
ভূত্যস্থানীয় উভয়বিধ ব্রহ্মকে পৃথক্‌ বর্ধক] নির্দেশ কর! অতীব ছুফরশ বিশেষতঃ 
খিনি আত্মা, তাহার দ্রষ্ট ত্ব, দৃশ্ঠত্ব নহে এবং যিনি প্রকৃত অভোক্তা, তাহার 
শত, রটত্ব নহে ; এই উভগ্ববিধ ব্যাবর্তক ধন্ম জাগরণবাঁলে পরস্পর বিমিশিত- 
ভাবে থাকায় উভয়কে পৃথক্‌. করিয়) দেখান নিতান্ত অসস্তব হয়, এজন্য অজাত- 
শত্রু জাগ্রৎপুরুষ পরিত্যাগ ব ধা গমন করিয়াছেন । যদি বল 
যে, স্গুপুরুষ-সমীপে খাইয়া “হন্”, “পাওরবা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ 
নামে সম্বোধন করায়, ভোক্তাপুরুষ (&চতন )কেই লক্ষ্য করা হইয়।ছে, 
অভোঁক1 ব্রহ্ম কখনই নামের লক্ষ্য হইতে পারে না); আুুতরাং ইহ] ঘারাই বা 
কিরূপে নির্ণয় হইতে পারে ? উদ্ভতর--ছইা, এই কথা দ্বারাও গাগ্যাভিপ্রেত ব্রন্গের 
বিশেষত্ব বা প্ররুত ব্রহ্ম হইতে প্রভেদ নিদ্ধীরিত হইয়াছে ; ,কেন না, পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে যে, প্রাণময়, অবিনশ্বর আত্মা, ইনি সত্য ছারা আবৃত, বাঁগাদি 
ইঞ্জিয় সকল অন্তমিত হইলেও প্রকাশময়, ধাহার জলময় শরীর; ধাহাঁর নাম 
পাওরবাসা, বিনি অসপত্র অর্থাৎ প্রতিপক্ষবিহঠন, যিনি বুহন্‌ অর্থাৎ ব্যাপক 
এবং যোড়শ-কলা-সমধ্বিত সোমরাজ চক্র ও সোমলতা। নামে অভিহিত, সেই 
প্রাণায্মা অর্থাৎ গার্দ্যাভিমত প্রাণ-ব্র্, স্বকর্তব্য- শ্বাস-প্রশ্বাস ) তৎপর হইয়। 
সব্বদ1 জাগরূক আছেন,। গার্গোর মত্তে নিদ্রাকালে এ প্রাণত্রন্ধ ব্যতীত অপর 
কোন বিরুদ্ধ-ধর্মাবলম্বীর ক্রিয়া থাকে না, অর্থাৎ গাণুযু যে প্রাণ-দেবতাকে বর্গ 
বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন, সেই প্রণদেবতাই কেবল নিদ্রাকালে চক্ষু, কর্ণ 
প্রভৃতির ক্রিয়ালোপ হইলেও ন্বয্ং বিদ্যমান থাকিঘ। নিষমিতরূপে নিশ্বাস- 
্রশ্বাসাদিক্রিয়া-সম্পাদন করিতেছেন ; অথচ অজীতশক্রর শত “অভিাঃ, বুহন্‌, 
পাঁগরবাসঃ' প্রভৃতি সপ্দোধনেও জাঁগরিত হইলেন না; অতগ্রব বুঝিতে 
হইবে যে, যদি ধিগ্তমান গ্রাণ-দেবতাই প্ররুত ব্্ধ হইতেন, তাহা হইলে 
অবশ্তই ম্বনীম-সন্বোধনে জাগরিত হইতেন ; যখন প্রাণ বিগ্তঘান থাকিয়াও 
স্বনম শ্রবণে প্রবোধ প্রাণ্ড হইলেন না, তখন ভিনি এই দেহের বর্তা বা ভো্। 
রঙ্গ নহে। বিশেষতঃ ভোগ করা যদি প্রাণ-ব্রন্ষের স্বাভাবিক ধর্ম হয়, তাহা 
হইল্সে ভোগ্যবিহ্ প্রাপ্ডিমান্র অবস্তই ছিনি ভোগ ক্ষতিবেন, কদাচু তাছার 
অন্তথা হইবে ন কারণ, স্বভাব ছুনিবার। এমন কি-কথম দেখা যায় যে, দাহ" 
স্বভাবসম্পন্ন ও প্রকাশনীল বহি দাহ তুগ, উলপ প্রতৃতি প্রাপ্ত হইয়া 
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দগ্ধ করে না এবং প্রকাশ্য বস্তকে প্রকাশ করে না? বন্ধি যদি প্রাপ্ত 
তৃণপুঞ্জকে দগ্ধ না করিত এবং সম্থুথস্থ ঘটপটাদি প্রকাশ বস্তকেও নিবিড় 
তমোরাশি ভেদ করিয়া প্রকাশিত না কুরিত, তাহ! হইলে দাহ.এবং প্রকাশ 
কখনই তাহার স্বাভাবিক ধর্রূপে পরিগণিত হইত ন1। সেই প্রকার গার্গ্যকথিত 
প্রাথ-রহ্ধ শব্দাদি-বিষয়-ভোগ-ম্বভাবসম্পন্ন হইলে বুহন্‌; পাঁশুরবাসঃ প্রভৃতি নিজ 
সম্বোধন-শব্ধসকল (যাহা নিজের ভোগ্য ) (অবশ্থই “গ্রহণ (ভোগ ) করিত। 
যখন গ্রহণ করে নাই, তখন পে (প্রাণ) আ ও নহে । কারণ, স্বভাবের স্বভাব 
এই--ফে বস্তর ( স্বভাবের 'আঁপারে ) সমস্থাটী বস্ত যতকাল থাকে, স্বভাবও 
তন্তকাল তাহার শরীরে অক্ষপ্রভাকে জড়িত থাকে, ইন্া। অব্যভিচরিত কথা। 
দাহ এবং গ্রকাঁশ অগ্নির স্বভাবও হইবে, অগঢ কম্মিন্কীলেও অগ্নির সহিত 
তাহাদের সাক্ষাৎসন্বন্ধ নাই, ইহ! হইতেই পারে না। এস্বলেও অবশ্ত-শোতবা 
প্ৰুহন্” গ্রাভৃতি শব্দ বণ না করায় স্পষ্টূপে জান1 যাইজেছে যে, প্রাণ কখনও 
শব্দীদি বিষয়-ভোৌগের কর্তী নহে। যদি বল যে, একত্র সমবেত বতলোকের মধ্যে 
ফোঁন এক জনকে নাঁম ধরিয়া সম্বোধন করিলেও সে যেমন কলরব-বিমিশ্রিত 
অপরিস্ফুট সেই সম্বোধন-শব্ধ বামান্তরূপে শুনিয়াও “অমুক আঁষাকে ডাঁকি- 
তেছে” এই স্ম্ন্ববিশেষের উপলব্ধি করিতে পারে না অর্থাৎ সঙ্গন্ধ-গ্রহণের 
অভাবেই উত্তর প্রদান করে না, প্রাণও সেইরূপ “বৃহন" “পাঁওরবাসা” গ্রভ়ৃতি 
নিজ সন্বোধন-শবের “অমুক আমায় ডাঁকিতেছে' এই বিশেষ সম্বন্ধ গ্রহণ না 
করার জাগরিত হয় নাই, ইহা! দ্বার! “প্রাণ-দেবতার "জ্ঞানশক্কির অভাব 
গ্রতিপন্ন হয় কি প্রকারে গ. উত্তর--না, এ কথা বলিতে পার না। কারণ, 
যে প্রীণকে দেবতা বঙ্গ! হইর1ছে, সেই প্রীণ-দেবতার নিজ নামে উচ্চারিত 
সম্বোধন অবশ্ত পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত, যদি প্রাণ-দেবন্তাী এই শব্দের সহিত 
সন্থ্ধ গ্রহণ করিতে না পারেন, তাহ! হইলে তাহীর দেবত্ব কোথায় ? 

আর এক কথা-চক্ছীভিমানিনী দেবতা--খিনি দেহাভ্যন্তরে 'প্রাণ নাম প্রাপ্ত 
হইয়া বিষয় সম্ভোগ করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে সেই দেবতার সাহায্যে অস্ততঃ 
লৌকিক ব্যবহীর-সম্পাদনের জন্যও বিশেষ, নামের সহিত সঙ্ব্বগ্রহণ করা 
'আবস্তকর্তব্য কর্ম ছিল অর্থাৎ পূর্ব পুর্ব সন্বোধনের উত্তর প্রদান করা প্রাণ- 
দেবতার একাস্ত উচিত কার্ধ্য ছিল : কিন্তু যদি সঙ্গোধনবাঁকা শত হইয়াঁও কেহই 
উত্তর প্রদান না করে, তাহা ছইলে এই সংসারে ১ নির্বাহ 
উপায় কি? - 
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এ স্থলে এ কথা জিজ্ঞান্ত হইতে পারে বে, যাহার (অজাতশক্রর) মতে আত্মা! 
প্রাণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ এবং কর্তা ও ভোক্তীরূপে অভিমত, তাহাব মতে কর্তা ও 
ভোক্তা আত্মা দেহে বিদ্তমান থারবিক়াও উপস্থিত “বৃহন” "পাওরবাসঃ প্রস্তুতি 
সম্বোধন গ্রহণ করেন নাই কেন? ধদি গ্রহণ করিতেন, তবে নিশ্চয়ই প্রবুদ্ধ 
হইবার পর তৎকানে প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইত, এবং ইহাও সত্য বে, বৃহন্‌, পাগুরবাসঃ 
প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিলে ও ণ ব্যতিরিক্ক* অন্য কেহই (আম্মা) কখনই 
প্রতিবোধিত হয় না। অতএব ু্দোধন সন্ধে পর্িবাধের অভাব অভোভৃতত্বের 
অন্ুমাপক হইতে পারে ন1। 

উত্তর-_.এ কথাও নিতান্ত ঘুক্তিহীন। কেন ন।, যিনি বৃহত্বাদি লক্ষণসূম্পন্ন, তিনি 
কেবল প্র পরিচ্ছিন্ন প্রাণাভিমানী নহেন, তিনি ব্যাপক পুরুষ, অর্থাত অজাতশক্ 
ধাহাকে ব্রদ্ধ বলিয়! নিদেশ.করিয়াছেন, তিনি প্রাণাদিষয় সমস্ত শবীরের অধিপতি, 
কেবল প্রাণমাত্রে তাহার অভিম।ন নাই, সুভরাং প্রাণবাঁচক শব্দে সম্বোধন 
করিলে তিনি শ্রবুদ্ধ হইবেন কেন? কেহ কি কখনও দেখিয়ছে, আত্মার হত্ত- 
পদাদি সমন্ত অবয়বে অধিকার ( অভিমান ) থাঁক। সত্বেও ওহে হস্ত! ওহে পদ! 
ওহে চক্ষু! বলি সঙ্েধন কৰিলে সর্বশরীরাঁভিমানী আজ্মা প্রতিবোধিত 
হন বা এ কথার উত্তর উত্তর দিপা থাকেন? সেইবপ কেবলমাত্র প্রাণের নাম 
ধরিয়! সম্বোধন করায় সব্ধাভিমাঁনী প্রাণধারী আত্মা কখনও প্রবোধিত হইতে 
পারেন না। + 
, বিশেষতঃ আত্মার চন্দ্রাদি দেবতার আজ্মাভিমান না থাকায় “বুহ্‌ন্‌ 
পাগরবাসঃ ইত্যাদি সঙ্ধোধনে আত্মা প্রবোধিত হইতে পারেন না। দি বল, 
যেমন সুযুপ্তিকালে সম্বোধনে হুবুগ্ত পুরুষের নিজ (রাম, শ্যাষ প্রভৃতি) নামে 
সর্থোধন করিলেও তাহার চৈতৃন্টোদয় হয় না, সেইরূপ প্রাণ ভোক্তা হইয়াও 
এমন কে!ন একটি অজ্েন্প কারণ আঁছে-যাহার জন্য তাহার প্রধোধ হয় না। 
উত্তর--ইহাও বলিতে পার না, কারণ, আত্মা ও প্রাণ, ইহাদের যধ্যে 
নিদ্রাসুন্বদ্ধে বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে। আত্মার নিদ্রা আছে, দেখ! যায়, 
নিদ্রাকালে ইন্জরিয়গণ প্রীণগ্রস্ত হইয়া! শ্বস্ব কাঁধ্য হইতে বিরত হয়, এবং 
তথকালে আত্মা কোন তোগ করে না, সুতরাং তৎকালে আত্মার মিদ্রা কল্পনা 
কয়া বায়। কিন্ত প্রাণের দে নিদ্রা নাই, প্রাণ নিরত্তরই নিশ্বীস্রশ্বাসাদি 
নিত্বের কর্তব্য কর্খের অনুষ্ঠানে তৎপর। যখন প্রাণের ব্যাপার 
রুদ্ধ হয়, তখন এ দেহের কাধ্যও সমাগত হয়। অতএব প্রমাণিত ভ্ইল যে, 
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নিদ্রাবস্থায় আত্মার কাধ্য-সম্পীদক ইন্দ্রিয় সকল নিষ্রিয় থাকে ; স্তরাং তদবস্থায় 
আত্মা বর্তমান থাকিম়্াও নিজের গ্রাহথ বা ভোগ্য বিষষ়্ গ্রহণ করিতে পারেন 
না, কিন্তু তদবস্থায়ও জাগন্ধক ভোক্কীরূপে 'অভিমত প্রাণের শব্দানি বিষক্ন গ্রহণ 
না কর! কোনরূপেই সঙ্গত হয় না। |] 

পুনশ্চ যদি বল যে, গ্রীণ ভোক্তা সত্য, কিন্ত তাহার প্রাণ সিন প্রসিদ্ধ নাম, 
তাহা পরিত্যাগ করিয়া! অত্যন্ত্মগ্রমিদ্ধ " খ্ প্রভৃতি নামে আহ্বান অপ্রাতি- 
বোধের কারণ । এজ্ন্ত প্রা ভোক্তা এবং কর্ণী:হইস়্াও প্রবোধ লাভ করে নাই। 
লৌকিক অবস্থায় দেখ! যায় যে, অপ্রপিদ্ধ না সন্বোধিত ব্যক্তি সম্মুখীন হয় না। 
উত্তর--না, 'অজাতশক্র কর্তৃক নুযুগ্ত পুরুষের অন্ুুন্তরব্যাপার প্রদর্শনের তাৎপধ্য 
কেবল প্রাণদেবতার আজ্মত্বনিরকরশ--অর্থাৎ ষদিও বে কোন 'প্রাণের প্রসিদ্ধ 
নামে সন্বোধন দ্বারা অন্থতথান দেখাইয়। নিদ্রাগত রাজার দেহস্থ প্রাণের অকর্ভৃত্ব ও 
অভোকৃত্ব গার্গ্যের নিকট প্রতিপন্ন হইতে পারিত্ু, তথাপি বিশেষ করিয়া 
চন্্রদেবতা-বাচক প্ৰৃহুন্, পাওুরবাসহ৮ এভতি নামে সম্বোধন করার তাৎপধ্য এই 
যে, গার্গ্য বলিয়াছেন যে, চন্্রদেবভাধিষ্ঠিত প্রাণই এই দেহের কর্তা এবং ভৌক্তা। 
সুতরাং গার্স্যের এই ত্রান্তসিদ্বীস্ত 'অপনয়ন করিবার জন্যই প্রাণের প্রসিদ্ধ 
প্রাণাদি নাম পরিত্যাগ করিয়া প্রাণাখিষ্ঠাত্রী চন্দ্রদেবতার নামে সঙ্গোধন করা 
হইযাছে ; শুধু ইহাই নহে, প্রাণের আত্মত্বনিরাকরণ দর! প্রাণাধীন অন্ত নয 
ইন্জিয়গণের প্রবৃত্তির অন্ুপপন্তি হেতু ভোতৃত্ব শঙ্কা নিবারিন্ভ হইল। 

বিশেষতঃ চন্ত্রদেবতা ভিন অন্য এমন কোন দেবতাও নাই, বিনি ভোক্কা! 
বা কর্তা হইতে পারেন। যদি বল, পুর্কে প্রত্যেক উপাসনাতেই “অতিষ্ঠ” 
হইতে আরম্ভ করিয়। "আতত্মন্বী” পর্যাস্ত রিভিন্ন ভাবপন্ন অনেক সগুণ দেবতার 
নামোল্পেখ করা হইস্সাছে, হাহা হইলে দ্বিতীপ্র দেবতা নাই, এই উক্তির সঙ্গতি 
কোথাক্স ? তাঁহার মীমাংস! এই-_-সকন হ্রুতিতে প্রাণকে শকটচক্রের অন -নাঁভি 
ষ্টান্তে সমস্ত দেবতা হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে। অর্থাৎ শকটের চক্র ও ভদবয়ব- 
সফল নাভিশলাকায় (যে নাঁভিকাষ্ঠে চক্র আবদ্ধ থাকে ) অবস্থিত ও তাহা হইতে 
অপৃথকৃভাঁবে গৃহীত হয়, সেই প্রকার সমস্ত দেবত 'প্রাণাধীন, প্রাণে অবস্থিত, 
সুতেরাং তীহারা প্রাণের অন্তর্গত বলা হইয়াছে এবং প্রাণ সত্য দ্বারা আচ্ছর, 
এবং ্রাঞ্চ অঙ্গ,” এ কথা দ্বারাও প্রাণব্যতিরিক্ত অস্তের সভৃম্বনিরাস হেতু. 
খ্রক প্রাণেরই ভোতৃত্ব স্বীকার করা হ্ইয়াছে। বিশেষতঃ বক্ষ্যমাণ জনক- 
যাঁজ্ঞবক্য-সংবাদে জনকরাঁজ। ধাজ্ঞবক্যকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন থে, মহাশয় ! 
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“কৃতি দেবাঁ২” সমস্ত দেবতার সংখ্যা কত? ততছুত্তরে যাঁজ্ঞবন্ধ্য বলিম্নাছিলেন যে, 
পএষ. উ হেব সর্ব দেবাঃ” সমস্ত দেবতাই এক দেবতারই বিস্তারমান্র। 

পুনশ্চ জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই এক দেবতা কে? যাজ্ঞবনধ্য বলিলেন, 
“ঞ্াণ ইতি”-সেই এক দেবতা প্রাণ । সুতরাং শ্রুতিই প্রমাণ করিতেছেন যে, 
প্রাণাতিরিক্ত দেবতা নাই; সমস্ত দেবতাই একমাত্র ঃপ্রাণ-দেবতার অন্তভূ তি, 
তদ্ব্যতীত তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই! 

যেমন প্রাণ ভিন্ন অন্ত দেবতা ভোতৃত্ের স্যবনা করা যায় না, সেইরূপ 
ইন্দিয়াদিতেও কর্তৃত্ব ও ভোতৃত্বের অর্থাৎ আত্মর্তের আশঙ্কা হইতে পারে' না। 
কারণ, তাহা হইলে এক্ব্যক্তির অনুস্ভূত পদীর্থের অপর ব্যক্তি কর্তৃক ম্মরণাদির 
মত নিজ অনুভূত বন্তরও সমঘ্বাস্তরে স্মরণাদি অগস্তব হ্ইয়! পড়ে অর্থাৎ যেমন 
এক জনের পরিদৃষ্ট, শ্রুত বা স্পুষ্ট বস্তু কখনও অন্য জন স্মরণ, জ্ঞান বাইচ্ছা করিতে 
পারে না, তেমন এক (চক্ষু ) ইন্জিয় দার! পরিজ্ঞাত বস্তুর অনুভবকারী ইন্দিয়ের 
অভাবে কখনই সন্ত ইন্দ্রিয় স্মরণ বা.জ্ঞান করিতে পারে না; অথচ সকল লোকেরই 
“আমি দশ বৎসর পুর্বে বে হস্তাকে অরণ্যমধ্যে অবলোকন করিয়াছিলাম, অগ্ভ 
অন্ধ অবস্থায় আমি সেই হুস্তীকে স্মরণ করিতেছি,” এইরূপ স্থৃতি হুইয়! থাকে । 
ইন্দ্রিয় কর্তা হইলে এরূপ স্বতি ঘটিতে পারে না; কেন শা, পুর্বে যে চক্ষুরিন্দরিয় 
হস্তি-দর্শন করিয়াছিল, এন্সণে অন্ধ অবস্থাপ্স আর সেই দ্রষ্টা চক্ষু নাই? 
সুতরাং দৃষ্ট হত্ভার ম্মরণ কে করিবে? অন্ত দৃ্ বস্ত যে অন্যের ম্মরণযোগ্য নহে, 
ইনু! পুর্বে বলা! হইয়াছে | + 

এইরূপ ঝৌদ্ধানুমত ক্ষণিক বিজ্ঞানও আত্মা হইতে পারে না। কারণ, বিজ্ঞান- 
বাদিগণের মতে জ্ঞানমাত্রই ক্ষণিক ও আত্মা, এতদ্ভিন্ন অন্ত আতপ! নাই। এই 
মতও উক্ত যুক্তিতে নিরাকৃত হইল অর্থাৎ যখন দেখিতেছি, প্রতিনিয়তই এক 
ব্যক্তিরই অনুভব, ম্মরণ ও অনুসন্ধান হয়, তখন বিভিন্ন জ্ঞানম্বরূপ বিভিন্ম আত্মার, 
অন্ঠ-ৃষ্টের মত স্বৃতিসস্তব. কোথায়? মনে কর, যে আত্মা রূপ দেখিল, সে 
তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়াছে) অথচ তৎপরক্ষণে সমস্ত লোকেরই অনুভব হইয়া 
থাকে যে, আমিই ইতঃপুর্বে রূপ দেখিয়াছি এবং এক্ষণে শব্ধ শ্রবণ করিতেছি, কিন্ত 
এইরূপ জ্ঞানের উপপত্তি কি? কারণ, রূপদর্শনকালে যে আমি (বিজ্ঞান), 
ছিলাম, এক্ষণে ত আর. সেই আমি (বিজ্ঞা) নাই) সেই. “ক্সামি* এুর্বেই 
বিলয়শ্রীপ্ত হইয়াছে । অতএব ভন্থ ডি ষ্ট বা শন ব্ত অন্তের প্মরণেয 

যয হইবে কে্ন ? : 
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.- “যদি বল-_ প্রাণ, ইন্জিক্সম্্রি ওশরীর এই সমুদায়কে ভোক্কী আত্মা বলা বাউক, 
| চল আত্মা! কঙ্গনা করিবার আবশ্তকতা নাই? উত্তর--না, তাহাও 
যদি 'প্রীণাঁদি সহিত এই শরীর কর্তা ও ভোক্তা হইভ, তাহা! হইলে 
টি রাজা পুনঃ পুনঃ পেষণ ব্যতীতই বোধিত হইত। কারণ, 
সেই শরীর প্রাণ ইন্টিক' এই সমূদ্ায়ই পেষণ ও অপেষণ , সকল সময়েই সমানভাবে 
বর্তমান । তবে এ জাগরণ শেষণকে আঅ 1 করিবে কেম? 
পক্ষান্তরে, ভোক্তা অধ! বদি গর প্রা দম হইতে পৃথক্‌ হয়, তাহ হইলে 
আর পূর্বোস্ক দোষের প্রসঙ্গ হয় না; কারণ, দেহ ও আত্মার পরম্পর সম্বন্ধ 
বিচিত্র ; সন্বন্ধবৈচিত্র্যবশতই আত্মাতে সুখছুঃখেরও তারতম্য আছে; ম্ুখ-ছুংখ- 
মোহের তারতম্যবশতঃ পেষণে ও অপেষণে ( অতীাঁড়ন। ) কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্যই 
অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে, অর্থাৎ আত্মা ধত প্রকার সুখছুঃখাদি ভোগ করে, 
তৎসমস্তই এই স্থুলদেছের অভেদদ সন্বপ্বক্কৃত; সুতরাং দেহের আঁধাতবশতঃ 
দেহাঁভিমানী আত্মাতে এমন কোনরূপ সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, যাহা হইতে 
আঁত্বা প্রবোধিত হইয়াছে । বুক্তি এই, যখন .দেহ শব্ধ শ্রবণকালেও ঠিক 
পর্ব আছে, কাজেই পেষণ দারা দেহের কোন বিশেষ 
অবস্থা ঘটে নাই। দেহে যেনন ভাড়না-কৃত কোন বিশেষত্ব নাই, তেমন 
উচ্চ নীচ শব্দকৃতও কোনরূপ বৈশিষ্ট্য উৎপন্ন হয় নাই। তবে এইমাত্র দেখা 
যাইতেছে যে, অজাতশক্র ম্প্শমাত্ে অপ্রবৃদ্ধ মত পুরুষকে পুনঃ 
পুনঃ হস্ততাঁড়নে জাগরিত*করিয়াছিলেন। অতএব ইহাই জান! যাইতেছে 
যে, হস্ততাড়নের পর তিনি থেন জাজল্যমান, যেন প্রন্ফুটিত, যেন, এক স্থান 
হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন বলিয়! দ্রষ্টার অনুভূত হয়, তিনিই এই 
শরীর-চেষ্টা ও বোধারি-নির্বাহক আত্মা এবং এই আত্মাই গার্দ্য- কথিত 
০ হইতে বিভিন্ন অজাতপক্রর অভিগ্রেত ব্রহ্গ। | 
: বিশেষতঃ গৃহ, ঘট প্রভৃতি সংহত ( মিলিত ) পদার্৫থমীত্রই যেমন পরা % 
* শ্রাদসংহত, দংহত অর্থ একত্রিত, মিলিত, বা লাবস্নব, অরনাভিবৎ (চক্রে মধাস্থ 
ছিদ্রের স্যার) প্রাণে সন্ত শরীর সমর্পিত রহিয়াছে, এই প্রতিই শরীরসন্বদ্ধবশতঃ প্রাণের 
পংহততের পক্ষে সাক্ষা প্রদান করেন। বিশেষতঃ প্রাপাপানাদ পঞ্চ বায়ুর -সনষ্টি বলিয়াও 
প্রাণ সংহ্ত। সংহত হইলেই সে গরার্থ অর্থাৎ পরের ভোগমপ্পাদনই তাহার . প্রয়োজন,, 
উহা ভিন্ন স্ঠাদ সতষ্ প্রয়োজন নাই। যেসন বুক্ষ, জতা, গৃহ প্রভৃতি সত অর্থাৎ পরস্পর 


মিলনে সুষ্ট বঙ্গ নকল নিজের কোন প্রয়োজন.ন1 খাকিলেও কেবল পরের (জীবের) উদ্দেছো ফল, 
পুশ, ছা! দান প্রভৃতি প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত বর্তমান আছে। এ আস্ত ভ্যানি-প্রে্ঠট কপিলও 


১ম-স্রান্ষণস্‌ |] দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ঃ | ১৯৫ 


অর্থাৎ পরের ভোগাদি সাধনে নিযুক্ত, ইন্জিক্মাদি-সংমিলিত শরীরধারক, প্রীণওড 
েইরূপই পরার্থ অর্থাৎ পরের ভোঁগপাধনে তত্র, ইহারা ভোগ্য ভিন 
কখনই নিজে, ভোক্তা হইতে পার না | তাহা হইলেই সেই পর 
বলিতে আত্মা নামে একটি স্বত্ব কর্তা অবশ্তই স্বীকার্য্য। অতএব 
ইহাই সিদ্ধ হইল যে, প্রাণ ঘন ভোক্তা নহে, তখন সে 'মায্সীও নহে | যেমন 
্ন্ত, ভিত্তি প্রভৃতি অবয়ব গৃহের ধারক, সেইরুপ প্রাণ শরীরের অভ্যন্তরে 
থাকিয়া সমস্ত শরীরকে ধারণ করিনা আছে। এইনূপে প্রাণ শরীরাদির সহিত 
সংহত, এ কথ। পুর্বেই ব্লিয়াছি। '্লার যেমন চত্রে "মেনর (প্রান্ত) কাষ্ঠ ও অর- 
কাঠ সমুদায়ও নাভিকাষ্ঠে'প্রোত থাকিয়া]! শব্টকে স্থির রাখে, রূপ প্রাণেতে 
সমস্ত নিহিত। অতএব গৃহের মত প্রাণও নিজ অবয়ব লমুদায় হইতে বিভিন্ন 
অন্য কৌন ভোক্তার জঙ্ত '্মবয়বের সহিত মিলিত হয়, ইহা স্বীকার 
করিতে হইবে । এ 

আ'র যেমন স্তম্ত, ভিত্তি, তৃণ, কাঁষ্ঠ প্রভৃতি গৃহ।বয়ব সমুদয় নিজের উৎপত্তি, 
বৃদ্ধি, হাস, নাশ, নাম ও শ্রীর সুংগঠন প্রভৃতি কোনও বিষয়ই অপেক্ষ। 
না করিয়া স্বতন্ব এক জন গ্রহন্বামীর ভোগ্যত্বরঙ্জে সম্ভালাভ করিরা আছে 
মনে করা হয় অর্থাৎ এ গুহাবয়ব সমুদায়ের গৃহ ভিন্ন স্বতন্ধ কোন জষ্টা, 
শ্রোতা, অভিমন্তা পুরুষের জন্যই সত্তা স্বীকীর করিতে হয়, এই দৃষ্টাস্কবলে 
এখানেও অন্থমান করিতে হুইবে যে, প্রাণাবয়ব 'এবং তাহার সমষ্টি এমন 
কোন এক পদার্থের ভোগা যে, যে পদার্থটির , কোন সময়েও প্রাণ ব! 
তদবয়ব-সকলের অপেক্ষা করিয়! আম্মসত্বা লাভ করিতে কয় না। এনূপ পদার্থ 
একমাত্র আম্মা; স্তরাৎ 'অনিচ্ছাপূর্বকও ইহা স্বীকার করিতে হইবে € যে, 
আয্মাই প্রাণের ভোক্তা এবং প্রীণই আত্মার ভোগা । 

আর ধদি বল, “বুহন্‌” 'পাগুরবাসং, প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ মামে যখন 
প্রাণের সম্বোধন করণ হইয়াছে, অতএব নিশ্চিতই প্রাণ চেতন, তাহা না হইলে 
কেহ অচেতনের সম্বোধন করে ন1। এই মুক্তিতে আত্মার চেতরনত্ব নিবন্ধন পরার্থতা 
অস্বীকীরের মত চেতন প্প্রাণেরও আমরা পরার্থতাঁ স্বীকার করি না। 
উত্তর-- এইরূপ আশঙ্কার যূল্য কি? কেন না, এ স্থলে নিরুপাধিক নির্ধ্বিকার 





“সাহতপরাঘনথাৎ” এই সাংখা- শাত্রেই নং শেনজাবে বদিরাডেম € ঘষে । এই পরিধৃপ্তমান পাঁণিবীমণ্লে 
ধত কিছু সংহত-অর্থাৎ মারয়ব বন্ধ কাছে, তত্ময্াই রা পারের, ভোগের নিশিত ; আনব 
পীকৃতি হইতে শতক ভোজ] কাবগই শ্বীকার্ধা | 


১৯৩ বৃহদারপ্যকোপনিষৎ [ ১ম-ব্রাঙ্মণম্‌ | 


নিরপ্রন বক্গত্বরূপ-নিরূপণ করাই অজাতিশক্রর একমাত্র উদ্দেস্ত, কিন্ত নাম-দ্ূপ- 
উপাধিকত ক্রিয়াকারক ফল প্রভৃতি অবিদ্ধা-সন্ুদ্ভাসিত আত্ম সকল কখনই 
তাহার প্রতিপাস্ত নহে। বরং মহাঁমোহ্মক্জ সংসারসাঁগরে নিরস্তর*লিমগ্স মানব- 
মণ্ডলীর উদ্ধারের নিমিত্ত অবিস্তা-প্রশ্থত কর্ম্-কর্তৃত্ব--ভোৌত্ৃত্বাভিমান প্রভৃতি 
সংসার-বীজসকল যে নিফুপাঁধি নি্ষল আত্মস্বরূপ নিরূপণ বারা সমূলে বিনষ্ট হয়, 
তাহাই কর্তব্যন্ূপে অভিপ্রেন্ত। এই জঙ্য( প্রথমতঃই প্ৰর্গ তে ব্রবাণীতি” 
শ্রুতি উপক্রম করিয়া “নৈজীলত1 বিদিতং ভবত]তি” বলিয়া! নিরাঁস করিয়াছেন । 
যেমন উপক্রমে ব্রঙ্গঙ্ঞানের নির্দেশ করা হইয়াছে, এইরূপ উপসংহাঁরকালেগ 
বলা হইয়াছে যে, “এতাবদরে খমুদ্তত্বং” অর্থাৎ অরে (হে) মৈত্রেয়ি ! ইহাই প্রকৃত 
ঘোক্ষম্বরূপ (ব্রক্ধ), এই বাক্য দ্বারাও প্রতীত হইতেছে যে, যখন আদি ও অস্তে 
র্গজ্ঞানের কথাই হইয়াছে, অত্তএব ইহার মধ্যে যে সকল কথা উক্ত হইল, 
তৎসমন্তই ব্রহ্গপ্রতিপাদনাথই প্রহক্ত হইয়াছে, অন্ত উদ্দেশ্তটে নহে; যেহেতু, 
উপক্রম এবং উপসংহাঁরের বাক্য দ্বারা তন্মধ্স্থ সন্দিগ্ধবাক্যসমূছের অর্থ নিরূপণ 
করাই শাস্ের নির্দেশ । * 

অতএব প্রাণ ও আত্মার তুলাতা- -নিবন্ধন প্রাণের গৌণাজ্মতা স্বীকার করা 
হউক, এই আশঙ্কার অবসরই নাই। বিশেষ: গুণগুণিভাঁব আর্থাৎ মুখ্য ও গৌখ- 
ভাব (যেমন ভোক্ত! মুখ্য ও ভোগ্য গৌণ) কেবল সোঁপাধিক পদার্থগন্বদ্ধে সম্ভবপর, 
কিন্ত নাম বা রূপা দি উপাঁধি-বিরহিত আত্মার পক্ষে তাহণ চিরদিনই ভুর্ঘট | সকল 
উপনিষদেই “স এষ নেতি নতি” অর্থাৎ সেই নিরুপাধিক নিরপ্রনই আস্মা, কিছু 
উপাধিসমন্থিত এই প্রাণাঁদি কেহই আত্মা নহে, এই উপসংহীর দ্বারা নিরুপীঁধি 
ব্রহ্ম এ প্রতিপা ্তরূপে 'অভিপ্রেত হইয়াছেন । ২ 


আপিল সপ ৪2৯ শিপ তাজ সা চা পা পালি | পি ০৮ 5৪০০ 






+ তিতত ছারা ব্যাসোহপু্ত] : ফলম তরথবাদোপপান্িচ লিঙ্গ  ভাৎগ্ানির্রে” 
ইতি মীমাংসা 1 উহার অর্থ এই--উপজম--প্রাথম, উপলংহার.শেষ, আভ্যাস--( পুনঃ পুনঃ কথন) 
অপূর্ণতা কপি, উপার কিদ্র অন্য উপায়ে অপ্রাপোর কখন, ফল--কপিত বন্ড বিষয়ের 
মধ্যে ফোন এক বিষয়ের গলোল্লেশ অর্থাৎ (বিধির প্রশংসা) এবং উপপ্ধি-_ফুক্তি। 
এউ- সম টিপানে সান্দিফ্ধ শ্রুতির অর্থ বিলর্ণয় করিতে ভর । পর্থখাৎ ষদি কেন শতির 

অর্থের উ্টপ্রর সঙ্গেহ হয় পে, এপ্ানে অথ. এঈবপ না তাপ). সে সমায় দেখিছে হয় 
রে. চল জানে । উপরাম ও উপসংহারে কি অর্থ হউরাস্ছে । আর এ জের মধ্যে বারশ্বাও 
জান, হিতুষের উদ্েখ হইয়াছে, কোন বিদয়টি শাস্কাঙর ব! উপাধান্ছর দুল কচ বলিয়। লিদ্দিয 
হউসীঙ্চে, কে কোন্‌ বিচে ফললঘদ্ছা নির্দিট রহিয়াছে; কোন্‌ বিষয়ের প্রেখংস1 কহিয়াছে এবং 
না সন্থকধে আসুকদ খ্ি হিতে ই শিশি্ক শ্রুতির কদরদ আন কি 
গইর, 8. ৰ রর 


সপ আপ ০৮৪ ০ জজ ৬০ ু শশিীশিশীশি সি তি পাশ পতন তপ্ত শনাত ও. তা বাসন শপিপিশ শতক ও তই 


১ম্রা্গণমূ। ] দ্বিতীয়োধধ্যা্গঃ ১৯৭ 


অতএব পূর্ব পূর্ব কথিত অবিজ্ঞানময় আদিত্য রন্ম প্রভৃতি হইতে ধিনি 
সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌, 'অনাঁদি, অনন্ত, নিগু ৭, নির্বিকার, পরিপূর্ণ” বিজ্ঞানঘন, তিনিই 
আত্মা বা ব্রক্ম--জ্ঞাতব্যরূপে নির্ণীতি হইল ॥ ১৫ ॥ 


স হোঁবা চাহজাতশ্ররধাত্রেষ এতৎম্থাপ্তোহভূদ্‌ য এষ 
বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ কৈষ তদহভূৎ কুত *এতদাগাদিতি তছ্ হ 
মেনে গার্গ্যঃ ॥ ১৬ ॥ 


অজাতশক্র এইরূপে প্প্রাণাদির অনাত্মত্ব ও তদতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ 
করিয়] গার্গাকে বলিলেন যে, যে সময়ে ( হস্ত-ভাঁড়নার.পুর্বে ) এই বিজ্ঞানময় 
পুরুষ মিদ্রিত অবস্থায় শাসিত ছিল, তখন ইনি কোথায় ছিলেন? (বিজ্ঞান অর্থে 
যাহার ঘার! জ্ঞান করা যায়, সেই জ্ঞাঁন-কাঁরণ বুদ্ধি বাঁ অস্তঃকরণ কথিত হয়, তন্ময় 
অর্থাৎ বহুলভাবে প্রায় ততস্বরূপ)। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে ষেআত্মীর বিজ্ঞান- 
প্রায়ত্ব বা তন্ময়ত্ব কি প্রকার? উত্তর-_ধিনি বুদ্ধিতে উপলব্ধ হন, বা বুদ্ধি দ্বারা 
খিনি উপলব্ধ হন এবং স্বর জ্ঞানকর্তা, তিনিই সেই বুদ্ধি বা বিজ্ঞানপ্রাক্ | ( ময়ট, 
প্রত্যয়ের অনেকার্থতা হেতু এ স্থলে পপ্রার়ার্ঘত্বই' অবগত হওয়া ষায়। “সেই এই 
আত্মা ব্র্মবিজ্ঞানময় মনোময়' ইত্যাদি শ্রতিতে ময়ট্‌ প্রত্যয়ের পপ্রায়ার্থতা' লক্ষিত 
হয়। কিন্তু ময়টের বিকার অর্থ এ স্থলে সম্ভব নহে, কারণ, নিরুপাঁধি নিত্য আত্মা 
বিজ্ঞানের বিকার নহে )। 
যেহেতু, আত্মার বিজ্ঞানময় নামের যে প্রসিদ্ধ আছে, শ্রুতি ভাহাঁরই 
পুনরুল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত পরমা সম! বিজ্ঞানের বিকার বলিয়া কোন প্রসিদ্ধি 
ন]ই। আর ময়ট, প্রত্য়্ের অবস্ধব ও সাঁদৃপ্ত নামে যে ছুইটি অর্থ প্রসিদ্ধ আছে, 
তাহাঁদেরও এ স্থলে সম্ত/বন! নাই, অগত্যা 'প্রায়' অর্থই স্বীকাধ্য। » 
অতএব অন্তঃকরণ এই সঙ্কল্ন-বিকল্পশ্বভাবসম্পন্ন পুরুষ সেই অন্তঃকরণোঁ- 
পাঁধিবশে তন্ময় সংক্ঞা লাভ করেন। সেই পুরুষ * নিদ্রাকালে কোথায় ছিল? 
অজ্লাতশক্র আত্মন্বরূপ বুঝাইবার জন্যই গার্গ্যকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন। 
আর সেই নিদ্রাকালে পুরুষ যে ক্রিয়া, কর্তৃত্ব, কর্ধত্ব প্রভৃতি কারক ও তাহার 
888/888258 কেবল শুদ্ধনূপে অবস্থিত, তাহ! কালীন 
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* জীব হৃদয়পুরে শন £ হবস্থান ) করে, এ কত ডাঠাকে পুরু বলে। অখবা পন 
হার করিত! ভীব পুরা বাদে জৃতিছিচ ভা | 


১৯৮ বৃহদরগ্যকৌপনিষং | ১মনত্রাঙ্গণম্। 


কার্ধাভাব দেখাইয়া গার্গ্যকে টিকে: চেষ্টা পাই়াছেন, সেই জন্যই পুরুষের 
জাগরণের পূর্বাবস্থা প্রদপিত হইল... 
তাৎপরধ্য এই--নিদ্রিত পুরুষ জীগরিত হইবার রর কোনরূপ রা া কোন 
সুথাদি অনুভব করে না) অতএব সর্বপ্রকার ক্রিয়াদিপরিশূন্য বলিয়। নিদ্রা- 
কালীন অবস্থাই আশ্বীর প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়] যাঁয়। খন অজাত- 
শত্রু অপ্রতিভ গার্গের তত্ব-জ্ঞান উৎপাদিনের|জন্য বিজ্ঞানময় আত্ম! নিদ্রাকালে 
যাদৃশ স্বভঃবসম্প্ন ছিলেন« এবং নিদ্রার অবসাঁধুন যে স্বভাব হইতে বিচ্যুত হই 
সংসারী নামে অভিহিত হইস্গাছৈন, নেই সমুদয় বুঝাইবার জন্য প্রশ্ন করিয়া- 
ছিলেন। বদদিও এই প্রশ্নের পরক্ষণেই “সেই সময়ে ( নিপ্রাকাঁলে ) এই বিজ্ঞানময় 
আত্মা কোথায় ছিলেন এবং কোন্‌ স্থান হইতেই বা পুনশ্চ (জাগরণকালে ) 
প্রত্যাগত হইলেন,” এন্ধপ প্রশ্ন গার্দ্যেরই উপযুক্ত হয়, তখাপি পরোঁপকার- 
পরায়ণ উদ্দারচেতাঃ অজাতশক্র--গাঁগ্যের অঞিজ্ঞাসায় অভিমান বা 
উপেক্ষা, করেন নাই, বরং "আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ব্রহ্জ্ঞান দিব 
এই পূর্বপ্রতিজ্ঞা-পুরণের নিমিত্ত অজাতশক্র ন্বয়ংই বুক্বাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
কিন্ত অজাতশক্র এইরূপে* পুনংপুন: বুঝ্াইলেও গার্গা, নিদ্রাকালে এই 
বিজ্ঞান আত্মা যে স্থানে ছিল এবং প্রবোধকীলে বাঁ যে স্থান হইতে 
আগত হইয়াছে, এই উভয় বৃত্তান্ত বলিতে বা প্রশ্ন করিতে সমর্থ 
হয়্েন ন1 ॥ ১৩৬! | | 


স. হোঁবাচাহজাতশক্র-ত্রৈষ এতৎস্থপ্তোহভূদ য এষ 
বিজ্ঞানময়্জ পুরুষস্তদৈষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন' বিজ্ঞানমাদায় 
ব এধোহন্তহ্'দয় আ সিনা তোনি যদা গৃহ্থাত্যথ হৈতৎ 
পূরুষঃ ব্বপিতি নাম তদ্গুহীত এব প্রীণো ভবতি গৃহীতা। বাঁগ, 
হীকগ্ গু স্বীতহ আজ গৃহীত মনও ॥ ১৭ ॥ 


্ ঞ অজাতশক্র গৃর্বোক বাক্যের তাঁৎপর্ধ্প্রকাশার্থ পুনশ্চ 'গার্্যফে 
বলেন যে, রাঁঙ্গণ! এই নিজ্ঞানময় পুরত্ষ নিদ্রাকাঁলে থে স্থান ছিলেন, এবং 
জাগ্রীদশীয় দে স্থান হইতে প্রত্যা বৃত্ত হইলেন, যাহা সামি তোমাকে, জিজ্ঞাসা 
নৃরিযাডিলাম, হাহ! আমি বিধি, শবণ কর । প্রযমহ্ঃ ই বিদ্ষানঘ় 


৮ ম-ত্রাঞ্ধম্‌ |] খিতীয়োহধ্যায়ঃ ১৯৭ 


পুরুষ যে স্থানে সুপ্ত থাকেন, তাহা বলিতেছি। বে সময়ে এই সকল বাক্‌, 
পাঁণি প্রভৃতি ইন্জিয়গণের উপাধির দ্বভাব হইতে উৎপন্ন ও অন্তঃ করণে অভিব্যক্ত 
বিশেষ বিজ্ঞবনবলে ইন্জরিয়বর্গের অন্তঃকরণে বিষয়-সমপণ এবং নিজ নিজ 
বিষয়-গ্রহণ-সামর্থ্য (শক্তি) হরণ রা এই পুরুষ অস্তঃকরণস্থ হৃদ়াকাশে অর্থাৎ 
সাংসারিক মুথছঃখীদিবর্জিত স্বাভাবিক আনন্দময় স্থীভাবে অবস্থান করেন, 
এ স্থলে আকাশ অর্থে--সেই বা আঁক;শই অভিপ্রেত, সাধারণ ভূতা- 
কাশ নহে। অন্ত শ্রুতিতে ইহার্র্রী কথিত আছে। . দ্লীবার্থ এই-স্বযুগ্তাবস্থায় 
“নতা। সৌম্য তদ1 সম্পন্ন! ভবতি” অর্থাৎ হে সৌর্া ! জীব সে সময়ে (নুযুণ্ডি- 
সময়ে ) নৎসম্পন্ন হন, অর্থাৎ সৎ-ব্রঙ্গের সহিষ্ঠ একীভাব প্রাপ্ত হন। এই ক্রতিই 
বলিতেছেন ষে, নুযুগ্ডিসমর়ে জীবাত্মা গপাধিক ( লিঙ্গশবীররূপ * উপাধি সংসর্গে 
উৎপন্ন ) সমস্ত সাংসারিক অবস্থ! পরিহার করির! নির্বিশেষে পরমাঁননমন্র 
পরমাত্বাতে লয় প্রাপ্ত হন। বদি বল, জীব বে সময়ে শরীর, ইস্জিতস প্রভৃতির অধ্য- 
ক্ষতা (সীক্ষিভার ) পরিত্যাগ করেন, সে সময়ে যে শ্বশ্বরূপ পরমাত্মাতে অবস্থান 
করেন, ইহার প্রমাণ কি? উত্তর--প্রসিদ্থিই তাহার প্রমাণ, প্রসিদ্ধি এই বে, 
বিজ্ঞানময় জীবাত্মা! যে সময়ে বাক পাণি প্রভৃতি ইঙ্জিয়গণের বিজ্ঞানশক্তি হরণ 
করেন, তৎসময়্ে ( নুযুপ্তিকালে ) এই বিজ্ঞানময় আত্ম! “্বপিতি' অর্থাৎ নিট্রিত 
এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন) বদি চ আত্মা নামরূপহীন, তথাপি এ নাঁম তাহার গৌণ, 
বস্ততঃ স্বপিতি শব্দের অর্থ “স্ব আত্মন্বরূপং অপিতি 8 ত৮ অর্থাৎ শ্ব- 
ন্বুরূপ প্রাপ্ত হন। মানি বটে যে, আত্মার ম্বপিতি' & ই নাঁমের প্রসিদ্ধি বশত: 
অসংসাত্ষিত্ব অর্থাৎ সাংসারিক স্ুখছুখবজ্জিতভাবে উঠি পরন্ত ইহাতে 
যুক্তি কিছুই নাই, এই আশঙ্কায় শ্রুতি উত্তর কর্িতেছেন। 

যুক্তি এই--নুযুপ্তিকালে প্রথমতঃ প্রাণ উপসংহৃত হয়, এ থলে বাগ. প্রভৃতি 
্িরের প্রকরণে প্রাণের অর্থ শ্রাণেজ্িয় বুঝিতে হইবে, পম্চাঞ্ক্রমে ক্রমে 
বাঁক, চক্ষু, কর্ণ, মনও উপসংহ্ৃত হয়; অতএব তৎকাঁলে বাগাছি সমস্ত ইক্জিয় 
নিজ, হয় ঘলিরা তৎসম্বদ্ধ জীবকেও ক্রিরাকারক ভিতি বিশেষ বিশেষ 





ঙ পঞ্চপ্রাণ অনোবুদ্ধিন শৈত্য নমবিতম্‌। শরীরং সপ্তদশ(ভিঃ নি শনকবদুাতে। 
ইহায় অর্থ--পঞ্চপ্রাপ €প্রাণ। অপান, সমান, উদ্দাম, বান, ) মন, বৃদ্ধি) পঞ্চ কর্পেজির, 
(হস্ত, পণ, মুখ, মলন্থার ও প্রজ্জীবন্ধার ) এবং পঞ্চ জানেত (চক্ষু কর্ণ, জিহ্বা; নাসিক: 
ও ত্বক) এই সপ্তদশ অবরবন্দর্মিত শরীরের নাম লিঙ্গশরীর, বা লুক্মশরীর। "তুই লিঙ্গ-. 
শর্থীরই আঁবের উপাধি, এই উপাধিষৌগেই জীব ই খাদি ভোগ এবং ইহলোক ও পরলোকে 
গষ্নাগমন করিয়া পাকেন। | 


হর বৃহদারণ্যকোখপমিষৎ [ ১মনহাঙ্গণম্। 
ধর্ম কখনই ক্পশ করিতে পারে নী। অতএব নুষুপ্ত্যবস্থায় জীব স্বরূপে 
অবস্থান করেন ; ইহা অযৌক্তিক নহে ॥ ১৭। | 


_স যত্রৈতহ স্বপ্ল্যয়া চরতি তে হাস্য লৌঁকান্তছ্বুতেব 
মহারাজো ভবত্যুতেব মহাত্রাক্ষণ উতেবোচ্চাবচং নিগচ্ছতি স 
যথা মহারাজে। 'জানপৃদান্‌ গৃহীত্ব। স্বে জনপদে যথাকামং 
পরিবর্তেতৈবমেবৈষ, এতৎপ্রাণাৰ্‌ নথ স্বে শরীরে যথাকামং 
পরিবর্ততে ॥ ১৮ ॥ 


আঁশঙ্ক! হইতেছে যে, সত্য বটে, জীবের স্বপ্না বস্থা নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানে পরিপূর্ণ, 
কিন্ত তৎকালে দেহেন্দ্রিয়ের সহিত সন্বন্ধ না থাকিলেও তাহার সংসারিত্ব অনি- 
বাধ্য ৷ যেহেতু, জীগরণকালের ন্যায় তৎকালেও আত্মা সুখী ঝা দুঃখী হয়। বন্ধ- 
বিষ্বোগে শোক করে ওমুঙ্ছ। প্রাপ্ত হয়; অতএব সুখ-ছুঃখশোকাদছি তাহার স্বাভা- 
বিক ধর্ম, দেহেঙ্দিয়সম্পর্কীধীন বা ভ্রাস্তিকৃত নছে। স্বপ্পাবস্থাক় তাহ! ঘটিতে 
পারে না। এই আশঙ্কার উদ্ধরে শ্রুতি বলেন --মা, তাহা বলিতে পার না; স্বপ্র- 
কালীন এ শোকমোহী।দি মিথ্যা, কেন না, গ্রকূত বিজ্ঞানময় আ.স্মা ষে কালে 
স্বপ্ন সন্দর্শন করিতে করিতে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করেন, সে সময়ে এই 
বিজ্ঞানময় আত্মা সৎকর্টের পরিপাকরূপে মহারাজত্ব (মহারাজধর্ব )ই 
ধেন প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মিদ্রাবস্থায় যে সকল স্বপ্রদশন হয়, তন্সধ্যে কখন ঝ! 
মহারাজাধিরাজ হুইতে হয়, কখন বা শ্ুবর্ণ-পর্য্যস্কোপরি ছুগ্ধফেননিভ 
সুকুমার কুন্তুমশয়নে সময়ষাপন হইতে থাঁকে, কখন ব1 অন্যবিধ আবার ভাবও 
পরিরৃষ্ট হয়; এ সকলই কর্মফলমাত্র ; তজ্জন্ত এই মহারাঁজব্াদি-প্রান্তিকে 
স্থকর্থ্ের ফল্লরূপে কল্পনা করা হ্ইয়াছে। ্বপ্নদৃষ্ট-দেব, মনুষ্য, তির্যক্‌ 
ও ন্বর্স-নরকাদি সমস্তই মিথ্যা, অজ্ঞানের কাঁধ্যমাত্র। অধিক কি, স্বগদৃষ্ট উক্ত 
সকল বিষয়ের ব্যবহারিক সত্তাঁও নাই । এই জন্ত শ্রুতি “মহারাজ” “মহাত্রাহ্ষণ ইব” 
ইত্যাদি কল্পনায় সর্ব “ইব” শের প্রপ্নোগ করিয়াছেন, অর্থাৎ যেন মহারাজ 
হয়; যেন মহাব্রীক্ষণ হয়) তাহা হইলেই বলা হইল যে, স্বগ্রাবস্থায় মহারাজ 
বাঁনহাবুুষণনথাদি ধর্ণ সকল সম্পূর্ণ অসত্য ।. অতএব স্থির হইল ফে,স্বপ্রকালে 
জীবাত্মা প্রকৃতপক্ষে.বন্ধ-সংযোগ-বিষ্বোগাদিজনিত হ্ষশোকাদি দ্বারা সম্পৃক্ত হন 
মা, এ জন্ত সে সময়ে নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত ছন। | 


" 


১ম-ব্রাঙ্গণম্‌ । ] ক্বোহ্ধ্যায়ঃ ২৯১ 
যদি বল যে, যেমন জাগ্রৎকালীন বাজ্য, সম্পদ প্রভৃতিও জাগ্রৎসময়েই 
ষথার্থরপে অনুভূত হয়, শবপ্লীবন্থাদিতে নহে; কিন্তু তথাপি তাকে সত্য বলিয়া 
মুক্তকঠ্ঠে সকলেই স্বীকার করে, সেইরপ স্বপ্নৃষ্ট রাজত্ব প্রভৃতি জাগ্রৎকাঁলে 
মিথ্যা হয়; হউক, তথাপি স্বপ্রকালে সে সত্য, অবিস্তাকেপ্পিত নহে; অর্থাৎ 
তাহার সত্যতা স্বীকার করিতে বাধা কিঃ আর যদি “বল, স্বপ্ররাজ্যের মত 
জাগ্রথকালীন কাধ্যকারণ-ভাব ও দ্েবভাবপ্রাপ্তি” অবিস্াকক্লিত, বাস্তব নহে, 
এ সম্বন্ধে পূর্বে স্বতদবধন্্ী বিজ্ঞান আত্মার উল্লেখ একমাত্র প্রমাণ, তবে 
বন্স্বরূপতীপপ্রাপ্তি বিষয়ে স্বপ্নরাজ্যের দৃষ্টান্ত রনি হইল কেন? ফেন 
না, মৃত্যুর পর পুনর্জস্মগ্রহণে জীবের প্রাহুর্ভাবের ন্যায় ইহাতেও প্রীছুর্ভ 
স্বীকার করিয়া উপপত্তি হইতে হইতে পারে । উত্তর--ডা, তাহা সত্য, 
বিরহিত বিজ্ঞানময় আত্মার কার্য কারণ ও দেবতাম্মতা-প্রদর্শন শুক্তির রঞ্জতত্ব- 
প্রদর্শনের মত ত্রাস্তিকম্পিত, ইহা বিলক্ষণধর্জী আত্মার অস্তিত্বনিরণণ ঘারাই 
প্রমাণিত হয়, কিস্ত ই আত্মনিরপণের ন্যায় আত্মার বিশুদ্ধতাবোধনার্থ 
এ দৃষ্টাস্ত প্রধুক্ত হয় নাই। উল্লিখিত দৃষ্টাস্ত সকল গরমা্থতি অসৎ হইলেও 
আত্মার জাগ্রৎকালীন দেহেন্দ্রিয়রূপতা ও দেবতাত্ম তাঁ জ্ঞান উদ্ভাবিত করিতে 
পাঁরে,। এ জন্য এ দৃষটান্তপ্রদর্শনও ব্যর্থ হয় নাই। আর উক্ত আত্মন্বকপ- 
প্রদর্শনও ব্যর্থ নহে, যেহেতু, সকল স্টাক্ই যৎকিঞ্চিৎ বিশেষত্ব বোধ করাইতৈ 
পারিলেও পুনরুক্তিদোৌঘে দুষ্ট হয় না। এইরূপে ভাষ্যকার বাদ-প্রতিবাঁদ ঘার' 
পুর্ধবকথার একরূপ পরিহার করিয়া পুনশ্চ প্রকা রাস্তরে তাঁহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন 
ফেব স্বপরৃষ্ট মহারাজত্বাদি ধর্মপকল কখনই আত্মার স্বরূপ বা ধর্ম নহে; কেন না, 
্বপ্নকীলীন আম্মা হইতে ধিভিন্ন আত্মা 'জাগ্রৎকালীন বুদ্ধিতে প্রতিবিদ্বিত হইয়া 
প্রকাশ পা দেখা যায়, বদি স্বপ্রৃষ্ট মহারাজত্বাদি আত্মার ধর্ম হইত, তবে, মনে 
কর, যখর্ন মহ রাক্ধ স্বয়ং পধ্যক্কোপরি স্থথনিম্পন্দভাবে নিদ্রিত আছেন এরং নির্জ 
প্রজাবর্গও দূরে স্থানান্তরে নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময় সেই মহারাজই স্বপ্রে 
দেখিতেছেন যে, -তীহাঁর দূরব্তা অন্নুচরবর্গ সমীপে উপস্থিত হইয়াছে এবং ঠিক 
যেন জাগরিতের মত. নিজেকে মহারাজ. মনে করিতেছেন, তিনি যেন মহারাথ- 
রূপেই কোন মহোতলবে গিয়াছেন এবং বিবিধ, বিষয় সম্ভোগ কৃরিতেছেন্‌।, 
রই ঘটনার বিবেচনা করিয়া দেখ, দেই পর্্কনপ্ত মহারাজ বিনা এমন কোনিও 
দ্বিতীয় 'জন তৎকালে বাস্তব ছিল না, ধিনি দিবাভাগে অনুচর সমভিব্যাহারে 
দহন বারধসিটিক পারেন-- বাহাকে তিনি সবগন নখিবেন। দ্বিতীয়ত: 


২৬. 


২০২ .. বুহদারণ্যকৌপনিষৎ  ১মব্রাঙ্গণম্‌। 


সেই -সুপ্ত মহারাজের চক্ষুঃপকর্ণাদি ইন্দিযনগণও লে সময়ে মুজ্িত নুগুশক্ষি হইয়। 
 ব্হিয়াছে; সুতরাং তাহার পক্ষে কোনরূপ রূপবান্‌ বস্তুর দর্শনার্দি করাও 
অস্স্ভব।, | 
তৃতীয়ত» নেহা্যনতরে হার দেহসদৃশ অপর একাটি দেহও বর্তমান ছিলন। 
যে, তাহাকেই কোনরূপে দর্শন করিয়াছেন বলিব, শরীরের বহির্দেশে স্বপ্দর্শন 
হইলে এ সকল কল্পন] সম্ভব হইত, কিন্ত তাধুরও বলিতে পার না। কারণ, দেহ্থ 
আত্মা স্বপনদর্শন করে হার বাহিরে ঝাঁইবার শক্তি নাই। যদি বল যে, 
কেবল আত্মাকেই বাহিরে: বিচরণ করিতে দেখে, কিন্ত অন্ঠান্ত স্বপ্নবস্ত সকল 
বাহিরে দেখে না, এই আশঙ্কা করিতে, পার না কেন না, শ্রতি নিজেই 
বলিতেছেন যে, মহারাজ যেমন অন্তান্ত জনপদস্থিত কার্যেপিযোগী ভৃত্য ও 
অস্ভত্য সকলকে সংগ্রহ করিয়া স্বীয় ভূজবললন্ধ জনপদে (রাজ্যে ) ইচ্ছান্থ্রূপ 
পরিক্রমণ করিয়! প্রতিনিবৃত্ত হন, সেইরূপ এই বিজ্ঞানময় আত্মাও ইন্দ্িয়গণকে 
জাগরণ-্থান (অবস্থা) হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিরা স্বেচ্ছাঘুসারে পুনশ্চ স্বীস 
শরীরমধ্যেই প্রতিনিবৃত্ত হন, এবং কামনা ও কম ছারা স্বপ্রে প্রকাশিত জাগ্রৎ- 
কাঁলীন অনুভূত বস্তুর সহশ বাঁসনা অর্থাৎ সংস্কার বাঁ সংস্কারের পরিণাম সকল 
দর্শন. করিয়া থাকেন। অতএব স্বপ্রে বে সকল বন্ত দৃষ্টিগোচর হয়, ততৎসমস্তই 
মিথ্যা-_-অজ্ঞানপ্রহ্ুত ভিন্ন আর কিছুই নহে; এইরূপ জাগ্রৎকালে অন্গুভূত 
বিষয়কলও মিথ্যা! বলিয়া জানিবে । | 
ইহা ঘার| প্রতিপন্ন “হইল যে, আত্মা কর্তৃত্ব জোরকাছি সর্বপ্রকার ধুম্ম- 
রহিত, বিশুদ্ধ ও বিজ্ঞানযয় | যেহেতু, দেখা বায়, দ্রষ্টাী আত্মা যে সকল লৌকিক- 
ভাব প্রত্যক্ষ করেন, তাহ! ক্রিয়াকম্্, ও সুখছুখোদি ফুলম্বধপ এবং কাধ্য- 
কারণময় স্বপ্াবস্থার়ও  তদ্রপ বুঝিতে হইবে। অতএব এ দ্রগ্টা বিজ্ঞানময় 
বিশুদ্ধ: আত্মা ৃশ্ত জের জাগ্রৎ ও সবগ্নকালীন বস্তুসমূহ হইতে সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন 0১৮৪ ণ 


অথ যা তো ভবতি ফল ন কল্তচন বেদ, হি 
নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিসহআণি হয়া পুরীততমভিপ্রতি- 
রি, তাভি ্রত্যবন্থপ্য পুরীততি শেতে সখ! .কুমারো_ 
হা |. মহারাকো! বা মহাত্রাক্গণো বাতিস্ীমানন্ন্ত গা শী 
“বততৈ ৃ এতচ্ছেতে ॥ ১৯॥ টা রি 





ম-ত্রাঙ্গণম | ] দিতীবেহ্ধায়ঃ ২০৩ 
বাদী আপত্তি করেন, স্বপ্নাবস্থায় * পূর্ব পূর্ব সংস্কারবশতঃ রথ, গজ, নর, 
নগর প্রভৃতি ধিবিধ- বস্তরনিচয় জ্ঞানপথের পথিক হয়, সুতরাং সেই স্প্রে দৃশ্ 
বন্তমিচয় সংস্কারের পরিণাঁমমীত্র, আভুপর ধর্ম নহে ; সুতরাং আত্মার বিশুদ্ধতা 
প্রতীত' হইল বটে, কিন্ত আত্মা স্বপ্নরাজ্যে বে ইচ্ছানুসাঁরে পরিক্রমণ করেন, 
কথিত হইয়াছে, সেই পরিক্রমণ দ্রষ্টার (আত্মার) সহিত* দৃশ্তের সম্বন্ধ ব্যতীত 
সৃভভব ফি? অথচ সেই: সঙ্বন্ধ মালে পুনশ্চ আত্মার অশ্তুদ্ধত। অর্থাৎ বস্ত 
সম্বন্ধে শোৌক-মোহাঁদি বিকার পাপিয়া পড়ে; এই, আশঙ্কা অপনয়নের 
নিষিত্ত বক্ষ্যমাণ শ্রুতির আরস্ত হইন্ডেছে। পা 
জীব যে সময়ে রথ*গঞ্জার্দি বিচিত্র বিচিত্র দৃষ্তসকল দশন করিতে করিতে 
শ্বপ্নরার্জে বিচরণ করেন, সে সময়েও তিনি বিশুদ্বস্বভাবই থাকেন, এবং জীব 
যে সময়ে শব্দম্পর্শাদিবিশেষবিজ্ঞান সর্বথ! - পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ স্বাপ্র- 
বিজ্ঞানকেও অতিক্রম করিম! কেবলমাত্র প্রশাস্ত-তরঙ্গ নির [বিল সলিলবৎ বিষয়- 
বিক্ষোভহীন প্রসুন্নগন্ভীর সদানন্দময় সুযুণ্তি প্রাপ্তি হন, (হতরাং ৬ সে 
সময়েও বিশুদ্বস্বভাব । | : 
এক্ষণে স্ুযুণ্তিকালের অবস্থা নিরূপিত হইতেছে ।” যে সমস্ষে জীব কোন শব্দ 
প্রভৃতি বাঁ তৎদম্পূক্ত বন্ত জানিতে পারেন না, তাহাকেই নুযুপ্তি বলে। অথবা 
বে সমর কিছুই জানিতে পারে না, তাহ।কেই নুবুণ্ডি বলা সঙ্গত। জীব কিরূপে 
সেই সুযুপ্তি প্রাপ্ত হন, তাহ বলা হইতেছে। প্রত্যেক দেহীর দেহমধ্যে ঘাসগুতি 
সহ (৭২৯০০ ) তুক্তগীত অন্জলের পরিণ[মরূপ নাড়ী (শির!) বিদ্তমান 
আছে, তাহার! দেহের হিত ( উপকার ) করে, এজন্য তাহাদের নাম “হিতা। 
এই সমস্ত হিতানাড়ীই পুগুরীকাঁকার ( শ্বেতপন্মসদূশ ) হৃদয় খ্যমাং-খণ্ড (হৃৎপদ্ম) 
হইতে বিনির্গত হইক্সা পপুরীতৎ' নামক নাড়ীতে অবস্থান*করে অর্থাৎ সমগ্র 
শরীর ব্যাপিয়! 'বহিমু খীপ্রবৃত্তিমাঁন্‌ হইক়্া থাকে। ( যদিচ পুরীতৎ বেপিতে হৃদয় 
পরিবেষ্টন নাড়ীকে বুঝ! যায়, কিন্ত এ স্থলে পুরীতৎ শব্দে শরীর অর্থ অভিগ্রেত ) 
তাৎপা জনই নাড়ী সকল অশ্বথপত্রের ন্যায় | (অন্ত যেমন টািাগাছি 


৯ “করশেু উপনং তু ঠ 'জাগরিত, তসংঙ্গারজঃ প্রভা।: সপ্পহ । তর্থাং উ1 ই ক্রিয়গণ স্ব শ্ব কাধা 
হষ্টঙে অবসর গ্রহণ করিলে বে ভাম্রৎকালীন অনভূত বস্তুর সংস্বারণরূপ জান, ভাহাঙজ নাম বপ্র। 
শ্বপ্নকালে যত. কিছু] বায়..তৎনমস্ত্রই জাগরিতকালে অন্থুভৃত বন্থসকূলের নামার, আনু 

বা রপাস্তরমাত | জাগ্রকালে উত্জিয়ের সাহাগো জান জাক্ম সপ্লাবন্থায় উরি মৃত কেবল 
অস্বকিরণ হইতে জ্ঞানের উদ হর কিন্ত দি ইতি ও অন্তকরণেও বিলগুয় হেতু কেবধ 
মাত জাধ নিই আকা নন অনুভব কয়েন ।. | : 


২৯৪ | বৃহগারপ্যকোপন্িষৎ  ১ম-্রান্ষণস্‌। 


জড়িত) এই সমস্ত শরীর ব্যাপিয় আছে, সমস্ত নাঁড়ীরই গত্তি বহিপ্িকে। 
তন্মধ্যে অস্তঃকরণ--বুদ্ধির স্বাভাবিক বাসস্থান হৃদয়, আন্যান্ত সমস্ত বাহ ইন্জিয়ই 
এই হৃদয়স্থিত বৃদ্ধির অধীন । সেই হেতু বৃদ্ধি স্বয়ং হৃদয়ে থাঁকিক়্াই জীবের 
কর্মীনথদারে মতস্তজীবীর, স্তায় পাশ সদৃশ এই সকল নাড়ী ছারা চক্ষু, কর্থপ্রত্ৃতি 
ইন্জিয়গণকে বর্ণচ্ছিত্র প্রভৃতি স্থানে বিস্তারিত করিস! বসিয়া থাকে; অর্থাঞথ মত্ত্ত- 
জীবী ফেমন এক স্থানে থাকিস! জাল, গ্রস।র্ণ করত হুদুরস্থ মত্স্ত সকল গ্রহণ করে, 
ঠিক তেমনই হৃদয়স্থ বৃদ্ধিও স্বস্থানস্থিত বাং কথিত “হিতা” নাড়ী সকল 
শ্রোতাঁদি ইন্জিয়ন্থানে তীস্নরণ করিয়া $দুররর্তী বিষয়সকল গ্রছণ করে। 
বিজ্ঞানময় আঁকা জাগরণকালে এ বুদ্ধিতে 'প্রতিবিদ্বিত. চৈতন্করূপে 
দেই বুদ্ধিকে. ব্যাঁপিয়া থাকেন, অর্থাৎ আত্ম! বুদ্ধিরূপেই কার্য্য করিয়া থাকেন 
এবং যখন বুদ্ধির সঙ্কোচন-কাল ( নিদ্রীসমন্্) অর্থাৎ হিতানাড়ী সকলের 
(জালের গ্ভায়) একভ্রীকরণসময় উপস্থিত হয়, তখন বুদ্ধিবৃত্তির সহিভ নিজেও 
সন্কৃচিত হন। এই সঙ্কৌচনই জীবের পিদ্রা। জলে প্রতিবিশ্িত চন্দরবিশ্ব যেরূপ 
বাতাতাড়িত জলসম্পর্কে চঞ্চলাদিরূপে প্রতীয়মান হয়, নেইরূপ বিজ্ঞানময় 
(জীব) নিঃসঙ্গ হইলেও*জাগ্রৎকালীন যে বিষয়সম্পর্ক লাভ করেন, তাহাই 
তাহার ভোগন্বরূপ অর্থাৎ বুদ্ধির সহিত অভেদাভিমানী আত্মা বুদ্ধির 
স্তাব--বিধয়বিক্ষেপ অনুসরণ করে। এই জন্য বুদ্ধির বিক্ষেপও আক্মার ভোগ 
মাষে কথিত হয়। ন্ুতরাং মিদ্রাকালে বিজ্ঞানময় জাগ্রৎস-স্কারবিশিষ্ট বুদ্ধির 
সর্ব বিভূত সেই হিতাঁনাড়ীসকলের সহিত প্রত্যানয়ন হয়, ইহা! সঙ্গত। তণ্ড লৌহম্থ 
অগ্নির হ্যা ( অগ্নি যেমন তপ্ত লৌহের নর্ধশরীরে ব্যাপিস্ব! থাকে, তন্ধপ ) বুদ্ধি 
সেই হিতা নাঁড়ীর সহিত পুরীততে অর্থাৎ পুরীতৎ নাড়ীব্য]প্ত সমস্ত শরীরে 
পরিব্যাপ্ত হন। যদিচ আত্মা গ্রতিনিক্তই স্বন্বরূপে বর্তমান আছেন, তথাপ্রি 
বিজ্ঞানমক়ের সযয়বিশেষে কর্মান্থগত বুদ্ধির আন্গগত্য হেতু সুযুণ্তিকালে পুরীততে 
অবস্থান উত্ত হইরাছে। নচেৎ মুষুণ্তিকালে আত্মার দেহের সহিত লক্বন্ধ- 
মাত্রও থাকে না; “তীর্ণো হি দা সর্ববান্‌ শোকান্‌ হাদসন্ত” অর্থাৎ সে. সময়ে 
 (হ্বসুপ্তিকালে ) জীব ইদয়গন্ত সর্বপ্রকার শোক অভ্িক্রম করেন ; কোনরূপ | 
শোক মোহদিই ভোগ করেন না; এই বক্ষামাণ এন্তিহ উললিধিত, কথার প্রমাণ। 
০ অধিক | কি, এই সুপ্তি অবস্থা সর্বপ্রকার সাজা |রিক, হখে হইতে বিমুক। 
ক্র বিষ্গে দাত এই যে, যেঘন ফুযার ( অন্তত, বাক ্ ধাঁহার, কথামাঞ্জে সমস্ত 
র্যা সম্পর হুর, সেই মহ।র!'জও ধিনি পরিপক বিশ্ব ৪ ধিনকে জালনুত, ইহারা 


১ম-ব্ান্ধণম্‌। ] ঘিতীয়েহধ্যায়ঃ. ২০৫ 


যেমদ আনন্দের পরাকান্ঠী। প্রাপ্ত হন, জীবও সেইরূপ অতিত্বী র্থাৎ পরমানন্দমন 
এই. নুযুণ্থি অবস্থা লাভ করিয়া আনন্দময় স্বরূপে. অরস্থান করেন। বালক, 
মহান্বাজ ও মহাব্রীক্ষগণ ( সমদর্শী ) ইহ্ঠদের স্থুখ শ্বভাবতঃ সুনির্ম'ও নিরতিশয় 
বলিয়া, সর্ঘলোকপ্রসিদ্ধ, এ স্বস্তই এখানে তাহাদের সুখ স্বযুস্তির দৃষ্টাসতস্থানীয় 
কর! হইস্জাছে, কিন্তু তাহাদের' নুষুণ্তি কখনই ্ান্স্থানীস্ক নহে, কারণ, সুপ্তি 
কখনই নুযুস্তির দৃষ্াস্ত হইতে গাঁরেঃ না ; কেন ন্‌ কোন একটি উভয়ত সমান 
গুণ দেখিয়। ভিন্নজাতীয় একটি মা অপর পদার্থের দষ্ ৃষটাস্তরূপে উল্লিখিত. হ্য়। 
এক বন্ত কখনই দৃষ্টান্ত হয় না।4 অতএব পরিপ্েতষ এইরূপে বিজ্ঞানময় আম্মা 
সর্কাবিধ সাংসারিক ভার হইতে বিমুক্ত হুইস নিদ্রা-কালেও স্বন্বূপে অবস্থান 
করেন, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল ॥ ১৯ ॥ 


স যখোধনাভিস্তস্তনোচ্চরেদ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফলিঙ্গা 
্চ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদা তনঃ  সব্বেব প্রাণাঃ সর্বেবে 'লোকাঃ 
সর্ষে দেবাঃ সর্ববাণি ভূতাঁনি ব্যুচ্চরন্তি তস্তোপনিষৎসত্যস্ত 
সত্যমিতি প্রাণ বৈ সত্য তেষামেষ সত্যস্‌ ॥ ২০ ॥ 


দ্বিতীয়াহধ্যায়ে প্রথমত ত্রাহ্মণম্‌ । 


গত শ্রুতিতে বিজ্ঞানুম় আত্মা স্যুপ্তাবস্থায় কোথায় বর্তমান ছিল? এই প্রশ্নের 
উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে এবং সেই উত্তর দ্বারাই বিজ্ঞানময়ের স্বাঁভীবিক নির্শলতা ও 
অসংসারিত্ব গ্রতিপাদিত হইয়াছে । এক্ষণে বিজ্ঞানময় সুযুপ্তির পর পুনঃ কোথা 
হইতে জাগ্রংকালে প্রত্যাগত হুল, এই প্রপ্রের উত্তরার্থ পরশ্রুতির আ'রম্ত হই- 
তেছে।. ইহাতে প্রথমতংই এই আপতি হইতে পারে যে, যে"জন যে গ্রামে, যে 
নগরে বা যে স্কানে থাকে, সে অন্তত্র যাইতে হইলে সেই স্থান হইতেই,গমন করে, 
অন্য কোনও স্থান হইতে নহে, তাহ! হইলেই ন্ুযুপ্তাবস্থায় জীব কোথায় ছিল ? 
কেবল এই এক প্রশ্ন ঘারাই যথেষ্ট হইত, "পুনশ্চ কোথা হইতে আসিল % 
এই দ্বিতীয় প্রশ্ন কর! সর্কংতোভাবে নিশুয়ৌজন বলিয়া মনে হয় ; কেন না, 
ই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর লোকে সহজেই বুঝিতে পায়ে। যে স্তানে-ছিল, মেই 
স্থান হইতে আসিয়াছে, ইহা অতি ছক নহে। যদি বল, তৃমি ভিঞশশিগ 
পদ দোষারোপ, কঙ্গিতেছ? মা, তাহা কি লাই, শ্রুতির দোব বণিতেছি 
কিছ ছিভীক প্রনেথ অন্ধ কি অভিপ্রান মাছে, গুমিতে চাই, সেই অঙ্গ আনর্থক]” 
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দোষের আশঙ্কা করিতেছি। তহুত্তরে যদি বল, শ্রতিস্থ 'কৃত:' এই পদে অপাদানে 
পঞ্চমী বিতক্তি বলিব না, কারণ, তাহাতে পূর্বোক্ত পুনপ্লক্তিদোষের প্রসঙ্গ হয়, 
এই জন্য অন্ত অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি বলা হউষ্ক। বেশ, নিমিত্া্থে পঞ্চমী বিভক্তি 
প্রযুক্ত হইয়াছে বলিব। উত্তর-_তাহাও নহে, অর্থাৎ প্রধুস্ত জীব কি'নিমিত্ত 
আসিয়াছে, এইরূপ অর্থ যদি কর, তবে ' শ্রুতিকথিত প্রত্যুত্তর সঙ্গত হয় 
না; কারণ, পরত্যুত্তরে বলা» হইয়াছে যে “যথা অগ্নেঃ কুর| 'বিশ্ফুলঙ্গাণ” 
ইত্যাদি; অর্থাৎ জীজল্মুয়ান অগ্গি হইতে ফের্প ক্ষুদ্র কদর শ্ুলিঙ্গ ( অগ্নিকণা ) 
নির্গত হয়, তদ্দপ চেতনা চেতনশবামন্ত জগৎ (৫62 হইতে বিনির্গাত হয় এই 
উত্তর “অন্মাদাত্মা,ইত্যাদি শ্রুতিই বলিতেছেন, অর্থাৎ পরষীম্মা হইতে সকল প্রকী- 
শিত হয়, সুতরাং পরমাত্মা বিজ্ঞানাস্রার অপাদান; অতএব “কুত$ এই স্থানে 
নিমিভার্থে পঞ্চমী হইবে কি প্রকারে ? অথচ অপাদানে পঞ্চমী হইলেও অর্থপঙ্গতি 
থাকে না, পৌনরুক্ত্য দৌষ হয, এ কথ! পূর্বেই বল! হ্ইয়াছে। উত্তর-__না, 
শ্রুতির অভিগ্রীয় তাহা নহে। কারণ, “কোথা ছিল” এবং “কোথা,হ হইতে আসিল” 
এই উভয় প্রশ্নই আত্মায় কর্তৃত্ব, ভোতৃত্ব প্রভৃতি ক্রিয়াকারক ও সুখ-দুঃখাঁদি ফলের 
সম্পর্কহীনতা প্রতিপাদন কষ্জিধার উদ্দেশেই প্রযুক্ত হইয়াছে । এ জঙ্তই এ স্থলে বিদ্যা 
(জ্ঞান) ও অবিদ্বা (অজ্ঞান) ভেদে দ্বিবিধ বিষয় উল্লেণ করিয়াছেন : তন্মধ্যে বিদ্যা" 
বিষস্গ “আত্বেত্যেবোপাসীত” ইত্যাদি অর্থাৎ আত্ম/রই উপাসনা কারবে, আঁ্মা- 
কেই জাঘিবে ও আত্মলোকেরই আরাধনা করিবে ইত্যাদি; এবং অবিস্ভার বিষয় 
পাঁউঝ্জ কর্ম এবং তাহার ফুল - নাম, প ও বন্মাত্বক ত্রিবিধ অন প্রভৃতি । ইহার 
মধ্যে অবিস্তাবিষয়ে যাঁহ। বক্তবা, তৎসমস্তই বলা হইয়াছে ? বিদ্যাবিষয়েও "বঙ্গ 
তে ব্রবাঁণি” ও "জ্ঞাপন্থিত্তামি” বলিয়া বিদ্তাবিষয় আত্মার উপক্রম করা. হইয়াছে 
মাত্র; এ পর্যস্ত কিছুই নিনূপণ করা হয় নাই; এক্ষণে তাহার ন্বরূপনিরূপণার্থ 
“বর্ষ তে ব্ররাপি' বলিয়া উপক্রম করিবার পর এবং 'জ্ঞাপর্িষ্যামি” : অর্থাৎ 
জানাইব বলিক্ গ্রাতিক্ঞ1 করায় অবশ্থবন্তব্য বিদ্যা বিষয়ীভূত সেই. ব্রহ্ম ধথাধথ নির- 
_পিত হইবে, সে জন্য পূর্বে সেই ব্রদ্ধের বথাযথ স্বরূপ বে ক্রিয়াকারক, ফল-পরিশূত্ 
অত্যান্ত বিশুদ্ধ সত্যন্বভাঁব, তাঁহার নিরূপপাথথ অর্তিদ্বারা “কৈষ তাহ” এবং 
“কুত এতদাগৎ* এই উভয় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তন্মধ্যে বস্ত থাকে, সে 
খপীহেছুএএবং যাতে থাঁকে, তাহা! অধিকরগ। এই আধার-$ আধের উ্তরই 
: পরম্পর বিভিঈ ইহা পৌবপ্রনিদ্ধ্য সেইরপ যে আসে: সেক এবং ঘে হান হইতে 
আসো সে ্রপাদান, এই কর্তা ও. অপাদান পরম্পর ভি,” তদ্রুপ: জীব 
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(সুযুপ্তিকালে-)... বাহাতে (শ্বস্বরূপে ) অবস্থান করেন, এবং জাগ্রৎকালে যে 
স্থান হইতে প্রত্যাগত হন, এই আধার, আধেয় এবং রর্ত। ও অপাঁদান অবস্তই 
পরম্পর বিভিন্ন হইবে ) ইহা বলাই বাছুল্য। তবেই আত্মা শ্বভিন্ন যে কোন স্থানে 
ছিল, এবং স্বতন্ত্র আত্মা স্বতন্ত্র করণ সাহায্যে যে কৌন স্বতত স্থান হইতে আসিয়া 
ছেন, এই লৌকিক ুক্ছ্যায়িন] আশঙ্কা সবাই উদ্দিত. হয়,. প্রত্যুত্তর দ্বারা 
তাহার নিরাকরণ করা আবশ্তক, "এই জন্য “বুঙ্ত 'এতদাগাঁৎ” অর্থাৎ বিজ্ঞান- 
ময় কৌথা হইতে আসিয়াছে, এর্টীদিতীর প্রশ্নের অবত্দরণ| কর! হইয়াছে। এই 
আযম খস্ং স্বতগ্রবণে স্বতন্ধ স্থানে ছিলেন না, ! রব বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন 
ভাবে আসেন নাই ও আত্মার দ্বিতীয় সাধন নাই। বেহেতু. তিনি অদ্বিতীয়! 
এই যে লৌকিক "মাধার, আধেয় এবং অপাদান ও কর্তীর মতা আত্মার অধিকরণ, 
অপাদ।ন ও সাধনের সহিত বাস্তবিক পার্থকা- নাই; তবে কি তৎকালে আত্মা 
স্বরূপে (আত্মাতে ) লীন হইব্বাছিলেন এবং শ্বশ্বরূপ (জাত! ) প্রাপ্ত হই! 
থাকেন । “সন্ত সোন্য তদা সম্পন্নো ভবতি, প্রাজ্ঞেনাত্মনা স্ল্পরিষক্তঃ পর 
আতনি সংপ্রভিতঠিত:” ইত্যাদি শ্রতিই তাহার নিদর্শন। অর্থাৎ হে সোম্য! 
সেই ন্ুযুস্তিসময়ে জীব সৎশ্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং সংস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া পর- 
মাস্সাতে অবস্থান করেন । অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হইল, স্বতন্ত্র আত্মা অন্য 
স্থান হইতে আবিভূতি হয়েন ন।' শ্রুতি ঘাঁরাই তাহা প্রদর্শিত হইতেছে, 
অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র স্দুলিযঙ্গর ন্যায় এই আত্মা হইতেই সকল নির্গত হয়, আ'স্মার 
গপাদান কেহ নাই ; অর্থাং আত্মা ব্যতিরেকে কোন বস্তুর সত্তা নাই। যদি 
বল, 'প্রাণাদিই আত্মা ব্যতিরিক্ত বিভিন্ন বস্ত ? ভাহাও নহে; যেহেতু, প্রাণাদিও 
এঁ আত্ম! হইতে* নির্গত হয়, ইহার, কারণ এই-- যেমন উর্ণনাভ (মাকড়শা ) 
একাকীই অন্ত কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকেও স্বশরীর হইতে সুত্র বহিষ্কত করত 
নিজ হইতে অভিন্ন সেই তন্বর সহিত উদগত হয় অথবা যেমন জাঙ্খল্যমান এক 
অগ্রিথগড হইতে ক্ষুদ্র কুদ্র অগ্নিকণ| নাঁনারূপে নির্গত হয়, অর্থাৎ যেমন স্তর ও 
অগ্নিকৃণা ন্বতন্ত্র কারকের অভাঁবেও কার্যে প্রবৃত্ত থাকে এবং নির্গত হইবার 
পূর্বের উর্ণনাভ. :.ও অগ্নির সহিত অপৃথকৃভীবে অবস্থিতি করে, তেমনই 
বিজ্ঞানময় ক্সাত্মার প্রবোধের পূর্বকাঁলীন হ্বরূপ হইতে -(ব্র্গের সহিত অভিন্ন- 
ভাঁবে -অবস্থিত.) বাক্‌, প্রভৃতি ইন্জিয়বর্গ, বহির্গত হয়। তাহা হইজেস্রকিতৃতি 
হইবার পর আত্মা পৃধকাবে কীতীয়দান হ" হ্ন মাত, বিজিনিকাচ র্বাতোভাবে 
অপৃথক্‌। ূ | 
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শুধু ইহাই নহে, স্বরূপে অবস্থিত আত্মা 'হইতে সমস্ত তুবন, সুখ-ছঃখাদি ' 
টি 
পর্যন্ত সমস্ত প্রা উদ্ৃতহত্ব। . ' 

এই ধেক্থাবরজন্গমাদি সমস্ত জগৎ, ইহাও অপিুনিগের সার যে আত! 
হইতে অহরহ উদ্ভূত হইতেছে, বাহাতে জলবিশ্বৃবৎ বিলয়, পাইতেছে এবং স্থিতি- 
কালে যাহাতে অবস্থিত থাঁকে, সেই ষস্বরপ আত্মার * উপনিষত- 
উপাসকগণের চিন্তনীয় নস _-"্সত্যন্ত সত্যং* ফর্থাৎ সত্যেরও সত্য । ইহার অর্থ 
এই--প্রীণ সত্য ( অপেক্ষাকৃত: কিন্ত এই আত্ম! সেই সত্যেরও সত্য, অর্থাৎ এই 
আত্মার সন্তাবলেই প্রাণের সন্তা, নচেৎ প্রীণ কৌনরূপেই আত্মলাভ করিতে 
পারিত না। আত্মা যে কিরূপে সত্যেরও সত্য হুইলেন, এই অর্থ ছুর্বোধ 
বলিয়া যদি লোক অন্যরূপ অসঙ্গত অর্থ কল্পনা! করে, এই. আশঙ্কায় শ্রুতি মিজ 
মুখেই তাঁহার ব্যাথা! করিলেন-_্প্রাণ। বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যমিতি |” 
বাক প্রভৃতি ইন্দি় যে সত্রূপে প্রতীয়মান, এই আক্মা বাস্তবিক 'তৎসমুদয়েরও 
কারণ; এই জন্য সত্যেরও সত্য । এই পুর্বকথিত বাক্যের ব্যাখ্যানের জন্যই 
পরবর্তী হুই ব্রাহ্মণ ( পরিচ্ছেদীবিশেষ ) আরব্ধ হইবে। 

ইহাতে বাদী আপত্তি করেন যে, বেশ, স্বীকার করিলাম যে, এ ব্রাহ্মণ 
বয় “সত্যন্ত সত্য” এই উপনিষদের ব্যাখ্যানীর্থ । কিন্ত উহার যে উপনিষত সংজ্ঞা 
দেওয়া হইয়াছে, জানি না, সেই সংজ্ঞা--“সত্যস্ত সত্যং”গ এই নামটি কি পূর্বোক্ত 
অজাতশক্র রাঁজার হস্ততাঁড়নে প্রবোধিত, সাংসারিক শবাম্পর্শাদি-বিষয়-ভোক্ত1' 
প্রস্তাবিত বিজ্ঞীনময় আম্মার ? অথবা এতদতিরিক্ত কোনও অসংসারীর (ব্দ্ষের)? 
যদি বল যে, দে নিস্বের প্রব্শেজন.কি? তারাও বলিতে পার মা; কারণ, যদি 
"ত্যন্ত সত্য এই নামটি সংসারী জীবের হয়, তাহ! হইলে সেই সংপারী জীবই : 
মকর বিভ্তেক্ বলিতে হয় । সেই জীববিষয়ক জ্ঞানই 'সর্বার্থসিদ্ধির হেতু মানিতে 
হইরে, জীবই বরহ্ধপন্দের বাচ্য ( অর্থ) হইক্সা পড়ে এবং সংসারি-জীব-বিগ্কাই 
(জান) তরহ্ধবিদ্কারূপে পরিগৃহীত হয়, লুতরাং তহুপধোগী উপায় সকলও অববন্ধিত 
হইবে। আর যদি এতদতিরিক্ত কোনও অসংসারী (বন্ধ )এই নামের নাষী' 
হ্, তাহা হইলে পূর্ধবৎ সেই অসংসারীই বিজ্ঞ, তাহার এই. জানই র্বিস্তী 
এরউস্কাইজান- হইতেই: পরমগুক্রবার্থপ্রাস্তি হইবে: অকএব প্রথমতঃ "তা 


পিপিপিপিপাটিাটিপিপিশিীশ শশী? পট ও টা সপ পা পাপী 








২৯ সপদিধব উপ-_সমীপ: শিসাদক্কতি বমরতীতাপমিষৎ হাক, না ইতি, বা যে নাম, 
নিজের (নামের ) উপাদবকে বরদ্ধমমীপে লইয়া ধার, তাহার নম উপনিষৎ। 


১মব্ব্াঙ্গণম্‌। 1  দ্িতীরোহ্ধ্যায়ং ২৯৪ 
ষত্যং এই নাষের নামী নির্নয় করা অত্যাবশ্ক নহে কি? যেহেতু, এই 
সমুধায়ই শীস্্র-প্রামাণ্য হেতু হইতেই হইবে। কিন্ত কিন্ত অসংসারীর (বন্মের) জান 
হ্ধবিদ্তা বলিলে “আত্েত্যুপাসীত” ইত্যাদি শ্রুতির উপর দৌবারোপ, হয়! 
পড়ে, কারপ, “আত্মেত্যেবোঁপাপীত', অর্থাৎ আত্মা এই, ভাবে উপাসন! রৰিবে, 
"আঁত্মানমেবাবেৎ অর্থাৎ আত্মীকেই জানিবে এবং ?অহং ঙ্ধান্মি” অর্থাৎ 
আমি প্বরগ্ন্বরূপ” ইত্যাদি জীবাত্মা 'ও পরমাত্মার মে প্রতিপাদিকা শ্রুতি সকল 
পরস্পর বিভিন্ন উপান্ত-উপাসকভাব্‌পক্ষে নিতান্ত অনঙ্গন্হয় । কেন না, উপাস্ব 
যদি উপাসক হইতে পৃ্থক্‌ হয়," এবং উপাসর্৫৪ যদি উপান্ত হইতে পৃথক 
হয়, তাহা! হুইলেই একে অপরকে উপাসনা রিতে পারে, কিন্তু অভিন্ন পদার্থের 
উপাসনা হইতে পারে না। সংসারী জীব নাষে স্বতন্ত্র যদি কেহ না থাকে, তবে 
শ্রুতির উপদেশবাক্যই অনর্থক হইয়া! পড়ে। ভাম্মকার দেখিলেন, যখন এই 
্র্টির উত্তর শ্রুতি দারা নিরূপিত নহে, অতএব ইহা অতি জটিল বিষ । এই 
বিষয়ে পণ্ডিতগপেরও মহামোহ জন্মে। এই জন্য ব্রন্জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিগণের সন্দেহ- 
ভঞ্জনার্থ ব্রহ্মবিস্তা-প্রকাশক বাকা-সমুদার লইয়া ভাষ্যকার প্রতিজ্ঞা পুর্ববক বিচার 
করিতেছেন । পিত্যন্ত তাং এই নামের নামী অসংসারী পরমাত্মা হইতে পারে 
না। কারণ, যণন হস্ততাড়নে জাগরিত, শব্দ-স্পর্শাদিবিবয়ো পো কতা, সুপ, অতএব 
অবস্থান্তরবিশিষ্ট হইতে বাক প্রভৃতি ইন্ছ্িয়াদির উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তখন 
তাহাকে অগংসারী বুলি কিরূপে? আবার নিষস্তা অথচ কামনাবধি 
গূরমন্্র্ধ নামে কেহ আছে, ইহাও মানি না; কারণ যেহেতু উড 
অর্থাৎ (আমি তোমাকে ) ব্র্গজ্ঞানোপদেশ করিব, এইরূপে শ্রুতি জনকমুখে 
প্রতিজ্ঞ! পূর্ববক সুপ্ত পুরুষসমীপে গম্নাস্তে এবং সেই সুপ্ত পুরুষকে হস্ততাড়নে 
আজগরিত করিয়া তাহার শব্দাদি বিষয় ভোগের ক্ষমতা প্রদর্শন করিলেন এ এবং 
তাহাকেই স্বপ্রপরম্পরাক় নুযুপ্তি-নামক চতুর্থী অবস্থাক্স উন্নীত করিয়া যুপ্তাবস্থায 
একত্ব-প্রাপ্ত সেই আত্মা হইতেই অধিস্ফুলিনের স্ার কিবা! উণনাভি-হত্রের স্তায় 
সমস্ত জগতের উৎপত্তি দেখাইয়াছেন। কৈ? এই প্রকরণে সেই সুপ্ত ও 
প্রবৃদ্ধ আত্মার অন্তরালে বিজ্ঞানময় ভিন্ন আর কাহাকেও তি জগতের কারণ 
বলিগ়া নিশি; করা হয় নাই, বরং খিজ্ঞানময়ের প্রকরণ | বিয়া স্থানে স্থানে 
সদা জা দেখা যাইতেছে।' এপ 
-* বিশেষতঃ ইহার সমান পুরণ কৌধীতকি- শর্তিতেও প্রথমত: আবিত্যাি 
গুরুকে ঙ্গরূপে উল্লেখ করিয়া অবশেষে প্হে বাঁলাকি গার্ন্য । খিনি এই সমস্ত 
২৭. 


২১০ রহ্দারপ্যকোপনিবৎ [ ১ম-ব্রাঙ্ষণম্‌। 
আদিত্যাদি পুরুষের সৃষ্টিকর্তা, এবং তত্বৎসম্স্ত বাহার কর্তন অর্থাৎ শষ্ট। একমধুক্র 
তিনিই জাতব্য, এইরূপে বিজ্ঞানময় প্রবুদ্ধ আত্মারই জ্রেযত্ব প্রদর্শন টিন 
কিন্তু এতদতিরিক্ কাহারও উল্লেখ করেন,নাই।, 

“এবং পরেও “আস্মনস্ত কমায় সর্ব প্রিষ্ং ভবতি” অর্থাৎ আখ্মার (জীবের) 
প্রীতির নিমিত্তই সমস্ত বত প্রীতি ভাঁজন হইয়! থাকে, অর্থাৎ যে বস্ত আত্মার উপ- 
কার বা প্রীতি সম্পাদন করিতে সমর্থ, সেই ঘবস্তই আত্মার প্রিয় হয়, সুতরাং 
আত্মার প্রীতি অনুপারে সকল বস্ই প্রিন্ন হইসে পারে । এই কথ! বলিয়া! প্রিনবূপে 
প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানময় আত্মাকে, ষ্ঠ, লো ও মন্তব্যূপে নির্দেশ করা 
হইয়াছে। ৃ * 

এইরূপ ্রশ্ববিদ্যার উপক্রমেই বলা হইয়াছে, “আক্মেত্যেবোপাসীত তদ্তেৎ 
্রেক: পুত্রাৎ প্রেয়ে বিস্তাৎ, তদীস্বীনমেবাঁবেৎ অহ রদ্ীম্মীতি” অর্থাৎ সেই 
আত্মা পুত্রবিস্তাদি সমস্ত প্রিয়বস্থ অপেক্ষাও প্রির্, সেই সর্বপ্রির আত্মাকে “আমি 
(জীব )-ই বর্ম” ইত্যাকার জ্ঞানে উপাসন! করিবে, এই সকল শ্রুতি অসংসারী 
আত্মার অভাবপক্ষেই আনুকুলা করে। ইতঃপরেও শ্রুতি স্বয্বংই বলিবেন যে, 
“আত্মানঞেদ্বিজানীয়া দম পুরুষ:” অর্থাৎ আমি (জীব) সর্দি 
পরাৎপর ব্ষপ্বরূপ, এই জ্ঞান যাহার হইয়াছে ইত্যাদি। 
আর অধিক কি, সমস্ত বেদাস্তই জব্তঃকরপণোপাধিক জীবকে “অহং ব্রঙ্গ" 
অর্থাৎ অ মি বন্ধ, ইন্্যাকারেই উপাসনা করিতে উপদেশ করিয়াছেন, কিন্ত 
কখনও শবধাদি বিষয়ের মত কোন বাহ বস্তুকে “অমুক বর এইরূপে উপাসনার 
উপদেশ করেন নাই) সেইরূপ কৌধীতকি শ্রুতিও বণিয়াছেন “মন বাঁচং 
বিজিজ্ঞাসীত, বক্তারং বিদ্যা অর্থাৎ বাক্যের উপাসন! করিও না; বক্তার 
(আত্মার ) উপাসনা করিও, ইত্যাদি। এবং অর্থাৎ পব্বাদি বিষয়োপভোক্ত! 
বাগাদি ইন্িয়ে ব্যাপৃত কর্ঘভোতৃত্বাভিমানী 'জীবেরই উপাস্তত্ব..দেখাইতেছেন, 
অন্তের নহে। .. .. 

বদি বল যে, অসংসাঁরী রই ুস্তিরপ অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হ হন এবং বিএ 
রূপে তিনিই নিদিষ্ট ইইস়্াছেন । তাহ! হইলে বলিতে হয়, যে, যে বিজ্ঞানময় আত্মা 
জাগ্রথকাঁলে শবদি বিদর ভোগ করিয়া, সংসারী, তিনিই হ্বযুকতি-নামর অবস্থা 
সু হা অসংসারী শানবর্তা ও বিজ্ঞানময় হইতে বিভিন্ন ।- বিন্তু ইহা 
বাত টি উক্ষি; কারণ,-এমন কোন. পদার্থ: সম্ভবে না, যাহা 'অবস্থাতেদে 
র নিজে ভিন্ন হইতে পাঁরে। ইহা, কি রখনওসন্ভব হয় যে, গর . .গোই 





১মবত্রাঙ্গপম্‌।)  দ্বিতীয়োধ্ধ্যা়ং ২১১ 
দাঁড়ালে বা গমন করিলে গে হইবে এবং নিদ্রিত বা অবস্থাস্তরিত হইলে অশ্বাদি 
বিভিন্ন জাতি হইবে ? বদি এ কথাও স্বীকার কর, তাহ! হইলে ক্ষণিকবিজ্ঞীনবাঁদী 
বৌদ্ধের মতের সহিত প্রভেদ কি রাঁহিল? কেন না, তীহারাও বলেন যে, 
বিদ্রানই আমাদের আত্মা এবং সেই বিজ্ঞান গ্রত্যেক অবস্থাতে (প্রতিক্ষণ) পরি- 
বর্তিত হইতেছে। বিশেষত: যুক্তি দারাও ইহা! প্রমাণিত হয় যে, প্রমাণ দ্বারা যে বস্তর 

যে স্বভাব নিশ্চিত হইয়াছে, সে বন্ধ মানাদেশে বিন্বা নানা অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও 
তাহার সেই শ্বভাব কখনও পরিত্যক্ত হয় না। প্যেমন অগ্নির দাহ ও 
প্রকীশ এবং জলের গীতলত! ও দ্রবন্ধ স্বাভীবিষ্, এইরূপ স্বভাব কাঁচ অন্তণা 
হইবার নহে। বস্ত ঘদি নিজের স্বভাবই পরিত্যাগ করিত, তাহা হইলে এই 
সংসারের সমস্ত ব্যবহার বিলুপ্ত হইত। এজন্যই সাঁখা ও বৈদাস্তিক প্রভৃতি 
দার্শনিকগণ শত শত ষুক্তি দ্বারা বরং অসং ্সারী কারান অস্ত প্রতিপাদন 
করেন । 

 বদিও দূংসাঁরী জীবের পক্ষে জগতের স্থষ্টি, স্থিতি, লয়-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব ও অভি- 
জুতার সম্পূর্ণ অভাব হেতু জীবাতিরিক্ত আত্মা অবশ্ঠই স্বীকার্ষ্য, তাহা যদি স্বীকার 
কর, তবে মহা আড়ম্বরে শব্দাদির উপভো কতা সংপারী”জীবকেই অবস্থাপরিবর্তুনে 
সৃ্টিকর্ভারূপে নির্ধারিত কর! হইয়াছে কি না? ইহাতে বেদাস্তী আপত্তি করেন 
যে, না, এ সকল কথাই মিথা। । যখন এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় সন্বদ্ধে 
জীবের কোনরূপ স্বাধীন্নতা কিংবা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান-সামর্থ্যও দেখা যাইতেছে না, 
সুতরাং এই জীবই ষে কোন 'অবস্থাক্ম এই বিশাল জগত্গ্রপঞ্চ নির্মাণ করিবে, ইহা 
কথার কথ! মাত্র; কেন না, যে জীব এই- সুবিশাল বিশ্বব্রঙ্ষী্ডের 
রচনা-প্রণীলী মনরে মনে চিন্তা করিতেও অক্ষম, সেই জীব আমাদের মত কি 
করিয়!' তাহার স্যরি করিবে ? অতএব জীবকে স্থস্টিকর্তী বলিতে পারি লা। 
উত্তর--না অসম্ভব নহে, “এবমেবাম্মাদা আন ইত্যাদি আভ্রনস্ত : শ্রতিই 
বলিতেছেন যে, এই জীবাত্মা হইতেই সমস্ত জগতের উৎপন্ধি হয় 7: 

শাস্ত্রের উত্তরে সন্দেহ কর! অক্ঞানের কার্য, অতএব পংসারী জীরই থে. এই 
িশ্ব-্রহ্ধাণ্ডের কর্তা, ইহাই সর্বতোভাবে বিশ্ব।স্য, ইস্থাই হইল, এক পক্ষের 
রা | 

.. শক্ষাস্তরে (বৈদাস্তিক মত) মিনি সর্বজ্ঞ, বিনি ও অশনার। ( কঞাগ্ণশা 
শিপালাদি- পনধিবর্জি; খিল অসঙ্গ--সর্বপ্রকীর গমসাদি ক্রিয়ারহিত, 
এছ গার্থি, এই নিত পুরুষের আজার় ক্ধ্য ও চন্তর অনুষ্যগ 
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চলিতেছে, এবং ধিনি অস্তধ্যামিরূপে সর্বভূতে অবস্থিত. হই স্যস্ত 
পুরুষকে চালনা করেন অথচ স্বক্সং তাহার অতীত, ফিনি জন্ম-মরণা দিংশুন্ত 
স্বব্যাপী আত্মা, ইনি ষর্বসংসারের বিধায়ক সেতুস্বরূপ, * ' এই আশত্মাই সকল 
সংসারকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন এবং ধিনি সকলের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন 
যে আম্মা সর্বপ্রকার পপ, তাপ, জর! ও মৃত্যুবিহীন, তিনি তেজের সমষ্টি করিযা- 
ছেন। পরই অগন্মগুল ক্ষ এ ঠা একমাত্র আত্মাই (ব্রহ্ধ) বত্বমান 
ছিলেন৷ তিনি জগতের বহিভূ তি, রাং ্নগতিক সৃখছুথে তাহাকে স্পশ করে 
না” ইতআদি শ্রতিবাক্য এবং স্ত্ামি বি সর্বসংসীরের উৎপত্তিস্থান এবং আম? 
হুইতেই সর্বসংসার প্রবর্তিত হয়।”* ইত্যাদি স্বৃতিবাক্য সমস্বরে বলিতেছেন যে, 
সংসারী জীব ভিন্ন অন্ত অলৌকিক জ্ঞানশক্কিসম্পন্ন এক জন পরমাজ্সা আছেন এবং 
ত্বিনিই এই ব্রদ্ধাণ্ডের স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলক়ের কারিণ। দ্বিতীয়তঃ, আমরা যেখানে 
বিচিত্র অর্থাৎ আশ্চর্যকর কার্ধ্য সকল দেখিতে পাই, সেখানে এ কার্য্যের 
কর্পাকেও বিশিষ্ট বুদ্ধিমান বলিয়া বুঝি, অতএব তখন সাধারণ জড়বুদ্ধির অগম্য 
এই বিশ্বসংসার সৃষ্টির কর্তাও যে অবশ্টই অলৌকিক জ্ঞানশক্তিসম্পর্ন- হইবে, 
এই যুক্তিও. জীব ভিন্ন অসপাঁরী বর্তীরই পক্ষসমর্থন করিতেছে । 

যদি বল. যে, "এই আত্মা (সংসারী ) হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি” শ্ই 
শরতিবাক্য দ্বারা সংসারী জীবেরই সুষ্টিকর্তৃত্ব অবগত হওয়] যায়। উত্তর-_তাহাও 
সঙ্গত্‌ নহে, যেহেতু, যিনি হৃদরাভ্যস্তরে “আকাশস্বরূপ” অতি এই বলিয়া পরক্ষণেই 
বলিয়াছেন যে, "ইহ! হইন্ততই.জগতের উৎপত্তি» 'আতএব পরমাত্মার প্রকরণে 
অন্য আত্ম! ধর্তব্যই নহে, ইহাই বুঝা ষায়। 

আর “কৈষ তদাইডূৎ* এই জীব ন্ুযুস্তিকালে কোথায় ছিল? এই প্রশ্নের 
উত্তরে বলা! হইয়াছে যে, "্য এফোহস্তহ দয় আকা শশ্তশ্থিষ্থেতে” অর্থাৎ এই হক 
স্যস্তরস্থ যে'আকাঁশ, তাহাতে নিদ্রিত ছিলেন । ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে, জীব 
খন কখনই নিজের উপরে শঙ্গন করিতে পারে না, সুতরাং সগিযানাত 
বাকা শব্ষের অর্থ পরমা বলিতে হইবে । 
বিশেষতঃ ণসতা, সোমা তদ। সম্পন্ন ভবতি” অর্থীৎ হে এ | জীব তখন 
4 লেতু আর্থ কাবীধ। ধেয়াপ সেতু (আইল ) থাকায় ক্ষেত্র সজল পর্ষ্পর পকী- 
জনা হউরা পৃথকভাবে থাকে । ঠিক সেইরপ এই আত্মারূপ সেতু আছে বলিয়া 
জীগদ পুষক পৃথক্রপে নিজ নিজ কর্পফল, পাইতেছে, ,সচেৎ একের কর্মফল হয ত অপয়ে 


(ভোগ করিত! : পরমা দিকে রি ছীের ৮০০০ ক্স স্কল সযাগা 'তাগ ক্লিং 
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সুমুষ্তিকালে সৎ--পরমাস্মার সহিত সম্পন্ন--মিলিত হন । “অহ্রহর্চ্ছস্ত এতং 
ব্রঙ্মলোকং ন বিদস্তি” অর্থাৎ সমস্ত জীব প্রতিদিন ব্রহ্মলোকে যাইয়াও এই বর্ধক 
জানিতে পারিতেছেন|। “প্রান্ঞেনাত্মন] সম্পরিধক্ত:* তখন শরীরাতিমানী আত্মা 
প্রাজ্ঞ. আত্মার লিক্শরীরাভিমাঁনী আম্মার সহিত মিলিত হইয়া পরে"আত্মনি 
সমপ্রতিষ্টিত:* জীব প্রমাত্মাতে প্রতিষিত হন, এই সকল ভ্রতিধাক্যের ভাঁৎপধ্যাথথ 
পর্ধ্যালোচন! করিলে এখানে আকাপ শব্দের অর্থযে পরমাত্মা, এ বিষয়ে আঁর 
কোন সন্দেহই থাকে না। আকা্া শব্দের অর্থ যে পবমাত্ম এ বিষয়ে আরও 
প্রমাণ এই “দহরোহশ্থিনস্তরাক1শ:” অর্থাৎ এই হৃখপুগুরীকেই অতি সুশ্স আকাশ 
বর্থমান। এইথানে আকাশ শব্দের উল্লেখ ধরিয়া “যত আত্মা অপহতপাপ]া” 
বলিয়া পুনশ্চ সেই আকাশেই আত্ম-শব্ধের প্রয়োগ করা হইয়াছে, অতএব এখানে 
প্রকৃত আত্মাই আকাশ শব্দের বাচ্য, সুতরাং এবমেবাম্মাদাত্মন১ এই শ্রুতির 
অর্থ--পরমাত্স! হইতেই সৃষ্টি বুঝিতে হইবে |: ৃ 
আর সংসারী জীবের এরূপ বিচিত্র বিশ্বসংসারের টিন ব্রন সামথ্য 
নাই, ইহা পূর্বেই বল! হইয়াছে। ইজংপূর্বে তৃতীয়াধ্যায়ে “আন্মেত্যেবোপাসীত” 
ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ব্রক্গবিদ্বার প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং 'বহ্ধ তে ব্রবাণি” বঙ্গ 
জ্ঞাপয়িষ্যামি” বলিয়! ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশও আরন্ধ হইয়াছে, এক্ষণে তাহাতে আপত্তি 
হইতে পারে যে, যে ব্রদ্ধ কর্তৃত্ব-তোকৃত্বাদি-রহিত, নিত্য, শু্ধমুক্ত, জ্ঞানরপ ও 
অসংসারী, এবং জীব ডাহার বিপরীতন্বভাব অর্থাৎ সুথছঃখাদি-সমস্থিত কতৃত্ব- 
ভোত্ণত্বাভিমানী ও সংসারী, সুতরাং ব্রহ্ম যখন জীবস্হইতে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট এবং 
জীবও ব্রহ্ম অপেক্ষা অতিশয় নিকৃষ্ট, তখন জীব “অহ্ং ব্রন্ধাস্মি” অর্থাৎ আমিই 
সর্বশক্তিমান্‌ ব্দ্ষ,/এই ভাবে নিজেকে, কখনও উপাসন! করিতে পাঁরে না, বরং 
এইরূপে উপাসন! করিলে উৎকষ্টকে নির্ষ্টভাবে উপাসনা করান জীব মহাপাগী 
হইয়া! পড়ে। অতএব “আমি ব্রহ্ধ হইতে অভিন্ন” এই ভাবে ধারণ! সর্বাথা অযুক্ত ; 
বরং কেবল পু, সলিল, অঞ্জলি, স্ততি, নমস্কার, পুজোপকরণ-নিবেদন, বেদাদি 
র্শাস্াধ্য়ন, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি সছুপায়ে আরাধনা করিতে ইচ্ছা করিবে, 
যাহা ঘারা তাহার স্বরূপ অধগত হইয়া জীব সর্বনিয়স্তা পরক্রহ্পদ লাভ করিতে 
পারিবে, তথ্যতীত কখনও অগ্নির শ্ীতলত্ের বা আকাশের মুর্তিমত্ধের গায় বিরুদ্ধ 
ভাবে অসংসারী তর্কে -সংসাদ্ধী জীবের সহিত অতেদ্ চিতা কর্তিত 
নছে। ইহাতে আরও একাটি সদ্যুক্তি এই যে, জীব-রক্ষের, অভেধ-বোধক 
শান্ত সকল অর্থবাদরূপে পরিগৃহীত হুইলেই নিরর্থক হইবে না এবং 


২১৪ বৃহদারপ্যকোপনিষং 1 মন্বাঙ্মণম্। 
এরূপ অর্থ স্বীকার করিলেই সমস্ত ০ ও. লোকব্যবহার ৪০০৪ 
হইবে । | 
. উত্তর, নী-এরপ অসদাশঙ্ক1 টির পার না) কারণ-মন্ত্র ও শত শত 
ব্রাহ্মণ (বিধি) বাক্য হইতে পরমাম্মারই জীবরূপে পাঞ্চভৌতিক শরীরে প্রবেশ 
অবগত হওয়া যাঁয়। যথা--“পরিপূর্ণ পরমাস্ম! প্রথমতঃ ঘিপদ-চতুষ্পদাদি নিশ্মাণ 
করিয়া তাহার অত্যন্ত্রে প্রবেশ করিলেন 1” “পরমাত্মী প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ 
হইলেন” জ্ঞানময় পর্তমশ্বর সর্বববস্তর স্ষ্টি $ নামকরণ করিয় নিজেই তাহাতে 
অবস্থিতি. করিতে লাগিলেন*৯ট্ত্যাদি । শান, মন্ত্রবাক্য * সকল সমস্বরে 
বলিতেছেন রে, সর্ধকর্তা পরমেশ্বর এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়া ও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়৷ জীবনাম ধারণ করিয়াছেন এবং পরমেশ্বর সেই সেই ভূতবর্গ স্থষ্টি করিয়া 
তন্মধো প্রবেশ করিয়াছেন। ছাঁন্দোগ্য ক্রতিও বলিয়াছেন যে, সেই পরদেবত। 
পরমেশ্বর এই অগ্নি প্রভৃতি তিন দেবতার মধ্যে জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়। নাঁম 
(সংজ্ঞা ) ও রূপ (মুর্তি ) প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
"এই আত্মা সর্বভূতে নিগুঢ়ভাবে অবস্থিতি করায় প্রকাশিত” "ইত্যাদি ্রাঙ্ষণ 
বাক্য সকলও পরমা আআবীরই জীবন্ধ প্রকাশ করিতেছেন । যখন সর্কশ্রতিই ব্রহ্ধাকে 
আত্মশবে অভিহিত করিতেছেন এবং আত্মশব্দে অস্তঃকরণোপীধিক আত্মারই 
অভিধান. করিয়াছেন আর “সর্কভূতাস্তরাত্মা” এই ক্রতিও “আত্ম” শবে ্রক্মেরই 
উল্লেখ করিয়াছেন, বিশেষত: “একমেবাদ্ধিতীয়ম্” ব্রহ্ম এ একই অদ্বিতীয়, “ব্রন্দৈবেদম্‌! 
এই সমস্ত ব্রঙ্মময়, “আটম্মবিদম্ এই জগৎ আত্মবাতিরিক্ত অন্য কিছু নহে। 
ইত্যাদি প্রতিও যখন স্পষ্টতই পরমাস্মাতিরিক্তি সংসারী আত্মার অভাব সুচন! 
করিতেছেন, তখন "অহং ব্রদ্ধান্সি” আমি (জীব) ব্রহ্ম বলিয়াই আস্মার উপাঁপন! 
করা নিতান্ত উচিত; বরক্ষই যদি অরস্থাতেদে জীবসংজ্ঞা প্রান্ত হইয়। থাকেন, 
তাহা হইলে জীব নিজের প্রক্কত মূলীভৃত অবস্থা-সম্পন্ বুহ্ষকে 'অভেদরূপে 
চিন্তা করিবে, ইহাতে আর দৌষ কি? এই হইল উভয় পক্ষের, সিদ্ধান্ত । এক্ষণে 
আপি এই যে, যদি এইবপই শানতসিদ্ধাত্ হয়, তবে পরমাত্মার সংদারিত্ব 
দোষ আসিয়া পৃড়িল, অ]বার পরমা স্বাকে সং সার খলিলে উপনিষৎ' শানে 
9450 থাকে না। | | 
2 -তা্জণগোর্দগামধেতম্ ইতি--সীমাগনা ইহার: হ্াৎপর্যা--বেছ . ছুই ভাগে 
বিভক্ক, এক্‌ তাগ মনত ও অপর ভাগ বাঙ্গণ। সখ্য ধঙ্জাদিকিয়াতে পুযুভ্ত ভাগ সত 
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. আবার. তীহাঁকে- অসংসারী বলিলে মুক্তির উপদেশ সর্বতোভাবে 
ব্যর্থ হয়।: যেহেতু, তিনি স্বতো| মুক্ত, তাহার প্রতি মুক্তির উপদেশ সর্বথাই 
অসঙ্গত। আবার যদি সর্কভিতাত্তধ্যামী পরমা স্মাই বাস্তবিক সর্বশরীরসম্বন্ধ বশতঃ 
সুখ-ছুঃখার্দি অনুভব করেন, -তবে তাহার সংসারিত্ে বাকি কি থাকিল? 
এইরূপ শ্বীকাঁর করিলে পরমাস্মার ভুসংসারিত্ব-প্রতিপাঁদক' শ্রুতি, স্থৃতি * ও সীঁডি 
সকল সর্ধতোভাবে নিরর্থক হইবে, তাহার উপায়কি? ০৮ 

এরূপ অবস্থায় প্রাণিগণের থ-ছুঃখাদি বারা অর লিপ্ত হন না, “তিনি 
শ্কটিকমণিবৎ স্বভাবসমুজ্জল থাকেন।” ইহ “পরমাত্মার হেয়োপাদেয় বস্তার 
অভাবে কথঞ্চিৎ প্রতিপাদন করিতে পার! বায বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত শাস্ত্রোপ- 
দেশের আনর্থকশ দোষ  মস্তকহীনের প্রতি মন্তকব্যথার নিবারণোপদেশের 
মত সর্ধথ|। অপরিহার্য থাকিয়া ধায়। এ বিষয়ে কেহ কেহ এইবপ মীমাংসা 
করেন যে, পরমাত্মা সর্ধভৃতে প্রবেশকালে নিজে নির্কিকাররূপ গরিত্যাগ করিয়! 
বিকৃতাবস্থা ধার করত জীবত্ব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন, স্ততরাং সেই বিজ্ঞানময় 
জীবাম্মা! পরমাস্মা হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়রূপেই বর্তমান । বাহ ঘারা পৃথক্‌- 
রূপে প্রতীত, তাহার বশেই সংসারী, আবার অভিন্পতাহেতুকই “অহং ব্রহ্ম”, 
অর্থ, আমি তরঙ্গ, এইরূপ অভেদ জ্ঞান হয়, এবং সাংসারিক অবস্থাভেদে 
ভির বলিয়াই পরমাক্সীর উপাসনা করা যায়। 'অভেদ হইলে উপাসন। হইতে 
পারে ন1। ৯ 
» এইরপে তাহারা নমস্ত বিরোধের পরিহার করেন”। তাহাতে আপত্তি এই. 
যদি. বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মার বিরুতাবস্থা। হন, তবে তাহাতে এই সবল প্রশ্ন স্বতই 
উদিত হইতে পারে»। প্রথম- নানা জাতীয় অবয়ববিশিষ্ট পৃথিবীর বেমন একাংশ- 
মাত্র ঘট-( কার্য ) রূপে পরিণত, হয়, সেইরূপ জীবও কি বিভিন্নীবয়বুক্ত 
পরমাত্মার একদেশ-বিকার ? দ্বিতীয়--যেমন শরীর হইতে কেশ ও উর্ব্বরাভূমি 
হইতে শহ্য; শরীর.ও ভূমিকে অবিরুত রাখিয়া উৎপন্ন হয়, জীবও কি তেমনই পর- 
মাস্বাকে-পূর্বাবস্থায় রাখিয়! অর্থাৎ বিরুত ন! করিয়াই প্রাদুতূতি হন ? অথবা 
ষেমন ছগ্ধ ও স্বর্ণ নিজের সমস্ত অংশ বিকৃত করিক্বা দধি ও কুওলাঁদিরপে 


“ন স্লিপাতে লোকছুঃখেদ বাহ” ইত্যান্ঠা: শ্রুতঃ1 অর্থাৎ বাহ (সংসারবহিভূত ) 
রমা লৌহ্িক দুখোদি ছার! লিগ্ত হন না, ইহ ক্রতি। যন্ত নাহস্থৃতো৷ ভাবো বুদ্ধি 
ন; লিগাতে, : ইত্যান্যাঃ  শ্বতয়ঃ, অর্থাৎ বাহার অন্তঃকরণ অহঙ্কারপরি শৃন্ত, এবং. ধাহার 
বুদ্ধি কোন বিয়েই লিগ নহে, টা স্বৃতি। পরদীক্যা! কুটস্থ ও অসঙ্ক ইত্যাদি স্যায়। 
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পরিগৃত হয়, জীবও কি তেমনই পরমাত্মার সর্বাংশপরিশাম? তযধ্যে প্রথমপক্ষে 
যদি সমানজতীয় অনেরুগুপি দ্রব্যের মধ্যে কোন একটি দ্রব্য বিজ্ঞানাত্মা! সংজ্ঞা 
প্রাপ্চ (জীর ) হয়, অর্থাৎ পৃথিবীবিকার ঘটের মত পরমাত্মার আংশিক বিকার 
হয়, তাহা! হইলে পৃথিরী ও তৎকাধ্য ঘটের বাস্তবিক ( আকুত্তিগভ ) পার্থক্য 
থাঁকিলেও যেমন এফজতীয়ন্ধ হেতু পৃথিবী € ঘটকে ধক বলা হয়, ঠিক তেষনই 
পরমাত্মা ও জীব পরস্পর ভিন্ন হইলেও একজাঁতীয়ত্বনিবন্ধন এক বলিয়া ব্যবহৃত 
হয় মার; বাদ্চবিক প্পক্ষে কখনও এক বইতে পারে না। এ কথা স্বীকার 
করিলে বেদাস্ত-সিদ্ধান্তের সহিত' অনৈক্য হইল। কারণ, বৈদীস্তিকগণ বলেন 
যে, জীব নির্বিকার পরমাস্মারই অবস্থান্তরমাত্র, কাঁধ্য বা অবগ্নব নহে। দ্বিতীয় 
পক্ষে জীব ঘদি দৈহিক কেশাদির মত নিত্য পরম্পর মিলি অবয়বে সপ্ন 
অরয়বী-পরমাত্মার অংশরূপে পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলেও জীবের সর্ব বয়বে 
পরমাত্মার অবস্থিতি হেতু তাঁহার দোৰ ব1 গুণ দ্বারা! পরমাস্মাও অবস্তুই দৌষী ব! 
গুণী হইবেন, অর্থাৎ জীবের সংসারিত্ব দোষে পরমাক্মাও সংপৃক্ত হইবেন, ইহাতে 
বাধা দিবার কিছু নাই। সুতরাং এ কল্পনাও বেদাস্তশান্রবিরুদ্ধ। 

. ততীয়পক্ষে পরমাত্মা যদি দুগ্ধ ও সুবর্ণপৎ জীবরূপে সর্বতোভাবে পরিণত হন, 
ত্ববে পনিফলং নিক্িয়: শান্ত” অর্থাৎ বধ নিষ্কল ( নিরবয়ব ), নিশ্থিয় ( সর্ব- 
প্রকার ক্রিদ্াশূন্ত ), শান্ত, (প্রসন্ন গম্ভীর স্বভাব ), আঁকাশবৎ-সর্বগণশ্চ নিত্য 
অর্থাৎ পরষেশ্বর সর্বব্যাপী ও আকাশের স্তায় নিত্য, *স এষ মহানজ আতা- 
মরোহ্জর' . এই আম্মা! দশকালাদি-পরিচ্ছেদ-শুন্ঠ, জন্ম, জরা ও মরণরহিত। 
“অব্যক্কোহ্যমচিন্ত্যোহ্যং অবিকাধ্োহয়মূচ্যতে” এই আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও 
বিকারশৃন্ত ইত্যাদি, এই গকল আম্মার বিরার অবয়ব, পরিপমাদি- ধর -নিষেধক 
শ্রুতি ও. স্বৃতিবিরদ্ধ হয়। 

আর এক কথাজীব অচল নিঙ্গিত়্ পরমাস্মার একদেশ হইলে, না 
ভোগের নিমিত্ব জীবের দ্বর্গনরকাদি স্থানে. গমন কি প্রকারে সম্ভব হইবে? 
পরমাস্বীও : জীবের সহিত -ন্বর্গনরকাদি স্থানে গমন করেন, তাহা, ্প 
পরমাক্মাকে মিথ্যা অসংসারী বলা কেন? যদি বল যে, যেমন প্ফুলি 
'আগি হইতে স্দুটিত হই নানা স্থানে দন করে, জীবও সেই নিজ কারণ 
পরী. হইতে নির্গত হইয়া ্ ্বভোগ্য ্র্গনরকাদি স্থানে গমন করেন । উত্তর 
আহা হইলে পরমীস্মার একাংশ প্ুটিত হওয়ায় তীহারও সপ্পর্ণতা! বা অসথপতার 
ছানি হয়, পরমাম্বার ্কদেশ স্বীব বদি অগ্গিকপার মত পরমা! হইতে ছুটনা 
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পৃথক্‌ হয়, তাহা হইলে পরমাআ্মীর যে স্থান হইতে জীব ছুটিয়! আসেন, সেই 
স্থানটি অবশ্ঠই ক্ষত হুইয়! যায়, সুতরাং পরমাত্মার পরিপুর্ণত্ব ও অব্রপ্থপ্রি- 
পাদ্দিক1 শ্রুতিমকল ব্যাহত হুইক়্1 পড়ে 1 

আর যদি পরমা ম্মার অংশরূপ জীবাত্ম। সংদারক্ষেত্রে প্রাদুভৃতি হইয়! সাময়িক 
সমস্ত কর্ম নির্বাহ করেন, বল. তাহ! হইলে বগিতে হইবে, যে, পরমা তব নিজেই 
নিজের ছুংখবিধান করিতেছেন । কারণ, সংসারে এন কোন স্থান নাই, যেখানে 
পরমায্মার সত্তা নাই, সুতরাং অন্যবঅবর়বের (জীবের )০ছেদন, ভেদন, আঘাত, 
প্রতিঘাত প্রভৃতি ক্রিপ্না দ্বারা পরমাত্সা প্িজেই নিজের বিবিধ ভুঃখ 
সি করিতেছেন, ইহা অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে । অথচ শ্রুতিতে তীহাঁকে 
দুখ-ছুঃখের অন্ঠীত বলা হইয়াছে । যদি বলবে, শ্রুতিকঘিত অগ্রিশ্ফুলিঙ্গাদি 
দৃষ্টান্ত দেখিয়! এরূপ কল্পনা করিতেছি । উত্তর--তাহাও নহে, কৃতি যখাভূত বস্ধ 
তপন করিয়াছে মাত্র । ষে বস্তর ধাহা স্বভ!ব, শাস্ত্র কেবল তাঁহাযই নির্দেশ করে, 
কিন্কু কখনও এক বস্তকে অপর বস্থ বা একের ধর্মকে অপরের ধম্ম করিতে পারে 
না। শাসন ধদি সহম্রবারও প্রতিপন্ন করে ষে, অখ্ি শ শীতল ও জল উষ্ণ, ( কিন্তু) 
তথাপি কখনও অগ্নি শীতল, বাঁ জ্ল উষ্ণ হইবে না । ” অতএব বলিতে হইবে যে, 
শাস্ত্র মূর্তীমূর্ত (সাঁবয়ব ও নিরবয়ব ) পদার্থসকলের সর্বলোকপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ধর্ম 
সকলকে দৃষ্াস্তস্থানীক্ব করিক্না তৎসদৃশ অপর অলৌকিক পদার্থের স্বরূপ-জ্ঞাঁপন 
করে মাত্র। আর ইহাঁও সত্য ঘে, কোন একটি প্রমাণ অন্ত প্রমাণ থাবা 
বনধিত হইতে পাঁরে 'না, তবে যাহা এক প্রমীণ দ্বার! অবোধিত, তাহাই অন্ত 
প্রমাণ বৌধ করাইস্আা থাকে । আবার এ কথাও যুক্তিযুক্ত থে, শান্তর লৌকিক 
শব ব1 পদার্থ দৃষ্াস্তরূপে অবলম্বন, না করিয়া] কখনই অজ্ঞাত পদার্থ 
বুঝ্ধাইতে সমর্থ হয় না। 

অতগ্ব শাস্ত্র লোক-প্রসিদ্ধি অনুসারে অগ্নিশ্দুলিঙ্গাদিকে দৃষ্টান্ত করিয়াছে 
মাত্র, কিন্ত ইহা বারা কখনই আত্মার পারমার্থিক সাবয়বত্ব বা অংশিত্ব স্থির 
হয় না। যদিও ক্ুত্রা বিস্ফুলিঙগ| মমৈবাংশ” ইত্যাদি ক্রতি ও স্বৃতি দ্বারা 
অংশাংশিভাব অবগত হুওয়ী যায়, তথাপি এ সকল প্রমাণ পরমাত্মা এবং 
জীবাআ্মার একত্বজ্ঞাপনার্থই প্রযুক্ত জানিবে অর্থাৎ অগ্থি ও তাহার অংশ 
পুলিঙগ এ উভয় ধেমন অগ্ি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তেমনই জীব ও পরশ 
উভভয়ও (আংলাংশি্াবগতীতি হইলেও) বিজার ঘন এক, আত্মা যী 
আর কিছুই নহে। 

২৮ 
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যেসকল শব্দ বিজ্ঞানাশ্ীকে পরমার বিকাঁর বা অংশ বোধ করায় এবং 
উপক্রম ও উপসংহার শ্রুতি সকল পর্যালোচনা! করিলে -উহীরা এই 
জীবাত্মপরমাত্মার একত্ববোধ করাইতে তৎপর, কেশ না প্রথমতঃ সকল 
উপনিষদের প্রারস্তেই উপক্রম ( প্রতিজ্ঞা ) করিয়া মধো সেই একত্বের অনুকূল , 
নানাবিধ দৃষ্টান্ত ও: মুক্তি দ্বারা জগৎকে ত্রদ্ধে বিকার বা অংশ প্রভৃতি 
প্রতিপাদন করত, একত্বের উপসংহার করিয়াছেন। অবশেষে (উপসংহারে ) 
| “্আনন্তরমবাহ্মন্রা স্বাঞুঙ্গ” অর্থাৎ অন্তর্বহিঃশুন্য এই আক্মাই ব্রহ্গ, ইতাদি 
বাক্য ঘারা জীব ও পরমাত্মার*একতই প্রতিপাঁঞ্িত করিবেন । অতএব- উপক্রম 
ও উপসংহার আলোচনা করিলে “এই কথা মনে হয় বে, এই একত্বজ্ঞানকে দৃঢ় 
করিবার নিমিতই উত্পভি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণরূপে পরমেশ্বরের নির্দেশ 
করা হইয়াছে; নচেৎ আঅংশাংশিভানপ্রতিপাদক ভততিসকলের 'ষথা শু 
অর্থ গ্রহণ করিলে বাকাভেদরূপ দোষ ঘটে। সকল উপনিষদেই একবাকো 
বিজ্ঞানাক্মার পরমাত্মীর সহিত অভিন্নতা উপনিষত-স্মৃহের বিধেয়রূপে প্রততি- 
পাদিত হয়, এ বিষে উপনিষতসেবীদিগের কোনও মতভেদ নাই ; কিন্ত এক- 
বাঁক্যতা ব্যতিরেকে এ সিপনিষৎপ্রসিদ্ধ জীব ও পরযাত্মার একত্বিধান সম্ভব 
হয় না। কারণ, সর্বোপনিষতপ্রসিদ্ধ জীব "ও পরমাআ্সার একত্বজ্ঞানের নিগিন্ত 
একটি বিধিবাক্য অবস্ঠ স্বীকাধ্য। দ্বিতীরতঃ অংশাংশিতাবে এবং উৎপত্তিস্থিতিলয়ের 
হেতুরূপে প্রত্যয়ের নিমিত্ত আঁর একটি নিশ্রম(ণ বিধিঝক্য কল্পনা করিতে হইবে 
এবং তদসুন্নপ বিভিন্ন ফলঞ কল্পনীয় । এইরূপে বাক্যভেদ হইস্ব! গড়ে, অথচ ইহা 
মীমাংসাশাঙ্স্ের নিতান্ত বিরুদ্ধ । মীমাংসকেরা' বলেন যে, “সম্ভবত্যেকবাক্যদ্ছে 
বাক্যভেদে! ন চেষ্যতে” অর্থাৎ বদি কোনরূপে একবাক্যতা “সম্ভবপর হয়, তাহা! 
হুইলে কখনও বাঁক্যভেদ স্বীকার করিবে না। অতএব লাঘব উৎপত্তিস্থিতি- 
লয়াদিগ্রতিপা দক শতিদকলেরও আঁস্বৈবপ্রতিপাদনে তাৎপর্য  ম্বীকার 
করাই. উচিত। এখানে আত্মার একন্বপ্রতিপাদনের নিমিত্ত সাশ্তদায়িক 
(্রেবিড়াচারধ্য ) একটি আঁখ্যায়িক! বলির! থাকেল। সে আখ্যাগ্িকাট এই 
কোন এক রাজার একটি পুর জন্মে; জন্মমাত্রে জ্যোতি্র্দ্গণ গণনা করিম 
বরিলেন যে, এই পুত্র গগযোগে জন্গিয়াছে। গণ্যোঁগে জঙ্গিলে, সে পুক্র পিতা" 
"সী২৫০যৃত্যুর কারণ হয়, অতএব গগুযোগে জাত এ পুত্র ত্যাগ করাই বিধেয়। 
রাজা! জ্যোতিষিকগণের সেই ভ্রমগধনার উপর নির্ভর করিয়া প্রিয়তম পুস্তাকে 
অরণ্যে ত্যাগ করিলেন । এ দিকে বনবাসী ব্যাধগণ সেই জুকুযার শিশু দর্শন 
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কৰিয়া হৃষ্টচিত্তে নিজ গৃহে লইয়ী প্রতিপলিন করিতে লাঁগিল। শিশুও নিজ 
যথার্থ পিতৃবংশ না জাঁনিয়া নিজেকে ব্যাধবৎশীয় মনে বরিপা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে ব্যাধজনোচিত আচাঁর-ব্যবহার শিক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু ভ্রমেও 
নিজেকে রাজপুত্র মনে করিয়া রাঁজৌচিত কর্মে প্রবৃত্ত হইল ন। দৈবযোঁগে এক 
দয়ালু মহাপুরুষ এ স্থানে, উপস্থিত হইয়া সেই বালকেন্ন অস্মান্ত রূপলাব্ণ্য 
দেখিয়া বিশ্মিতীত্তঃকরণে যোগবলে জানিলেন যে, হু বালক ব্ধ-সম্তান নহে-- 
অমুক বাজার পুত্র এবং পূর্বোক্ত কঈরণবশতঃ ব্যাধ-গৃহে শ্বাস করিতেছে । তৎ- 
পরে দেই মহাপুরুষ বালককে বুঝ ইয়া দিলের্ণ যে, “তুমি অমুক রাজার 
পুল্র, ব্যাধ-পুল্র নও, কোন কারণে ব্যাধের গৃহে আনীত হইয়াছ।” 
এই কথা বুঝাইপামাত্র স্ই বালক যেমন তত্গ্পাৎ নিজের ব্যাধজাতীয় 
অভিমান ও বাঁধ-জাত্যুচিত আচাঁর-বাবহার পরিহার করিয়া নিজের 
পিতৃ-পিতা মহাদি-অনুষ্ঠিত আচার-ব্যবহার ও রাজত্বাভিমান প্রাপ্ত হইয়াছিল, 
এই প্রকার ভীবও পরমাতআ। হইতে অশ্বিস্ফুলিঙ্গের স্যার পৃথক্ভাব-প্রাপ্ত হইয়া 
দেহেক্দিয়াদিব্প অবণামধ্যে প্রবিষ্ট হয় ও স্বয়ং পরমাত্ম-্থরূপ হইয়াও দেহে: 
নবিয়াদি-সম্পর্কজনিত সাংসারিক ধর্ধ্সকলের অনুসরণ করত আমি দেহী, সুখী, 
দুঃখী, কশ, স্থল” প্রভৃতি বিধিধ বিরুতভাব প্রাপ্ত হয়। কিস্তযদি আচা্ধ্য ভাঁদৃশ 
'অজ্ঞানাচ্ছন্ জীবকেও বুগ্বাইয়া দেন যে, “তুমি দেহী, সুখী, ছুহঘী, স্থুণ বা রুশ নও, 
তুমি পুণসচ্চিদা নন্দময় অপংদারী ব্রহ্ধ, কেবল অখ্িস্ফুলিজের স্াঁয় পরমাত্মা হইতে 
পৃথক হইক্বাছ মাত্র,” তখন সে-ও পুর্বোক্ত রাঁজপুভ্রের”মত নিজের সাংসারিকত্ 
অভিমাঁন ও পূর্বোক্ত কাঁমনাত্রয় পরিত্যাগ করত অবশ্ই “আমি ব্রহ্ম” 
ইত্যাকার আত্মজান লাভ করিতে পরে। কারণ, সে জানে, তপ্গিস্কুলিঙগেরও 
অগ্নি হইতে বিচ্যুতি ঘটিবার পুর্ধ্বে অগ্নির সহিত অপৃথকৃভাবই লক্ষিত হুয়। 
অতএব বুঝিতে হইবে যে, সুধর্ণ, মণি, লৌহ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টীস্তসকল 
কেবল জীব ও ব্রন্গের একত্ব-প্রতিপাদনের নিমিত্তই প্রষুক্ত নারির । তরঙ্গ হইতে 
জগতের উৎপত্ত্যাদি প্রদশনের নিমিত্ত নহে। 

অইকপ সৈদ্ধব দৃষ্টান্ত ( সৈম্ববলবণখণ্ডের ধেমন সমস্তই লবণ, তদতিরিক্ত 
'মার-কিছুই নাই; তেমন এই সমস্তই : একবিজ্ঞানমন্-্রক্ম ভিন্ন আর “কিছুই 
নাই) দ্বারাও আত্মার একমাত্র জ্ঞানন্বরূপত্থ প্রতিপাদিত হইস্বাছে; অগ্তর্রথ 
কেবল একরূপেই আত্মার উপাসনা করা উচিত। যদি আরও চিত্রিত পটের 
্তায়-কিছ্বা বৃক্ষসমুদ্রা দির ন্যাক়্ এক ব্রহ্মকেই উৎপত্তি প্রভৃতি না'নাধর্খ্ববিশিষ্টরূপে 
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উপদেশ কর শ্রুতির অভিপ্রীয় হইত, তাহা হইলে কদাচ “সৈষ্ববখণ্ডের মত তিনি 
সর্বদা! ঘনবিজ্ঞানম় ও অস্তররবহিঃশূন্য” এই বলিয়া আম্মার একরূপদ্ব উপসংহার 
ও "এক ধৈবা নুদষটব্যম” অর্থাৎ এককপ্েই আ'ত্মদৃষ্টি করিবে, এইরূপ অনুজ্ঞা 
করিতেন না। বিশেষতঃ ণ্য ইহ নানেব পশ্ততি” অর্থাৎ ইহুসংসারে যে জন 
আতকে নানাঁরূপে দেখে, (সে জন অজ্ঞ ৪ ইত্যাদি ভেদজ্ঞানের নিন্দাবাদও 
কখনই সঙ্গত হইত,না। অতঞ্াব আ্ম্মৈকত্ত রানের দৃঢ়তা-প্রতিপাদনের নিমিত্তই 
সকল বেদাস্তশান্ত্রে উৎপত্র্াদি ধর্ম সকল কল্পিত হইয়াছে, কখনও ভেদজ্ঞানের জন্ 
নহে। সংসারী জীব সুখহুঃখাঁদিকহিত নিরবয়ব পরমাস্মীর একদেশ, এ কল্পনা কখনই 
সঙ্গত নহে, কারণ, পরষায্মা স্বতই নিরবয়ব, তাহার অংশের সম্ভাবনা কোথায় ? 
বিশেষতঃ নিরবয়ব পরমাজ্মার একদেশ ( জীবকে ) সংসারী বিলে প্রকার।স্তরে 
পরমাস্মাকেই সংসারী কল্পন! কর! হয় | যদি বল যে, যেমন আকাঁশ অখণ্ড (নির- 
বয়ব ) হইলেও ঘটাদি উপাধিযোগে থণ্ডরূপে ( ঘটাঁকাশ, পটাকাঁশার্দিরূপে ) 
ব্যবহৃত হয়, তেমন অথপ্ড পরমাস্বাও অন্তঃকরণাঁদিবূপ উপধধিযোগে সাঁংশ- 
(খও) রূপে বাবহৃত হইবে, ইহাঁতে দোষ কি? উত্র-হা, ইহাঁতেও দেব 
আছে, কারণ, যে সকল বিবেকিগণ আত্মার অথণ্ড পরিপূর্ণত্ব অনুভব করিয়াছেন, 
তথাপি তাহাতে তাহাদের এইবপ জ্ঞান উদদিত হইয়া থাকে যে, পরমাকআ্মীর একাংশ 
পৃথকৃভাবে জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়! লৌকিক ব্যবহারে অধিক্কৃত। 

যদি বল যে, বিবেকী, অবিবেকী সাঁধারপই আত্মার এই ভেদদৃষ্টি করিয়] 
থাকেন, সুতরাং দোষ নাই। উত্তর--নাঁ, এ কথ্থা কে বলিল ?--অবিবেকিগণ 
আত্মাকে যথার্থই পৃথকভাবে দর্শন করে এবং যদিও বিবেকিগণ আত্মাকে 
পৃথকভাবে দর্শন করেন সত্য-_ফিস্ত তাহা কেবল লৌকিক ন্যবহা'র প্রচলনের 
জন্ঠ, নচেৎ অভেদজ্ঞানই তাহাদের চিত্তে বছমূল হইয়া থাকে। যেমন জ্ঞানিগণও 
(বাহার জানেন, মে আকাশের রূপ নাই, তাহার। ) কদাচিৎ আকাশের কৃষ্ঝবর্ণ 
ব1! লোহিতবর্ণ বলিয়া ব্যবহার করিস! থাকেন, সেইরূপ আত্মার ভেদদৃষ্টিও 
তাহাদের ব্যবহারিক হয়, কিন্ত তাই বলিয়। বরহ্গের স্বরূপ পরিচয় করিতে 
যাইয়া পণ্ডিতগণ কখনই আত্মার কৃত্রিম অংশাঁংপিভাব ও বিকার্ধযবিকারভাব 
কল্পনা করিতে পারেন পা। বিশেষতঃ সকল উপলিষদের সর্বাবিধ কল্পনার 
টিদপস্করিয়া যাহা প্রকৃত, সেই, সারবোধনই উদ্দেশ্ত ; “অতএব সর্ববিধ 
 কষ্গন! পরিত্যাগ করিক্কা আকাশের মত্ত ব্রদ্ধের অথও স্বরূপই ধ্যান কর! কর্তব্য । 
“তিনি আকাশের মত সর্বর্যাপী ও নিত্য, তিনি লৌকিক সুখ-ছুঃখে লিখ নহেস।, 
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তিনি সর্ধবিধ সাংসারিক ভাঁবের অতীত,” ইত্যাদি শত শত ক্রাত্তিই তাহার 
প্রমাণ। কখনই জীবকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্্ধন্থী কল্পনা করিও না, যেহেতু, 
যেমন উষ্ণস্বভাঁব অগ্নির একদেশে শীতলত্ব এবং প্রকাশম্বভাব হূর্য্যের 
একদেশে অন্ধকার কল্পনা কখনও সত হইতে পারে না, তেমনই আত্মার 
(ব্রঙ্গের ) একদেশ আম্ম-বিপরীত হইবে, এ. কথাও কোঠিরূপে হইতে পারে না। 
যেহেতু, সর্বাবিধ বিশেষ বিশেষ কর্পনা নিবারঞ্রের নিমিতই সমস্ত উপনিষৎ- 
শাস্ত্রের আঁরস্ত, এ কথা৷ পূর্কেইঃ বলা হইয়।ছে। তাঃর্ব অসংলারী আম্মার 
নাঁম ও রূপ-ক্কৃত লৌকিক বাবহাঁর আরোপিত হ্মা- বাস্তবিক নহে, এ কথ! শ্রুতি 
নিজেই বলিতেছেন যে, পিপং রূপং খ্রতিরূপো। বৃব' অর্থাৎ পরমেশ্বর 
প্রত্যেক মূর্ত পদার্থের অনুরূপ হইয়াছিলেন। মন্ত্রও জানাইন্েছেন বে, "সর্বাণি 
রূপাণি বিচিত্ত ধীরঃ। নামানি ক্ৃত্বাংভিবদন্‌ যদাত্তে” অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর 
সমস্ত বস্তর হ্জন ও তদন্ুরূপ নাম নিরূপণ করিয়া নিজেই তদভ্যন্তরস্থ 
হইয়া রহিষ়াছেন ইত্যাদি । | 
অতএব অসংপারী আম্মার সংসারিত্বপ্রতীতিও স্বতাবগুভ স্ষটিকের জবা- 
কুন্ুমসংসর্থজনিত লৌহিত্যের ন্যায় ( উপাধিক ), প্ত্রাস্তিমাত্র-যথার্থ নহে; 
কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন বে, প্ধ্যায়তীব লেলায়ত্তীব” অর্থাৎ যেন ধ্যানই করি" 
তেছে, যেন ম্পন্দিতই হইতেছে, এই “যেন” শব্ধ দ্বার বল! হইয়াছে যে, 
আত্মার ধা।ন বাতক্রিয়া কিছুই বাস্তবিক নহে। এই উপক্রমে আরও 
রলিয়াছেন বে, “আত্মা কন্ম ঘার] বুদ্ধি বা হ্াস্প্রাপ্ত হন না। কোনন্প 
পাপপুণ্যে লিপ্ত হন না। তিনি সর্ধভূতে সমভাবে অবস্থিত ও পরম ঈশ্বর |” 
রহ্াঙ্ত পত্ডিতগণ তবত্তান্ত অশুচি কুকক,র ও বাধ প্রভৃতি অপবিত্রে ও পরমপবিত্র 
গে ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে সমদ্শী হ্‌ন অর্থাং “এক ত্রহ্ধ' জ্ঞান "করেন। অতএব 
এই স্কল শ্রুদধি-স্থৃতি ও বুক্তি হইতে পরমাস্মার অসংসারিত্বই অবগত হওয়া যায়| 
পঙ্গাস্তরে যখন সাবস্বব পদার্থমাঁ্ই অবিনাশী, জতরাং আম্মা সাবয়ব হইলে 
তিনিও অবিনাঁশী হইবেন, তাহা হইলে আত্মার কুটস্থৃতত্ব ও অসঙ্গত্ব উক্ধি 
মিথ্যা হয়। 
অতএব পরমাত্মীকে নার স্বীকার করিয়া জীবকে সেই পরমাস্মার 
একদেশ, বিকার, শক্তি ব1 অন্য কিছু কৌনরূপেই বলা যাঁয় না। অংশানিংধার্থক 
শ্রুতি সকল যে বাক্যভেদকল্পনা ভয়ে পরমা স্মার একত্বপ্রতিপাদক মাত্র, ভেদবোধক 
নহে, ইহা পূর্বেই বল! হইস্গাছে। প্রশ্ন হইতেছে, বেশ, এ কথা যেন স্বীকাঁর 


২২২ বৃহধারগ্যকো পনিষৎ [ ১যহাস্ষণম। 


করিলাম, কিন্তু যদি সকল উপনিষদেরই আমৈকত্ব-প্রতিপাদন করা মুখ্য উদ্দেশ 
হয়, তাহা হইলে নিজেই অভিপ্রীয়-বিকুদ্ধ জীবাত্মার ভেদ শুতিপীফদ করিলেন 
কেন? | 

উত্তর - হী, এ প্রশ্নে কেহ বলেন.যে, কর্শক1গ্ডের অপ্রামাণ্য পরিহার টি 
এই ভেদোক্কির উদ্েস্ত অর্থাৎ সর্ববজীব আর পরমাত্মা, যদি অভিন্ন হয়, তাহা 
হইলে কে কাহার, উপীসনা*করিবে? যেহেতু, বে সকল বিধিবাক্য দার! 
যাগাঁদি ক্রিয!র অনুষ্ঠান খথিহিত হইয় থাকে, এ স্কল বাকোর প্রীমাণ্য রক্ষা ও 
বিরোধ পরিহারের জন্য অবর্ইি বলিতে হইবে বে, সকল বিধিবাক্য বিভিন্ন 
অনুষ্ঠান, সাধন, নানাবিধ ফল ও নীনা কর্তা স্বীকার করিরাই প্রযুক্ত হইয়াছে । 
যদি বিজ্ঞান ম্মা এক অথচ অনংসাঁরা (সুখ-ছুঃখের অতীত ) ও পরমাতা। হইতে 
অতিন্নম্বরূপ বলা হয়, তবে কর্মবোধক বিধিসকল অভিমতফলদীয়ক ক্রিক্বা- 
বিশেষে ফাহাঁকে প্রবৃত্ত করিবে? এবং ছুঃখদায়ক কর্ম হইতেই বাঁ কিরূপে 
নিষেধ বিধি জীবকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে + উপনিষৎশান্ধই বাঁ কোন্‌ 
বদ্ধজীবের মোক্ষোপা ষন্বব্ূপ নানাবিধ উপদেশ করিতে প্রবৃন্ত হইবে? 
বেহেতু, স্বভাবমুক্তের বন্ধন নাই। অত্রএব মুক্তিরও সম্ভাবনা নাই। পরমাত্মীর 
একত্বপক্ষে পরণাম্মার একত্বোপদেশই বা কিরূপে স্গত হয়ঃ কিরূপেই 
বাঁ একস্বোপদেশের ফলপ্রাণ্ি হইবে কেন না, জীব বন্ধননাশের জন্যই 
উপদেশ গ্রহণ করে; ব্রদ্ষের সহিভ বন বাস্তবিক (ভেদ বশত্তঃ ) বন্ধন নাই, 
তখন উপদেশও বৃথা: *কাঁজেই উপনিষংশীস্্ব অনর্থক হইয়া পড়ে । 
অতএব দেখা বাইতেছে, উপনিষতবাদী ও কর্মাকাওবাদী উভয় পক্ষের সমান 
আপন্তিও সমান পরিহার । যেহেতু, জীবভেদ না থাকিলে প্কম্মকীণ্ড বিভিন্ন 
'অধিকারীর অভাবে নিধিবষক়--নিরর্থক, এ জনা আত্মপ্রামীণ্যরক্ষায় অসমর্থ । 
এই প্রকার উপনিবংশাস্বও জানিবে। অন্ছএব কথিত প্রকারে কর্মকাণ্ডের 
ও উপনিষংকাণ্ডের প্রামাথ্যরক্ষার জন্য পরমাক্সার ওুপাধিক ভেদ কল্পিত 
হইয়াছে। বাঁদী বলেন, যদি কর্মকা ও ব্রঙ্গকাঁণ্ডের শ্রামাণ্য স্বীকার 
করাই অভিপ্রেত হর, তাহা হইলে বে কাণ্ডের প্রামাণ্য ম্বীকার করিলে 
তেদ-বোধক শ্রুতি সকলের অর্থ রক্ষা পার, ভাঁহারই প্রামাশ্য স্বীকার, 
করস্ডিষ্টিত। ভনধ্যে কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে শ্রুতির ( উপা- 
সনাদিবিধায়ক ) সার্থকতা অক্ষুঞ্জ থাকে, কিস্বৃউপলিষদের (ব্র্মকাণ্ডের) প্রামাপ্য 
স্বাকার করিলে গহাহার স্বার্থব্যাঘাত হয় অর্থাৎ ভেদবোধক প্রতিস্ব্ল 
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একেবারে নিরর্থক হব; হুতরাং উপনিষদের প্রামাণ্য সকল স্বীকার অপেক্ষা 
কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য স্বীকার করাই সমুচিত। 

বিশেষতঃ যেমন জ্যোতি প্রদীপ প্রকাখ ঘটাদ্বরি প্রক ক অথচ অগ্রা- 
কাঁশ, এরূপ হয় না; তেমন প্রতাক্ষাদি প্রমাণসিদ, (ন্তরাং ) স্বতঃ-প্রমাণ 
কর্মকাণ্ড কথনই অপ্রমাণ ভইতে £পারে না। আরও” দেখ, উন্মৈকত্ব স্বীকার 
করিলে উপনিঘদ "ব কেনল' স্বার্থবিঘীত ও কর্মকাগতের প্রামাধ্যহানি 
করে, তাহ! নহে, পরস্থ প্রত্যক্াদি গ্রমাণবিদ্ধ নানাঁঠমাক্সার বোধক প্রমাণ- 
সমূহ্রে সহিত বিরোধ অনিবাধ্য হইয়া উঠে? অতএব উপনিষদের অপ্রামাণা 
অথবা ভন্গারপ অর্থ কল্পন] করা উচিত। কোনরূপে এক বন্ধ অর্থ তাহার 
উদ্দ্ষ্ঠ ধা ন1!। উত্তর না, এ কগা বলিতে পাঁর না; কারণ, 
এ কথার উত্তর পুর্েই ই কগিত হইয়াছে বিশেষ্ঠঃ তোঁমাকে জিজ্ঞাসা করি বে, 
প্রমাণ ব। অগ্রমাণের লক্ষণ | বদি নে শান বার্থ সতা জান জন্মায়, দে 
শান্তর প্রমাণ, এবং বে শীস্্র প্রমীজ্ঞান যথার্থ জন্মায় না, সে শাস্ত্র অপ্রমাঁণ, 
ইহা না হয় অর্থাৎ যাহা গ্রমাজ্জনের কারণ নহেং কেবল কারণ মাত্র, যদি 
তাহাঁও গ্রমাগ তোমার অভিপ্রেত হয়) তবে শবের গ্রতি গুহস্তস্তও প্রমাণ 
হউক। নাক্‌ সে কথা, এক্ষণে জিজ্ঞাস! করি, উপনিষদ সর্ধাদ] প্রমাজ্ঞান (জীব. 
্রহ্মের এঁক্য ) জন্মীয় কি নাঃ যদি জন্মায়, সে অগ্রমাঁণ হইবে কেন £ যদি 
সার্থক হইলেও উপগিবংশান্্ অপ্রমীণ হয়, তাহা! হইলে তোমায় বলিতে হয় 
যে, তুমি 'অগ্িকে শীতল বলিতেছ। এবদ্ষিধবাদী "তোমার প্রতি প্রশ্ন এই বে, 
“উপনিষংশাঙ্জী প্রমাণ নহে” তৃমি এই উপনিষংশান্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিবাদ 
নে ব!ক্য ঘারা প্রঘাণিত করিতেছ, উহ! প্রমাণ কি না। অর্থাৎ অগ্নির রূগ- 
প্রকাশের মত এ বাক্য প্রামাণ্যপ্রতিষেধ যথার্থ করিতেছে কিনা? যদি 
করে, তবে এ প্রামাণ্য প্রতিষেধক বাক্যই প্রমাণ হইল, আঁবার তাহার প্রামাণ্য 
উপনিষদেরই প্রামাণ্য আসিয়া পড়িল, এ বিষয়ে কি নিষ্পত্তি হইতে 
পারে, তোমরাই বল! যদি বল থে, আমার কথার প্রামাণা প্রত্যক্ষ হইতেছে, 
এবং অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশ দকলেরই প্রত্যক্ষগোচর হইনা! ' থাকে, 
তানপ্রুতাহা হইলে উপনিষদও যে এমীন্ডান ( অত্রাস্ত জ্ঞান ) জন্মায় না, ইহা 
প্রমাণ কি ? (উপনিষৎকখিত জীব ও ভ্রঙ্গের একত্বক্ঞান যে র্কপরকার রি, 
মোহাদি নিবৃ্ত করে, ইহা! সর্বজনবিদিত ফল, 'এ কথ! পুনঃপুনঃ বল্সা হইয়াছে । 
অতএব উপনিষদের উপর তৌমার এত বিদ্বেষ কেন? অতএব ইহার উত্তর এক 
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প্রকার কথিতই হইয়াছে বলিয্া এই উপনিষা্বাকোর অপ্রামাণা শঙ্কা করিও না! 
আর ধে উপনিষদ নিজের কথ! ( উপাগ্ুউপীসকভেদে প্রতিপীদক বাক্য ) দ্বারাই 
নিজের 'অপ্রামাণ্য কৰিয়াছেন, বল! হইয়াছে, তাহাঁও ভুল; কারণ, উপনিষদে 
কোথাও এক ব্রঙ্গ ভিন্ন আর দ্বিতীয় ব্রহ্ম আছে, এ কথ বলা হয় নাই। যেখানে 
ধলা হইয়াছে, সেখানে জানিবে যে, এ কথ(, কেবল অজ্জ্যপগমবাদ অর্থাৎ কেবল 
বাদীকে নিরস্ত কৰিরার নিমিত্ত বাদীর সে সকল কথা স্বীকার করিয়া! নিজের কণ্ঠে 
বলা হইয়াছে মাত্র ; তাই বলিয়া! নিজের সিদ্ধাস্তকাঁলে সে কল কণা! কখনই গ্রান্থ 
হইতে পারে না। আর যে একটি বাক্যের অনেক অর্থ স্বীকার করিয়া অর্থাৎ: 
একটি মুখ্য, অপরটি তাহার বিপরীত, এইরূপ পরম্পরবিক্ুদ্ধ দুই বা ততৌহধিক 
অর্থ-পূর্ণ একটি বাক্য করিয়া উপমিষরের উপর দোষারোপ করা হইবে, ইহাঁও 
মীমাংসাশাক্বিরুদ্ধ ; কারণ, উীহারা বলেন বে, "অর্থৈকত্(দেকবাকাং 
সাকাঁজ্কঞ্চেৎ বিভাগে শ্ঠাৎ” * অর্থাৎ বদি প্রয়োজনের এক্য খাকে, অথচ 
পদসকল পরম্পর সাকাজ্ক হয়, তাহ হইলে সেই স্থানে এক বাক্াণ্হইতে পারে। 

কিন্ত জীব ও ব্রন্থের একাপ্রতিপাদন করাই সমস্ত উপনিষদের একমাত্র 
উদ্দেশ্য । অতএব উদ্দেশ্তের এক্য নিবন্ধন কখনই বাঁক্যভেদ থাকিতে পারে না, 
কাজেই উপনিষদের নিজের বাক্যের সহিত নিজের বিবোঁধ থাকিতে পারে না। 
বিশেষতঃ কোন উপনিষদ্ই জীব ও ব্রঙ্গের একত্বপক্ষে বিরোধী নহে। 
অগ্নি শীতল ও উষ্ণ ইত্যাদি যে লৌকিক ঝাঁক্য প্রযুক্ত হয়, ইহাতে একবাকা- 
তার নাষগন্ধও নাই, কেন* না, “অগ্নি উদ্ণ* এই অংশ লৌকিক প্রতাক্ষসিদ্থ, 
উষ্ণতার অনুবাদক অর্থাৎ পূর্ববান্ুভৃতির স্মারক, কিন্তু "অগ্ি শীতল” কেধল 
এই অংশেরই সার্থকতা, সুতরাং এপাঁনে ম্মারক বাঁকোর (অগ্নি উষ্ণ) 
সহিত একবাঁকাতা কিছুতেই হইতে পারে ,না। তবে যে বিরুদ্ধার্থবোঁধক 
একটি বাক্য বলিয়া আপাততঃ গ্রতীত হয়, তাহাঁও ত্রমমাত্র। ষেহেতু, লৌকিক বা 
বৈদিক বাক্য কাহারও অনেকীর্থবোধ করাইবার সামর্থ্য নাই । 

আর বলা হ্ইস্কাঞ্ছে ঘে, উপনিষৎশান্ত্র কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক; 
শুতিরাং প্রামাপ্যহামিকর ; এ কথাও হইতে পারে না; কারণ, তাহার উদ্দেশ্ঠু 
শুঁতন্র, উপনিষদশীল্ত একমাত্র উদ্ৈকত্বপ্রতিপাঁদনের নিষিত্ ব্যস্ত, মতন সে 
অন্ুপধোগী কপ্ধ, কর্ধসাধন, ধা তুপায় নির্দেশক বিধিবাক্যকে বারণ করেম, 
নাই আবং বিধিবাঁক্যের নির্দেশে লোকের অবৃতিকে ৭ বারণ সির আরও 
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নহে। কেন না, ইহাতেও বাঁকাভেদ ঘটিয় পড়ে অর্থাৎ একবাক্যই ব্রহ্গানৈ- 
*কত্বজ্ঞানেরও উপদেশ দিবে এবং কর্ণাকাণ্ডেরও নিষেধ করিবে, ইহা হুইতেই পারে 
না, এক শব্ের অনেকার্থবৌধে সামর্থ। নাই, ইহা! পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
এ কথাও বলিতে পার না! যে, কর্দকাণ্ডের বাক্যসকল স্ব স্ব অভিপ্রেতার্থ 
জান জন্মাইতে পারে ন!। যদি বাক্য স্ব স্ব অসাধারণ অর্থ প্রতিপাদন করে, তাহা! 
হইলে তাহা! প্রমাণ হইবে না কেন? আর কিজন্য তাহা,অপরাপর বাক্যের 
সহিত বিরুদ্ধ হইবে? যদি বল যে, উপনিষদ্বাক্য ঘা বরদ্ৈকতজ্ান জন্মা- 
ইলে স্বর্গাদি দ্বিতীয় পদার্থের ব! দ্বিতীয় ভোগী আত্মার বাস্তব সত্তার অভাবে 
কর্মকাণ্ডোক্ত বাকের অপ্রামাণ্য আসিয়া পড়ে, কারণ, তাহার প্রতিপাগ্ত 
বিষয়ই অলীক 7, আবার যদি কন্দরকাঁপ্ডের অসাধারণ প্রামাণিক অর্থ প্রকাশের 
সামর্থ্য হয়, তবে তাহার উপনিষদ অর্থের সহিত বিরোধ হয় কেন? অতগ্রব 
এক ব্রহ্মপক্ষে কর্মকাণ্ডের অধিকারীর অভাবে তদর্থ প্রমাণ নহে,ইছাই বলা-ভাল। 
উত্তর--এ কথাও বলিতে পার না, কারণ, কর্মকাঁত্ডোক্ত বাক্যের অর্থজ্ঞান যে 
প্রমা, ইহ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ৷ 
যেহেতু, "ন্বগ্নাভিলাষী পুরুষ দর্শ ও পূর্ণমীস যাঁগি করিবে ।” ব্রাহ্মণ বধ 
করিবে না,” ইত্যাদি বাক্য হইতে যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ পরমা জন্মিতেছে, তাহা জন্মিতে 
পারিত না, যদি উপনিষদ্বাক্য সকল “এক ব্রক্গ এই অদ্থৈতীর্থ প্রকাশ করিবে, 
এই অনুমান ঘাঁরা1 উহ বাধিত হইত। কিন্তু প্রত্যক্ষের দহিত অনুমানের বিরোধ- 
স্থলে অনুমানের প্রামাণাই থাকে না। অতএব কর্মকাণ্ডের বাক্যার্থজ্ঞান 
প্রম হম্ব না, এই উক্তি সর্বথা অসঙ্গত | 
বিশেষতঃ শ্রত্বির কার্য কি, অলোচিন! করিলেও বুঝা! যায় যে, যে সকল ব্যক্তি 
অবিদ্ধাকঙ্গিত বিভিন্ন ক্রিয্কা, সাধন ও ফলকে লক্ষ্য করিয়া যাহার দ্বার! ইঞ্টসিদধি 
ও অনিষ্টের পরিহার হয়, সেই সকল সাঁধারণ উপায় অবলম্বনে ধাবিত অথচ 
নিশ্চিত উপাক্কবিশেষজ্ঞানে বিমুখ, সেই সকল উপাঁক্ের উৎকর্ষাপকর্ষ শ্রুতি 
ুঝাইয়!প্রক্কত পথে তাহাদিগকে লইয়া যায়, কিন্ত এ উপায় সমুদ্র সত্যতা কি. 
মিথ্যাত্ববিষন্ধে কিছুই বলে না৷ বা উপাক্সাবলম্বীকে নিবৃত্ত করে না, যেহেতু; 
রতি প্রাপ্তি ও ও অনিষ্ট-নিবৃত্তির উপায়মাত্র বোধ করাইয়া! চরিতার্থ, তাহার, 
আর অন্য কাঁধ্য নাই। যেমন কাম্যকণ্ধ-বিধার্জিকা শ্রুতি কামনার-পরধধর 
বর্গাদি ফলগমূহ মিথ্যা! হইলেও তাহার বিবিধ উপায় নির্দেশ করিয়াছেন) 
কিন্ত কাম্য স্বর্গাদি ফলের মিথ্যাজ্ঞানপ্রন্তত্ব নিবন্ধন অনর্থরূপতা প্রতিপাদন 
্ ও পা | | 


২২৬ বুদ রপ্যকোপনিষৎ [ ১মতভ্রাঙ্ছাথম্‌। 


করেন... নাই-_এখানেও ঠিক সেইরূপ নিত্য (যাহা! না করিলে প্রত্যবায় হয়) 
অন্লিহোত্রাদি কন্মবিধাক্তরক শাস্ত্ও মিথ্যাজ্ঞানপ্রস্থত বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকারক 
আপাতত অবলগ্ধন করিয়া কাঁ্ধ্যবিশেষের ইষ্টপ্রাথথি ও অনিষ্টপরিহারফল লক্ষ্য 
করত অগ্নিহোত্রাদি-কর্দের বিধান করিয়্যছেন | কদাচ অবিভ্ভার বিষয় অসৎ 
পদীর্থকে অনুষ্েয়রূপে * প্রতিপাদন- করেন্‌ নাই। এ জন্ব তাহাতে নিত্য 
অগ্িহোত্াদিকর্তব্যতাবোধক বা প্রবৃত্ত তত বহে। যেমন কাম্যকর্দবের বৌধক 
নহে, তরপ। ৬. 

অথচ কামনাশালী পুরুষগণ খন সত্য মিথ্য! বিচার না করিয়াই কাঁম্যকণ্দে 
প্রবৃত্ত হইয়! থাকেন, তথন অবিবেকিগণ যে নিত্য অগ্নিহৌত্রাদি কর্মে অবিচার 
পূর্বক প্রবৃত্ত হইবে, এ বিষয়ে আর কথা কি? এ জ্লাশস্কাও হইতে 
পারে না যে, বিদ্বান ( সদসৎ্জ্ঞানবান্‌) লোকই কর্মের. অধিকারী, অজ্জলোক 
নহে; কারণ, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তত্বরূপ সর্বময় আত্মতত্বজ্ঞান, কর্্মাধিকারের 
প্রতিকূল ভিন্ন কখনও অনুকুল নহে, অর্থাৎ বাহার হৃদয়ে অথণড অ|ুনন্বময় ব্রহ্মতত্ব 
প্রকাশ পাইক্স়াছে, তিনি কেন সামান্ত (ত্রক্ষজ্ঞানাপেক্ষা অতি তুচ্ছ) পুক্ত- 
কলত্রাদি বা স্বর্ণাদির লিমিত্ত কর্খে প্রবৃত্ত হইবেন? পূর্বে যে. আপঞ্তি 
হইয়াছে,.এক ব্রক্ষপক্ষে মোক্ষশান্জ অধিকারীর অভাবে নিধিবিষয়, ঈতরাং উপদেশ 
অনর্থক, বে দৌষও. উত্ত যুক্তিতে পরিহ্ৃত হইল। অর্থাৎ অবিবেকিগণের মাত্র 
কর্মাধিকীর হেতু ব্রদ্ৈকত্ব উপদেশের অনধিকারী' এই ফলের দ্বার! অর্থাৎ সে ফলই 
হইতে পারে না বল! হইয্রাছিল, তাহাও খণ্ডিত হইল ; কারণ, অবিবেকিগণের্‌ 
্রদ্ৈকত্বপাক্ষাৎকার না হওয়াস়্ ভেদদৃষ্ট (জ্ঞান ) প্রবল, সুতরাং ভেদজ্ঞানমূলক 
কম্মুদকল তীঁহাদের পক্ষেই শোভা পায়। বিশেষতঃ এই জগতে পুরুষের ইচ্ছা ও 
অনুরাগ নানাপ্রকার ; যাহারা জগতের বাহ সৌনধ্যসদর্শনে বিদুগ্রচিত্ত 
হইয়াছেন, তাহার! অন্ুরাগের বশবন্তী হই! আবশ্তই বিষয়ের স্ব! ও তছুপীয়ের. 
অন্বেষণই করিবেন ; নিষেধক শাস্ত্র তাহাদিগকে কখনই মিবর্তিত করিতে পারিবে 
না, এবং বাহার। বাহ্বিষয়ে বৈরাগ্যস্থাপন করিয়া আধ্যাস্মিকতত্বে একাগ্র 
আছেন, তাহাদিগকে কর্পীকীও-বিধি  আপাতিরম্যবিষয়ে প্রবর্তিত 
করিতে পারিবে না! সত্য ; কিন্ত শাস্ত্রের ঘার! এইমাত্র ফল. হয়,-প্রদীপ যেমন: 
অদ্থবকহর ভিরোহিত করত উৎকুষ্ট বা অপকুষ্ট বন্তকল প্রকাশ করিয়া দেয়, 'পরন্ত 
এ সকল রক্ত গ্রহণ কর1-বা! ন!.করা পুরুষের (গ্রহীতার ) ইচ্ছার অধীন, তেমন 
শীন্্ও গুভীশুভ বা উত্তমাধম কর্মসকল, নির্দেশ .করিয়াই চরিভীর্ঘ, শেষে সে. 


১ম-বরাঙ্ষণস্‌। ]  ছিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ২২৭ 


কর্খের অনুষ্ঠান কি অননুষঠান পুরুষেচ্ছার উপর নির্ভর করে। প্রত যেমন ভৃত্য 
সকলকে বলপূর্বক কার্যে নিষুক্ত বাঁ বিষুক্ত করেন, তেমন শাস্ত্র কোন পুরুষকে 
ব্পূর্ববক প্রবর্ডিত বা! নিবর্তিত করে নাঃ কেবল অজ্ঞাত বস্ত সকল জ্ঞাপন করে 
মাত্র। | 
দেখা যাঁয়, পুরুষ উনুরাগের তাড়নায় শাঙ্বাক্য গ্রাহ করে, বিশেষ কি, 
কোন কোন ব্যক্তি পরমপুরুষার্থ মোক্ষ পর্যন্ত উপেক্ষা করত নিকৃষ্ট বিষয়ে 
আকৃষ্ট হইয়া! তদুপায়ে যথেষ্ট চেষ্টাপরায়ণ হয়। অর্তএব ধাহার যেরূপ ইচ্ছা, 
তিনি তাদন্ুরূপ উপাঁসনাদি করিবেন, শাল্স র্য-প্রদীপাদির মত পুরুষেচ্ছার 
নিকট উদাসীন। এ বিষয়ে একটি প্রশংসাবাদ আছে-_প্রজাপতির তিনটি পুক্র 
পিতা ব্রন্ধার মিকট যাইয়া ব্রক্ষচর্ধয অবলম্বন করত অবস্থান করিয়াছিলেন, 
ইত্যা্দি। ইহ দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে, ব্রদ্দেকা গ্রতিপাদক বেদাস্তশান্্র কোদ 
বিধিবাক্যের বাধক নহে, অর্থাৎ ব্রদ্মৈক্যবোঁধক বেদান্তশান্্র দ্বাতা যে নিধিশাস্ত 
প্রতিপাগ্থ পদের অসন্ভীক্ঞাপনে অপ্রমীণ হইবে, তাহা নছে; আবার বিভিন্ন 
কাঁরকাদিবোধক বিধিশান্্ও বক্ষৈকত্ববোধক উপনিষংশীস্ত্রেরে অপ্রামাণ্য 
জন্মাইতে সমর্থ নক্ব। যেহেতু, যেমন ইন্জরিয়বর্গ স্ব স্ব বিষয় গ্রহ্ণমাত্রে সমর্থ, শাস্তুও 
তেমনই স্ব স্ব প্রতিপাদ্ত অর্থপ্রতিপাঁদনেই সমর্থ, অন্ত শাস্ত্রীয় বিধি ব1 নিষেধকে 
নির্লক্ষ্য--নিবিষয় করিতে তাহাঁর কোন অধিকাঁর বা সামর্থ্য নাই। 
এ বিষয়ে কোন কোন পাণ্ডত্যাভিমানী বাদী নিজ নিজ মানসিক কল্পনা 
*অনুসাঁরে বলেন যে, সমস্ত প্রমাপই পরস্পর বিরুদ্ধভাধাঁপয় ; অধিক কি; প্রত্যক্ষাদি 
প্রমাণ সকলকেও জীব ও ব্রঙ্গের একত্ববাদি-পক্ষের বিরোধিরূপে উপস্থাপিত 
করিতে সাহ্সী“হন। শুধু ইহাই, নহে, তাহারা এক বরদ্মবাঁদের উপর এইরূপ 
প্রত্যক্ষত. ও অনুমাঁনত বিরোধ প্রদর্শন করেন যে, যখন শ্রোত্রাদি ইন্জিয়গরাহা 
শন্বাদি বিষয়সকল পুথক্‌ পৃথক্রূপে প্রত্যক্ষ হয়, এই গুত্যক্ষবিরোধে আবার 
প্রত্যেক শরীরে বিভিন্ন জীব বিভিন্ভাবে *বাদির উপককা ও ধশ্মাধর্শের যুগপৎ 
কর্তা, অনুমিত হইতেছে, এই অনুমানবিরোধে . একওক্ষতা-সভ্বব কোথা এবং 
.স্বর্গকামী, পশুকামী ও গ্রামকাঁমী পুরুষ. যাগ করিবে, ইত্যাদি আগমবাক্যেও 
রী গ্রামাদি, ফলকামী ও .যাঁগা্দি অসুষ্ঠায়ী বিভিন্ন জীব অর্থাৎ ঘৈতজাব 
অবগত হওয়। যার, অদৈতবাদীর মতে.কামনা-বিষয় পশু শ্ব্গীদি পৃ পক 
_নাখাকায 'আগমপ্রমাণের বিরোধে রনৈকত্বের যাঁখাথ্য কোখায ? এ বিষয়ে উত্তর 
এই--দিও শাস্্রার্থপরিজ্ঞানে মন্দমতি কুতর্ক-বিচনিতবৃদ্ধি ব্রাশ্ষণাদি বর্ণাপসদ 


২২৮ বৃহদারপ্যকৌপনিষৎ [ ১মব্রাক্ষণম্‌। 


এই-সকল তুচ্ছবাদী বাদী সর্ববথা দয়ার পাত্র, কেন নাঁ, তাহারা আগমের যথার্থ 
অর্থ বুঝিতে অক্ষম, তাহাঁদিগের কথা সর্বথা উপেক্ষণীয়, কিন্ত তথাপি যাহারা 
বরন্ষৈক্যপক্ষে প্রত্যক্ষ বিরোধ প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাদের প্রতি আমার বক্তব্য, 
প্রত্যক্ষ লভ্য শব্ধাদির সহিত ব্রদ্ষৈকত্থের বিরোধ কি? 
তোমাদিগের মতে গুতাক্ষসিদ্ধ বিভিন্ন শন সহিত সর্ধভূতস্থ আকাশৈকত্বের 
ধিরোধ হয় কি না?.. না হইঞ্ে বিভিন্ন শব্বাদির সহিত ব্রদ্মেকত্বেরও বিরোধ 
হইতে পারে না। িট্হিহী প্রথমোক্ত দোষ হয় না। ঘ্বিতীক্বতঃ, প্রত্যেক জীব- 
শরীরে শব্বাদিবিষয়-ভোক্ত। ও ধর্মধর্মকর্তীর গ্রভেদ দেখাইয়৷ ঘে ্দ্দৈকত্বের 
সহিত অন্ুমান-বিরোধ দেখান হইয়াছে, তাহাঁও যুক্তিসহ নহে। কেন না, 
প্রথমত: তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই ষে, এইরূপ অনুমান করে কে?* যদি বল যে, 
অনুমাননিপুণ আমর! সকলেই (তাকিকগণ )। ইহাতেও প্রশ্ন এই যে, "আমরা* 
এই কথার অর্থ কি? অর্থাৎ আমর] অর্থে দেহ? ইন্দ্রিয়? না মন? কি জীবাত্মা ? 
কেহই নহে; কারণ অচেতন দেহেন্দ্রিয় সকল অনুমান কম্ধিতে অপারগ, 
ফাঁজেই বলিতে হইবে যে, দেহেত্দ্ি়মন:সহকৃতত আত্ম! ( চেতন ) “আমরা” শব্দের 
অর্থ। তাহা হইলেই তোমাঁদের আত্মা অনেক হইয়া পড়িল। যেহেতু, ক্রিকামাত্রই 
যে অনেক-কারকসাধ্য, ইহা তোমব! স্বীকার করিয়াছ। অর্থাৎ ক্রিস! দেহ, ইন্দ্রিয়, 
মন, আত্ম! প্রভৃতি অমেক কারক ( আমর।) ঘারাই আত্ম কর্তৃক নিষ্পন্ন । 
'অন্ুমাননিপুণ আমরা এ কথায় তোমরা এক এক শরীরাদিকেই যদ্দি বল, তাহা 
হইলে অনেক বলিলে নাকি? কারণ, অনুমান কধে কে? তোঁমণর শরীক্ষ, 
ইচ্জিয়। মন ও আতা! ইহারা এক নহে। অহ?) পুচ্ছশু্গহীন পুরুষ বলীবর্দদ 
কর্তক কি ভনুমীন-বৌশ্তই প্রদর্শিত হইল! যে যুড়'নিজ আত্মাকে 
প্যস্ত জানিতে অঙ্গম, সেযেকি ভাবে বাকি উপায়ে এই ছুজ্ঞেপ্র আত্মার 
_ভেপ্পাভেদবিচার বরিয়া নির্ণর করিবে, ইহা আমরা বুঝিতে অক্গম। আচ্ছা, 
নাহয় শ্বীকারই করিল, তাহারা অনুমান ছারা আত্মার ভেদসাধন করিবে, িন্তু 
ফৌঁন্‌ হেতু দ্বারা কণহীর ভেদ অনুমান করিবে? যেহেতু, আত্মার গ্বতঃ ভেদ- 
প্রতিপীদক এমন কেন লিঙ্গ-( হেতু ই নাই, যাহ ছারা আত্মতেদ সিদ্ধ 
করিতে পাবা যাক়। তবে যে সকল মামরূপবিশিষ্ট হেতু বিভিন্ন 'আত্ম! 
দিছি ভা উহ্াপিত ধরা হয়, উহারাঁও নামরূপের মধ্যে ১ জুতিরাঁং আত্মার 
উপাধিশ্বরূপ ধেমল ঘট লা তুচ্ছি্র 'আকালের উপাধিমাত্র, বিভিন্ন আকাশ 
নন, সেন হা রাগ সার উপাধি। যখন আকাশের নানাববোধক 


১ম-্রাঙ্ষণম্‌। ] ঘিতীয়োধধ্যা সঃ ৃ ২২৯ 


হেতু দেখিবে, তখন আত্মারও ভেদসাধক হেতু গ্রাস হুইবে। ফলতঃ ঘটপটাদি-: 
ভেদে প্রতীয়মান আকাশ-ভে্দ যেমন কখনই আকাশের পাঁরমার্থিকভেদের 
প্রতি হেতু হয় না, তেমন নামরূপাঁদি উপাঁধিবশতঃ প্রতীয়মান ব্রহ্মভেদও 
কখনই আত্মার পারমার্থিকভেদের প্রতি হেতু হইতে পাঁরে না। অতএব 
অন্য হইতে আত্মার বিশিষবাদী /্ত তাঁকিকেও আমার ভেদসাঁধক : হেতু 
প্রদর্শন করিতে পাঁরে না। যাহাই দ্বিতীয় বলিষটা গৃহীত, হইবে, সে রা 
আ'্মার অবিষয় ) সুতরাং আত্মা হইতে ম্বতই বহুদূরে ব্িত। এমন কি, 
আত্মভেদের জন্ যে কিছু হেতু গ্রহণ করিবে, তৎপমন্ত ধর্মই, কেবল নামরূপো- 
পাধিপ্রস্থত, অথচ আত্ম! নাম ও রূপের অতীত--নামরূপ- তাহা €( আত্মা) 
হইতে প্রাদ্ভূতি হয়। এ জন্থ শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, নাম ও রূপ আকাশ 
( আত্মা) হইতে প্রাছভূত হইক্স! ধাঁহাতে অবস্থিত রহিষ্ব/ছে, তিনিই ত্রদ্ধ । আমি 
(বক্ষ), নাম (সংজ্ঞা শব্দ) ও রূপ (আঁককতি) প্রকাশ করিব ইত্যাদি ৷ এই 
নাম ( সংজ্ঞা ) ও রূপ, উভয়ই উৎপত্তি ও বিনাশশীল, কিন্ত আত্ম! সম্পরূপে 
তাহার বিপরীত, অতএব অন্মানের অবিষয় আত্মভেবিষয়ে_€ কোনরূপেই 
অনুমীন স্থান পাইতে পারে নাঁ। পুর্বে আর একটি যে আপত্তি হইয়/ছিল, 
এইরূপ উপাঁধিজনিত ভেদ স্বীকার করিলে ক্রিয়া-( যাগাদি) প্রতিপাদক 
শীস্রসকলও অবাধে উপপন্ন হয়। ব্রদ্ধৈকত্ব পক্ষে কে কাহাঁকে উপদেশ 
করিবেন? উপদেশ গ্রহণের ফলভোগী দ্বিতীয় কৈ? সুতরাং ব্রন্ধিকত্বের 
উপদেশ অনর্থক, তাহাঁও নিরস্ত হইল; কাঁরণ, ক্রিয়ামাত্রই অনেককাঁরক- 
সাধ্য। একবক্ষপক্ষে এ প্রশক্রিম্মীর সম্ভব কোথায়? ব্রহ্ম স্বতঃ নিরুপাঁধি, 
তাঁহার পক্ষে উপদেশ, উপদেষ্টা, উপদেশকাল কিছুই নাই। সুত্বীং বরহ্মজ্ঞীনীর 
পক্ষে উপদেশ নিরর্থক, ইহা আমবাঁও মানি। 

যদি বল যে, আস্মার একতপক্ষে অনেক কারকের আনর্থক্া ঘটিকা উঠে, 
তাহাও নহে। বাঁহারা আত্ার একত্ব ম্বীকার করেন, তীহাদের মতে 
স্বতাবন্তঃ অনেক কাঁরকের শ্বীকীরই নাই। "অনেক কীরক কেবল কক মাত্র 
অতএব এই হঙ্ষততবোধক- শৃশ্হূর্গ অক্পধদ্ধি তার্কিক বক্তাহুপতির অগম্য। 
বিশেষতঃ যাহার গুরুত্কপ লাভ না করিক্গাছেন, তাহাদের পক্ষে ইহা হুতুরাং, 
ছুরধিগণ্য। শ্রুতি সৃতি বলিয়াছেন থে, জেই মদামদ (জর্দ প্রকার বি্কৃত!ফিকৃত- 
ভাবে গ্রকাশমান) আত্মাকে, আমি, ভিন্ন (ওরূধদোশ বিনা) কে জানিতে 
পারে? অশেষশকিদম্পর দেবহাগণ্ই পুর্নে এই আম্মৃতবুবিবিরে সন্দি্থচিধ 


২৩৯ বৃহদারপ্যকোপনিষৎ [ ১মন্বাস্ষণম্‌। 
ছিলেন প্রতিকূল তত দ্বারা আত্মতববৃদ্ধি অপনীত করিও না? ইত্যাদি। সেই 
রঙ্মবিশেষ দেবতার. বরে ও ঈশ্বরামুগ্রহে জেয়, ইহাঁও শ্রুতিস্থৃতি হইতে অবগত 
হুওয়1 যায়। ভিনি সচল এবং নিশ্গ, তিনি দুরস্থিত্ত অথচ অত্যন্ত নিকটস্থ 
ইত্যাদি * বিরুত্ধর্পূর্ণ মন্ত্র হইতেও ( উপদেশীধীন ) আত্মার ছজ্ঞেকতব গ্রতীতি 
হইতেছে। এ ড় 

ভীমদ্তগবদ্গীতোয় ভগবা্‌ বলিয়াছেন, নাছ সর্বভূত অবস্থিত ইত্যাদি । 
অতএব ছুক্ঞেয় আশয্বতত্ব বুঝিতে ঈশ্বরান্ুগ্রহ ব্যতীত কোন উপায় 
নাই। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, পরমাত্মা ব্যতিরিক্ত সংসারী নামক 
দিতীয় আর কেহই নাই। এবিষয়ে "্অগ্রে ( সৃষ্ি-পুর্বকালে )- শক- 
মাত্র ব্রহ্গই ছিলেন।” “অতএব আসত্মীকেই জানিবে |” পম্ামি ( জীব ) 
ব্রহ্ম 1” “ত্রন্ধ ভিন্ন আর দ্রষ্া, শ্রোতা বা বিজ্ঞাত। কেহ নাই।” ইত্যাদি শত শত 
ক্রতি নিঃদন্দেহবূপে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন । অতএব পরব্রঙ্ধই 
“সত্যন্ত সভ্যং এই পবিত্র উপনিষদ ( ব্রহ্গ-প্রাপক ) "নামে অভিহিত 
হই ছেন, অন্য কেহ নহে ॥ ২০ ॥ 


ইতি ঘিতীয় অধ্যায়ে প্রথম বরাঙ্মণ সমাগু । 


ওরে ঠ ও 


টি স্ সপ খা উপ পিপিপি আপস থা ০০৯৫ 0৬ এ০ শপ "শপ বশ শা ক পা পাপ পপ ৭ বর এ শট পাজি" বস জপ 


* ইহার ভাৎপধা এঈ, জাক্খা! জ্ঞানী জনের নিকটে চঞ্চল (সত্ব) এবং ক্জতি 

৭ গুজে রস হেতু: দুরধর্থী বলিয়া প্রস্তীত হদ: অথচ বীহাগা .আশ্তনব-প্রসন্তীবশত: 

১ লাত করিয়াছেদ, জন্ম! তাহাদের নিকটে নিষ্পলা, . গড়ীয় ও. আকিনিফট- 

বন্ধ, বলিয়া বোধ হয়) বেদন ইত্রজালের তত্থানতিজ ব্যস্ির দিকটে উত্রাজালিক 

“ম্বটন! সকল একরপে (সতারপে) ও  তত্বাভিজেয় নিকটে অন্টরাগে সান 
প্কাগ পা, জানবার তেমন জানী ও অকঠানিতেরে বিতি্বরপ প্রকাের বর. 


উপনিহথহ__দ্বতীয়াধ্যায়ন্ত 


দিতীয়ব্রাঙ্ষণম্‌ 


যো হ কৈ শিশু সাধানহ প্রত্যাধ্যান্‌ অনুপ 
সদামং বেদ সপ্ত হ দ্বিষতো! ভ্রাতৃব্যানবরুণদ্ধি + অয়ং বাব শিশু- 
ধৌহয়ং মধ্যমঃ প্রাণ স্তস্তেদমেবাধানমিদং প্রত্যাধানং প্রাণঃ 
স্থণাহমং দাম ॥ ১ ॥. ৃ 


 পুর্ব-ব্রাঙ্মণে ট্রহ্ধ জঞগকিষ্যামি” বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া এই জগৎ 
ধাহা হইতে উৎপন্ন, ধাহার অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত ও যাহাতে লীন হয়, সে চেতন 
ব্রঙ্ধ এক বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে । এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত এই যে, :সেই জায়মান ও 
প্রলীয়মান জগতের স্বরূপ কি? তদুত্বরে-_সেই জগত, পঞ্চতৃতাস্মক ( ক্ষিতি, 
জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ-বিকাঁর )। আবার পঞ্চভূতও নাম (ইহা অমুক, 
উহা? অমুক ইত্যাদি সংজ্ঞাশব্ধ ) ও রূপ (বস্তর আকার) ভিন্ন অন্য কিছু 
নহে। “্সত্যন্ত সত্যং” এই প্রথম সত্য” শব্ধ ঘারা নাম ও রূপের সত্যতা 
(বাযবহীরদশীয় ) বলা হইয়াছে। পুনশ্চ “সত্যন্ত সত্যং” এই ঘিতীয় 
সত্যশন্ে সেই সত্য পঞ্চভৃতেরও সত্য (সত্তার কারণ) রূপে পরমব্রন্ষের 
নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু পঞ্চভুতের যে কি প্রকারে সত্যতা, তাহা 
বলা হয় নাই; তা! বলিবার জন্য এই ব্রা্ণের আবস্ত। যেহেতু, কাধ্য ও 
কারণস্বরূপ পঞ্চতৃত মূর্তামুর্তীত্মক, এই জন্য এই উপস্থিত পরিচ্ছেদ "ম্তাযুর্ততরাঙ্মণণ 
নামে পরিচিত। পূর্বোক্ত মর্ম পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূতের কাধ্য-* 
শরীর ও পঞ্প্রাণ, ইহারা সকলেই সত্য; ইহাদের  সত্যত্বনিকপণের 
নিষিত্ উপস্থিত ক্রান্ষপন্থ আর হইয়াছে বং সেই তত্বনির্ধারণই : ইত:পূর্কে. 
প্উপন্িধদ্ব্যাখ্যা” নামে কথিত হইয়াছে। প্রক্ষণে কার্ধযকাঁরণসমুঘায়ের 
( দেহেস্্িয়সম্তির ) সত্যত্বনিদ্ধীরণ থারা সত্োরও সত্য যে বঙ্গ, তাহার 
অবধারণ কর! হইতেছে। : তন্মধ্যে প্গত্যন্ঠ সত্যৎশ এই: নামের ব্যাখ্যাকালে, 
বলা হইঙ্গাছে খে, প্রাণ সত্য, কিন্ত ব্রহ্ধ তদপেক্ষাও সত্য । ইহাতে জিজ্ঞান্ত এই 
যে,উত্ত প্রাণের স্বরূপ কি.) এবং এ প্রাণ বিষয়ে কিকি উপনিষং আছে 








২৩২ বৃহধারণ্যকোপনিষং য্রাঙ্মণম্‌। 


ও তাঁহার সংখ্যা কত? তীর্থ উদ্দেশে প্রস্থিত পুরুষের পথিমধ্যবর্তী কুপ-আরাফাদি 
দর্শনের স্টার ব্রন্দোপনিষদ্‌-( সত্যন্ত রত্যং) ব্যাখ্যাবসরে প্রাসঙ্কিক এই সকল 
প্রীণবিষক়ক প্রশ্নেরও এ ব্রাক্মণে তত্ব-নির্ণয়করা হইবে । 

যেজন এই শিশুকে ( শরীরমধ্যন্থ প্রাণকে ) আধান ( অধিকরণ শব্য ), 
প্রত্যাধান (যাহ! বার্ণিগ প্রভৃতিতে স্থাপনতুরা যায়--শির ), স্থণা (শররীরধারক) 
ও দাম-(বেষ্টনরজ্জু) বিশিষ্টরূপ্ণে উপাসনা করেন, তাহার পরমাঁপকারী শ্রোত্রাদি- 
ইন্িয়রূপ অগ্ুপ্রকার াতৃব্য * .( শক্র ) পরাজিত হয়। সাঁধারণতঃ-_ত্রাতৃব্য 
শত্র দ্বিবিধ দেখা যায় ;--স্বাভানিক ও কৃত্রিম বা বিদ্বে্টী ও অথেষ্টী। তন্মধ্যে 
যাহারা বিদ্বেষকারী, ইহারাই কৃত্রিম*। এই কৃত্রিম শত্রুকে প্রাণোপাঁক অববোধ 
করে। যেসকল শব্দাদি বিষয়গ্রাহক সঞ্প্রকার ইন্দ্রিয় ও মনু, বুদ্ধি, ইহারাই 
বিদ্বেষী, ইহা. হইতে উৎপন্ন বিষয়াহ্থুরাগ সহজ শক্রু। পূর্বোক্ত বিদেষী 
ইন্দ্রিয় শক্রগণ জীবের আত্মদৃষ্টিকে বিষরানুগত করে, সুতরাং তাহারা 
আত্মদর্শনের গ্রাতিষেধক .বিধায্ব শক্র।1 কঠশ্রুতি বলিয়াছেন, বর্গ বহিন্ুখ 
ইন্িয় করিয়াছেন, সে জন্য তাহারা অন্তরাত্ীকে প্রত্যক্ষ করে না। 
যে শিশু 'গ্ভৃতি বিজ্ঞামৈর এই ফল, সে শিশু কে? শ্রুতি স্বয়ংই এই 
প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন যে, এই যে শরীরমধ্যব্তাঁ লিঙ্গশরীরে সুনক্ম প্রাণ আছে, 
যিনি প্রাপাপাণাদি পাচ ভাগে বিভক্ত হইয়1 শরীর ধারণ করেন বলিয় বুহন্‌, 
পাও্ডরবাঁসঃ প্রভৃতিশবে (পুর্বে ) স্বোধিত হইস্সাছেন, এবং বাক্‌, মন প্রস্তুতি 
ইন্দিক্ববর্গ যাহাতে বিষর়-সম্পূক্ত। অপরাপর ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শব্ধাদি বিষয় 
গ্রহণে বালকের গ্তায় অদমর্থ বলিয়া এই প্রাণকে শিশুশব্বে অভিহিত করা 
হইগ়াছে। 


* প্রাতৃব্য অর্থ শক্র। সেইশত্র সহজ ও কুতিমতভদে দ্বিবিধ । তশ্মধ্যে নৈমাত্রেক় ভ্রাতা 
প্রস্ৃতি শত্রুতা না করিলেও জগ্গমাত্রে শক্রদলমধো পরিগণনীয়, এ জন্ত ইহার! সহজশগ্র, 
এবং যাহার! হিংসাবুদ্ধিতে অপকার করিয়। শক্রল্রেণীমধো পরিগণিত হয়, তাহারা “কৃত্রিম” 
(অপকারক্রিরা ছারা) শক্র। জীবের পক্ষে ইন্দ্রিয় সকল কৃত্রিম শক্র; কারণ, ওছার] 
ছলে বলে নানাগ্রকারে প্রলোভন দেখাইন়া জীবকে বিষবৎ বিষম বিষয়ে বিষোছিত" করিয়? 
অনন্ত সংসারনরকের কীট করিয়া রাখে। এই ইন্ত্রিয়ের সংখা সপ্ত- মুখ এক, চক্ষু ভুই। 
কর্ণ ছুই, নাসিক দুই । 2754 
* 1 কামরাগাদি বৃভি সফল আত্মা ভিমুখে ধাবমান। থুদ্ধিকেও বিষয়দেশে লই] যায়, এ জন্য 
কামামাগাদিও শক্ত । এ জগ্ত কঠোপনিষদে উদ্ত হইয়।ছে ধে, "পরা খানি বাডৃলৎ “থক: 
অর্থাৎ বিধাতা .বহিষ্মুখ ইন্জি্গ্রপকে. আত্মার বহিযুধে ধাবমান করিয়া শি করিয়াছেন। 
এ অন্য ইলসিয় সকল স্বতাঁবতঃই হুখ-ছুঃখাদিতে বিশেষ অন্ধরক্ত বা বিরদ্র হয়, আত্মাতিমুখে 
ফোনভ্রদে যাইতে চায় না): . 7 1 000050000৭1 
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এই কার্ধ্যাত্মক শরীর সেই শিশুস্থানীর 'প্রাণরূপী আত্মার আঁধান-অধিষ্ঠান ; 
বেহেতু, প্রাণ সমস্ত ইন্দ্িয়-সমভিব্যাহারে এই কার্ধ্যমন্ন দেহেতেই অবস্থান 
করিয়া ইন্দিক্সগণের প্রেরণা করিতেছেন । ইন্দ্রিয়মকল এই দেহে "ধিষ্ঠান 
করত আম্মলাভ করিলে (প্রকট হইলেই ) বিষয়োপণন্ধির কারণ হয়, কিছু 
কেবলমাত্র প্রাণে অধিষ্ঠান করিলেন কার্যকারিতা অ।সে, তাহা নহে। ইহ] 
অজাতশক্র গার্গ্যকে দেখাইয়াছেন--“করণগণ ( ইন্দিয সকল,) উপসংন্বত অর্থাৎ 
নিজ নিজ ক্রিক হইতে বিরত হইলে আর বিজ্ঞীনর্ময়ের (জীবের ) সন্ধান 
পাওয়া ষায় না, কিন্ত করণসকল উন্মীলিত হইলেই বিজ্ঞীনময্ের জ্ঞানশপ্তি 
সমুদঘোধিত হয়,” ইহ পুর্বে, হত্তত টাড়না বারা মহ।রাজের প্রবোধনব্যাপারে প্রকাশ 
পাইগ়্াছে। এই বির (মস্তক ) প্রাণশিশুর প্রত্যাবান অর্থাত স্থিতির আধার মন্তক 
সদৃশ । কারণ, শির প্রত্যেক আধারেই স্থাপিত হইয়া থাকে । অক্পপানাদিজনিত 
সামথ্য এই প্রাণশিশুর প্রাণ অর্থাৎ বল ; যেহেতু, বলকে অবলঙ্খন করিয়াই প্রাণের 
শরীরে অবস্থিতি। এ জন ষষ্ট অধ্যায়ে বল! হইয়াছে যে, “এই আস্মা যাবৎ পর্যন্ত 
এই দেহে বলহীানতা প্রাপ্ত ন! হয়, তাবৎ যেন অপন্মোহ অর্থাৎ চৈতন্তমক্রতা 
লাভ করিয়া থাকে, নচেৎ বলহীন হইলে মোহ (অটৈতন্ত ) প্রাপ্ত হয়। 
শিশু েমন কোন দণ্ডাদি অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে, তেমন এই গ্রাণশিশুও 
শরীর-পরিপোঁষক বাবুকে অবলম্ধন করিয়া আত্মরক্ষ| করে; এজন শরীর- 
পোষক বাষু এই শিশুর গণ অর্থাৎ দণ্ড । অন্ন এই শিশুর দাম অর্থাৎ বন্ধন- 
রজ্ভু। ইহার তাঁৎপধ্য এই-_তুক্ত অগ্রমাত্রই তিন ভাগে পরিণত হয়, তন্মধ্যে 
ভুক্তঅন্নের স্থল ভাগ যুত্র ও পুরীষরূপে পরিণত হইয়। এই পৃথিবীর সহিত মিলিত 
হয়; মধ্যমভাগ ব্পারভৃত রস ও রুধিররূপে পরিণত হইয়। ক্রমে রক্তাদিরূপে 
অন্নমর় এই সাপ্তধাতুক দেহের পুষ্টিসাধন করে। * এইস্থণ দেহ অন্ন হইতে 
উৎপন্ন হয় বলিয়া অন্নময় সংজ্ঞা লাভ করে, কারণ আহার করিলে জীবশরীর 
পরিপুষ্ট হয় 'ও আহারের অভাবে ক্ষীণ হইয়া পতিত হয়। ভূক্তানের 
সর্বাপেক্ষা! হুঙ্মুতমভাগ, অন্বত উর্জজ বা প্রভাব নামে কথিত হইয়া থাকে, 
সেই অনিষ্ঠভাগ প্রথমতঃ নাভিমগডলের উদ্ধে হৃদয়ে আসিয় পরে হ্ৃদয্স হইতে 
নানা স্থানে বিস্তৃত সেই দ্বাসপ্াতি (৭২০০০) গহঅসংখ্যক নাঁড়ীর অভ্যন্তরে রঃ 
পরি হইয়া সর্কোজিয়সম্িক'পী লিঙ্গনামক সেই শিশুর (প্রীণের ) এল 
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%. সেই অল্পময় দেহ মেদ, মাংন, শুভ্র; শোণিত, বগা, আস্থ ও মজ্জা এই সপ্তবিধ ধাতু 
দ্বার। নিশ্সিত, এই নিমিত্ত শরীরকে সাপ্তধাতুক বল! হইয়াছে ।, র রি 


৩৩ 


২৩৪ বৃহদারণাকোপনিষৎ [ ২র-ব্রা্ষণম্‌ । 


শরীরে অবস্থিতির প্রতি কারণ হয়, এবং স্থণানামক শবীরধারক বলের 
উৎপাঁদন করে। এ জন্যই অন্ন উভয় মুখে গ্রস্থিবিশিষ্ট বন্ধন রজ্জুর মত 
প্রাণ ও শরীরের স্থিতির কারণ হইয়া থাকে ॥ ৯॥ 





তমেতাঃ সপ্টাক্ষিতয় উপ্তষ্ন্তে, তদ্য|! ইম1 অক্ষনূ 
লোহিন্যে! রাজ্যস্তাভি, রন কুদ্রোহন্বায়ভ্তোহথ যা অক্ষন্না- 
পন্তাভিঃ পর্জন্যো যা! কনীনিকা তয়াদিত্যে। যু কৃষ্ণং তেনাগ্নি- 
ধচ্ছুরুং তেনেক্রোহধরয়ৈনঙ বর্তন্যা পৃথিব্যন্বায়স্তা গ্যৌরুত্তরযা 
নাস্থান্নং ক্ষীয়তে ঘ এবং বেদ ॥ ২॥ 


এক্ষণে সেই প্রত্যাধানস্থানীয় শিরোদেশে স্থিত গ্রাণ-শিশুর চক্ষুবিষক়্ে 
কতকগুলি উপনিষদ ( নাঁম ) বলা হইতেছে । 

 চক্ষুরিক্িয়রূপে যে প্রাণ শবীরমধ্যে অন্নবন্ধনে আবদ্ধ আছে, বক্ষামাঁণ 
সপ্তসংক্যক -শ্রলক্ষিতি” (স্উপাঁসকের অক্ষয়ফল-প্রাপ্তির কাঁরণ বলিয়া! 'অস্ষিতি 
নাম) সেই প্রাণের উপাসন| করিয়া থাকে। পূর্বোক্ত সপ্তবিধ অক্ষিতি 
এই ;-_-এই যে চক্ষুর অভ্যন্তরে নুক্পষ্ট লোহিতবর্ণ রেখা আছে. সেই সকল চক্ষুর 
রেখ] দ্বারা ভগবান রুদ্র পূর্বোক্ত প্রাণের অনুগত হইয়া উপাসনা 
করিতেছেন । * এ 

আর ধুমাদি সম্পর্কে চক্ষর মধ্যে যে জল (অশ্রু ) দেখা যাঁয়, ধারারূপে 
পতিত সেই জল দ্বারা ভগবান্‌ পর্জন্যাপেব প্রাণের আরাধনা করিয়। থাকেন। 
সেই অন্নরূপী পর্জন্ প্রাণের অক্ষিতি অর্থাৎ পরিপোষক | এ জন্ত অন্তর 
শ্রৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, পর্জন্ত বর্ষণ রিলে প্রীণ অতুল আনন্দ অন্ু- 
ভব করে। চক্ষুর যে কনীনিকা-দর্শনশক্তি বা তারা, ভগবান্‌ আদিত্য তদ্বারা 
প্রাণদেবতার আরাধন] করেন। চক্ষুস্থ কষ আভা! দ্বারা দ্বয়ং অগ্নি প্রাণের 
উপাসন! করেন । এইরূপ ক্ষণ উুর্রবেখা দ্বারা ইন্দ্র, নিয়পক্ম থারা অধংস্থিতা 
পৃথিবী অন্পরূপে ও উর্দ পক্ষ বারা উর্বরতা অস্তরীক্ষ পূর্বোক্ত প্রাণের উপাসনা 


.* শ্রুতিস্থ 'উপতিষটক্কেঃ পদে যে আত্মনেপক্গে প্রধুক্ত হইয়াছে, ইহা বৈয়্াকরণ অনুশীসন- 
বিষ্লদ্ধ নহে, কারণ, এই সকল সপ্ত দেখতার নাম, ইহারাও সানীর, মন্ত্র দ্বার! টিনা থে 
সবলে প্রকাশ পান, তথায় আখ্খলেপদ শানাসুমত র 


২য-ব্রাঙ্গণম্‌।] দ্বিতীয়ৌহধাক্সঃ ২৩৫ 


করিয়া খাকেন। চক্ষুর্গত প্রাণের অবস্বরূপ হই সপ্ত অক্ষিতি কর্তৃক প্রাণের 
এইরূপ উপাসনা যিনি জানেন, নি প্রচুর পরিমাঁণে অক্ষয়, অন্ন লাঁভ 
করেন ॥ ২ ॥ 





তদেষ শ্লোকো, ভবততিঅরববাখিলম্চম্স উদবধ স্ত্মি 


যশো নিহিতং বিশ্বরপমূ। তম্ঠাসত খষয়ঃ সপ্ত তীরে বাগ- 
মী ব্রহ্মণা সন্বিদানেত্যর্ববাথিল লম্চমস স্তস্মিন যশো! 
নিহিত বিশ্বরূপমিতি । প্রাণ; “টব যশো বিশ্বরূপং 
প্রাণানেতদাহ তস্তাসত খষয্ সপ্ত রে ইতি, প্রাণা বা খষয? 
প্রাণানেতদাহ বাগষ্টমী ত্রন্মণ| সন্ঘিদানেতি বাগ ঘ্যষ্টমী ব্রহ্গণ! 
সংবিতে ॥ ৩ ॥ 


খ 


এই শ্রোত অর্থবিষয়ে প্অর্বা্থিলশ্চমস” ইত্যাদি শ্লোক (মন্ত্র) গ্রমাণরূপে 
ক্রুত হয়। মন্ত্রের তাঁৎপধ্য অতি ছরূহ, সগতরাং তাহার ব্যাখ্যা আবশ্তক। কিন্ত 
রাস্তবৃদ্ধি জীবগণ তাহার যদ্দি বিপরীত অর্থ করে, এই ভয়ে শ্রুতি নিজেই 
তাঁহার ব্যাখা! কৰিতেছেন-_ প্রথমতঃ মন্ত্রো্ত চমসশবের অর্থ কি? অতি 
তাহা বলিতেছেন_-এই শিরই চমস : কারণ, চমস ( জ্ঞাদি কর্মে ব্যবহৃত 
পীত্রবিশেষ ) অধোবিল, জীবের মন্তকও অভ্যন্তরে নি-গম্ভসম্পন্ন, অর্থাৎ চমসের 
যেমন নিয্নভাগে গণ্ধ ও উপরিভাগে কপালের মত আকৃতি আছে, তেমন 
এই শিরেরও নিয্নদেশে মুখরূপ গর্ত ৪ উর্ধে ঘটাকৃতি বর্তমান ; সুতরাং শিরকে 
চমস বলা হয়। ূ্‌ 

এই শিরোরূপ চমসে বিশ্বরূপ অর্থাৎ বিবিধাকার ষশঃ নিহিত রহিয়াছে, 
অর্থাৎ যক্তীয় চমসে যেমন সোম নিহিত থাকে, তেমন এই শিংরারূপ চমসেও নানা- 
প্রকার যশোরপ সোম অবস্থান করে। এগ্রানে শীর্বস্থ শ্রোত্রাদি ইন্িক্স ও সপ্ত 
প্রকারে বিভিন্ন বাহু প্রাণ নামে কথিত হইয়াছে, ধশ তাহাতেই প্রন্থুত। কারণ, 
ইন্্িক্ষ শব্দাদিজ্ঞানের হেতু এবং তাহার 'আঁবাপন্থান শির: ; সুতরাঁং শিরকে, 
চমস বল! অযুক্ত হয় নাই। তাহার সমীপে স্পন্দনময় সেই সপ্ড 'প্রাণবাধুরূপে সপ্ত 
খষি এবং অষ্টম শব্ব-ব্রহ্মাভিধারী বাগিন্্রিয় অবস্থান করিতেছে। যেহেতু, বাগিক্দিয় 
 ত্রন্ষের সহিত সঙন্ধ করে, এই জন্ত বাগিস্িয তাহার সমীপবর্তী বলা হইল ॥ ৩। 


২৩৬. বৃহ্দারণাকোপনিষৎ [ ২য়-ব্রাঙ্মণম্‌ । 


. ইমাবেব গোতমভরদ্বাজাবয়মেব গোতমোইযং ভর- 
দ্বাজ ইয়াবেব বিশ্বামিত্রজযদগ্নী অয়মেব বিশ্বামিত্রোহযং 
জমদগ্নিরিমাবেব বশিষ্ঠকশ্যপাঁবয়মেব বশিষ্টোহযং কশ্যপো- 
বাগেবান্রিবর্াচা * হমমগ্তাতেহ্ি হু বৈ নামৈতদ্যদত্রিরিতি, 
সর্বস্যাতা ভবতি সর্ববমুস্তান্নং ভবা্ত য এবং বেদ ॥ ৪ ॥ 


রা ইতি দ্বিতীয়€ ব্রাঙ্গণম্‌ ॥ 


সেই শির-চমস-সমীপবর্তী সপ্ত *খযি কে কে? উত্তর--কর্ণদয়ব্প গৌতম 
ও ভরবাজ। তন্মধ্যে দক্ষিণকর্ণ গোঁতম ৩ বাঁমকর্ণ ভরদাঁজ ।, দগ্গিপবাঁমি এই 
চ্ষুঘ্ব রূপ * বিশ্বামিত্র ও জমদগি, এই নাসিকাঘয়রূপ বশিষ্ঠ ও কশ্তপ, এবং এই 
বাগিক্ডরিক়ই অদন-_ভক্ষপক্রিয়া বশত অভ্রি নামে প্রসিদ্ধ।1 ইহারাই সেই সপ্ত 
খধি। যদিও অদন করে, এ জন্য “অত্রি ন' হইয়া “অন্ভি” নাম.হওয়াই উপসুক্ত 
ছিল, তথাপি যে অত্রি বলা হইক্নাছে, তাঁহার কারণ এই £-যে কেছু 
পরোক্ষিতাধেসর্মস্ত অঙ্লৌর প্রাণরূণে অবস্থিতি ও তাঁহার অদন ক্রিযারূপ 
অত্রিনাঁম নির্ধণচন জানেন ( উপাসন। করেন ), তিনি অন্ঠান্তি স্মন্ত ইন্ডরিমের 
'অন্ডা-প্রভ হন অর্থাৎ তিনি সকলকে ভোগ করেন, কিন্ত কেহই তাঁহাকে ভোগ 
করিতে পারে না। ইহার তাৎপর্য এই যে-সমস্তই সেই প্রাণ-বিজ্ঞানীর 
উপভোগা হয়, সে ব্যক্তি হৃদয়মধ্যবন্তী প্রাণরূপে শরীরে থাকিয়। অন্নভোগ করে, 
কদাঁচ ভোজারূপণে পরিণত হয় না ॥ ৪॥ 





ইতি দ্বিতীয় অধাযের দ্বিতীয় বাঙ্গণ সমাপ্ত | 


ররর শ ০ ০ শী পাশা? পপ ক পা ৯ আপা তাপ ০ ০.০: পাত হপ্ ০৮ 55052 তপন ওসি পর সি আআ শপ রে লী চস এ পট শা পা 


ঈ দক্ষিণ বিহবানিত, বাম মদ): অথব। ইহার বিপরীত, ইরা অস্াত্ গে 


ইইবে। 
0 কাগ, ইঞ্রিমিা | ইহার ছারাই তন ছু জজ, এ জন্য গিয়ে অনতিব বা শা 


বলা ছাগ। 


উপনিষত্হ--দ্িতীয়াধ্যায়স্ 





দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মুর্ভঞৈবামূর্ত্চ মতা মৃত্চ স্থিত 
যচ্চ সচ্চ তাচ্চ ॥ ১। 


চী 


পুর্ব পুর্ব শ্রুতিতে সত্যশব্ববাঁচ প্রাণ ও প্রাণের উপনিষদ্‌ ( উপা- 
সনোপযোগী নাম) সকল ব্রন্ধ- -নিরূপণ- -প্রসঙ্গে যথাযথরূপে উক্ত হইয়াছে । 
সম্প্রতি সেই প্রাণের ( ইন্ছিয়ের ) শ্বরূপ কি? এবং কেনই ব1 তাহাদিগকে সত্য 
বল! হয় ? এই প্রশ্খের উন্তরার্থ এই ব্রীক্ষণের আরন্ত । প্রথমতঃ “নেতি নেতি” অর্থাৎ 
“ইহা ব্রক্ম নয়”ণউহ1 ব্রঙ্গ নয়” বলিয়া যে ষেউপাধিবিশেষের ত্রহ্মত্ব নিরাকরণ 
বারা পরিশেষে বঙ্গের তত্ব নিগ্ধারণ অভিপ্রেত, তন্মধ্যে ছুই প্রকার বধ বঙ্গ সাধারণ 
লৌকিক ব্যবহারের বিষগ্ন। সেই ব্রদ্ষের রূপ কি'কি অর্থাৎ কোন্‌ কোন্‌ 
উপ1ধির পরিহার আবস্তক, এক্ষণে তাহাই নিরূপিত হইতেছে। পীঞ্চতৌতিক 
শরীর ও ইন্দরিয়াভিমানী বঙ্গ বিকারী ও নির্বধিকীর-ভেদে দ্বিবিধ মূর্ত ও অধূর্ভাথ্য, 
বিনাী ও অম্ৃতস্থভাঁব ; যাহা শরীরোপাধিবশে অজ্জিত বাঁসনাময়্, উহাই 
সর্বশক্তিমান্‌ ও নামরূপধাঁরী এবং ক্রিয়া, কারক ও ফলম্বরূপে সর্বববিধ ব্যবহারের 
আম্পদ। সেই ব্রহ্গই সর্বপ্রকার উপাধিশুন্ত হইলে মুমুক্ষুর জ্ঞেয় হয়, “নেতি নেতি” 
শব ঘারা সেই জন্ম-জরা-ৃত্যু-তয়-শুন্ঠ, বাক্য 'ও মনেরও অগোচর ব্রহ্মকেই 
অদ্বৈতরূপে আরতি ইঙ্গিত করিয়াছেন । ব্রন্ষের যে উপাধি বা রূপকে নেতি নেতি 
শবে পরিবর্জন করিস স্বরূপ নির্ধারণ কর! হয়, তাহ! দ্বিবিধই ;মূর্ত (সাবস্সব ) 
ও অধূর্ত (নিরবয়ব )। ব্রক্ষের যেমন অমূর্ত একটি রূপ আছে, তেমন আর 
একটিন্মুর্তও রূপ আছে; এ বিষয়ে নিঃসন্গেহার্থ “বাব” শব প্রবুক্ত হইয়াছে। 
“বাব” অর্থ নিদ্ধীরণ ; সুতরাং ব্রন্মের ছুইটিই রূপ, তাহীর ননীধিক. নহে 
এইরূপ নির্ধীরণ বুঝিতে হইবে। বাস্তবিক অরূপ ব্রহ্মকে অবিদ্তাবশে আরোপিত, 
এই ছুইটি ধর্ম ঘারা রূপিত অর্থাৎ বিশেষিত করা হয়, এ জন্ত ইহাদিগকে রূপ 
বলে। এই মূর্ত অমুর্ত ব্রন্মরূপেরই বক্ষ্যমাণ মত্ত্য-অস্বত, স্থিত-যৎ, সৎ ও ত্যৎ এই 
বিশেবণদকল উল্লিখিত হইল।. ইহার মধ্যে মর্ত্য অর্থে মরণ বা বিকারলীল, 
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অমৃত অর্থে মরণ বা বিকার-রহিত, স্থিত অর্থে পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ, যৎ অর্থে 
সর্বব্যাপী, সৎ অর্থে অন্য হইত্তে বিশেষ করিবার উপযোগী যে অসাধারণ 
ধর্ম তদ্যুক্ত, 'তাৎ অর্থে পরোক্ষ-_“এই সে” ইন্যাকার নির্দেশের অযোগ্য ॥ ১ ॥ 


তদেতন্ম,র্ভং , যদন্যদ্বাযোশ্চান্তরিক্ষা চ্চৈতন্মর্ত্যমেতৎ স্থিত- 
মেতৎ সহ তন্তৈতশ্য ূর্তৃস্তৈতস্য সঠ্যপ্যৈতশ্ত স্থিতস্ৈতস্য সত 
এষ রসে য এষ সুপতি, সতো! ঘ্যে রসঃ ॥ ২ ॥ 





পূর্ব-অতিতে মুর্তের চারিটি ও অমূর্ত রূপের চারি চাবিটি বিশেষণ নির্দিট 
হইয়াছে মাত, কিন্ত কোন্‌ বিশেষণ যে কাহার, তাহা বলা হয় নাই : এক্ষণে তাহ রই 
বিভাগ প্রদর্শন পূর্বক অর্থ বলা হইতেছে ।--প্রথমতঃ মূর্ত কি, তাহাই দেখা ষাউক। 
মূর্ত অর্থে স্থলরূপে পরিণত পরস্পর সন্মিলিত অবস্বব-সংগঠিত যুণ্তি। তন্মধ্যে 
বায়ু ও আকাশকে বর্জন করিলে, অবশিষ্ট পৃথিবী, জল ও অগ্থি এই ভূতত্রয় 
মর্ত্যসংজ্ঞার সং্ঞী । এই ভূতত্রয়রূপ মূর্ত-রহ্ধ মর্ত্য অর্থাৎ মরণ-€ বিনাশ ) ধনী । 
এই মরণের হেতু স্থিততু বা পরিচ্ছিন্নতা। পরিচ্ছিন্ন বস্তমাত্রই অন্য বস্তর 
মহিত সম্পৃক্ত হয়, যেমন ঘট স্তস্ত-কুড্যাদির সহিত সম্পৃক্ত এবং পরিচ্ছিন্ন। 
যেহেতু, এই মূর্তবঙ্গ স্থিত অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন, অতএব ইহা মন্ত্য ; কারণ, পরিচ্ছিনন 
বস্তমাত্রই সেই সম্পকাঁ বস্বর হানি দ্বার! বিনষ্ট হয় অর্থাৎ সংযোগমাত্রই 
বিস্বৌগাস্ত সংযুক্ত পদার্থমাত্রই এক দিন না এক দিন বিহুক্ত হইবেই 
হইবে , ্ুতরাং মূর্ত বাঁ সাবয়ব পদার্থের বিনাশ বা বিকার স্বজনের : 
অনুভবসিদ্ধ। | 
এই ভূতত্রয় অসাধারণধন্মী। এই * অসাধারণতা অপর দ্বারা সাধিত 
হয়; সুতরাং উহার! পরিচ্ছন্ন, আর পরিচ্ছিন্নতযুনিবন্ধন মরণধন্থী ; অতএব মূর্ত । 
কিনব ব্রন্মের এ কপ মূর্ত, এই অন্ত মরণধন্মী এবং সেই কারণেই পরিচ্ছিন্ন, আর 
পরিচ্ছিন্নতা বশতঃ “সৎ” অর্থাৎ বিশিষ্টগুণসম্পন্ন । অথবা মূর্ত, মর্ত্য প্রত্ৃতি 
সকল বিশেষণই পরস্পরের প্রতি, হেতু হইতে পারে, অর্থাৎ যেহেতু লরম্পর 
'অব্যভিচরিতভাবে এ ভূতত্রয় বর্তমান, এজন্য. উহারা পরম্পর বিশেষ্য ও 
বিশেষণ এবং কার্ধা ও কাঁরণ। সেই এই মূর্ত, মর্ত্য, স্থিত ও সব্রপ ভূতত্রক্বের 
রা কুর্য। কারণ, স্র্য্যই পৃথিবী, জল ও তেজের যথাক্রমে 
কক, শুরু ও লোহিতবতরয় সম্পাদন করিয়া থাকেন। অইরূপ বিভিন্নবর্ 
আছে শাহ পৃথিব্যা্দি ভূতত্রয় পরস্পর পরস্পর 'হইতে পৃথগ,ভাবে অতি 
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লাভ করিতেছে ; নচেৎ সমস্ত একাকার হইক্সা1 পড়িত। সবিতা যে এই 
জগন্মগুপকে তাঁপ প্রদান করেন, ইহাই আধিদৈবিক কাধ্যে রস্বরূপ 1, মূর্ত ভূত- 
রয়নের সাররূপে যখন কর্য্যকেই অবগত হওয়া যায়, অতএব সুর্যের তাপগ্রদানকে 
আধিদৈবিক ভগগৎকার্যের স্বরূপ বল! যাইতে পাঁরে। তীহার কারণ, এই মূর্ত 
সবিতাই পৃথিবাদি ভূঙবয়ের তাপ্াতা এবং ভূতত্রয়ের "সর্বোৎকৃষ্ট সার অর্থাৎ 
প্রধান। সৌর মণ্ডলের অভ্যান্তরব্তী যে আধিদৈবিক কারণ, তাহা পরে কথিত 


হইবে ॥ ২ ॥ 


ঞঁ 


$ 


ত্যন্তৈষ রসো য এষ এতখি ন্মগুলে পুরুষস্ত্যস্ত হো রস 
ইত্যধিদৈবতন্‌ ॥ ৩ ॥ 


পুর্ব-শ্রুতিতে মূর্তের কথা শেষ হইয়াছে, এক্ষণে অমূর্ভের কথা 
বলা হইতেছে ।' ৮৯ অবশিষ্ট বাহু 'ও আকাশ, এই ভূতঘয় ব্রদ্ষের অমুর্ভ রূপ । 
এই অমূর্ত অম্বত, অর্থাৎ ক্ষিতি, জল ও তেজ অপেক্ষা, দীর্ঘকূ:লস্থাী,..বলিয়াই 
হউক বা! অসংহৃত রে হউক, ( অপেক্ষাক্কত ) অবিনাশী। অমূর্ত বলিয়াই 
অস্থিত অর্থাৎ অনা বস্তর সহিত অসস্পুক্ত, কারণ, অ্পুক্ত বস্তমাত্রেরই পরম্পর 
সৃংঘর্ধবশতঃ অবয়বধবংস দ্বারা বিনাশ হইবার সম্ভাবনা, অসম্পুক্কের সম্বন্ধে এ 
আশঙ্কা! হইতে পারে না। এই অধূষ্ত ব্রহ্ম যৎস্বরূপ অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থিতের 
' বিপরীত ব্যাপকতা বিশিষ্ট অপরিচ্ছিন্ন, বেহেতু এই 'অমূর্ত বন্ের বৈশিষ্ট্য অন্য 
হইতে বিভক্ত করিয়া! দেখাইবার যোগ্য নহে এই জন্য উহ! ত্যৎ' স্বরূপ অর্থাৎ 
সর্ব! প্রত্ক্ষের অধোগ্য | | 

ইহার তাৎপর্য এই ;-ঘেহেতু, বায়ু ও আকাশ অমূর্ত অর্থাৎ 
অসংহতাঁবয়ব ; অতএব অমৃত ( দীর্ঘকালস্থায়ী ), বেহেতু অন্ত, অতএব 
বত সর্বব্যাপক, যেহেতু ঘখ, অতএব ত্যৎ অর্থাৎ পরোক্ষ; কারণ, যে বস্তু 
পরিচ্ছন্ন হয়, তাহাকেই অন্য হইতে গৃথক্‌ করিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়, 
কিন্তু নীরূপ বায়ু ও আকাশের সম্বন্ধে. এপ খুক্তি খাটে না। অথবা এখানেও 
অধুর্ত ও অমৃত প্রভৃতি প্রত্যেক ধর্ম প্রত্যেকের 'প্রতি হেতু হইতে পাঁরে। বর্গের, 
মেই-এই “অমৃত” “যং ও ত্যৎস্বরূপ । অমু্ত রূপের ইহাই রস অর্থাৎ - প্রধান, 
যাহা এই সবিভূমগ্ুলমধাবত্তা অগৎকারণ হিরপ্যগর্ড পুরুষ ও প্রাণ নামে 
অভিহিত হয় | 
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সেই হির্যগর্ভই এই অমূরত ভৃতদবয়ের € আকাশ ও বায়ুর) সার। কারণ, 
এই বিশ্বের লিঙ্গশরীররূপী হিরপাগর্ভের গিঙ্গশরীর নির্মাণের নিমিত্তই অব্যাকত 
অর্থাৎ অনভিব্যক্ত প্রকৃতি হইতে এই ভূতৎয়ের অভিব্যক্তি জ্ইয়াছে) এ জন্ত 
( হিরণ্যগর্ভের জন্ত অভিব্যক্তি হেতু ) হিরিণ্যগর্ভকে বাঁধু ও আকাশ এই 
ভূতঘ্বয়ের সার বলা হ্ইয়াছে। বায়ু ও আকাশ যেমন প্রত্যক্ষত গ্রাহ্থ হস না, 
তদধিষ্ঠাতৃমগুলস্থ পুরুষ্ও সেই? সবিতৃমগ্ডলের মত প্রত্যক্ষ হয় না; এই সাদৃশ্ত- 
বশতই মওলস্থ পুরুষ বারু ও আকাশের সার বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই 
জন্ঠ শ্রুতি 'প্র্সিদ্ধির মত হেতুবোধ'ক “হি” শব্দের উল্লে করিয়াছেন। ইহা দ্বারা এ 
অর্থ প্রসিদ্ধের মত .প্রকাশিত হইবে, ইহাই উদ্দেশ্ত । এখানে কেহ বলেন 
যে, রস অর্থ--কীরণ, তিনিই হিরণ্যগর্ভ চেতন । যেহেতু, “সেই হিরণ্যগর্ড 
বিজ্ঞানাম্মার পূর্বসঞ্চিত কর্মকল।পই বাযু ও আকাশে প্রযোজক এবং 
বাধু ও আকাশকে অবলম্বন করিয়াই অন্থান্থ ভূতের প্রতি কারণ হয় । 
এই বাহু ও অন্তরীক্ষের প্রাক্োজকত্র নিষন্ধন হিরণ্যগর্ভকে রস'বা কারণ বলা 
হইতেছে! কিনতু মত্ুধভাল নহে--যেহেতু, পূর্বোক্ত ঘুর্ত রসের সঙ্গে বৈসাদৃখ্ 
বলিয়া মহীন্‌ দোষ হম্গ; কারণ, যথন মূর্ত ভূতত্রয়ের সাঁর তাহাদের সঙ্জাতীর় 
অচেতন মুর্ভ সৌরমণ্ডলকে বল! হইয়াছে, কিছ্ক চেতন আত্মাকে নহে, তখন 
'অমুর্ত বাধু ও আঁকীশের সজাঁতীয় অমূর্ত পদার্থই সাঁর হইবে, ইহাতে আর 
সন্দেহ নাই। এইরূপ হইলে কল্পনারও অনেকটা সীদৃশ্ত থাকে অর্থাৎ 
যেমন পূর্বোক্ত :বিশেষণবিশিষ্টরূপে মুর্তি ও অমূর্ত উভয় রূপচতুষ্ট় পৃথক্‌ 
নির্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্রপ তাহাদের রস (সার ) ও রসবানের সাম্য নির্দেশ করা 
উচিত, অর্থাৎ যদি তাহারীও মুর্তাঘুর্ত হয়,' তাহা হইলেই বিভাগ সমান হয়; 
নচেৎ ইহাকে অদ্ধ-বৈশস বলা মায় অর্থাৎ এক শরীরের অর্দ বুবা আর অর্ধ বুদ্ধ 
যেমন বিসদৃশ বা অসম্ভব, ঠিক ইহাঁও তেমনই বিসদুশ বা অসম্ভব হয়। আর যদি 
বল যে, পূর্বোক্ত মুর্ভের রস-মগ্ডুলাধিপতি চেতন পুরুষই অভিপ্রেত, সৌরমশ্ল 
নহে। উত্তর-_তাহা! আর বেশি কথ: কি, কারণ, সর্বত্রই মূ্তামুর্ত উভয়ই ব্র্নরূপে 
বক্তার বিবক্ষিত। পুনশ্চ যদি আপত্তি কর 'ষে, শ্রুতি ধখন পুক্রুষকে অমূর্তের 
পরার বলিয়াছেন অথচ পুরুষ কখনই অচেতন হইতে পাঁরে না, অভএব এ স্থলে 
পুরুষ অর্ে চেতন অভিপ্রেত। উত্তর--ভাহা নহে। কারণ, চেতন অচেতন 
সর্বত্রই পুরুষ শবের প্রয়োগ দেখা বায়। যথা--প্রজাপতিগণ যখন বলিলেন, 
আমরা এইরূপ প্রক্কতিসম্পন্ন হইয়া গ্রজান্থষ্টি করিতে অঞ্ষম, অতএব ত্বক, চক্ষু, 
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শ্রোত্র, জিহবা, প্রাণ, বাক্য ও মন এই সপ্ত পুরুষকে একজ্র সংহত অর্থাৎ লিঙ্গ- 
শরীররূপে পরিণত করিব,” অতঃপর তীহাঁর1 এই সপ্ত পুরুষকে একরূপে পরি- 
পৃত করিলেন, ইত্যাদি অতিতে অচেতন, ইন্্রিয়গণও পুরুষ নামে কথিত হইস্ছে। 
“পা বা এষ পুরুষোহননরসময়:” ইত্যাদি শ্রুতিও অচেতন অন্নরলময় শরীরকে 
পুরুষ নামে অভিহিত করিয়াছেন ) অতঃপর অধ্যান্খু রূপ লিজপণের জন্য 
এইথানে অধিদৈবত কার্যের উপসং হার হইল ॥ ৩ 


অথাধ্যাত্মমিদমেব মূর্ত যদন্যৎ প্রাণাচচ বশ্চায়মন্তরা ্সা- 
কাশ এতন্মর্ত্যমেতৎ স্থিতমেতৎ “দহ তন্ভৈতস্ত মুর্তন্যৈতত্য 
মত্তযন্তৈতস্য ,স্থিতস্যৈতস্য সত এষ রসে। যচ্চক্ষুঃ সতে। হো 
রস ॥ ৪ ॥ | 

এক্ষণে রঙ্গের মূর্ত ও অধূর্থরূপের অধ্যাত্মবিভাগ প্রদর্শিত হইন্ডেছে অর্থাৎ 
আম্ম-স্থিতত মূর্ত ও অমূর্ত ত্র্মূপ কিংস্বরূপ, তাহাই বল্&হইতেছে। 

জীবের এই শরীরই বঙ্গের সে মূর্ত অধ্যাতবরূপ । এই শবীরমধাবর্তীপ্গ্র।ণবাযু 
ও আভ্যন্তর অবকাশাত্মক আকাশ ভিন্ন যে শরীরোৎপন্তির কারণ ভূতত্রয় 
(ক্ষিতি, অপ. ও তেজ) আছে, শরীরারম্তক এই ভূততত্রয়ই ( আধ্যাত্মিক ) 
মত্ত্য ( মরণণীল ), স্থিত ( পরিস্ছিন্ন) ও সৎ (বিশেষ বিশেষ গুণবিশিষ্ট )। এই 
আঁধাক্মিক মর্ত্য, স্থিত ও সংস্বরূপ মূর্তের (ভৃতত্রয়ের) স্তর চক্ষু যেমন আদিত্য- 
অগ্ডল দ্বারা অধিদৈবত ভূতত্রয়্ সারবান্‌ হয়, তেমন এই চক্ষু্ঘারাই সমস্ত দেহ 
সারবান্‌ হয়, চক্ষুঃশুন্য শরীর অসার অর্থাৎ অকন্মণা । বিশেষতঃ এই প্রাধান্ত 
নিবন্ধনই স্জামান 'গ্রাথিগণের প্রথমতঃ চক্ষুর্থয় স্ষ্ট হয়।' এ জন্ত শ্রুতি 
বলিয়াছেন যে, “তেজোময় অগ্নি প্রথম উৎপন্ন হইয়াছে, চক্ষু সেই তেজ হইতে 
উৎপন্ন । সুতরাং এই চক্ষুই আধ্/।আ্সিক পৃথিবী, জল ও তেজের সার 1” 
এই” শ্রোতবাক্য দ্বারাও চচ্ষুরিক্ি্ের আদিমত্ব প্রতিপন্গ হয়; চক্ষু যে 
আধ্যাম্মিক ভূতঘয়ের মধ্যে সারতর হইবে, এ বিষয়ে শ্রুতি হেতু প্রদর্শন 
করিয়ীছেন ॥ ৪ ॥. | 


_ অথামূর্তং প্রাণশ্চ যশ্চায়মন্তরাত্ন্সাকাশ এতদম্বত 
_মেতদ্যদেতত্তৎৎ তস্যৈতস্যামুর্তস্যৈতস্যান্থতস্যৈতস্য যত 


৩৯ 


২৪২ বৃহদারপ্যকোপনিষৎ [ ওর-ব্রাঙ্গণম্‌। 


এতস্য ত্যস্যৈষ রসে। যোহ্যং দক্ষিণেহক্ষব্‌ পুরুষস্তস্য হোষ 
রসঃ ॥৫॥ | 


৪ 


অত:পর অধূর্তের স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে । আধ্যাত্মিক ভূতত্বয় অর্থাৎ 
অবশিষ্ট যে প্রীণবাধু ও দেহান্তর্ত্তী স্বাকাশ আছে, এই দুইটি অমূর্ভ ভূত নামে 
'অভিহিত। পূর্ব এই অমূর্থ বাধু এবং আকাশও অমৃত» যৎ ও ত্যৎ- 
স্বরূপ । দক্ষিণচন্ু্ধত যে পুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন, তিনিই এই অমুর্ত বাযু ও 
আকাশের সার অর্থাৎ প্রধ্ধন। দক্ষিণ-চক্ষুতে যে লিঙ্গাআ্ম। (তক্মন্বরূপ ) পুরুষ 
অধিষ্ঠিত্ত আছেন, ইহাকে শাল্ত প্রত্যক্দ করিয়াছে । কারণ, সকল শ্রুতিতেই ভাহার 
উল্লেখ দেখা যায়। এই চক্ষুশ্থিত গিঙ্গাত্মা পুরুষ বিশেষরাপ অনবধাবণ হেতু 
অমূর্ত এবং অমুর্ভের সার ॥ ৫ ॥ 


তস্য হৈতস্য পুরুষস্য বূপম্‌ | 

যথা মাহারজনং বাসে। যথ। পাগ্ডাবিক€ যথেন্জ গোপো 
যথাহন্ন্যচ্চিথ। গুগুরীকম্‌। 

যথ। মকৃদ্বিদ্যুত সরুবিদ্যুত্তে হ ব। অস্য শ্রীর্ভবতি ঘ এবং 
বেদাথাত আদেশে নেতি নেতি । 

ন হেতন্মাদিতি নেত্যন্ৎপরমস্ত্যথ নামধেয়ত্‌ সত্যস্য সত্য- 
মিতি প্রাণ। বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্‌ ॥ ৬ ॥ 


ইতি তৃতীয়ং ব্রাঙ্গণমূ । 


বর্ষের যে আধ্যাস্মিক ও আধিদৈবিক সত্যশবাবাচ্য মূর্তামূর্ত নামে উপা ধিথয় 
আছে, সেই মূর্তীমুর্ত তৃতদকলের কাঁপ্য ও কারণভেদে বিভাগ ব্যাখ্যা করা. হইল। 
এক্ষণে সেই করণন্বরূপ লৈঙ্গিক পুরুষের অর্থাৎ কার্যযকারণ-বিভাগকালে করণ 
নামে যে পুরুষ উক্ত হইয়াছে, তাহার স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে, কিন্তু এই পুরুষ- 
সম্বন্ধে অনেক মতামত আছে। তন্মধ্যে বিজ্ঞানবাঁদী বৈনাশিক (বাহার 
৬ আত্মার বিনাশ ও. উৎপত্তি শ্বীকার করেন ) বৌদ্ধগণ বলেন যে, 

: বিষয়ে ভ্রান্ত, অর্থাৎ যাহা বাঁসনাময়, অনস্ত. ৃরতামুর্ত বন্তমাত্রের 
তা ও বিজ্ঞানময়ের সম্পর্কে উৎপন্ন, যাহা আশ্র্য্যময় অর্থাৎ পট ও ভিন্বির 
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চিত্রের মত, মায়া, ইন্ত্রজাল ও মগতৃষ্ণার সদৃশ এবং সর্বজনমৌহ্কর, সেই বিজ্ঞানই 
আত্মা, তদতিরিক্ত আর আত্মা নাই। নৈদাফ়িকগণ ইহাকে পটাদির শুক্লাঁদি 
গুণের মত আত্মদ্রব্যের বাসনা-নামক খুঁণ বলিয়া থাকেন। বৈশেধিকগণও 
বে বিষয়ে: নৈরা্িক মতেরই পৌঁধকত! করেন ; সাঙ্ঘাঁচাধ্যগণ ইহাকে আত্মার্থে 
গ্বৃন্ত, সত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়, ঈির্বকার্ধ্ের প্রবর্তক, প্ররুতির অধীন 
অথচ জীবের ভোগ সম্পাদনের জন্ ক্রিয়াণীল অন্তঃকরণ নামে নির্দেশ করেন 
এবং ভর্তপ্রপঞ্চ প্রভৃতি বেদাস্তিগণও এই বিষয়ে এইরূপ কল্পনাও করেন যেও' 
মুর্ভ ও অবুর্তরাশি এক ভাগ, পরমাত্সরাশি দ্বিতীন্চ ভাগ ; এই পরমাত্মরাঁশিই 
উত্তম ভাগ ; অস্তঃকরণ এই উভয়ভাগের অতিরিক্ত তৃতীয় মধ্যমভাঁগ । এই 
তৃতীয় ভাগই পুর্ব্বে ঃমজাঁতশক্র বাজ ক্ভঁক বোধিত বিজ্ঞানময় কর্তা, ভোক্তা 
জীবের সহিত মিলিতভাঁবে জ্ঞান, কর্ম ও প্রাক্তন সংস্কারের প্রবর্তন কবে ; সৃতরাং 
এই অন্তঃকরণ প্রবর্তক, কন্মসমূহ তাহার প্রযোজ্য, এবং প্রাগুক্ত নূর্ভামুর্তরাশি 
তাহার কার্ষোর ,( ভোগের ) সাধন অর্থাৎ উপায়। কাজেই তীহীরা 
তার্কিকগণের সহিত সন্ধি করেন বলিতে হইবে, কিন্তু তাহারা পুর্বেণীক্ত 
কম্ম সকল লিঙ্গাক্ার আশ্রিত স্বীকার করিয়া থাকেনা পুনশ্ট অ্রকথায় 
নাংখ্যমত আসিয়া পড়ে, এই ভয়ে ভীত হইয়া! বলেন ধে, যেমন পুপ্পের সৌরভ 
পু্প ন! থাঁকিলেও পুষ্পবাসিত তৈলাদিতে থাকে, তেমন অন্তঃকবণাদিরূপ লিঙ্গ1- 
শিত কর্মুরশিও লিঙ্গশরীরের বিয়ৌগে পরমীত্মার একদেশ আশ্রক্র করে। বস্ত্রতঃ 
নিগু ৭ পরমাস্মীর সেই অংশ আগন্তক অন্যদীয় গুণ ঘবার1»গুণবাঁন্‌ হয় এবং পর- 
মাতম! স্বয়ং নিগুণ হইয়াও কতুত্ব-ভৌতৃত্ব-বন্ধনে বদ্ধ হন, আবার বিজ্ঞানাম্ম- 
ভাবে যুক্তি লাভ কৰেন। এইরূপ কল্পনায় তাহার! বৈশেধিকগণেরও চিত্তরঞ্জন 
করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। অথচ বলেন, সেই করমাসধূহ পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ 
ইইতে আসিয়। পরমাটত্মকদেশ আশ্রয় করে,পরমাত্মার একদেশ বলিয়া! এই আত্মা 
স্বভাঁবতঃ নিশুপ। আরও বলেন, স্বতঃ উৎপন্ন অবিদ্যা আগন্তক না হইলেও 
পৃথিবীর ,উষরত্বের ন্যায় পরমাত্ঘৈকদেশে ,প্রকাশ পায়; অথচ তাহ! 
আত্মধন্্ম নহে, এইরূপ কল্পনা করিয়। সাংখ্যবাদীর চিত্তানুসরণ করেন । যাহা 
হউক, এই সমস্ত কল্পনাই তাহারা অবশ্তই তার্কিকগণের সহিত সামঞ্জসা- 
রক্ষার মিমিত্ত রমণীয় দেখিতে পারেন, কিন্তু তাহারা উপনিষৎ-সিদ্ধাস্তকে 
শ্রীতিচক্ষে দেখিতে পারেন না এবং এ সকল কল্পনা! যে যুক্তির বহিভূতি, তাহাও 
তাহাদের লক্ষ্যে আসে. ন। কেন না, পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, পরমাতআ্সার - 
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একদেশ বা অংশ এভূতি কল্পন। হইতে তীহাঁর সংসারিত্ব, সদৌষত্ব ও নানা কর্ম 
ফল ভোগের জন্ত গতিবিধি প্রভৃতি অন্ুপপত্তি অকাট্যদোষ ঘটে। 
এবং ধদ্দি জীব ও পরমাত্মা পরম্পর“বাস্তবিক প্বাভীবিক ভেদবিশিষ্ট হর, 
তাহা হইলে “জীব মুক্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যায়” এই অভেদ-উত্তি 
বাতুলোক্তির ন্যায় অনর্থক হয়। আর যে বলা হইয়াছে, লিঙ্গাআ্বাই পরমাত্মার 
অংশরূপে কল্পিত, যেমন ঘট, “্করকা, ভূচ্ছিদ্র আকাশের অংশ, এবং এই . লিঙ্গ- 
শরীরাস্্িত: কর্মফল ও পিঙ্গশরীরহানির পর. বাসনা পরমাত্মৃশ্রিত, সেইরূপ 
অবিদ্তাকেও ভূমির উধরবৎ জীবাস্মা শ্বতঃ উত্িত বলা হয়, এ সকল কল্পনাও ফুক্তি- 
হীন উপচরিত কথামাত্র । কেন না, বাঁসনার আশ্রয় লিঙ্গশরীর নষ্ট হইলেও যে 
সংক্রামিত গন্ধের ন্যাক্স বাসনারাঁশি নিরবঠব পরমাতআ্ীর একদেধী আশ্রয় করিয়া 
থাকিবে, এ কথা শ্রুতি ও বুক্তির বহিভূ ত। যেহেতু, এ এখা কেহ মনেও 
কল্পনা করিতে পারেন না যে, বাসনা নিজ আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অন্য আশ্রয়ে 
মুন্ত ব্যক্তির মত গমন করে। শ্রুতি বলিতেছেন যে, “কাম ( বাসনা ), 
সঙ্গয্ন ও বিচিকিৎস। ( এইটি শুরু, পীতত বা নীল ইত্যাকার কল্পনা ) প্রভৃতি 
ধর্ম সবমহদয়ের ধন্ম” আস্মার নহে।” “কামা ফেহম্ত আদি শ্রিতাঃ” অর্থাৎ 
যে সকল কামনা এই পুরুষের হ্দক্বাশ্রিত । “পুরুষ থে সময়ে (নুষুণ্তিকালে ) 
হৃদয়ের সমস্ত শোক হইতে ত্রাণ পায়।” কিস্ত কামনা! যে আত্মার বা অনা 
কাহারও ধর্ু, এ কথা ত কেহই বলিতেছেন না । আর প্রদর্শিত শ্ররতিসকলের 
যেক্সন্য অর্থ অভিপ্রেত, 'তাহাও বল যাঁয় না; কারণ, আত্মার পরমব্র্দ-ূপত্বা 
নিদ্ধীরণের জন্যই এই সকল শ্রুতির অবতাঁরণ| হইয়াছে, শুধু তাহাই নহে, সকল 
উপনিষত্ই কেবল এই সকল তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াহ চরিতার্থ; সুতরাং 
তাহাঁদিগের অন্যার্থ সম্ভবে ন1। 
অতএব ধীর! শ্রুতির তাঁতপর্য্য পরিগ্রহ করিতে নিতীন্ত বিমুড়; কেবল 
হারাই এইরূপ অসদর্থের অবতারণা করিক্া থাকেন; তথাপি, তাহাদের 
কথিত 'অর্থ যদি বেদার্থ হইভ, তাঙ্কা। হইলে এ অর্থ গ্রহণ করিতে. আমার কোঁন 
আপন্তি কি ঘেষ থাকিত না; কিন্তু দুঃখের. বিষয় এই যে, পরী অর্থ বেদার্থের 
বিরুদ্ধ, যেহেতু-_শ্রুতি বলিতেছেন যে, “দে বাব ব্রদ্গণো রূপে” অর্থাৎ ব্রহ্ষের 
 মুর্তামুর্ত ও তজ্জিত বাসন! এই ছুইটিমাত্র রপ এবং ক্ষ এ রূপবান্‌ তৃতীয় 
ব্যক্তি, ইহার মধ্যে চতুর্থ আর কেহ নাই; সুতরাং তোমাদের মন্তসিদ্ধ 
রাশিত্রয় কল্পনার সামগ্রন্ত কোথায়? আমাদের, মতের অনুকূলে : শ্রুতি 
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নিশ্চয়ার্থক “বাব” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অগ্ভথা এমত অবস্থায় 
শ্রুতির ব্যাখ্যাকালে বর্গ শবে ব্রন্ষের অংশবিশেষ বিজ্ঞানাকআ্মার ছুই 
রূপ, অথবা পরমাজ্সী বিজ্ঞানার্র ছুই রূপে রূপবান, এইরূপ অর্থ 
কল্পনা! করিতে হয়; কিন্তু তাহা দ্বিরূপোঁক্তির সহিত বিরুদ্ধ হইয়া! পড়ে, 
অর্থাৎ যদি জন্মাস্তরীণ, সংস্কারসহ্কৃত মুর্ভ ও অর্মুর্ত এইমাত্র রূপঘয় 
এবং দ্ূপবান্‌ তরঙ্গ স্বয়ং এক, এই স্মগ্টিতে ভিন, এতদ্যতিরিক্ত চতুর্থ আর 
কিছুই নাই, এইরূপ কল্পন1 করা যা, তাহা হইলে “দ্ধে বাব ব্রহ্ধণো রূপে” এই 
শ্রুতির অর্থেব সঙ্গে কোন বিরোধ হয় না” কারণ, এ্ুত্ি বলিয়াছেন থে, 
বঙ্গের রূপ ছুইটি ভিন্ন তিনটি নাই, কিন্ত এই রূপদ্বরাতিরিক্ত আর থে 
কেহ ন্বপবান্‌ অট্ছে, এ কথা ত কখনও বলেন নাই। এখানে যদি বাঁসন! 
(সংস্কার) সকলেরও পৃথক বিভাগ শ্রুতির অন্থমোদিত হইত; তাহা হইলে 
“দ্বে বাব” না বলিয়া প্ত্রীণি বাব” বলিতেন। অতএব *কোনরূপেই ত্রিবিধ 
বিভাঁগ হইতে প্ণরে না। 

ধদি বল যে, মূর্ত ও অধূর্ত এই দুইটিই পরমাত্মার রূপ, কর্মবাসন! সকল 
জীবাত্মার রূপ (ধর্ম), সতরাং ত্রিবিধ বিভাগ করিলেঁও “দে'বীব”" প্রই রঙ্গের 
রূপথয়প্রতিপাঁদক শ্রুতির সহিত কৌন বিরোধ নাই । উত্তর--না, এইরূপ কল্পনা 
করিলে “জীবাত্মার সম্পর্কে বিকৃত পরমা ত্মার এই ছুই রূপ,” এরূপ উক্তি কথনও 
সঙ্গত হইতে পারে না । কারণ, বাস্ন। ঘদি পরমা স্মাশ্রিত হয়, তাহা হইলে সাক্ষাৎ 
ন্বন্ধে বাসন] দ্বারাই পরমাত্মর বিকাঁর হইতে পারে ;*আর জীবাত্মা! দ্বারা কেন? 
আর ইহাও মুখ্যভাবে কখনই কল্পনা! করা ঘাঁয় না ষে, কোন বস্ত অন্ত বস্ত দ্বারা 
বিরুত হয়, আর নিজ্ঞানাত্মাও পরমাত্থা হইতে বস্ততঃ পৃথক্‌ নহে, যাহা! দ্বারা এরূপ 
কল্পনা করিতে পার। ভাহীতে বেদা স্তসিদ্ধান্তেরই বিরোধ হয়, অতএব পূর্বোক্ত 
মত সকল বেদার্থে বিমুড় ব্যক্তিগণের স্বকপোলকল্পিত। এই সকল কল্পনা পরমাত্ম- 
বহিভূ ত। যাহা পরমাস্ম- -বহিভূ ত, তাহা বেদার্থ ব1 বেদার্থানুষায়ী হয় না, কারণ, 
বেদ স্থৃতঃ প্রমাণ। এইরূপে ভাম্তকার পরমত সকল প্রত্যাখ্যান করিব সম্রতি 
স্বমত সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রথমত: "যোহযং দক্ষিণে ইক্ষন্‌ পুরুষ” 
অর্থাৎ এই যে দক্ষিণচক্র্তী পুরুষ আছেন, এই কথা ঘারা অধ্যাত্ম (দেহ্বর্তী) 
লি্গপুরুষের প্রস্তাব করা হইয়াছে; এবং প্য এষ এতম্মিন মণলেশ 
এই স্থানেও আধিদৈবিক পুরুষের অবতারণা করা হইক়াছে। যেহেতু, 
“ত্যৎ”: প্রভৃতি বিশেষণবিশিষ্ট- অমূর্ত ব্রন্মের রস নামে আদিত্যমগুলাধিষিত 
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পুরুষই অভিহিত হইক্গাছেন, কিন্তু বিজ্ঞানাআার কোন উল্লেখই হয় নাই। 
মদি বল যে, এখানে বিজ্ঞানাত্াও € জীব ) প্রস্তাবের বিষয়, স্থতরাং 
তাহারই এই মুর্তাধুর্ত রূপ হইবে নী কেন? উত্তর--না, এইরূপও 
বলিতে পার ন1; যেহেতু, বিজ্ঞানাত্বা নীরূপ, অতএব তাহার স্বরূপ-জ্ঞাপন 
শ্রুতির অভিপ্রেত। এক্ষণে যদি এই সকল তাহাই বিকারী রূপ প্রদর্শন 
করা হয়, তাহা হইলে পূর্ববাপর' উদ্দেগ্তবিরোধ বশতঃ উন্বান্ত গ্রলাপের ন্যায় 
শ্রতিবাক্য অগ্রীহ্থ হইয়া উঠে; কেন না, ধাহার মাহারজনাদি-রূপ নির্দিষ্ট 
হইয়াছে, পরে তীহাকেই “নেতি নেন” ইহা (ব্রক্ষ ) নহে, উহ? নহে; এই শ্রুতি 
ঘারা কখনই নির্বিশেষরূগী বলিয। প্রতি তিপাদন করা যাক না, যদি বক্ষ্যমাঁণ মাঁহা- 
রজনাদি সেই জীবের রূপ প্রদধিত হয়, তবে ই উপদেশ ব্যর্থ হইস্জা বাঁয়। যদি 
বল, 'নেতি নেতি' উপদেশ বিজ্ঞানমর আত্মার প্রতি নহে, স্বতন্ত্র আত্মার প্রতি । 
এরূপ আশগ্কাও করিতে পার না; কারণ, এ কথ! বলিলে ষষ্ট অধ্যায়ের শেষে 
“বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজা নীর ২” অর্থাৎ অরে (হে) মৈত্রেক়ি ! বিজ্ঞাতাকে কি 
উপায়ে জানিবে? এই উপসংহারের প্রথমে বিজ্ঞানাত্মার (জীবের) প্রস্তাব করিয়া 
সর্বশেষে প্রতষধ নৌতি নেতি” সেই এই জীব দৃশ্রমান প্রপঞ্চের “অতীত, এই 
উপসংহারবাক্যে পূর্বোক্ত জীবেরই নির্বিিশেষত্ব প্রতিপাঁদন ও “বিজ্ঞপযিষ্যামি' 
্রগস্বরূপ শুন!ইব বলিয় প্রতিজ্ঞা কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে ন, কিন্তু ধদি 
জীবা জবার প্রস্তাব হয়, তবেই এইরূপ উপসংহার 'ও প্রতিজ্ঞা সমঞ্জস হয়। কারণ, 
যদি এ প্রতিজ্ঞা বারা বিজ্ঞাধাক্মার ব্যবহারাতীত স্বরূপ অর্থাৎ সকল উপাধির 
অতীত প্রকৃত তন্তবৌধনই শ্রত্তির অভিপ্রেত হয়, তবেই এ প্রতিজ্ঞা সার্থক, অন্যথা 
নহে। যেহেতু, এরূপ “নেতি নেতি' ইত্যাদি উপদেশের ফলে বিজ্ঞানাস্বা খন 
নিজেকে “আমি ব্রঙ্গ” বলিক1 জানিতে পারে ও শাস্ত্রের সাফল্য বোধ, করিতে 
পারে, তখন আর কাহারও নিকট ভীত হয় ন! । 'আর যদি বিজ্ঞানময় হইতে 
বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি 'নেতি নেহি? উপদেশ হইত, তবে ইহ! হইতে ত্রহ্গ স্বতন্ত্র, 
আমি ক্রহ্গ৷ হইতে বিভিন্ন, এইরপ জ্ঞান্ই জন্মিত। “অহ্‌ং ব্গান্মি” আমি বর্গ, 
এইরূপ জ্ঞান কখনই হইত না! ও তাহার দ্বার জীব ও ব্রন্মের অভেদৌপদেশ 
নিরর্থক হইম্বা পড়িত। অতএব এই সকল রূপ লিদপরীরাভিমানী পুরুষের জি 
অন্য কাহারও বলা যাইতে পারে না। ও 

এখানে আপন্তি হন, বদি পরমাস্মার স্বব্ধপপ্রদর্শনই এই প্রস্তাবের চিন 
হয়, তাহ! হইলে লিঙ্গ-পুরুষের এই সকল অপ্রাসঙ্গিক রূপ কেন নির্দিষ্ট হইল ? 
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 ইহাঁর উত্তর এই--সত্যের যাহা সত্যস্বরূপ, তাহাই ব্রঙ্গের স্বরূপ, ইহা নির্দেশ 
করিতে হইলে নিঃশেষরূপে সত্যের রূপ নি করাই উচিত ; এজন্তই সত্যের 


যে বাসনা-নামক বিশিষ্টরূপ, তাহারই নানাবিধ রূপ কথিত হইয়াছে ও হইতেছে। 

সেই প্ররুত লিঙ্গসংজ্ঞক পুরুষের এই সকল রূপ কি কি? তাহাই বলা 
হইতেছে; দেমন মহাঁরজন (হরিদ্রা )-রপ্রিত বস্ত্র হরিপ্রীবর্ণ হয় কিস্বা বেমন 
'অনুরগঞ্জনক তরী প্রভৃতি বিবিধ ভোগ্য ক্ষিষয়-সংখোগে চিন্তও সেই প্রকার 
বাসনাক্প বঞ্জনে রঞজজিত হর । এ জন্যই পুরুষ রক্ত ( অন্ুর্জ্ত ) বা আসক্ত 
প্রভৃতি নামে অভিহিত হয় । কিন্বা যেমন৬মষরোমজ বস্ত্র গ্রতৃতি পাঁওুবর্ণ হয, 
লিঙ্গপুরুষের বাসনারূপও ঠিক তেমন পাণুবর্ণ, এবং ইন্্র-গোঁপ যেমন লোহিতিবর্ণ 
পিঙ্গপুরুষের লাদনারূপও তেমর্ন লোহিতবর্ণ। এই বর্ণবিশেষের তারতম্য 
কোন স্থলে বিষয়ের বর্ণ অনুসারে, আবার স্থলবিশেষে পুরুষচিতের সপ্ধ প্রভৃতি 
গুণানুসারে ঘটিয়া থাঁকে। অগ্নির শিখা যেমন ঈধৎ 'রক্তাভ . হয়, কাহার 
কাহারও বাননাও ঠিক এইরূপ রক্তাভ ; এবং যেমন পুগুরীক শ্বেতবর্ণ, এইরূপ 
কাহারও বাসনারূপ শ্বেতবর্ণ। এই বাসনারপ বিছ্যুৎ-গুভার ন্যায় সর্ব্ব- 
প্রকাশক হয়। এই পূর্বোক্ত বাসনাসকলের আদি” অন্ত, শঈধ্য, সহ্য, দেশ, 
কাঁল বা কোনও নিমিত্ত অবধারিত নাই । কেন না, বাঁসনার উৎপাদক (হেতু) 
অনন্ত, হেতু অনন্ত বলপিয়াই তৎকাধ্য বাসনাও অনন্ত, অনন্ত বলিয়াই অসংখ্যেয 
অর্থাৎ সংখ্যা দারা পরিচ্ছেদ কর! যাইতে পাঁরে না। এ জন্যই ধ্ঠ অধ্যায়ে বক্ষ্য- 
মাঁণ “ইদংময়োইদৌময়ঃ৮ অর্থাৎ “বাসন! এইরূপ) এরূপ” ইত্যাদিবাক্য গ্বার! 
বাসনার অনন্তত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে । অতএব এস্থানে যে মাহারজন প্রভৃতি 

নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহীও কেবল কয়েকটি প্রকীর প্রদর্শনা্ মাত্র অর্থাৎ বাঁসনা- 

সকল এই গ্কার হয়, ইহ! প্রদর্শন উদেপ্ত, কিন্তু স্বরূপসংখ্যার অবধারণার্থ নহে। 
সর্বশেষে যে বাসনারূপের ৃষটাস্তরূপে বিছযাতের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও 
কেবল অব্যা্কত আত্ম-শক্তি হইতে প্রথমাভিবাক্ত হিরণাগর্ভের স্কৎ বিদ্যুতের 
আবিভীবের মত সক্কৎ অভিব্যক্তিপ্রদর্শনার্থ। যে জন হিরণ্যগর্ভের এই 
লাঁসনার রূপ অব্গত হন, তিনিও বিছযাতের মত সুগপৎ সর্বত্র প্রকাশ পাইনা 


থাকেন এবং হিরপ্যগর্ভসদৃশী শ্রী অর্থাৎ প্রশংসা লাভ করেন! 


: এইরূপে ক্রমে সত্যের স্বরূপ নিঃশেষরূপে নিরূপিত করিয়া এক্ষণে ই 
সত্যের সতাশ্বরণ যে বক্ষ, তাহার স্বরূপাবধারণীর্ঘ এই ব্রাঙ্গণের আরম্ভ হই- 
তেছে-_ শ্রুতি স্ত্যের স্বরূপনিরূপপের পর”--যেহেতু সত্যেরও যে ত্য অনিরূপিত 
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আছে, অন্তএব তাহার স্বরূপ নিরিপণ করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন-_ 
"অতঃপর সত্যের যাহ] সত্য, তাহার স্বরূপ নির্দেশ করিব ।” তন্মধ্যে “নেতি নেতি” 
ইহা ব্রহ্ম নহে, উহা ব্রহ্ম নছে, এই সর্ধনিন্বেধ দ্বার যাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই 
রঙ্গের নি্দেশ অর্থাৎ ম্বরূপকথন। যদি বল যে, কেবল “নেতি নেতি” এই 
শব দুইটি ঘার] কিরূপ সত্যের স্বরূপ (ক্র্স্বরূপ ) নির্দেশ শ্রুতির অভিপ্রেত 
হইতে পারে? উত্তর__তাঁহা, বলা যাইতেছে, সর্বধন্ধীনিষেধ দ্বারা পারিশেম্ 
অনুসারে অবাঙমানসগোচর বস্তর স্বরূপ নির্দেশ হইতে পারে অর্থাৎ 
বাহীতে নাম, রূপ, কন্পু, জানি বা গুণ প্রভৃতি কোনও বিশেষ ধর্ম আছে, 
কেবল দেই সকল: বস্তই বিশ্যেধ্খর সাহায্যে শব্ধ দ্বারা এই সে” বলিয়। 
নিদিষ্ট হর, কিন্তু যাহার পূর্বোক্ত ধর্ে্ধ একটি ধর্ুও নাই, খ্রাহার “এই সে” 
ইত্]াকারে শব দ্বারা নির্দেশ কিরূপে সম্ভব? নিগুণ বঙ্গের পুর্ব্বোক্ত একটি 
ধর্মও নাই; সুতরাং তীহাকে “এই সে শৃঙলাম্ুলাদিবিশিষ্ট শুরু গো” ইত্যাদি 
লৌকিক নির্দেশের মত “এই মে” বলিয়। নির্দেশ করা বাইতে পারে ন1। যেখানে 
যেখানে “এই সে ব্রহ্ম” বলিয়া! নির্দেশ হইয়াছে, সেই সকল স্থানে জানিতে হইবে 
থে, অনিগ্গা কর্তৃকণব্রদ্দে্মীরোপিত নাম, রূপ ও কর্ম প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম 
দার! ব্রঙ্গ "বিজ্ঞানময়” “আনন্দময়” বলি! নির্দিষ্ট হই+ছেন | কথনই নির্ববিশেষ- 
রূপে নিরূপিত হল নাই, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রঙ্গস্বরূপ নির্দেশ করিতে হইলে অন্ত 
কোনও উপায় নাই, একমাত্র উপস্থিত জগত্প্রপঞ্চের প্রত্যেকের নিষেধই তাভার 
স্বরূপজ্ঞানের উপায় । এরষুরূপ নিবেধ করিতে করিতে সর্বনিষেধের পর যাহ 
অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ব্র্ষের অব্যয়, অক্ষয় স্বরূপ | 

এন্জন্যই “নেতি নেতি” এইখানে বীগ্গার্থে ছুইটি নঞ, প্রযুক্ত হইয়াছে। 
নকারের দ্বিরুত্তির তাৎপধ্য-_বীগ্পা' অর্থাৎ সাকল্য-প্রতিষেধের ইচ্ছা ; নাঁম- 
রূপাত্মক যে কিছু পদার্থ বরঙ্ধ বলিয়! আশঙ্কাম্পর্দ হইতে পারে, তৎসমন্তের নিষেধ 
করাই নকারের দ্বিরুক্তি প্রয়োগের উদ্দেপ্ত | নচেৎ প্রস্তাবিত মূর্ত ও অত 
গ্রতিষেধের জন্ত বদি নকারঘয় প্রযুক্ত হইত, তাহা! হইলে এই প্রতিষিদ্ধ মুর্ভ ও 
অমুর্ভ ভিন্ন জাগতিক কোন পদার্থ ব্রহ্ম কি না, এবং তাহ বরহ্ধরূপে নিরকিষ্ 
হইবে না কেন? এইরূপ আশঙ্কা স্বতঃই হৃদয়ে উদ্দিত হইয়া থাকিয়া যাইত; 
“ধদি-.এরূপ আশক্কারই নিরৃত্তি .না হয়, তাহা হুইলে সে ব্রদ্ধনির্দেশেরই বা ফল: 
কি? কারণ প্রক্ত বরন্জিজ্ান্ গার্গ্যের দিজ্ঞাসানিবৃদধির জন্যই উহার প্রয্বৌোগ | 
সুতরাঁৎ বর্গ জগরিষ্তামি” বণিয়া থে প্রতিজ্ঞা, করা. হুইক্সাছে, তাহা 
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অপরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। যে. সময়ে ব্রদ্ষের সর্ব্ববিধ উপাধি নিরাকরণ- 
পূর্বক দিক্‌, দেশ, কালা্দি সমস্ত উপাধিতে বরঙ্গত্বাশঙ্কা বিদুরীকৃত হইবে, 
সেই সময়েই সৈম্ধবখণ্ডবৎ একরস, নিরবকাঁশ, অবাহা, জ্ঞানঘন, "আনন্দময় 
সত্যেরও সত্যস্বরূপ বঙ্গের সহিত জীব “আমি রন্ষ” ইত্যাকার অভেদজ্ঞান 
লাভ করিবেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার বিবিদিষা তর্থাৎ জ্ঞানেচ্ছা-বৃ্তি 
নিবতিত হইবে ও তাহার বুদ্ধিবৃততি নিবাত-নিফম্প*্ দীপ-শিখার ন্যায় সর্ধাতো- 
ভাঁবে অস্তম্বখী হইবে। অতএব ব্রহ্ম হইতে বৈত সমস্ত বস্তর প্রতিষেধের নিমিত্তই 
বাপ্সার্থে নকার দুইবার প্রবুক্ত হইয়াছে জানিবে ॥ বাঁদী আপত্তি করেন, যে ব্রহ্ম 
নিরপণের নিমিত্ত এত যত্ব, এত আড়ম্বর, সেই ধরন্গের কি পরিপাঁম এই ? সেই ব্রহ্ধই 
কি এই একটা! কি্তুতকিমাকার (কিছু*নয় বলিলেও চলে )-স্বরূপ নির্দেশ-যোগ্য ? 
উত্তর-- হা, ইহ] অসঙ্গত নহে, যেহেতু, “নেতি নেতি” ইত্যাদি বলিয়| সর্বব-প্রত্যা- 
খ্যানের পর যখন আর কোন প্রকার বিশেষ করিয়! শ্রুতি তাহা?ক নির্দেশ করেন 
নাই, তখন এই প্নেতি নেতি” নির্দেশেই ব্রন্গের স্বূপনির্দেশ স্বীকার করিতে 
হইবে । কথিত হ্ইস্সাছে, সেই ব্রন্গের ইহাই প্রমাণ যে, তিনি এই নিষিধ্যমাঁন 
জাগতিক সত্যভাবে প্রতীয়মান যাবতীয় পদার্থের অতীত 1"রইরপ*বরহ্ষকে ঈত্যের 
সত্য নামে অভিহিত কর! হইয়াছে । অতএব ব্রহ্মের নাম যে সত্যেরও সত্য বলা 
হইল, ইহা! যুক্তিসঙ্গত কথা । শ্রুতি বলিয়াছেন, পপ্রাণা 'বৈ সত্যং, তেষামেষ 
সত্যং” প্রাণমূকল সত্য এবং ব্রহ্ম তাহাদেরও সত্য ॥ ৬॥ 


ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রা্গণ সমান্ত। 
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উপনিষহস্থ-_দ্রিতীয়াধ্যাযস্ত 
চতুথ-ব্রাহ্মণম্‌ 


 মৈত্রেযীতি হোঁবাচ যাঁজ্ঞবন্থ্ত উদযাপ্যন্থা অরেহহ- 
মনা স্থানাদন্মি, ক্হ্স্ত তেহনয়া কাত্যায়ন্যাহস্তং 
করবাণীতি ॥ ১.॥ 


 ইভংপূর্বে “আত্মাকেই উপাসনা করিবে” এই উক্তি ঘ্বারা একমাত্র আত্ম- 
তত্বকেই উপান্ত বলা হইয়াছে। আর সেই উপাসনার অঙ্গরূপে এই 
সকল প্রকরণে আত্মতত্ব বিচাধ্য বিষর হইয়াছে। ৭যেহেতু, আতা! পুক্রভাধ্যাদি 
প্রিয়পাত্র হইতেও, প্রি" এই উপন্যন্ত বাক্যের ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে গ্রন্থের সঙ্নধ 
ও প্রস্বোজন নির্দিষ্ট হইয়াছে । কোন কথার অবতারণা করিতে হইলে সাধারণতঃ 
শ্রোতার আগ্রহ জন্মাইবার জন্য ব্যাখ্যানকারীর প্রথমে গ্রন্থের সম্বন্ধ 
প্রয়োজন ও প্রতিপান্ের উল্লেখ করা কর্তব্য। সে কাঁরণ সেই আত্মাকে 
আমিই সেই ব্রহ্ম বলিয়া জাঁনিবে, 'এবং সেই ব্রক্ম হইতে সমস্ত প্রপঞ্চের 
উৎপত্তি ইত্যাদি প্রকারে জীবাত্মাকেই ব্রক্গবিদ্কার বিষয় বলিল! গ্রশ্থারস্ত 
কর! হইয়াছে । পক্ষান্তরে, নাম-রূপ-কন্ধমময়, বীজাগ্ছুরের * ন্যায় অব্যক্ত ও 
অভিব্যক্তীবস্থাপন্ম সংসারকে অবিস্ভার বিব্বয়রূপে নির্দেশ কর! হইয়াছে । যাহা 
"অমুক আমা হইতে পৃথক এবং আমি অমুক হইতে পৃথথক্‌” বলিয়া যে জানে, 
সে বাস্তবিকপক্ষে কিছুই জানে না, ইত্যাদি আরস্ত করিয়! ক্রমশঃ আশ্রম- 
টা চতু-বিভাগের কারণ পাও২জ-কপেরি সাধ্যসাধনময় বলিয়া কথিত 





এ রা যা ও উওর এ ০ ও উপ পপ সস 








-* বীজান্কুরের স্তার এইরূপ--বীজ আদিতে না বৃক্ষ আদিতে 1? দেখ! বাসন, বীজ ৭ না 
হইলেও বৃক্ষ হয় না, বৃক্ষ ন হইলেও ধাঁজ হয় না, কুতরাঁং কে যে আদিতে, তাহা নির্ণয় করা 
. খসপদ্ধব। তেমন কর্ণ আদিতে না সংসার আদিতে, এই প্রশ্নের উত্তর অনস্তব, কারণ, 
জীব গুভাগুত কর্দ করিলে তাহার ফলে সংসার হইবে অথচ আদে। লংসার ন1 হইলে 
ভীবই ব। কে, কর্দই বা কোথায়? এবং তাহার ফলও দুরের কথা। অথচ সংসার 
যে, জগ্ভ, এ কথ! সর্ববাদিসপ্মত, কিন্ত সংসারের আদি নির্ব্ধাচন কর! যার. না, এজন্ 
সংসারকে বীজান্ুরের চ্ঠায় অনাদি প্রবাহ বলিয়। স্বীকার করিতে হয়। ্‌ 
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উপসংহারে "য়ং বাইদং নাঁমরূপং কন্মণ ইতাঁদি বাক্য দ্বারা উপাসকের ব্গ- 
লোকগ্রান্তি পর্য্যন্ত জীবের শাস্ব হইতে প্রাপ্য উন্নতি প্রকাশিত করিয়া পরে 
দয়া হ* ইত্যাদি বাক্য দাঁরাও অশীস্্রীয় স্থাবরাত্ত অধোগতির কথা উক্ত 
হইয়াছে; এবং এই সকল- অবিদ্যা-বিষয় হইতে বিরক্ত জীবের অস্তরাত্ম- 
বিষয়ক  বরহ্মবিদ্ভায় অধিকার কিরূপে জন্মে, তাহার জন্ত তৃতীয় অধ্যায়ে 
অবিদ্ভা-বিষয় সকলও সবিশেষরূপে উপসংহ্ৃত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে 
"আমি ভোমাঁকে ব্রঙ্গ উপদেশ দিব” ও ব্রদ্ষের স্বরূপ শুনাইব এইরূপে 
্রহ্থাবিগ্তার বিষয় জীবাতআ্মার গ্রস্তাব করত ত্টানন্দময় “নেতি নেতি” শব দ্বারা 
পূর্বোক্ত স্ত্যশব্দে বোধিত ক্রিয়া; কারক ও ফলাঁদি নিখিল ধর্ের ব্রন্মরূপতা 
গ্রতাখ্যান করত যাহা এক, অদ্বৈত, পর্বধশ্বর্জিত চিৎ্স্বরূপ ব্রন্ধ। তাহাই 
জ্ঞাপিত হইয়াছে । এক্ষণে এই প্রস্তাবিত ত্রহ্গজ্জানের অঙ্গ অর্থাৎ উপাঁক্রূপে 
সন্নযাস্বিধাঁনই শ্রুতির অভিপ্রেত। স্ত্রী, পুত্র, বিস্তু প্রভৃর্তি সাধিত ' পাক 
কর্ম অবিদ্তারএবিষয় অর্থাৎ অজ্ঞানীর অধিকারে । কারণ, পাঁওস্তকন্্ম কখনও 
আঁখ্মলাভের প্রতি সাধন ব1 সহায় হয় না। যাহা একের সাধন, তাঁহাকে 
যদি অন্য কাধ্যসিদ্ধির জন্য নিষুক্ত করা ধায়, তবে বিপরীত ধলই ঘটে। যে 
কাঁরণ থে ফলের নিমিত্ত নির্দিষ্ট আছে, সে সেই ফলেরই পাঁধক হয়, অপরের 
প্রতিকূল ; যেমন ক্ষুধা .বা পিপাসা ব্যাকুল ব্যক্তি যদি অন্ন বা জল সেবা ন। 
করিয়া পথে ধাবমান হয়, তাহা হইলে তাহার ক্ষুধা বা পিপাসা কখনও 
নিবৃত্ত হয় না, বরং পিপাসাদির পীড়াবৃদ্ধি হয়, সেইন্ধপ আত্মলীভের লালসায় 
উৎকঠিত ব্যক্তি যদি সন্ালাদি উপায় পরিত্যাগ করিয়া পুত্রবিত্তার্দিসাধক 
পাঁডক্তকর্ম অবলম্বন করে, তাহ! হুইলে সেই ব্যক্তি কম্মিন্ক্টলেও আত্ম-তত্ 
লাভ করিতে পারিবে না। শীল্ত্রে পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি সাধনমনুষ্থলোৌক, 
পিতৃলোক ও দেবলোকপ্রাপ্তির কারণ বলি শ্রত আছে, ইহারা আত্মলীভের 
হেতু, ইহা! কোথায়ও নির্ধারিত হয় নাই। বিশেষতঃ যে সকল কর্ম পিভলোক 
বাঁ মুন্ত্যলোকপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিহিত», তাহারা যে আত্ম-প্রাপ্তির 
কারণ নহে, এ বিষয়ে আরও বুক্তি আছে, সকল বিহিতকম্ম -ফল- 
প্রাপ্তিকামনাশালী ব্যক্িরই নির্দিষ্ট, “এতাবান্‌ কাম' এই শুতি বারা ইহান্দের 
'কাম্যত্ব প্রতিপাদিত আছে। কাম্যত্ব হেতু ব্রক্মবিদের পক্ষে উহ! বিহিত হইতে 
পায়ে না। যেহেতু, বরহ্জ্ত ব্যক্তি সর্বকীম পরিসমাপ্ড করিয়া! আগ্তকাম বা 
পিক্ষাম হ্ইস্সাছেন।' সুতরাং তিমি আর কি ফলপ্রাপ্তির বাসনায় সে সফল 


২৫২ বৃহদারণ্যকোপনিষং | ধর্থ-হাক্ষণম্‌। 


কাঁমাকম্্ করিবেন ? বরং “যেষাঁং নোহ্যমাত্মীয়ং লৌক:» অর্থাৎ যে আমাদের এই 
'আস্মাই একমাত্র লোক, যে সকল কর্ম বা বিভ্তাদি বারা এই আত্মপোক (আত্ম!) 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না, (আমাদের সেই কর্খে প্রয্মোজন কি?) ইত্যাদি 
শরতিবাক্য দ্বারা ব্গ-লিক্দ র প্রতি কাঁম্যকর্ম সকল নিষিদ্বই হইক্লাছে। 

এ বিষয়ে কেহ 'কেহ বলেন যে, ব্রক্ষ-জ্ঞান-লিপ্ম,রও পুক্রবিস্তাদি-কণমন! 
থাকে, যেছেতু, তাহারা ক্ষাহা! ঘারা দেবখণ প্রভৃতি হইতে মুক্ত হন। কিন্ত 
জানা উচিত যে, ধাহারা এরূপ অসৎসিদ্ধান্ত করেন, তাহারা নিশ্চয়ই 
বৃহদারণাক পাঠ করেন নাই, পুত্রাদিফলকাঁধনা যে অবিদ্কার কার্য, ইহা 
জানেন না; “যে আমাদের এইী আত্মাই একমাত্র লোক অর্থাৎ লক্ষ্য আঁস্স, 
আমর প্রজা ( সন্তান ) দ্বারা কি করিব?” ইত্যাদি রতি ঘারা বিষয় ও 
আঁত্বকাঁমীর বিভাগ বাঁহাঁতে নির্ধারিত, সেই ব্রহ্গবিদ্তার অংশ তীহার। মিশ্য়ই 
শ্রবণ করেন নাই; কিন্তু শ্রুতি তাহ স্পষ্টই প্রকাশ করি! গিয়াছেন। 
বিশেষতঃ ব্রক্ষজ্ঞান যখন সমধ্ত ক্রিয়া, সাধন ও ফল এই তিনের ধ্বংস 
বাতিরেকে অবস্থান করিতে পারে না, তখন তাহা বিগ্তমীনে অজ্ঞান কাধ্যের 
সহিত্উৎপন্নহাইইতে লীয়ে না অর্থাৎ বিগ্তাবস্থায় যে সাংসারিক পুক্রবিস্তাদি 
সাধক কন্মস্কল আদৌ স্থানই পাইতে পাঁরে না, এ বিষদ্কেও তাহাদের 
দৃষ্টি নাই। অধিক কি, শ্রতিবাঁকা ত তীহাঁর! জানেনই না, বাসবাক্যও 
তাহারা কখন শ্রবণ করেন নাই। কেন না, ব্যাস বলিয়াছেন ষে, 
জ্ঞান বিস্তাসম্ভৃত এবং কন্দ অবিস্যাসম্তুত, ইহাদের পরম্পর গ্রতিকুলভাবে 
অবস্থিতির নাম বিরোধ। আবার শ্রতিও প্রশ্নোত্বরভাবে বিপ্তা ও অবিস্কার, 
কর্ম ও জ্ঞানের বিরোধ স্পষ্ট বুঝণইতেছেন। শ্রুতি অজ্ঞানীকে বণিতেছেন থে, 
কু কর্মী অর্থাৎ কর্দপু কর, কর্প তোমার মঙগলপ্রদ ; এবং জ্ঞানীকে 
বলিতেছেন যে, “ত্যজ কল্মী অর্থাৎ কর্ম ত্যাগ কর।-- কন তোমার বাধক, 
গাধক নহে পুনশ্চ স্থৃতিশান্ত্র বিগ্তা ও কর্পাকে পৃথক করিয়া বলিতেছেন 
যে. প্ভীব জ্ঞান ঘারা কৌন গতি লাভ করে এবং কর্ম, দ্বার! 
কোথার. উপস্থিত হয়, মহাশয়, ইহ! শ্রবপের জন্ত আমার মন বড়ই উৎসুক, 
অতএব এই প্রশ্নের উত্তর করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন' করুন?” এই 
প্রশ্নের উত্তরের কাঁলে ( ব্যাসদেব ) বলিয়াছেন যে, এই বিস্তা'ও বন্দ পরল্পর 
-বিরুত্স্বতাব, কদাপি এক অবস্থান করে না, এবং কর্ম দ্বারা প্রীণিগণ 
জ্জবিদ্ধ ( সংসারী.) হয় ও বিস্তা দ্বারা! বন্ধন (সংসার ) হইতে মুক্তহয়'। অত্তঞব, 
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তত্বদর্শী যোগিগণ কর্মী করেন নাঁ, কেবল জ্ঞ/নিজনাচরিত আত্মতত্ব উপাঁসনীয় 
রত থাকেন। এ কথা দ্বারাও জ্ঞানকর্ম্েরে পরস্পর বিক্ুদ্ধভাব বর্ণিত 
হইয়াছে এবং উভয়ের ফলগত্ত তারতম্যও অনেক প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব 
ব্ষবিদ্ধা-বিরোধী কর্মাদি সাধন সহকারে কখনই পুরুতার্থ-( মুক্তি ) সিদ্ধির 
কারণ হইতে পারে না, ররং নিরপেক্ষ হইয়াই পুরুযার্থ-( মুক্তি ) সাধন করে। 
এ জন্তই এই অধ্যায়ে কৃতি সর্ববিধ সীধনপত্ধিত্যাগরূপ সঙ্ন্যাসকে ব্রন্গবিদ্তার 
অঙ্গক্ূপে বিধান করিতে অভিপ্রাপ্ন করিয়াছেন। তাহা! একমাত্র ইহাই 
(সন্ন্যাস) অম্বতত্বের ( মোক্ষের ) সাধন, ইরূপ অবধারণ দ্বার! প্রমাণিত 
হয় আর যষ্ঠট অধ্যায়ের শেষে ইহাও প্রমাণ আছেফে, যাব খষি কন্মী হইয়া 
(বরঙ্গবিদ্তার নিমিত্ত ) কর্ম ত্যাগ করত প্রজা ( সন্লাস ) অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন। * এবং সর্ববিধ কল্ম-সাঁধন-বিরহিতা নিজপত্বী মৈত্রেয়ীকে মোক্ষ" 
লাতের নিমিত্ত একমাত্র ব্রহ্মবিস্ভার উপদেশ এবং তৎসঙ্গে পুক্রবিত্তাদির নিন্দাঁবাদ 
করেন । কিস্ত, দি কাম্যকন্মশকল কোনরূপে মোক্ষলাভের প্রতি কারণ 
ব1! সহায় তাহার অভিপ্রেত হইত, তাহা! হইলে কখনও তাদৃশ মহাজ্ঞানী 
পাডক্ত কন্্সকলকে বিত্বসাধ্য বলিয়া নিন্দা করিতেন” না, কিন্তু যদি কন্ম 
সকল তাঁগ করাইধার অভিপ্রায়ে তাহার এ উত্তি হইঙ্গা থাকে, 
তাঁহা হইলেই সেই ক্র সাধক বিভীদির নিন্দা শোভা পায়; নচেং 
অবলশ্বিত বুক্ষশাখাচ্ছেদের হ্যায় ইহাঁও উন্ত্বকার্ধ্য-মধ্যে পরিগণিত 
ন্ুইস্] পড়ে । বিশেষতঃ, যে বর্ণাশ্রমবিভাগ সর্ব্ববিধশ্কর্শীধিকারের কারণ, ব্রহ্গ- 
বিদ্ভা দ্বারা সেই বর্ণাশ্রমবিভাগের ধারণাও লুপ্ত হয়, তাহা হইলে 
্রহ্ধ তং পরাদাৎ। ক্ষভ্রং তং পররাদাৎ” ব্রঙ্গতত্ববিদের নৈকটে ব্রাহ্মণ 
ও ক্ষত্রিযত্ব ধর্ম পরাভূত হয়, ইত্যাদি শ্রুতি দারা প্রমাণিত হইয়াছে। 
তবেই দেখ, যদি ব্রচ্গজ্ঞান দারা উপাঁসকের ব্রাঙ্গণত্বা্দি - অভিমাঁনসকল 
চলিয়া যায়, তাহা! হইলে ব্রহ্নতত্ববিদ্‌ ব্যক্তি কিরপে কর্দে অধিকারী 
হইবে? কারণ, . কর্মাবিধায়ক প্রত্যেক বিধিই পত্রাঙ্গণের ইহ! 
বর্তব্য, কষত্রিয়ের রই কর্তব্য” হাদি বর্ণাশ্রমাি বিভাগে চ190 
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& জ্ঞানিগগ যে কোন টি করেন না, এমন নহে। কেবল কামা টন 
তাহার] ত্যাগ করিয়া নিত)নৈমিত্তিক কর্পুদকল . যখানিয়মে সম্পাদন করিয়া] থাকেন। 
শিক্ষা অর্থাৎ 'ফলকামনা দা করিক্বা কেখল ঈশ্বরগ্রীতিমাদসে ফাঁস্য কর্ম করিলে 
মসুষ্থগণ তদ্যারা বন্ধ হয় না, বরং ই সকল-কার্থা অন্তঃকরণগুয্ির.কারগ হয়।- - 
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প্রধুক্ত আছে, এ জগ্ঠ প্র বিধি বর্ণাশ্রমাদি-অভিমাঁনশালী : পুরুষকেই 
সেই সকল বন্ধে প্রবৃত্ত করিতে পারে, কিন্তু আত্মতত্ব্ঞান দ্বার! 
শ্বাহার সেই সকল ব্রাঙ্ষণত্বাদি অভিমীন বিদুরিত হইয়াছে, তিনি কি 
অধিকার-বলে এবং কি প্রয়োজনে সেই সকল কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন? 
সুতরাং তীহার নিকট কর্শাধিধি আঁত্বলাভ করিতেই পাঁরে না। বিশেষত: 
বাহার ব্রা্ণত্ব-ক্ষতরিয়ত্বাদি *জাতাভিমাঁন চুর্পিত, তাহার সেই জাত্যভি- 
মানের সক্যাস হেতু ততৎসহ তৎকাধ্য স্বজাতিকর্তব্য কন; কর্মফল ও 
কর্মসাধন-সকলেরও জন্নবীস ঘকুলতঃ সিদ্ধ হইয়াছে, অতএব আক্জ্ঞানের 
অঙ্গরূপে কেবল, সন্ন্যাসবিধাঁনের অভিপ্রায়েই এই আখ্যায়িকার আরস্ত 
হইতেছে, ইহা স্থির হুইল। এই আশখ্যায়িকাতে যাজ্বন্ধা খর্ষ এবং তাহার 
পত্রী মৈত্রেয়ী, এ উভয়ের উল্ভি-প্রতুযক্তিচ্ছলে বন্ধতত্ব ও সন্ন্যাস বর্ণিত হইবে। 

বাঁজ্বন্ধ্য খষি বৈরাগাবশতঃ গার্স্থা আশ্রম অপেক্ষা অতি পবিত্র ৪ 
উত্রুষ্ট পারিবাঁজানামক নন্্যাসাশম-গ্রহণে কৃতসঙ্কয হইয়া স্বীয় -ভার্যা। 
মত্রেরীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অরে (হে) মৈত্রেক়ি! আঁমি 
এই গৃহস্থ শ্রম হইতে অত্যুৎকুষ্ট আশ্রমাস্তর (সন্নাসি) অবলম্বন করিতে 
ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব তোমার অভিমত কি, জানিতে চাই। আর 
এক কথা, আমার দ্বিতীয়! ভার্ধ্য1 কাত্যায়নীর সঙ্গে তোমার ষে পতি সম্বন্ধে 
সম্বন্ধ (সাপত্বা ) ছিল, হায়, তাহারও বিচ্ছেদ করিব । অর্থাৎ একপত্তিত্ব নিবন্ধন 
তোমাদের উভয়ের বে সমস্ত পতিধনে সমান অধিকার জন্দিফ়াছিল, 
আমি সে সমস্ত ব্য বিভাগ পুর্ধক তোমাঁদিগকে দিয়া পশ্চাৎ প্রজ্য 
এ করিব ॥ ১ ॥ | 


সা হোবাচ সৈতে বন্স ম ইয়ন্তগোঃ সর্ববা পৃথিবী 
বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনাস্ৃত। স্যামিতি নেতি হোবাচ 
যাজ্ববক্ক্যো ঘখৈবোপকরণবতীং জীবিতং তখৈব তে জীবিত 
স্যাদততসয যত নাশাহ্তি বিতবেনেতি ॥২॥ 


. অন্তর মৈত্রী স্বীয় স্বামীর বদি বাক্য 'জবণ, রি নী স্বামী 
যাজব্যকে আক্ষেপ বা প্রশনচ্ছলে জিজ্ঞাস! করিলেন যে,-হে তগবন্। এই 
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সসাগর। পৃথিবী বদি কোনিরূপে ধন-ত্বা দি-পরিপুর্ণাই হয়, তবে সেই পৃথিবীপুর্ণ ধনে 
অগ্ি-হোত্রাদি ষজ্ঞসাধন করিয়া আমি অনৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করিতে পারিব কি? 
এই প্রশ্নোত্তরে বা আক্ষেপের অন্ুমোদুনে যাক্ভবন্ক্য বলিলেন বে, না-*এই স্থবি- 
শীল ৃথিবীপুর্ণ ধনে অগ্নিহোত্রাদি-কম্ম সাধন করিয়াও কখনও অস্তা অর্থাৎ 
বিমুক্তা হইবে না । কিন্ত এইমাত্র হইবে যে, যেমন মানানিধ ভোৌগোপকরণসম্পন্ন 
ও সহায়বিশিষ্ট মন্ুযোর জীবনযাত্রা সুখে নির্বিপ্রে সম্পন্ন হর, ঠিক তেমনই এই 
সকল বিুসাধ্য কমন দ্বারা তোমারও জীবন সুখে অতিবাহিত হইবে মাত্র, 
কিন্তু ইহা ঘর অম্বতের. (মুক্তির ) আশ মনেও কল্পন করিও না ॥ ২. 
/ 

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী ফ্বেনাহং নাস্তা স্যাং কিমহং তেন 

কু্ধ্যাং যদেব ভগবান্‌ বেদ তদেব মে ক্রহীতি ॥ ৩ ॥ 


যাজ্ঞবন্ষ্যের এবন্িধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মৈত্রেয়ী পুনশ্চ বাজ্ঞবন্ধ্যকে 
বলিলেন ঘে, ভগবন্‌! বদি তাহাই হয়, তবে আমি সেই সকল অকিঞ্চিৎকর 
বিভ্তাদি ঘারা কি করিব? আপনি ধাহা মোঁক্ষের সুররন- বলিয়া জানেন, 
তাঁহাঁরই উপদেশ করুন ॥ ৩॥ 


স হোবাচ যাজজবক্ষ্যঃ-প্রিষা বতারে নঃ সতী শ্রিয়ং 
ভাষস এহ্াস্য ব্যাখ্যান্তামি তে ব্যাচক্ষাণস্ত তু মে 
নিদিধ্যাসন্েতি ॥ ৪ ॥ 


যখন বিত্ুগাধ্য অগ্নিহোত্রাদি "বারা অন্মত্লাভ ুদূরসরাহত হুইল, 
তখন বাঁজ্ঞবন্ধা প্রিয়ার এইরূপ. সারগর্ভ বাঁকা শ্রবণে স্বীর অভিপ্রীয়- 
সিদ্ধির সম্ভীবনায় সন্তষচিত্ত হইয়া মৈত্রেয়ীকে সহান্ভৃতিপূর্ণ-হবদয়ে বলিলেন 
যে হে মৈত্রেমি! তুমি আমার পুর্ব হইতেই শরিয়া আছ। বিশেষতঃ 
এক্ষপেও আমার চিন্ববৃত্তির অনুকূল উক্তি বারা আমার অসীম গ্রীতিবর্ধন 
করিতেছ, এস, নিকটে উপবেশন কর, আমি তোমার অভীষ্ট মুক্তিলাভের 
উপায় বন্ষজ্ঞান উপর্দেশ করিতেছি) তুমি সাঁবধানচিতে আমার বাকাসকল ” 
নিদিধ্যাসম কর অর্থাৎ আমি যাহা যাহা রে তাহা রি কিরে 
তাংপর্ধ্যাবধারণ করিয়া ভাবিতে চেষ্টা কর ॥ ৪ ॥. 


২৫৬ বৃহদারপ্যফোপনিষং [৪র্থখাজাপদ্‌। 

_স হৌবাচ--ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো। ভব. 
ত্যাত্মনস্ত কামায় পতি প্রিয় ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ 
কামায় জায় প্রিয়! তবত্যাত্মনস্ত 'কামায় জায়! প্রিয়া ভবতি। 
ন বা অরে পুন্রাণাঃ কামায় পুন্্রাঃ প্রিয়া ভবস্ত্যাত্নস্ত কামায় 
পুজা? প্রিয়। ভবস্ত্ি। ন ব! অরে বিভ্তস্য কামায় বিভ্তং প্রিয়ং 
ভবত্যাতবনস্ত কামার বিভুং:প্রিয়ত ভবতি। ন বা অরে প্রঙ্মণঃ 
কামায ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্বনস্ত কামায় ত্রন্ম প্রিয়ং ভবতি। 
নবা অরে ক্ষত্রস্য কামায় কষত্ং প্রিযং ভবত্যাত্মনস্ত্র কামায় 
ক্ষ্রং প্রিয়ং ভবতি। নব অরে লোকানাং কাঙ্গা় লোকাঃ 
প্রিয়! ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় লোকাঃ প্রিয়! ভবস্তি। ন ঝ৷ 
অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবস্ত্যাত্মনস্ত কামায় দেবা? 
প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় উতানি প্রিয়াণি 
ভবন্ত্যাত্বনস্তী " কমায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবস্তি। ন বা 
অরে সর্বস্ত কামায় সর্ববং প্রিয় ভবত্যাত্নস্ত কামায় 
সর্ববং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা ব৷ অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যে 
মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতৃব্যো মৈত্রেফি! আত্মনো বা অরে 
দর্শনেন শবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদখ সর্ব্বং বিদিতষ্‌ ॥ ৫ ॥ 


যাঁজ্ঞবন্ধয : দোক্ষোপায় বৈরাগ্যের উপদেশ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ 
্ত্ীপুক্রাদি সকল বিষ হইতে মৈত্রেয়ীর বৈরাগ্য-উৎপাদক.“ন বৈ” ইত্যাদি শ্রুতির 
অবতারণা করিতেছেন । শ্রুতিস্থ “বৈ” শব্ধ ঘার। বক্ষ্যমাণ বাক্যের সকল বিষয় 
গুরির লৌকিক প্রসিদ্ধি দেখান হইল। যাজ্ঞবন্কয উপদেশ করিলেন যে, অরে 
মৈত্রেক্মি! ইহা থুর প্রসিদ্ধ-মে, জার] পতির গ্রত্নোজনে পতিকে ভারবাে . না, 
কিন্তু কেবল নিজের আবশ্তকে পতিকে ভালবাসে ।. এইরূপ .পতি বে. 
স্জুঙ্াকে ভালবাসেন, তাহাও জয়ার গ্রীতির অন্য নহে, কেবল আত্মার, 
( নিত্বের) গ্রীতিসাধনের, জন্য ।  পুত্রসকলের প্রীতির নিমিত্ত পুক্রগণ পির 
প্রিন্ন হয় না, পিতার গ্রীতিসম্পাদন. হেতু পুত্রগণ . পিতার ... প্রি হয়। 


৪র্থ-ব্রাহ্মণম্‌ | ] খ্বিতীয্োহধ্যায়ঃ ২৫৭ 
লোকে» যে ধন-রত্বাদি ভালবাসে, তাহ! তাহাদিগের প্রয়োজনে নহে £ নিজের 
স্বার্থে। ব্রাঙ্গণের কামনা-(গ্রীতি ) সাধনের জগ্ত ব্রাহ্মণকে কেহ ভক্তি করে 
না, কিন্ত আত্মার স্বার্থসিদ্ধির জন্ ব্রাঙ্গণ অপর জাতির গ্রীতিপাত্র হন। 
ক্ষজিয়ের স্বার্থে কেহ ক্ষত্রিয়ের প্রতি সমাদর করে না, কিন্ত আত্মার কার্য্যসিদ্ধিই 
তাহার উদ্দেখৰ । স্বর্গাদি-লোক যে লোকের প্রীতির কারণ হয়, তাহ! ন্যর্গাদি- 
লোকের নিছন্ব প্রয়োজনে নহে, কিন্ত আম্মার» তৃপ্তিসাধনত্ব নিবন্ধন লোকে 
লোকের শ্রিক্ন হয়। লোকে যে দেবপুজাদি করে, হা দেবতাঁগণের প্রীত্যর্থ নছে, 
উপাঁসকের অভীষ্টসিদ্ধিই মুখ্য উদ্দেশ্ত এবং অন্ঠান্ত প্রাণিসকল যে পরম্পর 
প্রণয়-স্থৃত্রে আবদ্ধ হয়, তাহার কারণ নিজপনি্গ স্বার্থ, পর-প্রয়োজন নহে। 
আর অধিক কি; কাহার জন্তও বৌহ প্রিয় হয় না, কিন্ত দ্কলেই একমাত্র 
আত্মার প্রীতির জন্যই গ্রীতির পাত্র হয়। এখানে সর্বপ্রথমে অতিপ্রিক্ 
্্ীপুক্রার্দির উল্লেথ করিবার উদ্দেগ্ত এই বে, তাহাদের নিকট হইতে যাহাতে শীন্ত 
বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তদুপায়-প্রদর্শন অবপ্তক ; এজন্য বাহাদের সঙ্গে অধিক দূর 
সবক, ক্রমে সেই সকল বস্ত্র উল্লেখ করা হইয়্াছে। এই প্রবন্ধ দ্বার! এই অর্থই 
প্রকাশ কর! হইল যে, ইহলোকে আত্মা অপেক্ষা আনন "অধিক প্রিক্ন কেহ 
নাই। বত কিছু প্রিয় হয়, তৎসমস্তই আত্মার গ্রীতির জন্ত প্রিক্ন হয় মাত্র! 

ইতংপূর্ববে প্তদেতৎ প্রেয়ঃ পুক্রীৎ” অর্থাৎ দেই এই আত্মা বা 
ব্রহ্ম, পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়, ইত্যাদি বাঁকা দ্বারা আত্মার যে প্রিয়ত্ব কথিত 
হইক্পাছে, এখানে তাহারই বিস্তার করা হইয়াছে মার, এবং এই কথা দ্বারা 
এইমাত্র প্রদশিত হইতেছে যে, আত্মীতে যে গ্রীতি, তাহাই স্বভাবিক বা মুখ্য, 
এই আত্মার গ্রীতিরু কারণ বলিয়া! অন্যান্য স্ত্রীপুত্রার্দিকে প্রিয় বলা,হয়। সুতরাং 
তাহাদিগের উপর প্রীতি গৌণ। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি সেই প্রিয়তম আম্মাকে 
দর্শন করিঘে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিবে । কি উপাক্সে দর্শন করিবে? এই 
আঁকাঁঙ্ষায় শ্রুতি নিজেই তাহার উপায়বিধান করিতেছেন ।-_-আত্মার 
কথা শ্রবণ করিবে অর্থাৎ প্রথমে গুরুমুখে শ্রবণ করিস পশ্চাৎ স্বয়ং গুরু ও. 
বেদাস্তবাক্য আলোচনা করিবে । অতঃপর “শ্রত্যুক্ত সেই সকল উপদেশের 
প্রতিকূল তর্ক পরিত্যাগ পূর্বক অনুকূল তর্ক ঘ্বারা আত্মতত্বের স্থিরীকরণ বা মনন 
করা কর্তব্য) অবশেষে স্থিরীক্কত সেই উপদিষ্ট আত্মতন্বের একীগ্রতীসহকারে 
ধ্যান বা চিন্তারপ নিদিধ্যাসন করা উচিত। উল্লিখিত শ্রবণ, মনন ও 
িদিধ্যাসন এই তিনটি সাধন সিদ্ধ ইয়া খন একভাবে পর্ধ্য উ হয়, তখনই 


৩৩ 





২৫৮ বৃহদীরণযকোপ নিষৎ | ৪র্থআাদ্ষণম্‌। 


স্ম্যক্রূপে আত্মদর্শন সম্পন্গ . হস্ অর্থাৎ প্রাক অইৈত বন্ধ প্রকাশ পীর । 
নচেৎ একটিমাত্র গুসম্পঙ্গ হইলেও তন্ধার! আত্মতত্বলাভ হয় না। 

যেমন 'বজ্ছুতে সর্পবুদ্ধি ত্রান্তিমীত্র, অবিস্তার কার্ধ্য, শীরূপ অবিগ্কা দ্বারা 
গুদ, মুক্ত আত্মার উপর যে কর্মাজনিত ব্রাঙ্গণত্ব-ক্ষত্রিয়ত্বাদি বর্ণ ও ব্রহ্গচরধ্যা্দি 
আশ্রমের আরোপ করা হয়, এ আরোপ জ্ঞানের বিষয়--ক্রিয়া সাধন ও 
ফল ইহারা সকলই অবিপ্তার ক্ী্য্য, তাহাকে ধ্বংস ন! করিলে বক্বস্বরূপ গ্রকীশ 
পায় না। এজন্য খষি বাজ্ঞবঙ্ক্য বর্ণাশ্রমধন্্বিমর্দক উপায় বলিতেছেন যে, হে 
মৈত্রেযি! আত্মাকে দশন কূরিলে ও মনন করিলে এই জাগতিক সকল 
পদীর্থ ৪ শ্রুত, মত অর্থাৎ টস্তিত ও বিজ্ঞাত হয় ॥ ৫ ॥ 


্ 
ৰং 


ব্রহ্ম তং করিনা ব্রহ্ম বেদ, ক্ষং ত€ 
পরাদাদেযাহন্থাত্রাতন; ক্ষজং বেদ, লোকাস্তং পরাগুর্ষোহ- 
যত্রাত্মনো লোকান্‌ বেদ, দেবাস্তং পরাছুর্ষোহন্ত্রাত্মনৈ!- 
দেবান্ব বেদ; -্ছুতানি তং পরাহুর্ষোহন্যাত্রাত্মনো। ভূতানি 
বেদ, সর্বং তং পরাদাদেঘাহন্থত্রাত্মনঃ সর্বং বেদেদং 
ব্রন্মেদং ক্ষল্রমিমে লোক। ইমে দেবা ইমানি তভৃতানীদ্‌ 
সর্ববং যদযমাত্মা। ॥ ৬ | 


পূর্ব এতে উক্ত হইয়াছে যে, “আত্মজ্ঞানে সর্বজন সিদ্ধ হয়” 
এক্ষণে এই ঞ্রতির উপর এইরূপ আপত্তি হইতেছে যে--এক বন্তর জ্ঞানে অপর 
পদার্থ জ্ঞাত হইবে কিরপে ? আতা পৃথক পদীথ,. .জগৎও পৃথক্‌ 
পদার্থ; সুতরাং আঁকার জ্ঞান হইলে এই সমস্ত জগৎ পরিজ্ঞাত 
হওয়া অসম্ভব? উত্তর,_না, ইহাঁতে কোন. দৌষ নাই; কারণ, এই 
 জগন্মগুলে আত্ম! ভিন্ন দ্বিতীয় 'কিছু নাই, এ কথা ইতংপূর্কেও অঁনেক- 
বার. বলা হইয়াছে।.. যদি আত্ম্যতিরিকত কিছু থাঁকিত, . তাহা 
স্ছইলে . তাহার... জ্ঞানও- সম্ভব হইত না, কিন্ত “এই. সংদারে . আত্ম- 

বাযতিরিক 'আর এ 'নাই। - এক. আগা টি: সবর্গনা় নর 
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যেহেতু, আঁত্বাই জগন্মন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব আত্ম- 
বিজ্ঞানেই সর্বধিজ্ঞাঁন সাধিত হয়। আত্মা যে কিরূপে সর্বময়, তাহা যাজ্ঞবন্ধ্ 
শ্রতিবাক্য সাহায্যে শুনাইতেছেন থে, ব্রক্গ অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাঁতিকে আত্মা হইতে 
পৃথক্‌ দৃষ্টিতে দেখে, অর্থাৎ এই ত্রাক্মণজাতি আত্মন্বরপহীনতা। নিবন্ধন আত্মাই 
নহে, এইরূপ ধিনি জানেন, ব্রাঙ্মণজাতি তাহাকে পরাস্ত করেন । তাৎপর্য এই-- 
ব্রাহ্গণজাতি যখন মনে করেন যে, আত্মন্বূপ আমাটকও আত্ম! হইতে ভিন্ন বলির! 
জ্ঞান করিতেছে : তখন আ'ত্মীপমানকারী সেই ভ্রান্তপুরুষকে ব্রাহ্মণজাত্তি অবজ্ঞা 
উপেক্ষা করেন। কারণ, পরমাত্মা সকলেরটু হৃদয়ে আঁত্বরূপে বিরাজমান, 
তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। এইরূপ ক্ষত্রিক্জাতি সেই আত্মভিন্নরূপে 
দর্ননকারীকে পন্বাস্ত করে। যে ব্যক্তি লোক সকলকে আঁত্ম-ভিম্রূপে জানে, 
সমস্ত লোকই তাহাকে পরাভূত করে এবং যিনি মনে করেন যে, দেবতাগণ আত্মা 
নহে অর্থাৎ আত্মা হইতে ভিন্ন, দেবতাগণ সেই ভেদদর্শীকে অনাঁদর করেন। 
সেইরূপ গ্রাণী ূলকে যে অনাস্বভাবে দেখে, সমস্ত প্রাণী তাঁহার অপকার- 
সাধন করে। আর অধিক কি, সমস্ত জগৎই তাহার প্রতিকূল হয়, 
যিনি সমস্ত জগৎকে অনাত্বকরূপে অবলৌকন করেন।' অতএব এই 
বন্ধ, ক্ষত্রিয়, তূর্ভুবঃ প্রভৃতি লোকসকল, দেবগণ, ভূতগণ, অধিক কি, উত্ত 
অন্ুক্ত সমস্তই আত্মা, যে আত্ম! দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য প্রভৃতি শব্ধ দ্বার! 
নির্দিষ্ট হইয়াছেন, এই জগৎই সেই আত্মময়”_-আত্ম। ভিন্ন আর কিছুই নাই। 
ঘ্েহেতু, এই জগৎ আত্মা হইতে সমুদ্ূত, আত্মাতে অবস্থিত ও অস্তকাঁলে 
'আত্মাতেই বিলীন হয়; অতএব আত্মব্যতিরেকে যখন জগতের পভীতিও হয় না, 
তখন আত্মা এই সর্বজগন্ময়, ইহা স্থির ॥ ৬। রি 


স যথা ছুন্দুভেঙ্হন্যমামস্ত ন বাহাঞ, ছন্দাঞ. ছকু,যাদ্‌- 
গ্রহণায়, ছুন্দুভেস্ত গ্রহণেন ছুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শবে 
তঃ॥৭॥ 


ণ্টি 


“যদি বল, এই. সমস্ত জগৎই আত্মস্বরূপ, আত্ম-ব্যতিরিক্ত আর. কিছুই 
নাই? ইহা এই বর্তমান অবস্থায় গ্রহণ করা সম্ভব কিরূপে ? অথচ যাহ্াক' 
গ্রহণ (জ্ঞান) অসম্ভব, তাহার 'অস্তিত্বেই বা প্রমাণ, কি? . তাহার উত্তর-- 
হা, ইহা। প্রমাণসিদ্ধ, যে স্বরূপ না থাঁকিলে যাঁহার জ্ঞান হয় না তাহাই তৎম্বরণ 
দেখা যায়, বেমন প্টঃ প্রকাশতে* অর্থাৎ ঘট প্রকাশ পাইতেছে, 


২৬ বৃহদারধ্যকোপনিষং [ ৪র্থব্রাঙ্গণম্‌। 


বিলে প্রকাশ ব্যতিরেকে ঘটের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায় না, সুতরাং ঘট 
গ্রকাঁশমক়। এইরূপ চিৎপ্রকাশ অভাঁবে বস্তর বস্তত্ব উপলব্ধ হয়. না, 
স্থতরাং বন্ত চিংস্বরপ। আত্মার “লক্ষণ প্রকাশ, অতএব টার 
আত্মমন়্। 

যাহা ষে স্বরূপ ব্যতিরেকে - হয় না তাহা তৎস্বরূপ, এই নিয়মে 
শ্রুতি প্রথমতঃ “দ যথা” বলিক্*' লৌকিক দৃষ্টাস্ত প্রদর্শন করিতেছেন।-_কাষ্টাদি 
দ্বারা 'ভাড্যমান (বাঁগ্তমান) ছুন্দুভির শব্দরাঁশিতে মিশ্রিত অপরাপর 
শব্দ যেমন পৃথক্রূপে গৃহীত হয়, না, এমন কি, পৃথক পৃথক্রূপে দুক্দুভির 
বিশেষ বিশেষ শব্দদকলও হ্য় না; কেবল প্এ মকল দুন্দূভির শব” এই- 
রূপ সাঁমান্তাকাঁরে জ্ঞান হয় মাত্র। বিশেষতঃ সে সময়ে সুকল শব্দই ছুন্দুভি- 
শব্ধের অন্তর্গত হইয়! . পড়ে, তখন তাহাদিগকে পৃথক করিয়া! বিশ্লেষণ ব 
অনুভব কর! অত্যন্ত অসভ্ভব। তবে এইমাত্র হয় যে, ব্যাপক দেই ছুন্দৃতি-শব্ধ 
গ্রহণ করিলেই তৎসঙ্গে ব্যাপ্য সমস্ত শব্ধই গৃহীত হয়; কিন্ত কোঁন শবে 
পৃথকভাবে "এই সে শব্দ” ইত্যাঁকার বিশিষ্ট জ্ঞান হয় না ব! নির্দেশ করিবার 
লক্ষণ থকে না অস্কাএব বুঝিতে হইবে যে, কি ন্বপ্লীবস্থা, কি জাগ্রদবস্থা, উভয় 
দশাতেই যখন বিজ্ঞান ব্যতীত বস্ত বিজ্ঞাত হয় না, সুতরাং সেই ছুই অবস্থায় 
সমস্ত বস্তর অভাব বুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু যাহ! যাহা গৃহীত হয়, তৎসমস্তই 
বিজ্ঞানমাত্ত। অতএব আত্মব্যতিরেকে কৌন অবস্থাতেই কিছু নাই, সমস্তই 
আত্মময় জানিবে ॥৭ ॥ « 


স যথা শঙন্য খ্ায়মানস্ত ন বাহ্যাঞ ছব্দাঞ, 
ছকুয়াদ্‌-গ্রহণায় শঙ্স্ত তু গ্রহপ্নেন শঞ্চধ্ন্ত বা শবে। 


গৃহীত্ঃ ॥ ৮ ॥ 


ছুন্দভি-শব্দের মত উচ্চৈ:স্বরে বা্ঘমান শ্জ্বধবনির গ্রহণ বা জ্ঞানকালে যেমন 
শব্ধাস্তরের গ্রহণ বা জ্ঞান হয় না, কেবল শঙ্ঘধ্বনিই গৃহীত হয়, কিন্ত 
* গৃহীত শঙ্ধধবনির সমভিব্যাহারে অন্যান্থ সাঁমান্তবিশেষ শবরাঁশিও পামীন্তাকারে 
গুহীত হয, কিন্ত কদাপিও- "এই সেই শব্দ”: ৮৮৭ বিপেবাফারে ক জান, 
করিবার গণ পরিদৃষ্ট হয় না ৮॥- 
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স যথা বীণায়ৈ বাছ্যমানায়ৈ ন বাহাঁঞ ছব্দাঞ. ছরু 
যাদু গ্রহণায় বীণায়ৈ তু গুহাণেন বাণাবাদস্ত ব! শব 
গৃহীতঃ ॥ ৯ ॥ 


আর যেমন বীণ| বাঁজাইলে বীণার শঙ্খ ভিন্ন অনাঁ শব্ব সকল পৃথক্রূপে 
জ্ঞাত হয় ন1, কিন্ত বীপা-শব্দের সঙ্গে অন্যান্ত শব্দও মিশ্রিত হইয়। যাঁয়। কিনব 
যেমন চেতন অচেতনরূপে বিজাতীয় বছ পদার্থ সাঁনাগ্ভবিশেষভাবে বর্তমান 
থাকিয়া এক মহ।সামান্তের অন্তভূতি হয়, এক্ীপ বিজ্ঞানঘন ব্রহ্ম জাগতিক 
সমস্ত পদার্থ ই অন্তভূতত। পৃথক্রূপেঞ গ্রতীত হয় না। কিরূপে সেই অন্তর্ভাব 
অবগত হওয়া বায়, তাহাও বলা হইতেছে--যে শব্দত্ব জাতির ঘধ্যে শঙ্খ, বীগা, 
ছন্দুভি গ্রৃতি শব্দসাধারণের অন্তর্ভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ, রূপ জগতের স্থিতিকালে 
সামান্ত ও বিশেষভাবে পৃথক সত্তার অন্থপলব্ধষিবশতঃ € একমাব্র বঙ্গের প্রকাশ 
ব্যতিরেকে) এক ব্রক্ষমযত্ব অবগত হইতে পারিবে। স্থিতিকালের 
মত উৎপত্তিকালেও উৎপত্তির পুর্বে যে একমাত,স্প্রক্গ- ছিল, [তাহাঁও 
দুর্বোধ নহে ॥৯॥ 


স যথার্দৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পুথদ্ধম! বিনিশ্চরান্ত্যেবং 
বা অরেহস্ত মহতো ভূতস্ত নিশ্বসিত মেতদযদৃথেদো- 
যজুর্বেদঃ সামবেদোহ্থর্বাঙ্লিরস ইতিহাঁল? পুরাণং বিদ্া- 
উপনিষদঃ ক্লোকাঃ সুক্রাপ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্াস্তৈ- 
বৈতানি সর্ববানি নিঃশ্বসিতানি ॥ ১০ ॥ . 


এ বিষয়ে দৃষ্টাস্ত এই-__যেমন বিভাগের পুর্বে স্ফুলিঙ্গ, অঙ্গার, জ্যোতিঃ গ্রভৃতি 
কার্ধ্য এক  অগ্রিক্সপেই পরিগৃহীত হয়, অর্থাৎ স্ফুলিঙ্গার্গারাদি বিভক্ত হইবার 
পূর্ব্বে যেমন একমাত্র অগ্নি ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই প্রতীত হয় না, তেমন নাঁমরূপে 
অভিব্যক্ত এই জগৎও ব্রহ্ম হইতে অভিব্যন্ত হইবার, পূর্বে এক ব্রহ্ম ভিন্ন” 
আর কিছুই ছিল না, সে সময়ে কেবল বিজ্ঞানঘন আনন্দময় বই. বিরাজমান 
ছিলেন। এই কথাই শ্রুতি ধলিতেছেন। : 


২২ বৃহদীরপ্যকোপনিষৎ [ ধর্থ-্রাঙ্ষণম্‌। 


ধেমন আর্কান্ঠের প্রদীপ্ড অগ্নি হইতে নানাপ্রকণর ধুম ও স্ফুলিঙ্গার্দি পৃথক্‌ 
পৃক্রূপে বিনির্গত হয়, অগ্রি মৈত্রেক্ি! সেইপ্রকাঁর নাম-রূপে অভিব্ক্ত ব্রহ্ম 
হইতে এই খগ্সেদ, যজুর্বেদ, সাঁমবেদ, অথর্ববেদ ও আঙ্গিরস ( চতুর্বিধমন্ত্র) 
ইতিহাপ, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ, শ্লোক, স্থত্র, অন্থব্যাখ্য।, বযাখ্যান * 
প্রভৃতি দমস্তই নিত হইয়াছে, ইহারা এই, মহামহিম নিত্যসিদ্ধ 
বন্ধের নিঃখীসের' ন্যায় *স্বতই  বিনির্গত অর্থাৎ নিশ্বাস-প্রশ্বীসক্তিয়া 
যেমন অনায়াসে সাধিত হয়, তন্নিমিত্ত প্রাণিগণের আর চেষ্টা করিতে হয় 
না, তেমন এই সকল মনুষ্যবুদ্ধির হজ্ঞের প্রকাণ্ড খগেদাঁদি শান্ত্রসধৃহও সেই 
পরমমহৎ পরমেশখবের অবস্রপ্রস্থত কার্য, এতমিমিত্ত তাহাকে কোন ক্লেশ বা 
প্রয়াস পাইতে হয় নাই। এইরূপে নিত্যসিদ্ধ নিয়মিত «*রচনানিবদ্ধ মন্থর 
ও ব্রাহ্মণ উভয় ভাগই পরমেশ্বর হইতে নিশ্বীসের মত অভিব্যক্ত হইয়াছে। 
অতএব 'অপৌরুষেয়ত্ব হেতু বেদ স্বতঃগ্রমাণ ; অন্তশীন্তর যেমন নিজের 
প্রামাণ্যের জন্য অন্থপ্রমাণের অপেক্ষা করে, বেদ দেইরপ শ্বীক্ প্রামাণ্য সাধন 
করিতে কাহারও সুখাপেক্ষা করেন না অর্থাৎ বেদবাকাকে প্রমাণ করিতে 
অন্ত কৌন যুক্তিতকীর্িশঅপেক্ষণীয় নহে, অপৌরুষে়ত্বই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ। 
কারণ, অন্যান শান্ত্রনযূহ পুরুষ দ্বারা রচিত এবং পুক্লুষমাত্রই যখন ভ্রমপ্রমাদীদি- 
দোষগ্রন্ত, সুতরাং তাহাদের প্রণীত গ্রস্থও ভ্রমপ্রমাদাদিদাষে দূষিত হওয়াই 
সম্ভব ; কাজেই তাহার পরীক্ষার প্রয়োজন-_-শাস্ত্রবিহিত পরীক্ষা! দ্বারা যাহার 
নির্দোষত্ব প্রমাণিত হয়, সেই শান্ত্রই প্রমাণ হয়। কিন্তু বেদ যখন ভ্রম- 
প্রমাদাদিবিরহিত--পরমব্রন্মকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, তথন আর তাঁহার সম্বন্ধে 
পরীক্ষার প্রশ্মোজন কি ? যেহেতু, এই শীঙ্ত প্রমাণ কি অপ্রমাঁণ? এই সন্দেহেই 
পরীক্ষার আরম্ভ হয়, ঈশ্বর-বাক্যে যখন কাহারও প্রীমাপ্য-সন্দেহ নাই, তখন 
তাহার পরীক্ষার প্রযোজনও নাই । অন্তএব বেদ যাহ! বাহ' বলেন--জ্ঞান, কি 
কম্ম, স্মস্তই আত্ম-হিভেচ্ছু মনুষ্য অবনত মন্তকে “যে আজ্ঞ! বলিয়া” স্বীকার 
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গু আর্গিরদ__ চতুর বি রিগরারিন তি বেদের ব্রাক্ষণীংখ। 
পুরাণ “অসন্ব| ইদমগ্র আমীৎ* ইত্যাদি আখ্যায়িকা» বিদ্যা--বেদজন বিছ্যা, বেদ-_সোহক্লনিত্যাদি- 
ড্রাগ, উপনিষদ--“প্রিয়মিতোঠ্পানীত” ইত্যাদি, শ্রুতিই স্লোক- ত্রাম্মণ তাগস্থিত মন্ত্র, হাহ! 
বেধে ফোক নামে অভিহিত আছে । শৃত্র--“আত্মেত্যেবোপাসীত” ইত্যাদি সংক্ষপ্তার্থবাকা।. 
অনুব্যাখ্যা-সগ্ত্রের সসন্ত বিবরণ ব্যাথ,1--বিধির জ্তি বা পরনিন্দা তর্থবাদ | অথব1 
 বন্তবিষরক. বিচারবাকোর অনুব্যাখ্যান এবং মঙ্ত্রের বিবরণ ব্যাখ্যার ..নাম্‌, ব্যাগ বা 
এই অষ্টবিধ বাশ । ও | 


৪র্ঘব্রাহ্ষণম্‌। ] 'দ্বিতীয়োহ্ধণয়ঃ ২৬৩ 
করিবে । বদি বল যে, এই . শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতে কেবল নাম (শবমাত্) স্থ্টির 
কথাই উল্লিখিত হই়[ছে; সৃতরাং তিনি যে রূপের অর্থাৎ নামার্থ বস্তসকলের 
সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা পাওয়া যায় না; "অথচ ব্রহ্ম বদি বস্তর স্থি না করিয়া 
থাকেন, তাহা হইলে ব্রন্ধকে সর্বময় ও সর্বকারণ বলা অসঙ্গত। উত্তর-- 
না৮_এরপ আশঙ্কা হইতে পারে না, ব্রহ্ম নামের কার্প, এ কথা দ্বারাই 
তাহার সর্বকারণত্ব বল! হইয়াছে । কাঁরণ,-_বস্তন্ধ বিকার বা উতৎপত্বিমাত্রই 
নামসাপেক্ষ অর্থাৎ নামপ্রকাশের অবীন। নাঁম না হইলে কোন বস্তই 
অভিব্যক্ত হয় না। 

নাম ও কূপ উভন্বই পরমাত্বা হইতে ন্িলৈর ফেনের মত অভিব্য্ হই! 
উপাধিরূপে পরমাত্মার সহিত অঁড়িত থাকে, ব্রহ্ম হইতে বিভিন্নরূপে 
'অনির্বচনীয় ও সর্ববিধ অবস্থ।সম্পন্ন সেই নাম-বূপে অভিমান বশত; নিলিগু ব্রহ্ম 
সংসারী বলিয়া ভ্রম হয়। ইহার নামই মংদার । সুতরাং নাম যে 
বন্ধের নিশ্বাস, ইহা সঙ্গত কথা । নামকে নিশ্বাস বলিলেই কূ্পকেও নিশ্বীস 
বল! হইয়া যায়; অতএব শ্রতিতে তাহার পৃথক উল্লেখ নিশ্রয়োজন । 
অথব| নাঁম বাঁ রূপ তৈতবস্তমখ্রই অবিদ্তার অর্ধিকৃত, সকল 'বস্তই 
পরমাত্বা হইতে নিশ্বাসবৎ নির্গত, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য । যদিও আশঙ্কা 
হইতে পাঁরে যে, যখন শ্রুতি হিদং সর্বং যদয়মায্মেতি' এ স্মস্তই ব্রহ্মত্বরপ এই 
প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ অর্থের বৌধক, তখন' বেদবাক্যের প্রাষাপ্য কোথায়? সেই 
অযুশক্কা-নিবৃত্তির জন্যই শ্রুতি বলিলেন যে, বেদ শরমাত্মার বুদ্ধিপ্রয়াসে 
সৃষ্ট নহে, নিশ্বাসবৎ স্বপ্রন্তত। অতএব অপৌকুষেকবত্ব-নিবন্ধন অন্াশীস্ত্রের 
মত. তাহার অপ্রামঃণ্য শস্ক! নাই অর্থাং আপাততঃ বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করিলেও, 
তাহা প্রমাণ আছ্েয় বচন ॥ ১০) ৪ 


স. যথা সর্বাসামপাত্থ সধুদ্র একায়ন মেবখ সর্ববষা 
সপর্শানাং ত্বগেকায়ন মেব সর্বেরষা রসানাং জিহৈবৈকায়ন- 
মেবখ সব্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একাযন মেব সর্ব্বেষা্ 
রূপাণাঞ্চক্ষুরেকায়ন মেব সর্বেষাথ শব্দানাৎ. শ্রোত্রমে- 
কায়ন মেব্‌ সর্বেষাথ সংকল্লানাং মন. একাঁয়ন মেবখ 
সর্বাসাং বিষ্যানাখ হৃদয়মেকান মেবশু। সর্ক্ষাং কর্মশাং 


২৬৪ . বৃহদারণ্যকোপনিষৎ . [ংরথন্ধাক্ষণম্‌। 


হল্তাঁবেকাঁম মেবখ সর্ব্বেষা মানন্দীনামুপস্থ একায়ন নেব 
সর্ববেষাং, বিসর্গাণাং পায়ুরেকায়ন যেবশ সর্ব্বেষামধ্বনাঁং 
পাঁদাবেকীয়ন মেবত সর্বেবষাং বেদানাং বাগেকায়নম্‌ ॥ ১১। 


পূর্ব পুর্বব শ্রুতি্েতে কথিত হইয়াছে বে, সৃষ্টি ও স্থিতিকালে ব্র্ধ 
বাতিরেকে কৌন বস্তর উপলদ্ধি হয় না, অতএব ব্রচ্ধ এই জগন্ময় বা এই জগৎই 
্ধময়, কেবল ইহাই নহে, গ্রলয়কলেও ব্রহ্ম ব্যতিরেকে কোন বস্তর সত্তা নাই, 
অতএব একমাত্র ব্রহ্ধই সং । হবমন জল হইতে সমুখিত জলবুদূবুদ, ফেন, তর 
প্রভৃতি জলবিকীর জল ব্যতিরেকে স্থিতি লাঁভ করিতে পারে না, এজন তাহার! 
জলম্বর্ূপ বলিতে হয়। এইরূপ প্রলয়কাঁলে' সেই ব্রন্গেই লীয়মান নাম রূপ ও 
তৎমভ্ূত কার্যকলাপের বরন্ধ ব্যতিরেকে পৃথক্‌ সভা থাকে না, অভাব প্রত্যক্ষ হয়, 
অতএব জগৎ প্রলয়কালেও ব্রহস্বরূপ ; যেহেতু, ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপন্তি, ব্রন্ে 
স্থিতি, এবং পরিণামেও তাহাতেই লয় ; অতএব একই ব্রহ্গ সর্বদা বিজ্ঞানধন 
ও একভাঁবাপন্ন ইহা জানা উচিত, এবং এই এক ত্রহ্মজ্ঞানেই সর্বজ্ঞান 
পিদ্ধ ইয়। সেই ব্রন্দে কি ভাবে জগতের প্রলর হয় তাহা দেখাইবার জঙ্ভ 
লৌকিক দৃষ্টাস্তসকল প্রদর্শিত হইতেছে ;--যেমন সমস্ত বাপী-কৃপ-তড়াগাদি- 
জলাশয়ের একমাত্র গন্তব্য স্থান--একীভাব-প্রীপ্তির স্থান মহাসমুদ্র। যেব্দপ 
বাঁধুর আত্মভৃত ম্বু-কর্কশ-কঠিন ও পিচ্ছিলাদি স্পর্শের একমাত্র আশ্রয়-ক্‌ 
অর্থাৎ সাধারণ ম্পর্শ। * এখানে ত্বকৃশবন্দের অর্থ_্বগি্িয়-গ্রাহথ সাধারণ 
স্পর্শ) কারণ সমুদ্রে জলবিন্দু পতিত হইলে যেমন তাহা একাকার প্রাপ্ত হয়, 
সেইরূপ এই স্পর্শ-দামান্তে নিপতিত *বিশেষ বিশেষ স্পর্শও সেই স্পর্শ 
সাঁমান্যে অস্তূতি হইয়া বায়। সেই সাধার্ণ স্পর্শের অভীবে আর বিশেষ 
নপর্শের সত্তা অনুভূত হর না। তাহারা সীমান্ত স্পর্শের অংশবিশেষরূপে 
বর্ধমান থাকে। | 0 

এইরূপ স্পর্শনামান্যও মন:সঙ্বল্পে লীন হয় * অর্থাৎ যাহা কিছু মনোবৃত্তির 
বিষয়, তৎসমূদীয়ে সকল স্পর্শই বিলীন হয়; অর্থাৎ সেই মনোবৃত্তি অভাঁবে 


০ রিকি ০০০ শপ জা চাপ 





৭ শপ ৩৪ আপ পপ সর জেপি আপস সি 


৯. ক বেদাত্বমতে অস্তঃকরণ চতুর্ভাগে বিভত্ত--মন? বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিপ্ত।  ওন্মধ্যেও 


সক্কর . সংশয় বা বিকল্প মনের .কার্যা, নির্ণয় কর! বুদ্ধির কার্ধা, অভিমান অবক্কা- 
: ক্রের কার্ধা, এবং স্্রণ চিত্তের কার্ধা। এই কথাই উক্ত হইয়াছে--“নোবুদ্ধি রহকার 


শিল্ংকারণ মান্তরম্। সংশয়ে নিশকবৌগর্ধঃ প্ারণং বিষয়াইমে ইতি: ১. 


৪র্ঘব্রাক্ষণষ্‌। ]  দ্বিতীয়োহ্ধ্যারঃ ২৬৫ 
স্পর্শ সামান্তও অস্জ্রপে পরিণত হয়। এইরূপ মনোবৃত্তির বিষয়সকলও বুদ্ধিবৃত্তির 
বিষরমধ্যে লীন হঙ্; অর্থাৎ মানসিক বিষয় সকল বুদ্ধি অভাবে অভাব প্রাপ্ত 
হয়। বুদ্ধিবৃত্তির দহিত একত্বপ্রীপু হইয়! বিজ্ঞীনখন পরিপূর্ণ পরমবরক্ষে সমুদ্রে 
জল বিলয়ের মত বিপন্ন প্রাপ্ত হয়। এইবূপ পরম্পরা ধরিয়া! শব্দাদিবিষক্নসকল 
্বস্ব কারণ ইন্জরিয়বৃত্তি সহকারে পরব্রদ্মে বিলীন হইলে পর দ্বিতীয় উপাধির 
অভাবে ব্রহ্ম দৈদ্ধবলবধথণ্ডের ন্যায় এক প্ররজ্ঞান 'ঘন অখণ্ড অন্তহীন 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-রসমক় স্বরূপে প্রকাশ পাইয়া! থাকেন। অতএব আত্মা 
এক, অদ্বিতীয়, ইহা অবগত হওয়! উচিত। পূর্ববৎ গন্ধনকলের অর্থাৎ কুক্ 
পাধিব অংশবিশেষসমূহের যেমন নাঁসিকাছর-৮বা ঘ্বাণেন্ট্রিয়ের বিষয়সামান্যে 
অন্তর্ভাব একমাত্র আশ্রয়, সর্ববিধ রষ্কের বা জলীম্ব বিশেষ অংশের যেমন রসন1 ব! 
রসনেন্্িস্বের বিষষ্সামান্য বা তৈজস অংশবিশেষ এবং রূপ-সকলের যেমন চক্ষু 
(চক্ষুবিষক-সামান্য ) একমাত্র আশ্রয়, এবং স্মস্ত শব্দের যেমন শ্রোত্রই 
একমাত্র লয়ের আধার, এখানেও পুর্ববৎ (স্পর্শের নায়) শ্রোত্রাদি 
ইন্দিয্গ্রাহথ বিষয়সকলের মনো বৃত্তিসঙ্কল্পে, পরে তাহার বুদ্ধিবৃন্ভিতে, তৎপরে পুনঃ 
ুদ্ধিবৃত্তির বিজ্ঞানমক্স ব্রচ্গেতে লয় হইয়! ব্রহ্মভাবপ্রান্তি দৃষ্টাজ-ব্রিষ়.জানিবে। 
এইরূপ কর্শেন্র্িয়ের (বাক্‌, পাঁণি, চরণ, পাধু ও উপস্থের ) বিষয় 
(কথন, গ্রহণ, গমন, মলত্যাগ ও আনন্দবিশেষ ) সমূহ ক্রিয়াসামান্যেরই 
অস্তভৃতি, সমুদ্রে জলবিন্দুর মত ইহাদের সাধারণ ক্রিয়া হইতে বিশ্লেষণ করা 
অসম্ভব। বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায়, উহারাও এক প্রাণের অস্তভু তি, 
আবার প্রাণ ও প্রজ্ঞান' বস্তুতঃ বিভিন্ন নহে। কৌধীতকিই বলিয়াছেন, “যে প্রাণ, 
সেই প্র্তা, যাহা বিজ্ঞান, তাহাই প্রাণ ।» এইক্প হৃদয় যেমন সমস্ত বিদ্যার 
আশ্রয় এবং হস্ত যেমন সকল কর্মের অশশ্রয়, এবং উপস্থ থেমন সমস্ত আননের 
এক আধার এবং সমস্ত মলত্যাগের যেমন একমাত্র পাযুই (গুহাঘার ) উপাকর, 
এবং সর্ধ পথিগমনের পক্ষেই যেমন একমাত্র পদত্বয়ই প্রধান সহায় এবং বেদ 
যেমন সমস্ত বাক্যের যুলাধার (ক্রহ্ষও তেমন সর্বজগতের যুলাধার )। শ্রুতি 
শবাদিবিষয় ও তর্গ্রাহক ইন্জিয়, এই উভগ়্বে্সমানজাতীয় জ্ঞান করিয়! এখানে 
কেবল বিষন্বলয়ের কথাই বলিয়াছেন ; এজন্য পৃথক্‌ করিয়া আর ইতজি- 
লয়ের কথ! বলেন নাই। এই বিষয়ে যেন কেহ সন্দেহ লা করেন, এমন 
ভাষ্যকার শ্রুতির তাৎপর্য বলিয়া! দিতেছেন যে, বিষয়ের , স্বগ্রকাশক 
বববিশেষের নাম, জি অর্থাৎ যেমন . অবস্থান্রপ্রা রূপই 


”০..৩৪ 


২৬৬ বৃহদারশ্যকোপনিষৎ [ ৪র্ব্রান্গণম্‌। 


প্রদীপনাম ধারণ করে, এবং প্রদীপাকারে সর্বিধ : প্রকাশ্তকে 
প্রকাশিত. করে) সেইরূপ শব্দাদিবিষয় সকলও অবস্থাস্তরিত হইয়! 
শ্রোত্রাদি 'ইন্দ্রিয় সংজ্ঞা লাভ করে, এবং শ্ব ম্ববিষয় প্রকাশ করে। 
অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞান্ু ইন্্রিয়লর়ের জন্ত পৃথক্‌ চেষ্টা করিবেন না; কারণ, বিষয় 
ও ইন্দ্রিয় একই, এক নিষয়-লগ্বের দ্বারাই ইন্দরিয়লক্ন সিদ্ধ হয় ॥ ১১.॥ 


স যথ! সৈম্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেবানুবিলীয়েত 
ন হাস্োদৃগ্রহণায়েব স্তাছু। 


তো যতস্ত্বাদ্রীত লবণমেবৈবং ব| অর ঈদং মহদ্ত ত- 
মনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমৃত্থায় 
তান্যেবান্থ বিনশ্টতি ন প্রেত্য. সংজ্ঞান্তীত্যরে ব্রবীমীতি 
হোবাচ যাজ্ঞবন্ধ্যঃ ॥ ১২। | 


রি ক. এরা 


গুর্বে প্রতিজ্ঞা করা হইক্জাছে যে, পইদং সর্ধং যদয়মাত্মাঁ অর্থাৎ এই নাম- 
রূপাতিব্ক্জ স্মন্ত জগৎ আত্মময়, এবং সেই কথার সমর্থনের নিমিত্ত সর্বত্র 
যে আম্মার প্রীতি, আত্মা হইতে সকলের উৎপত্তি, আত্মাতে লক 
প্রভৃতি হেতুরূপে প্রতিথাদিত হইয়াছে; আর যে প্রতিজ্ঞা কর! হইয়াছে ফচ 
যেহেতু উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়, কৌন সমগ্নেই বিজ্ঞান (ত্রহ্গ) ব্যতিরেকে 
জগতের পৃথক উপলব্ধি হয় না, অতএব এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্গময় ; 
অথবা ব্রহ্মই সর্বরজগন্ময, এই কথাটি ক দ্বারা প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে। 
পৌরাণিকগণ বলেন যে, কাধ্য সকলের শব স্ব প্রকৃতিতে স্থিতিরপ যে 
প্রলয়, তাহ! স্বাভাবিক; তাহাতে কোন হেত্বস্তরের অপেক্ষা নাই। কিন্ত 
যাহা জ্ঞান দ্বার! সম্পাদিত অর্থাৎ, ব্রহ্মবিদ্গণের বিদ্যা হইতে উৎপন্ন তাহা 
অত্যন্তিক প্রলয় নামে অভিহিত। এরই প্রলয়সমূহের মধ্যে যাহা অবিদ্যার ক্্যয 
শোক-মোহাদিরপ সংসারের উৎপত্তি রুদ্ধ করিম! নিষ্পম্ন হয়। অর্থাৎ ব্র্গ- 
*বিদের শ্রধজ্ঞান সমৃ্ুত হইলে সমস্ত 'জ্ঞাননিবৃতিপূর্বক আভ্যন্তরিক প্রলয় 
(মুক্তি) শ্বীরুত, হ়্। কেবল: তৎপ্রতিপাদনের নিমিতই বিশেষরপে এই 
. পরল বিচারিত : হইতেছে প্রথমতঃ তাহার দৃষ্টাত্ত এই ধেঁ 


হর্থশ্রাক্গণম্‌।] দ্িতীয়োহধ্যা£- ২৬৭ 


সৈন্ধব * খিল্য (জলবিকাঁর ঘন লবণখও্) যেমন স্বীয় কারণ-জলে নিক্ষিপ্ত 
হইলে জলময় হইয়া যায়, এবং যেমন শতকষ্টেও অতি নিপুণ ব্যক্তিও আর 
তাহাঁর প্রত্যুদ্ধার করিতে পারে না অথচ সেই লবণ যে উদকে রহিয়াছে, এ 
বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই বে, যে স্থান হইতে সেই জল যতটুকু আস্বাদন চিনি 
দেখিবে, ততৎসমত্তই লবধময় ।॥ এ | 

অতএব সেই জলেতে যে, লবণ নাই, একথা বলা "যাইতে পারে না; কিন 
নাই কেবল সেই বিকৃত কাঠিনাটুকু ; এইরূপ বিবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের পর যাল্তবনধ্য 
পুনশ্চ মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, ত্য়ি! মৈত্রেয়ি! এই পরমাস্মা 
নামক মহাভৃতও সেইরূপ । যে মহাভূত পরমন্্গ হইতে তুমি গাড় অজ্ঞান দ্বারা 
আচ্ছন্ন হইয়া লিন্তি হইয়াছ ও শরীবেক্ডিয়রূপ উপাধিসম্পর্কে নিজ (আত্মা) 
অথগ্ড হইতে সসীম অবস্থায় উপনীত হইয়া অনবরত জন্ম, জরা) 
মরণ, বুভুক্ষা ও পিপানার্দি বিবিধ সংসার-্ধর্ম ভোগ করিতেছ, এবং 
“আমি অমুকের, বংশজাত' ইত্যাদি লৌকিক নামরূপ কাধ্যাবলীতে 
আবদ্ধ আছ, তোমার সেই শরীরেন্িয়সমষ্টিতে আত্মাভিমানজনিত 
পরিচ্ছিন্নভাব, আবার মহাসমুদ্রবৎ অখণ্ড, অজর, অমর, অভির, শুদ্ধ সৈন্ধবঁবত, 
আনন্দৈকরস, ও অবিদ্যার কার্ধ্য ত্রাস্তিভেদরহিত নিজ কারণ এ মহাভূতে বিলম়্-- 
প্রাপ্ত হইবে ; এবং যখন স্বকারণ পরমাত্মীতে সেই খিল্যভাব ও অবিদ্ভাজনিত 
ভেদ্দৃষ্টি লীন হইবে, তখন কেবল এই এক অদ্বৈত সর্বব্যাপী এই ত্রৈকালিক 
সত্য আকাশাদির কারণ মহাভূত'পরমাত্মাস্বরূপে প্রকীণ পাইবেন । 

সেই ব্রঙ্গ মহীতৃত--মহৎ-_অর্থব্যাপক, অর্থাৎ বিনি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান 
এই কারব্রয়ে সত্য* এবং ভূত--অর্থ আকাঁশাদি ভূতের কারণ, অথবা পরমার্থ, 
তাহার কোনকপ কান্ননিকত্ব নাই । লৌকিক বস্ত বদিচ নিজ পরিমাণে পর্ধতাদির 
মত মহৎ হইতে পারে, কিন্তু তাহা বাস্তব সৎ নহে, এইজন্য 'ভূত' অর্থাৎ পরমার্থ 
বোধক শব প্রুক্ত হইল। এই মহাঁভূতের অস্ত নাই। অনন্ত বস্তর কোন কারণ 
বিশেষকে, অপেক্ষ! করিয়৷ অনস্তত্ব সম্পন্ন হয়; এ ভন্ত তাঁহাকে অপার অর্থাৎ, 
অনপেক্ষ বলা হইল। তিনি বিজ্ঞীন-ঘন। ঘন শব্ধ অন্ত জাতিবিশেষের প্রুতি- 


* স্তদিত হয় বলিয় জলকে -দিচ্ধু বল! হুইয়াছে. সিদ্ধুর ( জলের ).বিকার-- 
( অবস্থাভ্তর ) সৈদ্ষব অর্থাৎ পার্থব তাপবশত; জলের বে কঠিনতাপ্রাপ্তি, তাহার নাম 
দৈষ্ধব (লবণ )। খিলা রখ থগ। জল লবণের কারণ ৮ জলে নিও লবগ 
হল হইয়া খায় । ৯ 2 ৪ ই 8. 


২৬৮. বৃহদারণ্যকোপমিষৎ .  হর্থহান্ষণঙ। 


েধার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ এই বিজ্ঞান ও পরমাত্মার অস্তরাঁলে অন্য কোন 
জাতি নাই অর্থাৎ তিনি বিজ্ঞান হইতে অভিন্ন। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, বদি ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় ও স্বচ্ছ অর্থাৎ রা 
ছ:খে অসম্পূক্ত, তবে তাহা হুইতে অভিন্ন জীবের খিল্যভাঁব অর্থাৎ সৈম্বাব- 
খণ্ডের ন্যায় উ্ত বিরুতাবস্থার প্রতি কারণ কিঃ জীব কেন অনবরত জন্মমরণ- 
সুথদ্ুঃখাদদি বিবিধ সাংসারিক্ভাব ভোগ করে? তাহার উত্তর এই,__ষে সমস্ত 
কাধ্য-করণাি (শরীরেন্দরিয্াদি ) বিবিধ বিষয়াকারে পরিণত নাম-রপাত্মক ভূত 
আছে,পূর্বের যাহাঁদের বিষয় পর্য্যন্ত গ্রজ্ঞান ঘন ব্রহ্মে জল হইতে ফেনবুদ্বুদের ন্যায় 
(বিলয় কথিত হইয়াছে, অলক্তাদি সম্পর্কে স্বচ্ছ স্ফর্টকের রক্তিমা উৎপত্তির মত 
কিছ্বা জলে ু্ধ্য-চন্রাদির প্রতিবিষ্বোদয়ের মত সেই সকল ন্দগতের হেতুভূত 
সত্য শবাবাচ্য ভূত হইতে বর্গ জবাঁকারে উদ্দিত হইয়া! তাহাদের সম্পর্কে 
নানাবিধ সুখছুঃখাদি ভোগ করেন এবং যাহারা আত্মার সসীমভাঁবের কারণ, 
যে সকল ভূত হইতে আত্মা উথিত, সেই কাধ্যকরণবিষয়াকাঁরে গরিণত ভূতসকল 
(শরীরাদি) ধে সময়ে উপনিষদ প্রভৃতি অধ্যাত্ম শান্্রীলৌচন ও মহাচুভব 
আচাধ্যগণের অত্রস্তি'উপদেশাদি ঘারা বিনষ্ট হয়, জীবও সে সময়ে বিলয় প্রাঞ্ত 
হন। জবাকুনুম অপসারিত করিলে স্টিক যেমন স্বাভাবিক নির্শলতা (শুল্রতা) 
প্রাপ্ত হয়, এবং নিম্ল. জল অপনীত হইলে বেমন চন্দ্র ও হুর্য্যের আর সেই 
গপাধিক অবস্থা থাকে না, সেইরূপ সর্ববিধ উপাধিবিগমে জীবও সমু্্ে 
দে সময়ে ফেনবুদ্বুদদাদি *“বিলয়ের মত মহাতভৃতে বিলীন হন অর্থাৎ স্ব-স্থবাপ্থে 
অবস্থিত হন; ফাঁধ্যকরপসমষ্টিরূপ উপাধি হইতে বিমুক্ত জীবের আর কোন 
ওপাধিক ধর্মই থাকে না; কেবল বিমল ব্রন্মানন্দ আন্বাদন করিয়1 পরিতৃপ্ত হন। 

এ জন্তই পন প্রেত্য সংজ্ঞান্তি” মৃত হইলে অর্থাৎ কাঁধ্যকরণাত্মক এই উপাধি 
বিনষ্ট হইলে জীবের কোন সংস্া থাকে নাঁ"আমি অমুক, অমুকের 
পুত্র ও আমার এই সম্পত্তি, আমি ব্রাহ্মণ আমি ক্ষত্রিয় আমি ধনী, আমি 
স্থথী ও আমি ছুঃখী” ইত্যাদিরূপ, সংস্ঞাঁ অবিস্ঞাকাধ্য। অবিদ্যা মহীরদী 
্হ্মবিদ্যার দ্বারা সমূলে উচ্ছিন্ন হইলে উক্ত বিশেষ সংজ্ঞার আর সম্ভাবনা 
,কৌথাযস? যখন বীর চৈতন্তত্বভীবে স্থিত -ব্রহ্মবিদের শরীরধারণকালেও 
বিশেষ সংজ্ঞা অসম্ভব, তখন শরীরেপ্িয়াদি হইতে সর্বতোভাবে নিমুক্ত বরহ্- 
বিদের, বিশেষ সংজ্ঞা থাকিবে না, এ.আর. বিচিত্র কি. যাজ্ব্্য খ্ধি নিজ 
ভার্ধযা মৈজ্েরীকে এইরূপে পরমার্থ-তত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ১২ 7 


৪র্ঘরাক্ষণম্‌।] . দ্িতীয়োহধ্যাক্ঃ ২৬৯ 
আঁ হোবাচ: মৈত্রেয়্যত্রৈব মা ভগবানমুযুহন্ন প্রেত্য 
সংজ্ঞাহস্তীতি স হোবাচ যাজ্ঞবন্থ্যে নবা অরেহহ্ মোহ 
্রবীম্যলং বা অর ইদং বিজ্ঞাঁনায় ॥ ১৩ ॥ 


 বিদুষী মৈত্রেযী বাক্ঞবন্ব্ের রই সকল সারগর্ড বাক্য ঘর প্রবোধিত হুইয়। 
পুনশ্চ বলিয়াছিলেন যে, হে ভগবন্! একই বস্তব্র্ষের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ছুইটি 
ধরঙ্দবের উল্লেখ করিয় আপনি আমার জ্ঞানের পরিবর্তে আরও মোহ 
সম্পাদন করিগ্নাছেন। কেন না, আঁপন্সি যে ক্রদ্ধকে পুর্বে বিজ্ঞান-ঘন 
আখধ্যায় শব্দিত করিলেন, তাহাকে পরে ইহার কোঁন সংজ্ঞা নাই বলিলেন । 
যেমন এক অগ্নি উদ্ণত্ব ও শীতত্ব এই উভয় ধশ্মাস্বিত কথনও হয় না; তেমন এক 
আত্মা উভদ্ববিধ ধশ্মীক্রান্ত কি প্রকারে হইতে পারে? এই সন্দেহ আমার 
হৃদয়কে বিমোহিত করিয়াছে; অতএব আপনি আমার হৃদগত এই সংশয় 
বিদুরিত করুন্‌। যাক্তবন্ক্য মৈত্রেয়ীর এইরূপ সমস্তাপুর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
বলিতে লাগিলেন যে, অগ্ি মৈত্রেয়ি! আমি মোহ ঝ/জ্রমকর কোন কথাই 
বলি নাই, সকলই সত্য বলিয়াছি। আর তুমিযে এক আত্মার বিজ্ঞানঘন 
নাম ও সংজ্ঞাভাবরূপ বিরুদ্ধধর্ম্ের আশঙ্কী করিতেছ, তাহাও মিথ্যা । কারণ 
আমি একের উপর এরূপ বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ কখনও করি নাই, কিন্তু তুমি 
নিজেই একের উপর এই বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ করিয়া, ভ্রমজালে জড়িত হইয়াছ। 
আমি এইমাত্র বলিয্াছি বে, এই যে অবিদ্ভাজনিত এবং কাধ্যকরণ ( দেহেস্রিয় )- 
সহন্ধবশতঃ আত্মার খিল্যভাব অর্থাৎ পৃথগ ভাব, ব্রহ্মাবিদ্ঠ। ঘারা এই পৃথগ ভাব, 
বিনাশের পর দেহেভ্রিয়ািকপ উপাধি বিলীন হইলে ছ্লেতুর অভাবে 
পৃথগভীবজনিত বিশেষ বিশেষ *সংজ্ঞা এবং শরীরাদির উপরও ব্রহ্মভেদজ্ঞানও - 
বিনষ্ট হয়। যেমন জলাধার নষ্ট হইলে তত্প্রতিবিশ্বিত চন্ত্র-সথ্যাি-গ্রতিবিষ্বও- 
বিলরপ্রাপ্ত হয় এবং তাহাদিগের সেই জলে প্রকাশও পরিলুণ্ত: হয় । . তৎসহ 
সেই চ্ত্রন্য্যাাদিও নিরুপাধি হম। চারার 

কিন্তু জলাধার নষ্ট হইলে যেমন প্রকৃত যা বিন হ হ্য় না এপ 
অসংলা্ী নিরুপাধি ত্রদ্ষের নাশ অসভ্ভব, ইহাই বিজ্ঞানঘন এই উক্জি ঘর]: 
বঙলিয়্াছি। তিনি সমস্ত জগতের বাস্তব আত্মা, ভূত: সমূহের বিনাঁশ হইলেও. 
তাহার কোন ক্ষতি হয় ন1; :কেন না এই জীবই ব্রহ্ম; -ব্ক্জ অবিনাপ) এইমাত্র 


২৭৪. বৃহ্দারগ্যকোপনিষং [ ৪র্থব্রান্মণ-ষ 


বিশেষ যে, অবিস্তাক্ৃত যে খিল্যভাব অর্থাৎ “জীব” এই সংজ্ঞা, কেবল তাহারই 
বিনাশ হয়। এজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে, “বাচারস্তণং বিকারে। নামধেয়ম্” 
অর্থাৎ বস্তর নাম বাঁচনিক বিকারমাত্র“; নচেৎ কিছুই নহে। অধিক কি, 
রহম ভিন্ন সমস্তই বিনালী ; কেবল এক অদ্বিতীয় আযম! (ব্ক্ধ)ই অবিনাশী-_ 
নিত্য-সিদ্ধ। অতএর ধ্বর্ণিত পরমাশ্মবিজ্ঞানই সর্বতৌভাবে শ্রেয়স্কর ; পরে 
কথিত হইবে যে, বিজ্ঞীতার অৰিনাণী বিজ্ঞানাঁংশের লোৌপ কখনই হয় না ॥ ১৩॥ 


যন্ত্র হি দ্ৈতমিব 'ভবতি তদিতর ইতরং জি্রাতি 
তদ্দিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর,ইতরণ শৃণোতি তদিতর 
ইতরমভিবদতি.. তদিতর ইতরং মন্ুতে তদিতর ইতরং 
বিজানাতি যত্র বা অস্ত সর্বমাঁত্বৈবাভৃত্তৎ কেন কং জিস্ত্রে- 
তত কেন কও পশ্যেত্তৎ কেন কণ্তু শৃণুয়ার্ভৎ কেন কমভিবাদে- 
ত্ুৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়া। 

_ ধেনেদখ্‌ সব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াঁদ্‌ বিজ্ঞাতার- 
মরে কেন -বিজানীয়াদিতি ॥ ১৪ ॥ 


ইতি চতুর্থং ্রাহ্মণম | 


ধ্দি বল, আত্মা যদি জা হয়, তাহা হইলে পুনশ্চ ত তাহারই দেহে- 
করিয়াদি লয়ের পর “ন প্রেত্য সংক্ঞাহস্তি” নির্বিশেষত্ব কিরূপে বল! হইল? 
তাহাঁও বলিতেছি, শ্রবণ কর । টুপ বা অজ্ঞানকষ্লিত যে খিল্যভাবের (জীব ) 
উপর -যেন তৈতভাঁবই আসে, যেহেতু, পরমাম্বা অব্বৈত, তাহার নাম বা রূপ: 
আত্ম-ভির বস্থ, ইহা কল্পিতই প্রতীয়মান হয়। এ্রইরূপ যেন অপর অপরকে 
দেখিতেছে, আঘাঁণ করিতেছে ইত্যাদি উহার! সমস্তই অবিদ্তার কার্ধ্য | “ইব* 
১] দ্বার! বাস্তবিক দ্বৈতভাবের নিষেধ করা হহয়াছে--( “তৈতমিব' )|. এখানে, 
এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, সর্বত্রই উপমান পদার্থ প্রসিদ্ধ অর্থাৎ 
সীৃস্তাংশে সর্কবাদিসন্্ত হওয়া! চাই। কিন্ত উপসনাপেক্ষা উপমেয অগ্রসিঙ্ 
হইলেও দৌষ.-নাই। যেমন "চক্রের মত মুখ” এই কথা -বলিলে সৌন্দর্য্য 
সর্ঝাজনগ্রসিদ্ধ চন্্রকে. উপমান :ও অপ্রসিদ্ধ মুখকে উপমেয় বুধ বাস, 


দর্থ-ররাহ্মণম্‌।] দ্বিতীযবোধধ্যায়ঃ ২৭১ 


এইরূপ “ত্বৈতমিব ভবতি” এই বাক্যে দ্বৈতকে উপমানস্থানীয় কর! হইয়াছে এবং 
প্রকারাস্তরে ব্রঙ্গকেই উপমেক্ন কর! হইয়াছে; অথচ কোনরূপেই ইহা! হইতে 
গাঁরে না। কারণ, দ্বৈতকে উপমান করিলে প্রকারাস্তরে তাহীর বাস্তবত্ব 
স্বীকার করিতে হইবে। উত্তর-মা, এ আশঙ্কা এখানে হইতে পারে 
না, যেহেতু, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্বাচারস্তধ্ং বিকার+” ইত্যাদি। 
অথাৎ নাম বাচনিক বিকারমাত্র অর্থাৎ “ইত! ঘট, ইহা পট)* ইত্যাদি 
কথামাত্র সার) বাস্তবিকপক্ষে ব্রহ্ধ ব্যতীত আর কিছুই নাই, সমন্তই মিথ্যা, 
আত্মা যে অবস্থায় দ্বৈতভাবই যেন প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থায় একই দ্রষ্টা 
আত্ম জলে প্রতিবিদ্িত চন্দ্রের দর্শনকা রী বা্তবচন্রের ন্যায় পৃথগবভূত ধৈতবস্তকে 
চ্ষুরাদি ইন্দিয়দাহাত্যে দেখিতে পারি। দেখিতে পায় বলায় দর্শনক্রিয়! ও তাহার 
ফল অনুভূতি উভয়ই প্রদর্শিত হইল। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, ষেমন “ছেদন 
করিতেছে' বলিলে কুঠারের বারংবার উত্তোলন পূর্বক নিক্ষেপ ও ছেদনীক় 
কাষ্ঠের ঘিধাঁতাঁব উভয়ই প্রতীত হয়, কেন না” ক্রিয়া! ফলসম্পাদন ন! করিয়া 
বিরত হয় ন1 এবং ক্রি ব্যতীতও ফলের উৎপত্তি কদীচ দৃষ্টপূর্ব নহে, এ কারণ 
অবশ্যই বলিতে হইবে যে, দ্রষ্টা (আত্মা ) দর্শন "করিতেছে, কথায় দর্শকরা 
ও তাহার ফল এই উভয়ই অভিহিত হইল। দর্শনক্রিক্ধার মত ভ্রাতা ( আত্মা ) 
ঘাণেন্দিক-সাহাষ্যে ষেন ভিন্ন ভিন্ন আতশ্বের-পু্পাদির আঘ্রাণ করে, এ স্থলেও 
বাত এক ব্যক্তি, আপ্ত্েয় বস্তু তাঁহ! হইতে দ্বিতীক্ পদার্থ এবং যাহার সাহায্যে 
আস্তাণক্রিয়া: সম্পন্ন হয়, সেই স্রাণেন্দ্ির অপর বস্ত। 'ইরূপ অপর (শ্রোত1) 
শ্রবণেন্জিয় দ্বারা অপর শ্রোতব্য শব্ধাদি যেন শ্রবণ করে। অপর অপরকে যেন 
অভিবাদন ( নমস্করে ) করে। অপর বাক্তি অপর বস্তর যেন জ্ঞান করে। এই 
সমস্ত ধৈতভাঁব অবিস্তার কাধ্য। অতঃপর বিদ্বাবস্থায় আত্মার যাহা যাহা 
ঘুটে, তাহাই বলা! হুইতেছে। যখন এই উপাসকের আত্মা সর্বময় হয় অর্থাৎ 
জ্ঞান দ্বারা অবিদ্তা ও তাহার কর্দসকল প্রশমিত হইলে উপাঁসক যখন 
আঘ্ম-ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাঁয় না, সে সময়ে কে (ভ্রাতা), কোন্‌ 
ইস্তি ঘ্বারা কাহীকে ( আস্বেন পুষ্পাদিকে )' ্তাণ করিবে? কে (দ্রষ্ী)কি 
উপায়ে কাহাকে দেখিবে? কে (শ্রোতা) কোন্‌ ইন্জিয় ঘর কাহাকে 
(শব্বাদি) শ্রবণ করিবে? কে কি উপায়ে কাহাকে অভিবাদন করিবে? 
কে (চিন্তক ) কোন্‌ ইন্জিক্ দ্বারা কাহাঁকে জীনিবে? কারণ, একমাত্র অদ্বিতীয় 
আত্মা বর্তমান দৃপ্ত শ্রব্য জ্ঞের বস্তমাত্রই অধৈতভ'বাঁপন্ন। ইহীর ভাৎপর্ধ্য ;--- 


২৭২ বৃহদারণ্যফোপনিষৎ [ গর্থ- 


ক্রিন্বামীত্রই কর্তা ও করণসাধ্য ; কর্তা ও করণ ন। থাকিলে কখনও ক্রিয়।-. 
নিষ্পত্তি হইতে পারে না। আবার ক্রিক্সার অভাবে ফলাভার অবশ্তস্তাধী ; কিন্ত 
বিনি ব্রঙ্গজ্ঞানি ঘারা ক্রিয়াকারকাঁদি বিভাখি সফল বিন করিয়াছেন, তিনি কি 
উপারে কাহীকে প্রত্যক্ষ করিবেন? যেহেতু, সমস্তই আত্মময়, আত্ম! ব্যতীত 
ছবিতীর় পদার্থের (কারক ও ক্রিক্াফলের ) বাস্তব সত্তা নাই। যে অনাত্মা, সে 
কাহারও আত্মস্বরূপ হইতে পারে না; অতএব আত্মার অনাত্মত্ব অবিদ্যা ঘারা 
কল্পিত, বাস্তবিক পক্ষে কিছুই আত্মব্যতিরিক্ত নাই। আবম্মৈকত্ব-প্রতীতিকালে 
বিরুদ্ধ ক্রিয়া, কারক, ফলপ্রতীতি সম্ভব নহে, এই জন্য ব্রঙ্গজ্ঞানীর ক্রিয়া! ও 
কারকের (ক্রিয়াপাঁধনের ) আত্যস্তিক নিবৃত্তি মানিতেই হইবে । 

শ্রুতিতে উক্ত: “কেন” এই শব্ধের ধ্্রশ্ন অর্থ করিলে মর্থাৎ কোন্‌ 
করণ দ্বারা দেখিবে? এই প্রশ্ন অর্থ হইলে বোধ হর যেন, দেখিবার 
কোন উপায় আছে; অথচ তাহা জানিবার নিমিত্তই এই প্রশ্ন হইয়াছে। 
কিন্তু অধিক্ষেপার্থ হইলে আর সেই আশঙ্কা হইতে পারে না। এই জন্য 
অধিক্ষেপাথ্থ অভিপ্রেত। অর্থাৎ বর্ভ্তানকালে ক্রিয়াকরণ|দির অন্ুপপত্তি- 
বশত্তঃ «কেহ কোনস্্পাঁধন দ্বারা কোন প্রকারে কিছুই দেখিতেই পায় না। 
যে অবিস্যাবস্থায় অন্য অন্যকে দেখে, সে সময়েও যে জ্ঞানবলে বাহার 
অনুগ্রহে সমন্ত সংদার বিজ্ঞাত হয়, সেই বিজ্ঞানময় আত্মাকে আর কি 
উপায়ে জানা যাইবে ? যেহেতু, থে ইন্্রিয়ের সাহাঁষ্যে জানা যাইবে, তাহাও 
তৎকাঝে জ্রেয় আঁম্বীর ,অন্ত্ভূতি। আর বীহারা জিজ্ঞান্গু, তীহারাও জেয 
বস্তকেই জানিতে ইচ্ছা করেন, কিন্ত নিজকে জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করেন ন! | 
যেমন অগ্নি কথন অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে ন! কিম্বা! যেমন প্রদীপ প্রদীপকে 
প্রকীশিত করিতে পারে না, তেমন জ্ঞানস্বর্ূপ আত্মাও কখন জ্ঞানের 
বিষরীন্ূত হইতে পারে না) সুতরাং অশক্য বিয়ে জিজ্ঞাসাও হইতে পারে ন1। 
এক্ষণে পুর্ববরুখার- উপসংহার করিতেছেন যে, যেহেতু জ্ঞাত বখনও জ্রেয় হইতে 
পারে না, অন্তএব যে আত্মার সাহাব্যে এই সমস্ত জগন্মগুলকে জানা যায়; সেই 
জগৎ রিজ্ধানকারী আত্মাকে কি উপায়ে অন্যকে জানিবে? কারণ, বিবেকী: 
হ্ধজ্রের পক্ষে তখন.এক অদ্বৈত ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট । এই শঙ আত্মাকে অজয় 
বা হা থাকে (1৯৪) | 

| ইতি খিভীগাধযারের রী ্রঙ্মণ সমাপ্ত, | 


উপনিষৎ্-_দ্বিতীয়াধ্যাযস্ত 
পঞ্চম-্রান্ষণম্‌ 


ইয়ং পৃথিবী সর্কেষাং ভূতানাং মধ্বস্ত্ৈ পুথিব্যৈ সর্ববাণি 
ভূতানি মধু যশ্চাযমস্তাং পৃথিব্যাং তেজোমযোহ ম্বতময়ঃ 
পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্ব্ শারীরতস্তজো ময়োহস্থতময়ঃ পুরুষোহয়- 
মেব স যোহয়মাত্বেদমম্থৃতমিদং ব্রন্েদ ৩ সর্ব ॥ ১॥ 


কর্মনিরপেক্ষভাবে যে উপায়ে জীবের মুক্তিলাত হইতে পারে, 
সেই উপায় নির্বাচনের নিমিত্ত মৈত্রেয়ীব্রাক্ষণ আরব হইয়াছে; তন্মধ্যে 
সর্বসন্ন্যাসকে আ'ম্মজ্ঞানের প্রধান উপাক্বরূপে নির্দেশ ক্র! হইয়াছে এবং 
আত্মবিজ্ঞান হইতে এই সমস্ত জগতের বিজ্ঞান সম্পন্জ হয়; স্রী-পুত্রাদি 
সকল অপেক্ষা আত্মা অধিক প্রিয় এবং প্রিয় বলিয়াই আত্মদর্শন 
কর্তব্য, সেই আতঝ্মপ্রত্যক্ষের উপায়রূপে শ্রবণ, মনন (চিন্ত। ), নিদিধ্যাসন 
( একাগ্রতা ) প্রভৃতি আক্মদর্শনের উপাঁয়স্কল বর্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 
আচাধ্য ও অধ্যাস্মশীন্্র হইতে আত্মতত্ব শ্রবণের নাম শ্রবণ। শ্রুত কথার 
অনুকূল তর্ক ঘাঁরা! বিরুদ্ধ তর্কসকল নিরাঁস করার নাম মনন।. পুর্ব্ব- 
্রাঙ্মণোক্ত “আক্মৈবেদং সর্ধম্” আত্মার সর্বমযত্বাদিই অনুকূল তর্কসন্থরূপ | 
'লমন্তই আত্মা,” এই প্রতিজঞায় মির্দিষ্ট হেতু--আত্মার একত্ব, আত্ম! হইতে 
্রপঞ্চের উৎপত্তি ও একাত্মাতেই নিখিলের লয়। এই ভ্রিবিধ হেতুর মধ্যে 
আত্মার সর্বময়ত্ে যে হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই হেতুগত অসিদ্ধি সংশয় 
নিরাকরণের -জন্ত এই ব্রাক্মণের আরপ্ত হইতেছে । ন্দেহ-নিরাকরণের জন 

পুনশ্চ হেতু প্রদর্শিত কর! যাইতেছে । . 

ব্রন্মের সর্ধময়ত্বে উত্তু হেতুর সাধক হেতু ইন আমরা দেখিতে 
গাই যে, যে-বে বসন্ত পরস্পর উপকার্ধ্যোপকারকভাবাপক্ন অর্থাৎ পরস্পর 
র্পরের সহীয়ভাবে অবস্থিত, তই এক কারণ হুইতে উৎপর়, একজাতীয় 

৫ 


২৭৪ ্‌ বুহদারপ্যকোপনিষৎ | ৫ম-ত্রাক্ষণস্। 


এবং এক কারণে বিলর়প্রাণ্ত হয়। যেহেতু, এই :পৃথিব্যাদি সম্গঘ্ত জগৎ 
পরস্পর কাধ্যকাঁরণভাবাপন্ন ; অতএব এই পৃথিব্যাদি সমস্ত জগৎও এক- 
কারণ-সমু্ুত, একরূপ সাধারণধর্মীক্রাস্ত এবং এককারণে বিলীন হইবে। 
আরব ব্রাঙ্ণে কেবল এই কথাই প্রকাশিত হইতেছে । অথবা "আতম্মৈ- 
বেদং সর্ব” বলি * প্রতিজ্ঞাত সমস্ত বস্তর আত্মময়ত্বের প্রতি আত্মা 
হইতে বিশ্বের উৎপত্ভ, স্থিতি ও লনকে হেতুরূপে (যুক্তিরপে) নির্দেশ করিয়! 
পুনশ্চ তাহাকেই শব্মপ্রমীণপ্রধান মধু্রাহ্ষণ দ্বারা দিদ্ধান্তিত করিতেছেন। 
€ নৈগ্বাস্িকগণ বলেন, ) হেতুনির্দেশচ্ছলে যে পুর্ব-প্রীতিজ্ঞার পুমঃকখন, 
তাহার নাঁম নিগ্মন। খখানে অন্য কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেল 
যে, ছুন্মৃভিদৃষ্াস্তপ্রদর্শন পর্যন্ত কর্থাসকল শ্রবণীর্থ ,বিহিত হইয়াছে 
এবং মধুত্রাহ্গণের পরবর্তী বাকাসকল যুক্তিপুর্ণতা হেতু মননরূপে ( মননার্থ) 
বিহিত হইয়াছে! আর এই মধুত্রাক্মণ দ্বার আত্মার নিদিধ্যাসনবিধি উদ্ত 
হইতেছে । যাহা হউক, সকল মতেই যখন শান্তর ঘার1 যথাযথ অবধারিত বিষয়ের 
অনুকূল তর্কের ত্বারা মনন বিহিত আছে এবং শাস্ত্র ও তর্ক ঘারা নিশ্চিত 
বিষয়ের সেইরপপেই নিদিধ্যাসন করা হইয়া থাকে, তখন 'নিপিধ্যাসনের 
নিমিত্ত পৃথক্‌ বিধি নিশ্রয়ৌোজন | সুতরাং তাহাঁর জন্ত পৃথগভাবে প্রকরণ- 
বিভাগ হওয়াও অনাবস্ঠক, ইহা ভাঁষ্মকারের অভিপ্রা়। ফল 
কথা, সকল মতেই পূর্বোক্ত ব্রান্মপদ্য়ের কথাই এই রাগ উপসং হ্ৃত 
হইবে। নি 

_ এই সর্বজন-প্রসিদ্ধ পৃথিবী সমস্ত ভূতের মধুঃ অর্থাৎ বাদি স্ব পর্যাত 
সমস্ত প্রাণীর কার্য) যেমন একটি মধুচক্র অনেকাছেক মধুকর-নিকর 
বারা নির্টিত হয়, তেমন এই পৃথিবীও সর্ধভূতের অন্ৃষ্ট বারা নির্শিত 
হইয়াছে। আবার এরূপ সমস্ত ভূতও এই পৃথিবীর মধু অর্থাৎ কার্য, 
ধিনি এই পৃথিবীতে ৷ অর্থাৎ তেজোময় চিদ্পে প্রকাশিত নিত্যপুরুষ, 
এবং যিনি : এই শরীর, ধিনি অমৃত, খিনি এই সন্ধবশত: শীরীর নামে খ্যাত, 
ধীহাকে লিঙ্গ বাঁ পুষ্প আত্মা নামে অভিহিত করা বায়, তিনিও 
সমস্ত ভুতের উপকারক বিয়া ০ এবং সমস্ত হও এই 
পুরুষের, মধু -কাধ্য। | | 

... পুর্ব পৃথিবী, সর্বতূত, পরি পুরুষ ও শারী ক্ষ, এই চিট 
সজ্ঘ' সমন্ত' ভূতের 'কা্ধ্য এবং সমস্ত ভূতও এই পৃথিব্যাদি সঙ্ষের কাঁধী। 


৫মবা্ষপম্।] দিতীয়োধধ্যায়ঃ ২৫ 
অতএব এই পরস্পর কাধ্যকরপভাববশতঃ এ পৃথিব্যাদি সঙ্ঘের এক কারণ 
হইতেই উৎপত্তি অবশ্তই স্বীকাধ্য। আবার যেহেতু, এক কারণ.হইতে উহারা 
উৎপন্ন, অতএব উহাঁরা ফলতঃ একই যে এক কারণ হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন, 
ভাহাঁই এক এক বর্ষ, তর্ভিন্ন সমস্তই কার্ধ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন, পৃথিব্যাদি বিকার 
নামমাত্র বাচনিক, পরমার্থ সৎ নহে! ইহাই এই মধু ব্রাহ্মণের সঙকক্ষিণ্ত 
তাৎপর্য । এক্ষণে প্রস্তাবিত কথ! বলিতেছেন £য, “অযনমেব সঃ” অর্থাৎ 
এই আত্ম! সেই বর্ম, এই বণিক্বা যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, এই প্রদর্শিত 
আত্মাই তাহা । এই ষে স্মন্ত বিশ্ব, ইহাঁও এই ত্রহ্ম। যাজ্ঞবন্ধ্য মৈত্রেয়ীকে 
যে অৃত্ত্বলাভের উপায় বলিয়াছেন, এই ব্রহ্ষই সেই অমৃতন্বূপ | যাহা 
আত্মদর্শন, তাহান্ অমৃত এবং রঙ্গ তে ব্রবাণি” বলিয়া! থে ব্হ্ম-নির্দেশের 
প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, এই প্রদশিত ব্রহ্গই তাহা, এবং যদ্বিষয়ক বিদ্তাকে 
্ক্মবিদ্া বলা যাক্স, এই নির্দিষ্ট ব্রহ্ধই সেই ব্রহ্ম; এবং যে বর্ষের জ্ঞানমাত্রে 
এই সমস্ত বিশ্বসংসার বিজ্ঞীত হয়, ইহাই সেই ব্রহ্ম। এই প্রকরণে মধুশব্বটি 
বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে বলির ইহার নাম মধুর্রাহ্গণ এই ্রাঙ্মণেই ূর্বোন 
প্রতিজ্ঞাস্কলের বিস্তার বল! হইয়াছে ॥ ১॥ 


ইমা আপঃ সর্বেবষাং ভূতানাং মধ্বাসামপা্ সর্ববাণি ভূতানি 
মধু শ্চায়মাসবপ্ল- তেজোমযোহস্বৃতম়ঃ পুরুষে! বশ্চায়মধ্যাত 
বৈতসস্তেজোময়োহুমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোইরমাক্েদন- 
সবৃতমিদং ত্রন্ষেদ্‌ সর্ববমূ ॥ ২ ॥ 


পুর্ব যেমন পৃথিবীকে মধুরূপে ব্যাখ্যাত করা হইক়্াছে, এক্ষণে 
জলাদিরও সেইনপ ব্যাখ্যা করা হইতেছে। . | 


 এই,জল সমস্ত ভুতের মধু-কাধ্য এবং সমস্ত ভৃতও এই জলের মধু, অর্থাৎ 
জর ও অপরাপর ভূতসকল পরম্পর পরস্পরের কারণ এবং পরস্পর পরস্পরের 
কার্ধ্য। জলে তেজোময় ও অমৃতমন্ অধিদৈবত যে. পুরুষ) এবং শরীরমধ্যে 
রেতস্থিত তেজোঁময় অম্বতময় যে অধ্যাত্মপুরুষ আছেন, এই আত্মাই সেই 
অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত পুরুষ, ০০৮ এই আপা 
বর, ইহাই সর্কামক়্ | ২ 0: 


২৬ বৃহদারণ্যকো পনিষৎ [ ৫ম-ব্রাদ্ধগম্‌। 

: অযমগ্রিত সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্তাগ্নেঃ সর্বাণি ভূতানি 
মধু যশ্চায়মন্তি্নয়ৌ তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষে যশ্চায়- 
মধ্যাত্বং বাঞ্জয়স্তেজোময়োহ্বতময়ঃ পুরুযোহয়মেব স্‌ যোহয়-. 
মাত্েদমস্থতমিদং , ব্ন্ষেদ সর্ববম্‌ ॥ ৩। 

এই আত সরতে মধু*এবং সর্বভূতও এই আগ্নির মধু। এই যে অগ্সি- 
মধ্যে তেজোময় অবিনশ্বর প্রকাশময় অধিদৈবত পুরুষ, এবং শরীরাভ্যন্তরে 
যে বাজ্খয় অর্থাৎ বাগিক্দরিয়প্রতিষিত তেজোময় ও 'অমৃতময় অধ্যাঅপুরণষ ; 


এই আত্মাই সেই অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত পু, এবং এই গা সর্বময়, ইহাই 
বর্গ -্বরূপ ॥৩॥ 


অয়ং বায়ু সর্ব্বেষাং রাঃ মধ্বস্য বাযোঃ রাশি 
ভূতানি মধু যশ্চায়মত্রিন্ব বাযৌ তেজোমযোহমৃতময়ঃ পুরুষে! 
যশ্চায়মধ্যাত্বং _ প্রণস্তেজোময়োহম্বতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স 
যোহ্যমাত্বেদষস্বৃতমিদং ব্রন্দেদত জর্বমূ ॥ ৪ 0. 


এই বায়ু সমস্ত ভূতের মধু (কাঁধ্য) এবং সর্বভূতও এই বায়ুর 
মধু এবং এই বাধুতে প্রতিষ্ঠিত যে তেজোঁময় ও অম্বতময় অধিদৈবত 
পুরুষ আছে এবং দেহমধ্যে প্রাণনামক যে তেজোমম্ব ও অবিনশ্বর অধ্যাতবপুরুষ 
বর্তমান, ইহাই সেই আত্মা, যে আত্মা এই অস্বতম্বরূপ, যাহ] বর্ষ, যাঁহা 
সর্ধ্বময় ॥ ৪ | 


অয়মাদিত্যঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাদিত্যন্ত সব্বাণি 
ভূতানি মধু যশ্চায়মন্রিন্লাদিত্যে তেজোময়োহসৃতময়ঃ পুরুষে 
যশ্চায়মধ্যাতং চাক্ষুষস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ, পুরুযোহ়মেব স 
ূ টনাসাজোন্রাভারাহ ্দ্ষোদ সর্ব ॥ ৫ ॥ | 


. এই আদিত্য (হয) ভৃতসকলের মধু- কার্য ও. এই দত রিনি 
আদিত্যের মধু--প্রকাশাদি ছারা উপকাধ্য। এই আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত যে. 


+মাক্ষপদ্‌।] দ্বিতীয়োহ্ধ্যাকঃ ৬ 


তেজোময় ও অবিন্বর পুরুষ বর্তমান, এবং পাঞ্ধিব শরীরমধ্যে যে চাক্ষুষ 
অর্থাৎ চক্ষুস্থিত অধ্যাত্মপুকুুষ অবস্থিত, ইহাই সেই আঁত্মা। এই আঁত্বীই অম্বত, 
ইহাই ব্রহ্ধ ও ইহাই সর্বন্বরূপ ॥ ৫। 


ইমা দিশঃ সর্ববেষাং. ভূতানাং মধ্বাসমং দিশা সর্ববাণি 
ভূতানি মধু যশ্চায়মাস্থ দিক্ষু তেজোমযোহম্বৃতময়ঃ পুরুষে! 
যশ্চায়মধ্যাত্বথ তৌত্রঃ প্রাতিশ্রুৎকস্তেজোময়োহম্বতময 
পুরুষোহ্য়মেব স যোহ্যমাত্বেদব তমিদং ত্রঙ্গেদ্ সর্ববম্‌ ॥ ৬ ॥ 


এই দিক্সমুহ সর্লবভূতের মধু খ্রবং সর্বভূতও দিকসমুহের মধু । এই সকল 
দিকে অবস্থিত যে তেজোময় 'ও অবিনালী অধিদৈবত পুরুষ এবং এই সকল 
দিগুপাধিবিশিষ্ট শ্রোত্রমগুলে অবস্থিত, শব্বশ্রবণকালে প্রতিভাত যে অধ্যাত্ 
তেজোময়, প্রকীশমর ও অবিনাশী পুরুষ বর্তমান, ইহাই সেই, যাহাকে আত্মা 
বলিয়া! নির্দেশ করা হইয়ছে, ইহাই সেই প্রাপ্য অমুত, কা ব্রহ্ম এবং ইহাই 


বিশ্বময় ॥ ৬ ॥ 

অযং চক্জরঃ সর্ব্বষাং ভূতানাং মধ্বন্য চক্জস্য রান কঙানি' 
মধু যশ্চায়মস্মিতশ্চক্দরে তেজোমযোহম্থৃতময়ঃ পুরুষো 
যশ্চায়মধ্যাত্বং মানসম্তেজোময়োহস্থৃতময়ঃ, পুরুষোইয়মেব স 
যোহ্রমান্তেদমন্তৃতমিদং ব্রন্মেদখ সর্ববম্‌ ॥ ৭॥ 


এই চন্দ্র সর্বভূতের মধু, এবং "সর্বভূতও এই চন্দ্রের মধু এই চত্দ্রেতে 
প্রতিষ্ঠিত যে প্রকাশময় ও অবিল্কাশী অধিদৈবত পুরুষ এবং জীবশরীরে যে মনো- 
ই্িষ্টিত তেজোময় ও প্রকীশময় অনৃতময় নিত্য অধ্যাত্মপুরুষ, এই উভয়ই এই 
৪) যে আত্মা অমুতময় ও শ্রন্ধময়, ইহাকেই সর্বস্বরূপ বলা হইয়াছে ॥ ৭॥ 


| ইয়ং বিদ্যুৎ সর্ববেষাং ভূ তানাং মধ্বন্ৈ বিছবাতঃ সর্ববীণি 

ভূতানি মধু ৪৮৮ বিছ্যতি তেজে [ময়োহম্ৃতময়ঃ* 
পুরুষে! যণ্চায়মধ্যাত্ম তৈজসন্তেজোময়োহ্কৃতময়ঃ, খিযো- 
 হয়মেব স যোহযমাত্মেদমস্ৃতমিদং ব্রন্মেদখ সর্ববম্‌ ॥৮॥ 


২৮ বৃহদারপ্যকোপনিষৎ [ ৫ম-বাঙ্গণথ্‌। 
খই বিদ্যুৎ সর্ধভূতের মধু: সর্বভৃতও এই বিছ্যাতের মধু) আর এই 
বিদ্যুতে প্রতিষ্ঠিত যে প্রক্কাশময় ও অবিনাণী অধিদৈবত পুরুষ, এবং 
বৈছ্যতিক ত্বকে অবস্থিত যে এই তেজোনয় নিত্য অধ্যাত্মপুরুষ, ইহাই সেই 
ব্যক্তি, যাহাকে পুর্বে আত্মা বলিয্না নিন্ূপিত করা! হইয়াছে। ইহাই অত, ব্রহ্ম ও 
সর্বন্বব্ূপ ॥ ৮ ॥ 
অধ শ্তনযিত্বঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্ স্তনযিত্বোঃ সর্ববাঁণি 
ভূতানি মধু যম্ডায়ম্মিন স্তনয়িত্বী তেজৌমফোহমুতময়ঃ পুরুষো 
যশ্চায়মধ্যা তব শব্দ; সৌবরস্তেজোয়রোহমৃতময়ঃ পুরুযোহয়মেব 
স যোহ্যমাত্মেদমম্বতমিদং ব্রন্ষেদং্ সর্ববমূ ॥ ৯॥ 


এই স্তনয়িত্, ( মেঘ ) সর্ব্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও শ্নরিত্বু মধু। আর 
এই স্তনত্ষিত্বতে প্রতিষ্ঠিত থে প্রকাশময় ও অমৃতসয় পুরুষ বর্তমান এবং জীবদেহে 
শবে ও'বিশেষতঃ স্বরে অধিষ্ঠিত যে তেজোময় ও অবিনশ্বর অধ্যাত্মপুরুষ, ইহাই 
সেই-"যাঁহা! আত্মা বলিয়া কথিত। ইহাই সেই অমৃত, ইহা! বর্গ ও সর্বময় ॥৯॥ 


_ অয়মাকাশঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্থাকাশ্য সর্ববাণি 
ভূতাঁনি মধু ষশ্চা কবমীন্মন্নাকাশে তেজোময়োহম্ৃতময়ঃ পুরুষে। ' 
যশ্চায়মধ্যাত্বত হুগ্াকাশস্তেজো ময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহুয়মেব 
স যোহ্যমাত্মেদমম্বতমিদং ব্রন্দেদখ টা ॥ ১০ | 


এই আকাশ সমস্ত ভৃতের মধু, এবং সমস্ত তৃতও এই আকাশের ষধু। আর 
এরই আকাশে পারা যে তেজোময় ও অবিনশ্বর পুরুষ, এবং শরীর- 
মধ্যবর্তী হদয়্ছ আকাশে প্রতিষ্ঠিত যে তেজোময় ও অবিনশ্বর অধ্যাতব- 
পুরুষ, ইহাহি সেই আত্মা এবং ইহাই সেই অম্বত এবং সর্বব-গন্ময ব্ষপ্বরপ |. 
পুর্ব শ্রীতিতে হে পৃথিবী হইতে আঁকাশ পথ্যস্ত সকল দেবতা ও 
তৃতবর্থকে মধুরূপে বর্ণিত করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যে কেহ কার্য ও কেহ 
কারণভাবে বর্তমান - অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের দেহেজিয়সমির উপকারক ও... 


৫ম-্রাঙ্গণষ্‌। দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ . ২৭৯ 


উপকার্যা, এই হেতু সেই. সকল. দেবতা! ও ভূত্গণ মধুনামে কথিত হইয়া 
থাকে। ইহাঁদের মধু নামে অভিহিত করার উদ্দেশ্ত এই যে, যে কারণ প্রযুক্ত 
প্রাণিসম্পর্কে পূর্বোক্ত পৃথিব্যাদিতৃত এবং আধ্যান্মিক ও আঁধিদৈবিক 
দেবতাগণ মধুভাবে উপকারক, তাহাই এই অধ্যায়ে বক্তব্য ॥ ১০ ॥ 


অয়ং ধন্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্ ধর্ন্ত সর্ববাণি ভূতাঁনি 
মধু যম্চায়মস্মিন ধন্মে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষে। যশ্চায়- 
মধ্য জং ধশ্মস্তেজোমযোহমুতময়ঃ পুরুষোহযমেব দ যৌহয়- 
মাত্সেদমন্বতমিদত ব্রন্ষমেদ সর্বমূ ॥ ১১ ॥ 

এই ধর্মও সমস্ত ভূতের মধু* এবং সমস্ত ভূতও এই ধর্দের মধু। 
যদিও ধর্ম অপ্রত্যক্ষ বলিয়! 'ইদম্‌ ( এই ) শব ঘার! নির্িষ্ট'হইতে পারে ন| 
সত্য, তথাপি শ্রুতি-স্বৃ্যুক্ত ধর্ম যে ফলোৎপাদন করে, তাঁছা প্রত্যক্ষ-যোগ্য, 
অতএব কার্যের প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া তৎকাঁরণ ধর্্মাকেও, প্রত্যক্ষবৎ নি 
নির্দেশ করিয়াছেন . 

দ্বিতীয় কারণ এই যে, শ্রুতি-স্বৃত্যুক্ত ধর্মই যখন অতি-উদ্ধত ক্ষত্রিয়াদিরও 
নিয়স্তা অর্থাৎ শাসনকারী, জগত্তের বৈচিত্র্যের প্রতি কারণ, এবং পৃথিব্যা্দি 
ভূতসকলের পরিপামহেতু বলিয়! 'প্রাণিগণ কর্তৃক অভীষ্ট ফলের প্রত্যাশীয় 
'আচরিত ইন্না থাকে, তখন তাহাকে প্রত্যক্ষতাঁবে নির্দেশ করা যাইতে পারে। 
যদিও তৃতীয় অধ্যায়ে “যো বৈ স ধর্ম সত্যং বৈভৎ” অর্থাৎ বাহ! ধর্শ, 
তাহাই সতা, এইরূপে সত্য ও*ধর্শের একত্ব বলা হটয়াছে, তথাপি 
এখানে সত্য ও ধর্মের দৃষ্ট*ও অদৃষ্টরূপে কার্যোৎপাঁদন হেতু প্রভেদ 
নির্দেশে করিক়্াছেন অর্থাৎ সত্য ও ধর্মের কাধ্যগত ভেদবশতঃ সত্য ও 
ধর্ষের পৃথক নির্দেশে কর! হইয়াছে মাত্র। ধর্ম অধৃষটস্বরূপ,  ইহাকেই 
অপুর্ধ নামে অভিহিত কর! হয়। ধর্ম” সামান্ত-বিশেষভীবে কাধ্য উৎপাদন 
করে, সাঁমান্তভীবে পৃথিব্যাদি ভূতের প্রযোজক ও বিশেষরূপে জীবের. 
শরীর... .ও ইন্্রি়সমষ্টির প্রযোক্তাঁ, শ্রুতি এই উভন্ববিধ ধর্দের : রূপই 
প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু সত্য, অনুষ্ঠান অর্থাৎ শীস্্ীয় আচীর দ্বারা 


টড .. বৃহদীরপ্যকোপনিষং [ ম-বাদ্দণম্‌। 

_ ইদ্খ সত্য সর্ব্বেষোং ভূতানাং মধ্বস্য সত্যস্ত সর্ববাণি 
ভূতানি মধু যশ্চাষমন্মিন সত্যে তেজোময়োহস্থতময়ঃ পুরুষে! 
যশ্চায়মধ্যাত্মু সাত্যত্তেজোমযৌহস্ৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স্‌ 
টিয়ার ব্রন্মেদত সর্ব ॥ ১২ ॥ 


বস্তুতঃ ধর্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে, ধর্মের মত সত্যও সামান্ত-বিশেষভাবে 
খিবিধ কার্য সম্পাদন করে, পরবত্তাঁ শ্রুতিতে তাহারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 
শ্রুতি বলিয়াছেন-_-এই সত্য সমস্ত তৃতের মধু এবং সমস্ত ভূতও এই সত্যের মধু। 
আর এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত যে তেজোঁময় ও পগঅবিনশ্বর অধিদৈবত পুরুষ আছেন 
এবং সত্যমূলক কাঁধ্যকরণসক্ঘাতে (শরীরে ) প্রতিষ্ঠিত যে অধ্যাত্বপুরুষ, 
এই উল্লিখিত উভয়ই সেই আত্মাই। ইহাই অমৃত এবং সেই সর্বময় ব্রহ্ম । 
অভিপ্রায় এই---পৃথিব্যাদিসমবেত ষে সত্য, তাহাই সামান্তরূপ এবং কার্ধ্যকরণ- 
উঃসমষ্টি সমবেত যে সত্য, তাহা বিশেষরপ | তন্মধ্যে পৃথিবী প্রভৃতি ঈমবেত ক্রিয়া- 
রূপী সত্যে ও দেহমধ্যে কাধ্যকরণসমবেত সত্যে অবস্থিত উভয় পুরুষই সেই 
আত্মা। ক্রতিও বলিয়াছেন, সত্যের সাঁহায্যেই বায়ুর ক্রিয়া হয় ॥ ১২ ॥ 


এ মানুষ সর্ব্রষাং ভূতানাং মধ্বস্ত মানুষস্য সর্ববাণি 
সুজান মধু যস্চায়মন্সিম্মানুষে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষে! 
যশ্চায়মধ্যাত্মং মানুষস্তেজোময়োহযুতময়ঃ পুরুষোহ্যমৈব সু 
মো? যমাক্মোদমস্থতমিদত ত্রহ্ষেদখ .সর্ববন্ ॥ ১৩॥. | 


টু চিনির ধর্ম ও সত্য দ্বারা নিষ্পন্ন যে কার্ধকরণসংঘাত শরীর, সেই শরীর 
মমুত্যত্বাদি বহুবিধ জাতিযুক্ত হয়; ভন্মধ্যে মনুষ্যত্বজীতিষুক্ত শরীর-সমূহই 
_ অধিকাঁংশরূপে পরস্পর উপকাঁধ্য ও উপকাঁরকভাঁবে থাঁকিতে দেখা যায় ; অতএব 
মনযত্বাদি জাতি এই সমস্ত ভূতের * মধু এবং সর্বভূতও এই মনুষ্যাঁদি জাতির 
মধু । মনুষ্যত-জাতিও বাহ ও আত্যন্তরভেদে ছিবিধ নির্দেশের যোগ্য । তাহাই 
স্থিত হইতেছে। : এই মান্ুষরূপ জাতিতে অধিিত ধে প্রকাশমন্ধ ও অবিনাঁশী 
অধিদৈবত পুরুধ এবং এই মনুষ্যশরীরমধ্যে গ্রতিষিত যে তেজোময় ও অবিনবর' 
ধ্যাম্মপুরুষ, সেই পুরুষই এই আত্মা, ইহাই নিত্য, বর্গ ও সর্বমন্ন 1১৩ ৮ 





৫মবত্রাঙ্ষণম্।] দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়: ২৮১ 
অধমাত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বন্তা আ্মনঃ সর্ববাণি ভূতানি 
মধু যশ্চায়মন্মিননাতনি তেজোমযোহমৃতময়ঃ পুরুষে *যশ্চায়- 
মাত্বা তেজোময়োহস্থতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়মাত্মেদম- 
যুতমিদং ব্রন্ষেদ্ অর্ববমূ ॥ ১৪ ॥ + 
এই থে মনুত্ত্বাদি জাঁতিবিশিষ্ট কার্য ও করণসম্টি্বরূপ আত্মা, ইহাই 
সমস্ত ভূতের মধু। এখানে এরূপ আপত্তি হইতে পাঁরে বে, ইতঃপূর্কে 
পৃথিবীর মধুত্ব পর্যায়ে “্ষশ্চায়মধ্যাত্বং শারীর” এই শারীর শব্দ দ্বারাই কাধ্যকরণ- 
সমষ্টিভূত এই শারীর আমীর একবার স্ক্তি হইঙ্কাছে ;: পুনশ্চ এখানে তাঁহার 
পুনরুক্তি কেন?" উত্তর--না, তাহা! নহে, পৃথিবী পর্যায়ে নে শারীরের 
উক্তি হইকাছে, তাহ! শরীরগত পার্খিবাংশের মধুত্ব কথনের জন্য ; এগানে সর্বময় 
নির্দেশ হেতু অধ্যাম্মর অধিদেধাদি বিশেষ বিশেষ ধশবশ্ত্য, সব্ভূত ও দেবতার 
গুধবিশিষ্ট এই যে দেহে দি-সগ্ঘাত, কেবল ইহাকেই আত্মশব্দ ঘার| বিবক্ষিত & 
বা অভিপ্রেত করা হইর!ছে : দঘই এই দেহেজ্িয়সমষ্টিমধোে যে অমু্ঘ ধিজ্ঞা্পথন 
অবিনশ্বর পুরুষ বর্তমান, ইহাকেই সর্বময় বলিয়া! নিদেশ করা হইতেছে । সুতরাং 
আর পৌনরুক্ত্য দৌষ হইতে পারে না। ক 
সেই এই শরীরে ন্্রিয়সমষ্টির অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত ষে প্রকাশময় ও নিত্য পুরুষ 
এবং এই যে, জ্ঞানময় ও নিত্য জীবপুরুষ, ইনিই সেই আত্মা, ইনিই আন্ত 
সর্বধত্মক। পুর্বে পৃথিবী প্রভৃতির প্রস্তাবে একদেশকে ্রহ্ধরূপে নিদ্দি্ট করা 
হইয়াছে, অর্থাৎ অধ্যম্মপুরুষরূপে শব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং তাহার নি 
যে কিছু বিশেষ, *তাহাও দেইখানেই কথিত হইয়াছে; কিন্ত এ স্টল? রী 
আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের অভাব-বশযঃ পৃথিধ্যাদির আধ্যাম্মিকরূপে আস্বা 
অভিপ্রেত নহে, কিন্ত শুদ্ধ আত্মার উল্লেখ অভিপ্রেত, এ জন্য পূর্বোক্ত আত্ম। 
এ স্থলে কথিত হয় নাই। অতএব পরিশিষ্ট অর্থাৎ পূর্ব্বে অনুক্ত যে বিজ্ঞনিময় 
জীব-_বাহার নন্ন্ধপ্রভাঁবে এই দেহকেও আশা বলা হয়, সেই বিজ্ঞানময় 
দীবই এখানে সচারমাস্া" বগিয়া কথিত হ্থ়াছে 3১৪ ॥ 7. 





স বা অয়মাত্মা সর্ধেষাং ভৃতানামধিপতিঃ ্োষাং তু ভৃতানাহ্‌ 
রাজ তদবথা রখনাভৌ চ রখনেমৌ চারাঃ সর্ব মদত, 


৬৬ 


2৮২, | বৃহ্দারপ্যকোপনিষং | | ৫ম-ত্রাঙ্গণম্‌। 


এবমেবাস্মিম্নাক্সনি সব্ধাণি ভূতানি সর্ষের দেবাঃ সর্ষের লোকাঃ 
সর্ষে প্রাণাঃ সর্ব এত আত্মনঃ সমর্পিতাঁঃ ॥ ১৫ 


থে বিজ্ঞানময় আত্মার কথা পুর্বে উল্লিখিত হয় নাই, সেই এই বিজ্ঞানময় 
আস্মাই পরিশেষে কথিত । যে আত্মা শরীরে অবিস্তাবলে প্রবেশিত হইয়! আছে, 
সেই অবিস্যাসন্ভৃত দেহেন্ড্িয়সম্ি-উপাধিধারী এ আত্মা যখন ব্রক্মবিস্থা- 
বলে যথার্থ আস্মভাব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে বিজ্ঞানময়, সর্বময়, আব্মস্বরূপ ও 
অদ্বৈত-আনন্দৈক-রস নামে উল্লিখিত করা হয়। তন্বজিজ্ঞাসুব এই উপাস্ত আত্মাই 
সমস্ত ভূতের অধিপতি সর্বভূতের উপাম্য রাঁজ। অর্থাৎ সর্বত্র খ্বতন্্। সাধারণ 
রাজকুমার ও মন্ত্রীর ন্যায় নহে। ইনি সর্বতোভাবে নিগ্রহ ও অন্ধগ্রহ করিতে 
স্মর্থ। কদীচিৎ কেহ রাঁজ-জনৌচিত আচার-বাবহার দ্বার! অপ্রকৃত রাজা হইতে 
পারেন, কিন্ত আধিপত্য লাঁভ করিতে পারেন না। আত্মার সম্বন্ধেও ইহ! সম্ভব- 
পর, এই আশঙ্কা অপনোদনের নিমিত্ত আত্মাকে রাজা ও অধিপতি এই উভয়বিধ 
বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত কর! হই়াছে। ঘিনি সর্বভূতের আত্মাকে জানেন, সেই 
বিদ্বান্‌ মুক্ত হন, এই কলকথন ছারা পূর্বোক্ত "ভাবী মনুষ্যগণ যে ব্হ্ষবিদ্ত দ্বার! 


 জ্ঞানলাভ করে, এই ব্রন্ধ কে” ণ্যাহা! দ্বারা সর্বময়ত্বলাভ হয়, তাহার জ্ঞানের 
“উপায় কি?” এই প্রশ্নের উত্তর করা হইল এবং এই আম্মাকেই আঁচীধ্য ও 


উপনিষদ শাস্তরবাক্যে দর্বময়ত্বর্ূপে শ্রবণ, মনন ও অন্থকূল তর্কে বিজ্ঞান 
করিয়া মধু-ত্রাঙ্গণে গ্রশিত প্রকারে সাক্ষাৎ করিবে। ইহাই মধু 


. ক্রাঙ্গণ প্রদর্শনের উদ্দেন্ত । এই ব্রহ্ম এতাদৃশ ত্রন্মবিদ্যালাভের পূর্বের ব্রঙ্গরূপে 


অবস্থিত হইলেও অবিদ্যাবশতঃ অব্র্ষভাবাপন্ন হইয়াছিল, সর্বময় হইয়াও 


পরিচ্ছিন্ন হইয়াছিল । প্রস্তাবিত ব্রন্বিগ্তা হইতে সেই অবিস্তার সমূলে উন্মূলন 
করিয়া বরহ্গবিৎ বর্গ হইয়াঁও সর্বাস্মক ব্রহ্ষভাঁব প্রাপ্ত হন, সর্বময় হইয়াও পুচ 
সর্বমরতা লাভ করেন ইত্যাদিরূপে পূর্ব-প্রতিজ্ঞাত সমস্ত বিষয়ের নিরূপণ 


করা হইল; সুতরাং যে বিষয় নিরূপণের নিমিত্ত এই শাস্ত্রের আর্ত হইয়াছিল, 


সে বিষ এক্ষণে পরিসমাপ্ত হইল। এক্ষণে তাঁদশ সকলের ঘআত্মভূত ও 


চে ৯ টা কিরূপে এই সমস্ত. অগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার দৃষ্টান্ত 


প্রদর্শিত হইতেছে ;-_যেমন রথচক্রের নাভি এবং রথনেমীর ( চক্ষের প্রাস্ত- 


ভাগের), উপরে সমস্ত অরদণ্ড স্থন্ত থাকে, সেইরপ এই পরমাত্ম-তবদশী 


. বঙ্ান্িভাবেব উপরে বহ্গাদিস্তস্ব পরযযস্ব সমস্ত অগৎ, আগ্মি প্রভৃতি সমস্ত দেবতা, 


৫মন্্রাঙ্গণম্‌ । | ঘিতীয়োহধ্যায়ঃ ২৮৩. 


তূরাঁদি সমস্ত লোক; বাক্‌, পাঁণি প্রভৃতি সমস্ত ইন্রিক্৯, জলবিদ্বিত চন্দ্রের স্তায় 
অবিদ্ধা-কষ্পিত গ্রতিশরীরে অবস্থিত চিদাভীস প্রভৃতি সমস্তই প্রতিষ্ঠিত বুহিয়াছে।, 
এ কথাই পূর্বে বল! হইয়াছে বে, ব্রঙ্মজ্ঞ বাঁমদেব খষি বরন্দজ্ঞীন সমুদিত হইবামাত্র 
“আমি মন্থ ছিলাম, আমি কুরধ্য ছিলাম” ইত্যাঁদিরূপে সর্বময়তা! জ্ঞানলাভ করিয়া- 
ছিলেন । এখাঁনে এই পর্যন্তই সর্ধাত্মক'ভাব বর্ণিত হইল। বিশ্তি এই বন্ধের সর্বরমরতব 
বিষন্ন অবগত হন, সেই ব্রন্ক্ত ব্যক্তি সর্র্বোপাধিসম্পন্নস্ছইয়] সর্বময়ভাবে বিরাজ 
করেন এবং ক্রমশঃ ব্রহ্মজ্ঞানবলে নিরুপাধি, নিরাকার, ব্যবধানরহিত, অবাহ্, 
পূর্ণ, ঘন, বিজ্ঞানময়, নিত্য, জরাহীন, অমর, অভয়, নিশ্চল, স্থুলাতিরিক্ত অথচ 
অন৭ু$ (স্থূল ), অতুম্ব, অদীর্ঘ এইরূপ বিশেষণে “নেতি নেতি' বারা ম্ডিত হয়েন। 

এই বোদাস্তার্থেঅজ্ঞগণ এবং পাণ্ডিত্যাভিমানী অপরাপর শাস্ুজ্রগণ পূর্বোক্ত 
বাকানকল পরম্পরবিরুদ্ধ মনে করিয্না নানাপ্রকার পক্ষ উত্থাপিত করেন এবং 
স্বীয় দুবু্ধিপ্রহ্ত অপার অজ্ঞানজালে জড়িত হন। ব্রদ্ম য়ে পরম্পরবিরুদ্ধ 
ু্তামুর্তাদি দ্বিভাববিশিষ্ট, তাহ! পরবর্তী মন্ত্রথয় অসন্দিগ্বভীবে বলিতেছেন, সেই 
মন্ত্র এই ;--"অনেজদেকং মনসে! জবীয়স্তদেজতি তন্নৈজতি 1” অর্থাৎ বঙ্গ (তৎ) 
অনেজৎ-_নিক্ষিক্, এক --দ্বিতীয়রহিত। অথচ সুচঞ্চল মন অপেক্ষাও আঁধক 
চঞ্চল, স্পন্দননীল অথচ নিষ্পন্দ ৷ এই বিষয়ে তৈত্বিরীক্ব শ্রুতি পুনশ্চ বলিয়াছেন যে, 
“যন্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্িৎ” যাহা ( ব্রহ্ম ) অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট আর 
কিছুই নাই, তাহাই ব্রদ্ম। এই ব্রহ্ধই ব্রা্গণ-বেশে সামগান করিতেছেন এবং 
বন্ধই “আমি অন্ন, আমি অন্ন” এই কথ! তিনবার বলিক্ণ। নিজের মূর্তীবস্থা দৃঢ় 
করিক়াছেন। ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিয়াছেন যে, “জক্ষং ক্রীড়ন্‌ রমমাণঃ” ইতাদি। 
অর্থাৎ ব্রদ্মই ভোজন করেন, ভ্রীড়া করেন এবং আমোদ-প্রমৌদ করেন। 
সেই আত্মা যদি পিতলৌক কামনা করেন, তবে সর্ধ্গন্ধমর়, সব্বরসময়, 
সর্বজ্ঞানপূর্ণ ও সর্ববিৎ হয়েন ৷ অৎ্ববেদীয় উপনিষদে বলা হইক্গাছে, 
সেই আত্মা (ক্রহ্গ) দূর হইতেও দুরে এবং নিকট অপেক্ষাও নিকটে। 
কঠোপনিষদেও বলা হইয়াছে যে, “আত্মা পরুমাণু হইতেও অণীয়ান্‌, অতিন্ুক্প 
অথচ মহাঁন্‌ অপেক্ষাও মহীয়ান্” স্থমহান্‌) এবং “সেই মদামদ অর্থাৎ বিকৃতা- 
বিশ্কত উভয়ভাঁবাঁপন্ন দেবকে কে জানিতে পারে? তিনি সকল ক্রতগামীকে 
অভিক্রম করেন অথচ একত্র স্থিতিসীল।” এইকপ প্রীমপ্তগবদশীতাতেও শ্রীভগবান্‌ 
স্বয়ং বলিয়াছেন যে, “অহ ক্রতুরহং যজ্ঞ: অর্থাৎ ক্রতুও আমি, বজ্ঞও 
আষি।' প্পিতাহহমন্ত জগত” আমিই এই এই দৃষ্তমাঁন বিশীল জগতের 


২৮৪: মাও পনিষৎ [ ৫মন্ত্রাঙ্গণন্‌ । 


পিতা অর্থাৎ উৎপাদক। প্প্রভু ঈশ্বর কাহার পাপও গ্রহণ করেন না 
এবং কাহার সুক্কত ( পুণ্য )ও রা করেন না।” “ঈশ্বর সর্ধবভূতেই সমান, 
বস্ত সকল পরস্পর বিভক্ত অর্থাৎ বিভিন্নধন্্ী হইলেও ঈশ্বর সর্বত্র অবিভক্ত 
অর্থাৎ একরূপই থাকেন।” পপ্রলক্নকালে এই সমস্ত জগৎকে তিনিই গ্রাস করেন, 
আবার তিনিই স্থার্টি করেন ইত্যাদি।” কিন্তু বাদিগণ বন্ধের আপাততঃ 
বিরুদ্ধ ঘ্বিভাবের প্রতিপায্নক এই সকল শ্রুতিত্বতির তাৎপর্য্-বোধে অক্ষম 
হইয়া আতিশ্বৃতির অর্থকে বিরুদ্ধ মনে করেন ও অভিপ্রেত অর্থ নির্ণয়ের 
নিমিত্ত নিজ নিজ চিত্তবৃভি অনুসারে বিকল্প করিয়া থাঁকেন। কখন 
কেহু কেহ বলেন যে, আত্মা নামে কোন পদার্থ নাই। কেহ বা 
বলেন যে, না, আত্মা আছে। কেহ বলেন ষে, ম্াতআ্সাই কর্তী ও 
ভোক্ত।। কেহ বাঁ বলেন যে, হ্াা-আত্া আছে স্তা, কিন্ত সে 
'অকর্তী ও অভোক্ত1। কেহ আবার বলেন যে, আতা বদ্ধ। কেহ বলেন 
যে, না”-আম্মা নিত্যমুক্ত। 'কেহ কেহ বলেন যে..-আত্মা ক্ষণিক 
বিজ্ঞানমাত্র অর্থাৎ প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও প্রকৃষ্ট যে জান, তাহাই আত্মা: 
আবার অপর কোন সম্প্রদায় বলেন যে, শুন্তই আদ্দাঁ অর্থাৎ প্রদীপ 
নির্বাণ হইলে যেমন প্রদীপের তেজ শুন্তাকীরে পরিণত হয়, তেমন. 
এই দেহবিগমে আত্মাও শুন্মাত্র হইয়া যাঁয়।« কিন্তু এই ভাবে 
বিকল্পে পতিত হইয়। কেহই সন্দেহের পরপারে উপনীত হইতে পারে না। কারণ, 
বিরুদ্ধভাবদর্শনই অবিষ্ঠার কার্য; যতক্ষণ জীব অবিষ্ভার বশে থাঁকিরে, 
তাবৎ তাহাঁকে বিকল্প ত্যাগ করিবে নী, সমস্তই বিরুদ্ধের মত মনে হইবে। 
পরস্থ যাহারা শ্রুতি ও আচাধ্যগণ্রের প্রদশিত পথের পথিক হন, 
কেবলমাত্র তাহীরাই এই অবিদ্ভার কবল হইতে নিস্তার পাঁন। সেই সকল 
মহাস্ুভবগণই এই 'অগাঁধ মোহসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হন, নচেৎ কেবল বুদ্ধির 
নিপুণভায় মোহ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। এতাবতা বরন্ধজ্ঞান যে অমরত্ব- 
পাভের উপায়, তাহা বিবৃত হুইল।, এ | ১ 


পা শপ নাশ » এ ভিপি পপ ৮০৯ পপ পপ জী শী 


হি নাপ্তিকচুড়ামণি চ চার্বাক লেন, যে, এই দেই ৭ আঙ্মা; এতদতিরিক্ টেতন বা অস্ত 
প্রকার আল্ম। নাই । দেহাতিরিস্ঞ আত্মা আছে, ইহা আধাবাধারণের মত। .নৈরাকিকগণ। 
বলেন যে, আত্মা দেহাতিরিস্ত এবং ধর্মাধন্দ ও নুখছঃখের কর্তা । আত্ম! দেহা'তরিক্ত এবং 
কুর্তা বা ভোত্ত1 নহেন- মুক্ত, ইহা সাং খাদর্শনকারের মত। আত্মা বন্ধ, ইহা পৌরাশিক- 
গর্ত মত । আত্ম ক্ষণিক বিজ্ঞামন্থরূপ, ইহ বৌন্বসরদায়ের মত এবং শগ্তমা, আতা, ইহা 
ঠবনাশিক বৌদ্ধগণের মত। | ৫ ৮ বি, 


৫ম-ব্রাহ্মণম্‌। ) দ্বিতীক্বোহ্ধ্যায়ঃ ২৮৫ 

ইং বৈ তন্মধু দধ্যঙ াথবণোহশ্বিভ্যামুবাচ, তদেতদৃষিঃ 
পশ্য্নবোচভাক্নরাসনয়েদণ স. উপ্রমাবিষ্কৃণোমি তত্র বৃষ্টি 
দধ্যউহ যন্মধবাথরর্বণো বাম শীর্1 প্রষদীমুবাচেতি ॥ ১৬ ॥ 


মৈত্রেরী থে ব্রক্বিদ্কা জানিবার ভন্য স্বীয় খ্বামী বাজ্তবন্্যকে প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনি যাহা অমৃতত্বলাঁভের উপাম়্ বিবেচনা করেন, 
তাহাই আমায় অন্ুগ্রহপূর্বক উপদেশ করুন। এই প্রার্থনার অবসরে সেই বন্ধ- 
বিদ্ধার প্রশংসার নিমিত্ত এই আখ্যাস্মিকা উত্থাপিত হইয়াছে এবং এই আখ্যা 
গ্িকাগত প্রতিপাস্থ বিষয় সকল পরবন্তী ফোড়শ ও সপ্তদশ স্্লোকে সংক্ষিপ্তরূপে 
বর্ণিত হইবে । এইভাবে মন্ত্র ও ত্রাঙ্মণ দ্বারা সমস্বরে প্রশংসিত হওয়ায় ব্ক্মবিদ্তা যে 
মৌক্ষ ও সর্বময়ত্বপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, তাহা গ্রকটিত হইয়। রাজপথে উপনীত 

হইল। সহম্নকিরণ সুর্য সমুদিত হইলে যেমন রাত্রির অন্বকণররাশি বিদুরিত 
হয়, তেমন ঈদৃশ আখ্যাক্রিক ছারা হৃদয়গত সমস্ত শঙ্কা বিনষ্ট হইল। শুধু ইহাই 
নহে, স্ই এই ব্রহ্মবিদ্তা এইরূপভাবে প্রশংসিত ধে, দেববাঁজ-ইন্দ্র-পরিরক্ষিত 
হইয়া! দেবগণেরও তাহা দুর্লভ, কারণ, দেব-চিকিৎদক অশ্রিশীকুমাঁরঘয়ও অতি- 
ক্লেশে এই ইন্দ্র-পালিত ব্রহ্ষবিদ্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, কোন 
হ্মাবিদ অশ্বিনীকুমা রদ্ধয়কে ইন্ত্রোন্ত ত্রহ্মবিদ্ভার উপদেশ করিতে উদ্ভত হইলে 
ইন্দ্র কর্ণুক তাহার পিরশ্ছেদের ভগ্ে অস্িনীকুমারতয স্বয়ং তাহার মস্তকশ্ছেদন 
করিয়া তাহাতে অশ্বমত্তক যৌজন1 করেন, পরে ইন্র সন্ধান পাইয়া এ ব্রহ্মধিদের 
মস্তক ছিন্ন করিলে অখিনীকুমারদর নিভপ্রভাবে ব্রাহ্মণের স্বন্ধে পূর্বা-ছিন্ন 
তাহার নিজ মস্তক যৌজন। করিয়া পরে তাহার নিকট সমগ্র ব্রন্মবিদ্তা শ্রবণ 
করেন।, ..অতএব ঈদৃশ ব্রহ্গবিস্তার সদৃশ পুরুষার্থ-( মুক্তি ও ভোগ ) সাধন, 
আর দ্বিতীয় হয় নাই, হইবে না; বর্তমান কালের কথাই নাই। অতএব 
ই] অপেক্ষা আর ব্্গবিস্তার অধিক ্ততি কি হইতে পারে? | 

গ্রকারাস্তরেও রঙ্গবিগ্তার ঞ্রশংসাঁ কয়া হইতেছে । সকল লোকই জানে 
যে, কন্মুই পুর ্বার্থলাভের একমাত্র উপায়, কর্ম বিন] কি ভোঁগ, কি মুক্তি 
কিছুই দিদ্ধ হয় না। কিন্তু এ কর্মমও অ্থব্যয়সাধ্য, অতএব তাহা দ্বারা অমৃত 
লাভ ছুরাশামা ত্র; কেবল এক কম্দনিরপেক্ষ অধ্যাত্মবিস্া দ্বারা এ মুক্তির 
গদ্ধীন পাওয়া যায়। বিশেষত: যখন বর্দ-প্রকরণে বক্তব্য হইয়াও কর্মর্করণ 


২৮৬ বৃহদারপ্যকোপনিষৎ [ ৫মবরাঙ্গণম্? 


অতিক্রম করত মুক্ধিগ্রকরণে কর্মের সহিত বিরোধের ভয়ে কেবলমাত্র সন্ন্যাস- 
সহিত ব্্ধবিদ্যাকে মুক্তির সাধন বলির! উল্লেখ কর! হইয়াছে, এ জন্তও বলিতে 
হইবে যে, ত্রক্মবিদ্তা অপেক্ষা আর পুরুবার্ঘপাঁধন নাই। আবার ইহা দ্বারাও ব্রহ্ম 
বিদ্কার স্বতি দেখান যাইতেছে যে, সাংসারিক সমস্ত লোকই দ্ন্দারাম অর্থাৎ শীত- 
উষ্ণ প্রিয-অশ্রিক্ব ও সুখূ-দুঃখাদি-ঘন্ছ দ্বারা চিত্তের বিনোদন করিয়া! থাকে। এই 
অভিপ্রায়েই শ্রুতি বলিয়াছেন প্লে, “স নৈব রেমে, তম্মাদেকাকী ন রমত্তে” অর্থাৎ 
সেই প্রথম স্ষ্ট জীব একাকী কোনরূপেই আনন্দ অনুভব করিতে পারিলেন 
না। এজন্য অগ্ভাঁপি প্রীণিগণ একাকী চিত্তবিনোদন করিতে পারে না। কিন্ত 
যাজ্ঞবন্ক্য'খষি সাধারণ, সংসাবি-লোৌকমধ্যে পৰিগণিত হইয়াও নিজ নির্মল আত্ম- 
জ্ঞানবশতঃ ভার্ধ্যা, পুত্র, এইর্য্য প্রভৃতি সমস্ত স্‌ সাংসারিক সুথে আট্ৈক্তি বা স্পৃহা 
পরিত্যাগ করিয়! একমাত্র জ্ঞ।নতৃপ্তি সহকারে আত্মাতেই রতি ( আনন্দ ) অন্থুভব 
করিয়াছিলেন । 
এই যাঁজ্ঞবন্ধ্য সংসারমার্গ হইতে চ্যুত হইয়াও যে নিজের প্রিয়তম! ভাঁধ্যাকে 
এই ব্রহ্গবিদ্তার উপদেশ করিয়াছেন, এ জন্যও এই ব্রন্মবিগ্ার প্রশংসা করা যার । 
যেহেতু, "তিনি পত্রীর ব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্ন শুনিয়া মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন, “তুমি 
বড়ই প্রিয় কথা৷ বলিয়ছি; এস, আমার নিকটে বস” আমরা পূর্বে 
বলিয়াছি বে, মৈত্রেক়ী-জিজ্ঞাসিত ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার জন্য এই আখ্যাক্িকা 
কথিত হয়, কিন্ত গে আখ্যাক্িকা কি, এতাবৎকালি বল! হয় নাই। 
তাহাই এক্ষণে বল হইতেচ্ছ। শ্রতিগ্থ “ইদং শবে” পরক্ষণে নির্দিষ্ট বুদ্ধিস্ 
বিষয়ের “বৈ” শব্দ ঘারা স্মরণ করাইতেছেন। ইহাই সেই_-মধু! অর্থাৎ ইতংপূর্বের 
প্রবর্থ্যপ্রকরণে যে মধু কেবলমাত্র সুচিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকাণ করিয়া বলা 
হয় নাই, সেই মধুই অনন্তর শ্রভিতে “ইয়ং পৃথিবী” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা নির্দিষ্ট 
হইবে। পূর্বে থে কিরূপে স্থচিত হইয়াছে, তাহা বলিতেছেন যে, অশ্বিনীকুমার- 
বরকে আঁর্বণ অর্থাৎ অথর্বববেদক্ঞ দীচ, নামক খষি থে মধু নামক ব্রাহ্মণ 
অশ্গিনীকুমারঘকে বলির ছিলেন, তাহা. 'ণই অশ্থিনীকুমাব্রের অতি প্রিয়) 
এই মধুত্রান্ষণের দ্বার! সেই প্রিয় তেজ তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হয়। ঘটনাটি 
এ--যখন অখিনীকুমারঘর দধীচংকে বলিলেন, “আপনি আমাদিগকে মধু-্রাক্ষণের 
উপদেশ করুন|” তখন তিনি বণিয়াঁছিলেন যে, ইন্্র আমাকে ' বলিয়াছেন যে, 
তুমি যদি এই ক্রকধবিদ্। অন্য কাঁহাকে বল, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ তোমার 
শিরশ্ছেদ করিব? অতএব আঁমার ভয় হইতেছে, পাছে ইন্দ্র আমার শিরশ্ছেদ 


৫ম-ব্রাক্ণম্‌ |) প্রিতীয়োহুধায়ঃ ২৮৭ 


কৰেন, 'খাছাতে উত্তর আমার শিরশ্ছেদ না করে, ধ্দি এমন কোন উপাক়- 
বিধান করিতে পার, তাহা হইলে আমি তৌযাদ্বিগকে এই ব্রহ্গবিদ্ধার 
উপদেশ দিতে পাঁরি। একথা শ্রবণমাত্র অশ্বিনীকুমরঘর বলিলেন যে, 
“আমরা আপনাকে ইন্দ্র হইতে পরিত্রাণ করিব।” তখন দরধীচ. বলিলেন, 
“তোমরা কি উপায়ে আমাকে রক্ষা করিবে?” অশ্বিনীকুমার বলিলেন,_- যখন 
আপনি আমাদিগকে উপদেশ করিবেন, তখনও আপনার এই মস্তক ছেদন 
করিয়া অন্াত্র স্থাপন করিব এবং একটি অশ্বের শির আনিয়া সংযোজিত 
করিয়া দিব, আপনি এই অশ্ব্মুথ ঘ্বারা আম।দিগকে উপদেশ দিবেন । 
বখন আমাদিগকে উপদেশ দিবেন, তখনই ইন্তর আপনার সেই অশ্বশির 
ছিন্ন করিবে| পুনশ্চ আপনার সেই পূর্বতন স্বীয় মস্তক আপনার 
কণ্ঠে সংঘোজিত করিব |” অনন্তর ব্রাহ্মণ অশ্বিনীকুমারের কথায় অঙ্গীকার 
করিয়া! ব্রক্গবিদ্যার উপদেশ করিতে প্রবুন্ত হইলেন এবং অশ্বিনীকুমারঘম্নও তন্দণ্ডে 
ব্াঙ্মণ-মন্তক ,ছেদন করিয়া অন্যত্র রাখিয়া দিলেন ও সেই স্থানে. একটি 
অশ্বমুণ্ড সংযোজিত করিয়া দিলেন । পরে ব্রাঙ্গণ সেই **শ্বমুখে অশ্বিনীকুমারকে 
উপদেশ করিতে আরম্ভ করিলেন ৷ খন ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ হইতে লাগিল, তখন 
ইন্জর ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রাক্মোণের শির ( অশ্বমুণ্ড ) ছেদন করিরা! ফেলিলেন এবং 
অশ্থিনীকুমরছয়ও তনুহূর্তে ব্রাহ্মণের পূর্ব-মস্তক পুনঃ কণ্ঠে যোজিত করিয়া 
দিলেন। ব্রাহ্মণও ষ্থাষথরূপে ব্রহ্গ-জ্ঞানোপদেশ করিলেন ।' পুর্বে প্রবর্গাপ্রকরণে 
প্রবর্গ্য-কর্ধের অঙ্গরূপ যেসকপ মধু আছে, কেবনধ সেই সকলই তথায় বর্ণিত 
হইয়াছে, কিন্ত তদন্তর্গত গুঢ় আত্মজ্ঞান কথিত হয় নাই। এই মধুবিপ্তার স্বতির 
নিমিত্তই প্রবর্গ্য আখ্যার়িকা এই স্থানে পুনশ্চ পৃথক করিয়া প্রদর্শিত হইল। 
দধীচ, আথর্বণ খষি এই মধুকেই সবিস্তারে অশিনীকুমারের নিকট 
বলিয়াছিলেন';- খষি অর্থাৎ খন্ত্র পুর্ববোন্ত সেই মধুবিদ্তা দর্শন করিয়া অর্থাৎ 
অনুভূতি করিয়। বলিয়াছিলেন। 
ফি বলিয়াছিলেন? যে, হে ন্রুকার অঙ্গিনীকুমারঘর ! লাভের নিমিত 
অনুষ্ঠিত দস নামক তোমাঁদিগের এই" অভ্যুগ্র কর্ম লোকসমাজে প্রকাশ 
করিব অর্থাৎ লাভের নিমিত্ত লু্ধ লৌক সকল যেমন অতিক্র, র কর্পসকল 
করিয়া! থাকে, তোমরা উভয্বেও তেষনই এই অতিক্র,র কর্ম করিয়াঁছপ 
অতএব পর্জন্যদেব (বুষট্যাধিপতি দেবতা ) যেমন বর্ষণবারা সর্ব জলপ্রকাশ 
করেন, তেমন আমিও তোমাদের এই গৃঢ ক্ররকর্ণ সর্বত্র প্রকাশ করি দিব। 
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অত্রত্য শতির 'ন' শব্দের অর্থ সাদৃখ ; বেদে সারদৃগ্ত অর্থে 'ন' শব প্রযুক্ত 
হইয় থাকে, নিষেধার্থে নে ; যেমন “অশ্বং ন” বলিলে “অশ্বের মত” অর্থ গ্রকাঁশ 

পায়, সেইরূপ শ্রুতিস্থ 'তন্থতু ন' শবের পর্জগ্ঠের মত অর্থ বুঝ! যার । প্রশ্ন হইতে 
পাঁরে যে, এই প্রকরণের পূর্বাপর পর্যযালোচন| করিলে নিশ্চয়ই বোধ হুয় যে, 
এই মন্ত্র্বরর অশ্থিনীকুষারেশ প্রশংস। করিবার নিমিত্ত প্রবুক্ত দধীচের কথায় বুঝা 
যাইতেছে যে, তংপরিবর্তে ওয়া উচিত, কিন্তু সেই মন্য়ঈ আব।র অস্বিনী- 
কুমারের নিন্দাই করিতেছেন, সুতরাং এই মন্ত্রবয় স্তত্যর্থ বলি কি প্রকাঁরে? 
নাঁইহা দৌষ হইতে পারে না; ইহা! এক গুকার স্ততিই বলিতে হইবে, নিন্দা 
বাচক নহে।. যেহেতু, “এরূপ অতিত্র,র কম্ম করাঁতেও তোমাদের কোনরূপ 
ক্ষতি হয় নাই” এইকপ দধীচ, মুনির উক্তি ঘরাও বথন বাস্তবিক, তাহাদের অন্য 
কিছু ক্ষতি নাই, ইহা! দ্বার অখ্বনীকুম।রের স্ততিই বলিতে হইবে। কারণ, 
সময়ে স্ততি ঘারাও নিন্দা বোধ হয় এবং নিন্দা দ্বারাও স্ত্রতি করাহগ। ইহা 
অপ্রসিদ্ধ নহে। | 


দধ্য$ নাঁষ আর্বাণ খাধি অশ্খের মুখে ঘ্বে, তৌমাদিগকে (অখ্থিনীকুম।র- 
ঘ্বয়কে ) গুঢ় আত্মজ্ঞাঁন উপদেশ করিয়াছেন, ভাহ1 এই ॥ ১৬। 


জি 


 ইদং বৈ তন্মধূ দধ্যউ ডাঁথবরণোহশ্বিভ্যামুবাচ তদেত- 
দৃষিঃ পশ্যন্সবো চদারবণায়াশ্বিন। দবীচেশ্যশ্বশিরঃ প্রত্যৈ- 
ররতম্‌ স বাং মধু প্রাবোচগৃতাযস্াস্ যদ্দআবপি কক্ষ্যং 
বামিতি ॥ ১৭ ॥ ৃ | 


: পুর্ববৎ আরও একটি মনত পূর্বোক্ত আখ্যায়িকার গ্রতিপাস্ত ধিষয় অনুসরণ 
করিয়াছে। তাহা এই-_সেই মধুর কথা! দধ্যঙআামক আখর্কণ খাষি অখ্িনীকুমার- 
ঘয়কে বলিয়াছিলেন (এখানেও পুর্বোছি স্তরের সায় মধু শব্দের অর্থ 'এবং 
অভিপ্রারাদি জানিতে. হইবে) শ্রুতির অথ্ববিৎ, বলিয়া পূরশ্চ দীচ নামের 
ক্রেখ করিবার তাৎপর্য এই,. অথ্বববিৎ অপর এক মুনিও আছেন, ভীহার 

কথা, এখানে অনুপযোগী । এজন্য রসঙ্গান্যাযী ন ম দ্বারা. তাহাকে বিশেষ 
করা. হইল । 
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মন্ত্র খষি অশ্বিনীকুমারঘয়কে রক্ষ্য করিয়া বগিতে লাগিলেন যে, হে 
অশ্বিনীকুমার! তোঁমরা ঘে ত্রীক্ষণ দধীচের মস্তক ছিন্ন হইলে অশ্ব-পির- 
শ্ছেদনরূপ অতিক্র,র - কন্ম করিয়া! তাহাতে দেই অরখবমত্তক সংযৌ।জত করিয়া 
দিয়াছ, ইহাতেও সেই দধ্যঙ আধর্বণধধধি এই অশ্বুণ্ড দ্বারা তোমারদিগকে 
সেই “বলিব' বলয় প্রতিজ্াত মধুবিদ্ত! উপদেশ করিরাছেন। কিন্তু তিনি কেন 
যে এইরূপ জীবনসংশক্ন ব্যাপারে পড়িয়া! বলিতে এআযন্ত করিয়াছিলেন, তাহাঁও 
বলিতেছি। তিনি পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন তাঁহ! সত্য রাখিবার অভি- 
প্রায়েই। যেহেতু, মহাস্মাদিগের নিকট সত্যধন্দ্রপালনের অপেক্ষা জীবন 
অতি তুচ্ছ। 
এই সেই মধু বলিয়া থে মধু মিপদি হইয়াছে, সেই মধুকি? মন্ত্র তাহার 
উল্লেখ করিতেছেন 1- যাহ! ত্বাষ্্র অর্থাৎ তষ্টাকূর্য্য, ততৎসন্বন্ধী যজ্ঞের মন্তক ত্বাস 
নাঁমে খ্যাত, সেই ছিন্নমন্তকের পুনঃ সংযোজনের জগ্ ষে প্রবর্গ্য নামে কর্ম নিদিষ্ট 
আছে এবং সেই প্রবর্গা কর্খের অঙ্গস্বরূপ যে বিজ্ঞান, তাহাই ত্বা্র মধু নামে 
গ্রসিদ্ধ। অর্থাৎ স্বাষ্্ী বজ্জের শিরশ্ছেদ ও তাঁহার প্রতিসন্ধান প্রভৃতি বিষয়ক 
যে বিজ্ঞান, তাহাই স্থাষ্ট্র মধু। হে পরসৈম্তক্ষর়কারক বা শক্রনাঁশক অশ্বিনীকুমার ! 
সেই দধীচ মুনি তোমাদিগকে কেবল এ প্রবর্গা কর্ধন্বরূপ ত্বাষ্ট্র মধু উপদেশ 
করেন নাই, পরস্ত কক্ষ্য অর্থাৎ অতি গোপনীয় রহস্ত যাহা পরমাস্তস্থন্ধী 
অতি গুঢ় বিজ্ঞান, মধুর্রাক্ষণ-কথিত পূর্বোক্ত ছুই অধ্যায়ে প্রতিপাদিত, তাভাও 
তোমণদিগকে বলিয়াছেন ॥ ১৭ ॥ ০ 


ইদং বৈ তন্মাধু দধ্যউ ডাথবববণোহশ্বিভ্যামুবাচ তদেত- 
দৃষিঃ পশ্য্নবোচৎ | পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চঞ্জে চতুঙ্পদঃ | 
পুরঃ স পক্ষী তৃত্ব' পুরঃ পুরুষ আবিশদিতি স বা অয়ং 
পুরুষঃ সর্ববাস্থ পুর্যু পুরিশয়ে। নৈনেন কিঞ্চনানার্তং নৈনেন 
১১০১১ ॥ ১৮ ॥ হী 


ইহাই সেই মধু ইত্যাদি নী । অতঃপর এই ছুইটি মন্ত্র ্রবগগ্য কর্শের মহিত ৯. 


| আখ্যায়িকার যে সম্বন্ধ, তাহার উপসংহার করিতেছেন 1--প্রবর্গ্য কর্মের সম্বন্ধ. 
বোধক অধ্যাক়্ দুইটির তাৎপর্য, আখ্যাক্ষিকান্দপে কথিত মন্রদয় দ্বারা প্রকাশিত 


সি 


২৯৪ বৃহদারপ্যকোপনিষৎ [ ৫ম-ব্রাক্মণম্‌। 


হইয়ছে। এক্ষণে ব্রঙ্গবিদ্যা-গ্রতিপাদক অধ্যায়ছয়ের তীৎপর্ধয পরবন্তাঁ মন্তবয় 
ঘার! প্রকাশ করা আবশ্তক । এই জন্ত ইহার অরস্ত। আঁথর্বগ দরীচ, তোমা- 
দিগকে ( অশ্থিনীকুমারছয়কে ) যে কক্ষ্য (গুহ রহস্ত ) এবং মধুবিদ্ভা বলিয়াছেন, 
সেই কথিত “মধু” কি? এই প্রশ্নের উত্তরার্থ বলিতে'ছন যে, ইহাই সেই মধু--মহষি 
দখীচ, জ্ঞানদৃষ্টিতে যাহা! প্রত্যক্ষ করিয়া 'প্রকাশ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, 
পরমাস্মা শরীরদমন্টি কৃষ্টি কন্যা অব্যক্তের বাক্তীভা বগ্রক্তিয়া দেখাইস্জাছেন। 
তিনি অবাক্ত নাম ও আকৃতি ব্যক্ত করিবার জন্য প্রথমে ভূরাদি চতুর্দশ ভূবন 
ষ্টি করিয়া! ক্রমে দ্বিপদ মনুষ্য তি, পরে চতুষ্পাদ পশুজাতি সৃষ্টি করিলেন। 
তাহার পরে সেই পরমেশ্বর পক্ষী অর্থাৎ ুঙ্ম বা লিঙ্গশরীরাক!র ধারণ করিয়! পূর্বব- 
ুষ্ট সমস্ত শরীরে পুরুষ-( জীব ) রূপে প্রবেশ করিলেন। শ্রুতি ,নিজেই এই কথা 
প্রকাশ করিম্বা বলিতেছেন বে, সেই সর্বশরীরপ্রবিষ্ট পরমেশ্বর সমস্ত পুরে 
কর্থ)ৎ সর্বাশরীরে শয়ন (অবস্থিতি ) করেন বলিয়াই পুরুষ নামে অভিহিত 
হইয়া থাঁকেন। জগতে এমন কোন বস্ত নাই--যাহাতে তিনি ,ওতপ্রোতভাবে 
নাই। এই পরমেশ্বর যেমন সর্বাশরীরের ভিতরে প্রবিষ্ট আছেন, তেমন 
বাহিরেও আকাশের ম্যায় সর্বভূত্ত ব্যাপ্ত করিয়া! বহিষ়াছেন। জগতে 
গ্রমন কোন বস্ত নাই--ধাহা। তিনি বাহ ব্যাপ্ত করেন নাই এবং অভ্যন্তর 
আচ্ছাদন করেন নাই। ফলতঃ পরমেশ্বর এইরূপে বাহ ও অভ্যন্তরে 
দেহে্দ্িয়াদিরূপে অবস্থিত হইয়া সর্ববিধ জীবশরীর হ্ষ্টি করিয়াছেন ও 
জীবরূপে বর্ধমান 'মাছেন্ছ। সংক্ষেপে এই মন্ত্র আঁক্মার একত্ব প্রভিপাঁদন, 
করিক্কাছে ॥ ১৮ ॥ 


 ইদং বৈ তন্মধূ দধ্যঙ ডাঁখর্ববণোহ্রিত্যামুবাচ তদে- 
তদৃষিঃ পশ্ন্নবোচদ্রপত্ রূপং প্রতিরূপো বড়ুব তদন্ত রূপং 
প্রতিচক্ষণায় । ইন্দ্র মাযাভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্ত! হাস্য হরযঃ 
শত| দশেত্যয়ং বৈ হরয়োস্য়ং “বৈ দশ চ সহআণি বস্থুনি 
চাঁনস্তানি চ ভদেতদ্াপূমনপরমননতরমবাহমযমাতা ত্রঙ্গ 
গরাুরিতানুশানম ॥ ১৯ ॥ 


ইতি পঞ্চমং া্ষণন। | 


৫ম-তাঙ্গণম্‌ |] দ্বিতীযোহব্যাক়্; | ২৯১ 


ইং মধু ইত্যাদির অর্থ পুর্ব । আধর্বপধষি অশ্বিনীকুমারঘয়কে বলিক্সা- 
ছিলেন যে, ইহাই সেই মধূ। খাষি তাহ! এত্যাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর 
গ্রতিবূপ অর্থাৎ প্রত্যেক আক্লৃতিতে, রূপান্তর গ্রহণ করিস্বাছিলেন, অথবা 
তিনি প্রতি আকৃতির অনুরূপ হ্ইক্পাছিলেন অর্থাৎ পিতা ও মাঁতার 
আকাঁর যেরূপ, তৎসন্তানও যেমন ভদনুূপই হয়) কখনও চতুষ্পদ 
হইতে ছ্বিপদ জন্মে না এবং স্বিপদ হইতেও, চতুষ্পদ জন্মে না, ঠিক 
একইরূপ 'জন্মে। তেমনই পরমীস্বা ধুগাদিতে নাম ও রূপের বিকাশ 
করিবার জন্ত বিভিন্ন প্রত্যেক আকৃতিতে অনুরূপ আকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন । 
কি উদ্দেস্তে তিনি প্রতিরূপে আগমন করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর,_নিজ 
স্বূপের প্রখ্যাপনই নামরূপবিকাঁশের উদ্দেস্ত। কেন না, পরমেশ্বর যদি 
নাম ও রূপ প্রকাশ না করিতেন, তাহ। হইলে নাম-রূপ-বিহীন, 
অনৃষ্টপুর্ব, ঘন, গ্রজ্ঞানময় পরমেশ্বরের স্বরূপ কোনরূপেই প্রকাগ্ পাইত,ন1। 

কিন্ত যেই ,দেহেক্িয়াদিভাবে নাম ও রূপ প্রকীশ পাইল, তখনই পরমে- 
শ্বরের স্বরূপ প্রকাশ পাইবার সুযোগ হইল। ইন্দ্র অর্থাৎ সর্বেশ্বধ্য-পরিপুর্ণ একই 
পরমেশ্বর মায়া অর্থাৎ স্বীয় বুদি বারা কিন্বা নামবূপকৃত মিথ্যা! অভিমানবশতঃ 
বহুন্নপী বলিয়া প্রতীত হইলেন । বস্ততঃ তিণি নানারূপসম্পন্ন নন ; সর্বথা এক- 
রূপই থাকেন ; কেখল জীব অবিদ্ধ!জনিত নাশীত্রমে তাহাকে নানারূপে দেখে, 
এই মাত্র । তাহার কারণ-প্রদশনের ভন্ঠ শ্রতি দৃষ্টান্তচ্ছলে হেতু প্রদশন করিতেছেন 
যেমন রথে যোজিত অশ্বগণ রথারঠকে বহন করিয়ন গন্তব্স্থান দশন করাইয়া 
থাঁকে, সেইরূপ গন্তব্যস্থানে উপনীত করাই উহাদের কার্ধা; প্ররূপ ইন্দিয়গণ 
আয্মীকে রূপ-রসাঁ্ি বিষয়-স্থামে হরণ করিয়] লইয়! যায়, এই জন্য ইন্দিয়গণকে 
হরি নামে আখ্যাত করা হয়। এ ইনদরিয়গণ বিভিন্নপ্রীয় সহ আঁকার ধারণ 
করে। উহারা বিষয়-প্রকাশনীথই নিয়োজিত, আত্মন্বরপ-গ্রকাীশ উহীদের 
কাধ্য নহে অর্থাৎ বিষয়স্ব্ূপ প্রকাঁশই আত্মার ইন্ডিয়রূপে অভিব্যক্তির 
উদ্দেশ্ত । এবিষয়ে কঠোপনিষদ্‌ গ্রমাণ দিতেছেন যে, “পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ 
সবয়স্ু:” অর্থাৎ স্বস্ভূ- পরমেশ্বর ইন্জরিয়গণকে বহিদৃ্ইি করিয়াছেন, এই জন্যই 
ইন্্িয়গণ .আত্মদৃষ্টিবিমুখ হইয়া সর্বদা রূপ-রসাঁদিবিষয়সেবাতেই নিরত, 
থাকে। ূ টি বি 
অতএব পরমেশ্বর প্রতি আরুতিতে তত্তঘিষয়াকারে প্রকাশিত হন, কথনও 
বিশুদ্ধ বিজ্ঞানপূর্ণ স্বরূপে প্রকাশ পাঁন না । আশঙ্কা হইতে পারে যে, তাহা হইলে 
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পরমেশ্বর এবং ইন্দ্রিয় পরস্পর বিভিন্ন, ইহাই প্রদ্তিপন্ন হইয়! পড়িল ? উত্তর--তাহ্‌" 
নহে। অনৃস্ত প্রাণিভেদে এই আত্মাই হি (ইন্দ্রিয়) এবং এই আত্মাই শত সহ 
ও বহুরূপে বিদ্মান। আ'স্মাই সেই প্রসিদ্ধ প্র্গ, অপুর্বব--পূর্ব্ব অর্থ কারণ, 
তৎশূন্য অর্থাৎ নিষ্ষীরণ ; অনপর--পর অর্থ কাঁধ্য, তদ্রহিত, অনস্তর---অস্তর 
অর্থ জাতিগত ভেদ, ,তদ্বিহীন এবং অবাহ্থ-বাহা, অর্থ বহিদ্দেশ, তৎশৃস্ত। 
এই সেই নিরস্তরাদিবিশেষণবিশিষ্ট ব্রদ্দ কে? উত্তর- এই আত্মা। এই 
আত্ম কে? উত্তর-_প্রতাগাত্মা-_জীব, ষে প্রতাগাজ্মা দর্শন, শ্রবণ, মনন (চিন্তা) 
বোধ (সামান্তাকার জ্ঞান ) এবং বিজ্ঞান ( বিশেষপ্রকারে জ্ঞান) করেন, 
এবং যিমি সর্বান্থতূ, অর্থাৎ সর্ব্রাকারে । সর্ধাবিষয় অন্থুভব করেন। ইগাই 
সর্ববেদাস্তের উপদেশবাক্য । আত্মার অমুতত্ব, অভয়ত্ব প্রভৃতি আত্-স্বভীব- 
কথন বারা সমস্ত বেদাস্তের অভিপ্রায় উপসংহত হইল ॥ ১৯ | 


ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চন ব্রাহ্মণ সমাপ্ত । 


উপনিষহস্থ-_দ্বিতীয1হধ্যাযস্থয 


ষ্ঠ ্রান্মণমূ্‌ 


অথ বশুশঃ পৌঁতিমায্যে! গৌপবনাদগৌপবনঃ পৌতিমাষ্যাৎ 
পৌতিমাষ্যো গৌপবনাদৃগৌপবনঃ কৌশিকাৎ কৌশিক? 
কৌতডিন্যাৎ কৌত্ডিন্যঃ শাগডল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৌশিকাচ্চ 
গৌতমাচ্চ গৌতম ॥ 5 ॥ 


সম্প্রতি ব্রন্মবিদ্ভার স্তুতির জন্য ব্রহ্মবিদ্ঠীপ্রদশক মধূত্রাহ্ষণ বা মধুকাণ্ডের 
বংশ বাঁ ধারা বণিত হইতেছে; ইহা! পাঠ ও জপ উভস্ন কার্যেই মগ্রূপে 
পরিগৃহীত হইবে । বংশ যেমন মুল হইতে অগ্র পর্য্স্ত পর্বেব পর্বে বিভক্ত হয়, 
সেইরূপ অগ্র হইতে মূলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত এই ত্রান্মণ-ধারা অধা।য়-চতু্টক্লের পরম্পরা- 
ক্রমে নিবদ্ধ; এজন্য এই আচাধ্যপরম্পরাক্রমকেও বংশ নামে অভিহিত কর! 
হইয়াছে । এই বংশ আর কিছুহ নহে, কেবল পুর্ব পুর্ব অব্যার়-চতুষ্টক্বের 
আচার্ধযক্রমমাত্র। তন্মধ্যে শ্রত্িতে যে সকল নাম (গৌপবন প্রভৃতি ) 
পঞ্চমী বিভক্তি ঘারা নির্দিষ্ট হইয়াছে, সে সকল নাম আঁচার্য্ের এবং 
প্রথম বিভক্তি দ্বার! নির্দি্ট নাম সকল শিষ্যের জানিবে। প্রথমতঃ পৌতিমাস্ব 
হইতে বংশ কথিত হইতেছে। গৌপবন হইতে গৌপধন, পৌতিমাধ্য হইতে 
পৌতিমাস্ত, পুনশ্চ গৌপবন হইতে গৌপবন, কৌশিক হইতে কৌশিক, 
কৌডিন্ত হইতে কৌধ্তিস্ঘ, শাঙিল্য হইতে শাগিল্য এবং কৌশিক ও 
গৌতম হইতে গৌতম এই প্রাঙ্ষণ অধ্যয়ন করিয়াছেন ॥ ১। | | 


অগনিবেশ্ঠাদায়িবেশ্যঃ শা্িলযাঙ্চানভিম্নাতাচ্চানভিন্তলাত আন- 
ভিম্নাতাদানভিস্াত আনভিস্্রীতাদানভিস্লাতো৷ গৌতমাদৃগোতিমঃ 
সৈতবপ্রাচীনষোগ্যাভ্যাত্ সৈতবপ্রাচীনযোগ্যে - পারাশর্ধ্যাৎ 
পাঁরাশর্ষ্যে! ভারদ্াজীস্ভারদ্বাজো - ভারছ্াজাচ্চ গৌঁতমাচ্চ 


২৯৪ বৃহদারণাকোপনিষৎ [ ৬্ঠ-ব্া্ষণম্ | 


গৌতযো, ভারদ্বাজাদভারদ্বাজঃ পারাশধ্যাঁ পারাশর্ষ্যো বৈজ- 
বাপায়নদ্বৈজবাপাযনঃ কৌশিকার়নেঃ কৌশিকায়নিঃ ॥ ২॥ 

অগ্নিবেশ্ত হইতে আগিবেশ্ত, শাগ্ডল্য ও আনভিম্নাত হইতে আনভিম্লাত ; 
পুনশ্চ, আনভিম্নাত হইতে আনভিন্নীত, আনভিয্লাত হইতে আনভিষ্নাত্ত, গৌতম 
হইতে গৌতম, সৈতব হইতে ট্ুতব ও প্রাচীনযোগ্য হইতে প্রাচীনযোগ্য, পারাশর্্য 
হইতে পাঁরাশর্ধয, ভারতাজ হইতে ভারদ্বাজ্‌ এবং ভারবাজ ও গৌতম হইতে গৌতম: 
পুনশ্চ ভারঘাজ হইতে ভারদাজ, পারাশধ্য হইতে পারাশধ্য, বৈজবাপায়ন হইতে 
বৈজবাপীয়ন, কৌশিকায়নি হইতে কৌশিকায়নিত্রমে ব্রাহ্মণ প্রবর্তিত হইয্ছে॥২॥ 

_স্বতকৌশিকাদৃঘ্নতকৌশিক? পারাশর্ধযায়ণাৎ পারা শর্যযায়ণঃ 
পারাশধ্যাৎ পারাশধ্যো জাতুকণ্যাজ্জাতুকণ্য আন্থরায়ণাচ্চ 
যাক্কাচ্চান্ত্ররাধণক্ত্রৈবর্ণে-ন্ত্রবর্ণিরৌপজন্ধনেরৌপজন্ধনিরাস্থরেরা” 
স্ররির্ভারদ্বাজাদ্‌ ভারদ্বাজ আত্রেয়াদাব্রেয়ে। মাটেম্নীন্টিগোৌ 
তমাদেগীতমো গৌতমাদৃগৌতমো বাৎস্তাদ্বাহস্তঃ শাণ্ডিল্যা- 
চ্ছাপ্ডিল্যঃ কৈশোধ্যাৎ কাপ্যাৎু কৈশোধ্যঃ কাপ্যঃ কুমার- 
হারিতাৎ কুমারহারিতো গালবাদৃগালবো। বিদর্ভীকৌস্িন্যা- 
দ্বিদ্ভীকৌগিন্যো বহুসনপাতো। বাত্রবাদৎসনপাদ্বাভ্রব পথ 
সৌভরাৎ পন্থাঃ সৌভরোহয়াস্য।দাঙ্গিরসাদয়াস্য আঙ্গিরস 
আতূতেস্তাস্্রীদাভূতি্্াস্ত্রে' বিশ্বরূপাত্বাস্তরাদৃবিশ্বরূপত্তাস্ট্রোহশ্থি- 
ভ্যামশ্থিনৌ দধীচ আথর্ববণাদ্দধ্যউ ঙাথবর্বণো হবর্বণোদৈবাদথর্ববা 
দৈবো সুত্যোঃ প্রাধ্বংসনান্ম ত্যুঃ' প্রাধ্বখসন প্রধ্বংমনাহ 
গ্রধ্বখসন একর্ষেরে করবি প্রচিভেবিবপ্র চি তিবযটব্যষ্ি 
সনারোঃ সনারুঃ সনাতন * সনাতনঃ সন্গাৎ সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ 
পরমে্ী ্রহ্মণো ব্রহ্ম শ্বয়ন্তু ব্রক্ষণে নমঃ। 

রি, | ইতি যষ্ঠং ব্রান্ষণম্‌। 

ইতি ০ হস্থ চিীরািগাডি ॥. 

ও ও তহদহ 1. | 


৬্ঠ-ব্রাক্ষণম্‌।] দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ২৯৫ 


ঘুতকৌশিক হইতে দ্বতকৌশিক, পাবাশরধ্যান্ণ হইতে পারাশর্ধ্যায়ণ, 
পাঁরাশধ্য হইতে পারাশধ্য, জাতুকর্ণ হইতে জাতুকর্ণ, আন্ুরায়ণ ও সাঙ্ক হইতে 
আনুরায়ণ, 'ত্রৈবধি হইতে ব্ৈবর্ি, উপস্ন্ধনি হইতে উপজন্ধনি, আস্গুরি হইতে 
'আঁন্ুরি, ভারদবাজ হইতে ভারদাজ, আত্রেয় হইতে আত্রেয়। মান্টি হইতে 
মাটি, গৌতম হইতে গৌতম, পুনশ্চ গৌতম হুইতে গৌতম, বাত্ম্ত হইতে বাৎস্য, 
শাণ্তিল্য হইতে শাণ্ডিল্য, কৌশোর্াকাঁপা হইতৈ কৌশোর্যকাপ্য, কুমার- 
হারিত হইতে কুমারহারিত, গাঁলব হইতে গালব, বিদর্ভীকৌতিস্ত হইতে 
বিদর্ভীকৌত্ডিন্য,। বংসনপাৎধাভ্রব হইতে বতসনপাৎবাভ্রব, পঞ্থাসৌভর 
হইতে পন্থাদৌভর ; অযাঁদা আঙ্গিরস হইতে অযাঁদা আঙ্গিরস, আতৃতিত্বা 
হইতে আতৃততিত্বস্, বিশ্বরূপত্বাষ্্রী হইতে বিশ্বরূপত্বাস্্, অথিনীকুমারঘ্য় হইতে 
'অশ্বিঘয়, দধীচ, আঁখর্বণ হইতে দধ্য$,আঁথর্বাণ, আথর্বদেব হইতে অথর্ব 
দেব, মৃত্যুপ্রাধ্বংস্ন হইতে মৃত্যুপ্রাধবংসন. প্রধবংসন হইতে প্রধ্বংসন,'একষি 
হইতে একধি, বিপ্রচিন্তি হইতে বিপ্রচিত্তি, বাসটি হইতে বাষ্টি, সনারু হইতে 
সনারু, সনাতন হইতে সনাতন, সনগ হইতে দনগ, বিরাট হইতে বিরাট, ব্রহ্ম 
হইতে ব্রঙ্গ। এ কথা বলার উদ্দেগ্ত এই যে” তাহার আর আচার্য কেহ 
ছিল না; তিনি নিন । সেই পরমাস্মা পরমপুরুষকে নমস্কার করি। 


ইতি শ্রীবৃহদা রণ্যকে ষষ্ট ব্রাঙ্ছণ এবং উপনিষদ্তাঁগে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপু । 


উপনিষ্হস্--ভৃতীয়াহধ্যায়স্তয 


' প্রথম-ব্রাহ্ষণম . 


ও জনকে। হ বৈদেহে। বনুদক্ষিণেন যজ্জছেনেজে তত্র হ 
কুরুপাঞ্চালানাং- ত্রান্ষণা অভিিমেতা বভূবৃস্তস্ত হ জনকস্য 
বৈদেহস্য বিজিজ্জাস|! বভুব ক? স্বিদেষাং ত্রাঙ্গণানামনূচানতম 
ইতি সহ গবাণ্থ সহঅআ্রমবরূুরোধ দশ দশ পাদ একৈকস্তাঃ 
শৃঙ্গয়োরাবদ্ধা বভৃবুঃ ॥ ১ ॥ ৃ 


: অতঃপর যাঁজ্ঞবন্ধীয় কাও আরব্ধ হইতেছে। যদিও এই কাণ্ড পৃর্কোক্ত মধু- 
কাঁগডের সমানার্থক, তথাপি পৌনরুজ্য দোষ ঘটে নাই। কারণ, পুর্বকাও 
প্রধানতঃ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ধরির1 সমর্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা বুক্তিপ্রধান। যেহেতু, 
শখ 'ও যুক্তি উভয়েই আত্মার একত্ব প্রকাশ করিতে উদ্যত এবং করতলগত বিশ্ব- 
ফলের ন্যায় 'অথিল আত্বত্রত্ব প্র্্যক্ষবৎ দর্শন করাইত্তে সমর্থ । এই জন্তই শুতি 
বলিয়াছেন যে, “আত্ুতদ্ব শ্রবণ করিবে ও মনন অর্থাৎ শাস্ত্রের অনুকূল তর্ক ঘাবা 
 শস্ত্রাবগত বিষয়কে নুদূড় করিবে ।” অতএব শাজজপ্রতিপাদিত € মধুকাণ্ক্ক ) 
বিষয়েরই পরীক্ষাপুর্ধাক সিদ্ধান্তের জঙ্ত বুক্তিপ্রধান এই বাজ্ঞবন্থ্যকাণ্ড বর্ণিত 
হইতেছে। তবে যে আখ্যাক্িকা কথিত হইতেছে, উহা কেবপ ত্রহ্ষবিগ্ভার 
প্রশংসার জন্য অথবা ব্রহ্ববিদ্বালাভের উপায় উদ্ভাবনার্থ। 

 জ্রঙ্গবিস্কালাভের প্রধান উপাহুবটে-পণ্ডিতগণ দানকেই নির্দেশ করেন 
এবং শান্ত্রেও তাহা পরিদৃষ্ট হয়। বাস্তবিকই দান দ্বারা জীব আক্ষ্ট হয। 

আখ্যায়িকান্স প্রচুর স্বর্ণ ও সহত্র সহস্র গোদানের কথ! অবগত হও] 
রি অতএব যদিও শান্্-তাৎপধ্য স্বতন্ত্র, তথাপি দান যে বিভ্তাপ্রাপ্তির অন্যতম | 
উপায়, ইহ! দেখা ইবার জন্য এই আখ্যাস্িকার আরম্ভ । আর এক কথা, কুঁজি-.. 
*1ন্তে দেখা গিয়াছে যে, সেই বিদ্তার অঙ্ুীলন ও তদ্দিপ্তাবিদের সহিত বাদাঙ্্বাদ | 








*ম-ত্রাঙ্গণম্‌। ) তৃভীয়োহ্ধ্যায়; ২৯৭ 


সেই বিদ্যপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় । তাহাও এই অধ্যায়ে. সাঞ্াতসন্বন্ধেই 
তত্তৎস্থানে অধিকতাবে গ্রদশিত আছে বিঘান্‌ জনের সরে থাকিলে 
যে বিমল বিদ্তাপাঁভ হয়, ইহা। সর্জজনপ্রত্যক্ষসিদ্ধ ; অতএব বিস্তালাভের 
উপায়-প্রদর্শনার্থই এই আখ্যায়সিকার 'অবত।রণা জানিবে। আখথ্যাক্ষিকাটি 
এই--বিদেহদেশে জনক নামে এক জন প্রসিদ্ধ আট ছিলেন; সেই 
বিদেহভব বৈদেহ মহারাজ জনক অন্ত শাখায় দি বহুদক্ষিণ নামক যজ্ড অথবা 
বছুদক্ষিণাগমন্িত অশ্বমেধবশ্ত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । 

সেই বঞ্জে কুরুদেখীয় ও পঞ্চালদেনীয় বছুপংখ্যক ব্রাক্ষণ নিমপ্রিত হইর। বা! 
যছদর্শনকামী হইরা একত্র সমবেত হুই্সছিলেন। কুরু ও পঞ্চালদেশীয় ব্রাঙ্মণগণ 
ভাবত: বিশিছ, বিভ্বান্, সুতরাং সে মভাস্ব বরা্গণগণের নধ্যে পণ্ডিত ব্যক্তি 
অধিক পরিমাণে ছিলেন । সেই ধন্তসভ।য় মহা-পঙ্ডিতমগডলী অবলোকন রিক্সা 
ধঞ্ডের ব্রতী জনকক্পাজের হৃদয়ে একটি বিশেষ প্রশ্ন উ্িত হইয়াছিল যে, এই সমবেত 
পরা পমগুলীর যধো কে অধিক ব্রদ্ষি্ অর্থাৎ ব্রহ্মততবজ্ঞ 2 যদিও ইহার! 
সকলেই ব্রদ্ষবিষ্ত।য় পারবশী এবং ব্র্গতন্থ বুষ্ঝাইতে সমর্থ, তথাপি ইহাঁর মধ্যে ব্গ- 
বিষে অভিশক তন্বগ্জ ও অতিশয় বাঁশী কে? মহারাজ জনক এইরূপে শ্রেষ্ট তন্মবিৎ 
জানিবার অভিগ্রাধে এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন'। তিনি অল্পবয়স্ক সহ গে! 
প্রধান ব্রহ্মবিদ্যাতত্বজ্ঞকে দান করিবার নিমিত্ত গোষ্ঠে অবক্ুদ্ধ করিয়া! রাখিলেন 
এবং ঞ গোঁসহস্বের প্রত্যেকের এক এক শৃঙছগে পঞ্চ পঞ্চ পাদ * সুবর্ণ বাধিবার 
গ্রাবস্থা করিলেন। অর্থাৎ থেজন তাহার প্রশ্বের উত্তর করিবেন, তিনি দশ 
বর্ণযুক্ত এ গো-সহম্র পাইবেন ॥ ১ ॥ 


ঞ 
ঙ ৃ্‌ € 


তান হোবাচ ব্রাঙ্মণ। ভগবন্তে। যে। বো ত্রঙ্গিষ্ঠঠ ম এতা গ' 
উদ্জতামিতি তে হু ব্রাহ্মণ ন দধুযুরথ হ যাজ্জবন্ষ্যঃ স্বমেব 
রহ্মচারিণসুবাচৈতাঃ সৌম্যোনদ্রজ_ সামজ্রবাও ইতি তা হোঁদা- 
চকার তে হ ত্রাহ্মণাশ্ক্ুধু কথং নে। ্রদ্িষ্ঠে। ক্রবীতেত্যথ 
হ জনকস্থ বৈদেহস্ত হোতাশ্বলে। বতুব স্‌ হৈনং পপ্রচ্ছ ত্বং নু 


সপ পপপপপপপপপ পপ পাপ সপীসপাপাপিশিশাশশাশশ শি জি ষ্ঠ ৯ পা বি 


পল লৌকিকৈম4নৈঃ সা্টরভিথিমাষকং তোলকবিত়ং জোস ।. অর্থাত আট রতি 


্ রঃ তিস ভোলার নাম পল, ইহার চতুর্ভাগের এক ভাগে পাদ বলে । ... 


৩৮ 
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খলু নে। যাজ্ঞবন্থ্য ব্রদ্দিষ্ঠোহসীও তি সহোবাচ নমে! বয়ং 
ব্রন্গিষ্ঠায় কুশ্মো গৌঁকাম। এব বয় স্ম ইতি তখ হু তত এব 
প্র ং দপ্রে হোতাশ্বলঃ ॥ ২ ॥ 


অতঃপর জনক মহারাজ এই প্রকারে দানার্থ সহত্র গো! অবরুদ্ধ করিয়! 
উপস্থিত ব্রাক্গণমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ষে, হে ব্রাহ্মণগণ! অবস্ঠ 
আপনব! সকলে ব্রহ্গজ্ঞ, কিন্ত আপনাদের মধ্যে বিনি সাতিশ় ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনি এই 
সমস্ত গে! স্বগৃহাঁভিমুথে চালনা] করুন| এই কথা শ্রবণমাত্র উপস্থিত ব্রা্মণগণ 
নির্বাক হইয়া! রহিলেন ; অর্থাৎ কেহ নাজির ব্রদ্গিষ্ঠত! প্রতিজ্ঞা পূর্বক প্রতিপন্ন 
করিতে সাহ্‌দ পাইলেন না । তখন স্মন্ত ব্রা্মণকে নিস্তব্ধ দেখিয়ং খধিবর যাজ্জবন্ধ্য 
বয় বর্ধাারী ছাত্রকে বলিলেন যে, হে সৌম্য সামশ্রব ! ৯ তুমি এই গো৷ সমস্ত 
আমাদিগের গৃহাভিমুখে প্রেরণ কর। এই কথা শ্রবণমাত্র সেই শিষ্পু গে! সকলকে 
আচার্য্যের গৃহীভিমুখে চীলনা করিলেন । এদিকে সভার মধ্যে এক যাজ্ঞবস্থ্য 
কর্তৃক ত্রদ্দিষ্ঠের প্রাপ্য পণ গ্রহণ করায় নিজের শ্রেষ্ঠ ব্রদ্দিষ্ঠতা প্রতিজ্ঞাত হইল 
দেখিয়া! সভাস্থ স্মস্ত ব্রাহ্মণ কুদ্ধ হইলেন এবং যাল্ঞবন্ক্যকে বলিয়াছিলেন যে, হে 
যাজ্ঞবন্ধ্য | এই . সভান্ব আমরা প্রত্যেকেই প্রধান; তাঁহার মধ্যে তুমি 
কিরূপে বলিলে যে, আমি সর্ধপ্রধান ব্রঞ্িঠ? অনস্তর খিনি জনকের 
অশ্থল নামক হোতা পুরোহিত ছিলেন, তিনি এইরূপ ব্রঙ্গিষ্ঠাভিমানে ও 
রাঁজপুরোহিত বলিষ্না সাঁতিশয় ধৃষ্টতা সহকারে বাজ্ঞবন্ধ্যকে ভত্সনার জন) 
প্লঁত স্বরে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, কি হে, তুমিই ন। কি আমীদের সকলের মধ্যে 
প্রধান ব্রদ্ধি্ঠ? এই কথা শ্রবণ করিবামানে যাজ্ঞবন্ধ্য নিজ অভিমান পরিহারের 
নিমিত্ত বলির়াছিলেন যে, ধিনি ব্র্গিষ্, তাঁহাকে নমস্কার করি ; অর্থাৎ আমার 
আর ব্রক্গজ্ঞান কি আছে যে, ক্রস্থিষ্ঠতার অভিমান রাখিব? এক্ষণে কেবল 
গে! গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাই গো গ্রহণ করিয়াছি এইমাত্র । অনস্তর 
হোতা অশ্বল যাঁজ্রবন্ধ্যকে ব্রদ্ধি্টগ্রণ'পণ গ্রহণ করায় প্রকারাস্তরে তাহার 
ব্্িঠতার প্রতিস্তা জানিয়! কিঞিত জিজ্ঞাসা করিতে মনন্থ করিলেন 1২॥ 
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* যাজবক্ঞথবি নিজে যজুর্ষ্বদী ছিলেন, এবং তীহার শির সামশ্রব, ভির্ভাঃ মামবেদ পা$ 
ফরেন অথচ খক্রপে পরিপত না হইলে সামের গান হয় না। পরস্ত অথ্ধ্ববেদও রা ভিযেদের্ই 
তিক্ত নছে। অতএষ নিজের ছা সামশ্রধ বলায় নিজে বিড 

তাঙাই উল্ভ সম্বোধনে বাজ বধ প্রকটিত করিলেন। 





১মনবরাঙ্মণম্‌। ] | তৃতীয়বোহ্ধ্যায়ঃ ২৯৪ 

যাঁজ্বন্ধ্যেতি হোঁবাচ যদিদশু অর্ধং মৃত্যুনাণ্তত সর্ববং 
্ত্যুনাভিপন্নং কেন যজমানে। স্বৃত্যোরাপ্তিমতিসুচচত ইতি 
হোত্রত্বি জাগ্রিনা বাচা বাঁধে যজ্ঞস্ত হোতা তদেঘয়ং বাক্‌ 
সোহয়মগ্রিঃ স হোত। স মুক্তিঃ সাতিযুক্তিঃ ॥ ৪০ ॥ 


পূর্কোক্ত মধুকাণ্ডে জ্ঞান-সহকৃত পাঙস্ত কম্ধ ঘারা ধাঁক্জিকের মৃত্যু হইতে 
মুক্তি ব্যাখ্যাত ছইয়াছে ; এবং উদগীথ প্রকরণে ভাঁহারই সংক্ষেপতঃ উক্তি হইয়!ছে, 
হৃতরাং তাহার পরীক্ষা আবস্তক, এজন পুর্ববোস্ত বিষক্ষে জ্ঞানগত কিঞ্চিৎ বিশেষ 
দেখাইবার জন্য এই অধ্যাক্সের আরম্ত। 

অশ্বল যাঁজ্ঞবন্ক্যকে জিজ্ঞাসা! করিলেন, বল দেখি যাঁজ্জবন্ধ্য ! এই সকল কর্মের 
নিষ্পাদক যে খত্বিক (ধিনি মন্ত্র পাঠ করেন) ও অগ্নি প্রভৃতি, তৎসমস্তই 
াভাবিক আসূঙ্গ অর্থাৎ ফলবাসনা পুর্ণ কর্মরূপী মৃত্যু দ্বারা ব্যাপ্ত এবং এ 
মৃত্যু দ্বারা বণীকৃত। কিন্তু ফরমান কি উপায়ে সেই মৃত্যুর হস্ত হইতে ঘুক্তি 
লাভ করিতে পারেন; অর্থাৎ কি উপায়ে তিনি স্বাধীন ব৷ মৃত্যু কর্তৃক অবশীকৃত 
হম? আঁশঙ্কা হইতে পারে, এখানে পুনশ্চ এ কথ! বলিবার আবশ্যক কি? 
যেহেতু, উদগীথ ব্রাহ্মণেই মুখ্যপ্রাণের উপর আত্মজ্ঞান ঘারা ছুঃখ হইতে বিমুক্তি- 
লাভের উপায় কথিত হ্ইয়াছে। তাহার উত্তর-্য1 বলা হইয়াছে বটে, কিন্ত 
উদগীথ ব্রাহ্মণে যাহা! বলা হয় নাই, সেই সকল বিশেষ+কথাই এখানে বক্তব্য ; 
এই অন্তই এই প্রকরণের আরস্ত। এক্ষণে যাঁজ্ঞবক্য অশ্বলক্কৃত প্রশ্নের উত্তরে 
বলিতেছেন যে, হোতা (খকৃ-পাঠক) এবং অগ্নি (বাক্য) দ্বারাই ম্বৃত্যু 
অতিক্রম করা যাইতে পারে। যদি বল, যাহ! দ্বারা মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ 
পাইতে পারা যায়, এই হোতা কেট তাহাও বলিতেছি, যজ্ঞের অর্থাৎ ষজমাঁনের 
বাঁক্যই হোতী। | ষজ্ঞে যজমানোচ্চারিত বাক্য সকলই অধ্যাত্যজ্ঞে হোত 
বলিয়! পরিগৃহীত হন, এ জন্ত শ্রুতিও ঝুলিয়ুছেন মে, "্যজ্ঞো বৈ যজমান:” অর্থাৎ 
যজ্ঞই যজমাঁন। কারণ, এই যজমানেয় যে স্বীয় উপান্ত অগবি, সেই তাহার দেবত1। 
এই কথা অন্ত্রয় বিভাগ প্রকরণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পূর্বোক্ত অধিদৈবত 
অগ্নিই হোতা, এত্ত শ্রৃতিও বলিয়াছেন যে, “অগ্নি” হোতা” অর্থাৎ 
অ্মিই হোঁতা। অতএব বহির্যজ্ঞে হোতা। খত্বিক্‌, এবং অধ্যাত্মযজ্জে, অগ্নি- 
দেবতাধিষ্টিত বাক্যই হৌতী; অধিষজ্ঞের হোতা ও অধ্যাত্মষজ্ঞের 'বাকৃ 


৩০৪ | বৃহদারখ্যকে।পনি্ৎ  ১মবাদণম্‌। 
এরই উভক্ই পরিচ্হিনন সাধন, অথাৎ এ উভদ্ধ সাধনই বাভ।বিক অঞানাসঙগ- 

প্রবুক্ত কর্মরূপী মৃত্যু ঘারা আক্রান্ত অর্থাৎ, প্রতিগণই স্বভাব হইতে বিচু।তি- 
প্রাপ্ত বমীকৃত। কিন্ত কি উপায়ে মেই ত্যর কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া 
যায়, তাহাই এক্ণে বিবেচিত হইতেছে। ুর্ববোন্ত খত্বিক্‌ ও বাকৃকে ত্র্দের অধি- 
দৈবতরূপী অধ্িভাবে দর্শন করিলে ঘন্রমান মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে 
পারেন। এই জনা এ্তি বহিযাছেন যে, ও)হাই অগ্নি, ভিনিই হোতা, তাহাই 
মুক্তি অর্থাৎ অগ্িম্বরূণে দর্শন হইতে মুক্তিলাঁভ হইবে। সাধক যখনই পূর্বোক্ত 
সধনঘয়কে অগ্নিকূপে দর্শন করিবেন, তৎকালেই স্বভাঁৰসিদ্ধ অজ্ঞানজ্নিত পর্বা- 
প্রকার আসঙ্গ (কামনা) হইচ্চে মুক্ত হইবেন। পূর্বোক্ত আধ্যাত্মিক 
ও আধিভৌতিক উভয় সাঁপনই পরিচ্ছিন্ন, হবতর।ং হোঁতীকে যজমুঁন অপরিচ্ছি 
অগ্নিরূপে দর্শন করিলে সদ্যোসুক্তি লাভ করে। হোঁতাকে অগ্রিরূপে দর্শনই 
যুক্তির সাধন। যদিও মুক্তি ও অত্িমুক্তির শর্গত ভেদ আছে, তথাপি 
মুক্তিকে অতিথুক্তির সাঁধন বলিয়া জাঁনিবে। পুণ্বোক্তি সসীম্‌ সাধন দুইটিকে 
অসীম তাহার অধিপেব|! অগ্নিভাবে দশন করাকে মুক্তি নামে আর বাহ! 
পূর্ববোষ্ত অধাত্ম ও অধিভূত পরিচ্ছি্ বাঁগাঁদি বিষয়ে সঙ্গত্যাগপুর্বক 
'অধিদেবতা অগ্নিষ্বপ্দপলাভ, দেই ফলকে শানে অতিথুক্তি নামে ব্যবহার 
কর] হয়। শবে মুক্তিই অভিযুক্তির সাধন, এ জন্টই মুক্তি ও অতিমুক্তিকে 
অভিন্নভাঁবে বলা হইগাছে। বাগাদির যে অপি ভাদায্মে পরিণণ্ডি, তাহাই 
দজযমাঁলের অতিমুক্তি, এ খথা উদগীথ প্রকরণে কথিত হইয়াছে । প্রভেদ এই,, 
সেথানে সামন্তি্পে মুখ্য প্রাণের ভাদুশ পর্শনকে মুক্তির কারণ বলা হইয়াছে; 
কিন্ত বিশেষভাবে বাগাদিকে অগ্মযাদিরূপ দর্শনের কথা বলা হয় নাই। এখাঁনে 
তাঁহারই অবশিষ্ট (বক্তব্য) বিশেষ বিশেষ কথা কথিত হইতেছে।__ পূর্বের 
উদপীথ ব্রাহ্মণে ৃত্যুমতিক্রাস্তো দীপাতে' ইভাদি থারা যাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, 
তাহাই এ স্থানে ফলব্ধপে কবিত হইল। কিন্তু প্রণালী এই--অধ্যাআ্মযজ্জে 
হোত1--বাক্‌, এ বাঁকৃই অগ্রি এবং সুই এঅগ্সিই হোতা, মি ও অতিযুক্তি 
এইরূপে চিন্তা করিবে ॥৩॥: 


.. যাজ্ঞবন্ধ্যেতি হোবাচ যদদিদখ রবমাহোরাস্াভ্যমাপ্ ও 
র্ববমহোরাত্রাভ্যামভিপন্ং কেন যজমানোহহোরাত্রযোরাপ্তি- 
মতিমুচ্যত. ইত্যধ্বধু্ণত্বিজা চক্ষুষাদিত্যেন. চক্ষুর্বৈর, 


১মব্রাঙ্গণম্‌।] _ তৃতীক্বোহধ্যায় ৩০১ 
বজ্ঞন্তাধ্বযুস্তদধদিদং চক্ষুঃ সোহসাবাদিত্যঃ সোহধ্বযুঃ, 
ম মুক্তি; সাতিযুক্তিঃ ॥ ৪ ॥ 


পূর্বশ্রুতি দ্বার! স্ৃভাঁবসিদ্ধ-অজ্ঞানসমুদ্ত আসক্তি বা কামনাময় কন্মারপ 
মৃত্যু হইতে যে প্রকারে মুক্তি হয়, তাহ! ব্যাখ্যাত হইলন। কিন্তু সেই আসঙ্গ- 
মমদ্থিত কর্রূপ মৃত্যুর আশ্রয় এবং দশ-পুর্ণমা সাদি কর্মের ধাহারা সাধন, তাহী- 
দের পরিণামের হেতু একমাত্র কাল, সেই কাঁল হইছে বর্ণিত অস্তিমুক্তি যে পুথক্‌, 
এ কথা অবশ্তই বলিতে হইবে 7) এ জন্য এই শ্রুতির আরন্ত হইতেছে । অশ্বল 
জিজ্ঞাস করিলেন, যাজ্ঞবন্ধ্য! নাঁনাবিধ ক্তিয়ানুঠান ব্যতিরেকেও যখন ক্রিক্সর 
পূর্বে বা পরে ক্রিয়/স।ধনের পধিপাম সংঘটিত হয়, তখন র প্রতি 
কালেরহ ব্যাপরকে কারণ বলিম্না মানিতে হইবে ; তাহা হইলেই অতিুভ্তি 
থে কান হইতে স্বতব্র, তাহা! অবশ্ঠ বক্তব্য । দেখা খায়, এই যেসমণ্ত বেকাণ 
খারা পরিব্যাপ্ত, সেই কাল ভাগর্ে বিভক্ত--এক ভাগ দ্িব।-রাত্রিরূপ, এবং 
অপর ভাগ তিখি-নক্ষত্রাদিরূপ । তন্মধ্যে প্রথমতঃ অহোৌরাত্ররপ কাল হইতে 
কিরূপে ব্জমাশের অভিথুক্তি হয়, তাহা নিরূপণীয়। অর্থাৎ এই জগন্বুগলে 
থে কিছু পদাথ আছে, তৎসমস্তই দিবা ও রাত্রি দ্বারা পরিবাণু, জাগতিক 
সমন্ত পদাথই দিবা ও রাত্রির সাহায্যে উতৎ্পঞ্ভি, বুদ্ধি ও বিনাশ প্রাপ্ত 
হইতেছে। অধিক কি, ধজ্ঞসাধন সকলও এই অহোৌরাত্রের করানগ্রাসে 
গ্রস্ত হইয়া! রহিয়াছে । অভএধ জিজ্ঞান্ত এই যে, বজ্রমান কি উপায়ে এই 
রি হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন ? উত্তর--বজ্ঞরূপ যজমানের অধ্যাত্ম- 
ও অধিহূত আদিত্য ঘ্বারা। তাঁৎপধ্য এই--লৌকিক যজ্ঞে যেমন অধধবধু) 
ক অধ্যাত্মবজ্ঞেও তেমনই বজখানের চক্ষুই অধ্বধুয এবং এই চক্ষু 
অধ্য।স্দৃষ্টিতে আদিত্য অর্থাৎ হর) ) কারণ, হুর্যই শরীরসপন্ধবশতঃ অধ্যাত্ব- 
চ্ষু ঝণিয়! অভিহিত হইয়া থাকেন। যদি ধজমানের এই অধ্যু্ট (যু 
পাঠক) এবং চক্ষুকূন সাধনথয়ে পরিচ্ছেদভাব পরিত্যাগ করিয়া অপরিচ্ছিম 
অধিদেধতা (আদিত্যাদি ) রূপে চিন্তা বরীধার, তাহা হইলে উপাসকের সেই 
চিন্তাই অর্থাৎ অধ্বযূযুর আ।দিত্যভাবে চিন্তাই মুক্তিম্বরূপ হয় এবং সেই মুক্তিই 
স্মতিঘুক্তি অর্থাৎ অতিুক্তির হেতু । যিনি ফলতঃ এরূপ ধ্যানে আদিত্যের 
সাদাত্মা .(সাঁরপ্য) লাঁভ করিয়াছেন, তাহার আর দিবারা্রিভেদ 
থাঁকে না ॥ ৪ ॥ | 


৩৪০২ বৃহদারপ্যকো পনিষৎ [.১ষ-হ্বাঙগণম্‌। 


যাজ্ঞবক্ষ্যেতি হোঁবাচ যিদ জর্ধং পূর্ববপক্ষাপর- 
পক্ষাভ্যামাপ্তত সর্বং পূর্ববপক্ষাপরপক্ষাভ্যামভিপন্নং 
কেন যজমানঃ পূর্ববপক্ষাপরপক্ষয়োরাপ্তিমতিযুচ্যত ইত্যু- 
 দগাত্রত্বিজা বায়ুনা প্রাণেন প্রাণো বৈ যজ্ঞন্তোদগাতা 
তদেঘাহয়ং প্রাণঃ স্‌ বায়ুঃ স উদগার্তী স মুক্তিঃ সাতি- 
যুজিঃ ॥ ৫ ॥ 


এক্ষণে তিথ্যাদিরূপ কাল হইতে যেরাপে মুক্তিলাভ করা যাক্স, তাহ! 
প্রন্নোত্রভাবে অভিহিত হইতেছে। অশ্বল পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 
হে যাঁজ্বন্থ্য! আদিত্য দিবারাত্রির কর্তা, কিন্ত তিনি প্রতিপদাদি তিথির 
নিষস্তা, নন, একমাত্র চন্্র হইতে প্রতিপদাদি তিথির ব্যবস্থা হয়; কারণ, চন্দ্রের 
বৃদ্ধি বা ক্ষয়ে প্রতিপদাদদি তিথির উৎপন্ভি দেখা যায়, তাহা হইলেই চন্ত্র-সম্পাদ্য 
পূর্বাপর পক্ষ অর্থাৎ শুরু ও কষ্ণপক্ষরূপ মৃত্যু দ্বারা এই সমস্ত সংসার 
পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । কি উপায়ে যজমান এই মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে? 
বাজ্ঞবস্থ্য উত্তর করিলেন, উদগাঁতা (সামমন্ত্রপাঠক ) নামক খত্বিক ও গ্রাণবাঁযু 
ঘারা। তাৎপর্ধ্য এই-_ প্রচলিত যক্ঞে যেমন সামগায়ক উদগাতা থাকে, আধ্যাত্মিক 
যঞ্জেতেও তেমন প্রাণ উদগানের কারণ ; যেহেতু, উদগীথ ব্রাঙ্গণে অবগত হওয়] 
যায় যে, যজমানের প্রীণঘাযুই উদগাতা, এবং তথায় এরূপ সিদ্ধান্তও হইক্াছে 
যে, সেই ধজমান বাগিক্জডিয়রূপে প্রাণ দ্বার! উদগান করিয়াছিলেন । প্রাণই যজ্ঞের 
উদগ্গাতা, এবং এই প্রাপই বারু; অথচ এই বাধুই প্রাণউদগীতা (সামগাকক- 
স্বরূপ ) এবং এই উদগাতাই মুক্তি ও অতিমুক্তি। 

আপত্তি হইতে পারে থে, পুর্বে উপসংহারে জল এই প্রাণের শরীর, অর্থাৎ 
পোষক, এবং এই প্রাণ জ্যোতি্শায় চন্ত্ের স্বরূপ ইত্যাদি শ্রুতি দারা প্রাণ, বাধু ও 
চক্রের একত্ব প্রমাণিত হয় 3 “হবে এক্ষণে শ্রুতি বাহু ও প্রাণের ওক্য স্থাপন 
করিয়া কি বিশেষ করিল, এই আশঙ্কায় শ্রুতি শবয়তই প্রাণের অধিদৈবত 
বা ঘারা উপসংহার করিলেন। বিশেষতঃ বায়ুর বেগবশতঃ চন্দ্রের ক্ষয় ও বৃদ্ধি | 
হ্হ়্া থাকে, অতএব প্রতিপৎ- ধিতীয়াতিথ্যাদিরপ কালের কর্তা যে চনত বানু 
তাঁহারও প্ররোজক ; অতএব যে উক্ত হইয়াছে, উপাসনা দ্বারা বায়ু শ্বভাবাপক্ন 
ধজমান তিথ্যাদিরূপ কাল হইতে অতিমুক্ত হন, ইহা! খুবই যৌক্তিক। এই জন্তই 


১মন্রাঙ্গণস্। ]  তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ৩০৩ 
শ্রত্যস্তরে গ্রাণে তনত্রদৃষ্টি মুক্তি ও অতিথুক্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্ত 
এখানে :কাণ্‌শাখীয়দিগের চন্দ্র ও প্রীণরূপ সাঁধনঘয়ের নিজ কারণ ,বায়ুরূপে 


দৃষ্টিকে ( ধারণাকে ) মুক্তি ও অতিমুক্তিরূপে বর্ণন1 করা৷ হইল, এ জঙ্য শঁতিবয়ের 
কোনরূপ বিরোধ হইতে পারে না ॥ ৫ ॥ 


যাজ্ববন্ক্যেতি হৌবাঁচ যদিদমন্তরিক্ষমনারস্তণমিব কেনা 
ক্রমেণ যজমানঃ ব্বর্গং লোকমীক্রমত ইতি ব্রহ্মণত্বিজ৷ মনসা 
চন্দ্রেণ মনো বৈ যজ্কন্ ব্রহ্ম! তদ্যদিদং মনঃ সোহসৌ চক্দরঃ 
স ব্রহ্মা ,স মুক্তিঃ সীহতিমুক্তিরিত্যতিমোক্ষাঃ ॥ ৬ 
অথ সম্পদঃ। 


কাঁলরূপ ত্য হইতে অতিমুক্তিলাভের কথ! বর্ণিত হইল। কিস্ত যমান 
অতিসুক্তিপথে অগ্রসর হইয়! সীমামধ্যস্থিত মৃত্যু অতিক্রম করিয়া তৎফলগুগাণ্ডি- 
স্বরূপ অতিমুক্তি যে কি প্রণাঁলীতে লাভ করিতে পারিবে, তাহাই কথিত হই- 
তেছে।--অশ্বল পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ওহে যাঁজ্ঞবন্থ্য ! এই ষে সর্ব- 
জনপ্রসিদ্ধ আকাশ, নিরালম্বনের ন্যায় অবস্থিত দেখ! যায়, অর্থাৎ যেখানে গ্রহণ 
বা ভর করিবার কিছুই নাই। (এজন্য এখানে “নিরাপ্র্নমিব” [ নিরালম্বনের 
হ্যায়] এই 'ইব” শষ প্রয়োগ করিয়া! জানাইয়াছেন যে, বন্ততঃ আঁকাশেরও 
আলম্বন আছে;, পরন্ত তাহা! সাধারণের অপরিজ্ঞাত ) স্ইে অজ্ঞায়মান 
আলম্বন কি? আর যদি সত্য সত্যই কোনরূপ আলম্বন ন! থাকে, তাহ 
হইলে যজমান কখনই আঁকাঁশপখ দিয়] স্বর্গে গমন করিতে পারিতেন ন। 
কি উপাক্ষে শ্বর্থাদি ফল প্রাপ্ত হইবেন? অতএব ষে আঁলম্বন অবলম্বন করিয়া 
যজমান কর্মফল স্বর্গাদি প্রাপ্ত হইয়া *মতিমুক্ত হু, সেই আলম্বন কি? ইহাই 
জিজ্ঞান্ত। অর্থাৎ যজরমান যে অতিমুক্ত হন'বলা হইয়াছে, সেই অতিমুক্তি--কি 
ক্রমে কি অবলঘনে অনুষ্ঠিত কর্শফল,স্বর্মপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে? 
উত্তর, দবণন্জিজা মনসা চন্্েণ অর্থাৎ বরক্মরূপ খত্বিক্‌ এবং মনোরপ চন দ্বারা। 
ইহার তাঁৎপরধ্য এই--যজমানের এই প্রসিদ্ধ শরীর-মধ্যস্থ মনই অধ্যাত্ম চ্দ্র--খিনি 
বহ্জি গতে অধিনৈবতরূপে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ এক বন্বই শরীরলন্ধবশতঃ মন ও 


৩০৪. রৃহদারণ্যকোৌপনিষৎ [ ১ম-ধ্া্ণম্‌। 


তাবস্থায় চন্দ্র নামে পৃথক প্রতীয়মান হন, ইহা মর্ধজনগ্রসিদ্ধ। অতএব 
যে মন, সেই চক্র এবং সেই যন্ডে বৃত ব্রহ্মা নামক খত্বিক। কেন না, শাস্তে 
আছে যে, বক্জমান বর্গের আধিভৌতিক পরিচ্ছিন্ন রূপ এবং আধ্যাত্মিক মনের 
আকাঁর--এই দুইটিকে বন্ধের অপরিচ্ছি্ চন্রমার রূপ অর্থাৎ চনস্বরূপে 
প্রত্যক্ষ করেন। অতএব বজম!ন এই চন্দ্রূপ মনের অবলম্বনে কর্মাফণ-- 
স্বর্গ প্রাপ্ত হন। ইহাই অতিনুক্তিলাভের ক্রম । অতিথুক্তির প্রস্তাব উপগংহারার্থ 
'ভ্রুতি' ইতিশব্বের প্রয়োগ করিয়াছেন । ইতি-অর্থাৎ এই গ্রকারই অত্িমো্গ 
বিষয় অবগত হইবে | এই প্রস্তাবেই সর্বগাকার যজ্ঞাঙ্গদর্শনের (জ্ঞান) কথা, 
এক প্রকার বলা হইল। 

অন্তঃগর সম্পদ নিণীত হইতেছে । -যে কোনরূপ সাঁধার? ধর্ম ঘারা অগ্থি- 
হোত্রাদি কর্খাসকল দফল হয়, সেই ফলসিদ্ধির জন্য থে আয়োজন, তাহাই সম্পদ 
কিংবা তৎফলের যে সম্পাদন অর্থাৎ সিদ্ধি, তাহার নাম সম্পং।* সম্পূর্ণ 
উৎসাহে ভর করিয়া! ফলসাঁধনের অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা কর্সিলও যে কোনও 
ক্রাটির জন্ত ফলের অন্নুৎপত্তি হইয়া! থকে । অতএব কর্মুফলের অভিজ্ঞতান্তুসারে 
যজমাঁন আহিতামি হইয়! অগ্নিহোত্রা্দির মধ্যে যথাসম্ভব যেকোন কর্ম অবলম্বন 
করিয়া যে কর্মফল কামনা কবেন, তাহাই সম্পাদন করেন। তত্থিন্ন রাস, 
অশ্বমেধ, নরমেধ, সব্ধমেধ প্রভৃতি যেবে কশ্ধে ত্রাঙ্গণাদি বর্ণভ্রর়ের সমান 
অধিকার নাই, ভাগাের পক্ষে এ নকল কন্ধে ফগলাভ অসম্ভব হয় ও ভজ্জন্ 
ত্রস্কল কম্দমবোধক বেপাঠও কেবল পাঠের নিমিভুই হইয়া! পড়ে, যদি সেই 
ফলপ্রপ্তির উপায়:কিছু না থাকে, কিন্তু সম্পদ ঘারাই সেই ফলপ্রা্তি হইবে। 
 অভ্তএব সম্পদ উপাসনার এইরূপ ফলপ্রাঞ্ছি বণিয়া সম্পদ বর্ণিত হইতেছে ॥৬। 


নি তিস্থ! ভিরিতি ডক ইনি ক হমবাক্য। 
চ যাজ্য। চ. শস্তৈব : তৃতীদ্বাশ কিন্ত [ভিজ য়তীতি বহু কিঞ্চেদং 
আপত্তি | ৭॥ 
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৯. মহভাং ফলবতাম্‌  অ্সেধাদিকাং র্দবাদিনা সামান্ঠেনানীয্্র করধ্ বিশক্ষিত- 
ফল সিদ্ধার্থ মন্পন্ধিঃ নম্পর্চাতে | যখাশক্তি অগ্নিহে শাদিনিবরর্তনেন রি ময। 
নির্বর্ভতে ইতি খ্যানং মম্পরিত্যর্থঃ। নর ও র সির 


১ম-বরাঙ্ণম্‌। ] তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ৩০৫ 


অশ্বল পুনশ্চ যাঁজ্ঞবন্ধ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাঁজ্ঞবক্ক্য ! হোতা যজ্জে 
কত সঙ্খ্যক খক্‌ ঘার! যক্ঞেশীস্্ (যাগলাধন মন্ত্র) নিষ্পাদন করেন? উত্তর--. 
তিনটি খক্‌ দ্বারা সম্পাদন করেন । পুনশ্চ জিজ্ঞাস! করিলেন, কিন্তু সেই তিনটি. 
কি? উত্তর--প্রথম-_পুবে হন্গবাক্য। ; দ্বিতীয়-বাঁজয1 ও তৃতীয়--শন্তা । তন্মাধ্যে 
যজ্ঞানুষ্টানের পুর্বে যে দকল্‌ খক্‌ (মন্ত্র) প্রুক্ত হয়, তাহাঁর,নাম পুরোহন্থবাঁকা। | 
ধাগের পময়ে যে সকল খক প্রবুক্ক হয়, তাঁহার নাম*যাজ্য।; এবং শঙ্গীর্থ অর্থাৎ 
গীতার্থ যে সকল খক্‌ প্রবক্ত হয়, তাহার নাম শ্তা। এতদতিরিক্ত যে সকল 
(স্তোত্রীয় বা অনা কিছু খক আছে, তৎসমস্তই এই ভ্রিবিধ খকের অন্থর্গিত। পুনশ্চ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ভ্রিবিধ খক্‌ দারা যে সকল ফল প্রাপ্ত হওয়া বায়, তাহাদের 
ঘারা কি জয় করাযায় ? উত্তর-_- এই সংসারে যে কোন প্রার্থী আছে, ততৎদমন্তকেই 
এই খকু আগ্ত করেন। এখানে ইহাও জানিতে হইবে যে, জ্ঞাতব্য খকের 
সংখ্যা ষত, উপাঁসক তত সংখ্যক লোককে পরাজিত করেন, অর্থাৎ কৃ 
তিন প্রকার, সুভ্তরাং তরিবিপ খক্‌ দ্বার! স্বর্গ, মন্ত্য ও পাতাল এই লোঁকত্রয়কে 
পরাজিত করেন ॥ ৭ ॥ 
. যাজ্ঞবক্ষ্যেতি হোবাঁচ কত্যয়সপ্তাধ্বযুরস্রিনব যজ্ঞ আছুতী- 
হ্বোষ্যতীতি তিজ ইতি কতমাস্তান্ত্িঅ ইতি যা হুত। উজ্জ্বলন্তি 
য হুতা অতিনেদন্তে ব। হুত| অধিশেরতে কিস্তাভিজ্জয়তীতি য। 
কুত। উজ্জলন্তি দেবলোকমেব তাভির্জযত্তি দীপ্যত ইব হি 
দেবলোৌকে। যা হুতা৷ অতিনেদন্তে পিতৃলোকমেব তাঁভির্জজয়ত্য- 
তীব হি পিভীলোকো। যা ভুত অধিশেরতে মনুষ্যলোকমের 
তাভিআজয়ত্যধ ইব হি মনুষ্যুলোক? ॥৮॥ 





পুনশ্চ অশ্বল বলিলেন, ওহে যাঁজবন্ধ্য এই বজ্ঞে অধ্বযুগণ ( যজুর্বেদীর- 
মন্ত্রপাঠক) কত আহুতি হোম করিবে? অুর্লা,ৎ আছতির প্রকার কত? 
উত্তর-_তিনটি। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই তিন প্রকার আন্ত 
কিকি?. উত্তর--যাহা অগ্রিতে প্রক্ষেপমাত্র গ.জ্জলিভ হয়, সেই সমিদাজ্যাহুতি 
প্রথম। .আবরাচগ্টাহা অগ্থিতে প্রক্ষেপমাত্র অভীব শব উত্পাদন করে, সেই 
সকল মাংদাদির আন্ুতি দ্বিতীর এবং যে সমস্ত দ্রব্য অগ্নিতে প্রক্ষিগ হইয়া 
ভূমির অধোভাগে অবস্থিতি-করে, সেই সমস্ত পয়ঃ ও সোমরস প্রভৃতি তৃতীয় 

৩0৯. র. | ূ 
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'আহৃতি। পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, এই ত্রিবিধ আহুতি দ্বারা বজমান কি কি 
জয় করেন? উত্তর--যে প্রথম আহুতি অগ্নিতে প্রঙ্গেপ মাত্র উজ্জল হয়, সেই 
উজ্জল্যবূপ সাধারণ ধর্মানুসারে তন্বারা উজ্জল দেবলোক জয় কর বায়। অর্থাৎ 
উপাসক চিন্তা করেন যে, আমার এই সমিদীনৃতি যেমন জলনশীল, প্রর্ূপ 
কন্মফলে অত্যুজ্জল দ্েবলোকে গমন করিতে পারিব। আরবে সমস্ত সশব্দ 
মাংসাঁছতি, তন্বারা শব্দবন্তা, সাধনা সুসারে সশব্দ গিতৃলোকরূপ সংযমনীপুরী 
জয় করেন ; কারণ, ম মাংদাদির আন্তিও কুৎসিত শব্দ করে এবং পিতৃলোকসন্বন্ধীয় 
যমপুরীতে বমদূতগণের নিদারুণ তাড়নায় পীড়িত হইয়া পাঁপিগণও প্হা! হতাঃ ম্মঃ 
মুগ মুধ্চ ম:ং”--“আ মরা মরিলাম, ছাড় ছাড়” এই বলিয়া বিকট শব্দ করে। বজ্ে 
পশুচ্ছেদ্নকালেও পঞ্তগণ গ্রপীড়িত হইন্লা বিকট শব করে ; এই তুল্যধর্বশতঃ 
উপাসক এই দ্বিতীয় আহৃতি দ্বার পিতৃলোক জয় করেন। ঘে আনৃতি 
সৃত্তিকাতে গমন করে, সেই পয়ঃ সোঁমরসাদি তৃতীয় আহুতি দ্বারা মনুষালোক 

অজ্জিত হয়; কারণ, পয়ঃ প্রভৃতির আছতি ভূমির উপরিভাগে থাকে, সেই 
ভূমির উপরিভাগের অবস্থিতি রূপ তুল্য ধর্ম অনুসারে মনুষ্যলোক উপরিস্থি 
লোক অপেক্ষা অধোভাগে বর্তমান; কিন্বা মনুষ্যলোকে গমন ন্বর্গগমনাি 
অপেক্ষা অধংপতন বলা বাইতে পাঁরে। অতএব উপাস্ক পয: লোম আহত্তি- 
কলে চিন্তা করেন যে, এই আহত পয়ঃ সৌঁমার্দি যেমন উর্ধ হইতে অধোঁদেশে 
গমন করিতেছে, আমিও সেইজপ এই আহুতি দ্বারা শ্বর্গাদিলোক অপেক্ষা অধস্তন 
মন্রুষ্যলোকে গমন কৰিব. ৮ ॥ 


যঙ্জিবন্ধ্যেতি হোবাচ কতিভিরয়মদ্ধ ব্রহ্ধ। যজ্ঞং দক্ষিণতে। 
দেবতীভিগোঁপায়তীত্যেকয়েতি কতমা সৈকেতি মন এবেত্য- 
নন্তং বৈ মনোহনভ্তা বিশ্বেদেবা অনন্তমেব স তেন লোকং 
জয়তি ॥ ৯ ॥ 


খু রস 


পুনম্চ অন্বল বলিলেন” ঘাজ্ঞবন্ধ্য ! এই বন্ধা নামক খস্বিক্‌ দঙ্গিণ 
দিক্স্থিত ত্দ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া কতগুলি দেবত। দ্বারা এই বজ্জ রক্ষ। করিতেছেন? 
যদিও দেবভা*নির্দেশের কালে একটি দেবত| বৈ উল্লেখ, নাই, (ভজ্জন্য 
পক্কতিভিং এই বছবচন সঙ্গত হয় না মত্য) এবং প্র্নবর্থা। স্বয়ং তাহ, 
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জানিক্কাও তাহার এইরূপ প্রপ্ন করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত, তথাপি যেহেতু পুর্ধবাপর 
কাণ্ডিকার প্রত্যেক প্রশ্নে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে এবং প্রত্যুত্তরেও বহুবচন প্রদত্ত 
হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে এখানেও হ্ঠাঁৎ “কপ্চিভিঃ», কতগুলি এই বহুবচন 
ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র। অথবা প্রতিবাদী-যাজ্জবন্কোর ভ্রম, উৎপাদনের নিমিত্ত 
প্রশ্নে বনৃবচন প্রযুক্ত হইয়াছে । যাঁজ্ঞবন্ধ্য উত্তর করিলেম যে, প্তরক্ষা দক্গিণে 
্রহ্মাসূনে বসিয়া যে দেবতা দ্বার! যজ্ঞ রঙ্গ! করেন, 'সৈই দেবতা এক। পুনশ্চ 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সেই এক দেবতা কে? উত্তর--সেই দেবত! মন। কেন 
ন।, শ্রত্যন্তরে কথিত আছে বে, ব্রদ্া মনের সাহায্যেই যঙ্ঞাঁদি কঙ্নে ব্যাপূত্ 
থাকেন এবং মন ও বাক এই উভর্ই ,এই যজ্ঞের ধ্যান ঘারাই সম্পাদক ; ব্ধা 
সেই ছুই পথের স্মধ্যে অন্যতর বাকৃপথকে মন দ্বারা সংস্কত করেন। অত- 
এব ব্রঙ্গা এক মনোদেবতাঁবলেই বজ্ঞরক্ষা করিয়া থাকেন। সেই মন 
বৃত্তি ( অবস্থা )-ভেদে অনস্ত--ইহা সর্ধজনপ্রসিদ্ধ “বৈ” শব, তাহ।র, সাক্ষা- 
দিতেছে এবং 'মন অনন্ত বলিয়! তদভিমাঁনী দেবতা বিশ্বদেবও অনন্ত ; 
এবং শ্রুতি আরও বলিতেছেন যে, “সর্ষে দেবা যত্রৈকং ভবস্তি”, অর্থাৎ 
মনোবৃন্তি এক হইলে সমস্ত দেবতা বেখানে (মনে) একত্ব প্রাপ্ত হ্‌ন। 
অতএব মনোবৃত্তির অনন্ত হেতু মনের দ্বারা উপাঁসকও অনন্ত ফল 
লাভ করেন ॥ ৯॥ 


* যীজ্জবন্ধ্যেতি হোঁবাচ কত্যযমগ্ঘোদ্গগাতীহশ্মিন যজ্ঞ 
স্তোত্রিয়াঃ স্তোষ্যতীতি তিআ্র ইতি কতমাস্তান্তিত্র ইতি পুরো- 
হন্ুবাক্যা চ যাজ্যা চ শস্তৈব তৃতীয়া, কতমান্ত। য৷ অধ্যাত্মমিতি 
প্রাণ এব পুরোহনুবাক্যাহগীনে। যাজ্যা ব্যান? শঙ্ত। কিস্তীভি- 
জয়তীতি পুথিবীলোকমেব পুরোহনুবাক্যয়া জয়ত্যস্তরিক্ষ- 
লোক যাজ্যয়া ছ্যুলোকত শন্তয়.. তচ্তো' হ হোতাশ্বল উপর- 
রাম ॥ ১০ ॥ 
ইতি প্রথমং ত্রাক্ষণম্‌ । 


: পুর্াবৎ অশ্খল পুনশ্চ যাজ্জবন্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন যাজ্ঞবন্ধ্য ! যজ্ঞে উদগাতা 
(সামগারক ) কতগুলি স্তোত্রিয়ের স্তব করিবে । স্তোত্রিয় অর্থ কতিপয় থক 
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ও সাঁমের সমষ্টি অর্থাৎ যে সকল খেক গীত হয়; তাঁহার নাম স্তোত্রিয 
এবং যে সুকল খক্‌ গীত হয় না,কেবল পঠিত হয়, তাহার নাম শন্ত বা শস্যা। 
অতএব খক্‌ স্তোত্রিয়ই হউক কি শশ্ত। হউক সমস্ত খকই এই ভ্রিবিধ 
বিভাগের অন্তর্গত বলির! জানিবে । সেই ত্রিবিধ বিভাগ. ষে কি কি, তাহাও 
পূর্বে পুরোন্ুবাক্য! যাজা ও শন্তা ইহ'র উল্লেখস্থলে বিভাগ করিয়া দেখান 
হইয়াছে । এবং সেখানে গামান্তাকারে বল! হইম়্াছে যে, প্রাণের উপাসক 
সকলকে আয়ত্ত করেন, কিন্তু কোন্‌ সাধারণ ধন্ম অনুসারে যে জয় করে, 
তাহা বল] হয় নাই; তাহাই বিশেষ করিক়। এক্ষণে নির্দিষ্ট হইতেছে, অধ্যাজ্ম- 
দর্শনে ৭” শব্দের সাঁধশ্ম্য ধরিয়া প্রাণ পুরোইসবাক্যা, আনিস্তর্য্যপূপ সাধন 
বশন্তঃ অপান যাঁজ্যা; কেন না, দেবতাগণ অগ্রে যজ্ঞে দত্ত হবি পরে অপীন 
ঘ্বারাই ভোগ করিয়া! থাকেন । ব্যাঁনই শস্যা। এই জন্য অন্য শ্রুতি বলিয়াছেন 
বে, প্রাণ ও অপান ক্তিরা স্থগিত রাখিয়া খকের উদগান করে। ইহ! ঘ্বারা 
যাহা যাহা জর করা যায়, তাহ! পুর্কেই ব্যাথ্যাত হইয়াছে।, কিন্ত পূর্বে যে 
সকল বিশেষ ধর্ম বলা হয় নাই, কেবল তাহাই এখানে অভিহিত হইতেছে । 
সেই বিশেষ কি? জমান পুরোইগ্ুবাক্‌ খক্‌ দারা লোকসম্বন্ধ ধর্মবশতঃ 
এই পুথিবী লোককে পরাজিত করে, মধাত্ত্ব সাধর্শ্য অনুসারে বাঁজা ঘর! 
মধ্যবত্তী অস্তরিক্ষ লৌক জয় করে, এবং উচ্চতার তুল্যতা হেতু সর্বশেষে 
শস্ত] ছারা স্বাদ ছ্যলোক জয় করেন। অনন্তর অঙ্বল যাঁজ্ঞবন্থ্যের ঈদৃশ 
উত্তর শ্রবণে যথার্থ প্রশ্নের নির্ণর হেতু বুঝিলেন যে, এব্যক্তি আমাদের দ্বাৰা 
অভিভবনীয় নহেন, ইহা! মনে করিয়া নিবৃত্ত হইলেন ॥ ১০ ॥ 4 


ইতি বুহদারণ্যকে হৃতীয়াধ্যায়ে প্রথম ত্রাঙ্মণ সমাপ্ত । 


উপনিষৎস্থ-»তৃতীয়াধ্যায়স্ট 
দ্বিতীয়-্রাক্মণম্‌ : 


অথ হৈনং জারহুকারব আর্তভাগ পপ্রচ্ছ বাজ্ববন্ধ্যেতি 
হোবাচ কতি গ্রহাঃ কত্যততিগ্রহা ইত্যক্টৌ গ্রহ! অক্টাবতি শ্রহা 
ইতি যে ভেহফ্টো গ্রহা অফ্টাবতিগ্রহাঃ কতমে ত ইতি ॥ ১ ॥ 


আখ্যাফিকার সহিত প্রতিপান্থ বিষস্বের সম্থন্ধ 'প্রসিদ্, তাহা বলা অপ্রয়ৌজন 
পর্বশহ্রতিতে কাল এবং কশ্পরূগ মৃত্যু হইতে অতিযুক্তি বর্ণিত হইয়াছে। 
এক্ষণে জিজ্ঞান্ত হইতেছে যে,বে যৃত্যু হইতে অত্তিমুক্তির কথা! বলা, হইল, 
সেই মৃভ্যু কে যে--জীবের স্বভাবসিদ্ধ অজ্ঞান।সঙ্গের আধার যে অধ্যাত্ত 
ও অধিভূত বিষয়ে সীমাবদ্ধ আসঙ্গাতিশয় বা কামনা তাহার নাম ম্ৃত্যু। 
সেই পরিচ্ছিন্নকপী ম্বত্যুর হস্ত হইতে অতিুস্ত সাধকের থে অগ্যাদিরূপ 
প্রাপ্তি হয়, তাহা উদ্দীথ প্রকরণে ব্যাখ্যাত ভুইয়ছে। অশ্বলের প্রশ্নেও 
সেই অগ্নি প্রভৃতির কোন কোন বিশেষ ধর্ম অভিহিত হইয়াছে। 

কিন্ত এই ধ্তকিছু ফল বলা হইল, তৎস্মস্তই জ্ঞানসহকৃত কন্মীনুষ্ঠীনের ফল, 
সেই সাধ্যসাধন ( সংসার বা! সাংসারিক ফলময় সাধ্য এবং কর্ম*তাহার সাধক ) 
সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের মিমিত্ত বন্ধনরূপ স্ৃত্যুর স্বরূপ কথিত হইতেছে। 
কেন না, বদ্ধমাত্রেরই মোচন নিতান্ত আবশ্তক । যদিও পুর্বে অতিমুক্ত জীবের 
স্বরূপ কথিত হইয়াছে সত্য, তথ্ুপি সেই, অতিমুক্ত জীব গ্রহ মৃত্যুর ও 
অতিগ্রহ নামক ছুইটি রূপের আক্রমণে অনিমু-ক্তই হইয়া থাকে । ইতংপূর্কে 
কথিত হইয়াছে যে, অশনায়াই ( ভোগের ইচ্ছা) মৃত্যু । আবার আদিত্যস্থ 
পুরুষকে লক্ষ্য করিয়] বলিয়াছেন যে, ইহাই. মৃত্যু এবং একই মৃত্যু বছ' 
আকারে অবস্থিত। কিন্ত ধিনি তদাত্মাভাবপ্রাণ্ড হয়েন অর্থাৎ অভিন্নরূপে দর্শন 
(জ্ঞান) করেন, তিনি মৃতকে অতিক্রম করেন। কিন্তু তাই বলিয়া 
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সেই অভিমুক্তিতে মৃত্যুর গ্রহ ও অতিগ্রহ রূপের আক্রমণ নাই--এমন নহে। 
এই জন্য পরে কথিত হইবে যে, অস্তরীক্ষ এই মনের জ্যোৌতিত্ন়্ শরীর, 
এই আদিত্য তাহার কপ; কথিত মনই তাঁহার গ্রহ; সেই মনোরগ 
গ্রহ কামনারূপী অতিগ্রহ কর্তৃক গৃহীত হইয়া পড়ে। আবার ইহাঁও 
বলা হইবে যে, প্রাণ-গ্রহ সে অপানরপ অভিগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত; 
এবং বাক্-গ্রহ একটি, তাহ নামাখ্য অভিগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত ইত্যাদি 
আর অন্নব্রবিভাগপ্রকরণে আমর] ইহার বাখা ও উতন্তম-রূপ বিচার, 
করিয়াছি যে, যাহা সংসার-প্রবৃত্তিরকারণ ( কর্ম), তাহ! নিবুন্তির--মোক্গের কারণ 
হইতে পাঁবে ন। ; কিন্তু কেহ কেহ এ বিষয়ে বলেন বে, না, ক্মমাত্রই নিবৃত্তির 
কারণ--বদ্ধের কারণ নহে । এ জন্যই ূর্বনিদ্দি বিষয়ের মধ্যে পর পর উন্নত 
অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পূর্বব পুর্ব অবস্থা হইতে বিমুক্তি হইয়| যাঁয় বটে, 
কিন্ত তাহা আত্যন্তিকী নহে, এই যে উত্তরোত্তর অবস্থাপ্রাণ্ডি ইহাকেও পুর্ব্ব 
অবস্থার. বিবৃত্তির জন্যই সাধক প্রাণ্ড হয়, বাস্তবিক তাহা লক্ষ্য নহে। এই 
জন্য বলিয়াছেন, যে পর্যযস্ত গৈতসত্যত্ব বুদ্ধি (জগতের সত্যতাজ্ঞান ) বিলুপ্ত না 
হয়, তাঁবৎ পধ্যস্ত মৃত্যুর হস্ত হইত্ডে অব্যাহতি নাই, পরস্ত দ্বৈতৈর সত্যত্বুদ্ধি 
বিলুপ্ত হইয়া যখন মিথ্যা ত্বজ্ঞান দৃঢ় হইবে, তখনই আ্তান্তিকী মুক্তি প্রাপ্ত 
হওয়া যার; তাহার পুর্বে যে সকল অবস্থা মুক্তি নামে অভিহিত আছে, 
তৎসমস্তই আপেক্ষিকী অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত মুক্তি-আত্যন্তিকী মুক্তি নহে। 
কিন্তু এই সকল কথার কোন কথাই বৃহদারণ্যকের অন্থমত নহে, 
যদি খল থে, বৃহদাঁরণ্যক পর্বাস্তাঁকেই মুক্তি বলিয়াছেন এবং “তক্মাৎ 
তৎসর্বমভবং” অর্থাৎ তিনি সেই ব্রহ্গজ্ঞানপ্রভাবে সর্বময়, হইলেন । এই 
শ্রুতি সর্ধাত্মভাবকেই মোক্ষ বলিয়া নির্দেশে করিয়াছেন । উত্তর-_ 
হ্যা, নির্দেশ করিয়াছেন সভা, এবুং সর্ধাআভাীব থে মোক্ষের প্রতি কারণ 
তাহাঁও সতা ; কিন্তু “গার্কামনাবান্‌ পুরুষ বজ্ঞ করিবে,” “পশুকামী পুরুষ 
ধক্জ করিবে” ইত্যার্দি শ্রতি কখনই, মোক্ষোপ্দেশক হইতে পাঁরে না। বদি বুল যে, 
গ্রা্কাঁমী বঙ্ঞ করিবে, পশুকামী শত করিবে ইত্যাদি বাক্যেরও তাৎপর্য 
বিষয় গ্রাম বা পশু নহে, কিন অদ্বৈত আত্মজ্ঞানই তাঁৎপধ্যের বিষরীতৃভ। 
*তাহাও নহে) কারণ, ঘি গ্রাম-পঞ্ত প্রভৃতি এই বাক্যের তাঁৎপর্ধ্যবিষয়ীভৃতই 
ন। হয়, তাহা হইলে বশ্মান্ুষ্টানের কালে গ্রাম-পশ্বীদি কখনও গৃহীত হইত না; 
অথচ দেখিতে পাওয়! বায় ধে, সকলেই বিচিত্র কর্ণাগুষ্ঠানের ফলে সেই গ্রামি, 
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পশু প্রভৃতি পাইক্স। থাকেন । বিশেষতঃ যদি বৈদিক বর্শমকলাপ অদ্বৈতজ্ঞানের 
নিমিভই বিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কদাপিও জীবকে দংসাররূপ 
বন্ধনে দৃঢ়বন্ধ হইতে হইত না; এমন কি, সংসারই হইত নাঁ। যদি 
বল যে, কর্মসকল অছৈত আত্মতব্বপ্রতিপাদনই করিয়া থাকে, পরস্ত তাহা! 
সম্পাদন করিবার পর আনুসঙ্গিক স্বভাবসিদ্ধ সংসাঁর সখুৎপাঁদন করিয়! দেয়। 
যেন কোনও রূপবান্‌ বস্ত প্রকাশের নিমিত লোক গ্রহণ করিলে সেই 
ভ্াঁলোক লক্ষা রূপেরও প্রকাশ করে এবং ভত্রত্য- অপরাপর বস্তও গরকাশিত 
কৰে, সেইরূপ কর্মের আনুদ্ঙ্ষিক সংসারসিদ্ধি বলিলে ক্ষতি কি ? উত্তর-- না, 'এই- 
রূপ লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা অলৌকিক বিষয়ে 'প্রমাণ শুন্য কল্পনা হইতে পারে না। 
কারণ, সংসার যে অদ্বৈতপর, ভ্রানসহকত বেদোন্ত কর্মের আনুসঙ্গিক ফল, 
'এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও আন্থমান কোন প্রমাণই মাই ; জুতরাং শব্বপ্রমাণেরও 
বিষয় নহে; তাৎপর্য এই--অপ্রত্যক্ষ বিষয় বলিয়া তাহা প্রত্যক্ষ প্রামীণ 
নাই, প্রত্যক্ষা্দি দ্বার! ব্যাপ্তি নাই বলিয়া উহা! 'নুমানেরও বিষয় নহে, 
এবং শাস্ত্রও এ বিয়ে ম্পষ্টাক্ষরে কিছুই বলিতেছেন নাঁ। আবার এ কথাও 
বলিতে পাবনা যে, কুল্যানিপ্বাণ ও আলোকের ন্যায় এক কর্মবোধক 
বাক্যই অধৈত-ভাব ও সংশার এই উভয় প্রকার অর্থ প্রতিপাদন 
করিবে; কারণ, এক কুল্যানিন্মাণ করিলে ও আলোক উৎপাদিত হইলে যে 
ব্ছ ফল সিদ্ধ হয়, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুতরাং সেস্থানে কোনও আপত্তি 
হইতে পারে না, কিন্তু কর্ম্মবোধক এক বাক্য ষে মুক্তি ও সংসার এই পরম্পর 
বিরুদ্ধার্থবয় প্রতিপাঁদন করিবে, ইহা কোন প্রমাণ দ্বারাও প্রত্তিপন্ন 
হইতে পারে না।, 

ম্দিও বলিতে পার যে, “পিদ্যাঞ্চাবিদ্তাঞ্চ” ইত্যাদি মন্ত্র ম্পষ্টাক্ষরে প্রবৃস্তিও 
নিবৃত্তিউতয় কলই প্রতিপাঁদন *করিতেছেন, স্ৃতরাঁং ইহাই কর্মের উভয়ার্থ- 
বোঁধকতার গতি বথেষ্ট প্রমাণ বল1 যাইতে পাঁরে | উত্তর--না, ইহা প্রমাণ হইতে 
গারে না; কারণ, মন্ত্রের ইহাই তাৎগূর্ধ্য কি অপুর অর্থ হইতে পারে, তাহাই প্রথম 
বিচার্ধয, সুতরাং সন্দিগ্ধার্থ বাক্য দ্বারা কোনরূপ বিনিপর্ কর! দ্বঃমাধ্য । অত 
গ্রহ ও অতিগ্রহ নামক মৃত্যুই বন্ধ+ সেই বন্ধ হইতে মুক্তির উপায়নির্ণয়ের 
নত রই ত তির আরম্ত.হইতেছে। ইহাই যুক্তিসিছধ। অদ্ধজজরতী ৯ ন্যায়ে মোক্ষ 
ও সংসারের অস্তরালে অবস্থান যে কি কৌশলদাধ্য, তাহ] আমর! জানি না। 


০ এজ ৯ জপ কাত ও আস 





০ শক পপ উপ অজ পা 


.* এর জনের অর্ধেক অরাররন্ত ও অন্ধাংশ যৌবনপ্রাপ্ড উহাকে অন্ধজরতী় স্গায় বলে। 
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কারণ, রূপ ও রসাঁদি দুইটি বিষয়ের মধ্যস্থানে উদাসীনভাবে থাক যেমন 
দুফর, তেমনই ইহা দুফ্ষর বলিয়া মনে হয়। তবে যে অতিগুক্তির 
প্রস্তাব করিয়া তদনন্তরই গ্রহ ও অআতিগ্রহের কথা বলিয়াছেন, তাহাও 
তাৎপর্য্যান্ুসন্ধানের ফলে। অর্থাৎ এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সমুদয় সাধ্য ও সাঁধনমন্্ বন্ধান- 
স্বরূপ ; কারণ, গ্রহাতি্রহের কুক্ষিতেই সমস্ত পতিত। কাজেই সেই গ্রহাতিগ্রহরূপ 
বন্ধের ব্বরূপক্ঞনার্থ অতিগুক্তি প্রস্তাবে তাহাদের উক্তি সঙ্গত হইল । কেন না, যদি 
বন্ধের স্বরূপ জান1 থাঁকে, তাহা! হইলেই এ বন্ধের পরিত্যাগ সম্ভবপর হয় 
নচেৎ অন্ধের পথিপর্ধ্যটনের স্টার কিছুতেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে না) অতএব 
মোক্ষলাভের জন্তই গ্রহাতিগ্রহের স্বরূপ প্রদশিত হইতেছে। 

 শ্রতিস্থ “হ” শব্দটি প্রস্তাবের পৌরাধিকত্বের জ্ঞাপক। অনুর বাদী অশ্ব 
প্রশ্ন হইতে নিবৃন্ত হইলে জরৎকারুবংশসভৃত আর্তভাগ (খতভাগের পুত্র ) 
বাঁজ্ঞবক্যকে সন্তুশীন করিবার জন্য বলিলেন ধে, বাঁজ্ঞবন্ধা ! পুর্বোক্ত গ্রহ এবং 
'অতিগ্রহ কত? এক্ষণে এই প্রশ্নের উপর প্রশ্ন এই যে, পূর্বোক্ত প্রশ্ন কি জ্ঞাত 
গ্রহাতিগ্রহবিষয়ে, অথবা অজ্ঞাত এ্রহাতিগ্রহবিষয়ে ? যদি জ্ঞাত-গ্রহাতিগ্রহ- 
বিষয়ে প্রশ্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে গ্রহাতিগ্রহের জ্ঞানের সহিত তাহাতে 
সংখ্যারূপ গুণও পরিজ্ঞাত হইয়াছে বলিতে হইবে, সুতরাং সংখ্যাবিষ়ক 
প্রশ্ন কোনবূপেই সঙ্গত হইতে পাঁরে না । আর যদ্দি বল যে, না, গ্রহ ও অভিগ্রহ 
জ্ঞাত নহে; অতএব অজ্ঞাত গ্রহাতিগ্রহবিষয়ে প্রশ্ন হইয়াছে, তাহা বলিতে পার 
ন1। গ্রহাতিগ্রহ যদি অক্ঞাতই হয়, তাহা হইলে সর্বপগ্রথমে তাঁহার স্বরূপ প্রশ্ন 
(গ্রহ ও অভ্ভিগ্রহ কি?) করাই উচিত, তাঁহছা ন। করিস) তাহার সংখ্যার প্রশ্ন 
হইল কেন? আবার পূর্ব বাহার সাধারণ জ্ঞান থাকে, পরে তাহারই বিশেষ 
ধন্ম জানিবার নিমিত্ত বিশেষরূপে ছিজ্ঞাসা হয়, যেমন সামান্তরূপে কঠ 
(বেদের শাখ!) ধিনি জানেন, তিনিই তাগঞ্ত বিশেষ ধন্দ জাণিবার নিমিত্ত 
পকভমে কঠাঃ” অর্থাৎ কঠের সংখ্যা কত? এইরূপ প্রশ্ন করেন, কিন্তু এই 
"গ্রহ ও অভিগ্রহ” ইহাদের একটিও লৌকিক প্রসিদ্ধ কথা নহে, যাহাতে সাধারণ 
জ্ঞানের পুর্বে তদগত বিশেষ ধর্শের (সংখ্যার ) জিজ্ঞাপা সঙ্গত বলিব । | 
যদি বল যে কেন? পুর্বে যে “অভিমুচ্যতে” বলা হইয়াছে, তদ্বার!ই 
হাতির সামান্তাকারে জ্ঞান হওয়া জন্তব! পুনশ্চ সেই গ্রহ- -গৃহীতের 
মোক্ষকে মুক্কি বণিয় তাহাকেই অতিসুক্তি স্বরূপ বল! হইন্নাছে, অতএব বুঝিতে 
হবে ফে, পুর্বে সামান্তাকারে প্রাপ্ত প্রহাতিগ্রছ্েরই এখানে বিশেধাকারে 


২য়-বরাঙ্মণম্‌। ]  তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ৬১৩ 


প্রশ্ন। "ধানে এ কথা . জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে পুর্ব্বে বাক্‌, চক্ষু 
প্রাণ ও মন এই চারি প্রকার গ্রহ ও অতিগ্রহের উল্লেখ হেতু তাগত ছারি সখ্য! 
সুতরাংই পরিজ্ঞাত আছে; তবে সংখ্যশবিষয়ে প্রশ্ন সঙ্গত কিরূপে ? উত্তর» 
হা, চারি সংখ্য1 পরিজ্ঞাত হইলেও সাঁমান্তরূপেই হইয়াছে ; কিন্তু তাহার চারি 
সংখ্যা অভিপ্রেত নহে বলিয়! নিদ্ধীরণ করেন নাই। এক্ষণে তাহার নিদ্ধারণার্থ 
এই প্রশ্ন হইয়াছে যে, গ্রহ কত. এবং অতিগ্রহই কা কত? গ্রহ ও অতিগ্রহ্র 
অষ্ট সংখ্যাই এখানে বক্তার অভিপ্রেত এবং এই অষ্ট সংখ্যা নির্ধারণের নিমিত্ত 
এখানে পুনরায় ঘ্িরুত্ত প্রশ্ন যুক্তিযুক্তই হ্ইয়াছে। "তাহাই মুক্তি” 
“উহাই অতিমুক্তি” ইহা দ্বারা গ্রহ ও অতিগ্রহ সামান্তাফারে সিদ্ধ আছে, এই জন্য 
আর্তভাগ বিশে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গ্রহ কত এবং অতিগ্রহই বা কত? 
যাজ্জবন্ক্য তাহার উত্তর করিলেন যে,-গ্রহ আটটি এবং অতিগ্রহও আটটি। 
অর্থাৎ গ্রহ ও অতিগ্রহ অষ্ট সংখ্যার শ্যনও নহে, অধিকও নহ্থে। গ্রহরিশেষের 
নিয়ম জানিবার নিমিত্ত পুনশ্চ আর্তভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কথিত অষ্টসংখ্যক 
গ্রহ ও অতিগ্রহ নিক্নমতঃ কাহাকে কাহাকে বুঝিব ? ॥ ১ ॥ 


প্রাণো বৈ গ্রহ সোহপানেনাতিগ্রাহেণ ীতোৎপানেন 
হি গন্ধাঞ্জিত্রতি ॥ ২ ॥ 


ষাজ্ঞবন্্য উত্তর করিলেন যে, প্রাণই গ্রহ । সেই প্রাণু-গ্রহ অপাননামক অতি” 
গ্রহ কণ্ৃক আক্রান্ত । যেহেতু, অপান দ্বারা প্রাণিগণ গন্ধ গ্রহণ করে। পূর্বাপর 
ইন্জরিক্বের প্রস্তাঁব বশতঃ এখানে প্রাণ শব্দের অর্থ স্রাপেন্দ্রিস ও প্রকরণ ঘার! বায়ুর 
প্রসঙ্গ অবগত হওয়া যায়। অপান শবের অর্থ প্রাণের বিষক্স' গন্ধ । কারণ, 
অপানই গন্ধের বাহক । ইহার ভাৎপধ্য এই-_বাযুসহিত গ্রাণেন্দরিয় স্াণেক্িকস- 
গ্রাহথ গন্ধদ্বারা আক্রান্ত । যেহেতু, সমস্ত লোকই স্রাণে ইন্দ্রিয় বারা অপান- 
ধু ৮. গ্রহণ করে।২ ॥ | 

বাখৈ গ্রহ স াক্াতিগ্রাহেণ গৃহীতে৷ বাচ। ছি নামান্ত- 

ভিবদ্দতি ॥ ৩. 


বক্তব্য ুনস্চ বলিলেন ষে, টিপি গ্রহ। কারণ। নেই বাক্গ্রহ পারিস 
শরীরাত্যন্তরে থাকিয়া আসক্তির বিষয়ে অবস্থিত এবং অসত্য আপ্রিন অল্লীল 


৩১৪ .. বৃহধারপ্যকোপনিষৎ [ ২য়-ব্রাঙ্মণম্‌। 
বীভৎস ও কঠোরাদি উক্তিতে প্রযুক্ত হইয়। প্রাণীকে ত্রষ্ট করে। সেই গ্রহরূপী 
ব্বাগিক্ডি নামরূপ অভিগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত, অর্থাৎ বাক-নামক গ্রহ; বক্তব্য 
(বাহ! বল! যায়) যে নাম, সেই নীমাখ্য অতিগ্রহ দ্বারাই আসক্ত হয়। 
কারণ, বস্তর নাম বলিবার নিমিত্বই একমাত্র বাক্যের আবশ্তকতা, অতএব 
বক্তব্য বিষয়সকল অতিগ্রহ, এই অতিগ্রহের কাধ্য বক্তব্যের উক্কিনিষ্পাদন, 
সেই কার্য সমাপ্ত ন হইলে ধাগিন্দরিয়ের মুক্তি নাই, এই জন্যই বক্তব্যবিষন্ন তাহার 
অতিগ্রহ জানিবে। পর পর শ্রাতিরও এইকপ তাৎপর্য্য জানিতে হইবে ॥ ৩ ॥ 


জিহ্বা বৈ গ্রহ স রসেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতে। জিহ্বয়! হি 
রসান্ব বিজানাতি ॥ ৪ ॥ ৃ 
ষাজ্বন্ধ্য বলিলেন, ধরূপ এই রসনেক্দ্রিয়ই গ্রহ, উহ! রসনাগ্রাহ্য রস 


নামক অভিগ্রহ দ্বার! আকৃষ্ট হয়। কারণ, জীব এক রসনার সাহায্যে রসাম্বাদন 
করে। অতএব রস তাহার অতিগ্রহ ॥ ৪ ॥ 


চা গ্রহঃ স রূপেণাতিগ্রাহেণ হী? হি রূপানি 
পশ্যতি ॥ ৫ ॥ 


_ াজ্ঞবক্য বলিলেন ষ, এই চক্ষুই গ্রহ, সেই চক্ষুগ্রহ রূপনামক অভিগ্রহ দানা 
বশীভূত হইয়া থাকে, এই রূপের অনুরোধে বা প্রলৌভনেই চক্ষু নানা- 
_বিধ অপকৃষ্ট বৃত্তি আশ্রয় করে । যেহেতু; পুরুষ যত কিছু অকার্ধ্য করে, প্রায় 
তথসমদ্তই এই "চ্ষু দ্বারা করে, সুতরাং দর্শনবিষয়ে চক্ষুই সমস্ত অনরথের 


মূল ॥ ৫॥ 


শ্রোত্রং বৈ গ্রহঃ স. টিনা নী নী শ্রোন্রেণ থ 
শব্দাঞং চ্ড গোতি ॥৩॥ 


| পুরশচ যাজবনধ্য বলিলেন বে, শব্ধ গ্রহণের কারণ শোন গ্রহ, দেই শ্রোনাখ্য 
গ্রহ শবাখ্য_ বোরোর ইট নে 
শব্ধ শ্রবণ করে 0৬) 


২ম্স- ব্রাঙ্গণম্‌ 1] তৃতীয়োহ্ধায়ং ৩১৫. 


মনো বৈ গ্রহ স কামেনাতিগ্রাহেণ খাতে মনসা হি 
কামান কাময়তে ॥ ৭ ॥ 


_ পুমরপি যাঁজ্ঞবন্থ্য বলিলেন যে, সংকল্প ও বিকল্পস্বভীবসম্পন্ন মনও একটি 
গ্রহ, সেই মনোপ গ্রহ কামনারূপ অতিগ্রহ কর্তৃক গৃহীত হয়্। কারণ, জীব 

যত প্রকার কামন1 করে, তাহা এই মন দ্বারাই সম্পার্দন করিয়া! থাকে । কাঁমন! 
নষ্ট ন! হইলে মনের মুক্তি নাই ॥ ৭ ॥ 


হস্ত বৈ গ্রহঃ স কর্্ণাতিগ্রাহেণ গৃহীতে। হস্তাভ্যাত হি 
কশ্ম করোতি" ॥ ৮ ॥ 


যাজ্ববন্্য আরও বলিলেন যে, মন্ুষ্ের রই হস্তত্বরও একটি গ্রহ এবং এই 
গ্রহ কর্মরূপ অতিগ্রহ বারা বঙীতৃত। যেহেতু, জীব এই হস্ত দ্বারা শুভাগত 
কর্ম সম্পাদন করে। যাবৎ হত্তক্রিয়া! থাকিবে, তাবৎ তাহা হইতে হততের 
অব্যাহতি নাই ॥ ৮ ॥ 


ত্বপ্ে গ্রহঃ স স্পর্শেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতস্ত্রচা হি স্পর্শান 
বেদয়ত ইত্যেতেহস্কৌ গ্রহা অস্টাবতিগ্রহাঃ ॥ ৯ ॥ 


এবং ত্বগিক্রিয়ও অন্যতম গ্রহ। সেই ত্বক শ্বীয় বিষয়স্পশরূপ 
অতিগ্রহ কর্তৃক আক্রীস্ত হন ; কারণ, জীব ত্বক্‌ ঘারাই সমস্ত স্পর্শ অনুতব 
করিষা থাকে । প্রাণ অবধি এই পা অবিরত সবিষ্তাবে 
নিরূপিত হইল ॥ ৯ ॥ 


যঁজ্ৰবক্ক্যেতি হোবাচ যদিদ সূর্তং মৃত্যোরম্নং ক! দ্বিৎ সা 
দেবতা ষন্ত! সৃত্যুরক্নমিত্য গ্িৈ্ব মৃত্যুঃ সোহুপামন্নমপ পুন- 
স্ব তং জয়তি ॥ ১০॥ 


 এইক্পে প্রহাতিগ্রহের প্রস্তাব টুল হনে পর রাগ পুনশ্চ বাজ- 
খরচা জিকাদ| করিলেন যে, হে যাক্তবন্ধয | এই সমস্ত জগংই মৃড়ার অয় 


৩১৬ বৃহদারখ্যকোপনিষৎ [২য-্রাঙ্মণম্‌। 
অর্থাৎ মৃত্যুকবলিত। দেখা যায়, উৎপত্তিণীল সমস্ত বন্তই গ্রহ ও অতিগ্রহরূপ 
মৃত্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া উৎপন্ন ও বিপন্ন অর্থাৎ বিনষ্ট হয় ; কিন্ত এমম কৌন্‌ 
দেবতা আছেন--স্বয়্ং (গ্রহাঁতিগ্রহরূপী ) মৃত্যুও ধাহার অন্ন হয় ; অর্থাৎ সর্ব- 
লোকের মৃত্যুও ধাহার নিকট পরাস্ত হয়। শ্রত্যন্তরে আছে, “মৃত্যু ধাহীর অধীন” 
ইত্যার্দি। বাদীর ঈদৃশ্‌ প্রশ্ন করিবার অভিপ্রীয় এই ষে, প্রতিবাদী যদি মৃত্যুরও মৃত্যু 
নির্দেশ করেন, তাহ! হইলে ধসনবস্থা-দোঁষ ঘটিবে, অর্থাৎ প্রতিবাদী যদি বলেন 
যে, ম্ৃত্যুরও মৃত্যু আছে, তাহা! হইলে পুনশ্চ তাহার প্রতি সেই জিজ্ঞাসাই হইবে 
যে, যাহাঁকে মৃত্যুর মৃত্যুরূপে বলা হইল, সেই মৃত্ার মৃত্যু কে? পুনশ্চ তাহার 
মৃত্যু কে? তাহার মৃত্যু কে? ইত্যাকার অনবস্থা অর্থাৎ যে উত্তরের আর 
কোন স্থানে অবস্থান অর্থাৎ বিশ্রাম বা শেষ নাই, দেই দ্বৌঁষ থাকিয়া! যায়। 
পক্ষাস্তরে, প্রতিবাদী দি বলেন যে, মৃত্যুর আঁর দ্বিতীয় মৃত্যু নাই, তাহা 
হইলেও নিমুক্িভীবের আপত্তি হইয়া পড়ে অর্থাৎ গ্রহাতিগ্রহ-নামক 
মৃত্যু হইতে আর কন্মিন্কীলেও মোক্ষ হইতে পাঁরে না; যেহেতু, 
গ্রহ্থাতিগ্রহ-নামক মৃত্যুর বিনাশ সম্পাদিত হইলেই মুক্তি সিদ্ধ হ্য়ূ। 
অর্থাৎ যদি বাস্তবিকই জিজ্ঞান্ত মৃত্যু মৃত্যুরও মৃত্যুশ্বরূপ হয়, তবে তাহা 
হইতে গ্রহাতিগ্রহরণী মৃত্যুর বিনাশ অবশ্ঠস্ভাবী। অতএব যৃত্যুরও 
স্বত্যু : আছে অথবা নাই, এ. উভয় পক্ষেই নির্দোষ উত্তর ছুরর্বাচা। 
এইরূপ নিরুত্তরগ্রীয় প্রশ্ন মনে করিক্না আর্তভাগ সাহঙ্কারে যাজ্ঞবঙ্কাকে জিজ্ঞাস! 
করিক্াছিলেন যে, বল দেখি, তবে মৃত্যুর মৃত্যু কে? যাজ্ঞবন্ক্য উত্তর 
করিলেন যে, হা, যৃত্যুরও মৃত্যু আছে; মৃত্যুর মৃত্যু আছে, এ কণা 
বলায় পূর্বোক্ত অনবস্থা-দোষ হয় না। কারণ, খিনি সর্সৃত্যন্বরপ, তাহার 
আর মৃত্যুস্ভব কি? কেন না, এখানে সর্বমত্যুূপে ধাঁহাকে বল! হইন্নাছে, 
তাহ! ব্রহ্মসাক্ষাৎ্কাঁর ভিন্ন অন্য,কিছু নহে, জুতরাং একবার পরমত্রন্মের সাক্ষাৎ 
কারলাঁভ হইলেই আঁর তাহার বিনাশ নাই । বদি বল, কিরূপে জানা যাইবে 
ষে, মৃত্যুর মৃত্যু আছে? তাহাব্‌, উত্তর প্রত্যক্ষ প্রমাঁপ। অর্থাৎ মৃত্যুরও যে 
মৃত্যু আছে, ইহা! সর্বজনপ্রতাক্ষপিদ্ধ । যেমন সি সর্ধবস্ত ভ্ম করে. বলিয়। 
মৃত্যু, ইহা! সর্বধাদিসিদ্ধ। সেই অগ্নিরপ মৃত্যু আবার জল কর্তৃক তক্ষিত হয়, 
হৃতরাং জল মৃত্যুর (অগ্ির) মৃত্যু ; অতএব অগ্নি জলের অক্ন-_বিনাশ্ত ৷ কাঁজেই 
75878 মৃত্যুও মৃত্যু আছে; এবং সেই মৃত্যু মৃত্যুই 
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হইলে, অর্থাৎ সর্বসৃত্যু কর্তৃক ভক্ষিত হইলে জীবের রই সংসার হইতে মোক্ষ 
বৃক্তিসিদ্ধ হয়। পূর্বে গ্রহাতিগ্রহকে বন্ধনম্বরূপ বলিয়! এক্ষণে এই বন্ধনচেছদন দ্বারা 
যে মুক্তি হইতে পাঁরে, তাহ! সাধিত হইল । অতএব বন্ধনমোক্ষের নিশিত্ত পুক্রষ 
চেষ্টা করিবেন--চেষ্টা ফলবতী হইবে, তাহা! দ্বারা মৃত্যু জয় কর! যাইবে ॥ ১০ ॥ 


যাজ্জবন্কোতি হোঁবাচ ঘত্রায়ং পুরুষো অিয়ত উদ- 
স্মা প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো৩ নেতি নেতি হোবাচ যাঁজ্ঞবক্ধ্যো- 
ইত্রৈব সমবনীয়ন্তে স. উচ্ছযত্যাপ্মায়ত্যাশ্মাতো ম্বৃতঃ 
শেতে ॥ ১১ ॥ & 


পরমাত্মসাক্ষারথকাররূপ সর্বোধ্রু্ট মৃত্যু কর্তৃক গ্রহাতিগ্রহন্নপী মৃত্যু সকল 
বিনাশিত হইলে ব্রহ্মবিৎ মুক্তপুরুষ যে সময়ে মৃবত্যুমুখে পতিত হন, সেই স্ময় এই 
মুমূর্ষু বিঘানের গ্রহ-নামক বাঁগাদি ইন্দিযসকল ও বাঁসনারূপী অস্থর্বত্বী পূর্বোক্ত 
নামাদি অগিগ্রহ প্রয়োজক কর্ম্মসহকাঁরে উদ্ধাদিকে উৎক্রাস্ত হয়? অথবা.নহে? 
যাজ্জবন্ক্য বলিলেন যে, না, সেই মুধূ্ু জ্ঞানী ব্যক্তির বাগাদি ইন্দিয়গণ ও বাপনা 
সমূদায় উদ্ধে যায় না, কিন্ত এই দেহেতেই পরমাস্মার সঙ্গে একীভাঁব প্রাপ্ত হইয়া 
লীন হইয়া থাকে। অজ্ঞানিগণের করণসমূহ যেমন শরীর হইতে নির্গত হইয়া যা, 
জ্ঞানী পুরুষের অবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত ; তাহার ইন্দরিয়াদি শ্বীয় কারণ পরম- 
পুরুষ পরমাস্মায় লীন হস; অর্থাৎ যেমন তরঙ্গমাল1 সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া 
পুনরপি সমুদ্রগর্জেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, তেমন জ্ঞানী পুরুষের ইন্দ্রিয়াদিও পরম- 
কারণেই বিলীন হয়। এ বিষয়ে অন্যান্ঠ শ্রুতিও কলা-নামক ইন্িয়বর্গের পরমা- 
আয় বিলয় প্রদর্শন করিতেছেন । “এইবপ ত্রহ্মসাক্ষাৎকারী পুরুষের তদাশ্রিত শব্- 
স্পর্শাদ্দি সহিত একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ এই ষোড়শ প্রকার বিকার ম্বকারণ 
পরয়েশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া অন্তমিত হুষ্ব ; তাঁহুদের আর পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকে 
না। এইরূপে ইন্জিক্গণের পরমাত্মার সহিত অবিভাগ ( একত্ব ) প্রদর্শিত হয়। 
ভাঁনীর মৃত্যুদশাতে ইন্রিয়গণ দেহ হইতে বহির্গত নাঁ হইলেও তাহাকে যে 
মৃত বলিব না, তাহা নহে; কারণ, ইন্দিয়বিলয্বের: পর তীহার শরীর ক্রমে" 
ক্রমে স্বীততা। প্রাপ্ত হর এবং চর্ভন্্রার মত বাহাবাথু কর্তৃরু পরিপূর্ণ হইর! 
গাকে, তকালে জীবশরীরের সায় উহাতে কোনরূপ ক্রিয়া পরিদৃষ্ট ক সা 
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তবেউক্ক শ্রুতির অভিপ্রীয় এই যে, পুরুষ জ্ঞানবলে এই সংপারবন্ধন বিচ্ছিন্ন 
০০০৮০০১০৪ এইমাত্র ॥ ১১ ॥ | 


যাজ্ৰবন্ফ্যেতিহোবাচ যত্রায়ং পুরগষে স্রিয়তে 
রিমেনং ন জহাতীত্ নামেত্যনত্তং বৈ নামানভ্তা বিশ্বে 
দেবা অনস্তমেব স তেন লোক€ জযুতি ॥ ১২ ॥ 


এক্ষণে পূর্বব-শ্রুতির উপর জিজ্ঞাসা হইতেছে ষে, জ্ঞানীর মৃত্যুদশীতে কি 
কেবল প্রীণসকলই (ইন্্িক্ ) বিলয় প্রাপ্ত হয়? না ইন্জরিয়াদির প্রয়ৌোজক 
কর্ম সকলও বিলীন হয়? যদি বল যে, কেবল প্রাণেরই বিলয় হয়, ততপ্রযৌছক 
কর্মের লন্ম হয় না, তাহ! হইলে কাঁরণসত্তে কার্যের অবগ্তস্তাবিতা 
বশতঃ কর্মরপ কারণের বর্তযানতাহেতু পুনশ্চ মৃত জ্ঞানী ব্যক্তি 
ইন্দ্রিয়, লাভ করিতে পারেন? কিন্তু ভাহা দেখা যায় না। 
আর যদি কর্মাদি সকলই লয় হয় বল! যাক, তাহা! হইলেই মুক্তির সম্ভাবন। ;-- 
তাহা হইলেই বিবেচক পুরুষদিগের যৌক্ষের নিমিত্ত যত্ন হইতে পারে) 
কেবল এই বিষয়টুকু জানিবার অভিপ্রায়ে আর্থভাঁগ পুনশ্চ যাঁজবন্ধ্যকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, «যে সময়ে এই পুরুষ মৃত্যুযখে পতিত হইয়া পু 
সমস্ত পরিত্যাগ করিতে থাকে, তখন একমাত্র কোন্‌ বদ তাহাকে ত্যাগ 
করে: না? যাজ্ঞবন্্য উত্তর. করিলেন যে, নাম (সুংজ্ঞা ) ;- অর্থাৎ 
ুূর্ঘু ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত লগ্প পাইনা যায়, একমাত্র নাষ লয় 
পাঁয় না। কারণ, নাম আকৃতির সহিত সন্বদ্ধ, “ুতরাং নিত্য, চিরদিনের ভন্ত সে 
থাকিয়া! যায়, নচেৎ আর আর সমস্তই লয় পাইগ্রা থাকে । এই নামকে থে 
অনন্ত বর! হ্য়, তাহ! তাহার সংখ্যার জন্য নৃহে, কিন্তু কালকৃত অর্থাৎ অনন্তকাল 
নামটি থাকিয়! যায় বলিক়া তাহাকে” অনস্ত বলা হইয্সাছে। মাম অনস্ত বলিক্কাই 
তাহার অধিপতি: বিশবদেবগণও - অনস্ত। বিনি নামাধিপতি সেই : অনন্ত 
বিশ্দেব্পকে . আত্মবোধে উপাসনা করেন, তিনি.  অনস্তদর্শন 
হেতু. অনন্ত লোক জয় . করেন, ০ সমস্ত লোকে তীহার অক্ধুঃ 
পুত হয় ॥. ১২]. 4 যারা যারা 
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 যাজ্ববন্ধ্যেতি হোবাচ যত্রোন্য পুরুষস্ত মৃতস্তাগ্রিং 
বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং . মনশ্চন্্রঃ দিশঃ 
শ্রোত্রং পুথিবীত্ শরীরমাঁকাশমাত্বৌষধীলোমানি বনম্প- 
তীন্‌ কেশ! অপ্ন. লোহিতঞ্চ রেতশ্চ নিধীয়তে কাযং তা 
পুরুষে! ভবতীত্যাহর পোম্য হন্তসার্তভুগ !' আবামেবৈতস্ 
বেদিষ্যাবেো ন নাবেতৎ সজন ইতি । ক 


তৌ হোহক্রম্য মন্ত্রয়াঞ্চক্রাতে তৌ হ যদুচতুঃ কর্ম 
হৈব তদুচতুরথ যৎপ্রশশখসতুঃ কর্ম হৈব তংপ্রশশৎসতুঃ 
পুণ্যে৷ বৈ পুণ্যেন কমা ভবতি পাঁপঃ পাপেনেতি ততো হু 
জাঁরৎকারব আর্তভাগ উপররাম ॥ ১৩ ॥ 
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মৃত্যুূপী গ্রহাতিগ্রহবন্ধনের বৃত্তান্ত সবিশেষভাবে নিবূপিত হইল এবং 
এই মৃত্যুও মৃত্যু আছে বলির মুক্তির সম্ভাবনাও দেখান হইয়াছে। আবার 
সেই মুক্তিও যে অন্য কিছু নহে, কেবল প্রদীপনির্র্বাণের ন্যায় গ্রহাতিগ্রহসকলের 
*ইহলোকেই প্রলয়মাত্র, তাহাও স্বিরীককৃত হইক়্াছে। এক্ষণে পূর্বোক্ত মৃত্যুন্পী 
গ্রহাতিগ্রহ-নামক বন্ধনের যাহা কারণ, তাহা নিকূ্পণ করিবার জন্ত পরবত্তাঁ 
শ্রুতির অবতীরণ] হইতেছে । 

কেহ কেহ পরবতী শ্রতির অবষ্ঠারণ। সম্্ধে অন্রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ 
করেন। তাহার! বলেন যে, সমূলে গ্রহথাতিগ্রহের বিনাশ হইলেও জীবের মুক্তি হয় 
না। কারণ, তখন জীব নামমাত্র অবশিষ্ট থাকে ও পরমাস্মা হইতে সন্ভুত 
অবিদ্বা। উর ক্ষেত্রের মত উৎপাদিকুশক্তিহীন হস্স, জীব সেই অবিন্াবিমুক্ত ও. 
ভোগ্য অগৎ হইতে পৃথগ ভাবে, অবস্থিত থাকি! উৎনধপ্রাপ্ কাম ও কর্মহেতু 
বাসনার. অন্তরালে অপূর্বভাবে অবস্থিতি করেন মাত্র। - এই অন্ত, 
তখন সেই জীবের অদ্বৈত পরমাত্মার সহিত. একাত্মতা! সাক্ষাৎকার দ্বারা প্রচলিত : 
ঘৈত জ্ঞানকে অপনীত করা! আবস্তক। - এই জন্ত পরবর্তী শ্রুতিতে সেই পরমাত্ম- 
দর্শনের কথাই. বক্তব্য. হইতেছে। . এইদ্ধপে. অপবর্ণ-নামক একটি মধ্যমীবন্থা 
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কম্সন৷ করি! তাহারা পরবর্তী গ্রন্থের 'সহিত সম্বন্ধ যোজনা করেন। এ স্থানে 
আমাদের (ভাষ্যকারের ) বক্তব্য এই যে, যদি কন্ম্োপযোগী ইন্দরিয়ই বিশীর্ঘ 
হইল, তবে সুতরাং দেহও বিনষ্ট হইল, এরূপ অবস্থায় পরমাত্মীর দর্শন, শ্রবণ, 
মনন, নিদিধ্যাসস করিবে কে? অর্থাৎ তত্বজিজ্ঞাস্থ শ্রবণাদি-ইন্ছরি়সাহাত্যেই 
বক্মবিষয়ক শ্রবণার্দি করিক্া থাকেন, কিন্তু যদি শ্রবপাঁদি ইন্দ্রিয় না থাকে, তবে 
অছৈতবোধের উপান্ব কি? * সুতরাং কথিত মধ্যমা বন্থায় অবস্থিত পুরুষের শ্রবণ, 
মনন, নিদিধ্যাসনাদি মোক্ষোপযোগী কোন প্রয়োজনই পিদ্ধ হইতে পারে ন1। 
তাহারা নিজের মুখেই স্বীকার করিয়াছেন যে, সেই অবস্থায় জীব নামমাত্রীব- 
শি্ট থাকেন); তৎকালে মনোভাব আর কিছুই থাকে না। অথচ শ্রুতি 
বলিয়াছেন যে, তৎকালে জীব মৃত হুইয়! নিশ্টেষ্টাবস্থায়, থাকে । এইরূপ 
পরম্পর অসংলগ্ন বাক্যাবলীর কল্পন! দ্বারাও সমাধান কর! যায় না । আর যদি বল 
যে, মৃত্যুর পর নহে, পুরুষ জীবদ্বশাতেই সর্বপ্রকার জাগতিক ভোগরাশি হইতে 
বিমুখ হইয়া কেবলমাত্র অবিদ্তাবিশিষ্ট হইয়া! থাঁকেন, ইহাতে জিজ্ঞান্ত এই 
ষে, এই কল্পনার ভিত্তি কি? যদি বল যে, সমস্ত দত বস্তরতে আত্মার 
একত্বপ্রতীতিই তাহার প্রতি কারণ, ইহা বলিতে পার না; কারণ, তাহা 
ইত:পুর্কেই নিরাকৃত হইয়াছে। তথায় কথিত হইয়াছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তি কম্মসহকৃত 
দ্বৈতের সহিত আত্মার অভেদ দর্শন করিয়া কর্ম বা কশ্মবাসণা থাঁকিতে 
যদি মৃত ও ইন্দ্িক্ললয়প্রাপ্ড হন, তাহা! হুইলে হয় তিনি জগপাত্জ্ঞানে 
পরজন্মে জগদাত্মভাব র! হিরণ্যগর্ভশ্বরূপ "প্রাপ্ত হইবেন, আর না হত ইন্দ্রিয়, 
লয় না হইলে জীবদ্দশীক্স ভোগ্যবস্ত হইতে বিরক্ত হুইয়! পরমাত্মজ্ঞানের জন্ত 
অগ্রসর হইয়া থাকিবেন ; তত্তিন্ন উক্ত মধ্যমাবস্থা কখনই শ্রুতির অভিপ্রেত 
নহে । একপ্রবত্রসাধ্য এক উপাক্ধে এই উভয্ব বস্ত্র কথনও লাভ কর যাইতে 
পারে না। যদি অবস্থিত কর্ম হিরণ্যগর্ভের শ্বরূপপ্রাপ্তির কীরগ, এ কথ! বল, 
তাহা সঙ্গত নহে; কাঁরণ, যাহা পরধাম্নীর আভিমুখ্যলাভের কারণ, তাহা 
হিরণ্যগর্ভ্বর্ূপলাভের কারণ হয়না । পক্ষান্তরে, উক্ত কর্মে 'ভোগনিখৃততির 
কারণ বলিলে আর হিরপ্যগরভ্বরূপপ্রাপ্তির কারণ বলাঁ খাইতে পারে না; 
- যেহেতু, বাহা গমনের কারণ, তাহাই আবার গমননিবৃত্তির কারণ হওয়া অসম্ভব । 
এ'যদি বল ষে, মরগানভ্তর জীব হিরণ্যগর্ভকে তাপ হইয়া পরে ইন্িকসগণের 
: হিরপ্যগর্ভে লর ঘটিবে একমাত্র নামীবশেষে পরমাত্মজ্ঞান লাঁড করিতে অধিকারী 
বিন। উত্তর--তাহা হইলে আমাদের জন্ত পরমাত্মক্জানোপদেশ অনর্থক; 
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স্থতরাঁং মোক্ষোপদেশক শান ও বুথা। কেন না, যখন হিরিশ্যগর্ডলোকে না 
ষাইলে যুক্তি দুর্লভ, তখন আঁমাঁদের পক্ষে মুক্তির উপদেশক শীস্ত সর্বতোভাবেই 
বৃখা। অথচ শান্ত্কারগণ এবং প্তদেষা যো দেবানাং প্রতাবুধ্যত” অর্থাৎ দেবতার 
মধ্যেও ধাহারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,--ইত্যাঁদি শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে 
সমস্ত পুরুষকেই বন্ষবিগ্ণা থার। পুকুষার্থ-লাভের উপদেশ* করিতেছেন । অতএব 
কারণের সহিত গ্রহাতিগ্রহ বিনাশিত হইলেও ঘুক্তি হয় না, পরস্থ তৎপরে পরমাত্ম- 
দর্শন আবশ্তক ইত্যাদি কল্পন1 আতি-্থৃতি ও প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়] সর্ববথাই হেয়। 
সে যাহা! হউক, এক্ষণে প্রস্তাবিত কথা বর্ণিত হইতেছে । তন্মধ্যে প্রথমে 
বক্তব্য এই যে, সেই গ্রহাতিগ্রহ্রূপ বন্ধন জীবের জন্য কে প্রয়োগ করে অর্থাৎ 
কাহার প্রেরপায়,জীব সেই গ্রহাতিগ্রহরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহারই নিদ্ধারণের 
অভিপ্রায়ে শ্রুতি বলিতেছেন যে, খন হস্তপদ-মস্তকাদি-বিশিষ্ট সেই অসম্যগ দর্শা 
জীব মৃত হয়, তখন তাহার বাক স্বকারণ অগ্নিতে বিলীন হয়, প্রাণবাযু বাহ বায়ুর 
সঙ্গে মিলিয়া যা, চক্ষুঘবপর আদিত্যকে আশ্রয় করে, মর্ন চন্ত্রেতে লয় পায়, 
কর্ণ দিজ্মগুলকে অবলগ্বন কবে, স্থল শরীর পৃথিবীতে মিশিয়া বার, আত্মা অর্থাৎ 
জীবাখবার বাসস্থান হ্ৃদয়াকাশ মহাকাশের সঙ্গে একীভাঁব ধারণ করে, শরীর 
লোমসকল গুঁষধিকে ( তৃণ-বিশেষকে ) আশ্রয় করে, কেশগুলি বনস্পতিসহ বিলীন 
হয়, রক্ত ও শুক্র নি কাঁরণ জলে প্রবিষ্ট হুইয়! ঘায়। ( তাহা হইতে পুনরুখান 
দেখা যায়, এই জন্য তাহাতে প্রবিষ্ট বা নিহিত হয় বলী হইল )। সে সময় এই 
» পুরুষ জীব কৌঁথা থাকে ?--এই প্রকরণে যেখানে বাক, প্রাণ প্রভৃতির লগ্কের কথা 
আছে, সেখানে বাগাদি শঙ্গের অর্থ তদধিষঠাত্রী দেবতা! বুঝিতে হইবে ; কিন্ত 
ই্সি়গণ নহে? কারণ, তাহারা মুক্তির পূর্ব্বে চলিয়া যাঁয়। তৎকাঁলে দেবতা কর্তৃক 
অনধিষ্টিত ইন্দ্রিক্গণ এবং কর্তারহিত কুত্রাপি ন্তাসীক্কত কুঠারাদি ঠিক এ্রকরূপ 
নিষম্া অচেতন । অর্থাৎ যেমন কুঠারার্দি নিজে কৌন কণ্ করিতে পারে না, 
তেঁঘন অচেতন ইন্দ্িয়গণও তৎকালে নিষ্বর্শী থাকে । পুরুষ এই অবস্থায় সর্ববিমুক্ত 
বিদেকু হইপা ্বত্্রতার অভাঁবে ০তৎকাঁলে..কাহাকে 'আশ্রয্ম করেম, ইহাই 
জিজ্ঞান্ত। থে: আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মা পুরশ্চ শরীরেন্িয়সমষ্টি গ্রহণ 
করে এবং গ্রহ-ও অভিগ্রহরূপ বন্ধনঘয় যাহা দ্বারা জীবের সন্ন্ধ প্রযুক্ত হয়, সেই 
আশ্রন্ কে? যাঁজ্ঞবন্য উত্তর করিলেন যে, তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ে বহু মততেদ 
আইৈ-_শ্বতাঁব, যদৃচ্ছা, কীল, কর্ণ, দৈব, বিজ্ঞান বাদ ও পৃ একৃত বাদিগ+ 
অনেক প্রকার কারণ কনা করিয়া * থাকেন । 7 
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তন্মধ্যে মীমাংসকগণ বলেন যে, জগৎ ন্বভাবপ্রস্থত, সুতরাং মৃত্যুর 
পরে জীব এরই শ্বভাবকে আশ্রয় করে। লৌকায়তিক. বুদ্ধগণ বলেন যে, না, 
অগৎ 'শ্বভাবপ্রহ্থত নহে, যদৃচ্ছাক্রমে অর্থাৎ আকশ্মিকভাঁবে উৎপত্তি 
হুয় এবং ইহাই জীবের আশ্রয় । জ্যোতির্কিদ্গণ বলেন যে, নাঁ-এ কথাও 
নহে -কালই সকলের” কর্তী, অতএব কালই তদবস্থায় জীবের আশ্রক্স ; 
এবং পৌরাপিকগণ বলেন যে,«না-এ সব কথাই মিথ্যা, জীবের যত কিছু হয়, 
তৎসমস্তই কর্ম ত্বার1 হয় ; অতএব কর্মাই আশ্রয়। দেবতৈকাস্তিক ব! বৈদিক- 
গ্রণ বলেন যে, না, ইহাও কথা নহে, এক দৈবই সকলের প্রতি কারণ; সুতরাং 
মৃত্যুর পর এই দৈবই জীবের আশ্রয়, দৈবই জীবের সংসারে প্রেরক । বিজ্ঞানবাদী 
বৌদ্ধগণ বলেন যে, ক্ষণিক বিজ্ঞান হইতেই জর্গীতের উৎপত্তি, সুতরাং সেই ক্ষণিক 
বিজ্তানই জীবের আশ্রন্ন; আঁর অপর বৌদ্ধ-সম্প্রদায় বলেন যে, ইহাও মিথ্যা 
কথা, যেমন প্রদীপ নির্ববাপিত হইলে তাহার আর কিছু অস্তিত্ব থাকে না, এক- 
মাত্র শুন্যই লক্ষিত হয়, তেমন এই সমস্ত বস্তরই পরিমাণ এক প্রকার শৃন্ঠ। 
মৃত্যুর পরে এই শুন্তই জীবের আশ্রয়। অতএব “মৃত্যুর পরে জীবের 
আশ্রয় কি?” এই প্রশ্ন বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বাঁদিগখের বিবিধ মতভেদ থাকার 
সহজতঃ জল্প ব! জিগীষার্থ বিচার দ্বারা কোনরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করা সুকঠিন ) 
এজন্য যাজ্ঞবন্থ্য. বলিলেন যে হে সৌম্য! আর্তভাগ ! তুমি বদি বথার্থ 
বস্ত নির্ণয় করিতে চাঁও, তাহা হইলে হস্তে হস্ত সমর্পণ কর, এস, তুমি আর 
আমি এই দুই জনেই তোমীর এই প্রশ্নের জ্ঞাতব্য বিষয় নিরূপণ করিব । 

যেহেতু, তোমার প্রশ্রবিষর্র অতি দুজ্ঞের, উহা! এত জনাকীর্ণ স্থানে 
নির্ণয় করা অসভ্ভব, অতএব এস, আমর! নির্জন স্থানে যাইয়া এরই 
প্রশ্নের তথ্বনিরপণ করি। অনম্তর যীজ্বন্ধ্য ও আর্তাগ নির্জন স্থানে 
যাইয়া যাহা . কহিলেন, তাহা শ্রুতি প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন . যে, 
যাঁজ্ঞবন্ধ্য ও আর্ভাগ এক নির্জন স্থানে যাইক়্ প্রথমতঃ লৌকিরবাঁদিগণের 
(যাহারা শাস্দৃষ্টিবর্জিত ) মত সকল উতাপিত করিয়া, একে. একে 
বিচার. করিতে, প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাহার! ছুই জনে পূর্ব পূর্ব পক্ষ- 
সকল. পরিত্যাগ কুরিয়া যে যে পর পর পক্ষ স্থির করিয়াছিলেন, তাহা 
বলবিতেছি, শ্রবণ কর তীর. যে পুনঃ পুনঃ. এই... কার্যকরণ-সংঘাঁ 
(দেহেন্িয়মি).. পরিগ্রাহ - করেন, তাহার প্রতি কর্ণ কারণ. তাহাই 
জীবের আশ্রয়, এইরূপে তাহারা কর্মকেই . কারপরূপে স্থির. করিয়াছেন 
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শুধু তাহাই নহে, কাল, কর্ম, দৈব ও ঈশ্বর হেতুরূপে স্বীরুত হইলে বিচার- 
কাঁলে কাল কম্ দৈব ঈশ্বরাদির মধ্যে এক কর্মীকেই তাহারা প্রশংস! 
করিয়াছিলেন । যেহেতু তাহাদের তর্ক-বিতর্ক দ্বারা গ্রহাতিগ্রহাদি কার্ধ্য- 
করণসমন্তির পুনঃ পুনঃ গ্রহণের প্রতি কশ্মই একমাত্র কারণ বলয়! 
রা হইয়াছে । অতএব শীশ্বিহিত শুভকন্দ্ দ্বার জীব গুভস্থান প্রাপ্ত হয় 

বং শান্্রনিষিদ্ধ অশুভ কর্ম দ্বারা অণ্ুভ লোক প্রাপ্ত হয়। যাজ্জবন্থ্য 
চি প্রশ্নের এইরূপ ছুরপনেয় যুক্তিপূর্ণ উত্তর কথ্দিলে পর আর্তভাগ 
বিশ্মিত হইয়া "এ আমার্দের চালনার অশক্য” বলিয়া প্রশ্ন হইতে ৪ 
হইলেন ॥ ১৩ ॥ ৰঁ 


ইতি বুহদারণ্যকে তৃতীয় অধ্যায়ে খিতীস়্ ব্রাঙ্গণ সমাপ্ত । 


উপনিষহস্থ-- তৃতীয়াহধ্যায়স | 
তৃতীয়-্রান্ষণম্‌ 


অথ হৈনং ভুঙ্ক্যলহ্যায়নিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞ্যবন্ধ্যেতি হোবাচ। 
-; অদ্রেঘু চরকাঃ পর্য্যব্রজাম তে পতঞ্চলন্য কাপ্যক্ত গুহানৈম 

তন্তাঁসীদ্দ,হিতা -গন্ধর্ববগৃহীত! তমপুচ্ছাম কোহসীতি সোহব্রবীৎ- 
উন ইতি তংযদা লোকানামস্তানপুচ্ছ।ম। থৈনমব্রম ক 
পারিক্ষিতা অভবন্নিতি ক পারিক্ষিতা অভবন্‌ সত্ত্বা পচ্ছাঁমি 
মাঁজ্ঞবক্ষ্য ক পারিক্ষিত। অভবন্নিতি ॥ ১ ॥ 


এইরূপে আর্তভাগ বিরত হইলে পর পাপ্ডিত্য'ভিমানী ভুঙ্ছ্য নীমক লাহায়ন- 
পুত্র জনৈক ব্রাহ্মণ ঘাঁজ্ঞবন্ক্যকে প্রশ্ন করিতে উদ্যত হুইলেন। ইতঃপূর্ববে সেই 
গ্রহাতিগ্রহরূপ বন্ধন কথিত হইয়াছে । মুল কারণ সহিত যাঁহা হইতে মুক্ত হইলে 
জীব মুক্তি লাভ করে, আর যাহা ঘারা আবদ্ধ হইলে সংসারী হয়, সেই গ্রহাঁতি- 
গ্রহকে ম্বতুযুূপে নির্ধধ্রিত করা হইয়াছে এবং তাহা হইতে যে মুক্তি, 
সম্ভব, মৃত্যু উল্লেখ ঘার! তাঁহাঁও নিরাঁত হ্ইয়াছে। মুক্ত পুরুষের মৃত্যুর পর 
অন্য কোনও লোকে গতি হয় না। প্রদীপ নির্ববাণের স্তায় তাহার সমস্ত 
বিষয়ের অত্যন্ত উচ্ছেদ ও নামমাঁত্রীবশেষ থাকে, ইহাও স্থিরীকৃত হইক়্াছে। 
তন্মধ্যে সংসারী ও মুচামান, এই উভয়ের দেহেজ্জিয় সমুদীয়ের স্ব স্ব কারণে লয় 
সমান হইলেও পরস্পর যে অনেক প্রভেদ, তাহা বিচার পূর্বক সিদ্ধাস্ত করা 
হইয়াছে । যেহেতু, বল হইয়শছেছুয, সুস্ত' পুরুষের দেহপাতের পর সংসারকারণ 
অজ্ঞানের অভাবে পুনর্বধার দ্েহধারণ করিতে হয় না এবং অক্ঞানিগণের 
ৰ সংসাঁরকাঁরণ অক্ঞানের বি্ুযানতা! হেতু বারবার দেহাস্তরোতপত্তি ঘটে। 
এই পুনঃ পুনঃ রীরধারণ যাহার প্রেরণার হইঙ্া থাকে, তাহাই জীবের প্রাক্তন 
কর্ম, ইহা বিচার পূর্বক সিদ্ধাস্তিত আছে। সেই বর্শক্ষয়. হইলে নামমাত্র 
অবশিষ্ট থাকার দেহেক্দরিযাদি সর্ধবৎসাদরূপ মোক্ষ নিপন্ন হয়। এ সংসারের 
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কারণ কর্মের নাম পুণ্য বা পাপ। যেহেতু, জীব পুণ্যকর্ম দ্বার পবিত্র হয় এবং 
পাঁপকর্মণ ঘারা, পাগী হয়, ইহ! শ্রতি ঘারা অরধারিত হইস্বাছে।, সংসার এই কর্ম 
হইতেই প্রত তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, জীব পাপকর্খফলে শ্বাভাবিক ছখপরিপূর্ণ 
স্থাবরজঙ্গমাদি দেহে অথবা! না'রকী পশুপক্ষি প্রেতযোনিতে বিচরণ করত ছুংখতোগ 
করে, এবং পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ গ্রভৃতি ছুর্দশা ভোগ করিতৈ থাকে। ইহা! রাজ- 
পথের মত সর্বাজনবিদিত। এক্ষণে পুণ্যকার্য্যে পন্চিত্র গতি হয়, এই শান্ত্রোক্তির 
উপর শ্রুতি আদর প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রুতি-স্থৃতি সমস্বরে বলিতেছেন যে, 
পুণ্যকর্্ম সকল সমস্ত পুক্রুষার্থসিদ্ধির কারণ; সুতরাং মোক্ষও জীবের 
প্রার্থনীয় বিষয় বলিয়াই তাহা কর্মেরই সাধ্য, অবগত হওয়া যার। জীব যেমন 
যেমন পুণ্যকণ্ম করে, সেই পরিমাঁণে ততোধিক ফল প্রাপ্ত হইতে পারে; 
অতএব মোক্ষও কোন অততযুতকষ্ট কর্মের ফল, এইরূপ আশঙ্ক! শ্বতই হইতে পারে ; 
সেই শঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত বলিতে হইবে যে, জ্ঞানসহকৃত , উৎকট . কর্মের 
এই পধ্যস্ত স্বীমা' অর্থাৎ অত্যুতকষ্ট কম্মের ফলও পরিচ্ছিন্ন অভিব্যক্ত 
নামন্দপাস্মক | কিন্তু অসাধ্য নিত্য, অনভিব্যক্রস্বূপ নামরূপবজ্জিত, 
ক্রিয়াকারক ও ফলবহিভূ্ত পরমাস্বা কোনরূপ কন্ম-নিষ্পান্থ নহে, অর্থাৎ পর- 
মাত্মাতে কোনরপ ক্রিয়ার প্রসর নাই। কারণ, যাহার উপর কর্মের ব্যাপার 
সম্ভব, তাহ! সংসার ভিন্ন অন্ত কিছু নে । এই বিষয় প্রতিপাদনের নিমিত্তই 
উপস্থিত তৃতীয় ব্রাহ্মণ আঁরন্ধ হইতেছে । এ বিষয়ে অপরাপর বাঁদিগণ 
বলেন, কর্ম যগ্ধপি সংপারপ্রবর্তক, তথাপি বিস্াসহকন্রে নিষ্কীমভাবে অনুষ্ঠিত 
সেই কর্ম অন্যক্পূপ ফল প্রদান করে; অর্থাৎ যেমন শ্বভাবতঃ অনিষ্টকারী বিষ 
ও দি প্রভৃতি দ্রব্যও কোনরূপ বস্তবিশেষের সঙ্গে মিলিত হইয়া অপকারের 
পরিবর্থে উপকার প্রদান করে, তেমন জ্ঞানসহককৃত নিষফষাম কম্মও মোক্ষবূণ ফল 
প্রদান করিবে ?- উত্তর--ন', এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না; কারণ, শ্বর্গাদির 
হ্যায় যৌক্ষ যদি ক্রিয়াসাধ্য হইত, তাহা হইলে এ কল্পনা সঙ্গত হইলেও হইতে 
পারিতি। কিন্ত মোক্ষ এমম কৌন *কার্ধ্যবিশ্রেষ মহে যে, কর্ম তাঁহাকে উৎপন্ন 
করিবে । মোক্ষ আর কিছুই, নহে, বন্ধননাশই মোঁক্ষ, তাহা! কখনও, কর্ধ- 
হকষপ' হইতে পারে না। আর অবিস্তাই যে হন্ধন, তাঁহাও পুর্বে কথিত 
হইক্রাছে ;-ইহাও জানা আঁবশ্তক যে, কর্ম কখনই, অবিদ্যার নাশ করিতে 
পরে না। যেহেতু, 'কর্ধের বে সামর্থ্য, তাহা প্রত্যক্ষসিন্ধ উৎপত্তযাদি-বিষয়ে, 
উদ্তিয অলৌকিক বা সর্কখা- অভিনর বস্তুতে কর্ বাঁ কর্মফল কিছুই “টিতে 
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পারে না। যেহেতু, কর্মের স্বভাব এই যে, বস্তর উৎপত্তি, মিশ্রণ, বিকার ও 
সংস্কার তই চতুর্ষিধ ভাবের মধ্যে যেকোন একটি ভাব সম্পাদিত করিয়া 
দেয়) কিন্তু এই উৎপত্তি, মিশ্র বিকার বা সংস্কার ভিন্ন আর কোনরূপ কার্য 
যে কর্মের অধিকারভূক্ত, তাহা! লোকগ্রসিদ্ধ নহে। অথচ পূর্বোক্ত চতুব্বিধ 
কর্মমাধিকারের মধ্যে ,মোক্ষ কেহই নহে, কারণ, মোক্ষ জীবের ম্বাভাবিক ধর্ণ, 
অবিস্বার ব্যবধানে অগ্রাপ্তবং প্রভীত হয়। ইহ! পূর্বেই নিক্ষপিত হইয়াছে । 
- ইহাতে বাদী আপত্তি করেন যে, হী, হইতে পারে বটে কর্মের এ প্রকার 
হবভাব, কিন্ত উহ! জ্ঞাননিরপেক্ষ কর্মের শক্তি বলিব, জ্ঞানসহকৃত নিষ্ষাম করের 
স্বভাব অন্য প্রকাঁর.; কেন না, দেখা যায় যে, শুদ্ধ বিষদধি অন্য শক্তিশালীরূপে 
সর্বজনান্ুমত হইলেও বিগ্ভামন্ত্র ব শর্করাদি যোগে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন কার্ধ্য 
করে। সেই প্রকার কর্পের সম্বন্ধেও শ্বীকাধ্য । উত্তর-_না, তাহার কোন 
প্রমাণ নাই, দৃষ্টান্তস্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণে এ শক্তি শ্বীরূত হইলেও কর্শসস্বন্ধে 
এমন কৌন প্রমাঁণ দেখিতে পাঁওয়! যায় না, যাহা দ্বার! উক্ত চতুর উৎপত্যাদি 
শক্তি ভিন্ন অন্যবিধ শক্তি প্রমাণিত হইবে । কোন বিষয়কে প্রমাণিত করিতে 
হইলে প্রত্যক্ষ, অন্থমীন, উপমান, অর্থীপত্তি, অথবা আগমপ্রমাণরপে পরি- 
গৃহীত হয়, কিন্তু কর্মের অতিরিক্ত সাঁমর্থ্যবিষয়ে এ সকল প্রমাণের মধ্যে কোন 
:ওমাণই দৃষ্টিগোচর হয় না । পুনশ্চ বাদী বলেন, বিদ্যাসহুকারে অনুষ্ঠিত নিষ্ষাম 
কর্মের অন্য কোন ফল বাস্তব সৎ না হইলে তাহার বিধান করাই নিক্ষল হইয়া 
পড়ে, ইহাই এ বিষয়ে যহখষ্ট প্রমাণ । যেহেতু, শাস্্রবিহিত নিত্যবন্মগুলির “বিশ্ব, 
জিৎ যাগের ন্যায় ফলকণ্পন! কর! ধাইতে পারে ন1 এবং বিবিধ বাক্যেও কোনরূপ 
ফলের উদ্লেখ দেখা যাঁর না; অথচ সেই নিত্যকর্দৃগুলিরও শান্টরে বিধান রহিয়াছে; 
রাং 'পরিশেষ' নিয়মানুমারে বুঝ! যায় যে, মোক্ষই সে সমস্ত কর্মের একমাত্র 
ফল; অন্যথা কোনবূপ ফল না! থাকিলে, কোন পুরুষই সে সমস্ত কর্মে বত 
হই না।. 
প্রতিবাদী বলেন, তাহা হুইলে সেই বিশ্বজিৎ ন্যাক্সই আসিয়া পি; 
যেহেতু, তোমাকেও নিরুপায় হইয়া মোক্ষফল কল্পনা করিতে হইতেছে ; কেন লা, 
বিশ্বজিতের মত .“শুতার্থাপত্তি, প্রমাপবলে বদি মোক্ষ কিংবা তদসুযূপ কোন 
“ ফলবিশেষের কল্পনা না করা যায়, তাহ! হইলে নিত্যকর্দেও লোকের 
ট রি হইতে পাঁরে ন! । ওহে, এইরূপে যদি ফলবিশেষ কল্পনাই করিতে হয়, তবে 
গার শবশ্বতিৎ ন্যার' হইতেছে, না খলিতেছ কি প্রকারে? - অশ্রুত ফলেরও করম 
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কর] হইতেছে, আবার বিশ্বজিৎ যাঁগের মতও হইতেছে না ইহা! অতীব বিরুদ্ধ 
কথা বণিতেছ। যদি বল, মোক্ষ প্রকৃতপক্ষে ফলই নহে; উত্তর_ টন কথাও 
বলিতে পার ন1; কারণ, তাহা বলিলে তোমার পূর্ববগুতিজ্ঞার হানি হয়। 
যেহেতু, প্রথমে তুমি প্রতিজ্ঞ! করিয়াছ যে, বিষ ও দধি প্রভৃতির ন্যায় কর্ণও 
বিদ্যা-সহযোগে অনুষ্ঠিত হইলে স্বতন্ত্র একপ্রকাঁর ফল সমুৎপটদন করিয়া! থাকে; 
এখন 'সেই মোক্ষ যদি কর্মের ফলই না হয়, 'তাহা হইলে তোমার সেই 
ু্বপ্রতিজ্ঞা নষ্ট হইল না কি! পক্ষান্তরে, মোক্ষকে কর্মফল বলিলেও, মৌক্ষ যে 
সবর্ণাদি ফল হইতে একটি বিশি্ ফল, সেই বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করা আবশ্বুক | 

আর যে বলিয়াই,-মোক্ষ নিত্যকর্শের ফল বটে, কিন্ত তাহা কোন বন্ধের 
কাধ্য নহে; তোমার এ উক্তির অর্থ কি, তাহাই অগ্রে নির্নীত হউকৃ। কেবল 
'কাধ্য' ও ফল এই শব্ধগত প্রভেদ ধরিয়া! অর্থগত কোনও বৈশিষ্ট্য কল্পনা করিতে 
পারা যায় না; কেন না, মোক্ষ কোন ক্রিয়ার ফল নয়, অথচ নিত্যকর্মম 
ঘা! মোক্ষ নিপ্পৃন্ন হয়, অর্থাৎ মোক্ষ নিত্যকর্ট্ের ফল বটে, কিন্তু নিত্যকণ্শ 
হইতে জন্মে না, ইত্যাদি কথাঁও “অগ্নি শীতল” এইরূপ উক্তির মত অত্যন্ত 
বিরুদ্ধ ও অসংলগ্ন বলিতেছ। 

যদি বল, বিজ্ঞানের ন্যায় ইহার উপপত্তি হইতে পারে অর্থাৎ যেমন জ্ঞান 
হইতে মোক্ষের উৎপত্তি না হইলেও, মোক্ষকে জ্ঞানের ফল বলিয়! গ্রহণ করা 
হয়, সেইরূপ মোক্ষ "র্মম-কার্ধ্য | উত্তর--না, এ কথা বলিতে পার না) এ 
উভয়ের একটু পার্থক্য আছে। কারণ, জ্ঞান বারা মোক্ষ-স্থলে জ্ঞান হইসে 
প্রতিবন্ধক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, অজ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তিসাধন করে 
বলিয়াই মোক্ষকে জ্ঞানের কার্ধ্য বা ফল বণিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে, 
ইহ] .উপচার বা কল্পনামাত্র ; কিন্তু কর্ম দ্বারা মেই অজ্ঞান নিবর্নীয় নহে 
অথচ অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই' মোক্ষের প্রতিবন্ধক বা ব্যবধান কল্পনা 
করাও দুঃসাধ্য, যাহী কর্ণ ঘা নিবারিত হইতে পারে) কারণ, যোক্ষ 
নিতসিদ্ধ এবং সাধকের ( মুমুক্ষুর ) আত্মন্বরূপ ভিন দ্বতন্ত্র নহে। . 

যদি বল, অজ্ঞান-নিবৃত্তি অনুষ্ঠানের একমাত্র কার্য । উত্তর_না, লে ্‌ 
কথাও বলিতে পার ন1; কারণ, জ্ঞান ও কর্থের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছেঃ 
প্রথমত: দেখা যাউক্‌, অজ্ঞান বন্ধ কি? অজ্ঞান মাত্র আত্মস্বরূপের অনভিব্যদ্ধি, 
আর জ্ঞান তাহার. অভিব্যক্তি বা. ক্কুট-প্রতীতি ; সুতরাং. অনভিব্যক্তিরূপ 
অজ্ঞানের সহিত অভিব্যক্তিরূপ জ্ঞাদের বিরোধ ব!. প্রতিবধ্যগ্রতিবন্ধকভাব 


৬২৮ | বৃহদারপ্যকোপনিধং [ও-তাঙগণম। 
_ অবশ্ভাবী ; কিন্ত কর্ম কখনও অজ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে না । .কীজেই 
জ্ঞান ওপর শকনূপ নহে, পরস্থ সম্পূর্ণ ভিরপ্ররুৃতি। পক্ষান্তরে, অজ্ঞানকে 
যদি জ্ঞানের অভাব, সংশয়জ্ঞান, কিংবা! বিপরীতজ্ঞান (ভ্রম) বলি শ্বীকীর 
কর, সকলগ্রকারেই সেই অজ্ঞান কেবলমাত্র জ্ঞান দ্বারাই বাঁধিত হয় ; কিন্তু কর্ণ 
দ্বারা কোনরূপেই বাধিত হয় না । কারণ, যথোক্তপ্রকার অজ্ঞানের কোনটিই 
সাহিত কর্শের বিরোধ নাই।” | 

যদি বল, কর্ম যে অজ্ঞান-নিবৃত্তি করে, ইহা অন্যত্র দৃষ্ট না থাকিলেও, 
নিত্যকর্টের সেরূপ শক্তি কল্পনা করিব। উত্তর-_না, সেরূপ কল্পনাও করিতে 
পার না; কারণ, জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানন্নিবৃন্তি অন্ুভবগম্য হইলে 'আর কর্শোর 
অনৃষঠনিবৃত্তি-সীধনত্ব কল্পনা করা সমুচিত হয় না। দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন 
'ত্রীহীন্‌ অবহস্তিঁ এই এুতিতে ধান্যে মুষল-প্রহারের বিধি আছে; এ স্থলে 
যেমন আঘাত দ্বার! ধান্যের তুষ-মৌচন বুঝাইলে অদৃষ্ট ফল আর অস্নিহোত্রাদি 
নিত্যকর্খের কাঁ্ধ্যরূপে অনৃষ্ট তূষনিবৃত্তি .কল্লিত হয় না, সেইরূপ জ্ঞান দ্বার! 
অজ্ঞাননিবৃত্তি থাকিতে আর নিত্যকর্মোর অদৃষ্ঠ অজ্ঞাননিবৃত্তি কার্ধ্য কল্পনা 
করা উচিত নহে। আর জ্ঞান কর্ম যে এক স্থলে থাকে না, ইহ আমর! অনেক- 
বাঁর বলিয়াছি। তবে “বিদ্য-গ্রভাবে (জ্ঞান দ্বারা) দেবলৌকলাভ হয়” ইত্যাদি 
শ্রতিবাক্যানহুসারে জান! যায় যে, যে সমস্ত জ্ঞান কর্ের সহিত বিরুদ্ধ নহে, 
সে সমস্ত জ্ঞান বা উপাঁসন1 দ্বারা দেবলোকরূপ (স্র্গলোক ) ফলপ্রাণ্তি 
হইয়। থাকে, এইমাত্র বিশেষ । 

আরও এক কথা, শ্রোত নিত্যকন্মের যদি ফলকল্পনাঁই করিতে হয়, তাহ! হবে 
ধাহা কর্মের সহিত বিরুদ্ অর্থাৎ যাহা কখনও অব্য, গুণ বা কম হইতে উৎপন্ন 
না! হয়, তাহাই কল্পিত হউক, তাঁহা কি, তাঁহীও বলিতেছি। যে বিষয়ে কম্মিন্‌ 
কীলেও কর্ধের উৎপাদনসাম্থ্য পরিদৃষ্ট হয় নাই, অথব1 যে বিষয়ে কর্শের 
গাঁমথ্য দৃষ্ট হইয়াছে, অথচ যে ফল কর্থের বিরুদ্ধ নয়, সেইকপ ফলকল্পন! 
করাই উচিত। বলা বাহুলস্ যে, বিরুদ্ধ ফলকগ্পনা করাই যুক্তিসঙ্গত 
কনধান্ঠানে লোকের প্রবৃতি সমুখপাঁদনের জন্য বদি কর্মের ' ফল-কায়নাইি 
কঙ্গিতে হয়, তাহ! হইলেও মোক্ষ কিংবা মোক্ষ-গ্রতিবন্ধক অজ্ঞাননিবৃত্িকে 
কষ্সনা স্করিতে পার না) কারণ, তোমার অভিমত শ্রতার্থাপত্তি প্রমীণটি 
ক্র 'অধিরু্ধ ফর-কল্পনাঁ করিয়া চরিতার্থ ( পরিমমাপ্ত ) হইয়াছে; সুতরাং | 
“কাহার “অগ্ুরোধেও কম্ীবিরোধী মৌক্ষফল কল্পনা কর! যাইতে পারে 'স!। 
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কারণ, উহাদের সহিত কর্মের কোনরূপ বিরোধ নাই, এবং উৎ্পত্যাদি বিষয়েই 
কর্মের সামধ্য প্রত্যক্ষসিদ্ব। 

রট৮০ ররর রা নি 
হইতেই সমস্ত ফল উৎপন্ন হইতে পারে ; তন্মধ্যে যে সমস্ত বিষয় অন্যান কর্টের 
ফলরূপে ব্যবস্থিত আছে, দেই স্মস্ত ফলব্যতিরিক্ত কল্পনঠযোগ্য ফলই দৃষ্টিগোচর 
হয় না, কেবলমাত্র মোক্ষই অবশিষ্ট ; তাহাই রেদবিদ্‌* লৌকমাত্রের বিশেষ 
প্রিয় ; স্ুত্নাং তাহাই নিত্যকর্দ্দের ফলরূপে কল্পিত হউক । উত্তর--না, তাহ! 
বলিতে পার না; কারণ, কর্মের ফল যখন ব্যক্তিগতভাবে অনন্ত বা অসংখ্য, 
তখন পারিশেষ্য গ্ভায় এস্কলে প্রযোজ্যই হইতে পারে না। এমন কোন 
লোক নাই, থে, স্বয়ং অপসর্বজ্ঞ হইয়া বিভিন্ন পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছাস্্যা়ী 
কর্মফলের, অথবা! ভৎসাঁধম কর্ধসমূহের কিংবা পুরুষগত বিভিন্ন প্রকার ইচ্ছার 
ইয়ত্বী বাঁ পরিমাঁণ অবধাঁরণ করিতে সমর্থ হক্ব; কেন না, জীবের ইচ্ছা 
কোনও দেশকাঁলাদিরপ নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হয় না । তাহার পর 
যে বিষয়ে লোকের অভিরুচি হয়, সেই বিষয়সিদ্ধির অনুকুল সাধনসমূহ 
পুরুষের অভিপ্রেতফলোদেশেই প্রযুক্ত হয়, সুতরাং সে সকলও দিল্নত . নহে 
এবং প্রতি ব্যক্তি যখন বিভিন্নরুচিসম্পন্ন, কাজেই ফল ও ফলসাধম কর্দের 
আনস্ত্য সিদ্ধ হইতেছে; আনস্তয মিবন্ধনই কর্ফলের ও কর্মসাধনের 
ইন্সতা। পুরুষ-পরিগণনার বিষ হইতে পারে না। ফল ও ভৎসাঁধমেরই যদি 
পরিমাণ অবধারিত না হইল, তবে আর মোক্ষ-ফন্কা পরিশেষ প্রাপ্ত হইবে 
কি প্রকারে ? 

|. যদি বল, কর্ম্ফলের ব্যক্তিগত পরিমাণ নিশ্চিত ন| হুইলেও তাহার 
জাতিগত পরিমাণ ধরিয়া! পারিশেষা নির্দেশ করিতে পারা বায়; অভিপ্রায় 
এই যে, ইচ্ছার বিষক্ব ( কর্মফঠা) ও তৎসাধনসধূহ অনন্ত হইলেও সর্ব্জই 
কর্মফলত্ব জাঁতিটি তুল্য বা সমানভাবে আছে; সুতরাং কর্মৃফলত্বরূপে সমস্ত 
বিষয়ই পরিগণিত হইয়াছে; একম্টুত্র মোক্ষই কর্মফলতাভাব-নিবন্ধন অবশিষ্ট 
রহিয়াছে ; অতএব অবশিষ্ট থাকায় পাঁরিশেষ্যনিয্মাইসারে মোক্ষকেই মিত্যকর্শের 
ফল বলিব। উত্বর--মা, তাহাকেও নিত্যকর্পের ফল বলিয়। শ্বীকার করিলে, 
তাহাও কর্খফলেরই সজীতীগ্গ হওয়া! উচিত) তাং মোক্ষে কর্মফলত্বের "অভাব 
খাকে না। এ গন্ঠ এ মতেও পারিশেয়্যনিয়ম সিদ্ধ, হয় -না। অতএব 
থুকারাস্তরেও ধ্খন নিত্যকর্থের সাফল্য বক্ষ করিতে পারা. যা তখন 

৪২ 
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হাত টু ৬ . তা রব পতি ্ চিতা লাভ: ৯ করিবে অর্থ উত্পন্তি, 
আস্তি, বিকার ও সংস্কার এই চতুর্কিধ ফলের যে কোন প্রধটি: ফল নিত্যবার্শের 
সদ্বন্বেও সম্ভবপর হইতে পারে; " সুতরাং শ্রতার্থাপত্তির সার্থক্যের জন্য 
মোক্ষফল কমিত হইবে, ইহা চির উক্তি। 





অন্যতম গর টেিডিীতনিনতাও কেন না, চিলাচা্ 
তখন উহা উৎপাদ্থ হইতে পাঁরে না; এই জন্যই উহা! বিকৃত হইবার ঘোঁগ্য 
নহে, এবং সস্কার্যযও হইতে পারে না; তাহার অন্য কারণ মোক্ষ 
অক্রিরসাধ্য দ্রব্য । যাহ! ক্তিক্সাসাঁধ্য দ্রব্য, তাহারই সংস্কার হইতে পাবে, 
যমন: যজ্িষ পাত ও দ্বতাঁদি দ্রব্য জলপ্রোঁক্ষণাদি ঘারা সং স্কারসম্পন্ন 
হয়; ইহা তেমন নহে; আবার যজিন্প যপাদির গ্ঠায় সংস্কার-নিষ্পান্ও নহে; 
কাজেই মোক্ষকে অবশিষ্ট আপ্য ফল বলিয়া! গ্রহণ করিতে পাঁর! যায় ; কিন্ত 
তীহাও অসম্ভব ; কারণ, মোক্ষফল আত্মার স্বাভাবিক ্বরূপের আঁবেদক মাত্র, 
সুতরাং অভিন্নাত্বক ॥ যদ্দি বল, নিত্যকর্মগুলি খন অপরাপর কর্ণ অপেক্ষা ভিনন- 
প্ররুত্তি, তখন তাহার ফলগত কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকা উচিত নহে। উত্তর--না, 
দে কথাও বলিতে পার না। কারণ, কর্শত্বধর্থী খন সকল কর্মের 
সমান) তখন অপরাপর কর্ম্ফলের তুল্ম্বভাব হইবে না কেন? 
ধদি বল, নিত্যকর্্রূপ নিমিত্ত বা কারণের বৈলক্ষণা- নিবন্ধন তাহার 
ফলেরও বৈলক্ষপ্য হও্াই ন্যাষ্য; আমরা বলি, নাঁ_তাঁহা হইতে পীরে, 
না। কারণ, ক্ষামবতী” ইষ্টির (বাগের ) সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্ত আছে, 
অর্থাৎ যেমন গৃহদাহাঁদি নিমিত্ত উপস্থিত হইলে পর. “ক্ষামব্তী” নামক 
'ইন্টিযাগ করিতে হয়। যথা-_ফক্ঞপাত্র ভগ্ন হইলে হোম করিবে”, স্বন্ন' হইলে 
অর্থাৎ কাট ধরিলে হোম. করিবে” ইত্যাদি, এই জাতীয় লৈমিত্বিক বর্ধের স্থলে 
যেমন কেহই মোক্ষফ্ল কল্পনা করে না, সেইরূপ নিত্যকর্মগুলিও বাবজ্কীবন 
বিহিত বণিয়া' নৈমিত্তিকত্ধর্মীনুসারে ক্ষামবত্যাদি কর্ধের টিন! জা 
০৮০৪৭৪৪৪৪১৭ | 

. আরও দেখ, আলোকমা ত্রই ব্বপপ্রত্যক্ষের অন্যতর কারণ, রা মী 
নু সকলের. পক্ষে কপদর্শনের সাধারণ উপায়; কিন্তু পেচক-:গ্রতৃভি- কতকগুলি 
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পি জা এ পাত ০ উপ াত ও উপ  া এ  াউএ। 


২. খনন মিতকিনবিবি আত হইতৈছে, : তখন, অধস্থই তাঁহার ফল আছে সই খাপ 
'ছনীসারে যে (ধোক্ষ ) ফলের কল্পনা, কর! হুর, তাহাই জতার্থাপত্তির কার্য: .. . 





ওয় ঝারাম্‌। ] ভৃতীযোধিধযার় ৩০১, 


প্রাণী আছে, যাহারা আলোকের সাহাঘ্যে রূপ দর্শন করে না; তাহা হইলেই 
গেচকাদির চক্ষু আর অপর প্রাণিগণের চক্ষু একপ্রকার নহে উহার মধ্যে 
যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। এই চ্ষুর্নুত বৈলক্ষপ্য ধরিয়া 
যেমন পেচকাদির চক্ষু রসাদি গণ গ্রহণ করে, এরপও বল্পন! করিতে পার! বায় 
না। কারণ, রসাঁদি-গ্রহণ বিষয়ে” চক্ষুর সাযখ্য কোথাও দৃষ্টিগোচর নহে। 
সেই প্রকার কল্পনার সাহায্যে ধত দূরই বাওয়া বাউফ ন1 কেন, যাহার যে বিষয়ে 
সামর্থ বাঁ কার্যকারিতা দুষ্ট হইঙ্গাছে, তাহার সেই বিষয়েই কোন প্রকার 
বিশেষ শক্তি কল্পনা করিতে হইবে। বক্তব্য এই যে, বৈলক্ষণ্য দেখিয়াই বে 
বিভিন্ন শক্তি কল্পনা করা ঘায়, তাহা নুহে। 
আরও যে *বলিয়াছ-দধি ও বিষ যেরূপ বিগ্তা, মন্্ ও শর্করাদি 
সহযোগে অন্যপ্রকার ফল প্রধান করে, তদ্দপ নিফামভাবে অনুষ্ঠিত নিত্যবন্ধ 
গুলিও শ্বতন্ত্র শক্তি অর্জন করিবে, তাহার উত্তরে আমর! বগি বে, ন্বতন্. ফল 
প্রদান করে, করুক, উহা আমাদের অনভিমত নহে, এ জন্য কোন 
বিরোধ নাই; অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম বিদ্যা বা উপাসনা সহযোগে অনুষ্ঠিত হইয়া 
বিশিষ্ট ফল জন্মাইলেও আমাদের মতের সহিত কোন বিরোধ নাই। কারণ 
এ্ুতিতে দেবধাজী (দেবতার উপাসক ) ও আত্মঘাজী (আত্মার উপাঁসক ) 
এতদ্ুভয়ের মধ্যে আত্মধাজীর শ্রেষ্টতা উক্ত আছে; বথা_“দেবধাজী অপেক্ষা 
আত্মধাজী শ্রেষ্ট” এবং ববিগ্কাসহকাঁরে যাহা করে, তাহাই উত্তম? 
“ইত্যাদি । ৯ 

তবে মন্থু যে পধমাম্থদর্শনবিষয়ে “সংপশ্তন্‌ আত্মযাজী” এই বাক্যে 
'আত্মধাজী” শব্ষের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার অর্থ_ সর্ধসূতে সমভাঁদর্শন 
করিলে 'আত্মযাজী? হক্ব; অথবা ভূততপূর্ব গৃতি অন্ুনাঁরে অর্থাৎ সাধকের পুর্ববা- 
্সথা ধরিয়াও এরূপ অর্থ করা যাইতে পারা বার যে, যিনি আত্মসুদ্ধির 
জন্য নিত্যকর্ম্বের অনুষ্ঠান করেন, তিনি আত্মবাজী ) কারণ, শি বলিয়াছেন, এই 
নিত্য দ্বারা আমার অঙ্গ সংস্কৃত হইতেছে? ( বিশোধিত হইতেছে ) এবং স্থৃতি- 
শান্্ও গর্ভাধানসংস্কার দ্বারা” ইত্যাদি প্রবরণে দেহে্িস়্াপি সংস্কারের জন্যই 
নিত্যকর্শের উপয়োগিতা প্রদশন করিতেছেন। রূপ সংস্কৃত বা পরিশোধিত 
৮ বে আত্মযাজী সেই সরস্ত . ব্ষের ফলেই সর্বত্র সমদর্শন করিতে সমর্থ 
হন, ভহার, ইহজন্মেই হউক ধা পরজন্মেই হউক, দর্কাবিধ বৈষম্যবাঞ্জত 
আপ যঞ্পন্ন হয, খাঁকে ;. এরূপ সমদশন করিলেই স্ারাজা-(সুক্কি ) 
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লাভের অধিকারী হয়। তাঁহাঁ হইলেই দেখা যাইতেছে যে, 'আত্ম-যাভী' শব 
ভূতপূরব ত্গতি অর্থাৎ প্রাক্তন জন্মের অবস্থা ধরিয়া প্রযুক্ত হয়। তাহার উদ্দেস্ত 
জ্ঞানসহযোগে অনুষ্ঠিত নিত্যকর্শ্ .যে আত্বজ্ঞামলাভের উপায় বা সাধন, এই 
অভিপ্রার় প্রকাশন, অন্যথা নহে। . 
আরও এক কথধ,-মনীধিগণ বলিয়া থাঁকেন যে, বরহ্ধা, বিশ্বষটী, ধর 
(যম), মহান্‌ ( মহৎ-তত্বাভিমানী হিরণ্যগর্ভ) ও অব্যক্ত (প্রকৃতি অর্থাৎ 
তদভিমানী) ইহারা সকলে সান্বিক সাধনার চরম ফল', এবং পনিফাম কর্ে 
পঞ্চভৃতন্বরপ প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদি শাস্্বাক্যগুলি ইন্দ্রাদি-দেবভাবাদিপ্রাপ্ডি 
ভিন্ন পঞ্চভূতবিমিশ্রথকেও নিষ্কাম কর্মে ফল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
'ভূতানি অপ্যেতি'র স্থলে, ধাহার! “ভূতানি অত্যেতি' এইবর পাঠ পরিকল্পনা 
করিয়া কর্ণ হইতে যুক্তিফলপ্রাপ্তির সমর্থন করেন, বুঝিতে হইবে; বেদবিষয়ে 
তাঁহাদের বুদ্ধি বড় অল্প; হৃতরাং তাহাদের দৌষ ধর্তব্য নহে। আর এই 
ভৃতাপ্যয় বাক্যটি বে অর্থবাদ-_ব্রন্ষবিগ্তার স্তরতিপর বাক্য, তাহাও নহে; 
কারণ, বে অধ্যায়ে এই বচনটি সঙ্গিবিষ্ট আছে, সেই অধ্যায়ে ছুইটিমাত্র বিষয়ের 
উল্লেখ আছে--একটি কর্মাফলের শেষ সীমা ব্রহ্মপদপ্রাপ্ডি, আঁর অপরটি 
আত্মজ্ঞান; সুতরাং উক্ত দুইটি বিষয় বথাক্রমে কর্ণাকীও ও উপনিষদ 
বিষয়ের সহিত তুল্য এবং অবিরুদ্ধ। বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান না করায় এবং 
জী কর্মের আচরণে স্থাবর, কুকুর ও শুকরদি যৌনিতে দেহ ধারণ করিতে হয়ঃ 
বং বাস্তভোজী নামক এক প্রকার প্রেতদেহ লাভ হুয় দেখিতে পাওয়া! যায়। | 
বিশেষতঃ শ্রুতি ও স্থৃতিশাস্ত্রোক্ত বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম ভিন্ন কি কম্ম বিহিত 
এবং কোন্‌ কর নিষিদ্ধ, ইহা কেহই কোন প্রকারে জানিতে পারে না যে 
সকলের অকরণে ও আচরণে প্রেত- শ্শৃকরাদিভঃবপ্রাপ্তিরূপ কর্মফল প্রত্যক্ষতঃ বা 
অন্থ্মানের সাহায্যে অন্থুতব করিতে পারা যাইবে। আর উত্ত প্রেতপৃকরাদি 
ভাব যে কর্শফলই নয়, এ কথা কেহই স্বীকার করে না; অতএব উ্ত প্রেত- 
পশ্ত-পক্ষী ও স্বাবরাদিভাব যেরূপ বিহিত কর্মের অকরণ ও প্রতিষিদ্ধ করের 
্ কী ফল, উদ ্রঙ্গাদিপদ-প্রাপ্ডিকেও ঠিক তদ্ধপ কর্মফল ববিয়া স্বীকার 
| করিতে হইবে। এই কারণেই “তিনি আপনার বগা (হ্বেদগের মেদ) কাটিয়া 
দিকাছিলেন,” এবং “তিনি রোদন করিয়াছিলেন' ইত্যাদি বাক্যের স্তার উক্ত 
পৃতানি অপ্যেতি, পঞ্চ ব্পৈ ঈদ ৭ বাক্যকেও অনার্য, অ্বাদ বলিতে 
পারা ধার না। | 
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যদি বল, এখানে যদি অভূতার্থবাদ না হয়, তবে কর্ম-বিপাকপ্রকরণোক্ত 
কথাগুলিও অতৃতার্থবাদ  (অসত্যবাদ) না. হউক? ভাল কথা, দু হয়, না 
হউক, তাহাতে আর অন্রত্য যুক্তির বাঁধা হইবে না কিন্বা আমাদের অবলস্থিত 
পক্ষেরও ( দিদ্ধান্তেরও ) কৌন দোষ হইছে পারে না! তাহার পর 'ব্্ধা 
বিশ্বন্জ:” ইত্যাদি বাক্যোক্ত ্হ্গাদিভাবপ্রাপ্তিকে কাম্যকর্খের ফল বলিয্বাও 
কল্পনা করিতে পারা যাপন না; কেন না, সেখানে দেবনাষ্টিত| বা দেবভাঁব- 
প্রাপ্তিকেই সেই কাম্যকর্ম্েরে ফল বলিয়া অভিহিত হইক্সাছে; অতএব 
বলিতে হইবে যে, বে সকল কন্দ অভিসন্থিরহিতভাবে অনুষ্ঠিত, সেই 
নিত্যকর্ম ও সর্বমেধ-অশ্বমেধাঙ্কি কর্ধের ফল- ত্র্গপদপ্রীপ্তি প্রভৃতি । 
আঁর যে সকল *“ফলাভিলাঁষরহিত অর্থাৎ সাধকের কেবল চিত্তশুদ্বির জন্ 
অনুষ্ঠিত, সেই সমস্ত নিত্যকন্্ হইতে ততজ্ঞানের উদয় হম) কারণ, 
শাস্ত্রে উক্ত আছে--নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা শরীরকে ব্রহ্মোপলব্ধির 
যোগ্য কর! হক ইত্যাদ্ি। সেই সমস্ত নিত্যকর্মও পরস্পরা সম্বন্ধে 
মুক্তিলাভেরই সাহাধ্য করিয়া থাকে; এই জন্ত সে সমুদয় কর্মকেও 
'মুক্কি-সীধন' বলিতে পারা যায়, তাহাতে কোনও বিরোধ থাকে না। 
এখানে এ সকল কথা অধিক বল! অনাবশ্তক, ষষ্ঠ অধ্যায়ে জনক-সংবাদেই 
তাহা সবিশেষ্ধপে বর্ণিত হইবে । আঁর যে বিষদধ্যাদি দৃষ্টান্ত ঘারা কর্মেরও 
অবস্থাভেদে ফলভেদের আশঙ্কা কর! হইয়াছে, তাহাঁও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, 
বিষদধ্যাদির সহিত ইহার দৃষ্টান্তের বিশেষ তারতম্য আছে। বিষ-দধি প্রভৃতির যে 
বিভি্ন ফল হয়, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং অনুমানবিষরীভৃত ; সুতরাং তাহাতে 
কাহারও অমত হইতে পারে না, কিন্তু যে বিষক্ষটি একমাত্র শাস্্রগম্য, তাহার 
প্রতিপাদক সেই বাক্য না থাকিলে সে বিষয়ে কেবল লৌকিক দৃষ্টাস্তবলে 
বিপরীতার্থসাধন ,করা যায় না। পক্ষান্তরে, ' অভ্রান্ত প্রমীণাস্তর দ্বার] 
নিরাশ বিষয্মে শ্রুতিবাক্যও যদি বিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাঁদন করে, তাহা 
হইলে' দেই বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক শর্নতবাক্যের প্রামাপ্যলাভ করা দূরে 
থাকুক, স্বয়ং অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। যেমন বদি কোন শাস্ত্র বলে ফে“শীতল অগ্মি 
বারা শরীর আঁর্ঘ হইতেছে,” এ বথার প্রামাণ্য কখনইন্বীকার করা বাক না, এরূপ 
্রত্যক্ষসিদ্ধ বন্তর অপলাপ শাস্ত্রের ছারা প্বটিতে পারে না। তবে যদি শ্রুতি 
সেই লোক বিরুদ্ধ পদাথ প্রতিপাদন করিতে চাহে, তখন অন্য প্রমাণকে আভাস 
বলিতে হয়। যেমন বালকগণ খদ্ভোতকে দেখিয়া অগ্নি বলিয়া মনে করে কিবা 
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মেন আকাশকে মলিন দেখিয়া আকাশের মলিনত্ব নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে ধারণা 
করিয়! কৃল যে, “আকাশ মলিন”, কিন্ত-সর্বসন্্ত আকাশের নীরূপত্ব-নিশ্্ 
কথনই-তাঁদৃুশ অকিকিংকর ধারণ! দ্বারা অপনীত হইতে পাঁরে ন1; বরং বালকের 
ধারণা ও প্রত্যক্ষ যে তরাস্তিমুলক, ইহাই নির্ধারিত হয়্। অতএব বেদ-প্রামাণ্যের 
অব্যভিচারিতা বা দৃঢ়তা হেতু লোকে বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাক বাক্যের শ্রোত- 
স্যার্গতা, কল্পনা করিতে হয়,*তার্কিকের বুদ্ধিনৈপুণ্যে অন্যথা হইবার নহে। কেহ 
কি বুদ্ধিকৌশলে সুর্যের রূপঃপ্রকাশকতার প্রতিরোধ করিতে পারে? কখনই 
তাহা হয় না। এইরূপ বেদ-বাক্যের ও অর্থ কল্পনাশক্তি দারা বিপরীত হইবার 
নহে) অতএব কর্সকল যে মোক্ষের সাধক নহে, ইহা স্থির হইল। এক্ষণে 
কর্মফলমাত্রই যে সংসারের অন্তঃপাঁতী, ইহা প্রতিপাদন করিবার জনাই এই 
্রাঙ্ধণ আরব হইতেছে ।--অনন্তর জারৎকারব বিরত হইলে লহাপুত্র (লাহ্যায়নি) 
ভুজ্যু ধাক্জবন্ক্যকে প্রশ্ন করিতে উদ্ভত হইলেন। ইতঃপূর্ধরে অশ্বমেধ্যজ্ঞোপাসনা 
বর্ণিত হইয়াছে, এবং অশ্বমেধবজ্ঞ থে ব্যষ্টি বা সমষ্টিভাবে ফলসমুদায় প্রসব করে, 
তাহা! নির্ণাত হইয়াছে; তাহা ভ্ঞানসহকাঁরে অনুষ্ঠিত হউক, কি কেবল 
জ্ঞান ঘারা সম্পাদিত হউক, উহ1 যে সমস্ত কন্মের চরম সীমা, তাহা প্রাতি- 
পাঁদিত হইস্সাছে। শাস্ত্রকারগণ ম্মরণ করিয়া থাকেন বে, ভ্রণ-হত্যা। অপেক্ষা 
আর পাঁপ নাই, এবং অশ্বমেধ অপেক্ষাও পুণ্যকর্ম নাই; এবংবিধ 
সর্রবোত্কষ্ট অশ্বমেধ্যভ্ঞ বজমানের কামনাম্থসার সম্পূর্ণ কি অসম্পূর্ণ 
ফল প্রদীন করে। তক্সধ্যে এই ব্রদ্ধাপ্্তর্বস্তী সকল বস্তই বে অশ্বমেধ-যাগের » 
ব্যট্টিফলম্বরূপ, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়াছে; কারণ, সেই স্থলে বলা হইয়াছে যে, 
অশনায়ারূপ মৃত্যুই প্রাণের স্বরুপ এবং সেই প্রাণ-দেবতাই সকল দেবতার 
সার-সুখ্যতম। আবার স্থানান্তরে নমষ্টিূপ প্রদর্শিত হইয়াছে যে ই 
অশনাক়ারপী মৃত্যুই জীবমাত্রের স্বরূপ। প্রথমোৎপন্ন বায়ু সত্রাত্মা সত্য ও 
হিরপ্যগর্ভ। এই কথিত স্ত্রাস্মা হিরণ্যগর্ভই তাহার ( পরমাস্মার ) অভিব্যক্ত 
আকার। এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, পূর্বে ঈঘতের (বিশ্বপ্রপঞ্চ) এক্য কাহাকে 
আশ্রনব করিয়া 'নাধিত হইয়াছে, খিনি সর্বভৃতের অন্তঃকরণ, হুক অনুত্- 
বপী দিঙ্শরীর, র্বভুতের কীধ্যকলাপ ধাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত আছে এবং 
যিনি কর্ম্ম.ও . কর্ণসম্প ক বিজ্ঞানসমুহের একমাত্র গতি--ফল, সেই প্রযেশ্বরের 
জ্ঞানের বিষ কি পর্যন্ত? এবং তিনি কি ভাবে রি রয্ত অই সংসারম্গ্ুল 
রাপির রাহয়াছেন?. যেই অর্বাভোবরীঁ সংসার: পরিমলের আকাম! 








শর-ধ্াঙ্গণম্‌।] তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ৩৩৫ 
বলা উচিত কারণ, সংসার-মণ্ডলের পরিধি কথিত হইলে জীবের বন্ধনান্তর্গত এই 
সমত্ত সংসারই কথিত হুইবে। ভুক্যু প্রতিবাদী, যাজ্জবন্ধ্ের বুদ্ধিত্রম তুন্াইবার 
নিমিত্ত আখ্যাক্মিকা ঘারা সেই সমষ্টিব্য্টি আত্মদর্শনের অলৌকিকত্ব অর্থাৎ 
অপূর্বত্ব শ্থাপন করিতেছেন ; অভিপ্রায় এই-_তাহা হইলে অলৌকিক ক কথার 
উত্থাপন করিয়া বাজ্ঞলক্ষ্যের বুদ্ধিভ্রম জন্মাইব । 

_ ভূঙ্থ্য বলিলেন যে, যাজ্ঞবন্ধ্য! আমরা এক, সময় ব্রতচীরী বা অপধর্ধয, 
হইয়া মদ্র নামক জনপর্দে পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। অতঃপর পধ্যউন 
করিতে করিতে কপিগোত্রসন্ভুত ( কাঁপ্য ) পতঞ্চলের গুঁহে উপস্থিত হইয়াছিলাম। 
তৎকাঁলে সেই পত্তঞ্চলের একটি কন্তার ভূতাবেশের মত গন্ধবর্বীবেশ হইয়াছিল। 
এখানে গন্ধর্ব অর্থ মনুষ্য ভিন্ন কোন প্রাণী ; কিংবা! অগ্নিহোত্রীয় ষজমান দেবত 
অগ্নিবিশিষ্ট বিজ্ঞানবলে এই অর্থই অবগত হওয়! যায়; নচেৎ সাধারণ প্রাণী কর্তৃক 
অধিষ্ঠিত হইলে সেই কন্ঠ।র কখনই এরূপ বিজ্ঞান জন্মিতে পারে না। আমরা 
মণ্ডলাকারে সেই কন্য।কে বেন করিয়া বসির জিজ্ঞাবা করিয়াছিলাম,_তুমি কে, 
এবং তোমার নাম কি? তোমার অভিজ্ত| কি? সেই গন্ধবর্ব বলিলেন যে, 
আঙ্গিররবংশে আমার জন্ম (আরঙ্জিরস ), এবং নাম সুধন্থ। পরে যখন 
তাহাকে ত্রিলোকের অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্ষাণ্ডের সীমা. বিষয়ে প্রশ্ন করিবার 
মানস করি, সে সময় সকলই ভূবনকোষের পরিমাঁণ-পরিজ্ঞানের . নিমিত্ত 
আমি আ্মশ্লীধী করিয়। গন্ধব্বকে বলিয়াছিলাম বে, “বলুন দেখি, ইতঃপূর্বে 
কোথায় কিবধপে পাঁরিক্ষিত ( অশ্বমেধবাঁজী ) সকল অবস্থিত ছিল ?” সেই গন্ধ 
প্রশ্নানুসারে. আমাদিগকে সকল কথ! বলিয়াছেন। ভূঙজ্যু মনে মনে বলিলেন, 
আমি দিব্যপুরুষের নিকট যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহা যাজ্ঞব্ক্য ! তোমার 
নাই ; অতএব তোমাকে এইবার পরাজিত করিয়াছি। এই অভিপ্রায় তৃষ্ক্য 
প্রকাশ্তে বলিল, আমি গন্ধর্ধধের মিকট সকল তন্ব জানি, কিন্তু এক্ষণে তোমাকেও 
জিজ্ঞাম/ করিতেছি যে,. যীজ্ঞবন্ধ্য ! সেই পারিক্ষিত সকল কোথায় ছিল, 
তাহা তুমি আমাকে বুঝাইয়া দাও ॥.১॥ 


রধ- 
যাজিনো গচ্ছন্তীতি ক শ্বমেধযাজিনো গচ্হ্তীতি দ্বাক্রিতশতং 
বৈ দেবরথাত্যান্যযং লোকস্তৎ সমন্তং পৃথ্থী দিস্তাবহ পর্য্যেতি 


.স হোবাচোবাচ বৈ সোহগচ্ছব বৈ তে তদত্রাশ্বমেধ 





তাখসমস্তং পৃথিবীং দ্বিস্তাবহু সমুদ্রঃ পর্ধ্যেতি তদ্যাবতী ক্ষুরস্য 
ধারা খ্বাবদ্ধা মক্ষিকাঁযাঃ পত্র তাবানস্তরেণাকাশস্তানিক্ত্রঃ স্পর্ণো 
ভূত্বা বাযবে প্রীষচ্ছতাস্ায়ুরাত্মনি ধিত্বা তত্রাগময়দযত্রাশ্বমেধ- 
যাজিনোহভবন্লিত্যেবমিব বৈ স বায়ুমেব প্রশশখুস তন্মাদায়ুরেব 
যষটর্বায়ুঃসমষ্িরপ পুন্স্বৃত্যুং জয়তি য এবং ধ্েদ ততো হ 
ভূজ্যুলাহায়নিরপররাম ॥২॥ 


ইতি তৃতীয় ব্রাঙ্গণমূ। 


 মহান্থুভব যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন যে, গন্ধব্ব ভোমাঁকে যাঁহা বলিয়াছেন, তাহা 
ধলিতেছি। পারিক্ষিতগণ সেই স্থানে গিয়াছিলেন, যেখানে অশ্বমেধ্যাঁজিগণ 
গমন করেন।* কু্ছ্য পুনশ্চ বাজ্ঞবক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অশ্বমেধযাঁজিগণ 
কোথায় গমন করেন? এই প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে যাজ্ঞবঙ্ধা ব্রহ্ধা্ডের পরিমাণ 
বলিলেন,_-ভগবান্‌ হুষধ্যদেব রথগতি দ্বারা অহরহ: যে স্থান পরিভ্রমণ করেন, 
তাহার ঘাত্রিংশৎ গুণ অধিক স্থান পর্য্যন্ত সুধ্যকিরণপরিব্যাণ্ত এবং এই সুর্যকিরণ- 
ব্যাপ্ত স্থানই পৃথিবী নামে কথিত হয়, আর এই স্থানই লোঁকালোক পর্বত দ্বারা 
পরিব্যাণ্ড হইয়া রহিয়াছে, যাহাতে বিরাট পুরুষের শরীর অবস্থিত, প্রাণিগণও 
ধে স্থানে স্বরুত কর্ফলসক্ল ভোগ করে। ইহাই লোকের পরিমাণ 1 ইহার পরে. 
ধে স্থান, তাহারই নাম অলোক। এই অলোক তুবনকে চতুর্দিকে উক্ত 
লৌকবিষ্তারের দ্বিগুণ পরিমাঁণে বেষ্টন করিয়া পৃথিবী অবস্থিত, এবং এরই 
পৃথিবীকে ঘিগুণিত পরিমাণে সমুদ্র বেষ্টন করিয়া আছে। গৌরাণিকগণ খই 
পৃথিবী-বেষ্টক সমুদ্নকেই ঘনোদ মামে নির্দেশ করিক়াছেন। 1 অতঃপর 
অঙ্ধাণ্ডেষ উদ্ধকটাহ ও অধ:কটাহ, এতম্ধ্যবর্তা স্থানের পরিযাঁণ উক্ত হইতেছে । 

৯. ভু ভাবিযাছিলেন যে, ধাজবন্কা পারিক্ষিত শব্দের অর্থ বুবিবেদ না। কিন্তু বিজ্ঞ 


যাজ্বকা পরি সর্ধত; ক্ষিণোতি ছুরিতং যঃ সঃ পরিক্ষিৎ অন্মেধঃ। তং ভরতে 
পারিক্ষিতা;।.. এই অর্থ বুঝি প্রত্যুত্তর করিলেন।.. নি রা রা 
8 ধপীরাশিকগণ বলেন যে, অওয্তান্য সমস্তাত, সরিধিষ্টোইযুতোদধি: | সমগ্তাদ যেন তোয়েন 
খাধ্যমাণঃ স. তিষ্টতীতি, অর্থাৎ এই -বিস্তৃত বর্গাণ্ডের চতুষ্পার্নে অনুতসাগর বলাক়াকারে 
সবহিয়াছে, এই .মমুত্রের জলরাশি অতিশয় ঘন, এ জন্ত ইতার নাম ধলোদ, অর্থাৎ খন উদক 
প্বাহার এই অর্থে ধলোদ শকটি হয়াছে। 1 ক 


৩য়-ত্রীন্মণম্‌ । ] ভৃতীয়োহ্ধায়ঃ ৬৩৭ 


'অশ্বমেধযাজিগণ যে ছিদ্রপথ দ্বারা বহির্গত হ্যা বে স্থানে উপস্থিত হ'ন, সেই 
বিবরমধ্যবন্তী আকাশ অর্থাৎ অবকাশ ক্ষরধারা কিবা মক্ষিকার পৃক্গ যাঁবৎ- 
পরিমাণ, তাঁবৎপরিমাপবিশিষ্ট হইয়া আছে। তৎপরিমিত আঁকা শপথের দ্বারা ইন্জ 
( পরমেশ্বর হ্িরণাগর্ড ) পক্ষপুচ্ছা'দিবিশিষ্ট পক্ষিবূপ পরিগ্রহ করিয়া! সেই কথিত 
আছে যে, পঞ্টরিক্ষিত-( অশ্বমেধষাঁজি ) গণকে বারুসমীপে উপনীত করেন। 
স্বল্বব্পে তথায় গমন অসম্ভব বলিক্বা পরমেশ্বরের রূপ আকুতি ধারণ কথিত 
হইল। থিনি অশ্বমেধে অগ্নিবূপে উপাপিত হইয়াছেন, সেই দেবতা স্পর্ণরূপে 
( ধাহাকে বিজ্ঞানদৃষ্টিতে পূর্বদিক সাহার মস্তক ইত্যাদি ভবে বর্িত কর! 
হইরাছে ) অশ্বমেধ্যাজিগণকে বায়লোকে উপনীত কবেন। পরে বাষু সেই 
পারিক্ষিতগণকে “ম্বশরীরে পাঁরণ করিয়া অর্থাৎ স্বস্বরূপ প্রাপ্ত করাইয়া পুর্বে 
পুর্বে পারিক্ষিতগণের গন্তব্য স্থানে লইয়া বান। সেই ভুজ্য কর্তুক জিজ্ঞাসিত 
গন্ধরব্দ এইরূপে বারুকেই পারিক্ষিতগণের গন্তব্য স্তান বলিয়া! প্রশংসা করিয়া- 
ছিলেন। এখানেই আখ্যারিকা সথাপ্ত হইল । আখ্যাক্জিকাঁ হইতে আখায়িকাঁর 
প্রতিপাছ্ বিষয় নিজ শ্রুতিরপে আমাদিগকে বলিয়াছেন । যেহেতু, বাস 
স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতের অন্তরাম্মা এবং বহিমূর্তি; অতএব বাঁযুই ব্যষ্টি 
অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আঁবিভৌতিকভাবে সেই বিশ্বের ব্যাপ্তি, 
তাহা বাধুরই কুধ্য এবং সমষ্টিও দেই বায়ু অর্থাৎ কেবল সুত্রাত্মারূপে এই 
বায়ুই বর্মন ; অতএব সমস্তই বায়ু আম্মাকে সমষ্টি ও বাষ্টিরপে প্রাপ্ত হয়। 
থে বান্তি এরূপে জানেন, তিনি মৃতকে জয় করেন, একবার শৃত্যু-মন্তশা ভোগ 
করিয়া আর পুনর্ববার মৃত্যাযনত্রণা ভোগ করেন না। তু্ত্য এইরূপে স্বরুত প্রশ্নের 
উত্তর এবণ করিয়া পুনঃপ্রশ্ন হইতে নিরিভ হইলেন ॥২ | 


ইতি তৃতীয় অগ্নযায়ে তৃতীক়্ ব্রাঁঙ্গণ সমাপু । 


৪৩ 


উপনিষহস্থ--তৃতীয়াহধ্যায়স্থয 
চতৃর্থ-ব্রাহ্ষণম 


অথ হৈনমুষস্তশ্চাক্রায়ণঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ভবন্ক্যেতি হোঁবাচ 
_যৎসাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রন্ম য আত্ম! সর্ববান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ 
ইত্যেষ ত আত্ম! সর্ববান্তরঃ কতমে। যাঁজ্ৰবন্্য 'সর্ধবাস্তরো যঃ 
প্রাণেন প্রাণিতি স ত আতা সব্ধান্তরো যোহপানেনাপানিতি 
সত আত্ম! সর্ববান্তরো যে ব্যানেন ব্যানিতি সত আত্মা 
সর্ববাস্তরো য উদানেনোদানিতি মত আত্মা সর্ববান্তর এষ ত 
আত! সর্ববাস্তরঃ ॥ ১ ॥ 


এইরূপে ভূঙ্্যু বিরত হইলে চীক্রীয়ণ উষস্ত জিজ্ঞাসায়, প্রবৃত্ত হইলেন। 
ইতঃপুর্বে পুণ্য ও পাঁপ-প্রেরিত গ্রহ ও অভিগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত জীব পুনঃ পুনঃ 
গ্রহাতিগ্রহ ত্যাগ করে এবং পুনঃ পুনঃ গ্রহাতিগ্রহ গ্রহণ করিয়া সংসার- 
ক্ষেত্রে বিচরণ করে, এ কথা কথিত হইয়াছে । তন্মধ্যে পুণ্যকর্ম্ের 
চরম উৎকর্ষ নির্দেশ করা হইয়াছে বে, সমগ্রিবান্তিরূপে অভিব্যক্ত দ্ৈতজগতের 
সহিত একাত্মতাপ্রাপ্তি, ইত্যাদি বিষয় সকল ইতংপূর্ববে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে 
জিজ্ঞান্ত হইতেছে যে, গ্রহ ও অতিগ্রহ দ্বারা গ্রস্ত হইয়া! যে জীব সংসারে 
আসিবে, সেই আত্মা নামক একটি পদার্থ সত্যসত্যই আছে কি না? যদি থাকে, 
তবে তাঁহার লক্ষণ কি? এই আঁঙ্মবিবেকের অবগতির জন্য উষন্ত প্রশ্ন করিলেন। 
অভিপ্রীয় এই যে, এই আঁস্মবিবেকের ফলে জীব নিরুপাঁধি, কিয়াকীরকাদি- 
'বিশেষধর্মাহীন শ্বতাঁবসম্পন্ন আত্মার স্বরূপ জাঁনিতে পারিলে পূর্বে গ্রহাতি- 
্াহবন্ধন ও তাঁহার যুল কর্ধ্বাসনা হইতে মুক্তিলা করিতে পারে। অতএব 
'আত্মতষজ্ঞান আবশ্তক ৷ এই নিমিত্তই এই উষস্ত ব্রাঙ্মণের আরস্ত হইতেছে 
ক্ষণে উত্তর পুত্র ( চাক্তারণ ) উধস্তনামক শ্বান্গণ পূর্বোক্ত যাঁজ্জবক্যকে জিজ্ঞাসা 


৪র্থব্রাহ্মণম্‌।] তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ৩৬৯ 


করিলেন যে, ধক্জাব্ন্ধ্য ! যাহা কোন বস্ত দ্বার] ব্যবহিত হয় ন1 বলিয়া সাক্ষাৎ 
প্রত্যক্ষক্ববূপ-_ব্রহ্গ। যিনি কোনকূপেই দ্রঙ্টার পরোক্ষ নহেন,” বলিয়া 
কর্ণে ভ্রুত ব্রঙ্গের মত গৌণ নহেন) তিনি কে? খাহাঁকে আত্মা নামে 
অভিহিত (করা হয়, তাহার স্বরূপ কি? এ স্থলে আত্মশবে গ্রত্যগাত্মা। 
অর্থাৎ অন্তরাত্মা প্রশ্নের বিষয্ব। কারণ, আত্মা বলিতে, তাহাঁকেই বুঝায়। 
যিনি সর্ধাস্তর অর্থাৎ সর্ধবভূতহদযস্থ। আমাঞফ্ে সেই আত্মা শূঙ্গগ্রাহী 
হ্ায়ে দেখাও অর্থাৎ “এই - গো” বলিয়া] যেমন গোর শৃঙ্গ ধরিয়া গোঁ- 
দর্শন করান হয, তেমন আত্মাকেও অঙ্কুলিনির্দেশ করিয়া এই সেই আত্মা? 
এইরূপে (ত্রহ্ষের) দন করাইবা দাও। উবস্তের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়' 
মহাত্মা যাজ্ঞবন্কয, বলিয়াছিলেন যে, তুমি সর্ধাস্তর প্রভৃতি বিশেষণ-বিশিষ্ট যে 
আতকে দেখিতে চাহিয়াছ, ধাহাকে অব্যবহিত, অগৌণ ও বুহত্বম বলিক। নির্দেশ 
করিয়াছ, এই তোমার সেই আত্মা । পুনশ্চ উষস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই 
আতা কোথান্স 8 যীজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন যে, এই যে, তোমার কাধ্যকরণসমষ্টি 
অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয সমুদায়। বাহার অনুগ্রহে বা সাহাষোে আত্মবান অর্থাৎ 
ম্পন্দূনশীল ও ন্ুখার্দি ভোগ করিতে সমর্থ হন, তিনিই তোমার সর্বাস্তর 
আত্মা, তিনিই তোমার প্রশ্নের উত্তর । 

উষস্ত পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, যাজ্যবন্ধা ! তুমি সকলের অভ্য্তরব্তা 
বলিয়। যাহাকে নির্দেশ করিতেছ, মে কাহাকে লক্ষা করিতেছ ? অর্থাৎ 
, ভুমি এই যে কার্ধ্যকরণসম্টিরপীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছ যে, “ইহা যাহা! দ্বারা 
আত্মবান্৮ সেকে? বুখিতেছি না ; কারণ, আমি দেখিতেছি, প্রথমতঃ 
এই স্কুল দেহপিও্ঁ, দ্বিতীক্বতঃ £তাহার , অভ্যস্তরস্থ সুক্সরূপ ইন্জিয়সমঞ্রি, তৃতীয়তঃ 
তাহার অভ্যন্তরে যিনি, তিনি সন্দেহাস্পদ, এই ত্রিতয়ের মধ্যে তুমি কাহাকে 
আমার সর্ধাস্তরস্থ আত্মা বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছ ? এতছত্তরে যাজ্ঞবন্ধা বলিলেন 
ধে, ধিনি মুখ, নাসিকা প্রভৃতি স্থানসঞ্চারী প্রীণবাধু ঘ্ারা জীবন-ধারণ করেন 
অর্থাৎ, ধিনি প্রীণের শক্তিস্ধার ক্করেন, সেই সর্ধাস্তর বিজ্ঞানময় পুরুষই 
তোঁমার এই দেহেন্দ্িয়সমষ্টির আত্মা--চালক বা চৈত্ন্যসম্পাদক । | 

এইরূপ ধিনি অধোবর্তী অপানবাহু দ্বারা অপানক্রিয়া সম্পার্দিত 
করেন, সেই সর্ধাস্তরস্থ. বিজ্ঞানময়ই তোমার আত্মা। যিনি সর্ধশরীরব্যাপী 
ব্যানবায়ু দ্বার! তছুচিত সমস্ত কণ্ন সম্পয় করেন, সেই ভোমার সর্বাত্তরস্থ আত্মা 
এবং ধিনি উতৎক্রমণণীল উদানবাঁযু ঘবার! উৎক্রমণ-কাঁধ্য সম্পাদন করেন, এক 


৩৪ৎ বৃহদারণ্যকোপনিবৎ | ৪র্থ-ব্রাঙ্মণম্‌। 


কথায় বলিভে কি, দেহ ও ইন্দ্রিয় সমুদায়ের প্রাণনা্দি ক্রিয়। সকল ধাহার প্রভাবে 
য্ত্রারূঢ ঘ্ষ্টপুত্তলিকার ন্যায় নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হয়, তিনিই বিজ্দেয় আত্মা । 
যেমন কোন চেতনের পাহাধা ব্যতীত অচেতন দারুযন্ত্রের কখনও জয়? 
সমুৎপন্ন হয় না, সেইরূপ ইন্টিক্ববর্গও চেতন বিজ্ঞানময়ের সাঁহাধা বাতীত 
কিঞ্িম্মাত্রও কার্য সম্পাদন করিতে পাবে না, অতএব স্বীকার, করিতে হইবে 
যে, এই কার্যাকরণাত্মক পি হইতে এক আত্মা আছেন, ধাহার প্রভাবে 
এই দেহ ও ইন্ডিয় নিষ্বমিতভাবে ক্রিয়া করিতেছে ॥ ১ ॥ 


স হোবাচোষস্তশ্চাক্রায়ণো যথা বিক্রয়াদসৌ গৌরসাবশ্ব 
ইত্যেবমেবৈতদ্বযপদিষ্টং ভবতি ধদেব সা ক্ষাদপরো ক্ষাদ্ত্রক্গ য 
জার সর্ববাস্তরস্তং মে ব্যাচক্ষেত্যেষ ত আতা সব্ধান্তরঃ 
কতমে। যাঁজ্ৰবন্থ্য সর্ববাস্তরঃ | 
ন দৃকষের্র্টারং পশ্যেন শ্রতেঃ শ্োতারগ্‌ শৃণুষাঃ ন মতেশ্বা- 
স্তার মন্থীথা ন বিজ্ঞাতেব্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়া এষ ত আত্ম! 
সর্বাস্তারাহতোহ্ন্যদার্ত ততে। হোষস্তশ্চাক্রায়ণ উপররাম ॥২॥ 


ইতি চতুর্থ ত্রাহ্মণমূ । 


যাজ্ঞবন্্য এই কথা বলিলে পর উষস্ত বলিলেন যে, যেমন কোন ব্যক্তি একরূপ . 
প্রতিজ্ঞা করিয়! পরে তর্কের প্রভাবে অন্তরূপ বলে, দেখিতেছি, তুমিও সেইকপ 
করিলে? কারণ, তুমি প্রতিজ্ঞাকাঁলে বলিলে যে, আমি তোমাকে অমুক 
বন্ধ সাক্ষাৎ দেখাইব, কিন্তু দেখাইবাঁর কালে অন্যথা করিলে; অর্থাৎ যেমন 
কেহ “গো দেখাইব' বিষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া! শেষে কথায় বলে যে, যাহার চারিটি 
পদ, একটি লাঙ্গল ও দুইটি শৃঙ্গ আছে, ইত্যাদি, ভাহাঁর নাম গো, সেইরূপ তুমিও 
প্রতিভ্ঞাকালে স্বীকার করিয়াছ ঘের আমাকে সাক্ষাৎ ত্রহ্গদর্শন করাইবে, কিন্ত 
এক্ষণে প্রাণনাদি ক্রিয়া দ্বারা অস্দুটভাঁবে ব্রক্গনির্দেশ করিতেছ, অতএব তুমি 
প্রতারক । এক্ষণে তুমি দশসহত্র গোলাভের ছল পরিত্যাগ করিস্বা 
সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষস্বরূপ : সর্ধাত্ত্বত্বা যে আম্মা আছেন, তাহার স্বরূপ বল? 
যাল্তবন্ধ্য বলিলেন, হ্যা, আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিক্বাছি, তাহার অন্ঠথা 
করি নাই। তোমার পৃষ্ট আখ্মা এ্ই-ই। তবে যে বলিলে, ঘট-পটের মত. 
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তাঁহাকে চক্ষুর্গোচর কর, ভাহা হইতে পারে ন1; কেন না, যে বস্তর যাহা! শ্বভাব, 
তাহার অন্থথা হইবার নহে। যদি বল, বস্তম্বভাব ফি? ভাহাও বলিতেছিন আত্ম! 
দৃষ্টি প্রভৃতির কর্তা, এই দৃষ্টিকর্তৃত্বাদিই তাহার ম্বভাব | এই কথিত দৃষ্টি ছিবিধ 
লৌকিকী ও পারমার্থিকী ; তন্মধ্ে  চক্ষরিজ্িয়-সাহীযোে যে অস্তঃকরণ-বৃত্তি, 
তাহারই নাঁম লৌকিকী দৃষ্টি, এই দৃষ্টি পুরুষের প্রা সুসাবে জন্মে ও নষ্ট হ্য়। 
আর বাঁহা অগ্নির উষ্ণতা ও হার্য্যের প্রধাশবৎ ন্বাভাবিক সুনির্দলি, 
তাহাই দ্রষ্টার স্বরূপ--অতিরিজ্ঞ নহে : অতিরিক্ত নহে বলিয়া! তাহার জন্মও 
নাই--বিনাশও নাই। ভাল, আত্ম! ধদি চিরদিনই দৃষ্টি-(জ্তান) স্বরূপ হন, তাহা 
হইলে তিনি দ্রষ্টা (জ্ঞাতা) শব্দে অভিহিত হন কিরূপে ? উত্তর--আত্মী। দৃষ্িস্বভাব 
হইলেও অন্য ওপ]ধিক ক্রিয়া! বশতঃ দষ্টা বলিয়া! অভিহিত হম, এই উপা ধি-সম্পর্ক 
বশত; এক আত্মা কদাচিৎ দৃষ্টি এবং কদাচিৎ দ্রষ্টারপে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। 
কিন্তু লৌকিক দৃষ্টির সহিত আত্মদৃষ্টির অনেক প্রভেদ। যেহেতু, চক্ষংসাহাষ্যে 
বাহক্নপ অন্তঃকরণে প্রতিবিদ্বিত হইলে অন্তঃকরণ বাহ্যবিষয়ের আকার ধারণ করে, 
কাঁজেই মনে হয়, এ অন্তঃকরণে প্রতিবিদ্বিত আত্মদুষ্টির অর্থাৎ চৈতন্তচ্ছায়ীর সহিত 
সংস্ষ্ট হয়। যথন চৈতন্তচ্ছায়! ঘারা পরপাকারে পরিণত অন্তঃকরণ ব্যাপ্ত হয়ঃ তখন 
রূপদৃষ্টি যেন উৎপন্ন হয়, আবার বিষর্বান্তরের আবরণে রূপপ্রতিবিশ্ব নষ্ট হইলে 
রূপরৃষ্টি বিনষ্ট হয় ; সুতরাং আত্ম সর্ব! দ্রষ্টা হইলেও অন্তঃকরণোপাধিসম্পর্কে 
্রষ্ট ও অদ্রষ্টা প্রতিপন্ন হন। বাস্তবিক দ্রষ্টার দৃষ্টি কদাঁপি অনাথাভূত হস্গ না। 
ঘষ্ঠ অধ্যায়ে কথিত হইবে যে *ধ্যাক়্তীৰ লেলাকত্তীব” অর্থাৎ যেন ধ্যানই 
করিতেছেন এবং কম্পিতই হইতেছেন ; তাহার কোন ক্রিয়্াই বাস্তবিক নহে এবং 
“নহি দ্রষ্ট,দৃ ্টেবিপরিলোপে! খিগ্ততে” অর্থাৎ দ্রষ্টার (আম্মার) স্বাভাবিক দৃষ্টি 
(জ্ানশক্তি) কখনও বিলুপ্ত হয় না। এখাঁনে সেই কথাই কথিত হইতেছে যে, 
ধিমি নিজ অবিনশ্বর দৃষ্টি দ্বারা লৌকিক রূপাদি দৃষ্টিকে (জ্ঞানকে ) ব্যাণ্ড করিয়া 
আছেন, সেই দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দেখিতে পাইতেছ না। তাৎপধ্য এই-- 
দৈনন্দিন সম্পদ্থমান আমাদের রূপা দৃষ্বিকে ধিনি স্বীয় স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি 
বারা আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার প্রাণদান করিতেছেন অর্থাৎ তাহার 
প্রকাশ শক্তি সম্পাদন করিতেছেন, তাহাকে (আত্মাকে) কথনও 
প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিতে পাঁর না। তাহার কারণ এই_-আমাদের রূপ- 
গ্রাহিকা যে লৌকিকী দৃষ্টি হয়, এই দৃষ্টি রূপোপরক্ত হইয়া! রূপের প্রকাশক, 
তাহা নিজের প্রকাশক বিজ্ঞানঘন আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না। 
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প্রকার্শ করিতে পারে না বলিয় দৃষ্টির ড্র্া-_আত্মীকে দ্রশন কর! যায় না । ঘেমন, 
দৃষ্টির তৃষা দৃশ্ত হন না, তেমন ক্রতির অর্থাৎ শ্রধণেরও যিনি শ্রোতা 
পরিচালক, তাহাকেও (আত্মাকে? শ্রবণ করিতে পারা বাঁ না। 
এইরূপ মতির অর্থাৎ ফেবল মনোবৃত্তির ব্যাপক আত্মাকে মনন করিতে 
পারা বায় না, এবং বিগ্ঞানের অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির বিজ্ঞাতা জ্ঞানসম্পাদক আত্মাকে 
জানিতে পার! যায় নাং এই অবৃশ্রত্বাদিই আত্বীর স্বভাব; সুত্তরাঁং 
তাহাকে আর “এই সেই আমা” এই বলিয়া গে! প্রভৃতির মত অহ্ুলি-নির্দেশ 
করত প্রদর্শন কর! যায় মা; অতএব আমি (বাঁজ্ঞবন্ধ্য ) পরোক্ষভাবে 
শব দ্বারা আত্মার নির্দেশ করিয়াছি বলিয়া! কোন দোষ হইতে পারে না। 
কেহ কেহ পন দৃষ্ঠ্্ীরং পশ্তে:” ইত্যার্দি শ্রুতির অন্ত প্রকার অর্থ করিম 
থাকেন । তাহারা বলেন, কোন্‌ দৃষ্টিভেদনে করিয়! সাধারণত: দৃষ্টিমাত্রের ষিনি 
কর্থা, তাহাকে দর্শন করান বায় না। এইবূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন । (দৃষ্টেঃ 
এ স্থলে বন্ধান্থানে যী বিভক্তি, সুতরাং ইহা ঘটাদির মত বন্ধ), তৃচ, প্রত্যয়ে 
নিশপনন দ্র শব্দ দৃষ্টি কর্তাকে বুঝায়, সুতরাং দৃষ্টির দ্রষ্টা অর্থে দৃষ্টিকত্তা, ইহাই 
ব্যাখ্যানকারীদের অভিগ্রায়। কিন্তু এই ব্যাথ্যান্ন যে “দৃষ্টেঃ এই পদটির উক্তি 
নিরথক হয়, তাহা তাহারা দেখেন ন1 কিংবা দেখিয়াও পুনরুক্কিদৌ যগ্রাস্ত করেন । 
অথবা অসার ভ্রমপূর্ণ পাঠ বলিম্কা ভাহাকে আর আদর করেন না--উপেক্ষা 
করেন। পুনরুক্ক হইবার কারণ এই_-এখানে যখন কেবল দরষ্টা 
বলিলেই যথেষ্ট, অর্থাৎ দশনকর্তা এই অর্থ বুঝাইতে পারে, তখন 
পুনব্বার “দৃষ্টেঃ এই কম্মপদের উল্লেখ কর] পুনরুক্তির. বিষয় নহে কি? 
অতএব বদি “দৃষ্টের্্রীরং” এই বাকোর দর্শনকণ্তাকে এইরূপ অর্থ করা অস্ডি" 
প্রেত হয়, তাহা হইলে "দৃষ্টে্রীরংত না বলিদ্বা কেবল দ্রষ্টারং ব্লিলেই যথেষ্ট 
হইত, এবং তাহা হইলে আর পুনরুক্তদোর্ধ বা অনর্থক বাক্যপ্রয়োগও 
হইত্ত না। ব্যবহারও এইরূপ দেখ! বাসর যেখানে কেবল গমনবর্তা বা ভেদ- 
কর্তীকে বুঝাইধার আবপ্তক হয়, (সে স্থলে গৃতির গন্তা, কি. ছেদনের ছেত্তা, কেহ 
বলে না; কেবল “ভেন্তা” ও “ছেতা' প্রভৃতি শবই প্রয়োগ করিয়া থাকে। 
আর “ন দৃষ্টের্্ষারং” এই বাক্যটিকে অর্থবাঁদ বলির উপেক্ষী করা যার না 
কিস্া সমাধানের উপায় থাকিতে প্রমাদ পাঠ বলিয়া অনাদর কর! হইতে পারে 
না; অতএব এপ ব্যাখ্যা ব্যাথ্যাতৃগণের ৪ রম ব্যতীত অাধদকারীর পরমা 
নছে।, | 


৪র্থ-ব্রাঙ্গণম্‌। ] তৃতীরোহ্ধ্যায়: ৩৪৩ 


কিন্ত আমর! ব্যাখ্যা করিয়াছি যে, লৌকিক দৃষ্টি হইতে পৃথক্‌  করিয়। নিত্য-- 
দৃষ্টিবিশিষ্ট আত্মা প্রকাশ করা! আবশ্তক। ইহাতে কর্তা ও কর্মের বিশেষণ- 
রূপে দৃষ্টি শব্দের ছুইবার প্রয়োৌগও যুক্তিযুক্ত হয়। ইহার উদ্দেশ্র আত্মার 
স্বরূপ নির্দীরণ আর অন্থস্থলে উক্ত “ন হি ড্রষট,দৃষ্টেই* ইত্যাদি ব্যক্যের সহিত 
এই শ্রুতির একবাক্যতাও ইহাতে রক্ষিত হয়। শুধু তাহাই নহে, "চক্ষ,ংষি 
পশ্তন্তি শ্রোত্রমিদং শ্রুত্যা” উত্যাি শ্রুতির সহহিতও ইহার সমানার্থকতা। 
হেতু একবাক্যতা দুক্তিমুস্ত হয়। পক্ষান্তরে, এইরূপ ব্যাখ্যার ফলে 
সুক্রান্থসারে আত্মার নিতাত্ব পাধিত হইতে পাবে। কারণ, অস্পছুক্ত আত্মা 
নিতাদ্টিস্বরূপ, "তাহার বিকার নাই। নচে২ আজম নিত্যও হইবে, অথচ 
বিকারীও হইবে,,ইহা অত্যস্ত অসম্ভব । এ জন্যই প্্যায়তীব লেলায়তীব” অর্থাৎ 
যেন ধ্যানই করিতেছেন এবং যেন কম্পিতই হুইতেছেন, উক্ত ধ্যান (চিন্তা) 
ও কম্পনের অধধার্থত্ব প্রতিপাদনের নিমিভ্ঁই 'ইব' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে এবং 
“ন হি দৃষ্টেবিপরিলোপো বিগ্ততে” দ্রষ্টার দৃষ্টি কদণচ লুপ্ত হয় লা, এই "শ্রুতি ও 
"এষ নিতো মহিযা ত্রাঙ্গণন্ত” অর্থাৎ এই বর্ষের মহিমা মহত্ব নিত্য ইত্যাদি 
বাক্যও কদাচ অনাথ! সঙ্গত হইতে পারে না । এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে 
'আক্সার অবিক্রিয়ত্ব পক্ষেও ভ্র্টা, আোতা, মস্তা প্রভৃতি শ্রতিসঙ্গত 
হুইতেছে না । কারণ, বিভিন্নকালীন দর্শন, শ্রবণ ও মনন দ্বার! আত্মার বিভিন্না- 
বস্বাঁ সঙ্ঘটিত হওয়ায় অবিক্রিয়ত্বের ব্যাঘাত ঘটে । উত্তর-- না, এ দোষ 
ঘটিতে পারে না। কারণ, আত্মার দ্রষটৃত্ব প্রতৃতি* উক্তি কেবল লৌকিক 
(যাহা 'অহরহ্‌ঃ হইতেছে ), দৃষ্টি অভিপ্রা য়ে কথিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু আত্ম- 
স্বরূপ প্রকাঁশের নিমিত্ত নহে; অতএব “ন দৃষ্টেররষ্টারং পশ্ঠেঃ” ইত্যাদি শ্রুতি 
সকলের অন্য অর্থ হইবার অসম্ভাঁবন1 হেতু নিরর9৫থকতাঁর অপেক্ষা অশ্মহুত্ক অথই 
গ্রাহ্থ ; সুতরাং অজ্ঞানবশতঃই “এই প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া! অপ্রককৃত 
অর্থ কল্পনা করিয়া উপস্থিত ?্দৃষ্টি' বিশেষণটি পরিত্যাগ কর! হইক্াছে। 
এক্ষণে, প্রক্কত কথা বলা হইতেছে; ইহাই তোমার ভিজ্ঞান্ত, সর্বাস্তরবন্ত” 
আত্মা, এতগ্তির যত কিছু আছে---কার্ধ্যাত্মক শরীর ও করপায্মক লিঙ্শশরীর, এই 
সমঘ্যই আর্ত অর্থাৎ বিনালী, কেবল এই আ'ত্মাই কৃটস্থ, অবিনাশী, অবিরুতস্বরূপ | 
এইবপ ঘাজ্জবক্ষ্যের উত্তর শ্রবণ করিয়। উ্স্ত নিবৃত্ত হইলেন ॥ ২ ॥ 

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণ সমাপ্ত । 


উপনিষৎস্থ-_ভৃতীয়াহ্ধ্যায়স্য 


পঞ্চম-ব্রাহ্গণম্‌ 


অথ হৈনং কহোলঃ কৌধীতকেয়ঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবন্ধ্যেতি 
হোবাচ যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদূত্রক্ম য আত্ম! সর্ববান্তরস্তং মে 
ব্যাচক্ষে, ত্যেষ ত আত্ম সর্বাস্তরহ। 

কতমে। যাঁজ্ঞবন্ক্য সর্ববাস্তরো যোহশনায়াপিপাঁসে শোক 
এ রন ০৬৭ | 


৪ সি জনা ব্যুরথায়াথ রা চরনতি 

হ্যেব পুজৈষণ। স। বিছ্বৈষণা যা বিভৈষণ। সা লোকৈ- 
ষণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবত--স্তম্মাদব্রাঙ্ষণঃ পাগ্ডিত্যং 
নির্ব্বি্ক বাল্যেন তিষ্ঠাসেদ্বাল্যঞ্চ পাগ্ডত্যঞ্চ নির্বিগ্যাথ 
মুনিরমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্ঞাথ ব্রাঙ্গণঃ স ক্রাক্ষণঃ কেন 
হ্যাদ্ঘেন স্যান্েনেদুশ এবাতোহন্ দার্তং ততে। হ কছোলঃ 
কৌধীতকেয়. উপররাম ॥ ১ ॥ 


ইতি পঞ্চম ব্রাহ্গণমূ । 


. ইহার পূর্ববর্তী ব্রাক্গণত্রয্জে সংসার-বন্ধন এবং তৎপ্রযোজক কর্ধ 
বিস্ৃততাঁবে উক্ত হইয়াছে। চতুর্থ ব্রাঙ্মণে সেই সংসারবন্ধনে আবদ্ধ আম্মার 
অস্তিত্ব এবং তাহার দেহাঁদি জড়শদার্থ হইতে পার্থক্য বর্ণিত হইস্বাছে। 
সম্প্রতি তাহার পূর্ববোক্ি বন্ধন হইতে মুক্তির উপায়রপে সন্ধ্যাস ও তৎ- 
সহিত আত্মজ্ঞান বলিবার নিষিদ্ধ বর্তমান প্রা্মপে কহোলের প্রশ্ন রন 
হুইতেছে। 


৫মত্রাঙ্গণম |. তৃতীয়্োহধ্যায়ঃঠ . ৩৪৫ 
অনস্তর উষস্ত প্রশ্ন হইতে নিবৃত্ত হইলে পর কুষীতকবংশ-সম্ভৃত ( কৌধী- 
তকেয় ) কহোল নামক জনৈক ব্রাঙ্গণ যাঁজ্ঞবন্ক্কে জিজ্ঞাসা ,/করিয়া- 
ছিলেন, হে যাঁজ্ঞবঙ্ধয ! সর্বজনেঘ "সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবিষয় ব্রঙ্গস্বরূপ, 
সর্ধাস্তরর্তী আত্মা, ধাঁহার স্বরপজ্ঞানমাত্র জীব বিববন্ধন . হইতে 
বিষুক্তি লীভ করেন, সেই আত্মার স্বরূপ আমাকে, বল? এই প্রশ্নের 
প্রত্যুত্তরে যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন বে, “এষ তব গ্রীস্মা” অর্থাৎ এই তোমার 
আত্মা । এখানে ইহাঁও 'অবপ্ত ছিজ্ঞাস্য হইতে” পারে যে, পূর্ব-্রাহ্মণে 
উষন্ত যে আকার বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কহেলও কি সেই আত্মার 
বিষয়েই প্রশ্ন করিয়াছেন ? কিংবা তন্ত,ল্যলক্ষণবিশিষ্ট দুইটি অন্য আত্মার 
কথ। পুষ্ট হইয়াছে? ত্াধ্যে পুনরুক্তি-দৌষ ভদ্বে বিভিন্ন দুইটি আত্মাবিষয়ে 
প্রশ্ন হওয়াই সমুচিত মনে হয়, অন্যগ! বদি এক আস্মবিষয়েই উভভ় প্রশ্ন 
হইয়া থাঁকে, তাহা হইলে, উমস্ত-প্রশ্ন ঘারাই তদ্বনিশ্চয় হওয়ায় দ্বিতীয় 
প্রশ্নের অবকাশুই গাক্ষে না? এ জন্য আনর্থক্য দোষ ঘটে। আর 
উপায় থাকিতে এই বাক্যকে ঘর্থবাদ %£ বলিয়া উপেক্ষা করাও সঙ্গত 
হয় ন। অতএব কেহ কেহ সিদ্ধাঁস্ত করেন যে, এই উভয় প্রশ্নের বিষয়ীভূত আত্মা 
এক নহে- ভিন, ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব ) ও পরমাত্মাঁ। কিন্তু, ইহী সঙ্গত লহে, কারণ, 
এইরূপ অর্থ হইলে 'তব” অর্থাৎ তোমার আত্মা বলিয়া যে প্রতিজ্ঞ! হইয়াছে এবং 
“এই তোমার আত্ম” এই ষে প্রত্যুত্তর, তাহা হইতে দেহেন্দিয়সম্ির অভ্যস্তর 
আত্মাকেই লক্ষ্য বলিক্লা অবগত হওয়া যায়, কিন্ত এক বধ্র্যাকরণসমগ্তিব ছই প্রাত্ম 
কখনই সম্ভব নহে। একই কাঁধ্যকরণময় পিগকে এক আত্মা থারা আত্মবান্‌ 
বল! হইয়|ছে, সেই আত্মা উষস্তের অন্য ও কহোৌলের অপর, পরস্পর জাতিগত 
বিভিন্ন কখনই হইতে পারে না কারণ, যদি বিভিন্ন আত্মবিময়েই প্রশ্ন হয়, 
ভাঁহ! হইলে অবশ্রই স্বীকার করিতে হইবে যে, কথিত উভয় প্রকার আত্মার 
মধ্যে একটি মুখ্য-_ যথার্থ, অপরটি গৌণ _অযখীর্ঘ; একটি আ'ত্বা,অপরটি অনা; 
একটি দর্বাস্তর, অপরটি তদপেক্ষা ঝাহ। কারণ, পুর্ববোক্ক সর্ববাস্তরত্ব, মহত্ত্ব 
প্রভৃতি বিশেষণবিশিই এক বৈ কখনও ছুই মাস হইতে পারে না; আবার 


শা পপ আপা ০ স্পা বে পট সা আজ সিল ০ ৩০৯৯৯ পি ০০ আপ পপ শা পিক ০. জনতা পাত পপ পাশা 5 জ শা সা শী পপ শপ এ পপ পা 


শক শ্রুতির মধ্যে জারি টি আছে; টি টিটি একটি বিধিবাক্যকে 
লক্ষ্য করিয়া! তাহার প্রশংস1 দ্বারা দৃঢ়তাসম্পাদন বিধির প্রশংসা ব্যতীত অর্থবাদের আর 
একটা বড় শ্বতংপ্রয়োজন নাই! অর্থবাদ সকল কোন 9 করে না, দান্গীল 
ধৰীর শ্ঠায় কেবল পার্থ ার্থত্যাগ করে। | 


886 রর | ৪ 


৩৪৬ .. বুহদারপ্যকোপনিষৎ [ ৫ম-জ্রাঙ্ষণম্‌। 


যদি একটি কথিত অসাধারণ বিশেষণবিশিষ্ট ব্রদ্ম আত্মশবের মুখ্যার্থ হয়, তবে 
জিজ্ঞাহিত ছই আত্মার মধ্যে অন্যতর নিশ্চয়ই গৌণ। এরূপ আত্মত্ব ও 
সর্ধবাস্তরতা। সম্বন্ধেও জ্ঞাতবা ; যেহেতু, পদার্থ পরম্পরবিরুদ্ধ, এ জন্ত একটি 
সর্বাস্তর মুখা ব্রঙ্গ স্বীকার করিলেই অপরটি নিশ্চিতই অনসর্ধাস্তর 
অমুখ্য অব্রঙ্ধ হইতে হইবে। অতএব জাতিগত একই আত্মাকে লক্ষ্য 
করিয়া! দুই ব্যক্তির প্রশ্ন হইয়াছে, তবে পুনরুক্তি নিবারণের জন্য বিবক্ষিত 
বিশেষ কথা কিছু থাকিতে পারে; ইহা বলিতে হইবে। তবে বে প্রথম 
গ্রশ্নোততরের অনুরূপ দ্িতীয় প্রশ্নেও উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে 
যে অংশ পূর্বোক্ত উত্তরের সমান, সেই অংশে বাক্যের কোন তাৎপর্য্য 
নাই__কেবল পূর্বোক্তের অন্বাদমাত্র, আর যে অংশ পূর্ব্বে উত্ত হয় নাই, সেই 
বিশেষ অংশেই বাঁকোর তাৎপর্য, সেই অনুক্ত বিষয় বলিবার নিমিতই জিজ্ঞাস! 
হইযাঁছিল। সেই বিশেষ ধর্ম কি? তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে। পূর্বোন্কি 
প্রশ্নোত্তরে ইহাই দেখান হইম্সাছে যে, দেহাগ্তিরিক্ত এক আআু। আছে, যাহার 
কম্মীবীন বন্ধন হয় । কিন্থ তীয় প্রশ্নোভুরে সেই দেহাতিরিক্ত আত্মার অশনায়াদি 
ভোগেচ্ছা ও অন্যানা সাংসারিক ধর্মে অসম্পর্করূপ বিশেষ ধর্ম অভিহিত 
হইতেছে-_সন্যাস-সমদ্িত যে বিশেষ ধর্শের জ্ঞান হইতে পুর্ব্বোন্ত বন্ধনের ছেদ 
হয়। অতএব উভয় প্রশ্নেই “এই তোমার আত্মা ইত্যন্ত উত্তরের সাম্য দেখা ঘাঁয় | 
এখানে এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, এক আঁক্বারই অশনাক়্াদি অতীত ভাব 
ও বন্ধন অর্থাৎ সংসারিত্ব*ও অসংসারিত্ব এই ছুই বিরুদ্ধ ধর্শের সমাবেশ হয়? 
উত্তর--ন1, এ দোষের পৃর্বেই পরিহার কর হইয়াছে । কারণ, আত্মার এই সকল 
সংবারিত্ব প্রতৃততি ধন্ধব কেবল নামরূপ বিকার, দেহ ও ইন্দিয়াদি সমষ্টিরূপী পিণ্ডের 
সহিত অভেদ অভিমানে ভ্রান্তিমাত্র জানিবে। এ কথা! আমরা ইত:পূর্ব্ বহুবার 
বলিয়াছি এবং ধিরুদ্ধ শ্রুতির ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে এ'কথাও বলা হইয়াছে যে, যেমন 
গগনে মালিন্ত, রজ্ভুতে সপন্থ, শুক্তিকায় রজতত্ব প্রভৃতি অধ্যন্ত ধর্ম দারা গগন, 
রজ্জ ও শুক্তি ততম্বরূপে প্রতীয়মান হয়, বাভ্তিবিকপক্ষে উহ্ারা স্বীয্বপূপে গুগনাদি 
ভিন্ন কিছু নহে, সেইরূপ কাঁম, ক্রোধ, বুতুক্ষা গ্রভৃতি অধ্যন্তধর্ম দ্বারা আত্মাও 
সংসারিরূণপে প্রহীত হয়, বস্তত: আত্মা নিজরূপে নিঃসঙ্গ, অবিকারী । অতএব 
আস্থা! অবস্থাভেদে বিরুদ্ধধন্থ্ী গ্রতীত হইলেও কৌনও অপঙ্গতি নাঁই। : 
পুনশ্চ এখানে এরপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, বদি ব্রহ্ম ভিন লাম-রপাদি 
উপাধি অন্তিত্ব মানা যায়, তাহা হইলে "একযেবার্ছিতীরম্”"নেহ নাদাৰ্ি কিঞ্চন” 


৫ম-ত্রাঙ্গণম্‌ |] তৃতীয়োহধ্য রঃ ৩৪৭ 
ইত্যাদি ত্রহ্মভিন্ন পদার্থের প্রতিষেধক শতি সমুদর্ বিরুদ্ধ হইয়! পড়ে ? উত্তর-_না, 
তাহারও পরিহার কর! হইফ্জাছে। যেমন জলবিন্দু জলম্বরূপ হইলেও জলু হইতে 
পৃথক্রূপে প্রতীত হর, কিশ্বা যেমন ঘটশরাবাদি মৃত্তিক1 হইয্াও মৃত্তিক1 হইস্ডে 
স্বতন্্তাঁবে বিজ্ঞাত হয়, সেইরূপ .নাম-বূপাদি আক্মোপাধি সকল আত্মা হইতে 
পৃথক্‌ না হইলেও পৃথক্রূপে পরিচিত হয়। কিন্তু ঘখন 'দেখা যায় যে, শ্রুতির 
অনুসারী তাঞিকগণ কর্তৃক পরমাস্মা হইতে পৃথক্রপে পরমার্ঘদুষ্টিতে নিরূপা- 
মাণ নামরূপ তত্রজ্ঞানদশাম্স মৃত্তিকার বিকার ঘটধরীবাদির গ্তায় বা সলিল-, 
ফেনাদির মত আর স্বতন্থ বলিক্বা প্রতীত হয় না, তখন সেই অবস্থাকে লক্ষ্য 
করিয়াই এ অছৈত শ্রুতিসকল পরমার্থ দশনের পরিচয় দিয়া থাকে বলিতে হইবে । 
আরে সময় স্বতাবসিন্ধ অবিদ্া রজ্ছু, শুক্তি ও গগনের মত স্থীয় নিংসঙ্গরূগে 
রানি বকে আচ্ছন্ন ঠা দীর্টি রি রি চি নাম ও রবূপাত্বক 


আবি রানা হয়। এই মিথ্যা রচিত ভেদজ্ঞান হইতেই অবগত হওয়া যার যে, 
সমন্তই মিথ্য! ব্যবহার । কি দ্বৈতবাদী কি বন্ষতত্বজ্ঞ সকলেরই পঙ্গে শ্রত্যন্থসারে 
বন্-বিচাঁর করিলে সিদ্ধান্ত হইবে যে, এক রঙ্গ অগ্িতীম্ম লৌকিক ব্যবহারের 
অতীত। অতএব দ্বৈতোক্তির সহিত একব্রক্ষোক্তির কোনই বিরোধ নাই। 
বাস্তবিক, পরমতত্বের বিচারে এক ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কৌন বস্তুর অস্তিত্ব উপলন্ধ 
হয় না। শ্রুতিই বলিয়াছেন, সেই ব্রহ্ম একই, তাহার সজাতীয় দ্বিতীয় নাই, তাহার 
অভ্যন্তর নাই-_বাহা নাই। ইহা! ঘারা আমরা এমন প্রথা বলিতেছি ন। যে, 
অবিবেকিগণের নাম-বপ-ব্যবহারকালে ক্রিয়া, কারক ব! ফলাদি ব্যবহার 
হয় না। অতএব শাস্ত্রী ব লৌকিক ব্যবহারমাত্রই জানাজ্ঞানসাপেক্ষ জাঁনিবে, 
তাহাতে কোনই বিরোধ থাকিবে ন1। | 

এখানে বথার্থ আত্ম-স্বরূপ-ঞ্ঞ।নের নিমিভ প্রন করিয়াছেন বে, যাজ্ঞবন্ধ্য ! 
তোমার কথিত সব্বাস্তরস্থিত আত্মা কোন্টি? অর্থাৎ দেহমধ্যে আত্মার স্তন 
প্রতীয়মান বস্ত অনেক আছে, তন্মধ্যে প্রকৃত আত্মা কে? এই প্রশ্নের উত্তরে 
যাজ্ঞবন্ধ্য বলেন--ধিনি অশনায়া (ভোজনেচ্ছা ) ও পিপাসা ( পাঁনেচ্ছ।) 
অতিক্রম করেন অর্থাৎ যেমন অজ্ঞানবিষু্ধ লোক আকাশ বলিলে তলমা লিন্ত- 
বিশিষ্ট পদার্থ বুঝে, অথচ প্রকৃতপক্ষে ভলমলহীন বস্তই আকাশশব্ববাচা, 
সেইরূপ মুড় মাঁনব ব্রদ্ধ বুঝিবার কালে ক্ষুধা-তৃঝ্ণ-সমদ্িত অহ্ম্‌ অভি- 
মানের আধারবিশেষকেই আত্মা বলিয়া! বুঝে । কারণ, আসি ক্ষুধার্ত, আমি 


চর 
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পিপাসার্ভ_এইরূপ জ্ঞানের বিষয় ক্ষুধা-পিপাসাঁবিশিষ্ট .বন্ত ভিন্ন অন্য কিছুই 
তাহাদের বুদ্ধিগোঁচর হয় ন1; পরন্ত তাহ! হইলেও প্ররুতপক্ষে আত্ম! ক্ষুধা-তৃষ্ঠা- 
হীন: তাহাঁকে প্রাপ্ত হইলেই জীব ক্ষুধা-তৃষ্ণ। অতিক্রম কবিয়া থাকে। এ জন্ত 
শ্রুতি স্পষ্টাঞ্ষরে বলিয়াছেন যে, “ন লিপ্যতে লোকছুঃখেন বাস্ঃ* অর্থাৎ 
মূঢ় ব্যক্তি কর্তক অ[রোপিত ছুঃখ দ্বার! সংসারবাহ্া (অসংসারী ) আত্ম! লিপ্ত 
(হুখী) হন না। অশনায় ও পিপাসা প্রাণের ধর্ম বলিয়। উহাদিগকে দন্দ- 
সমাঁস দ্বারা একোক্তিতে বল! হইয়াছে । এবং যিনি শৌক, মোহ, জর! ও মৃত্ত্ু 
অতিক্রম করেন । শোক অর্থাৎ কাম বাঁ কোন এক অভিলধিত বস্তর প্রাপ্তি 
বিষয়ে প্রগাঢ় চিন্তাবশতঃ চিন্তের অশাস্তি। এই অতুপ্তিই কামনার মূলীভূত। 
যেহেতু, অতৃপ্তি হইতেই কাম উদ্দীপিত হয়। অতএব কামনাই এই শোকের 
মুলীভূত কাঁরণ। মোঁহ--অর্থাং যে বস্ত যেরূপ, তাহার বিপরীত জান--ভ্রম ব 
অবিস্বা। এই মোহুই সর্বপ্রকার অনর্থের মূল; সুতরাং শোক ও মোহ এই 
উভয়ের কার্য স্বতপ্র, এই জন্য অসমস্তভাবে ইহাদের উীক্ত হইল এই শোক ও 
মোহ উভয়েই মনের ধর্ম! সেই আস্থা এইরূপ শরীরবন্তী জরা ও মৃত্যুকেও 
অতিক্রম করে। | 

জরা অর্থে_ৃশ্তমান স্থুলশরারের বলিপলিতাদি পরিণ।ম-বিশেষ। মৃত্তু 
অর্থে-_দেহসন্বন্ধ-ধ্বংস অর্থাৎ পরিণামের অবদান । সেই জরা ও মৃত্যু শরীরাশ্রিত, 
শরীরের ধর্ম। আর যে সকল পূর্বোক্ত অশনায়া, পিপাঁস! প্রভৃতি, উর 
যথাক্রমে প্রাণ, মন ও"্শরীরধ্্ণ নিয়ত প্রাণিসযূহে ব€মান থাকিয়া জীবের 
সংসারের কারণ হয়, অর্থাৎ সমুদ্রতরঙগমাল!র স্যার কিন্ব! চিরপ্রচলিত অহোরাত্রের 
তায় উহাঁদের যে আবি 9ীীব ও রসি তাহারই নাম সংদার। আসমা 
স্বভাবতঃ এই সংসার-ধর্ম্ের অতীত 

পুর্বে ধাঁহাকে দৃষ্টির ষ্ট শর বর্মন! করা হইয়াছে এবং ধাহাকে 
প্রত্যক্ষস্বরূপ সর্বান্তর আকাশের মেঘমালিন্যের মত অশনায়াঁদি সাংসারিক 
ধর্দাতীত ও বরদ্গাি স্তন্ব পধ্যস্ত সমস্ত ভূতের মুখ্যতম আল্মনূপে নিদ্দেশ করা 
হইয়াছে, ব্রাঙ্গণগণ সেই এই আম্মার যথার্থ স্বরূপ জানিক্বা, অর্থাৎ “আমি 
সর্বদা অসংসারী, পূর্ণানন্বময়, নিত্যতৃপ্ত, পরমন্রক্ষস্বরূপ, "এই অখণ্ডাকার জ্ঞান 
লাঁভ করিয়া] পুক্রকীমনা, বিভ্ষণা ও লৌকলাভবাসন1 হুইতে বিরক্ত হয় এঁবং 
পরে সন্্যাস গ্রহণ করেন। এ স্থলে ত্রাঙ্গণ-ভিন্ন অন্যবর্ণের বুখানে অর্থাৎ লোক- 
কামন!, বিস্তকামন! ও পুক্রকামনা হইতে বিরতি এবং সঙ্্যাসগ্রহণে অধিকার 


৫মব্রাঙ্গপম্‌। ] তৃতীযোহ্ধ্য।রং ৩৪৯ 


নাই, এ জন্ট আরতি ্রা্গণ শব্গের প্রয়োগ করিয়াছেন । বুখান অর্থ ভোগ হইতে 
বিপরীতভাবে উখান। তাহা কোন বস্তু হইতে? এই শঙ্ক] দুর করিবার জন্য 
বলিতেছেন যে--পুট্রিষণা__-পুভ্রা ধর্এষণ পুভৈষণা, পুত্রপ্রান্ত্ির বাসন অর্থাৎ 
আমি পুন ঘাঁরা অমুক লোক জয় করিব, এই আশায় দারগ্রহণ। বিক্তিষণাঁ- 
কার্ধ্যমাত্রের দিদ্ধির উপাগ্ধ গবাদিবিত্তের নিমিত্ত এবপাঁ, প্রার্থনা, অর্থাৎ অসুক 
বিত্ত দ্বারা কার্ধ্যানুষ্ঠান করত পিতৃলৌক লীভ করিধ, এই বাসনায় গবাদি পণুর 
সংগ্রহ । লোঁকৈষণা অর্থাৎ জ্ঞানগহিত কর্ম দ্বারা অর্থবা এক হিরণ।গর্ভের (ত্রহ্গার) 
উপাসনান্ধপ দৈববিত্ত দ্বার! ব্র্গলোক লাভ করিব, এই ইচ্ছায় বিস্তাঞ্জন। এই 
সকল বাসন! হইতে ব্যুখিত ( বিরক্ত ) হইয়] ভিক্ষুক আশ্রম গ্রহণ করেন। কেহ 
কেহ বলেন বে, গ্নেছেতু, দৈববিস্ত ( হিরগ্যগর্ভের উপাসনা-বিগ্কা ) ঘারাই সাধক 
বাখিত (প্রবৌধিত ) হয়,অতএব দৈববিভ্ত ( দৈববিভ্তকামন1) হইতে কোনরূপেই 
বৈরাগ্য হইতে পারে ন। | উত্তর -এ সিদ্ধান্ত ভূল; কারণ, পশ্চাংকথিত“এতাবান্‌ 
বৈ কাঁমঃ” এই শ্রুতি দৈধবিত্তকেও এষথা (কামন1) শ্রেণীর' মধ্যে পরিগণিত 
করিয়াছেন। বিশেষতঃ এইরূপ দেবলোক-প্রাপক হিরণ্যগর্ভ-বিদ্তাকেও অবিস্বা 
বলির! স্বীকৃত হয় | কারণ, কামফলপ্রাপক বিদ্যা বা! কর্ম সকলই অবিদ্যামধ্যে 
গণ্য, বাহ প্ররুত ব্রদ্মবিদ্তা, তাহা নিরুপাধি অখ্ও জ্ঞানবিষয়ক) উহা হইতে 
দেবলে!কপ্রাপ্তি হয় না। এ জন্যই শ্রুতি বলিয়ছেন, ব্রক্গজ্ঞান হইতেই সেই সমস্ত 
হইয়াছে, তাহাকে পাইলে সব পাওয়া যার তিনি এই সকলের আত্মা, সুতরাং 
্রহ্ষজ্ঞানে কোনই কাম্য অপ্রাপ্ত থাকে ন!। ত্র্ষবিদ্বা ফাঁহা প্রাপ্তির কারণ হইবে, 
অতএব হিরণ্যগর্লোকপ্রাপ্তির কারণ বিদ্ভা প্রকৃত ব্রঙ্গবিদ্ধ।'নহে । তবে যে 
হিরণ্যগভোপাসনার ব্যুখান হয় বণা হইয়াছে, তাহা "তমেতং আস্মানম্‌ 
বিদিত্বা” এই আম্মাকে জানিলে বখান হয়, এই বিশেযোক্তিব্াতঃ আত্মজ্ঞানকে 
বুঝিতে হইবে। অতএব মুমুক্ষু “জীবগণ অনা্ঘলোকের প্রাপ্তির কাঁরণ অর্থাৎ 
আত্মলোকে উপনীত করিতে অক্ষম বা ব্রহ্গজ্ঞানের অসাধক। সেই ত্রিবিধ 
পুত্র, বিস্ত ও লোকের কামনা হমতে ব্যুখিত হইয়া অর্থাৎ পূর্বোক্ত ত্রিবিধ 
পুল্র-বিত্ত-লোক-সাধনবিষয়ে তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচরধ্য-সন্গ্যাস 
অবলম্বন করিবেন । বর্দিও এখানে পুত্র, বিত্ত ও লোক-ভেদে ত্রিবিধ ফল-( সুখ ) 
সাধনের কাঁমনার উল্লেখ হইছে, তথাপি জানিতে হইবে যে, উহ ফলতঃ এক 
ফলকামনাই ; কারণ, লোঁক সকল যে উপাস্বের অনুষ্ঠান করে, তাহা কেবল ফল- 
প্রাপ্তির নিমিত্ত, মুতর1ং ফলই প্রধান, তাহার উপায় (সাধক) সৃকল. 
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অশনুষঙ্গিক বিধায় গৌণ অর্থাৎ মুখ্য নহে । এই জন্ত শ্রুতিও ব্যাখ্যা করিতেছেন 
যে, এষপ্ (কামনা) একটিই, ছুইটি নহে; কারণ, যাহ! পুক্রকাঁমনণ, তাহাই 
বিজ্তকামনা, যেহেতু, পুক্র ও বিভ্ত--উদ্ভয় দ্বারা একই অদৃষ্টরূপ ফল (যাহ! 
পুরুষের প্রীক্তন নামে পরিচিত ) উৎপন্ন হয়, অতএব এ উভয়ই এক। সেইক্ 
যাহ! বিতৃৈষণা নামেকথিত, তাহাই লোৌকৈষণা ; কারণ বিশ্ত কশ্বস্বরূপ, তাঁহ। 
দ্বারা হৈরখ্যগর্ভাদি লোকরূপণ্ফল সাধিত হয় । ফলতঃ উভগ্ন কামন1 একই, তবে 
কাধ্যকাঁরণভেদে বিভিন্ন উক্তি মাত্র। কারণ, সকল লোকই ফলের উদ্দোশ্তে 
প্রবৃত্ত হই সমস্ত সাধন অবলম্বন করে । যাহা লোককামন। ব1 ফলকা মনা, তাহ! 
উপাক ব্যতিরেকে সম্পন্ন কর যায় না; এই জন্ত তাহার আবশ্তুকতা। কাধ্য- 
কারণভেদে এই এষণা ছুইটি বৈ তিনটি হর না। যেহেতু, কর্ম ও লোৌকসাধন উভয়ই 
কামনাশ্বরূপ, অতএব সংসার হইন্তে বিরাগী মুমুক্ষুর পক্ষে কর্ম ( দেবলোকাদি ) 
এবং কম্মসাধন কিছুই নাই । অতএব যে সকল ত্রাঁ্ষণ এই কামনা (য় ) অতিশ্রম 
করিয়াছেন, তাহারা দৈবিক, পৈতৃক ও মান্ুষিক কর্মের সাধন, বজ্ঞোপবাতাদি 
চিহ্ন ত্যাগ করিয়া! পরমহংসগণ কর্তৃক অবলম্বিত পরিব্জ্য গ্রহণ করত ভিক্ষুচর্ধা 
আচরণ করিয়1 থাকেন। বজ্ঞোপবীত, প্রাটীনাবীত ও নিবীত এই ত্রিবিধ চিহ্ন 
ঘারা দৈব, পৈতৃক ও মানুষ কন্ম অনুষ্ঠিত হইয়! থাকে। শ্রুতি মনুষ্যতপণে 
নিবীভের বিধান করিয়াছেন । এই জন্য উহাঁরা কম্মের সাধন বলা হইল। সেই 
সকল-কর্ধে ও কন্ধপাধনে অনীসক্ত ব্রদ্মবিদগণ সর্ব বন্ধ হইতে বুৃখিত * হইয়া 
ভিক্ষা আচরণ করেন | *ভিক্ষাচার্ধ্য অর্থে ভিক্ষার্থে বিচরণ অর্থাৎ গাহস্থা প্রভৃতি 
ত্রিবিধ আশ্রমোচিত স্মৃত্যুক্ত সমস্ত চিহ্ন পরিত্যাগ করিস্বা কেবল ভিক্ষুকাশ্রম- 
দিগের মাত্র জীবিকাঁপাধন পরিব্রজ্যানামক সন্ন্যাসধর্মম গ্রহণ । ভাদুশ বৈরাগ্য- 
সম্পন্নের আশ্রমচিহ্-ত্য গ-বিষয়ে স্মরণ করেন যে পবিদ্বান্‌ লিঙ্গবিবজ্জিত:” অর্থাৎ 
ব্দ্ধাবিদ্‌ ব্যক্তি আঁশ্রমোৌচিত সমস্ত চিহ্বজ্জিত হইবেন, এবং “অব্যক্তলিজে! 
ধর্মজ্ঞোহব্যক্তাচার£” অর্থীৎ আশ্রমোচিত চিহ্ন অস্ফুটভাঁবে ধারণ করিবেন, ধর্মজ্ঞ 
হইয়াও আবশ্ীকীয় ধর্ম সকলও অতি প্রচ্ছয়ভাবে গ্রহণ করিবেন এবং গুপ্টভাবে 
ধর্মমাচরণ করেন । ইত্যাদি স্ৃতিশান্্ই অব্যাহত প্রমাণ। অধিক কি; শ্রুতি- 
৫ *্* বুখান অর্থ ভাবে উত্থান । ইহার তাৎপর্য, এই__জীব অজ্ঞানদশায় ফে-ভীবে 
জীবন যাপন করেন, জানদশ।তে আর পে ভাবে করেন ন1। অজ্ঞাদ অবস্থায় যে. 
বসে আমি বা আমার জ্ঞান থাকে, জানদশাতে আর তাহার তাহ খাকে না, শৃতরাং 


জ্ঞানীর । জ্ানাপন্থা টা বস! অপেক্ষা? নিগনীর্িাত হয বায় ০ 
হইতে পার |. ক্র | হাক | 
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শাস্ত্র বলিতেছেন যে, সন্ত্যাসী বিবর্ণবন্তরপরিধাযী, মুণ্ডিত ও নিশ্পরিগ্রহ হইবেন। 
আরও কথিত আছে যে, সন্ন্যাসী শিখাসহ সমস্ত কেশ কর্তন করিয়া ফেলিবেন, 
যক্ঞোপবীত ত্যাগ করিবেন । ইত্যাদি 

এখানে এরূপ শঙ্কা! হইতে পারে যে, “ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি” এখানে বর্তমান কাল 
নির্দেশ আছে, কিন্তু বিধিবোঁধক লিউ. ( লোটুঃ বা ভব্য প্রভৃতি ) কোন বিভক্তি 
নাই; সুতরাং এই বাক্যটি অর্থবাদমধ্যে পরিগণিতহইবে ৷ কাজেই “ভিক্ষা চর্ধ্যা 
করিবে” এরূপ নিয়োগে বা আদেশবোৌধক হইনে*পারে না; কেবল অর্থবাদ 
বাক্যের শ্রবণে শ্রতি-স্ৃতিবিহিত যজ্ঞোপবীতাদি পরিত্যাগ করা কখনঈ কর্তব্য 
নহে; বিশেষতঃ শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যজ্ঞোপবীত ধারণ পুর্বকই বেদাধ্যয়ন 
করিবে, যাগ করিবে এবং যাজন করিবে । অগচ পরির্রজ্যাঁনামক সম্ধ্যাস গ্রহ 
করিলে যে বেদাধ্যয়ন নাই, ইহাঁও বলিতে পার না; কারণ, "বেদ-সন্যসনাৎ 
শূদ্সতপ্মান্বেদং ন সন্ধ্যসেৎ” অর্থাৎ ত্রাঙ্গপগণ বেদত্যাগমাত্রই শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হন, 
অতএব কখনও, বেদ ত্যাগ করিবে না; এবং আপপ্তন্ব বলিয়ছেন বে, ম্বাধ্যয় 
পরিত্যাগ করিলে বাক পরিত্যাগ করা হয়! আবার বেদত্যাগ, বেদ-নিন্দা, 
মিথ্যাসাক্ষ্য, সুহৃদ্বধ, নিষিদ্ধ ও উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন, এই ছস্কটি সুরাপানের 
সমান ; ইত্যাদি বাক্য সকল বেদত্যাগে নানাবিধ দোষ কীন্ত্ন করিয়াছে । 

বিশেষতঃ পরিব্রীজক ধর্মের পরিগণনাক়্ বল! হইয়াছে যে, গুরুশুজবাঁয়, বুদ্ধ 
অভিথি-সেবায়,। হোম ও জপকর্মে, ভোজনে, আচমনে ও বেদাধ্যক়্নে ব্রাঙ্গণ 
যক্তজোপবীতধারী হইবেন । অথচ এ সকল গুরুর উপাসন্ধা, বেদাধ্যয়ন, ভোৌজন ও 
আচমন প্রভৃতি কর্ম শ্রুতি-স্থৃতি দ্ব!র] সম্নাসীর পক্ষে কর্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে ; 
অতএব মন্ন্যাসীর এই সকল কর্তব্য কর্মের অঙ্গরূপে যখন যক্ঞোপবীতধাঁরণ বিহিত 
হইয়াছে, তখন তাহার পরিত্যাগ কখনই শাস্ত্রের আদেশ হইতে গ্লারে না। ঘর্দিচ 
পূর্বেও শ্রুতি দ্বারা কর্ম ও কর্মসাধন হুইতে ব্যান বিহিত হইয়াছে সত্য, 
তথাপি পূর্বোক্ত পুক্র, বি্ত ও লোক এই ত্রিবিধ বিষয়ের কামনা বা কর্ম ও 
কর্শসাধধন হইতে বুবখানের বিধান শান্ত্রেরও অভিপ্রেত; অন্ত কোন 
কর্ম বা কম্মদাধন হুহতে বুখান কখনই শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে। আর 
ঘদি তাঁহাই হয়, তবে অশ্রুত কর্মের অনুষ্ঠ।ন ও শ্রুতিবিহিত যজ্ঞোপবীতাদির 
ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়) পর্ডিতগণ ইহাকে “তানি ও অস্রত করনা - 
ন্ধপ দোষ বলিয়া! থাকেন। ইহাতে বিহিতের অকরণ, প্রতিযিদ্ধের আঁচরণরূপ 
মহাদোষে পতিত.হইতে হয়। অতএব সন্ন্যাসীর বজ্ঞোপবীতত্যাগ বিহিত. নহে, 
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অন্বপরম্পরায় প্রচপিত বলিব ? ইহার উত্তর--না, যজ্ঞোপবীতত্যাগ অজ্ঞানের 
কাধ্য নহে; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, “বজ্ঞোপবীতং বেদাংস্চ সর্ববং তথররজয়ে- 
দ্যতিঃ” অর্থাৎ যতি ( সন্ন্যাসী ) ব্যক্তি যক্জোঁপবীত ও বেদ সম্ন্তই পরিত্যাগ করি- 
বেন। আরও এক কথা,--যখন সমস্ত উপনিষদ্ই আত্মজ্ঞানোপদেশে তৎপর, 
'আঁত্মারি দর্শন, শ্রবণ ৪ মনন কর্তব্যরূপে প্রতিপাঁদনই ঘখন এই অধ্যায়ে প্রস্থৃত, 
আর যখন "সেই আত্মাকে পাক্ষাৎ প্রতাক্ষন্ববপও অশনায়াদি সব্ধসংসারধর্ম- 
রহিত, এইরূপে জানিবে” এই বিধিগ্রতিপাঁদনই সমর্ত উপনিষদের উদ্দেশ, 
এবং সমস্ত উপনিষদেরই এইরূপ উদ্দেশ্ত । বিশেষতঃ যখন অন্ত কোন 
বিধির দঙ্বরূপে অবগতি নাই, তবে তাঁহা কিরূপে অর্থবাঁদ বলিয়া স্বীকার 
করা যায়? বিশেষতঃ আত্মজ্ঞনই যখন সমস্ত উনিষদের কর্তব্য বলিয়! নি পিষ্ট, 
তখন তাহাকে পূর্বোস্ত অশনায়াদি কাঁমনাতীত অর্থাৎ সাধন বা! ফলদম্পর্ক- 
রহিত বলিম্না জানা! উচিত, এই জ্ঞানই শাস্ত্রের বিধেয়। তিক বিপরীতভাঁবে 
আত্মার জ্ঞান, অজ্ঞান ব1 অবিগ্যান্বরূপ অর্থাৎ আত্মাকে যেন্সাধা বা সাধন- 
রূপে অবগত হওয়া যায়, তাহাই অবিগ্া। এই ভেদজ্ঞান-বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন 
যে, যে ব্যক্তি অমুক পৃথক ও আমি পৃথক ইত্য।কার জ্ঞান করেন, তিনি কিছুই 
জানেন নাঁ। যেব্যক্তি এই জগতে নানা ভাবে (ভেদবুদ্ধিতে ) দর্শন করেন, 
তিনি চিরদিনের 'জন্ত অবিদ্তা হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হন। এই জগৎকে একরূপেই অব- 
(লৌকন করিবে। এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাঁই। তুমি সেই পরম বঙ্গস্বরূপ | 
এই জ্ঞানই বিদ্তা, ইহাধ বিপরীত যে আমি পৃথক্‌, অমুক পুথক্‌, সুখী ছুঃঘী 
ইত্যাদি জ্ঞান, তাহাই অবিদ্যা ৷ এ জন্য শ্রুতি বলিয়ণছেন যে, ধে সময়ে দ্বৈতভাবা- 
পঞ্পের সায় হয়, সে সময়েই অপর অপরকে দর্শন করে ইত্যাদি। আর একই 
ব্যক্তির বিগ্তা (জ্ঞান ) ও অবিদ্ভা এই দুটি বিরুদ্ধপদার্থ আলোক ও অন্ধকারের 
তায় পরস্পর সহভাবে থাকিতে পারে না। অতএব 'আত্বতত্ব-দশী পুরুষের 
অবিগ্তারাঁজ্যে অধিরুত ক্রিয়াক রক. (কর্তৃত্বাদি) ও ফলভেদে কখনও অধিকার 
থাকিতে পাঁরে না, কর্মে অধিকার থাকিলে পমুত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্লোতি” * অর্থাৎ 
মে ব্যক্তি আসন্ন হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হর, ইত্যাদি কন্মার নিন্বাবাক্য সঙ্গত 

বিশেষতঃ বথন অধিদ্যার বিষয় সর্বপ্রকার কর্ণ, কর্ধদ করিবার উপায় এবং 
ী ধল, এ সমস্তকে উহার বিপরীত আস্মজ্ঞন দ্বার! ত্যাগ করাই উপনিষৎ 
-শীস্কের অভিষ্থেত। ও তখন আবিদ্াকার্ধ্য ঘক্ডোপবীত প্রসৃতি সাধমও.কেন 
পরিত্যজ্য হবে না? অতএব কামনাম)রই সাধন ও ফল বিলঙ্ষণ আসমা 
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হউতে স্বতন্ত্র সাধন ও ফল উভয়ই কামনাশ্বরূপ, ইহা পুর্বে নির্ণাত 
হইয়াছে । যজ্জোপবীত ও যক্তোপবীতাদি-সাধ্ন্পাধ্য কর্মও সাধনস্বরূপু বলিয়া 
তাহ! আত্মবিদের পরিত্যজ্য । “উে €হাতে সাধনফলে এষণে এব' শ্রাতিতে 
নিশ্য়ার্থক “এব শব্দের প্ররোগ হেতু উক্ত ঘযক্ঞোঁপবীতাঁদি সাধন ও 
কম্মমাত্রের অবিগ্ভার কাঁধ্যত!' হেতু ও কাধাতা নিবন্ধন হেয়তা-সম্পাদন 
অভিগ্টোত, এ জন্ট তাহ হইতে বুযুখান মুঘুক্ষমাত্রেরইপণক্ষে আতির অভিপ্রেত। 
থেক্ষণে জিজ্ঞান্ত £হইতেছে যে, আত্ম-তন্ষ ধা আগ্মজ্ঞান প্রতিপাদন 
করাই বদি উপনিষদের প্রধান উদ্দেপ্ত হয়, তাহা হইলে অনিচ্ছা পুর্ববকও 
বলিতে হইবে যে, উপনিষৎ শান্ত্েতে উক্ত মুযুক্ষুর প্রতি সর্ধসন্াস-প্রভৃতি 
গমস্তই অর্থবাদ-_কৃখনই বিধায়ক নহে। আর বিধি না হইলেই মুমুক্ু ব্যক্তির 
মন্ডোপবীত প্রভৃতি বিহিত চিহ্ন পরিত্যাগ করিবার আবশ্তকত! থাকে ন1। 
ইহার উত্তর--না, তাহা নহে; শ্রুতি যে ব্যক্তিকে আস্মজ্ঞানের বিধি দিয়াছেন, 
সেই ব্যক্তিকেই সুবসন্্যাসে অনুমতি করিয়াছেন, এই এককর্তৃকত্বনির্দেশ হেতু 
সর্বসন্যান একপ্রকার বিহিতই বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ একবাক্যগত অনুষ্ঠানের 
বিষয় একটি কথা বিধি এবং "অপরটি অর্থবাঁদ, ইহা কথনই কল্পন[যোগ্য হইতে 
পরে না। কারণ, সন্ন্যাসেরও যে কর্তী, আবার অবকর্তব্য আত্মজ্ঞানেরও 
সেই কর্তী ; এরূপ হওয়াই সম্ভব, তন্ভিন্ন অকর্তব্য বিষয়ের সহিত কর্তবোর 
এককর্কতা বেদে কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু কর্তব্য অভিষব 
. ( সোমলতাসংস্কার ), হোম ও ভক্ষণের “অভিযুত্য ভত্বা! ভক্রস্তি” এই বাক্য দার! 
এককর্ভৃকত্বই অবগত হওয়া যায় । এই দৃষ্টাস্তানুপারে এখানেও আত্মজ্ঞানা মুসন্ধান, 
খৃখান ও ভিক্ষার্ধ্য (সন্্যাস) এই, সকল বিষরের বখন একবাক্যে নির্দেশ 
হইয়াছে, অতএব ইহাঁরও প্রত্যেকটি বিধেম় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ 
কি? যদি বল যে, না, এ পক্ষেও দৌষ হইতেছে”_কাঁরণ, বদি স্মগ্তই 
অবিস্যার বিষয় হয় ও কামনাম্বরূপ হয় অর্থাৎ মুমুক্ষুর পক্ষে ত্যাজ্য হয়, তাহ! 
হইলে আত্মজ্জানবিধি দ্বারাই প্রকারান্তরে যক্ঞোপবীতাদিত্যাগ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়; সুতরাং প্রাপ্ত বিষয়ের বিধিসম্তভব কোথায়? উত্তর--যদিও 
'আগ্মজ্াঁনবিধি দ্বারাই যজ্ঞোপবীতাদিত্যাগ জ্ঞীত হওয়া বায়, তজ্জন্ত আর 
বিধির প্রয়োজন নাই, তথাঁপি এককর্ভৃত্ব প্রদর্শন করাইয়1 বিষয়ের দৃঁঢ়তা- 
সম্পাদন করা হইল। ভিক্ষাচর্ধ্য সন্বন্ধেও এইরূপ জানিবে। ইহাতে শ্রুতির 
কোন দোষ হইতে পারে না। আর যে.পভিক্ষাধ্যং চরস্তি” এই বাক্যে 
€ ৫ 
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বিধিবোধক লিও. প্রভৃতি বিভক্তি না থাঁকার অর্থবাদ বলিয়া! আশঙ্কা কর! 
হইয়াছে; তাহাও ভুল। কারণ, "ওঁদুম্বরো! যূপো ভবতি” অর্থাৎ উদুম্বর-কাষ্ঠমযর 
যুপ কর্তব্য । এখাঁনে যেমন কোন প্রকার বিধিবৌধক বিভক্তি না থাকিলেও 
পভবত্তি” পদটিই উদুত্বর-কাষ্টের যৃপ-বিধায়ক হইয়াছে, তেমন এখানেও 

. শ্চরস্তি” এই লট, বিভক্তিই পারিরবাহ্যের বিধাকক হইবে। 
আর যদ্দি বল, গ্যাস শ্রমে যখন ধজ্জেপবীতাদি সাধনার উপায় বিহিত 
আছে, এবং আ্ুতি- স্মৃতিও স্পষ্টাক্ষরেই বজ্ঞৌপবীতাঁদি ধারণের নিমিত্ত 
অনুরোধ করিতেছেন, তখন মন্াসাশরমে সর্বত্যাগের বিধি থাকিলে 
ও যজ্ঞোপবীত  এধণাঁষধ্যে গণ্য হইলেও যজ্ঞোপবীত ভিন্ন আর 
সমস্ত ত্যাগেরই বিধি বলিতে হইবে, কখনই যজ্ঞোপবীতত্যাগের নহে। 
উত্তর -যদি উক্ত বিধি দ্বার বঞ্জোপবীত ভিন্নের ত্যাগই অভিপ্রেত হয়, 
ভাহা হইলে জ্ঞানীর পক্ষে কর্তব্যবূপে বিহিত জ্ঞানসহিত সন্্যাস হইতে 
পৃথক আর একটি সন্ন্যাস স্বীকার করিতে হইবে । কারণ” অবিদ্তার কায 
পুক্র-বিত্তাদির 'এষণা ( কন্ম ও কর্মুনাধন ) হইতে যে বুযুখান ব! পারিব্রাজ্যের কথা 
বলা হইয়াছে, সেই বুৃখান ব্রঙ্গজ্ঞানাঙ্গ, হাহা না হইলে - বক্ষজ্ঞান- 
বিরোধী এষণা ত্যাগের বিধি করা হইবে কেন? এবং অবিষ্তাবিষরীভূত 
এষণা ত্যাগের বিধি হইবে কেন? এক্ষণে বদি যজ্জোপবীতাদিস্ধার 
বিধান করা হয, তাহা হইলে আর ইহা জ্ঞানের সাধক মন্গ্যাস হইতে পারে 
না, কাজেই ইহাকে স্বত্প্ন একটি সন্ন্যাস বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । যাহা 
বরঙ্গলোকাদিপ্রীপক স্বতদ্ধ এক প্রকার সন্যাঁস, তাহাতে যজ্ঞোপবীভাদি ধারণ 
ও অন্তান্ত ঘতিচিহ্ন-ধারণ বিহিত আছে, অতএব এষণাদিস্বরূপ বক্ঞোপবীত: 
ধারণাঁদি আশ্রমধন্মমাত্র ও অন্যবিধ সঙ্যাসের বিষয় হওয়া দন্তব হইলে 
_ অনর্থক সমস্ত উপনিষদের একমাত্র প্রতিপা্ত আত্মজ্ঞানের রোঁধ কর] কখনই 
যুক্তিযুক্ত নহে অর্থাৎ আশ্রমধর্থের ( যক্জোপবীতাদি ধারণের ) বদিও বিধি আছে, 
তথাপি তাঙ্থা অন্যবিধ সন্সাসে নিয়োজিত 'কর! হউক, অন্যথা সমস্ত উপনিষদেরই 
 শ্রকমাত্র গ্রতিপাস্ত আত্মজ্ঞান বাধিত হইয়া পড়ে ) তাহা করা উচিত নহে; কেন 
| না যক্ঞোপবীতধারণ প্রভৃতি সমস্তই 'অবিস্তার কার্য ; সুতরাং সেই এবশাস্বরূপ 
সাধনের গ্রহণ করিতে হইলে অবশ্তই বলিতে হইবে যে, সাধনফলহীন অশনাক্াি 
শসাসারিক ধন্মবঞ্জিত ব্যক্তির “আমি ব্র্ধ' এইরূপ ্মভঞাঁন বাধিত হইতেছে, 
পাঁঠাহাতে উপনিষদের ব্ভিপ্রা় অসিদ্ধ হয়। পুনশ্চ যদি বধ যে, প্ভিক্ষারর্ধাং 


৫মব্রাঙ্মণম্‌। ]  তৃতীয়োহধ্যারঃ ৩৫৫ 


চরস্তি” এই শ্রুতি যখন সর্ধসন্ন্যাসের মধ্যেও ভিক্ষার বর্তব্যতা বিধাঁন 
করিতেছেন, সুতরাং শ্রুতি নিজেই “অহ্‌ং ব্রক্মশ্মি” আমি ব্রহ্ম, ইত্যাকার জ্ঞানের 
বাঁধা জন্মাইতেছেন, অর্থাৎ শ্রুতি একবার পুক্রবিত্তাদি এফণা হইতে ব্যুখানের 
(স্ন্যাসের) বিধান করিয়! পুনশ্চ ধখন নিজেই সেই এষণার একদেশ ভিক্ষাচধ্যের 
বিধান বিধি করিতেছেন, অতএব শ্রতি নিজেই নিলের অর্থ-ব্যাধাত করিতেছেন 
বলিতে হইবে । উত্তর--না, যেহেতু, এখানে ভিঙ্গপণচর্ধযা বিধিবোধিত হইলেও 
নিয়োগকাঁরক নহে অর্থাৎ বেষন হোম করিলে পর "হে।মাবশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করা 
যজমানের ইচ্ছাধীন-_নিয়োজক নহে, এইরূপ ভিক্ষাঁচ্য। ব্রক্গবিদের নিয়োজক 
নহে এবং কর্তৃসং-স্কারকও নহে, যে জন্য পুরুষ বাঁধ হইবে ; বরং হোঁমশেষ ভোজন 
নিয়মাধান বলিতে পারা যায অর্থাৎ কর্তৃসংস্কাধক হইতে পারে; কারণ, 
“হোমশেষং ভুঙ্তীতৈব” এই বাক্যে যদিও হো'মাবশিষ্টভক্ষণকে অবস্তকর্তব্য বল, 
হথাপি এখানে সে নিয়ম শোভ। পায় না; কারণ হোমাবশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, 
বজমাঁনের পুণ্য জন্মিবে ; বিস্তু জ্ঞানীর পক্ষে ভিক্ষা কর! পুণ্যজনক হইতে পারে 
না। কারণ, তাহ! ব্রহ্মবিদের অনভিপ্রেত। যদি বল, ভিক্ষীচর্বা যদি নিমাধীন 
ব1 পুণ্যজনক নহে বলিয়ী সন্ন্যাসীর অনভিপ্রেত হয়, হবে তাঁহার বিধান বা 
অনুষ্ঠান কি হেতু ? তাহার উত্তর এই---অন্যান্য 'সাঁধন হইতে ব্যুখান অর্থাৎ 
বৈরাগ্যই বিহিত । তবে ভিক্ষাচর্যের বিধান কেন? ইহার উত্তরে বল! ষাইতে 
পরে, সন্ন্যাসী যদি কোন কন্ম করেন, তাহ হইলে ভিক্ষাচরণই করিবেন, এই 
বিশেষ ভাঁৎপধ্যজ্ঞানের নিমিত্ব এখানে ভিক্ষাচ্যার পৃথস্থ বিধান কর! হইয়াছে। 
পূর্বে উদাহ্বত যে সকল যজ্ঞোপবীতাদি ধারণের অনুকুল বচনরূপে 
সন্ন্যাসাশ্রমে প্রদর্শিত হইয়াছে, সে বচনসযূহ অধিদ্ঘৎস্্যাসীর পক্ষে জাঁনিবে। 
অর্থাৎ যাহাঁদের জ্ঞানোদয় হম নাই--অথচ মুক্তিবাঁসনায় সগ্্যাস অবলম্থিত 
হইয়াছে, তাহাদেরই পক্ষে, জ্ঞানীর পক্ষে নহে; নচেৎ জ্ঞানের প্রতিকূল 
অবিস্ভাময় বস্ত সকল গ্রহণ করিলে তাহারা মুক্তি লাভ কর! দূরে থাকুক, 
বরং অধোগাঁমীই হইবেন। এ রিষরে স্থৃতি আছে যে, ““নিরাশিষমনী রস্তং 
নির্মমস্কারমন্ত্রতিম। অক্ষীণং ক্ষীণকন্মীণথং তং দেবা ব্রাঙ্গণং বিছুঃ” ধিনি নিরাশী 
অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তর প্রপ্তীচ্ছা-( আশীঃ ) হীন, ধিনি কোনরূপ কাম্যাদি কর্মের 
অনুষ্ঠান করেন না, ধিনি পূজনীয়়ের নিকটও প্রণত নহেন, যিনি স্ততি হইতে 
বিরত, অথচ পরিপুষ্ট, সেই গ্রজ্ঞান-ক্গীণ-কর্ধা। পুরুষকে দেবতাগণ ব্রাহ্মণ (ব্্জ্ঞ ) 
বলিয়া থাকেন ; এবং বিদ্বান লিঙ্গবিবজ্জিত অর্থাৎ "আত্মজ্ঞ ব্যক্তি দর্কাবিধ 


৩৫৬. _ ধুহদারণ্যকোপনিষং [ ৫ম-্রাঙ্গণম্‌। 
অশ্রমচিহ্হহীন হইবেন” “আ স্বধর্মরবিদ্‌ ব্যক্তি বজ্জোপবীতাদি চিহ্নরহিত হইবেন” 
 ইত্যাদি'শ্রৃতিও স্পষ্টাক্ষরেই জ্ঞানীর যক্ঞোপবীতাদি সর্বপ্রকার চিহ্ন পরিত্যাগের 
ও সর্বকর্মতাগ্র সাক্ষ্য দ্বিতেছেন? অতএব আত্মবিৎ বাক্তি সর্ধকর্মা ও 
কর্মপাধন দগ্ল্যাসরূপ পরমহং্গণ করুক আচরিত পারিত্রাজ্য নামক বুযুখান 
অবলম্বন করিবেন ।* | 

সম্্াতি পুনশ্চ প্রকৃত কথা হইতেছে। যেহেতু, পূর্ব পুর্ব ব্রঙ্গবিদ্গণ আআ্মাকে 
-কম্ম, কর্খসীধন ও ফলসম্পর্কহীনদ্ূণে অবগত হইয়া সর্ববিধসাধন পুক্র- 
বিভীদিবিষয়ক কামন! হইতে বুযুখিত হইস্সা ভিক্ষীচর্ধ্য| ( প্রত্রজ্যা ) আচরণ 
করিয়াছেন এবং ইহার নিমিত্ত এঁহিক ,পারত্রিক সর্ধকর্মা ও তাঁহার সাধন 
পরিত্যাগ করিয়াছেন ; এই জন্য অগ্যাপি ব্রহ্ধজ্ঞ ব্যক্তি শীস্ত্র হইতে ও আঁচার্যের 
উপদেশানসারে পাঙিত্য অর্থাৎ আত্ম-তত্ব নিঃশেষরূপে বিদিত হ্ইয়! এবং 
পূর্বোক্ত 'এষণা হইতে ব্রিত হইর] বাঁল্যভাবে অর্থাৎ জ্ঞানরূপ সুদৃঢ় বলে 
বলীক়ন্‌ হইয়া অবস্থান করিতে অভিলাধী হুইবেন। এখনে ইহাও জানা 
আবন্তক যে, আত্মতত্বজিজ্ঞাস্থ ব্যক্তির ভাঁবৎ পাঙ্িত্যের উদয় হয় না, যত দিন 
এমণা হইতে ব্যুখান না ঘটে। কারণ, এবণাক্ষয়েই ই পাত্ডিত্যের উৎপন্তি, 


সুতরাং উহ! কামনার বিরোধী । যেহেতু, কাঁমনাকে বিতাড়িত না করিলে 
আত্মবিষয়ে পাণ্ডিত্য উৎপন্ন হইতে পারে না, অতএব ব্রক্ষবিদের আত্মজ্ঞামের 
বিধান হইতেই বুঝিতে হইবে বে, এষপাত্যাগেরও তৎস্হ বিধান হইপ্সছে; কাজেই 
ইহার পুনবিধান অনবিশ্তক। শ্রুতি “নিধিবগ্ধ' শব্দের বুৎপত্তি ধরিয়! অর্থাৎ 
জ্ঞানার্থক বিদ্ধাতুর উত্তর সমানকর্তকতা অর্থে কতা প্রত্যয় নিদেশ থার! 
তাহাই দৃঢ় করিয়াছেন । অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, জ্ঞানবলে এষণ! 
হইতে বুখিত অর্থাৎ বিরক্ত হইয়া থাকিবার চেষ্টা করা উচিত্ত। এখানে 
থে জ্ঞানরূপ বলাশ্রয়ে অবস্থিতির কথা বলা হইক্সাছে, তাহার তাৎপর্য 
এই-_ধাহার! আত্মজ্ঞান লাভ করেন নাই, দেই সকল অনা্জ্ঞদিগের 
ফল-জনক কর্ম ও কর্দসীধনই একমাত্র বল, কিন্তু আঁতবতববজ্ঞ ব্যক্তি এই*দুর্বলের 
বল কর্মাদি সকল পরিত্যাগ করিয়া দাধ্যদীধনভাঁবহীন আত্মজ্ঞীনরূপ বল্ভাঁব 
আশ্রয় করিবেন, এবং এই আত্ম্ঞানরূপ বল আশ্রয় করিলে দুরন্ত ইন্দরি়গণ 
আর তীহাকে মনোদুগ্ধকর কাঁমনা-বিষয্ে আ্ষ্ট করিয়! ফেলিতে উৎসাহী হয় 
না। কেবল জ্ঞান-বলবিহীন র্থলোককেই প্রবল ইন্দরিয়গণ এীহিক বা পারত্রিক 
কুম্য বিষয়-সেবার নিয়োজিত করে। এখানে 'আত্মজ্ঞান দ্বার] নানাবিধ 


৫ম-ব্রাঙ্ষণম্‌।] তৃতীয়োহধা যর: ৩৫৭ 
বিষয় সক্তির অভিভব করাকেই বল শব্ষে অভিহিত কর! হইয়াছে। অতএব 
ুমক্ষু মীনব উত্ত আত্মস্ঞানরূপ বল অবলম্বন করিয়াই থাকিবার ইচ্ছা করিবেন । 
কারণ, আশ্মরক্ষার পক্ষে এই জ্ঞানবলই বল। এজন্ঠ শতি বলির ছেন যে, “তথা স্মনা 
বিদস্তে বীরযযম্‌* আত্মার সাহায্যেই শক্তি লাভ করিতে পাঁরে ৷ “নার়মাতআ বল- 
হীনেন লভ্য+” অর্থাৎ জ্ঞানবলবিহীন জীব এই আত্মাকে ললীভ করিতে পারে না। 

( এক্ষণে পুনশ্চ প্ররুত বিষয় কথিত হইতেছে+)- ত্রাহ্মণগণ ক্রমে পূর্ববোপ্ত 
বাল্য ও পাঙ্ডত্য নিঃশেষরূপে অর্জন করিয়া অনন্তর মনন--আত্মতত্বের অগ্র- 
শীলন করত মুনি অর্থাৎ যোঁগিপদবাচ্য হয়েন। ব্রাঙ্গণগণের তাদৃশ মননই কর 
বর্তব্য--যাঁহান্ছে তাহারা সমস্ত অনাত্বজ্ঞীন বিদ্রিত করিয়! কৃতরুতার্থ (যোগী ) 
হইতে পারেন ৬ পূর্বোক্ত বালা ও পাগিত্য বখাক্রমে আম্মজ্ঞান ও অনাত্মজ্ঞ।ন 
নিবারণন্বরূপ | ইহাঁকেই 'অমৌন বলে, এই অমৌন নিঃশেষপ্রকারে সম্পাদন 
করিয়! পরে মৌন অবলম্বন করিলে ব্রহ্ধবিৎ কৃতকৃত্য হয় । মৌন'অর্থে--অনাত্ম-" 
জ্ঞান পরিহাঁরের পরাকাষ্ঠা বাঁ ফল। তীতৎপর্ধয এই--তখনই ব্রাহ্মণ প্রকৃত ব্রাঙ্গণ 
হয়--যখন তাহার হৃদয়ে "্রদ্ৈব সর্ব্বং” অর্থাৎ, এক ব্রহ্মই সমস্ত, তত্রিনন আর 
কিছুই নাই, ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে । ইতপূর্বে তাহার হ্রাহ্গণন্ব উপচারমান্র ছিল। 
্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ শবের বথার্থ অর্থ সিদ্ধ হওয়ায় তিনি নিক্পচার 
ব্াঙ্মণ্য বা৷ প্রকৃত ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা! লাভ করেন । এই ভাঁৎপত্ধ্য লইয়া শ্রুতি নিজেই 
প্রশ্ন করিতেছেন যে, “কেন স্তাথ 2" বর্গ জানে বে, সে ত্রাক্মণ--এই যথা ব্রাহ্মণ 
কি আচরণ করিলে হয়? উত্তর--যেন স্তান্ডেনেদৃশ এব” অর্থাৎ যে কোনরূপ 
আচরণ করুক ন] কেন, তদ্থ।রা এই ত্রাঙ্গণ্যই লব্ধ হয় । ইহা ঘা! ত্রাঙ্গপ্যাবস্থার 
প্রংশসা করা হইল মাত্র; কিন্তু বিহিত কর্মাচরণে অনাদরপ্রদর্শন কেহ ষেন মনে 
না করেন । কারণ অগ্তদ্ধ চিত্তের পক্ষে কন্মাচরণ বিশেষ উপযোগী হইতে পারে, 
ভ্ঞ|নীর পক্ষে কাঁ্ধ্যত্যাগ ও কর্মানষ্ঠানে কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, ইহাই তাৎপর্য । 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই ব্রা্গণ্যে অবস্থানই অশনা সা প্রভৃতির অতীত 
নিত্যতৃপ্ত আত্মন্বরূপ, ইহা হইতে গৃথক্‌ বে. কিছু অবিষ্যাবিষয়ীভৃত কামনা ত্বক 
পর্দার্থ আছে, তৎসমস্তই আর্ত অর্থাৎ বিনাশশরীল-ন্বগ্র) মারা ও মরীচিকা- 
জলের মৃত সমস্তই অলীক ও অসার। একমাত্র আক্মাই যথার্থ সত্যন্থভাব। 
অনন্তর কহোঁল যাঁজ্ঞবন্থ্যের উত্তর শ্রবণ করিয়া! রিরত হইলেন ॥ ১ ॥ 

:. ইতি তৃতীন্ব অধ্যায়ে পঞ্চম ব্রা্গণ সনাপ্ত। 


উপনিষৎস্থ্‌- তৃতীয়াহ্ধ্যাযস্থয 
ষষ্ঠ-ব্রাঙ্গণম্‌ 


অথ হিনং গার্ী' ' বাচরুবী পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবন্ষ্যেতি হোবাচ 
যদি সর্ধবমপ স্বোতঞ্চ প্রোত্চ কম্মিন্ন, খন্ধাপ ওতান্চ 
প্রোতাশ্চেতি 


বায গ গীতি কন্মিন্ন খলু বায়ুরোতিশ্চ প্রোতশ্চৈত্যস্তুরিক্ষ- 
লোকেষু গার্গীতি কম্মিম, খন্বন্তরিকষলোক। ওতাশ্চ প্রোতা- 
শ্চেতি গন্ধবর্বলোকেষু গার্দীতি কম্মিন্ন, খলু গন্ধরবলোকা 
ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেত্যাদিত্যলোকেষ গার্সীতি কম্মি্ন খন্বা দিত্য- 
লোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি চক্দ্রলোকেষু গার্ীতি কসম, থলু 
চন্্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি নক্ষত্রলোকেষু গার্গীতি কম্সিন্ 
খলু নক্ষত্রলোক। ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি দেবলোকেধু গার্সীতি 
কন্মি্ খলু দেঝলোকা ওতাশ্চ রক 
গার্গীতি কন্মিন্ন খন্িক্্রলৌক৷ ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি প্রজা- 
পতিলোকেযু গার্গী তি কম্মিনন খলু প্রজাপতিলোক। ওতাশ্চ 
প্রোতাশ্চেতি ব্রহ্মলোকেষু গার্সীতি কন্রিম্ন, খলু ব্রল্গলোক! 
ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি স হোবাচ গার্গি মাতি প্রাক্ষীন্না তে 
ুদ্ধ। ব্যপগুদনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দ্বতীমতিপৃচ্ছসি গার্ি মাতি 
রাক্ষীরিতি ততে। হু গার্গী বাচকুবুঃপররাম ॥ ১ ॥ 


ইতি ষষ্ঠং রাহ্মণমূ। 


. পুর্বে যে সাক্ষাৎ পরস্াঙষাস্মক সর্বাস্তর আত্মার কথ! বর্ণিত হা এক্ষণে 
মই সর্বাস্মিক আক্মার স্বব্ূপ নিরূপণের নিমিত্ত শাকল্য ত্রাঙ্মণ হইতে উদ্ধত 


্ট-ব্রাহ্মণম্‌। ] | তৃতীয়োহ্ধ্যাক়ঃ রর 


রথ প্রবর্তিত হইতেছে । অভিপ্রায় এই যে, স্থূল পৃথিবী হইতে আকাশ পর্যন্ত 
তৃতসকল সমস্ত বস্তুতে আস্তর ও বহির্ভাবে অবস্থিত, তাঁহাদিগের যাহা যাহা 
বাহ, তাহ! ধরিয়1 পরিত্যাগ করিতে করিতে ড্রষ্টার স।ক্ষাৎকারী সর্ধাস্তরবর্তী যে 
মুখ্য আত্ম, যাহা সর্বপ্রকার সাংসারিক ধর্ম সুখ-ছুঃখাঁদিবঞ্জিত, তাহাকেই 
প্রদর্শন করাইতে হইবে, এই উদ্দেশ্যে এই অধ্যায়ের আরম । 

কহোল নিবৃন্ত হইলে পর গাগী নামে কচক্ম্থুর কন্যা (বাঁচকুবী ) বাজজ- 
বন্ধ্যকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন মে, হে বাজবক্ক্য! যেমন বঙ্সের সুত্র সকল 
গতপ্পোতভণবে (দীর্ঘ ও বন্রভাঁবে ) বস্ত্রের বাহিরে ও ভিতরে পবিব্যাপ্ত থাকে, 
তেমন এই পার্িব পদার্থসমূহ থে জলেতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, 
অর্থাৎ সেই গার্মিব পদার্থ সকল নিশ্চয়ই জল দার! বাহিরে ও ভিতরে সর্ঝত্র 
ব্যাপ্ত আছে, তাহা না টি এই সমস্ত পাথিব পদার্থ শত্ত,ুষ্টির হ্যায় বিশৃঙ্খল . 
হইস্কা যাইত ; অতএব এ বিষয়ে এরূপ অন্রমানও উগন্তন্ত হইতেছে যে, স্থল 
পরিচ্ছিন্ন কা্যমা্রই স্ুক্ম অপরিচ্ছিন্ন কারণ দার! ব্যাপ্ত, যেমন পৃথিবী জলের 
কার্ধ্য, 'অর্থাৎ পৃথিবী জলের স্ুলাবস্থা ও জল হইতে পরিচ্ছিন্ন, ুতরাং পৃথিবী 
জল দ্বারা ব্যাপ্ত । দে যাঁয়, পরিচ্ছিন্ন বন্ঠমাতই তাহা! হইডে ব্যাপক পদার্থ 
দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। পৃথিবী জল অপেক্ষা অল্প; অতএব বাপ্য পৃথিবী তথ্যাপক 
জল ঘ।র! ব্যাপ্ত । যাহা সুলপদীর্থ, তাহ! হ্থক্ষপদণর্থ দ্বারা পরিব্যপ্র, ইহা নিয়ম- 
য় এইরূপে জল, তেজ, বাঁধু ও আকাশের প্রত্যেক ভূত উত্তবৌন্তর ব্যাপক 

ত দ্বারা পরিব্যাপ্ত, ইহা স্থির করিতে হইবে । ত্বীতএব গগিত্যাদি পঞ্চভূত 
পরবন্তী বাঁপক স্বন্ব কারণের সহিত সব্বথা সঙ্বীভূত হ্ইয়! 
রহিয়াছে। ৃঁ চি 

কেবল পরমাত্মাই কোন বস্ত থ্বারাঁও ব্যাপ্ত নহেন; কারণ স্তাহার 
বহির্ভাগে তথ্যতিরিক্ত কোন বস্ত নাই, তিনি সকলের ব্যাপক। পরমাস্মার 
সর্বব্যাপকতা। সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন, প্রত্যন্ত সত্যং” অর্থাৎ সত্যের-_ 
পঞ্চডূতের তিনি সত কারণ। দ্তাই গাী জিজ্ঞাসা করিলেন, যে জলে 
গার্থিব সমস্ত পদার্থ ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত, সেই জল কোন্‌ ধস্ততে 
ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি ' করে? যেহেতু, জলও কাধ্য, পরিচ্ছিন্ন এবং 
সবল, অতএব 'অবশ্ই কোন বস্ততে ওতপ্রোতভাবে থাকিবে, সে কারণ 
জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, জল কাহীতে ওতপ্রোতভাবে আছে? যাজ্বনধ্য 
বলিলেন যে, হে গার্সি, জল স্বকারণ বাধতে ওতপ্রোভভাবে অবস্থিত। 


৩৬৪ বৃহদারধ্যকো'পনিষং [ ভ্ঠ-ব্রাঙ্গণম্‌ । 


যদিও যাজ্ঞবন্ধেটর এ উত্তর অসঙ্গত বলিয় মনে হয়, কেন না, জলের কারণ অগ্নি- 
তেই ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি হওয়া উচিত। তাহা না বলিয়া অগির কারণ 
বায়ুর উল্লেখে অজ্দের উত্ডিই 'প্রতিপন্, হয়। উত্তর--ভাঁহা নহে। যেহেতু, 
অগ্নি পাঁধিৰ পরমাণুর সাহাঁধা ব্যতিরেকে শ্বতন্জভাঁবে স্থিতিলাভ করিতে পারে 
নাঁ। সুতরাং তাহা ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি বাস্তবিক উপদেশাহ 
নহে। অতএব তাহা শরিত্যাগ করিয়া ধাযু পর্যাস্ত অনুস্থত হইক্লাছে। 
পুনশ্চ গাী বলিলেন, বেশ, তাহাই যদি হয়, তবে বাযুও স্থূল, পরিচ্ছিন্ন ও কাঁধ্য : 
সুতরাং সে কাহাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত ? যাঁজ্ঞবন্ক্য বলিলেন যে, অস্তরীক্ষ- 
লোকে । পুনশ্চ গাগী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে বাজ্ঞবন্কয ! এই অস্তরীক্ষ- 
লোক কোথান়্ প্রতিষ্ঠিত ? উত্তর-হে গাগি! এই সমস্ত -তৃতুবর্গ একত্র হইয়া 
গন্ধবর্বলোকে অবস্থিত রহিয়াছে, এইরূপ গন্ধধবলোক আঁদিত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত ; 
আদিত্ালোক চন্দ্রলৌকে, চন্্রুলোক নক্ষত্রলোকে, নক্ষত্রলোক দেবলোকে, 
দেবলোক ইন্রলোকে, ইন্দ্রলোক বিরাটরশরীরের কারণ , ভূতসম্টিস্বরূপ 
প্রজাপতিলেো।কে ও প্রজাপতিলোক ব্রঙ্গলোকে ওতপ্রাতভাবে অবস্থিত আছে। 
কথিত ব্রহ্ষলোকশব্দের অর্থ হুহ্ধাণ্ডের কারণ- ভূতসমূদ্য় ; সকল  স্থলেই 
সুক্পতারতম্যরূপে এই ভূতিসমুদক্ই 'প্রীণিগণের সুখছখভোগের আধার 
শরীররূপে পরিণত হইয়া রম্পর সংহতভাবে বর্তমান আছে। এ ভূতসজ্ৰ 
পঞ্চসংখ্যক, এ জন্ত সকল লোকই বহুত্বরূপে নির্দিষ্ট হুইয়াছে। পুনশ্চ গার্গা 
জিজ্ঞাস! করিলেন বে, হে বাঁজ্ঞবন্ধ্য, এই ব্র্গলেোক কোন্স্থানে ওতপ্রোতভাবে 
আছে? তখন যাক্বন্ধ্য বাধা দিয়া বলিলেন যে হে গার্সি! নানা 
অতঃপর আর তুমি জিজ্ঞাসা করিও না, কারণ, তুমি যে যুক্তি বা! অনুমান ধরিয়া 
জিজ্ঞ!সা করিতেছ, তাহা! এখানেই সীমাবদ্ধ । আগম দ্বারা জিজ্ঞান্ত দেবতা 
(বর্গ) সম্বন্ধে অনুমানসাহাষ্যে প্র্ধ অতীব হাস্তাম্পদ। উহাতে অন্ুমানের 
'অবসর নাই। অতএব এখানেই তুমি বিরতা হও; নচেৎ তোঁমার মস্তক 
পতিত হুইবে। যে দেবতা-বিষন্ে প্রশ্ন হইয়াছে, সে দেবতা প্র্টব্য হইলেও আ্ম- 
প্রত্যগম্য এবং কেবল শান্ত্রমাত্রগম্য ; অতএব গার্গার প্রশ্ন অনুমানের উপর গ্াতি- 
চিত বণিয়া সে প্রষ্টব্য বিষয়ে পৌঁছিতে পারে নাই। কাজেই যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন 
বে, তুমি 'অনততিপ্রশ্না! দেবতার কথা জিজ্ঞাস করিতেছ, ইহা! হইতে বিরত হও । 
এ বথা গুনিয়। গার্গী বিরতা হইলেন। ইহার তাঁৎপর্ধ্য এই--বিহ্ষী গাগা 
নিজ. বিগ্ভাবলে অত্তীব গর্বিত, হইন! বাঁজবন্ধ্যকে পরাস্ত করিবার মানসে 


৬ষ্ঠ-ব্রাহ্গণম্‌।] তৃতীয়োহ্ধ্যারঃ | ৩৬১ 


এইরূপ দুরুত্তর প্রশ্নের অবতারণা করিয়ছিলেন, সেই জন্য যাঁজ্ঞবক্যও গা্গীকে 
সমুচিতরূপেই ভয়গ্রদর্শন করাইয়া! জীনাইলেন যে, কাহারই স্বীয় শক্তির 
সীমা অতিক্রম করা উচিত নহে, সকলকেই অবস্থানূপ কার্ধ্য করিতে হইবে । 
নচেৎ তাহাকে এইরূপে অপদস্থ করাই বিধেয় ॥ ১ ॥ 


ইতি তৃতীয় অধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাঙ্গণ সমু 1, 


৪৬ 


উপনিষহস্থ-তৃতীয়াহধ্যা যত 
মগ্তম-ত্রাহ্গণম্‌ 


অথ হৈনমুদ্দালক আরুণিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ভবন্ক্যেতি হোবাচ 
মদ্রেবসাম পতঞ্চলন্ত কাপ্যস্ত গুহেষু যজ্ঞমধীয়ানাস্তস্ত সীন্ভা্ধ্য। 
গন্ধর্ব্বগৃহীতা তমপুচ্ছাম কোহুসীতি, সোহব্রবীৎ কবন্ধ আথর্ববণ 
ইতি সোহ্ব্রবী পতঞ্চলং কাপ্যং বাজ্ভিকাখশ্ঠ বেখ নু ত্বং 
কাপ্য তৎসুত্রং যেনায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ববাণি চ ভূতানি 
সন্দন্ধানি ভবন্তীতি সোহুত্রবীৎ পতঞ্চলঃ কাপ্যো নাহং 
তন্তগবন্থেদেতি সোহুব্রবীহ পতঞ্চলং কাপ্যৎ যাজ্কিকাখশ্চ বেছধ নু 
ত্বং কাপ্য তমন্তধ্যামিণং ঘ ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকশ সর্ববাণি 
চ ভূতাঁনি যোহস্তরো যয়তীতি সোহব্রবীহৎ পতঞ্চলঃ কাপ্যে। 
নাহং তং ভগবন্বেদেতি, সোহব্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং যাঁজ্ি- 
কাখশ্চ যো বৈ তৎ কাপ্য সুত্র বিগ্যাতপ্চান্তর্্যামিণমিতি স 
ব্রহ্মবিৎ স লোকবিৎ স দেববিৎ স বেদবিৎ স তৃতবিহু 
স আত্মবিহ স সর্বববিদিতি তেভ্যোহব্রবীত্রদহং বেদ তঙ্গেত্ং 
যাজ্ঞবঙ্থ্য সুত্রমাবিদ্বাতস্তপচান্তধ্যামিণং ব্রক্মগবীরুদজনে মুদ্ধা 
তে বিপতিষ্যতীতি বেদ বা অহং গৌতম তৎসূত্রং তক্চান্তধ্যামি- 
ণমিতি যো ব! ইদং কশ্চিদ্ক্রযাদ্েদ বেদেতি যথা বে তথা 
ত্রহীতি ॥১॥। 
. খ্গণে ত্র্গলোকেরও খিনি: অন্তর্তম চরম আভ্যন্তরীণ, তাহা ও ২ 
পক্তব্য নিবূপণের জন্য এই ব্রাঙ্গণ আ'রন্ধ হইতেছে। সেই ব্রন্মলোকের আস্তর 


আগমাহসারেই কুত্রপ্রপ্ কর্তবয। খই জন্য গলপচছলে তাহাদের আঁগম উপন্য 
হুইতেছে।, 


পম-বাঙ্গণম্‌।] তৃতীয়েহধ্যায়ং ৩৩৩ 


এই প্রকারে গাগাঁ পরাস্ত হইলে অরুণের পুত্র (আুণি ) উদ্দালক নামক 
জনৈক ব্রান্ষণ যীল্বন্ধ্যকে জিজ্ঞাদা করিলেন, হে বাজ্ঞবন্ক্য! আঁমুরা ইতঃ- 
পূর্ব্বে সমন্ত যজ্ঞবিধি অধ্যয়ন করিতে মদ্রদেশে কপি-বংশ-সন্তৃত ( কাঁপ্য ) 
পতঞ্চলনামক এক জন ব্রাঙ্গণের গৃহে বাস করিয়াছিলাম | তৎকাঁলে সেই পতঞ্চলের 
পত্রী গন্ধর্বাবিষ্টা ছিলেন, আমর! সেই গন্ধব্বকে জিজ্ঞাস! ' করিয্লাছিলাম যে, তুমি 
কে? তখন সেই গন্ধব্ধ উত্তর করিল যে, আমার শীম কবন্ধ। আমি অথর্বণের 
পুল্প; অতএব আমি আঁধর্ব কবন্ধ বলিক্ল! পর্ষিচিত। অনন্তর সেই গন্ধনরব 
পতঞ্চলকে এবং তাহার বাজ্িক শিষ্যগণকে জিজ্ঞাস! করিপ্নাছিলেন ষে, হে কাপা! 
তুমি কি জান, সেই স্তর কি? যে সৃত্রাস্বা কর্তৃক ইহলোক (ইহজন্ম ), পরলোক 
( পরজন্ম) এবং, ব্রহ্মাদি স্তন্ পর্যন্ত সমস্ত ভূত ক্ত্রগ্রথিত মাল্যের চাক 
নিরন্তর সমভাবে সম্বদ্ধ রহিয়াছে, তুমি কি সেই স্ুত্রের সন্ধান রাখ £ কাপ 
এইরূপে গন্ধব্ব করুক জিজ্ঞাসিত হইয়া সমর পুর্বক বলিলেন ষে, হে ভগবন্‌! 
আমি তাহা "অবগত নহি। সেই গম্ধনি পুনশ্চ আমাদের অধ্যাপককে 
ও আমাদিগকে পিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে কাপ্য! তুমি কি সেই 
অন্তর্ধ্যামীকে জ্ঞান ? ধাহাকে অন্তর্ধযামা বলিয়া বিশেষকূপে নিদ্দেশ করা হয়, 
ঘিনি ইহলোঁক, পরলোক, অধিক কি, দমস্ত ভূতই অভ্যন্তরস্থ হইয়া নিয়ন্ত্রিত 
করিতেছেন, অর্থাৎ বাজীকর যেমন দারুষন্ত্রকে আবশ্রুকমত পরিচালিত করে, 
তেমন যে অন্তর্ধ্যামী পুরুষ জীবগণকে স্ব স্ব সমুচিত কার্ধ্য করাইয়। থাঁকেন। 
পতঞ্চল এরূপে জিজ্ঞাসিত হইস্স! বিনয়পুর্বক বলিলেম বে, ভগবন! নী, 
আমি তাহাও জানি না। অতঃপর গন্ধবব জগত্ন্তত্র ও. জগতের অন্তরতম 
অস্তর্্যটামি বিবয়ক বিজ্ঞানের এ্শংসার্থ পুনশ্চ বলিতেছেন, (হ পতঞ্চল ! 
যে ব্যক্তি সেই হৃত্রান্তর্গত অন্তধ্যামীকে অর্থাৎ সেই হুত্রের নিযস্তা পুরুষকে 
জানেন, তিনিই ক্রহ্গবিৎ অর্থাং পরমায্মার স্বরূপাঁভিজ্ঞ, তিনিই লৌকবিৎ 
অর্থাৎ অন্তর্য্যামী পুরুব কর্তৃক নিরম্যমান ভূভৃবিঃস্বঃ প্রভৃতি লৌকসকলও অবগত 
»ন; অধিক কি, তিনি প্রকৃত দেববিৎ অর্থাৎ তিনি সেই সকল লোকাধিষ্টিত 
অগ্ল্যাি দেবতাকে জানিতে পারেন । আবার তিনিই বেদবিৎ অর্থাৎ সর্বপ্রকার 
প্রমাণের কারণীতুত চতুর্তিধ বেদ তাহার অধিগত হয়। ুত্রাস্মা কতৃক বিধৃত 
এবং সুত্রের অন্তর্গত অন্তর্ধ্যামী কর্তৃক যথানিয়মে পরিচালিত, ধ্ধাদি তৃত্বর্থও 
তাহার অজ্ঞাত থাকে না; অন্তর্ধযামী কর্তৃক নিয়মিত ও কর্তৃত্বভোৃত্বা দিবিশিষ্ 
আত্মা (জীব) ও হুত্রান্ত্গত সমস্ত জগৎ্---এ ॥ সকলকেও ত্বিনি অবগত হন। গন্ধব্ৰ 
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এপ্রকারে সুত্রাক্জা ও অন্তর্ধযামী বিজ্ঞানের গুশংসা করিলে পর পঙতঞ্চল ও আমর] 
সকলেই সেই তবশ্রবণ প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। পরে গন্ধর্ব আমাদিগকে 
আগ্রহান্িত দেখি সুত্র ও অন্তর্ধ্যামী বিষয়ে যাহ! কিছু জ্ঞাতব্য, তিনি তৎসমস্তই 
আমাদিগকে বলিয়াছিলেন এবং আমি সেই গন্ধর্ধের প্রমুখাৎ সুত্রান্তরধ্যামী সম্বন্ধে 
সর্ধব্তান্ত অবগত হইছি; অতএব বলিতেছি বে, যাজ্ঞবন্ধ্য ] তুমি বদি সেই 
স্ত্রাম্মী ও অন্তর্যামীকে না জাঁনিয় নিজের ব্রহ্গজ্ঞত্বাভিমান করত সমস্ত ত্রহ্মাবিদের 
প্রাপ্য গোধন 'সকলকে অঁন্তায়রূপে নিজ গৃহাভিমুখে প্রেরণ কর, তাহা! কইলে 
আমার অভিশাপে দগ্ধ হইয়া তোমীর মস্তক নিশ্চয় পতিত হইবে। বাজ্ঞবন্ধ্য 
এইরূপ সগর্ণব প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া] :বলিলেন যে, হে গৌতমগোত্রসমভূত! সেই 
গন্ধর্ব তোমাকে স্ত্রাস্বা ও 'অন্তর্ধযামী বিষয়ে যাহা যাহ! বলিয়টছেন এবং তোমবা 
গন্ধরব-প্রমুখাৎ অন্তরধ্যামী ও হুত্রসন্বন্ধে যাঁহা ধারণা করিয়াছ, আমি তৎসমস্তই 
অবগত আছি। 

এ কথা গুনিক্া। গৌতম বলিলেন (ষ, ওহে যাঁজবন্ধ্য ! ওরূপ.গঞ্জনে অবগ্তক 
কি? আজ্শ্লাধা পরিত্যাগ করিক।] যাহা জান, তাহা কাঁধ্যতঃ প্রকাশ 
করিয়া! দেখাও ॥ ১! 


স হোবাচ বায়ুবৈর্ব গৌতম তৎসুত্রং বায়ুনা বৈ গৌতম 
সুত্রেণায়ঞ্চ লোকঃ পর্শ্চ লোকঃ সর্ববাণি চ ভূতানি সন্দ বানি 
ভবস্তি তম্মাদ্বৈ শৌতম পুরুষং প্রেতমান্থ্বব্য অখসিতাস্যা্জী- 
নীতি বায়ুনা হি গৌতম সুত্রেণ সংঘৃব্ধানি ভবস্তীত্যে- 
বমেবৈতদবাজ্ঞবন্থ্যান্তয্যামিণং ব্রহীতি ॥ ২ ॥ 


তাহা শুনি যাক্বন্ত্য বলিতে আঁরস্ত করিলেন । অভিপ্রায় এই--বর্তমান 
সময়ে যেমন এই বিশাল পৃথিবীমণ্ডল জলের উপরে 'ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত 
রহিয়াছে, সেইরূপ ব্রক্ষলৌকসমূহও যাহাতে গতপ্রোতভীবে অবস্থিত, সেই 
সুত্রের বিষ এক আঁগম দ্বারা অবগত হওয়া যায়, তাহাই এক্ষণে বক্তব্য, এই 
অভিগ্রায়ে প্রশ্নকর্তী দ্বিতীয় প্রশ্ন: উত্থাপিত করিয়াছেন, অতএব তাহার 
 নির্দীরণের জট যাজ্জবন্ধ্য বধিলেন যে, হে গৌতম ! এই প্রসিদ্ধ বাযুই তোমার 
জিজ্ঞাসিত ত্র) অন্য কেহ নহো। এখানে বাঁধু শব্বের অর্থ--বাহ! আকাঁশের 
মত- পৃথিবী প্রত্ভৃতি সর্কাভূতের  অবষ্টস্তক (ধারক) সুঙ্ম পদার্থ, সপ্তদশ 


৭ম-ব্রা্ষণম।] তৃতাযেহব্যারঃ ৩৬৫ 


অধয়ববিশিষ্ট * লিঙ্গশরার যাহাকে অবণস্বন করিয়। স্থিতি লাভ করে এবং যাহ! 
প্রাণিগণের কন্মসংস্কারের আঁধার সমষ্টি ও ব্যষ্টিকূপে ব্যবহৃত হয়। সমুদ্রের 
তরঙ্গমালার স্থায় প্রসিদ্ধ উনপঞ্চাশৎ মরুদগণ যাহার বাহাভেদ, সেই বাযুতত্বষেই 
বাজ বন্ধ্য সুত্র নামে অভিহিত করিতেছেন, তিনি বগিগেন 

হে গৌতম! এই বাধুরূপ ক্ত্র দারা ইহলো।ক, গ্ররলোক, অধিক কি, 
সমস্ত প্রাণী গ্রধিত হইয়া আছে। আর বায়ু থে সর্বলোকের স্তর, ইহা 
অপ্রসিদ্ধও নহে। এইরূপ পোকপ্রসিদ্ধি আছে বে, বারু জগতের স্তর, বাবু 
সমস্ত ধারণ করিয়া! থাকে । 'আর এই জন্যই বায়ুর অপগমে পুরুষকে প্রেত" 
সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। তখন.লোকে বলে, এই ব্যক্তির আর্গ সকল শিথিল 
হইয়াছে, বিধৃত 'নহে অর্থাৎ যেমন মালোর সুপ্র ছিন্ন বা পৃথক করিলে মীণ্যস্থিত 
মণিসকলও ধিশ্ুঙ্খল হয়, তেমন এই ভীবের শরীরও বারুক্ষপ স্ত্রকর্তৃক পরিত্যক্ত 
হইলে বিশৃঙ্খল অর্থাৎ শিখিল হইয়া থাকে : আন্তএব অপশ্তই এই সিদ্ধান্ত 
করিতে হইবে যে, এই বাঁধুরূপ স্তর ছারাই সমস্ত ভূত সন্দ্ধ ও গ্রথিত হইয়া 
রহিয়াছে। এই কথা শ্রধণ করিয়া গৌতম বলিলেন থে, হে যাঁজ্তবস্ধ্য ! তুমি 
যেরূপ সুত্র নির্দেশ করিয়াছ, ভাহা ঠিক, এক্ষণে জন্রের নিয়ন্তা ও অন্তর্গত 
অন্তর্ধ্যামীর বিষয় আমাকে বল ॥২॥ 


যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌ পৃথিব্য। অন্তরো৷ বং পৃথিবী ন বেদ 
যস্য পৃথিবী শরীরং বঃ পৃথিবীমন্তুরো যমযত্যেষ ত 
আত্মাহস্তরধীম্যস্থৃতঃ ॥ ৩ ॥ 


রে 
পি 


যাল্জবদ্ধ্য গৌতম কর্তুক এইরূপ রিজ্ঞাপিত হইয়! বলিতে 'আরম্ত করিলেন, 
খিনি পৃথিবীতে অবস্থ'ন করিয়! থাকেন, তিনিই অন্তরধ্যামী। ঘদ্দিচ সমস্ত বস্তই 
পৃথিবীর উপরে অবস্থিত, তাঁহারও অন্তরধ্যামী সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে ; এ কারণ 
তাহা "নিবারণের জন্য বিশেষদূপে নির্দিষ্ট হইতেছে বে, ধিনি পৃথিবীর অন্তর-- 
্ভ্যন্তরবর্তাঁ, তিনিই, অন্তধ্যামী। তবে কি পৃথিবীর অধিষঠাত্ী দেবতাই অন্ত- 
ধ্যামী? না, তাহা নছে; পৃথিবীর দেবতাও ধাহাকে জানেন না মে, আমার 


০ ওর আপি দা ও সপ পরশ ও জর এ ৯ সত সত পানিশস্পি পচ সপ ছু ২.৮ িস্পািশিসপিপ 


* পঞ্চ পরাগ, মন। বুদ্ধি, হনতপদানি দশ ইন এই মিলিত নপদশ অবরবকে 
লিঙ্গশরীর বলে । এই জিক্পশরীরই ভীবের ভোগসাধন। "গঞ্প্রাণমনো বুদিদশেক্িয়'সমঘ্ষিতম। 
শরীরং সতুদশডিঃ গুগ্মং তলিঙগমুচ্যতে” ইতি। ছি বু রি | 


৩৬ | বৃহদারপ্যকোপনিষৎ [ দম-বাঙ্গণম্‌। 


মধ্যে এক জন বর্তমান অর্ঁছেন্ধাহার আদেশে আমি চাঁগিত, তিনিই 
অন্তর্ধ্যামী। পৃথিবীই ধাঁহার শরীর, ত্রদ্ভিন্ন ধাহার দ্বিতীয় শরীর নাই অর্থাৎ 
পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার যে শরীর, তাহাই ধাহার শরীর, শুধু তাহাই নহে, 
পৃথিবীর ইক্ছিয়ই ধাহার ইন্জিক্, তিনিই অন্তর্ধ্যামী। অভিপ্রায় এই-_নিত্য মুক্ত- 
স্বভাব ক্রিয়াকারকাদিবর্জিত অস্তর্ধযামীর নিজস্ব কোন কর্তব্য কন্মহি নাই; সুতরাং 
কেবল পরার্থে ধাহার চেষ্টা, তীহার কাধ্য স্বতঃ হইতেই পারে ন!--অন্ঠের কাধ্য ; 
দেহ ও ইন্ডিয় কাহার দেহ ও ইন্দ্রিয়, এজন্ত পৃথিবী দেবতার শরীরেক্রিয়াদিই 
অস্তর্ধযামীর শরীরেন্ত্রিয়াদিরপে অভিহিত হইয্লাছে। অধিষ্টাত্রী দেবতার দেহ 
ও ইন্দরিয়ে ঈশ্বরের সাক্গিমা্ররূপে সাস্নিধ্য হেতু তাহার নিয়ত প্রবৃত্তি ও নিবৃণ্তি 
হইয়া থাকে অর্থাৎ সর্ধতৃতের অধিষঠাত্রী দেবতার দেহ ও ইন্জিয়ে যে নিম্নতভ।বে 
প্রবৃত্তি ও নিরৃত্তি সজ্ঘটিত হর, তাহ! অন্তর্ধ্যামী ঈশ্বরের সম্প্ক হেতু, অন্যথা নহে। 
এইরূপ খরশর্যসম্পন্ন নারায়ণ নামক ঈশ্বরই . পৃথিবী এবং পৃথিবী-দেবতাঁর অভান্তরে 

থাঁকিরা স্ব স্ব কাধ্যের পরিচালনা করেন ও তিনিই তোমার, আমার এবং 
 সর্বভূতের অন্ত্ধ্যামী, তাহাতে কোন প্রকার সাংসারিক সুখছুঃখারির সম্পক 
নাই বলিয়া তিনি নির্লেপ। ইহাই তোমার জিজ্ঞাসিত অম়ত (লিত্য ) 
অন্তরধ্যামী ॥ ৩ ॥ 


যোহপ্ন, তিষ্ঠন্নস্ত্যোহস্তরে। ঘমাপো ন' কিছুর্যস্তাপঃ 
শরীরও যোহপোহস্তরে!। যময়ত্যেষ ত আত্মাহস্তযাম্যস্ৃতঃ ॥ ৪ ॥ 


আরও শুন, ধিনি জলেতে অবস্থিত, অথচ জল হইতে পৃথক্‌, জল ধাহাকে 
চিনিতে পাঁরে না, জল বা জলীধিষ্ঠাত্রী দেবতা যাহার শরীর, জল যাহার ইন্দ্রিয় 
এবং ধিনি জলের অভ্তান্তরস্থ হইস্ন' জলকে নিয়মিতভাবে পরিচ।লিত করিতেছেন, 
তিনিই তোমার, আমার এবং সর্বভূতের অগ্ডধ্যামী ঈশবর-_ ন।রারণ ॥৪ ॥ 


ষোই সো ভিষঠনন গ্নর্তরো বমগ্লিন' বেদ বস্তাগ়িঃ শরীরং 
যোই ইঠ্রিম্তরে। যময়ত্যেষ ত আত্মাহস্তষ্যাম্য স্বুতঃ ॥ ৫ ॥ 


|  ফিমি জ্যোতি অনি রা হইকাও অগ্নির অভ্যন্তর, অত্যন্তরে 
ধাকিলেও অগ্নি ধাহার স্বরূপ জানিতে পারেন নাঁ, অথচ অগ্নিই যাহার. শরীর 


৭মশ্ক্রাঙ্গণস্‌। ] | তৃতীয়োহধ্যান্নঃ 0. ৩৬৭ 


ও ইন্জিস্স, এবং অত্যন্তরস্থিত হইম্সা ধিনি অগ্মিকে শ্বকা্যে নিয়মিত করিয়া 
রাখিয়াছেন, তিনিই তোমার, আমার ও অপরের অবিনশ্বর অন্তর্ধ্যামী,| ৫ ॥ 


যোহস্তরিক্ষে তিষ্ঠন্নস্তরিক্ষাদস্তরে। যমন্তরিক্ষং ন বেদ 
যস্তান্তিরিক্ষ রী যোহস্তরিক্ষমন্তরে। যময়ত্যেষ ত আত্া- 
ইন্তধ্যাম্য মৃতঃ 


খিনি টির মধ্যে অবস্থিত হইয়াঁও স্বয্বং অস্তরীক্ষের অন্তর্বস্তাী, অস্তবীক্ষ 
ধাহাকে জানিছ্েছপারে না, 'অস্তরীক্ষ যাহার শরীর ও ইন্দ্রিয় এবং বিনি 
অস্তরীক্ষে থাকি] অস্তরীক্ষকে নিজ কার্যে বথানিয়মে পরিচঠলিত করিতেছেন, 
তিনিই তোমার, আমার ও অন্তান্ ভূতবর্গের অবিনাশী অন্তর্ধ্যামী ॥ ৬ | 


য। বায তিষ্ঠন্‌ বাযোরভ্তরো যং বারুন বেদ যস্য রা 
রে যে৷ ায়ুমন্তরো যময়ত্যেষ ত আজ্মাহুস্তধ্যাম্যস্থৃতঃ ॥ ৭ ॥ 


ধিনি চঞ্চলম্বভাব বাযুতে অবস্থিত হইয়াও স্বয়ং বাযুর অন্তর্গত অথচ বাযুর 
'অধিষ্ঠাতী দেবভ ধাহাকে জানিতে পারে না, বাঁধু যাহার শরীর ও ইন্দ্রিয় 
এবং যাহার নিয়মান্সসারে বাঁয়ু অহরহঃ ক্রিয়া করিতেছে, ভিনিই তোমার 
আমার ও অপরাপরের অন্তর্যযামী ॥ ৭ ॥ 


যো দিবি তিষ্ঠন্দিবোহস্তরো! যং দ্যৌন্ন বেদ যস্য দে? 
শরীরং যে। দিবমস্তরে। যময়ত্যেষ ত আত্মাইস্তধ্যাম্য্বতঃ ॥ ৮ ॥ 
যিনি দ্যলোকে বর্তমান হ্ইয়্াও দ্যলোকের অভ্যন্তরে আছেন, তথাপি 
ছ্যলোক যাহার স্বরূপ অবগত নহে, এই ছ্যলোকই যাহার শরীর ও ইন্দ্র, 


অন্তরে" খাঁকিয়া ধিনি ছ্যুলোককে স্বীয় কার্যে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই 
তোমার, আমার, অপরের সেই অবিনাশী অস্তর্ধ্যামী নারায়ণ ॥ ৮ ॥ 


য আদিত্যে তিষ্ঠনাদিত্যাদস্তরো। যমাদিত্যে। ন বেদ যস্তা- 


দিত্যঃ শরীরং, য সানির যময়ত্যেষ ত আত্মাহস্তর্ধ্যাম্য- 
যৃতিঃ ॥ ৯ ॥ | | 


৩৬৮ বৃহ্দারণ্যকোৌপনিষৎ [ ৭ম-ব্রাঙ্গণম্‌। 
যিনি আদিত্যমগ্ডলে অবস্থান করেন, কিন্ত আঁদিতে;র অভ্যন্তরবর্তী, আদিত্য 
ধাহাকে জানিতে পারে না, অথচ 'আ1দিতাই ফাহার শরীর ও ইন্্িয্, ধিনি 
অভ্যন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে কর্তবা কার্যে নিক্মিতভাবে প্রেরণ করিতেছেন, 
রা তোমার,আমার,  সর্ববভৃতের নিভ্যসিদ্ধ অস্ত্্যামী আত্মা ॥ ৯ 


যো৷দিক্ষুভিষ্ঠনদিগ ভ্যোহস্তরো যং দিশো! ন বিছুধ্ত দিশঃ 
রা যে। দিশোহন্তরো যমযত্যেষ ত আত্মাহস্তর্ধ্যাম্য- 


সঃ ॥ ১০ এ 


ধিনি নানদিকে অবস্থিত হইয়াও 'দিকদকলের অভ্যাস্থবর, তথাপি দিক্‌- 
সকল যাহার তত্ব জানে না, অথচ দিক্‌ সমস্ত ধাহার দেহ ও ইন্িয়, যিনি দিক- 
মণ্ডলের অভ্যন্তরে থাকিয়া দিক পকলকে স্থির রাখিয়াছেন, তিনিই নিত্য 
৮০৪৪ ॥ ১০1 


যশ্চক্্রতারকে এসি? টা বঞ্চক্রতারকং 
ন বেদ যন্ত চক্রতারকণ্ শরীরং যশ্চজ্্রতারকমস্তরে। যময়ত্যেষ 
ত আত্মাহস্তর্য)ম) ঘৃতঃ ॥ ১১ ॥ | 


যিনি এই চন্দ্র ও তাকায় অবস্থিত হইয়াও ভাহা হইতে অন্তর, এবং তাহারা 
ধাহাকে জানিতে পাবে ন!; চন্দ্র ও তারকা ধাহার শরীর ও ইন্দ্রিয় 'অথচ খিনি 
চন্দ্র ও.তাঁরকাঁর মধ্যে থাকিনা তাহাদিগকে কার্ষ্যে স্বীয় শীসনাধীন করিয়া 
রাথিক্বাছেন, তিনিই অমৃত অন্তর্ধ্যামী ॥ ১১ ॥ . 
য আকাশে ভিন্টন্নাকাশাদন্তরো৷ যমাকাশে! ন বেদ যস্যাকাশঃ 
শরীরং ঘ আকাশমন্তরে! যমযুত্যেষ ত আত্মাহস্তধ্যাম্য- 


ম্বৃতঃ ॥ ১২ ॥ 


_ধিনি আকাশে অবস্থান কৰিয়াও আঁকাঁশ প্পরণ অভ্যন্তর, তথাপি 
আকাশ-দেবতা ধাহাকে জানিতে পারে না, আকাশ ধাঁহার শরীর প্রভৃতি, 
সেই অন্তরধযামীই তোমার, আমার এবং সমস্ত ভূতবর্দের স্তধর্যামী ও 


অমৃতন্থরূপ, ॥১২॥ এটা 


+মব্রাঙ্গপমূ্‌। | ... ততীয়োহ্ধ্যায়ং ৩৯ 
যস্তমসি তিষ্ঠপৃস্তমসোহস্তরে! যং তমো ন বেদ যন্য তমঃ 
শরীরং ষন্তমোহস্তরো যময়তোধ ত আত্মাহস্তর্ধ্যামাযতঃ ॥ ১৩ ॥ 


যিনি সমস্ত বস্ত-আবরক অন্ধকারে অবস্থিত, অথচ আ্ধকার হইতে ব্যাব্ত, 
ন্ধকারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাঁও বাঁহাকে জানিতে পানে না, অথচ এই 
অন্ধকরই ধাহার শরীর, ধিনি অন্তর্গত হইয়া ভাহাকে শাসনাধীন র1ধিয়াছেন, 
তিনিই তোম।র নিস্তা অন্তর্যামী ॥ ১৩। 


যান্তেজসি শ্রতিষ্ঠতাস্তেজসোহস্তরো যং তেজে। ন বেদ যন্ত 
তেজ; শরীরংঘ্যস্তেজো হস্তরে। যময়তোযেষ ত আত্মাহক্তরধ্যাম্যম্ত 
ইত্যধিদৈবতম্‌ ॥ ১৪ ॥ 


ধিনি গ্রকার্শশীল তেজে:অবস্থিত হইর। ও তেজঃপদা্ হইতে অভ্যস্তরে ব্স্ু 
মান, তথাপি তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পধ্যন্ত ধাহাকে জানিতে পারে না, তেজ: 
মাহার শরীর এবং তেজের অস্তরবন্ভী, ধাহার শাসনে তেজঃ চিরদিন 
সমানভাবে পরিচালিত, তিনিই তোমার ও সকলেরই অমরণমীল অন্তর্ধ্যামী। 
এই পর্যন্ত উক্তি দ্বারা সমস্ত দেবতার অন্তর্যযামীর আধিটৈবিক বিস্তার বর্ণিত 
হইল। অতঃপর সমস্ত ভৌতিক স্ৃষ্টিতেও হার অন্তর্ধামিরূপে অস্তিন্ 
দেখাইয়। আধিভৌতিক ন্থ্যামি বিজ্ঞান প্রদশিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥ 


অথাধিডুতং_ বঃ সর্ষেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্‌ সর্ব্বেভ্যো 
ভূতেভ্যোহস্তরো যত সর্ববণি ভূতানি ন বিদছ্ুধস্ত সর্ববাণি 
ভূতানি শরীরং যঃ সর্ববাঁণি ভূতান্থাস্তরে! যময়ত্যেষ ত আত্মাইস্ত- 
ধ্যাম্যমৃত ইত্যধিভূতম্‌ ॥ ১৫ . 


.ধিনি সর্বভূতে অবস্থিতি করেন, কিন্তু সর্বভূতের ( অত্যন্ত) অন্তর, তথাপি 
ভিন্ন, সরবত, ধাহাকে জানিতে সমর্থ নহে, খিনি সর্বভূতকে অভ্যন্তরে 
থাকিয়া শব শব কাকে নিয়মিত করিয়া বাখিয়াছেন' ভিনিই তো মার নিত 
অন্তধধ্যামী ॥ ১৫। 

8৭. 


৩৯ _. বৃহদীরগ্যকোপনিষৎ [ ৭মব্রান্ধণম্‌। 


. অথাধ্যাত্ং--যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্‌ প্রাণাদত্তরো। যং প্রাণো ন 
বেদ যন্য প্রাগঃ শরীরং ষঃ প্রাণমন্তুরো ঘময়ত্যেষ ত আত্মাইস্ত- 
ধ্যাম্যমৃতঃ ॥.১৬ ॥ ও | 


এট পথ্যন্ত ্রঙ্গাদি স্তম্ব পা্যযস্ত সমস্ত ভূতের অন্তর্ধযামী কথিত হুইল। এক্ষণে 
অধ্যাত্ম অর্থাৎ শরীরবিষয়ে অন্তধ্যামি-বিজ্ঞান বণিত হইতেছে । যিনি প্রাণে 
থাকেন, অথচ প্রাণ হইতে অন্তর, ধিনি প্রাণের অপরিচিত, এই প্রাণই ধাহার 
শরীর এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া প্রাণের প্রেরণ। করিতেছেন, সেই নিভা 
পুরুষই তোমার জিজ্ঞাস অঙ্গ বিন ॥ ১ 


1 বাটি তিষ্ঠন বাচোহন্তরো। যং বাঙম বেদ ল্য 
বাক শরীরং যে বাচমন্তরে। যময়ত্যেষ ত আত্মাইস্ত- 


ধ্যামামৃতঃ ॥ ১৭ ॥ 


_ যিনি বাগিক্জিয়ে বর্তমান অথচ বাগিন্রির হইতে অন্তর, বাগিন্রিয় দেবতা? 
ধাহাকে জানেন না, কিন্ত বাগিক্রিয় ধাঁহার শ্রীর।পি, বাগিন্দ্িয়ের অভ্যন্তরে 
থাকিয়া খিনি আত্মকে নং্যত করিত্েছেন, তিনিই তোমার আমার সকলের 
"মুত অন্তর্ধযামী ॥ ১৭৭ 


যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠৎসচগ্ৃধোহভ্তরো বং চক্ষুর্ন বেদ যন্ত চক্ষু 
শরীরং যশ্চক্ষুরত্তরে। যমযাত্যেষ ত িগনাররা ॥ ১৮ ॥ 


 ধিনি চ্ষতে আছেন, অথচ চক্ষুর অভ্যন্তরে, তথাপি চষ ধাহাকে 
অবগত হইতে পাঁরে না, চক্ষু ধাহার শরীর, সেই ক্ষুর অভান্তরস  সত্যমনকারী 
 নিতাপুরুষই তোম!র জিজ্ঞাস্য অন্তর্্যামী ॥ ১৮7: 


| পা যঃ শ্রোন্রে তিষ্ঠঞ চ্ছোত্রা রাদস্তরো যখ্‌ শোত্রং নন বেদ যস্ত 
্ তত্র শরীরং ঘঃ আোত্রম স্তরে যমযত্যেষ ত আত্মাহস্ত্যা- 
সৃতঃ ॥ ১৯ ॥ | 


পমপ্ত্রাঙ্গণম্‌ |  ভৃতীক্বোহধ্যায়ঃ ৪ 
ঘিনি শ্রবণেন্জিয়ে অধিষ্ঠিত অথচ শ্রবণেক্জিয়ের অন্তর, অভ্যন্তরে ধাফিলেও 

ধাহাকে এরবণেক্জরিয় দেবতা জানিতে পারে না, ধিনি শ্রবণেক্দরিক্-শবীর, যিনি সেই 

শরবণেক্িষের অন্তর্গত নিয়স্ত।, সেই নিত পুরুষই তোমার অন্তর্যামী ॥১৯ | 


যো মনসি তিষ্ঠন্মনসোহস্তরো। যং মনো" ন বেদ যন্ত মনঃ 
শরীরং যো মনোহস্তরো। যময়ত্যেষ, ত আত্মাহস্ত্যা্য- 
সুতঃ ॥ ২০ ॥ 

যস্ত্রচি তিষ্ঠতস্তাচোহত্তর্রে বং ত্বঙ. ন বেদ যস্ত ত্বক শরীরং 
যস্ত্রচমন্তরে। ধময়াত্যিষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যস্কৃতঃ ॥ ২১ ॥ 

যে! বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্‌ বিজ্ঞানাদভ্তরেো। যু বিজ্ঞান ন বেদ 
যস্ত বিজ্ঞানখ্চ শরীরঙ যে। বিজ্ঞানমন্তরে। যমযত্যেষ ত আত্মা- 
ইন্তর্ধযামামতঃ ॥ ২২ ॥ 


ঘে৷ রেতসি তিষ্ঠন্‌ রেতসোহন্তরো। যখ রেতো৷ ন বেদ যস্থয 
রেত? শরীরও যে৷ রেতোহস্তরো বময়ত্যেষ ত আঁত্মাহস্তধ্যাম্য- 
মুতোহদৃষ্টো দ্রক্টাহশ্রুতঃ শ্রোতাহমতো মন্তাহবিজ্ঞাতো 
বিজ্ঞাতা নান্তোহতোহস্তি দ্রষ্টী নান্যোইতোহস্তি শ্রোত। 
নান্যোহতোহস্তি মন্তা নান্যোহতোইস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মা 
হস্তর্ধাম্যমুতোহতোহন্দার্ত' ততো! হোঁদ্দালক ,আরুণিরুপ- 
ররাম ॥ ২৩ ॥ ? 


ইতি সপ্তমং ব্রাহ্মণ? | 


এইরূপ যিনি মন, তগিষ্টরিয়, বুদ্ধি ও বীধ্যেতে অবস্থিত হইয়াও মন, ত্বকৃ, বুদ্ধি 
ও বীধ্য দেবতার অতভ্যন্তরস্থ, তখীপি তাঁহার! ধীহাকে জানিতে পাবে না 
মন প্রভৃতি যাহীর শরীরদি, ধিনি মন, ত্বকৃ, বুদ্ধি ও বীর্যের নিরমিত- 
ভাবে পরিচাঁলক, তিনিই সকলের অন্তরধ্যামী অমৃত পুরুষ । 


৩৭২ বৃহ্দারপ্যকে।পনিষৎ  ৭মবত্রান্মণম্‌। 


... কেন যে" সেই পুথিব্যাদি দেবতাগণ স্ব্বজ্ঞানশক্তিসম্পন্ন হইকাও অনুষ্যাদির 
মত্ত নিজ অভ্যন্তরে স্থিত সেই অন্তর্যযাঁমীকে জীনিতে পারেন না, তাহার 
কাঁরণ-- সেই অন্তর্ধযামী চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে কিন্ত নিজেই চক্ষুতে অধিষ্ঠিত, 
এজনা স্বপদাথের দ্রষ্টা ; তাহার শ্রবণশক্তি অক্ষুঞ, কারণ, সকলের কর্ণেই তিনি 
বর্তমান, কিন্তু তাহাকে কেহ শুনিতে পায় না। তাহাকে কেহও মনের 
বিষয়ীভূত করিতে পারে * না, কারণ, মনের কার্ধা বঙ্গপ্প ও বিকল্প, তিনি সেই 
মানসিক সঙ্গল্লাদির বিষরীভূ'ত নহেন, তাহার কারণ, জীব সাধারণ বাহ দেখে 
বা শুনে, তথ্দিষক্কেই সন্কল্প করে। আম্মা দৃষ্টও নহেন, ভ্রুতও নহেন, কাজেই 
মনের বিষয়ীভূত্ত নহেন। কিস্কতিনি সকলের মনে সন্নিহিত, ও অক্ষুপ্র মনন- 
শক্তিসম্পর্ন, এজন্য. সর্ববিষয়ে মননকারা। এইবূপ তিনি মন্ুযোর নিকট 
রূপাঁদি ব' স্ুখাদির মত নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত নহেন, কিন্ত তিনি অলুপ্ত বিজ্ঞান- 
শক্তিবলে . শ্বয্ং সকলের নিশ্য়কাঁরী । এই সকল উক্তি সত হয়, ধেন 
পৃথিবা প্রভৃতি বিজ্ঞাতা ক্বতন্ন ও অন্তর্ধ্যামী নিরস্তা বিভিন্ন । এই আশঙ্কা নিবা- 
রণের জন্য বলিতেছেন-_যেহেতু, এই অন্তধ্যামী ভিন্ন আর য দ্র্ট। (দশন- 
কারী), শ্রোস্কা, মন্ত (যে চিন্তা করে) বা বিজ্ঞাত! (ষে নিশ্চয় করে ) কেহই নাই 
যেহেতু, অস্তধ্যামী সমস্ত সাংসারিক ধর্শে অলিগ্ত, অথচ সকল সংসারী নি 
কর্মফলের বিধানকারী | হে উদ্দালক ! ইনিই তোমার জিজ্ঞাসিত অন্তধ্যামী ; 
ইনিই অম্ুত্--নিতা, অতএব 'এতত্তিন্ধ আর যাহা যাহা! আছে, তৎসমস্তই আর্ত- 
নশ্বর । অতঃপর অনুীতনয় উদ্দলক মখাঁষণ জ্ঞাতব্যের উত্তর পাই 
বিরত হইলেন ॥ ২ ১--২৩ ॥ | ্ 


ইতি কৃতী অধ্ায়ে সপ্তম ্রাঙ্গণ 5 সমাপ্ড। 


উপনিষহস্থ--তৃতীষাধ্যা য্যয 
 অফ্টম-ত্রান্ষণম্‌ 


_ অথ হ বাচরুব্যুবাচ ব্রাহ্মণ! ভগবস্তে। হস্তাহমিমং দে 
প্রশ্মো প্রক্ষ্যামি তৌ চেন্মে বক্ষ্যতি ন,বৈ ন্গাতু যুক্মাকমিমং 
কশ্চিদৃত্রদ্ষোদ্যং জেতেতি পুচ্ছ গার্গীতি ॥ ১ ॥ 


অতঃপর যিনি অশনায়াদি 1? ভোজনেচ্ছাদি ) সাংসারিক ধম্মবিনির্শ,ক। 
সর্বপ্রকার উপাধিরহিত ও সর্বজীবের সাক্ষাৎ প্রত্যঙ্গগোচক, সেই সর্বভূতের 
অন্তর্বর্তী বন্দের স্বরূপনিরূপণ কর্তব্য, এ জন্ত এই ব্রাহ্মণ আঁরন্ধ হইতেছে। পুর্ে 
মা্জবন্ধ্য মন্তকপাঁতের ভর দেখাইয়া বাচকবীকে বিরত করিয়াছেন, এ জনা 
তিনি পুনরায় কিছু জানিবার জস্থ ত্রা্গণের অন্মতি প্রাথনা করিতে 
ছেন যে, বাঁচরবী বলিলেন, হে পুজনীয় ব্রাঙ্গঈণগণ! আপনারা অনুগ্রহ" 
পূর্বক আমার কথ! শ্রবণ করুন । আপনারা ষদি অনুমতি করেন, তাহ 
হইলে আমি এই ধাঁজ্ঞবন্ক্যকে পুনশ্চ ছুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা] করি । আমার জিজ্ঞাসার 
উদ্দেশা এই যে, যদি যাজ্ঞবন্ধা কোনমতে সেই প্রশ্নন্ঘয়ের উত্তর করিতে 
পারেন, শাহ] হইলে নিশ্চয় জানিবেন যে, 'আপনাদিগের অধ এমন কেহ 
রক্ষজ্জ নাই, ধিনি এই ক্রহ্গবাঁদা নাজ্ঞবন্কাকে পরীজিত করিতে পারিবেন । 
এই কথা শবণ করিয়া ব্রাঙ্গপগণ “বেশ গাগি, তুমি যথেচ্ছ প্রশ্ন করিতে পার? 
এই বলিয়া গাগাঁকে অনুমতি প্রধান টান | গাঁও বাক্ণগণের অনুমতি 
প্রান্ত হইয়! জিজ্ঞাস করিতে প্রস্তাত হইলেন ॥ ৯। | 

সা হোরাচাহং,বৈ ত্বা যাজ্ভবঙ্ষ্য যথা কাশ্যো ব বৈদেহো- 
বোগ্রপুজ উজ্জ্যং ধনুরধিজাং কৃত্বা দে বাঁণবস্তৌ সপত্বীবতি- 
ব্যাধিনে হস্তে কৃত্বোপোতিষ্ঠেদেবামেবাহং তব! দ্বাভ্যাং প্রশ্বীত্যা- 
মুপোদস্থাস্তো মে ক্রহীতি পৃচ্ছ গাগীতি ॥ ২॥ . 
: অনন্তর গাগী যাজ্তবব্যকে. বলিলেন যে, ছে মহাশয় । নামি আপনাকে 


হুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা! করিতে ইচ্ছা, করি ; এই বলিয়া সেই প্রশ্মঘয়ের হুরহত্ব 
ভ্ঞাপনের মিমিত্ত যাজ্তরদ্্যকে দৃষটাস্ত বারা বুঝাইতেছেন থে, হে যীল্ঞবন্ধ্য | : এই 


৩৭৭ _. খ্ুহদারণাকোপনিষং | ৮ম-ব্রাঙ্গণম্‌। 


ভুমণ্ডলে যেমন স্বীয় অসীমশৌর্ধ্যবীর্ষ্যে প্রসিদ্ধ কাশীসন্ভূত ( কাশ্য ) বীরগণ অথবা 

শত্রুর অপরাজেয় বীরবংশপ্রস্থত বিদেহরাজ যেমন জ্যারোপণহীন ধন্থুকে পুনশ্চ 
জ্যা আরোপণ পুর্বক অগ্রে বংশখও্সমন্গিত শক্রপীড়াকর ছুইটি তীক্ষ শর হস্তে 
লইয়া বিবাঁদক্ষেত্রে শত্রসমীপে আ+্মপ্রদর্শন করে, আমিও তেমনই দুরুত্তর ছুইটি 
প্রশ্নরূপ বাণ লইয়া তোঁমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি । তুমি ধদি যথার্থ ্রহ্মবিৎ 
হও, তবে সেই প্রশ্ন ঢুইটিয বার্থ উদ্ভর আমায় বল। বাঁজ্ঞবন্কা এই বথা শ্রবণ 
করিয়া খলিলেন যে, হে গার্সি। তোমার যাহা ইচ্ছ1 হয়, তাহাই জিজ্ঞাস করিতে 
পার ।॥ ২.॥ 


সা হোবাচ যদুদ্ধং যাজ্ঞবন্ষ্য দিবো! যদবাক্‌ পৃথিব্যা। যদস্তরা 
দ্যাবাপৃথিবী' ইমে যদ্ভুতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্ছেত্যা চক্ষতে 
কন্মিশস্তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি ॥ ৩ ॥ 


'হথন গাগী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে বাজ্ঞবন্ধ্য ! ব্রঙ্গাণ্ডের উদ্ে 
পৃথিবীর অধোঁদেশে এবং ছ্যলোক ও পৃথিবীর অন্তরালে যাহা বর্তমান এবং যাহা 
অতীত, যাহা বর্তমান-ক্রিয়াবস্থায় স্থিত এবং যাহা ভবিষ্যৎ অর্থাৎ বর্তমান 
কালের পরবন্তী কাঁলে যাহা ভাবী হেতু ঘারা. ভাবিত্ববিষয়ে অন্ুমেয়রূপে শাস্তর- 
ঞানানুসারে, কথিত হম, সেই সমস্ত দৈতবপ্ত বে শুত্রেতে একীভাবে অবস্থিত, 
সেই ত্র জলে, পার্থিঘ ধাতুর মত কৌথার ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি 
করিতেছে? ॥৩॥ 


স হোবাচ যদুদ্ধং গার্গি দিবা যদবাক্‌ পৃথিব্যা যদন্তর। 
দ্যাবাপৃথিবী ইমে যস্ত,তঞ্চ ভবচ্চ * চারারারারাবিত আকাশে 
ভদোতঞ প্রোতক্চেতি ॥ ৭ ॥ | 


নাপ্তবন্ শারদীয় ই সমস্ত কথা শ্রবণ করছ! মার যে হে গণি! 
তুমি যে শাস্্ান্ুমোদিত স্ুত্রের কথ! জিজ্ঞাসা করিক্লাছ অর্থাৎ ব্রহ্ধা্ডের উদ্ধে, 
পৃথিবীর অঃ এবং ছ্যুলৌক ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে যাহা অবস্থিত এবং 
ফাহা ভূত, ভবিষ্যঘ ও বর্তমানাত্মক বস্ত, এই সমষ্টি কোন্‌ শুত্র-নিবন্ধ: আছে, 
তাহা বলিতেছি। উ সূত্র হুঙ্পা জাকাশে গুত্রোততাবে অবস্থিত অর্থাৎ 


. ৮ম-্জাঙ্গণষ্‌ |)  ভৃঁতীক্কোহ্ধ্যাপ়িঃ ৩৭৫ 


পৃথিবী যেমন ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমীন এই ক্রিকালে স্বকারণ জলে ওতঞ্রোত- 
ভাবে অবস্থিত, সেইরূপ ভ্রিকাঁলেই উৎপত্ভি, স্থিতি ও লযবীবস্থান়্ অব্যারৃত 
অর্থাৎ অনভিবাক্ত মহাঁকীশে, এই ক্্যারূপে অভিব্যক্ত জগত ওতপ্রোতভাবে 
রহিক্নাছে | ৪ | 


সা হোবাচ নমস্তেহস্ত যাজজবন্ধ্য য়ে। ম'এতং ব্যবোচেো- 
হপরস্মৈ ধারয়স্থেতি পুচ্ছ গা্গীতি ॥ ৫7 


গাগা এইরূপ প্রশ্নোন্তর এবণ করিরা বলিলেন বে, হে বাজ্ঞবন্ধা ! তুমি 
যখন এমন ছুজ্ছের প্রশ্নেরও বিশেষরক্কপ উত্তর করিয্লাছ, অতএব আমি তোম1কে 
নমস্কার করি ! আমার কত প্রশ্নের তরুত্তরত্ব বিষয়ে হেতু এই যে, স্তরের আশ্রয়ের 
কথা দূরে থাক, জগৎস্থত্রই সীধারণতঃ অপরের ছুর্বচ; ভুমি যখন স্থত্রের 
আঁশ্রয়কেও জাণিরাছ এবং বথার্থতঃ বলিয়াছ, তথন দ্মামি তোমাকে 
নমস্কার করি ! এল্ণে খিতীয় প্রশ্নের জন্য তুমি নিজ্েকে দু কর। বাজ্জবনকা 
বলিলেন, তুমি স্চ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর । ৫ ॥ 


স। হোবাচ যদৃদ্ধং যাজ্ৰবক্ষ্য দিবে! যদবাক্‌ পৃথিব্য। যদন্তর! 
দ্যাবাপৃথিবী ইমে যন্তূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্েত্যা চক্ষতে কক্সিতুস্ত- 
দোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি ॥ ৬ ॥ 


স হোষাচ বদুদ্ধং গার্গি দিবো বদবাকৃপৃথিব্যা যদন্তর। 
দ্যাবাপৃথিবী ইমে যপ্ততঞ্চ * ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশ 
এব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেন্ি কল্মিন্ন, খন্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতি- 
স্চেতি। ॥৭॥  . . রঃ 


গার্গী নিজাসা। টির যে, হে. বাজ্ঞবক্য, ! ছ্যলোকের র্দে, পৃথিবীর 
খধোভাগে এবং ছ্যলোক্ষ ও. পৃথিরী-লোকের মধ্যভাগে. (যাহা গ্কাবাপুথিবী 
নামে: প্রসিদ্ধ ).বাহা বর্তমীন এবং যাহা ভূত, - ভবিষ্যৎ রর্তমান,. কালে উৎপন্তি, 
স্থিতি ও লন্বাবস্থায় থাকে, লেই.এই: দ্ৈতজগতের সুত্র. কোথাক্স ওতপ্রোতভাবে 
অবস্থিত ? গার্গীর- এইকপ- প্রশ্নের পুমরুক্তির অভিপ্রীক্ক এই যে. সাধারণত: 
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শৃত্রাধার আকাশই দুর্ববাচ্য,। তছুপত্বি আবার €সই আকাশের 
অধিকরণ কি? এই প্রশ্ন আরও হুর্ধাচ্য ; সুতরাং এ প্রশ্নের 
উত্তর হইবেই না। এ জন্তা এই প্রশ্ন না! করিয়! পূর্ব-প্রশ্নেরই পৃনরর্বার আবৃৰি 
করিলেন, এবং খাক্তবস্ক্যও পূর্বোক্ত উত্তরই উক্ত বিষয়ের নিশ্চয়তার জন্ত 
পুনরুক্ত করিলেন, অর্থাৎ গার্গা যাহা জিজ্ঞাস! করিতেছে, ইহার উত্তর এ ভিন্ 
অন্য কিছু হইতে পারে 'না। এই বিষয় দৃড়ীকরণ পুনরুক্তির উদ্দেশ্ট । 
বাজ্বন্ষ্যের একই উত্তর শুনি! গাগা জিজ্ঞাস করিলেন, হে যাঁজ্ঞবন্ধা ! সমস্ত 
যাহাতে ওতপ্রোত, সেই আকাশ কোথায় ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি 
করে ? ৬৭ | 


ম হোবাচৈতদ্ৈ তদক্ষরং রসি ্রাহ্মণা অভিব্তস্থুল- 
মনপু-ত্ স্বমদীর্ঘমলো হিতমন্সেহমচ্ছায়--মতমোহবাযু নাকাশমসঙ্গ- 
মরস-মগন্ধ-মচক্ষুক--মঞ্রোত্র--মবাগননোহতেজন্ম--মণ্ড ণ-মমুখ- 
মমাত্র-মনত্তর-মবাহং ন উদশ্াতি কিঞ্চন ন তদশ্রাতি 
কষ্চন ॥ ৮। 


গাগীর অভিপ্রায-_এই. এক আকাশই ক।লতরক্ষের সম্পর্কপুন্ঠ বলিয়া 
সাধারণতঃ হজে, তাহার উপর যাহাতে সেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান, 
সেই আশ্রয় অক্ষর ব্রন্ধের কথা, যাহা! কোনরূপেই বর্ণনীয় হইতে পারে না। 
গাগা মনে করিলেন, এই অবাচ্য বিষন্ন উত্থাপন করিয়া! “অপ্রতিপত্তি” ও *বিপ্র- 
তিপত্তি' নামক ছুইটি নিগ্রহোঁপ য়ে খাঁজ্ঞবক্াকে নিগৃহীত করিব। তাঁকিকগণের 
এইরূপ. আচরণ দেখা বায় যে, মাহা অবাচ্য, তাহার উত্থাপন করিয়া 
প্রতিবাদীকে অগ্রতিপত্তি-দোষে (যাহার আর উত্তর নাই) নিগৃহীত করেন, 
আবার গ্রতিবাঁদী যদি সেই অবাচ্যের উল্লেখ করে, তবে যাহ অবাচ্য, তাহার 
উক্তি হেতু বিগ্রতিপত্তি-দোষাক্রাস্ত করিমা থাকেন। পরে অবাচ্যবাদীই 
সভাষ নিগৃহীত হয়; সুতরাং এই প্রশ্নের তার্কিক' "উত্তরে যাজ্জবন্ধ্য 
অবাঁচ্যবাদী হইলেই নিয়মানুপাবে নিগৃহীত: হইধেন। কিন্ত যাঁজবব্্য 
উক্ত দৌষঘযের অর্থাৎ বস্তর অবাচতারূপ অগ্রতিপত্তি নিগ্রহ ওধাজবন্ধ্যের অবাচ্য 
বিষয়ের উত্তরে বিগ্রতিপত্তিপ মিগ্রহ এই 'ছুইটি দৌষের়ই: পর্ধিহীরকমনী 
উত্তর করিলেন, ছে গা্গি ? 'তুমি'-ধীহার প্রশ্ন করিয়া; াহীর নাম অক্ষর. 
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অক্ষর অর্থে যাহার ক্ষয় এবং ক্ষরণ অর্থাৎ বিক্রিয়া নাই, তাহারই, নাম অক্ষর ; 
এই অক্ষর কেবল আমি বলি না,-ইহা! অবাঁচা নহে, যাহাতে আমি অরাচাবাদী 
হইব বা অবাঁচ্য বিষয়ের স্বীকারে নিগৃহীত হইতে পাঁরির। কিন্তু ইহা ব্দ্ষভ্ঞ- 
মাত্রই স্বীকার করেন, তীহারাও এই অক্ষরের কথা বলেন, আকাশ এই 
অক্ষরে ওতপ্রোতভাবে নিবদ্ধ' আছে। ঘাক্ঞবন্ধ্য এইগুপে প্রশ্নের মীমাংদ! 
করিলে, গাগা বলিলেন যে, হে যাজ্বন্থয ! তুর্মি বল, ব্রীঙ্গণগণ কি গ্রাকারে 
সেই অক্ষরকে নিরূপণ করেন ? পুনশ্চ যাঁজ্ঞবঙ্ক্য বালিতে আরম্ভ করিলেন যে, 
সেই অক্ষর অস্থুল--স্থল যত পদার্থ আছে, তিনি তাহ! হইতে বিভিন্ন, 
ফুল না হইলেও 'অগু হইতে পারে? কিন্ত তিনি তাহাও নহেন, 'তিনি অনগু 
অর্থাৎ সুক্মাও মহেন। স্থুল ও সুক্ষ না হইলেও হম্ব হইতে পারেন, এজন 
বলিলেন যে, তিনি অহন্ব-ত্ষ্বও নহেন। তথপি দীর্ঘ হইতে পারে, কিন্তু তাহা 
নহে, তিনি অদীর্ঘ অর্থাৎ দীর্ঘত্বপরিমাঁধবিশিষ্ট নহেন। এইরুপে দরব্মাজের 
স্থল, জ্সা, স্শ্ব, দর্ঘ, ১তুর্ধ্বিধ পরিমাণবিশেষের প্রতিবাদ ঘ!রা সেই অক্ষর থে 
দ্রব্য নহেন, এ কথা বলা হইল। 

 পুনন্চ আশঙ্কা হইতে পারে বে, আ্গ্রিবর যেমন লোঁহিতবর্ণ . গুণ 
আছে, সেইরূপ তিনি লোহিত বর্ণবিশিষ্ট হইতে পারেন? তাহা নহে, 
তিনি অলোহিত। এইরূপ তিনি জল-তৈলাদির মত ন্সেহ-পদার্থ নহেন, তিনি 
একেবারে অনির্দেশা নহেন; এ জন্ত ছায়াস্বরূপ হইতে পাঁরেন না। এইব্ধপ 
তমঃ (অন্ধকার ) নহেন, বাবু নহেন, আকাশ নহে, জতুর মত কিছুতেই 
সংসক্ত নহেন, রস নহেন, গন্ধ নহেন, চক্ষুম্মান নহেন অর্থাৎ তিনি কখনও চক্ষু 
ঘারা দর্শন করেন না; এজন্য অন্থব্রও বলা হইয়াছে যে, "পশ্ত্যচক্ষু:” অর্থাৎ 
তাহার চক্ষু নাই অথচ সমস্ত দর্শন করেন । তিনি শ্রোত্ররহিত, বাগিক্রিয়রহিত, 
তেজঃশূন্ত,। আধ্যাত্মিক প্রাণবীবুশূন্ত+ মুখরহিত, দর্শন-সাধন-রূপা দি-শৃন্ট, 
অবকাঁশহীন, ব্যবধানরহিত ; ভিনি কাহারও বাহ অর্থাৎ বছিভূত-নহেন এবং 
তিনি ,কিছুই ভক্ষণ করেন না' এবং*ভ্তাহাকেও কেহ ভক্ষণ করিতে পাপে না; 
আঁর অধিক কি, বত প্রকার বিশেষণ সম্ভবপর টা পারে, টি তৎসমস্ত 
০৮ কেবল এক অদ্বিতীয় দির্বিশেষদ্বরপ ॥৮॥ 


তস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশীসনে দাঁর্গি ূ্ধ্যা্পে বিধনতৌ 
রা এতন্ত বা অঙ্ষরন্ত প্রশাসনে গার্গি গ্যাবাপৃথিব্যো বিধবৃতে 


৪৮ 


৩৭৮ .. বৃহদারণাকৌপনিষৎ | ৮মন্রান্ষণম্‌। 
তিষ্ঠত এত্ত বা৷ অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি নিমেষ৷ মুছূর্ভা 
অহোরাত্রাণ্যদ্ধমাসা মাস খতবঃ সংবসর! ইতি বিধুতাস্তিষ্ট- 
স্ত্যেতম্য বা অক্ষরশ্তয প্রশাসনে গার্ণি প্রাচ্যোহন্তা ন্যঃ স্থন্দস্তে 
শ্বেতেত্যঃ পর্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোহন্যা যাং বাঁঞ্চ দিশমন্বেতম্য 
প্রশাসনে গার্ণি দদঁতো মনুষ্যাঃ প্রশগসস্তি) ঘজমানং দেব! 
দববীং পিতরোহম্বায়তীঁঃ ॥ ৯। 


 পুর্ধ-ক্রুতিতে ধ্ধসহকাঁরে অক্ষরের (বন্দের ) অনেক প্রকার বিশেষণের 
গ্রতিষেধ দ্বারা শ্রুতি প্রমাণ করিতেছেন যে, নিষিধ্যমান বিশেবষণের অতিরিক্ক 
অবশ্তই এমন কিছু আছে--ধাহার নাম অক্ষর । তথাপি অক্ষরের অস্তিত্ববিষয়ে 
ঘন লৌকিকবুদ্ধি অন্ধুপারে সন্দেহ স্বীভারিক, তখন তাহার দুরীকরণ কর্তব্য, 
এই জন্ত শ্রুতি যাঁজ্ঞবন্কা-সংবাদে নিজেই অন্থমান-প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন !-- 
যাজ্ঞবকা বলিলেন, হে গার্গি! এই যে অশনশকাদি-ধর্মনির্ঘা,ত্ত, সর্ধবান্তর্তী, 
সাক্ষাৎ ব্রক্গন্বরপ অক্ষর) কুরধ্য ও চন্দ্র তীহার শাদনে থাকিক়াই 
প্রতিনিয়তভাঁবে কাধ্য করিতেছে অর্থাৎ কার্যাদক্ষ রাঁজীর শাসনে প্রজা পু্জ 
যেমন রাজ্যে পিক্বত অক্ষুপ্ভাঁবে থাকে, তেমন দিবা-রাত্রির প্রদ্দীপদ্থরূপ কু্ধ্য ও 
চন্দ্র লোকের উপকারার্থে ভগবান্‌ কর্ভক নির্মিত ও শালসিত হইয়া লৌকিক 
প্রদীপের মত সাঁধারণজ্জাবে সকল প্রাণীর 'প্রকাঁশলাধন করিতেছেন । 
.. "অতএব চন্তরন্থধ্যের এই নিয়মিত কাধ্যকলাপ দশন করিয়! ইহাই অনুমান 
'ক্সিতে হইবে যে, এমন এক জ্ন অবস্টুই শাসক 'দাছেন, ধিনি চক্জসূর্যোর 
বারী 'গতের সাঁধনীয় উপকার অবগত হইয়াই : তাহাদিগকে নিশ্ীণ করত 
নির্দিষ্ট পথে চালিত করিতেছেন । খীহার শাঁসিনবলে চন্ত্র ও হর্ধ্য শ্বাধীন হুইয়াও 
উদয়, অস্ত, বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রভৃতি অবস্থা ভোগ করিতে বাধ্য। অভএব সেই 
'্ি্স্তাই এই ছুইটি চন্্র-সধ্যের গাকাশক9 অক্ষর-পদবাচ্য। যেখন প্রদীপের 
'এরক জন নির্মাতা ও ধারণকর্তা আছে, সেইঙ্গপ এ উভয়ের অষ্টী ও লানক 
অক্ষর ব্র্ধ নিশ্চয়ই স্বীকাধ্য। হে গার্সি! এইকূপ হ্যালোক ও পৃথিবী- 
লোক এই অক্ষর পুরুষের শাসনের ফলে স্থির__অক্ষুস্বভাবে রহিয্বাছে। 
জ্অর্থাৎ বদি কোঁন অঙ্গন পুরুষের ধারণ বা শাসন মা থাফিত,' তাহা হইলে 
ক্ালোক ছিয-বিচ্ছি্ন হই পড়িত এবং এই পৃথিষীমগ্ুলণ -গুরুভারে- অতল 
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রসাতলে পতিত হইয়া ঘাইত। কারণ, “সংঘোগাশ্চ বিল্োগাস্তাঃ অর্থাৎ 
সংযোগমাত্রেরই বিষ্বোগ অবশ্ঠন্তাবী, অতএব উহার পরস্পর সংযুক্ত বিধায় 
বিক্বোগ-স্বভাঁব হইক্জাও এবং সচেতন, দেব বর্তৃক অধিষিত বলিয়! স্ব 
হইরাও পরম্পর অবিষুক্তভাঁবে এই অক্ষরের শাসনে একভাবে স্থির রহিয়াছে । 
_ফেহেতু প্রাগুক্ত অক্ষর পুরুষই এই সংসারে সর্বপ্রকার বাবস্থার কর্তা, 
সর্ধবিধ সীমার বিধাতা, সমস্ত নিক্ম-রক্ষার এবম্মাত্র কারণ; সেই জন্যই 
পৃথিবী ও ছ্যলোক এই অক্ষর পুরুষের জলঙ্ঘনীয় শাসন উল্লগধন 
করিতে পীরে না। এই সকল জাগতিক কাঁধ্যপ্রণালী পধ্যালোচন! করিলেই 
মনে হয় যে, অবশ্যই এই জগতের এক জন পরিচালক আছেন, 
ভাহারহই নাম অক্ষর। গ্তাবাশৃথিবীর নিরতাবস্থান যে অক্ষরান্ুমানের 
প্রতি হেতু, এ বিষয়ে নিঙ্ললিখিত মন্ত্রটিও প্রমাগ-_“যেন স্তৌরুগ্রা পৃথিবী চ" 
অর্থাৎ ধাহার আজ্ঞাক্রমে আকাশ উগ্র অর্থাৎ নীরস বা! দৃঢ় এবং পৃথিৰীও 
দুঢ়া-কঠিন! স্থিরা ইত্যাদি । পুনশ্চ প্রকৃত প্রস্তাবের অবতীবপা 
করিতেছেন হে গাগ্গি! অতীত, অনাগত ও বর্তমান জন্যবস্তমাতের 
সঙ্কলনকারী অর্থাৎ অতীতত্বাদির ব্যবস্থাপক যে নিমেষ, মুহুর্ত, দিবা, রাজি, পক্ষ, 
মাস, খাতু ও বৎসর, সংবৎসর এই মহাকালাংশসমূহও এই অক্ষরপুরুষের শাদনে 
শাসিত হইফ়াই বথাঁনিয়মে পরিবর্তিত অর্থাৎ পুনঃপুনঃ গতাগতি করিতেছে । 
ইহার দৃষ্টান্ত এই বে, যেমন কোন প্রতু কর্তৃক নিষুক্ত হিসাবরক্ষক আরব্যক়গণ- 
নায় নিষুক্ত (ব্যক্তি) সাবধানে প্রভুর আয়ব্যয় প্রত্ভূতি গণনা করে, তেমন 
কালাবস্নব এই সকল নিমেষাদিও জগত্প্রত অক্ষরের সাময়িক সংখ্যা রক্ষা 
করেন; এবং হিমালয়াদি পর্বত-প্রহুত পুর্বদিগ গাঁষিনী গঙ্গাদি নদী সকলও 
যে বধানিয়মে প্রবাহিত হইতেছে, কোনরূপে তাহাদের গতির ব্যতিক্রম 
নাই, তাহাও কি সেই বিশ্বনিকন্তা . অক্ষর-পুরুষেব অস্তিত্বের অন্ুমাঁপক নহে? 
সেইন্ধপ পশ্চিমদিজ্মুখে প্রবহমান বে সিন্ধু প্রভৃতি নদী এবং অন্ঠান্ত যে সকল 
নদী যে যে দিগভিমুখে নিয়মমত চলিতেছে, কদাচ সেই সেই দিকের বিপরীত 
গতি লাভ করে না, ইহাঁও সেই অক্ষরেরই অস্তিত্বের বোধক নহে কি? আর 
দেখা যার, দাতৃগণ.যে বহুতর ক্লেশ স্বীকার রিয়া! গোহিরপ্যাদি ধনরত্র দান 
করেন। তাহাদিগকে প্রামাণিক বিশিষ্ট সাধুজনও দানের প্রশংসা করি! 
থাকেন, ইহা অঙ্ষরপুরুষের অস্তিত্বের সাধক অর্থাৎ বুঝিতে হইবে 
বে,জানিগণ যে নকল কর্মের সমর্থন করেন, তাহা কখনও বিফল হইতে 
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পারে না; অথচ দেখিতে পাই, ধাহারা দান করেন, যাহা দত্ত হয় এবং 
হারা .প্রতিগ্রহ ফরেন, এতভ্রিতয় বস্তর সমাগম কেবল ইহলোকের 
নিমিত্তই' অর্থাৎ ইহাদের পরম্পর সঞ্ঘুটনা এবং বিলয় ইহলোকেই: প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ; কিন্তু ইহলোঁকে মেই সকল দানার্দির ফল কখনও প্রতাক্ষীরুত হয় 
না; এ অবস্থায় যখন সাধুজন তাদশ দানের ও দাতার শতমুখে ৬ শংসা 
করিয়া থাকেন; তখন ব্ববন্তই অনুমান করিতে হইবে যে, সাধুজনপ্রশংসিত 
সেই সকল কর্শের ফল অব্তই পরলোকে হয়, নচেৎ সে সকল কর্ম অনুষ্ঠিত ও 
সমর্থিত হইবে কেন? পরলোকে ক্রিয়] নাই, কর্তা নাই, পীত্র নাই, সকলই 
রিলীন হইয়া গিয়াছে; কিন্ত সেই অতীত কন ও কর্তার সাক্ষিস্বরূপ কেহ 
নাকেহ না থাকিলে ফল হইবে কিরূপে % অতএব অবস্তাই স্বীকার করিতে 

হইবে-যে, কর্মের কোন ফল আছে এবং সেই সকল কর্মের ফলের বোজনাকারী 
একজন অক্ষর পুরুষ 'আছেন, যিনি নিত্য নির্বাধে সর্বজীবের সর্বপ্রকার 
কর্ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, ধাহার বেমন কর, তাহাকে ঠিক তদগুষায়া ফল প্রদান 
করেন”' যদি বল যে, অক্ষরপুরুষ-্বীকারের কোনই প্রয়ৌজন নাই, জীবের 
স্ব স্ব রুন্র্নিত অনৃষ্টই যথাযোগ্য ফলের নিয়োজক বলা যাইতে পাবে, জুতরাঁং 
'তজ্জন্ত একটি অতিরিক্ত শাসক অক্ষর পুরুষ স্বীকার করার আঁবশ্তকত! কি £ 
উত্তর--না, এ কথাও বলা! ধাম নাঁ; অদৃষ্ট-নামক অচেতন পদার্থের কোন 
বিনিষোগশক্তি থাকে না আর সেরূপ কোন পদ্ীর্থ যে আছে, তাহারই বা 
প্রমাণ কি? পুনশ্চ প্রদি বঙ্গ যে, কর্ম্ফলাদির বিনিক্সোগকারী ঘে পুরু 
আছেন, তাহার প্রতিই বা প্রমাণ কি? উত্তরা, তাগুশ শাসনকর্তী-- 
অক্ষরের সঞ্ভাবের প্রতি প্রমাণ শান্্র। শাস্ত্রের. ভাৎপর্ধ পর্যালোচনা করিলে 
নিশ্চয়ই বোধ হইবে যে, সমস্ত কর্মফলদাতা এক জন পুরুষ অশছেন, তাহাঁরই 
নাম অক্ষর । আগমের প্রামাণ্য পূর্বেই উক্ত ছইকাছে এবং আগম সৎপদীর্থেরই 
প্রকাশক, অসৎপদার্থের নহে; ইহীও পূর্বে নিরূপিত হইয়াছে; . বস্ততঃ 
স্বতন্ত্র একটা. অপূর্ব্ব স্বীকার করিবার একান প্রয্মোজনই ' দেখ! বায় না, যদি 
'কৌন প্রক্মোজন থাকে তাহা অক্ষরকল্পনা! দ্বারাই চরিতার্থ হইতে .পাঁরে। 
সাধারণতঃ দেখা বাক, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা-ভক্তিদ্হকারে প্রতুসেবা করে, সেবা 
শুই তাহার (সেবকের ). কল প্রদান করেন, তেমন লৌকিক, ক্রিয়াফলের 
স্টায় যাগ-দনি-হোমাদি ক্রিগ্নীর অলৌকিক ফলেরও প্রভূস্থানীর সেব্য চেতন 
অক্ষর পুরুষই “(ঈশ্বর ) বিধাতা, এ কথা অগত্য। স্বীকার করিতেই হইবে । 


৮দ-ব্রাঙ্গণম | তৃতীযোহ্ধ্যায়ঃ ৩৮১ 


কেন না, দু ক্রিয়ার অনুসারে বদি অদৃষ্ট ক্রিয়ার ফণ কষ্টনা করা! বায়, 
তাহা হইলে কেন তাহা পরিত্যাগ করিব» এবং কেনই বা অনুষ্ট 
(অপ্রত্যক্ষ) সংশয়িত অপুর্ধ কল্পনা করিব? : | ১০ 

. বিশেষতঃ, এই ইশ্বরত্বীকাঁর পক্ষে কল্পনার আধিক্য নাই, বরং লাঁধব 
আছে; কেন না, তর্কানুসারে দেখা যায় যে, হয় ঈশ্বর নামে এক অক্ষর পুরুষ 
কিন্বা অবৃষ্টের কল্পন1 করিতে হয়, কল্পনা উভয় পক্ষেই কর্তব্য, কিন্তু অপূর্ব 
কল্পনা পক্ষে কিছু বেনী কগ্ননা করিতে হয়। দেখা যায়--যথন লৌকিক 
সেবাদি ক্রিয়াস্থলে দৃষ্টিগোচর সেব্য প্রভূ হইতেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু অপূর্ব 
হইতে নহে, সুতরাং তাঁহার কলদীনশক্তি কপ্পনীয় : এবং 'অপূর্বণও একটি 
প্রত্যক্ষ বস্ত নহে, কাঁজেই তাহার করনা আবশ্যক, আর তাঁহার ফলদান 
কার্য--তাহাও অগদি্ধ ; অতএব এই অনুষ্ট অপূর্বের কল্পনা, তাহার ফলদীতৃত্ব- 
শক্তি ও ফলদীনক্রিয়া এই তিনটি কল্পন করিতে হইবে। কিন্তু আমার পক্ষে 
কেবল অক্ষরের সপ্ভাবমাত্র কল্পনা করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল। কেন না, 
সেবা করিলে যে প্রভু হইতে ফলপ্রানণ্ডি হয়, ইহ] কুগুই আছে, তজ্জন্ 
তাহার আর কল্পনা করিতে হয় নাঁ। এই "গ্তাবাঁপৃথিবী তীহাঁর দ্বার] ধৃত হইয়া 
আছে” ইত্যাদি অতি দ্বার! ঈশ্বরাস্তিত্ব সম্বন্ধেও অন্গমান প্রদর্শিত হইয়াছে। 
এক্ষণে পুনশ্চ গ্রন্থের আশয় বণিত হইতেছে ।--পুবের মত একমাত্র 
সেই অক্ষরের অন্ুশাসনেই দেবতাঁগণ স্ব স্ব জীবিকা সংগ্রহ করিবার সামথ্য 
সত্বেও দীনবৃত্তি অবলম্বন করত কেবল য্জমানের গ্রে পুরোডাঁশ ভোজনের 
আশায় অবস্থিত থাকেন এবং পিভৃগণও কেবল এই অক্ষরের শাসনবলে 
কর্ডধ্য দব্বা-হোমের ( পিতৃতৃপ্তিকীরক হোমবিশেষ ) আশায় একতাঁননয়নে 
পুভ্রাদির মুখাপেক্ষা করিকা থাকেন। আর আর সকল কথ! পৃর্বত্রাহ্মণের মত 
জানিতে হইবে ॥ ৯॥ ॥ 


যো বা! এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাহস্মিল্লে কে জুহোতি যজতে 
তপন্তপ্যতে বুনি বর্ধসহজআীণ্যস্তবদেবাস্য তগ্তবতি যো.বা 
এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাহল্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কুপণোহথ 
য. এতদক্ষরং গার্ি বিদিত্বাহস্মাল্লৌকাৎথ প্রেতি. স 
ভ্রাঙ্ষণঃ ॥১০| : 77 মাযার রা 
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. পূর্বোক্ত অক্ষর নামক সর্বশাস্তাষে আছেন, সে বিষয়ে ইহাঁও একটি 
প্রমাণ যে, যত দিন পর্য্যন্ত জীবগণ তাহাকে জানিতে পারে না, তত দিন পর্যাস্ত 
নিয়তভার্বে তাহাদের সংসার অর্থাৎ যখন্‌ ভগবদ্জ্ঞানাধীন জীবেরই সংসারনিবৃত্তি 
হয়! থাকে । এজন্য ভগবদ্জ্ঞান না থাকিলে জীব সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত 
হইতে পারে না ও ওহার সেই জ্েয় বাক্তির অস্তিত্ব ভ্টায়সিদ্ধ। - এমন একটা 
কিছু অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহাকে জানিলে পর জীবের সংসাঁর- 
সাধক অজ্ঞানসমূহ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। যদ্দি বল যে, শাস্ত্রবিহিত 
কম্মানুষ্ঠান, দ্বারাই সেই অজ্ঞাননিবৃত্তি হইতে পারে। উত্তর-তাহাও নহে; 
কারণ, ক্রুতি নিজেই বলিতেছেন, হে গার্সি! যে বাক্তি এই অক্ষর ঈশ্বরকে 
পরিজ্ঞাত না হইয়া! যে কিছু জপ-হোমাদি করে এবং বহু সহ বৎসর- 
ব্যাপী. তপন্তা করে, তাহার সেই সমস্ত কর্শের ফলই বিনাশী'। স্তরাং সেই 
সকল জপ-হোমাদিকন্ম ফলভোগান্তে ক্ষীণ হয়, ইহ! স্বাভাবিক । আরও এক 
কথা, জীব যাহাকে জানিলে পর অজ্ঞানরূপ দীনতা হইতে মুক্ত হয় ও 
সর্বপ্রকার “সংসারধন্্রবিনিন্থুক্ত হইতে পারে এবং বাহাঁকে না জামিলে 
সব্ববিধ কর্মী করিয়াও দীন বলিয়া! পরিগণিত ও কৃতকর্মের ফলভে।গে বঞ্চিত 
হইয়! কেবল অনবরত জন্মমরণাঁদিক্প সংসারচক্রে পতিত হইয়া! ভ্রমণ কৰে ; 
অতএব সেই জ্ঞানের বিষয় কর্মফলের নিয়স্তা -নিতাপুরুষ এক জন আছেন, 
ইহা? যানিতে হইবে । এই উদ্দেশে শ্রুতি বলিতেছেন যে, হেগাগ্সি! বে জন 
এই পূর্বোক্ত অক্ষরকে না জানিয়! পরলোকে গমন করে, সে দীন অর্থাৎ মূল্য 
দ্বারা ভ্রীতদাসের ন্তায় যাবজ্জীবন কন করিম্নাই কালাতিপাত করে, তাহার 
জীবনধারণের কোন উদ্দেখ্বই সিদ্ধ হয় না। আর যে ব্যক্তি পূর্বোক্ত অক্ষরকে 
পরিজ্ঞাত হই! পরপোকে প্রয়াণ করেন, ভিনি ত্াহ্মণ অর্থাৎ প্রকৃত বর্গ ॥১০। 


তদ্বা৷ এতদক্ষরং গার্গ্যহদৃষ্টং দষ্টশ্র্তখ শ্রোত্রথমতং মন্ত্র 
হুবিজ্ঞাত€ বিজ্ঞাতৃ নান্যাদতোহস্তি দ্রষটু নান্যদতো হস্তি শ্রোতৃ 
নান্যদতোহত্তি মন্তু নান্যদতোহস্তি নারির খন্বক্ষরে 
গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোত্চেতি ॥ ১২৪: .. উজ 


| পূর্বশর্ত বিষয়ে সাঙ্যবাদীরা বলেন যে, অচেতন আমির যেমন: 'াধিকা- 
শক্তি স্বাভাবিক, সেইরূপ অচেতন প্ররুতিরই পূর্বোক্ত নিনস্তত্ব স্বাভাবিক, 
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তজ্জন্ত 'আ'র স্বতক্র অক্ষরপুরুষ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই । সাঙ্ঘ্যোক্তি এই 
অসদাশঙ্কা দূরীকরণার্থ পরবর্তী শ্রুতির আরম্ভ হইতেছে। বাঁজ্ঞবন্্য বলিলেন 
যে, হে গাঙি! সেই অক্ষর পুরুষ কাহারও দর্শনযোগ্য নছেন, কিন্তু তিনি সক- 
লেরই দ্রষ্টী। ইহার তাৎপর্য এই-চক্ষুরিক্্রির সেই পদার্থকেই গ্রহণ করে, যে পদার্থ 
চক্ষুর বিষ়ীভূত, পরস্ত বাহ দর্শনযোগা নহে, তাহা চক্ষুর অগ্রাহ। আকাশ 
দর্শনের যোগ্য নয় বলিক্না যেমন তাহাঁকে দর্শন করিতে পারা যায় না, তন্ত্র 
অক্ষরও দর্শনের অযোগ্য ; সুতরাং চক্ষুদ্রণবা। তাহার দর্শনও অসম্ভব । কিন্ত 
তিনি শয়ং দৃষ্টি্বরূপ ; কাজেই জগতের যাবতীয় বন্ত তিনি দর্শন করিয়! থাকেন । 
এইরূপ তিনি অঞ্রুত অর্থাৎ কেহই উহাকে শ্রবণেন্ছ্িয় ছারা গ্রহণ করিতে পারে 
না, কিন্তু তিনি দ্ন্ং সর্বপ্রকার শব্ের শ্রোতা । সেইরূপ তিনি মনের অবিষয় 
বলিয়া মনের অগোচর, কিন্ত নিজে জ্ঞনম্বরূপ বলিক্া! তিনি মন্তা। তিনি বুদ্ধির 
অগোঁচর বলিয়া! সকলের অবিজ্ঞাত, কিন্তু স্বয়ং বিজ্ঞানরূগী, তাহার অবিজ্ঞাত 
কিছুই নাই। অধিক কি, এই অক্ষর ব্যতীত আর কেহ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মস্তা ও বিজ্ঞাতা 
নাই ; কেবল এই 'অক্ষরই সর্কাজীবগত মনের সাহাব্যে সর্ববিষয়ের দ্রষ্টা, শ্োতা 
ও সন্ত। তিনিই সর্বজীবগত বুদ্ধির প্রভাবে সমন্ত বস্তর বিজ্ঞান করিনা থাকেন। 
তস্তিন্ন অচেতন ভূতবর্গের কিন্বা অচেতন প্রকৃতির কাহারও দর্শনাদি ক্রিয়া! সম্পাঙ্গন 
করিবার শঞ্তি নাই । হে গাগ্ি ! এই অক্ষরেই আকাশ গত-প্রোতভাবে অবস্থিত 
রহিয়াছে । ধাহাকে স্বজনের ' সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপী বর্গ বলিক্ন। নির্দেশ কর! 
হইয়াছে, ধাহাকে অশনায়াদি (ভোজচ্ছোদি ) দর্ধদ্বিধ সাংসারিক-ধর্মরহিত 
অন্তরের অন্তর বলিয়া নি্ধীরণ করা হইয়াছে, এবং ধাঁহাতে আকাশিমণ্ডল 
ওত-প্রোভভাবে অবস্থিত, তিনিই সম্ত বস্তুর শেষ সীম! ; অর্থাৎ “নেতি-নেতি” 
বাক্যের বিশ্রামস্থান, তিনিই সকল বস্তুর পরমগতি অর্থাৎ গক্ভব্যস্থান, তিনিই 
গরমব্র্গ, পৃথিবী হইতে আকাশ পর্যন্ত সমস্ত সত্যের--সদ্বস্ত্র সত্য অর্থাৎ 
সতার হিসি ॥ ১১৮ ॥ 


সা ছোবাচ ্রাহ্মণা ভগবন্তত্তের বন্ধুমন্যেধ্বং যদস্মারমন্থা- 
রেণ মুচ্যেধ্ষং ন বৈ জাতু যুক্ম(কমিমং কশ্চিদবরদ্ধো্ং জেতেতি 
ততো হ জোয়ার ॥ ১২॥ 


_ ইত্যটমং ্রাহ্মণমূ। 1. 
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গাগী যাজ্জবক্ক্ের এতাদৃশ উত্তর শ্রবণ করিয়! পুনশ্চ শ্িজ্ঞাস করিলেন 
যে, হে পুজনীয় ব্রাহ্মণগণ! আপনার! আমার বাক্য শ্রবণ করুন । আপনারা 
যদি বাজ্ঞবঙ্ক্াকে  বিনীতভাবে এক্ষণে কেবল নমস্কার করিয়াও তাহার 
হন্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তাহাই যথেষ্ট মনে করুন|. অর্থাৎ যদি 
ধান্বঙ্গ্য হুইতে মুক্তিলাভ করিতে চাঁন, তবে নমস্কার পূর্বক নিজ নিজ 
পরাজয় শ্বীকাঁর করুন । অন্যথা ইহাকে জন্ন করা দুরে থাকুক্‌, ইহাকে জয় 
করিব এই সঙ্কল্পও মনে 'আনিবেন না; যেহেতু, আপনাদের মধ্যে এমন 
কেহ ব্হ্গজ্ঞানী নাই, ধিনি এই ব্রহ্মবাঁদী যাঁজ্বব্ক্যকে পরাস্ত করিতে পাঁরিবেন। 
এ জন্ত আমি প্রথমেই বলিয়াছি বে, যাঁজ্ঞবন্ধা যদি আমার প্রশ্ন ছারা উত্তর 
করিতে পারেন, তাহা হইলে ইহাকে অর কেহই পরাস্ত কপিতে পারিবে না। 
আবার এখনও আমার এই ব্রঙ্গবাদীবিষয়ে ইহাই ধারণা যে, ইহার সমকন্গ 
ত্বিতীয় নাই । এই কথা বলিয়া! গাগা নিবৃত্ত হইল ॥ ১5 ॥ 

এই বিষয়ে পূর্বোক্ত অন্তর্ধযামী ত্রাঙ্গণে বাহা উত্ত হইয়|হছ, এক্ষণে তাহার 
বিচার হইতেছে । তথায় কথিত হইয়াছে বে, পৃথিবী ধাহাকে জানিতে পারে না 
এবং সমস্ত ভূতবর্গও খাহাঁকে জানিতে পারে না; আরও কথিত আছে যে, 
ফাহারী থে অন্তর্যাঁমীকে জানেন না, যাহ! সেই জ্ঞান, এই সমস্ত:বস্তই সেই অক্ষর 
পুরুষ, সমস্ত বস্তুর দর্শনাদি ক্রিয়ার সম্পীদনকর্তৃত্ব নিবন্ধন তিনি সকলের চেতনার 
কারণ। কিন্ত এই পূর্বোক্ত অন্তর্ধযামী, অক্ষর প্রভৃতি এক. র্ক্তি কি বিভিন্ন 
ব্যক্তি? তাহাদের পরস্পর বৈশিষ্ট্য কি? এবং সামান্য ধর্মই বাকি? 
এই অমগ্তার কেহ কেহ মীমাংসা করেন যে, মহাসমু্রের ন্যায় নিষ্পন্নস্থভাব 
পরমমত্রদ্দই অক্ষর, াহারই ঈষন্মাত্র প্রচলিতাবস্থা বা বিক্ৃতীবস্থার নাম 
অস্তর্য্যামী (ঈশ্বর ), এবং তাহাঁরই অত্যন্ত চঞ্চলাবস্থার (বিকৃতাবস্থার ) নাম 
ক্ষেত্রজ্র, এই. ক্ষেত্রক্ই জীব । প্যস্তং ন বেদান্তরযযামিণংত অর্থাৎ যে. সেই 
অন্তর্ধযামীকে জানিতে পারে না, এই উক্তি দ্বারা এ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবকেই 
অন্তর্ধ্যামিজ্ঞানে অজ্ঞরূপে লক্ষ্য করা" হইয়াছে। তাহারা পরমন্রঙ্গের 
অন্তর্ধামী ও ক্গেব্রজ্ঞ এই ছইটি অবস্থার পঞ্চীবস্থাও কল্পনা, করেন; 
সেই পঞ্চাবস্থা - এই--পিওু (স্থুলভাঁষ ),. জাতি (উত্পত্ত্যাদি 3৯... ৪৪০ 
(ব্যাপক যুর্তি), পুত্র (ত্ুক্ম হৃষ্টিকর্তী) পঞ্চম, জ্রঙ্থাস-দৈর | - পুর 
প্রকারান্তরে অষ্টগ্রকার অবস্থা স্বীকার করেন; বর্ধা-_পিও, জাতি, ব্য 
হুত্র, দৈব, অব্যার্কত ( অনভিব্যক্ত ), সাক্ষী--( সর্কপদার্ধরষ্টা), এবং ক্ষেব্রজ্জ 
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(জব )। আবার কেহ বলেন যে, না, এ. সকল অক্ষর--পরমেশ্বরের অবন্থ। 
নহে, কিন্তু তাহার শক্তিমাত্র এবং সেই অক্ষরকে অনন্ত গনি বলিয়া 
নিদেশ করেন। 

আবার কেহ কেহ বলেন যে, অক্ষরের এ সকল শক্তি নহে, নি বিকার। 
ইহাদের মধ্যে অবস্থাবাদী পক্ষ ও শক্কিবাদী পক্ষ কোনরূপেই সঙ্গত হইতে 
পারে না। কারণ, ইতঃপূর্বে শ্রুতি নিজেই খই অক্ষরকে অশনায়াদি 
সর্বসংসার-ধর্ম-রহিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; সুতরাং পুনশ্চ তাহার অবস্থা 
নির্দেশ করা অনম্থদ্ধ প্রলাপমাত্র । বাস্তবিক যিনি অশনায়াদি অবস্থার 
অতীত, তাহার অশনায়াদি অবস্থা এককালে থাকিতে পারেই না। উক্ত 
ুক্তিতেই তাহার শক্তিত্বীকারও অস্ভব, অতএব এই উভয় পক্ষই দুষিত বলিয়া 
উপেক্ষণীয় । অশনাসাদি ধর্মকে বিকার ও অবস্বব বলিলে যে কি দোষ হয়, তাহ 
গত চতুর্থ অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব পূর্বোক্ত »মস্ত কল্পনাই 
অসত্য । তধে অন্তর্ধ্যামী প্রভৃতির ভেদ কি? ইহার, উত্তরে বলিব যে, 
ভেদ কেখল 'উপাধিকৃত ; নচেৎ স্বভাবত: ইহাদের ভের্দ বা? অভেদ নাই, 
কেবল সৈগ্ববণ্ডের সাক বাহিরে ভিতরে জর্বঞই একমাত্র জ্ঞানথন পরিপূর্ণ 
আনন্দরসময় ; ইহাই অক্ষরের স্বাভাবিক £ভাব। এজন্ঠ শ্রুতি বলিয়াছেন 
যে, এই অক্ষর অপুর্ব, অদিতীর, অন্তরহীন ও অবাহা, অর্থাৎ এই অক্ষর 
বর্ষের পুর্ব (কারণ ) নাই, সুতরাং নিজে কাধ্য নহেন, ইনি বাহা ও অভ্যস্তর- 
শূন্য, সর্বত্রই বিদ্তমান ; ইনিই আত্মা। আরও বলিয়াছেন বে, তিনি বহিঃস্থিত 
ও অভ্যন্তরস্থ এবং অজ অর্থাৎ জন্মরহিত । 

অতএব সর্রোপাধিরহিত এক অদ্বিতীয় ত্রঙ্গই নাম-রূপের অভাব ও 
নির্ধবিশেষণতা! নিবন্ধন “নেতি নেতি” শব্দের লক্ষ্য । যিনি অবিগ্া "( অজ্ঞান ), 
অবিস্যাপ্রস্্ত কামন। এবং ততগ্রহত কর্মী ও কন্পবাসনাযুক্ত দেহেন্ত্িরাদি 
উপাধিধারী-_তীহাকে জীব নামে অভিহিত করা হয়। আ'র যিনি 
সনাতন, নিরতিশয়্ সর্ববিষয়ক জ্ঞান 5৪ শক্তিশালী আত্মা, তিনিই অস্তধ্যামী 
ঈশ্বর নামে কথিত। কিন্তু সেই আত্মাই ষদি উপাধি পরিত্যাগপুর্ববক স্বীয় 
স্বাভাবিক বিশুদ্ধতা লাভ করেন অর্থাৎ স্বীয় শুগ্ব-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবে থাকেন, 
তাহা হইলেই পরমাত্মী অক্ষরপদবাচ্য হন। আবার তিনিই জাতি, মনুয্য- 
তিষ্যগাদি দেহেন্জরিয়রূপ উপাধিযৌগে বিভিন্ন আক্কৃতি ও বিভিন্ন সংজ্ঞাবিশি্ট 
হিরণাগর্ভ বা অব্যাকৃত (শ্রক্কৃতি ) দেবত। হইয়া থাকেন। এক আত্মার যে 
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কিন্ূপে বছবিধ ওপাধিক অবস্থা হয়, তাহা “তদদেজতি তন্নৈজতি” 
ইত্যাঁদি শ্রুতি ছারা বহুবার প্রতিপাঁদিত হইয়াছে । অতএব.“এষ তে আত্মা 
সর্বভূতান্তরাত্মা” পসর্বেধু ভূভেষু, -গৃড়:৮ অর্থাৎ এই (নির্দিষ্ট) 
আত্মাই তোমার আত্মা এবং ইনিই সর্বভূতে গুঢ়ভীবে € অন্তর্ধযামিরপে ) 
অবস্থিত আছেন । ,*”তত্বমসি” অর্থাৎ সেই ব্রক্গই তুমি, “অহমেবেদং সর্ব” 
আঁমি- এই সর্বমস্্। এর্বং "আত্মৈবেদং সর্বম্ত আত্মাই এই সর্ধতৃতমনর, 
'নান্টোহতোধস্তি দ্রষ্টাট এই আত্মা ভিন্ন ড্রষ্টাী, শ্রোতা বা বিজ্ঞাতা আর 
কেহই নাই, ইত্যাদি শ্রুতি সকলও উপাধিপক্ষেই সঙ্গত হয়, কোন বিরুদ্ধ হয় 
নাঁ। অন্থথ! অবস্থা, বিকার প্রভৃতি কল্পনাপক্ষে কোৌনরূপেই ইহারা সঙ্গত 
হইতে পারে না। ুতরাং এক ওপাধিক তেদ' বশতঃই অক্ষর, অন্তরধ্যামী, 
জীব প্রর্ৃতি ভেদকল্পনা ; নচেৎ ইহাদের বাস্তব ভেদ নাই ; কারণ, সকল 
উপনিধদেরই এক অদ্বিতীয় ব্রচ্গ বলিয়া সিদ্ধান্ত আছে। 


ইতি শ্রীমদ্বুহদীরণ্যকে তৃতীক্নাধ্যায়ে অষ্টম ব্রাহ্মণ সমাপ্ত । 


উপনিষহস্থ-তৃতীয়াধ্যায়্থয 


শবমশ্ত্রাক্মণম 


অথ হৈনং বিদগ্ধঃ শাঁকল্যঃ পপ্রচ্ছ কাঁতি দেবা যাজ্ৰবন্ধ্যেতি 
স হৈতয়ৈব নিবিদা প্রতিপেদে যাবস্তো বৈশ্বদেবন্য নিবি- 
ছ্যচ্যস্তে ত্রয়শ্চ তরী চ শতা৷ ভ্রশ্চ তরী চ সহজ্রেত্যোমিতি হোবাচ 
কত্যেব দেবা যাজ্জবন্ধ্যেতি ত্রয়স্ত্িখশদিত্যোমিতি হোবাচ, 
কত্যেব দেব! যাজ্ভবন্থ্যেতি ষড়িত্যোমিতি হোঁবাচ কত্যেব দেব 
যাঁজ্বন্ধ্যেতি "ভ্রয় ইত্যোমিতি হোবাঁচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞ- 
বক্ধ্যেতি দ্বাবিত্যোমিতি হৌবাচ কত্যেব দেবা যাজ্জবন্ধযত্যধ্যর্্ 
ইত্যোমিতি হোৌবাচ কত্যেব দেবা যাঁজ্ৰবন্ক্যেত্যেক ইত্যোমিতি 
হোবাচ কতমে তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ভ্রয়শ্চ তরী চ 
সহজ্রেতি ॥ ১ ॥ 


ইত'পুর্ব্বে পৃথিব্যাদি পঞ্চভুতের হুক্মতার তারতম্যান্থারে অর্থাৎ স্থালের 
সথক্ষ্নের ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি-ক্রম ধরিক্ব পুর্বব পূর্বব ভূতে পর পর ভুতের 
ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি নির্দারণ করিতে যাইয়া ধিনি সুক্মাতিহ্গ্ৰ সর্ববাস্তর, 
তাহাকেই ব্রক্ধরূপে প্রকাশ কর! হইয়াছে, এবং সেই ব্রদ্ষকেই অনভিব্যকাবস্থায় 
জগতে স্ুত্রবিশেষের নিয়ন্তা' বলিয়া! স্থির করা হইয়াছে। এক্ষণে অভিব্যক্ত 
বস্তবিষয়ে সেই ব্র্গের সতান্থমাপক লক্ষণ সুস্পষ্ট এজন্য সেই ব্রদ্ধের সর্বপ্রত্যক্ষতা 
ও অপরোক্ষানুভূতিরপতা করিবার জন্য. নিকনম্য দেবতাঁবিশেষের সংক্ষেপ 
বারা প্রতিপাদনার্থ-শাকল্য_ ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে।.. গাগা নিবৃত্ত হইলে 
শকলপুত্র (শাকল্য) বিদগ্ধনাম! জনৈক ব্রাঙ্গণ াজ্জবন্যকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন: যে, হে যাল্গুবন্ধয ! এই জগতে . সমস্ত দেবতার সংখ্যা কৃত? 
অনস্তর যাজ্বনধ্য বক্ষ্যমাণ নিবিদ্‌-নামক শ্রুতি দ্বারা দেবতাসংখ্যার 
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অবধারণ করিলেন। নিবিদ্‌ অর্থ--দেবতা সংখ্যাধোধক বৈশ্বদেবস্তোত্রান্তর্গত 
কতিপক মন্্। বৈশ্বদেব নিবিদে দেবতার যে সংখ্যা আছে, তাহাই দেবতার 
প্রন্কত সংখ্যা, এবং প্রকৃত দেবতার ইয়ত্তা তাহাই। যাজ্জবন্য ইহাই 
শাকল্যের জিজ্ঞাসিত দেবতা-সংখ্যার নির্দীরণ করিলেন। সেই নিবিদ কি? 
এক্ষণে তাহা! প্রদর্শিত হইতেছে, *তরয়ন্ তরী চ শতাঁ” অর্থাৎ দেবতার সংখ্যা তিন 
শত তিন, এইরূপে পুনরঁপি দেখাইলেন যে ক্ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহশ্রার্ণি” অর্থাৎ 
দেবতার সংখ্যা তিন সহল্র তিন। ইহাই দেবতার চূড়ান্ত সংখ্যা, ইহার ন্যুনও 
নহে, অগ্রিকও নহে। যীন্ঞবক্ক্ের এই কথ! শ্রবণ করিয়া শাকল্যও বলিলেন 
যে, হ্যা, ঠিক বলিয়াছ। শীকল্য এইরূপে দেবতার মধ্যম সংখ্যা অবগত 
হইন্া পুনশ্চ দেবতা আরও সঙপিপ্ত করিবার জন্ ন্যুন সংখ্যা. জিজ্ঞাসা করিলেন 
যে, হে যাজ্ঞবনধ্য! দেবতার সংখ্যা কত? যাঁজ্ঞবন্য বলিলেন যে, প্র়নরংশ২*-_ 
পুনশ্চ উত্তরোত্তর এইযপ  দেবতাঁর সংখ্যা-বিষ়ে প্রশ্ন হইতে থাকিলে যাক্তবন্ধা 
ক্রমশঃ তেত্রিশ, ছক, তিন, ছুই, দেড় এবং পরিশেষে এক সংখ্যা দেবতার 
নির্দেশ করিলেন। পূর্বে সংখ্যামাত্র প্রষ্টব্য বিষয় ছিল, এক্ষণে পুনর্বার 
সংখ্যেয় বিষয়ে অর্থাৎ সেই সংখ্যাবিশিষ্ট দেবতা-সন্বন্ধে প্রশ্ন হইতেছে যে, 
“কতমে তে” অর্থাৎ সেই তিন শত তিন ও ভিন সহত্র তিন 
সংখ্যায় পরিগণিত দেবতা কে কে? তাহাদের নাম ধরিয়া বল॥১॥ 


স হোবাচ মহিমান এবৈধাঁমেতে ত্রয়ন্ত্রিতশত্বেব দেব! ইতি 
কতমে তে ভ্রয়স্ত্রিশদিত্যক্ৌ। বসব একাদশ রুদ্রা' দ্বাদশ- 
দিত্যাস্ত একভ্রিতশদিজ্্রশ্চৈব, প্রজাপতিশ্চ ত্রয়ক্জিুশা- 
বিতি ॥ ২॥ | | 


ঁ 


আজব শীকল্যের এই প্র শ্রবগ করিয়া বলিরেন যে, পুর্বে হে 
তিন শত প্রভৃতি সংখ্যা উক্ত হইস্াছে, "তাহা কেবল শ্রই তেত্রিশ ফেবতারই 
প্রপঞ্চ--বিস্তারমাত্র ; বস্তুতঃ তেত্রিশই দেবতা, তদধিক নহে। পুনশ্চ শাকল্য 
বলিলেন যে, সেই তেত্রিশ দেবতা কে কে? ইহার উত্তরে বাজ্ঞবন্া বলিলেন 
যে অষ্ট বন্গ, একাদশ রুদ্র এবং দ্বাদশ আদিত্য, আরইস্র ও. প্রজাপতি, এই 
তেত্রিশ দেবতাই বার্থ; এতমিরিজ সমস্ত ্দেবতাই' ইহাদের মহিমা বাঁ বন্তর, 


*ম-ব্রাহঙ্মপম |]. তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ৩৮৯ 


কতমে বসব ইত্যনিশ্চ পৃথিবী চ না রী 
দ্যোৌস্চ চক্দ্রমাশ্চ নক্ষত্রাণি চৈতে বসব এতেষু হীদং বন্ধু সর্ব 
হিতমিতি তম্মাদ্বসব ইতি ॥ ৩॥ 


শীকল্য সবিশেষ জানিবার জ জন্য পুনশ্চ যাজ্ঞবন্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 
“কতমে বসবঃ” অর্থাৎ, তুমি যে অষ্টবিধ বন্ধুর উল্লেখ করিয়াছ, সেই অষ্টবিধ 
বন্থকে কে? যাজ্ঞবন্ক্য বলিলেন যে, অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, 
লোক, চন্দ্র ও নক্ষত্র, এই অগ্নি প্রভৃতি নক্ষত্র পর্যস্ত দেবতা ইহারাই 
বন্গ। কারণ, যাহা বাস করে বা বাস করায়, তাহাই বস্ু-শব্দবাচ্য, প্রকৃতপক্ষে 
অশ্ি হইতে মক্ষত্রাবধি দেবতাগণ প্রাণিসকলের কম্মফলের আশ্রয় 
এবং দেহেস্্রিয়াদিরপে সমস্ত প্রানীর নিবাঁসরপে পরিখত হ্ই্কা এই 
সমত্ত জগতের বাসের প্রয়োজক ও স্বয়ং বাঁসকারী, এই" জগ্য ভ্তাহাদের 
নাম বনু ॥৩ 


কতমে রুদ্রে। ইতি দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশস্তে 
যদান্মাচ্ছরীরানম্মত্যাদুৎক্রামন্ত্যথ রোদয়ন্তি তদান্্রোদয্তি 
তম্মাদ্রদ্রোা ইতি ॥ ৪ ॥ 


শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বেশ, “কতমে রুদ্রাঃ” অর্থাৎ দ্বাদশ 
কুদ্রকে কে? অর্থাৎ তাহাদের রূপ ও নাম কি? এই প্রশ্রের উত্তরার্থ 
যাজ্জবন্ধ্য বলিলেন যে, পুরুষের পঞ্চ কর্েন্দ্ি় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয় এবং মন, এই 
একাদশ দেবতা রুদ্রসংজ্ঞার সঃজ্জী। ইহাদের রুদ্রসংস্ঞার কারণ এই থে 
খন এই একাদশ পদার্থ জীৰের কর্মফলভোগের অবসাঁনে শত্বীর হইতে 
নিক্ষান্ত হইয়া যার, খন জীবকে রোদন করায়। এই রোদন উৎপাদন হত 
ইহাদের নাম কিড্রী ॥ ৪ ॥ 


-. কতম আদিত্যা ইতি বাদ বৈ মাসাঃ নিট ৬3 
আদিত্য এতে হী সর্ববমাদদানা যস্তি তে যদিদ সর্ববমাদ- 
দানা যস্তি তক্মাদাদিত্যা ইতি ॥ ৫ ॥ 


৩৯০ বৃহ্দারপ্যকোপনিষং [ ৯অ-বরাঙ্গণন্‌। 


- পুনশ্চ শীকলা জিজ্ঞাসা করিলেন: যে, হে যাঁক্তবন্ধ্য ! তুমি যে দ্বাদশ আদিত্যের 
রুধা বলিয়াছ, এক্ষণে সেই আদিত্য কে? এবং তাহার নাম ও রূপ কিরূপ, 
তাহা বল?। এই প্রশ্নের উত্তরে যাঁজ্ঞবন্থ্য বলিলেন যে, বৎসরের অবস্নব ষে দ্বাদশ 
মাস, তাহাই আদিত্য ; যাহ! আদায় কর! যায়, তাহার নাম আদিত্য, যেহেতু, 
এই দ্বাদশ মাসই প্রাণিগিণের আমুঃ ও কর্মফল সকল প্রতিনিয়ত আদায় করিয়া 
প্রস্থান করিতেছে ; সেই হেতু ইহার নাম আদিত্য ॥ ৫। 

কতম ইন্দ্র; কতমঃ গ্রজাপতিরিতি, স্তনযিত্ু,রেবেক্রে! 
হজ্জঃ প্রজাপতিরিতি কতমঃ স্তনযিভ্বু রিত্যশনিরিতি কতমো৷ যজ্ঞ 
ইতি পশব ইতি ॥ ৬ ॥ 


পুনশ্চ জিজ্ঞাস! করিলেন যে, তোমার কথিত ইন্দ্র কে? এবং প্রজাপতি কে? 
যাঁজ্বন্থ্য বলিলেন যে, স্তনয়ি্,ই ইন্দ্র এবং ষজ্ঞই প্রজাপতি । পুনশ্চ জিজ্ঞাস! 
করিলেন যে, এই স্তনরিত্ব, কাহার নীম? যীল্ঞবস্ক্য বলিলেন যে, অশনি _ বজ্ুই 
স্তনয়িত্বং বজ বলবীধ্যস্বরূপ, যাহ! প্রাণিগণের স্ংহারক, তাঁহাকে ইন্দ্র নামে 
অভিহিত করা হয়। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সেই যজ্ঞ কে? উত্তর-_পঞ্ 
সকল। কারণ, পণ্ড ঝজ্ঞকার্যের সাধক | যজ্ঞের কোনও স্বতন্ত্র প নাই। এক 
পণডকে আশ্রয় করিয়ট্রী তাহার সর্তা; সুতরাং বজ্ঞসাধক পশুগণ এখানে 
ইগর ছারা অভিহিত হইল ॥ ৬ ॥ 


কতমে ষড়িত্যযিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষাদিত্যশ্চ 
| ৌস্চেতে ষড়েতে হীদখ সর্বব ষড়িতি ॥ ৭। 


শাঁকল্য বলিলেন, হে যা্তবনধয ও মি যে বড় দেবভার কথ বলিলে, তাহার 
বিবরণ কি? ঘাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, সেই দেবতা ছস়্টি অর্থাৎ পূর্বোক্ত অষ্ট বন 
হইতে চন্র ও লক্ষ এই ছুই দেবতাকে পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট যে ছয় দেবতা 
খাঁকে, তাহারাই মৎকথিত ড় দেবতা ; পূর্বোক্ত সেই বঙ্গ প্রস্তুতি তেত্রিশ 
নেব ইহাদেরই জন্তর্গত ; তাহার অধিকও নহে, ন্যুনও নহে ॥ ৭ ॥ 


ঈমন্ব্রাঙ্গণম্‌। ] ভৃতীকোহ্ধ্যায়ঃ . ও৯ই 

কতমে তে ভ্রয়ো দেবা ইতীম. এব ব্রয়ো লোক! এষু 
হীমে সর্ধেবে দেবা ইতি কতমৌ তৌ দো! দেবাবিত্যন্নখ্ঠৈব 
প্রাণশ্চেতি কতমোহধ্যদ্ধ ইতি যোহ্য়ং পবত ইতি ॥ ৮॥ 


পুনরপি শীকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, আর হে তিন দেবতার কথ! 
বলিলে, সে দেবতাত্য় কে কে? উত্তর--ত্রিলোক ; ' এখানে পৃথিবী ও অগ্নি, 
এই ছুই দেবতা। ষিলিয়া এক দেবতা) মিলিত অস্তরীক্ষ ও বায়ু দ্বিতীর দেবতা ; 
ছ্ুলোক ও আদিত্য একভ্রিত তৃতীয় দেবতা নামে অভিহিত হয়। এই 
দেবতাত্রয়ই ষধীর্থ। অন্ঠান্ত দেবতাসকল ইহাদেরই অন্তর্গত। সেউ জ্থা 
বলিতেছি, এই এতিনটি মাত্র দেবতা, ইহা! কতিপয় নৈরুত্তবাঁদীর অভিমত। 
শাকল্য পুনর্ধার জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্বে যে ছই দেবতার কথা বলিয়াছ, 
সেই ছুই দেবত! কে, তাহা নির্দেশ কর? উত্তর--অন্ধ ও প্রাণ, এই ছুইটিই 
দেবতা, ইহার অধিক দেবতা নাই। অন্যান্য দেবতাগণ ইহাদেরই বিস্তারমাত্র । 
পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যে অধ্যর্ধের ( সাদ্ধদেবতা ) কথ! বলিয়াছ, 
সেই অধ্যদ্ধদেবতা কে? উত্তর,”_এই যে অহরহঃ প্রবহমান বায়ু, তাহাই 
পূর্বোক্ত অধ্যদ্ধ দেবতা, পূর্বোক্ত অন্তান্য দেবতাও ইহারই অন্তর্গত ॥ ৮ ॥ 


তদাহর্যদয়মেক ইবৈব পবতেহথ কথমধ্যদ্ধ ইতি যদস্সিম্লিদ্থ 
সর্ববমধ্যার্ধেতেনাধ্যদ্দ ইতি কতম একে! দেব ইতি প্রাণ 
ইতি স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে ॥ ৯ ॥ 


তাহাতে কেহ-কেহ আপত্তি করেন যে, একই বাধু দেখত প্রবহমান 
বলিয়! মনে হয়, তবে অধ্যব্ধ হয -কিরূপে? আ্তিই তাহার অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিতেছে ; এই অধ্যর্ধ সাধ অর্থে নহে, ইহা ধদ্ধিজনক- অর্থে প্রযুক্ত অর্থাৎ 
যেহেতু এই এক বাধুর সত্তীতেই এ জগন্মগুলের পুষ্টি সম্পন্ন হয়, সেই 
কারণে এই বাবুকে অধ্যর্ধ বলা হইয়াছে। পুনশ্চ শীকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন 
যে» ্বহুক্ত সেই এক দেবতা কে? উত্র-_দেই দেবত। প্রাণথ। এই প্রীণই 
সেই ব্রহ্ম ; সর্ব্বদেবময় বলিয়া ইহাকে সেই মহৎ ব্রহ্ম বল! হইয়া থাকে | তাহ! 
এই পরোক্ষাভিধায়ক- “ত্যৎ” শব্ধ ঘারা প্রকাশ করা হইল। এইরূপে দেবতা- 
গণের. একত্ব ও. নানাত্ব. পরিভাধিত্ব. হইন্কাঁ থাকে। অনন্ত দেবতার নিবিৎ 


৩৯২ বৃহদারপ্যকোপনিষৎ ্‌ *মবক্রাহ্গণম্‌। 


সংখ্যায় অন্তর্ভাব, গণনাক্রমে তাহাদেরই তেত্রিশ প্রভৃতি সংখ্যায় পরিগণনাও 
পরিশেষে একমাত্র প্রাণেতেই সর্বদেবতার একীভাঁব ( অন্তর্ভাব ) সম্পাদন 
করা হইয়াছে। পূর্বেক্ত সমন্তই এক প্রাপেরই বিস্তার । এই এক বা অনন্ত 
কিম্বা অবাস্তর তেত্রিশ সংখ্যাবিশিষ্ট দেবতা! সমস্তই সেই প্রাণই । তবে যে 
এক প্রাণদেবতার বিডি নাম, রূপ, কর্ম, গুণ ও শক্তি দেখা বায়, তাহা 
অধিকারিভেদে জানিবে ॥ ৯। 


পৃথিব্যেব ন্ায়তনমগরিলোকো মনোজ্যোতির্ধো বৈ তং 
পুরুষ বিদ্যা সর্ধস্যাত্বনঃ পরায়ণৎ স বৈ বেদিতা স্যাদৃ- 
যাজ্ঞবন্ধ্য বেদ বা অহং তং পুরুষণ্ সর্ববস্তাত্বনঃ পরাযণং যমাথ 
য এবায শারীরঃ পুরুষ; স এষ বদৈব শাকল্য তন্ত কা 
দেবতেত্যস্থৃতমিতি তি হোবাচ ॥ ১০ ॥ 


; প্রক্ষণে পুনশ্চ সেই প্রাণনামক ব্রঙ্গেরই অষ্টপ্রকার ভেদ প্রদর্শিত 
হইতেছে ।-_পৃথিবী যাহার আঙ্রতন অর্থাৎ আশ্রয়, অগ্নি বাহার দৃষ্টির সাধন 
--চক্ষু অর্থাৎ বিনি অগ্রিকূণ চক্ষুঘণারা দর্শন করেন, মন ধাহার জ্যোতিঃ অর্থাৎ 
ধিনি জ্যোতিশ্য় মনোথারা সঙ্কল্প-বিকল্পাদি (চিন্তা) কাব্য সম্পাদন করেন। 
যিনি এইরূপে প্রাণব্রহ্ষকে মনোজ্যেতীব্ূগী পুথিবীশরীরী অ্রিদৃষ্টি ও মন 
সঙ্করময়ী বলিয়া জানেন, ধনি সেই শরীরেন্দ্িকষসমষ্টিময় পৃথিব্যভিমানী দেবতাকে 
মাতৃজীত ত্বক্-মাংস-্রুধিররূপ ক্ষেত্র ও পিতৃজাত- অস্থি-মজ্জা-গুক্ররূপ 
বীজের প্রধান আশ্রয় এবং ইন্জিয়ের অধিষ্ঠানস্থান বলিয়া! জানেন, তিনিই 
যথার্থ অভিজ্ঞ এবং তিনিই পর্ডিত। এখানে এ কথা বলিবার, অভিপ্রায় এই 
যে, এইরূপ জানিতে পারিলেই বঘার্থবেতা! পণ্ডিতপদবাচ্য হইতে ' পারে। 
হেযাজ্ঞবন্ক্য! আমি জানি, তুমি আঁমার এই দুরুত্তর প্রশ্নের উত্তর দিতে 
পারিবে না; কেবল ন1 জানিনা শুনিয়া *পাত্িত্যাভিমান করিতেছি ।: এই 
কথ! শ্রবণ করিয়া যাজ্জবন্ধ্য বলিলেন যে, ধদি.তোমার পৃষ্ট ব্যক্তিকে জানিলেই 
পাশ্ডিত হয, তাহা হইলে বলিতেছি যে, আমি. তোষার সমস্ত: উত্তরই 
অবগত আছি অর্থাৎ তুমি যাহার কথ বলিতেছ, আমি তাহাকে জামি। শাকলা 
বলিলেন, যাব 1 তুমি যদি সেই পরমপুুবকে যথার্থই জান, “তাহা [ও 


হইলে, বল/দিধি, সেই পুরুষ কিন্ধপ বিশেষণে -:বিশেধিত ?. “ধাজবধা- 
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বগিলেন, হে শীাকল্য। আমি সেই পুরুষের স্বরূপ কীর্ঘন করিতেছি, 
তুমি সাবধানচিত্ত শ্রবণ কর ;_-এই যে শরীর অর্থাৎ মাতৃশরীর হইতে উৎপন্ন 
বকৃ্মাংসরুধিররূপ কোধযত্রয্নরূপ পাঁিব অংশ, তাহাই তোমার জিজ্ঞাসিত 
পুরুষ ; এই পুরুষের কথাই তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ ; কিন্ত তাহাতেও অন্য 
বিশেষণ বন্ব্য আছে, তিৎসন্বন্ধে তুমি আরও প্রশ্ন কর।”*শাকল্য যাঁজ্ববন্ষ্যের 
এইরূপ পরিহ্'সবাক্য শ্রবণ করিয়া অস্কুশীহত হস্তীর' ম্থায় আর সহা করিতে 
না পারিয়া ক্রোধসহকারে বগিলেন যে, সেই শাঁরীরদেবতার দেবতা কে? 
(যাহা হইতে যাহ! উৎপন্ন বর্ধিত ] হয়। এই প্রীকরণে তাহাই তাহার দেবতা 
বলির! কথিত হইফাছে )। যাজ্ঞবঙ্কয বলিলেন যে, অমুত তাহার দেবতা! অর্থাৎ 
মাতৃশরীর হইতে সুনুৎপন্ন রক্তের উৎপাদক যে ভুক্ত অন্নের পরিপাকজ রস, 
ভাঁহাই এখানে অমুত নামে কথিত হইয়াছে । কথিত আছে, সেই অন্পরস 
হইতে যে ক্্রীরক্ত উৎপন্ন হয়, তাহ! পুরদ্ষবীজ-সংঘে।গে রক্তমর পার্থিব শরীর 
হষ্টি করে । অতএব অন্ন-পরিণাম পগই এখানে দেবতারপে নিদ্দিষ ॥ ১০ ॥ 


কাম এব যন্যায়তনত হৃদয়ং লোকে। মনে! জ্যোতির্ষো বৈ 
তং পুরুষং বিদ্যা সর্কস্তাত্সন পরাঁয়ণখ স বৈ বেদিতা স্তাদ্‌ 
যাজ্জবন্ক্য বেদ ব! অহং তং পুরুষণ্থ সর্ববস্ ত্বনঃ পরায়ণং বমাথ 
ন এবায়ং কামময়ঃ পুরুষ? স এষ বদৈব শাঁকল্য তস্য কা 
(দবতেতি স্্িয ইতি হৌবাঁচ ॥ ১১ ॥ | 


জ্রীবংসগাভিলাষরূপ কাঁম ধাহার শুরার ; গ্রদয় অর্থাত বৃদ্ধি যাহার লোক--- 
জ্ঞীনকারণ চক্ষুঃ, মন যাহার জ্যোতিঃন্বপ্ধপ, সর্ধভূতের একমাত্র আশয় সেই 
পুরুষকে যে ব্যক্তি অবগত হইতে পারেন, হে যাঁজ্ঞবন্থ্য ! তিনিই বধার্থ জ্ঞানী। 
এই কথা শ্রবণমাত্র ধাঁজ্ঞবক্ষ্য বলিলেন যে, শাকল্য ! তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছি, 
আমি তাহ জানি, অর্থাৎ সমস্ত শরীরষ্পার্থিবাংশের পরমাশ্রয়রূপ | সেই কাঁষমর 
পুরুষকে আমি জানি। হেশাকল্য ! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে 
তাহাও জিজ্ঞাসা,করিতে পাঁর। শীকল্য এই অবজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিরা পুনশ্চ 
ক্রোধতবে. জিজ্ঞাসা, করিলেন যে, সেই কীমমস্ পুরুষের অধিষ্টাত্রী দেবতা কে? 
ধাজ্ঞবদ্ধ্য বলিলেন, স্ত্রী ; যেহেতু, স্ত্রী হইতেই কামের উদ্দীপনা হইয়া] থাকে; 
অতএব স্ত্রীকলই কাঁমময় পুরুষের অনিষ্ঠাত্রী দেবত! ॥ ১১ | 

৫5 


৩৯৪ | বৃহদারণ্যকোপমিষৎ মমরাদণম্‌ । 

রূপাখ্যেব যন্তায়তনং চক্ষুলেণকো। মনো জ্যোতির্ধো বৈ 
তং পুরুষং বিদ্যা সর্ববস্যাতনঃ পরায়ণথ স বৈ বেদিত স্যাদ্‌ 
যাজ্জবন্ধ্য বেদ বা অহং তং পুরুষণ্ সর্বস্যাত্বনঃ পরায়ণং 
বমাথথ য এবাসাঁবাদিত্যে পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য 
ক। দেবতেতি সত্যমিতি হোবাচ ॥ ১২ ॥ 


পুনশ্ট শাকল্য প্রশ্ন করিলেন বে, শুর্ল-কুষ্ণাদি রূপ যাহার আয়ুতন-_আশ্রয়, 
চক্ষু যীহার লৌক-__দ্শনক্রিয়া-সম্পাদনের কারণ, মন বাহার জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ, হে যাঁজ্ঞবন্ক্য ! সকল শারীর আন্মার পরদাশরয্, গে পুরুষকে বিনি 
জানেন, তিনি থার্থপক্ষে জ্ঞানী । তুমি যি তাহাকে জান, তবে বল, তিনি কে? 
বাজ্ঞবন্ক্য বলিলেন থে, হে শীকল্য ! তুমি ধাহার কথা বলিয্নাছ, আমি তাহাকে 
জানি; এইযে আদিত্যমওলাধিষ্টিত পুরুষ, তিনিই তোমার'জিজ্ঞাসিত পুরুষ । 
বল, এই সম্বন্ধে আরও তুমি জিজ্ঞানা করিতে পার। যাঁজ্ঞবক্কের উপহাসবাক্য শ্রবণ 
করি! অমর্ধবশে শাকল্য বলিলেন থে, হে বীজ্ঞবন্ক্য ! দেখি, সেই রূপপ্রকাশক 
আদিত্যাধিষ্ঠিত দেবতা কে? যাঁজ্ঞবন্ক্য বলিলেন যে, সেই দেবতা সত্য ; এখানে 
সত্য অর্থে চক্ষুঃ। কারণ আধ্যাত্মিক চক্ষু হইতেই আধিদৈবত আদিত্য 
অভিব্যক্কি ভর, এ ভন্য চক্ষুই সত্য শব্দে উক্ত হইয়াছে ॥ ১২ 
আকাশি এব ষস্যায়তনগ শ্রোত্রং লোকে মনো জ্যোতি- 
ধেো৷ বৈ তং পুরুষং বিদ্যা সর্ববস্যাজ্সনঃ পরায়ণত স বৈ বেদিত! 
স্যাদ্‌ যাঁজ্যবন্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষখ সর্ববন্যাতনঃ পরায়ণং 
বমাথ ঘ এবামু শ্রোত্রঃ প্রাতিশ্রুৎকঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব 
শাকল্য তম্ত ক দেবতেতি দ্বিশ ইতি হোবাচ ॥ ১৩ 


আকাশ বাহার আয়তন (শরীর ), কর্ণ ধাহার লেক বরা ), মন 
ষাহার জ্যোতিঃ, ষমন্ত শারীর (আয়া) অংশবিশেষের, আশ্রন্ব সেই পুরুষকে 
হিনি জানেন, তিনি -বথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন ; তুমি যদি বলিতে পার, তবে 
বল তিনি, কে? বাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন যে, ছে শাকল্য! আমি জানি” 
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এই পুরুষই 'প্রাতিশ্রুংক, অর্থাৎ প্রত্যেক শব্বশ্রবণকালেই প্রকটিত হইয়া 
থাকে, এ জন্য তাহাকে প্রাতিশ্রুতক বলা হইয়া থাকে। শাকল্য ! 
এসম্বন্ধে আরও জ্িজ্ঞান্ত আছে, জিজ্তাপা করিতেই হইবে । এই কথা 
শ্রবণ করিম ক্রোধসহকারে শাকল্য পুনর্ধার পুর্ধবৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
হে বাজ্ঞবক্ষ্য! তোমাকে বলিতে হইবে, সেই দেবার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? 
যাক্তবন্ধ্য বলিলেন যে, এই প্রাতিশ্রুৎক পুরুষের ঃমধিষ্ঠীতত্রী দেবতা--দিক্‌; 
যেহেতু, দিকৃসমূহ হইন্ডেই এ শ্রোরসম্বন্ধী আধ্যাস্িক পুরুষ অভিব্যক্ত হয় ; 
অত্তএব দিক্সকলই প্রাতিশ্রুৎকপুরুষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ১৩। | 


তম এব বশ্যাযতন হয লোকো মনো জ্যোতির্ষে। 
বৈ ত€ পুরুষং (বগ্ঠাৎ সর্ধবস্যাত্মনঃ পরায়ণখ সব বেদিতা স্ঞান- 
যাঁজ্ববন্ষ্য বেদ ব1 অহও তও পুরুষ সব্বস্যাত্সনঃ পরাযণও যমাথ 
য এবায়ং ছায়াময়ঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তম্ত কা 
দেবতেতি মৃত্যুরিতি হোবাচ ॥ ১৪ ॥ | 


পুনশ্চ শাকলা বলিলেন, ভে বাক্তবন্ধ্য! নৈশ প্রভৃতি অন্ধকার ফাহার 
আয়তন (আশ্রয়), হ্বদক়্ অর্থাৎ বুদ্ধি যাহার লোক অর্থাৎ চক্ষুঃঃ় মন 
যাহার জ্যোতি: দর্শনসাধন- দর্গল্-বিকম্পের কারণ, সমস্ত শারীর আত্মার 
পরমা শ্রয় সেই পুরুষকে ধিনি জানেন, তিনিই বথার্থ বিদ্বান বাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন 
যে, হে শাকল্য! তুমি ধাহাঁর কথা বাঁলতেছ, আমি তাহাকে জানি; 
এই-ষে জীবদেহমধ্যে 'অজ্ঞানমযর় পুরুষ, ইহাই সেই সর্বাত্মার পরায়ণ। 
হে শাকলা ! তোমার ইচ্ছা! হইলে এবিষয়ে আরও জিজ্ঞাসা করিতে পাঁর। 
শাকল্য, এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বাজ্ঞবন্ধ্ ! 
বল দেখি, সেই অজ্ছানসম্ পূরুষের অধ্বিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? বাজ্ঞবন্ধয বলিলেন, 
মৃত্য, অর্থাৎ মৃত্যু হইতেই সেই 'অজ্ঞানক্ময় পুরুষের অভিব্যক্তি ॥ ১৪ ॥ 


 কপাণ্যের যন্যায়তনও চক্ষলেশিকো। মানো জ্যোতির্যো বৈ তং 
পুরুষ বিদ্যা সর্ববন্ঠাত্বনঃ পরাণ স বৈ বেদিতা স্তাদ- 
মাজবক্ষ( বেদ বা আহং পুরুষ সর্বস্থাত্মনঃ পরায়ণং 


৩৯৬ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ [ ৯ম-্রাঙ্মণমূ। 
যমান্থ য-এবাযমাদর্শে পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্ত কা 
 দেবতেত্যন্থরিতি হৌবাচ ॥ ১৫ ॥ | 


ইতঃপূর্বকে ঘাদশ শ্রুতিতে সাঁধারণরূপের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; এক্ষণে 
পুনর্বার থে সকল রিশিষ্ট প্রকাশক রূপ, তাহার বিষয়ই কথিত হইতেছে ।-- 
শাকল্য জিজ্ঞাস! করিলেন, প্রকাশক রূপই খাহার আশ্রম, চক্ষুই বাহার লোক 
(দর্শনসাধন ), মন বাহার জ্যোতিঃ, সেই পুরুষকে ধিনি জানেন, তিনিই প্রকৃত 
বিঘান্। হে যাজ্ঞবন্ক্য ! তুমি কি ভীহাঁকে জান? যাজ্বন্্য বলিলেন যে, 
শাকল্য ! তুমি বাহার কথা বলিতেছ, আমি সেই সমস্ত শারীর আঁজ্মার পরমা শ্রন্ 
পুরুষকে বিলক্ষণ জানি। রূপার দেবতার আবার বিশেষাঁয় গ্রতিবিশ্বাধার 
দর্পণ প্রভৃতি । এই যে দর্পণাদিতে প্রতিবিষ্বিত পুরুষ, ইহাই তোমার প্রশ্নের 
বিষয়ীভূত। কিন্তু ইহাতে আরও জিজ্ঞান্ত আছে, তাহ! জিজ্ঞাসা! করিতেই 
হইবে। এই কথ! শ্রবণ করিয়া! শাঁকল্য প্রেরণার তীব্রতা হেতু জিজ্ঞাস! করিলেন, 
বল দেখি যাজ্ঞবন্য ! এই গ্রতিবিশ্ন পুরুষের দেবনা! কে ? যাঁজ্ঞবঙ্থ্য বলিলেন--- 
অস্ত ; যেহেতু, অস্থ ( প্রাণ ) হইতেই প্রতিধিশ্ব পুরুবের আবিভীব হইয়া থাকে ; 
তাহাৰ কারণ, প্রাণের জাহাধ্যে ঘধণ দ্বার! দপণাদি নির্মল হইলে তাহার 
প্রাতিবিশ্ব প্রস্ফুটিত হয়; অতএব প্রাণই প্রতিবিষ্ব-পুরুবের দেবতা অর্থাৎ 
প্রবর্তক, এ জন্য তাহার নাম অন্তর ॥ ১৫ ॥ 


আপ এব যস্তাতনখ হুদয়ং লোকো! মনে। জ্যোতির্ধো বৈ 

ত পুরুষ€ বিদ্যা সর্ববস্যাত্বনঃ প্রাণ স বৈ বেদিত। স্যাদ- 

যাডদ্ববন্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুযৃখ সর্বস্তাত্মনঃ পরায়ণং 

যমাথ য এবায়মপ্ল, পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা 
দেবতেতি বরুণ ইতি হোবাচ ॥ ১৬ ॥ 


.. শাকল্য প্রশ্ন করিলেন, অপ-€ জল) মাত্রই ধাহার আয়তন (আশ্রয়), 
_বাপী, কৃপণ, তড়াগ প্রসৃতি জলাশয়ে যাহার বিশেষরূপে অবস্থান, হাদ-বৃদ্ি 
বাহার লোক (চক্ষঃশ্বকূপ ), মন যাহার জ্যোভিঃ (প্রকাশক ), বে ব্যক্তি 
সেই পুরুষকে জানেন; তিনিই প্ররুত তথদর্শী । অভিপ্রায় এই, হে বাঁজবন্থা | তুমি 


৯্ম- ্রাঙ্মণম্‌ 1] ভৃতীয়োহধ্যায়ঃ ৩৯৭ 


সেই সর্ধাত্ার আশ্রয় পুরুষকে জান না; অতএব বৃথাই তোমার পাণ্ডিত্যাঁভি- 
মাঁন! যাঁজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন যে, হে শাঁকল্য ! তুমি যাহার কথা বলিতেছ, আমি 
সেই পুরুষকে জানি। বল, আর কি বলিতে হইবে? শাকল্য পুনরপি জিজ্ঞাস! 
করিলেন যে, এই জলাধিষিত দেবতা কে, বল দেখি? যাজ্ঞবক্য 
বলিলেন যে, তাহার দেবত্বা বরুণ, যেহেতু, বরুণ হইতেই আধ্যাস্থিক 
( শরীরান্তবন্তী) জলের উৎপত্তি এবং সমস্ত বাঁপী প্রভৃতি তাহা হইতেই 
উৎপন্ন ॥ ১৬ ॥ 


রেত এব বস্যায়তনখ হৃদয়ং লোকে। মনো জ্যোতিষে। 
বৈ তং পুরুষ বিদ্যাৎ সর্ববস্যাত্বনঃ পরায়ণ্থ স বৈ বেদিতা স্যাদ্‌- 
যাজ্ভবন্ধ্য বেদ বা! অহং তং পুরুষ সর্বস্যাতবনঃ পরাধণং বমাথ 
য এবায়ং পুজময়ঃ পুরুষ স এয বদৈব শাক্ল্য তস্য কা 
দেবতেতি প্রজাপতিরিতি হোঁবাঁচ ॥ ১৭ ॥ 


পুন্বশ্চ শালা বলিলেন যে, রেতঃ (শুক্র) যাহার আয়তন (আশ্রয়), 
অর্থাৎ ( পুক্ররূপে ) যিনি রেতকে বিশেষভীবে আশ্রয় করিয়া! আছেন, (কারণ, 
পুত্রের অস্থি, মজ্জা ও শুক্র তাহার পিতা হইতেই নিষ্পন্ন ), হৃদয় ষীহার লোক 
(চক্ষু), মন ধাহার জ্যোতিঃ তীহাকে যে ব্যক্তি জানেন, তিনিই বথার্থ বিত্বান্‌। 
( অভিপ্রায় এই, বাজ্ঞবন্য ! তুমি কি তাহাকে জান না? তোমার এ অভিমান 
কেন)? 

যাঁজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন যে, হে শ।কগ্য ! আমি তাহাকে জানি--এই পুরুষ পুর টি 
স্বরূপে বর্তমান। হে শাঁকল্য। এ বিষয়ে আরও বক্তব্য আছে, জিজ্ঞাস! 
কর। শাঁকল্য এইরূপ যাজ্ঞবক্ষযের উপহাঁস-বাক্য শ্রবণ করিম! পুনশ্চ 
জিজ্ঞাস করিলেন, যাজ্ঞবন্ক্য ! তুমি বল, সেই পুক্রম্য় পুরুষের দেবতা কে? 
যাজ্ঞব্কয বলিলেন--প্রজাপতি, অর্থাৎ পিতা, যেহেতু, পিতা হইস্ডে পুত্রের 
উৎপত্তি হয়, বর পিতাই পুজ্রের দেবতা-_-উতপাঁদক ॥ ১৭ ॥ 


শাকল্েতি হ্োঘাচ বাজ্ব্থ্যত্বা শবে জানা অঙ্গ 
রাবক্ষষণমক্ররতা ৩ ইতি ॥ ১৮ ॥ | 


৩৯৮ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ঈম-বরাদ্দণমূ | 


ইহার পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, এক এক দেবতাই দেব, লোক ও পুরুষ, 
এই ভিন তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া অবস্থিত ; প্রত্যেক দেবতাঁই এক প্রীণকেই 
উপাঁপন! “করিবার জঙ্ঠই কষ্ট বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । এই 
বিভাগেরও একমাত্র উদ্দেশ্য উপাঁসকগণের উপাসন-দসৌকর্ধ্য সম্পাদন করা। 
সম্প্রতি দিগ্িভাগ দ্বারা পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত প্রাণের এক আ'স্মায়ই অন্তর্গত 
দেখাইবার জন্য এই শতির আরম্ভ হইতেছে। অতঃপর বাজ্ঞবক্্য শাকল্যকে 
নির্বাক দেখিরা তাহাকে বেন গ্রহাবিষ্টের মত অভিভূত করিবার জন্য বলিলেন 
যে, হে শাঁকল্য ! এই সভাস্থ ত্রাঙ্ণগণ নিশ্চয়ই তোমাকে অঙ্গীরে দহামান 
সন্দংশ দ্বারা দগ্ধ করিয়াছে; ইহা কি তোমার হৃদয়গ্গম হইতেছে? অর্থাৎ 
সভাসদ্গণের পরামর্শে তুমি যে আমার সহিন্তে বিচারে প্রবৃত্ত হইর1 বার বার 
আত্মাকর্তক পরাজয়বশতঃ অন্তরে দগ্ধ হইতেছ, ইছা বুঝিতে 
পাঁরিতেছ নম! ॥১৮। 


যীজ্ঞবক্ষ্যেতি হোবাঁচ শাকল্যো যদিদং কুরুপঞ্চালানাং 
ব্রাহ্মণানত্যবাদীঃ কিং ত্রহ্ম বিদ্বানিতি দিশে। বেদ সদেবাঃ 
সপ্রতিষ্ঠ। ইতি যদ্দিশে। বে সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠা ॥১৯॥ 


শীকল্য পুনশ্চ বলিলেন থে, হে বাঁজ্ঞবঙ্ষয ! তুমি যে এই উপস্থিত কুরুপঞ্চাল- 
দেশীয় ব্রাঙ্গণগণকে বিদ্ধপ করিয়া বলিতেছ ধে, ইহারা নিজে ভীত হইয়! আমাকে 
ভঙ্গপ অগ্নিতে সন্দংশের মনত পোড়াইত্ে চেষ্টা করিতেছেন, তুমি ন্ধবিৎ হইয়া 
কেন এই সকল ব্রাঙ্গণগণকে অবজ্ঞা করিতেছ, ইহা তোমার কর্তব্য নহে। 
এই কথা শ্রবণ করিয়া যাজ্ঞবঙ্কা বলিলেন, স্াঁথি এইরূপই বক্গজ্ঞান লাভ 
করিয়াছি । শ।কল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, দেই জান কি? বাঁজ্বঙ্স এইকপ 
জিন্রোসিত হইয়া বলিলেন যে আমি সমস্ত ধিকৃবিষরে বিজ্ঞান জানি, কেবল 
দিকের কেন £ দিগবিষ্ঠীত্রী দেবতাসছ, দিগ বিষে বিজ্ঞান আমার হইয়াছে এবং 
সেই সকল দিকের 'আঁশ্রর দেবতা আমার অজ্ঞাত নহে। শাকল্য ঘলিলেন. 
তুমি বদি দিক, দিন্দিবতা এবং দিসাপারদেবতাে ধা ই জানিষা পাক, 
াা- হষঈটলে বল? তোমার: পতিজ্ঞান শিম বর্ণনা বটি তিক নফল 
পর ॥১৯] 


ঈমপত্াক্গণম্‌। | ভৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ৩৯৯ 

কিংদেবতোহস্তাং প্রাচ্যাং দিশ্যসীত্যাদিত্যদেবত ইতি 
স আদিত্যঃ কন্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিত ইতি চক্ষুষীতি কল্মিন, চক্ষুঃ 
প্রতিষ্ঠিতমিতি রূপেঘিতি চক্ষু হি রূপাণি পশ্যতি কস্মিন্ন, 
রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানীতি হৃদয় ইতি হ্বোবাচ হৃদয়েন হি 
রূপাণি জানাতি ভ্বদয়ে হেব রূপাণি 'প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তী- 
ত্যেবমে বৈতদঘাজ্রবন্ক্য ॥ ২০ ॥ 


অনন্তর শাফল্য বপিলেন বে; হে বীজ্ঞবক্থ্য! তুমি কোন্‌ দেবতীব্ূপে 
ুর্বাভিমুণে অবুস্থিতি করিতেছ ? ইহার ভাৎপর্ধ্য এই, শাকল্য বুঝ্িয়াছেন যে, 
এই বাজব্থয হৃদ্য়াআাকে দিকে পঞ্চরূপে বিভক্ত মনে করে এবং সেই উপাসনার 
ফলে তাঁহার আত্মা দিগঞ্পে পরিণত হইন্াছে, অতএব, দিগাত্মাকে ধরিয়া 
সমস্ত জগৎকেইসআত্মা মনে করিয়া আমি সেই দিগাত্মা” এইরূপ অভিমান করিয়া 
আছে। শাকল্য যাজ্ঞবক্ষের প্রতিজ্ঞান্থসারে দিগ দেবতার প্রশ্ন করিয়াছেন, 
যেহেতু, বাজ্জবস্্যই পুর্ধে আমি দিকের আশ্রয় জানি, বলির] গ্রতিজ্ঞা করির়া- 
ছেন। তাই জিজ্ঞাস] করিলেন, তুমি পুর্বদিগাত্মা হইয়া কোন্‌ দেবতা আশ্রক্ 
করিয়া আছ, এ বিষয়ে সকল বেদেই কথিত আছে, থিনি বে দেবতার উপাস্না 
করেন, তিনি সেই দেহেতেই সেই দেবতার সারপ্য লাভ করেন, এ নিষিত্ত 
এুতিও বলিবেন বে, “দেবে ভূত্বা দেবানপ্োতি” অর্থাৎ দেবতা হইয়া দেবতাকে 
(উপাসনা দারা ) প্রাপ্ত হতর। শাকল্যের জিজ্ঞাসিত বিষর-- পূর্বদিকে 
দিগূপে অবস্থিত তোমার অধিষ্াত্রী দেবতা কে? অর্থাৎ কোন্‌ দেবতার 
সাহাঘে তুমি প্রাচী দিগঞ্জপ প্রাপ্ত হইয়াছ ? বাঁঞ্ঞবন্ধ7 বর্ণিলেন যে, আমি 
আদিত্যদেবতীরূপে পূর্বদিকে অবস্থিত আছি; লতা আদিত্যই পূর্বদিকে 
আমার অধিদেধতা। দেবতা-বিষয়ে প্রশ্ন ও তাহার উত্তর হওয়ার পর আধার- 
দেবত। সম্বন্ধেও শাঁকল্য জিজ্ঞাস ক্ধরিলেন, হে যাঁজ্ঞবঙ্কা ! সেই পুর্ববিগঞিষ্ঠাতি। 
আদিত্য কোথায় প্রতিঠিত ? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, চক্ষুতে । কারণ, আধ্যাত্মিক 
চক্ষু হইতেই অধিদৈবত স্র্যের প্রকাশ । এই জন্য মগতর-্রাক্মণে আছে--এচন্দ্রমা 
যনসে! জাতশ্চক্ষোঃ হৃর্য্যো অজায়িত,” অর্থাৎ চক্র মন হইতে জন্ির়াছে এবং 
ধ্য চক্ষু হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। কার্য যে কারণে প্রতি্িত থাকে, 
এ কথা সর্ববাদিসন্্রত ;: সুতরাং চক্ষুর কার্য আদিত্যও স্বকীরণ চক্ষুতেই 
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প্রতিও রহিয়াছে । এই উত্তর অত্যগ্ত যুক্তিযুক্ত। শীঁকণ্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা 
করিলেন যে, এই চক্ষু কোথায় প্রতিষ্টিত? যাজ্ঞবন্ক্য বলিলেন, রূপে । কারণ, 
রূপমাত্রগ্রীহক চক্ষু রূপস্বরূপ, অর্থাৎ রূপ চক্ষুকে রূপগ্রহশের জন্য প্রেরণ 
করে, কীজেই রূপস্বরূপে তাঁভাঁর প্রকাশ, নচেৎ তাহার অস্তিত্ব কৌঁথায় ? 
ইহাই নিক্ষম যে, যে রকম রূপ চক্ষুকে প্রেরণ করে, তাহারাই স্বরূপ-গ্রহণের জন্য 
চ্কুকে উৎপন্ন করিয়াছে, অঙএব এই চক্ষুই আদিত্য, পূর্দিক এবং তদাশ্রিত 
দেবতার সহিত ব্ূপেতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে । শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
এই দিক্প্রভৃতির অধিষ্ঠান রূপসকল কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্জবন্ক্য বলিলেন, 
হৃদয়ে ; কারণ, হ্ৃদরই রূপের স্ষ্টি করে ; হৃদয়ই নান! রূপাকারে পরিণত হয়। 
হৃদয় দ্বারাই সকল জীব সর্ধগ্রকার রূপের গ্রান করে। অতএব হৃদয় রূপের 

জ্ঞ।নকাঁরক বলিয়াই জদয়কে রূপের অধিষ্ঠান বলা হইয়াছে। এখানে হৃদয়- 
শবে বুদ্ধি ও মন উভয়ই অভিপ্রেত) অতএব স্থির হইল যে, হুদয়েতেই রূপ 
প্রতিষ্ঠিত, 'আর এই জন্তই সংস্কারর্ূপে পরিণত রূপের ছ্বদয় দ্বারাই স্মরণ হয়। 
এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিরা শাঁকল্য বগিলেন, হে যাজ্জবঙ্ধা! তুমি যাহা 
বলিষছ, তাহা বথার্থই ॥ ২৭ ॥ 


কিংদেবতোইস্যাং দক্ষিণায়াং দিশ্যসীতি যমদেবত ইতি 
স যম কন্মিন্ব প্রতিষ্ঠিত ইতি যন্ত্র ইতি কন্মিন্ন যজ্ঞ 
প্রতিষ্ঠিত ইতি দক্ষিণায়ামিতি কশ্সিন্ন, দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি 
শ্রদ্ধায়ামিতি ঘদা হেব শ্রদ্ধন্তেহথ দক্ষিণাং দদাতি শ্রদ্ধায়া্‌ 
হেব দক্ষিণ! প্রতিষঠিতেতি কশ্সিন্ক, অদ্ধ। প্রতিষ্ঠিতেতি হৃদয় 
ইতি হোবাচ হৃদয়েন হি শ্রদ্ধাং জানাতি হৃদয়ে হেব শ্রদ্ধা 
নটি ভবতীত্যেবমেবৈত যাজ্জবক্্য ॥ ২১। 


শাক্য পুন যাল্তবন্যকে প্রশ্ন করিলেন যে, হে যাঁজ্ঞবন্ক্য ! এই দক্ষিণ 
দিকে তুমি কোন্‌ দেবতাকে. আশ্রয় করিয়া আছ ? যাজ্জবন্ধ্য বপিলেন--ষম 
অর্থাৎ আমি ঘক্ষিপর্দিক্রূপে . পরিণত, হইলে যম আমাকে ধারণ, করিয়া; 
প্াছে। পুণর্বীর শাকলা প্রশ্ন করিলেন যে, সেই যম-দেবতার অধিষ্ঠান: কি? 
অর্থাৎ দক্ষিণদিক্‌ যেমন বমদেবতা খ্রিত, সেইরূপ ধমদেবতাও কোথায় অধিষ্ঠিত, 
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আছেন বল? খাজ্ঞবন্ক্য বণিলেন থে, যম নিজে দিক্সহ উৎপত্তির কারণ যজ্জে 
অধিষ্ঠিত। বদি বল, যম যজ্ঞের কাধ্য কিব্ূপে হইতে পারে? তাহার 
উত্তর-_যেহেতু, খাত্বিকগণ :বে যজ্ঞ নিষ্পাদন করেন, তাহা জমান (বজ্ঞকারী 
ব্যক্তি ). দক্ষিণারূপ খূল্য দ্বারা পুরোহিত হইতে ক্রত্ন করেন এবং সেই ক্রীত 
যন্ত দ্বারাই দক্ষিণ দিক ও তদধিদেবতা যমকে 'জর ক্রেন; অতএব যম 
কাধ্যত্ব সম্বন্ধে পরম্পরায় যজ্জঞে অধিষিত ও বযমাধিষ্ঠিত দক্ষিণ দিকৃও 
যজ্জে আশ্রিত, ইহ! নির্ণাত হইল। শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 
যাজ্ঞব্ধ্য ! তুমি যে বজ্ঞের কথা বলিয়াছ, সেই যজ্ঞ কোন্‌ স্থানে প্রতিষ্ঠিত ? 
বাক্ঞবক্ষ্য বলিলেন, যজ্ঞ দক্ষিণাযু প্রতিষ্ঠিত; বেহেতু, ঘজমান দক্ষিণ 
দিয়া খত্বিকৃকৃত* বঙ্জ ক্রয় করে। বক্ত দক্ষিণারই কার্যাম্বক্বপ । পুনশ্চ 
শাকল্য বলিলেন, এই দক্ষিণার শ্রতিষ্ঠা (অবস্থান ) কোথায়? যাজ্ঞবঙ্ধ্য 
বলিলেন, শ্রন্ধাতে। শ্রদ্ধা অর্থ-দানেচ্ছা, ভক্তিসহকৃত আন্তিক্যথুদ্ধি বা 
বিশ্বীস ৷ যদি ব্বল, এই শ্রদ্ধায় দক্ষিণা প্রতিষ্ঠা কিরূপে সম্ভব ? ইহার উত্তর-_- 
দেখা বায়, ধখনই যজমান শ্রদ্ধাবান্_দানেচ্ছ হন, তখনই দক্ষিণা প্রদান 
করিয়া! থাকেন, নতুবা অশ্রদ্ধীলু হইলে কখনও দক্গিণা দান করেন না, তবেই 
বলিতে হইবে, শ্রদ্ধীতেই দক্ষিণাঁর প্রতিষ্ঠা । শাকলা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 
বেশ, শ্রদ্ধা কোথায় অবস্থিতি করে? উত্তর- হৃদয়ে । কেন না, হ্বদক্ষের 
বৃদ্তি বা অবস্থাবিশেষের * নাম শ্রদ্ধা । এই শ্রদ্ধা একমাত্র মনোদ্ারাউ 
প্রতীত হয়; এবং ইহাও বুক্তিসঙ্গত-যে যাহাতে থাঁকে, তাহাতেই 
তাহার প্রতিষ্ঠা, বৃত্তির অধিকরণে বুত্তির প্রতিষ্ঠা, সুতরাং হৃদয়ে শ্রদ্ধার 
প্রতিষ্ঠা । এই কথা শ্রবণ করিয়া শাকল্য .বলিলেন যে, বাজ্ঞবন্ধ্য! 
তাহাই. সত্য ॥ ২১ ॥ | 


কিংদেবতোহস্যা প্রতীচ্যাং দিশ্যসীতি বরুণদেবত ইতি 
স বরুণ? কম্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপ্স্দিতি কশ্টিন্নাপঃ প্রতিষ্িতা 
ইতি রেতসীতি কম্মিন্ন, রেতঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি : হৃদয় ইতি 
তস্মাদপি প্রতিরূপং জাতমাহু হুদয়াদিব ্বপ্তো হৃদয়াদিব 
নিম্মিত ইতি হৃদয়ে হেব রেতঃ প্রতিষ্ঠিত ভবতী- 
ত্যেবমেবৈতাদহজ্ঞবন্ধ্য ॥ ২২ ॥ সিডি 22 


৪০২ বৃহদ'বণ্যকোঁপনিষৎ 1 মমব-ত্বাঙ্মণম্‌। 


গুনর্ার শাকল্য যাঁজ্ঞবন্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যাজ্ঞবক্ষ্য ! তুমি এই 
পশ্চিম দিকে কোন্‌ দেবতারূপে অধিষ্ঠান করিতেছ অর্থাৎ পশ্চিমদিকের 
দেবত| কে? বাজ্ঞবন্ধয বলিলেন যে, সেই দিকে আমার অধিদেবতা বরুণ । পুনশ্চ 
শীকল্য বলিলেন যে, সেই বরুণ কোথায় প্রতিঠিত ? যাল্তবন্ধ্য বলিলেন যে, জলে । 
কারণ, বরুণদেব জল হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন, কিন্বা। এ স্থলে শ্রতিস্থ “অপ” 
শবের অর্থ শ্রদ্ধা, তাহা হইতেই বরুণের অভিবাক্তি। এ জন্ত অপর শ্রুতিও 
বলিয়াছেন যে, "শ্রদ্ধাতো “বরুণমস্থজত” অর্থ।ৎ ঈশ্বর সেই শ্রদ্ধারূপী জল 
হইতে বরুণের স্থষ্টি করিয়াছেন। পুনর্ধার শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন যে, জলের 
অবস্থিতি কৌথায় ? বাঁজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন যে, বীর্যে ৷ কাঁরণ, শ্রুতি বলিয়াছেন 
যে, “রেতসা হযাপঃ স্থষ্টাঃ” অর্থাৎ রেতঃ ( বীধ্য ) ঘার1 জল স্ষ্ট হইয়াছে। প্রশ্ন 
রেতঃ কোথায় প্রতিষ্ঠিত? উত্তর--হৃদয়ে। কেন না, শুক্র হৃদয়ের কাধ্য-_ 
যেহেতু, কাম নামে হৃদয়ের একটি বৃত্তি আছে, যাহাতে হৃদয় হইতে কাঁমুকের 
রেতঃ স্থলিত হয়। আর এই কারণেই ঠিক পিতার অন্থরূপ পুত্র দেখিলে .লোক- 
সকল বলিয়া থাকে যে, এই পুভ্রটি ধেন উহার পিতার হৃদয় হইতেই নিঃসৃত 
হইয়াছে ; যেমন সুবর্ণ ঘর! কুগুল নির্মিত হয়, প্রর্ূপ এই পূল্রটি পিতার হৃদয়ের 
ঘারা যেন নির্টিত হইক়্াছে। 
অতএব হৃদয়ই রেতঃস্থান, অর্থাৎ হৃদরেই বেত; প্রতিষ্ঠিত থাকে । শাকল্য 
বলিলেন, হে যাঁজ্বন্ধ্য ! তুমি যাহ! বশিয়াছ, সাহা! এইরূপই ॥ ২২ ॥ 


কিংদেবতোহস্তামুদীচ্যাং দিশ্যসীতি সোমদেবত ইতি 
স সোমঃ কম্সিন্‌ প্রতিিত ইতি দীক্ষায়ামিতি কম্মিব্নু দীক্ষা 
প্রতিষ্ঠিতেতি সত্য ইতি তম্ম।দপি দীক্ষিতমাহুঃ সত্য বদেতি 
সত্যে হোব দ্রীক্া প্রতিষ্ঠিতেতি কম্সিব্নু সত্যং প্রতিষ্ঠিত- 
মিতি হৃদয় ইতি হোবাচ হৃদয়েন হি সত্যং জাঁনাতি 
হৃদয়ে হেব জত্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতীত্যেবমেবৈতদূ- 
যাব । ॥ ২০॥ | 0. | 


শালা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, যাক্তবন্ধ্য ! এই উত্তরদিকে তুমি কোন্‌ 
 দ্েবরূপে .অধিষ্ঠান. করিতেছে? অর্থাৎ উত্তরদিকের, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা: কে? 


৯ম-ব্রাঞ্পম্‌। ] ভৃতীয়োহ্ধায়ঃ | ৪০৩ 
যাজ্কবন্ধ্য বপিলেন-.আমি সোমদেবতার আশ্রয়ে আছি। এখানে 
সোঁমদেবতা ও সৌমলতা এই উভয়কে এক “সোম শব্দে লক্ষ্য কর! 
হইক্সাছে। সুতরাং এ্রথাঁনে সোমশন্দে সেই উভয় অর্থই বুঝিতে হইবে । 
প্রশ্নশ-সেই সোম কোখাম্ব প্রতিষ্ঠিত? উত্তর--দীক্ষায় ; কারণ, যজ্ঞে ব্রতী 
ব্যক্তি দীক্ষা গ্রহণ পুর্বক সোঁমলতা ক্র করে»; এবং সেই ক্রীত 
সোম দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া জ্ঞান লাভ করত গসোমদেবতাধিঠিত উত্তরদিকে 
গমন করে ; অতএব দীক্ষাই সোমের আশ্রয় । পনর্ধার শাকল্য বাঁজ্ঞবন্ধ্যকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন বে, সোনেক, আবশ্রয়ীভূভ দীর্ঘণ কোথার প্রতিষ্ঠিত? যাঁজ্ঞবহ্ষ্য 
বলিলেন, দীক্ষা সত্যে প্রতিষ্ঠিত ১ ৪ দীক্ষ1। সত্যের উপর নিভর করিয়1 অব- 
স্থিত 'ও এজন্য দীক্ষিত ব্যক্তিকে শলোকে উপদেশ দিয়। থাকে যে, সত্য কথা 
বলিবে | উদ্দেগ্ত এই,_-ক1রণ-নাঁশে বে টির নাশ, ইহা অব্যভিচরিত কথা, 
অতএব যে দীক্ষার স্থিভির কারণ সত্য, সেই সত্য নষ্ট, হইলে ততকাধ্য 
দীক্ষাও বিনষ্ট হইতে পারে; দেই জন্যই দীক্ষিত ব্যক্তির প্রতি সত্য বলিবার 
নিমিত্ত উপদেশ হইব্রা থাকে। পুনব্বার শাকল্য “সেই সত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত” 
এই প্রশ্ন করিলে পর যাজ্ঞবন্কা বলিলেন বে, সেই সত্য হৃদরেতে প্রতিষ্ঠিত আছে; 
কারণ বাহ! কিছু বত্য, তাহ। হৃদয় দ্বারাই অবগত হওয়া? বাজ ; অতএব বুঝিতে 
হইবে যে, বজ্ঞাধিষান সঙতোর অধিষ্ঠান বা আধার হৃদয়ক্ষেতর। শাঁকলা বলিলেন 
যে, হে যাজ্ঞবন্ষ্য ! হ্যা, ইহা এইবূপই বটে! ॥২৩॥ | 


কিওদেবতোহস্তাত ঞ্ুবাযাত দিশ্যসীত্যগ্রিদেবত ইতি 
সোহগ্রিঃং কষ্মিব প্রতিষ্ঠিত ইতি বাঁচীতি কম্মিনৃন্থু বাঁক 
প্রতিষ্ঠিতেতি হৃদয় ইতি কম্মিনৃনু হুদয়ং প্রতিষঠিতমিতি ॥ ২৪ ॥ 


শাকলা কহিলেন যে, থাঁজ্ঞবন্ধয! এই ধ্রবাঁধিঠিত দিকে তুমি কোঁন্‌ দেবতা- 
রূপে অধিষ্ঠান করিতেছ? এখানে করব অর্থে উদ্ধাদিক ; কারণ, স্মেরুপর্বাতের 
চতুষ্পাশ্থে যে কেহ বাঁস করুক, সকলের পক্ষেই উর্দদিক্‌ অব্যভিচরিতভাবে ধ্রুব 
অর্থাৎ যেমন প্রীপিবর্গের পক্ষে পুর্বাদি দিক্সকল নিয়ত, উদ্ধাদিক এরূপ 
নহে: যেহেতু, আমরা বাহাঁকে পুর্ধবর্দিক বলিয়া! ব্যবহার করি, আমাদের 
পূর্ধাদিগ,বন্তী লোকের পক্ষে তাহাই পশ্চিমদিক হইবে এবং আমরা" যাহাঁকে 
উত্তরদিক্‌ বলি, আমাদের, উত্তরদিগ বন্তী 'গ্রাণিগণ তাহাকেই দগ্গিপদিক বলিয়া 


৪৯৪ | বৃহদারখ্যকোপনিষতা . [৯মব্রাঙ্গণম্‌। 


ব্যবহার করে, কিন্তু সুমেরুপার্খবর্তী প্রাঁণিগণের পক্ষে ধ্রবলোক উদ্ধাদিক্‌ ভিন্ন 
কখনই অধোঁদিক্‌ হয় না, এই কারণে ভর্ধাদিকৃকে ঞ্রবা অর্থাৎ সত্য নাম 
দেওয়া] হইক্সাছে। শাকল্যের প্রশ্ন শ্রবণ করিন ঘাঁজ্ঞবন্ক্য উত্তর করিলেন .ষে, 
আমি অগ্নি দেবতাধিষ্টিত হইয়া] গ্রবা দিগরূপে বর্তমান ; যেহেতু, উদ্দাদিকে 

রতর প্রকাশ আছে এবং অগ্নি প্রকাশময়, এ জন্থ অগ্রিকে উদ্ধ( পরব) দিকের 
অধিদেবতা। বলা বায়।' : € 

পুনশ্চ শাকল্য প্রশ্ন করিলেন, সেই অগ্ি কোথা প্রতিষ্ঠিত ? বাজ্ঞবঙ্ধ্য উত্তর 
করিলেন, এই অগ্রিদেবত। ব!ক্যে প্রতিষঠিত আছেন । 

প্রশ্ন--সেই বাক্য কোথার প্রতিষ্ঠিত? উত্তর--হুদরে । ইভার তাৎপর্যয 
এই, শাকল্য বুঝিয়াছেন--যাজ্বন্ধ্য মুনি সর্দদদিকে নিজ হদয় প্রসার করিয়া 
তাহা দ্বারা সমন্তদিকেতেই 'আত্মভাব লাভ করিরাছেন ; শ্ম্ঠরাঁং স্লেই সকল 
'অধিষ্ঠান ও দ্দিগদেবতা সহ দিক্সমূহ নাঁন, রূপ ও কন্মে আত্মাভিমানে তন্ময়তা- 
প্রাপ্ত যাঁজ্ঞবক্কের আম্মন্বরূপ ; তন্মধ্যে যাহা বস্তর রূপ» তাহা পূর্ববদিকের 
সহিত যাজ্ঞবক্ষ্যের ভ্বদয় এবং যাহা কেবল কর্ম বাঁ পুত্রোৎপাদনাত্মক কর্ম 
কিন্বা জ্ঞানসহকুত কর্ম, ইহাই কর্মকল ও অধিদেবভাঁর সহিত যাজ্জবক্ক্যের দক্ষিণ, 
পশ্চিম ও উত্তরদিকৃ, ইহারা কর্ফলরূপে পরিণত হইয়া যাজ্ঞবহ্থ্যের হৃদয়কে 
আশ্রকস করিয়া আছে। জগতের বাঁবতীয় নামই গ্রবদিকের সহিত সমবেত 
হইয়া বাক্যের সাহায্যে ধাজ্ঞবন্থ্যের হৃদয় আশ্রয় করিয়া আছে। অধিক কি, 
এই সমস্ত বিশ্ব--যাহ1 নাম, যাহ রূপ বা কর, এই সমস্তই হৃদয়---এ জন্য সর্বময় 
হাদয়ের কথা দিজ্ঞাসিত হইল। শাকল্য বলিলেন, হে যাজ্ঞবঙ্ধ্য ! এই হৃদয় 
কোথায় অবস্থিত ? ॥ ২৪ ॥ 


অহল্লিকেতি হোবাচ যাঁজ্ঞবন্্যো৷ যাত্রৈতদন্যত্রাম্মন্মন্তাঁসৈ 
যদ্ধ্যেতদন্যত্রাম্মরথ স্যাচ্ছিধানো বৈ তদছ্যুর্বয়াখুসি বৈনদি- 
মথবীরম্সিতি ॥ ২৫ ॥ ূ 


-. অহল্লিক এইটি শকল্যেরই নামান্তর সন্থোধন.। যাজ্ঞবন্থ্য তাঁহার উত্তরে 
চিনি হে অহঙ্লিক ! হে সমস্গে এই শরীরের হদয়--আ'ত্মা আমাদের দে হইতে 
€কাঁন, অন্ত স্থায়েন চলিয়া বার বলিয়া মলে কর, অর্থাৎ বদি আমাদের দে, হইতে 
হৃদ_-আত্মা, অন্ধ ধায়, তাহা, হইলে এই শরীরকে কুকুরে ভক্ষণ, করে; 


ঈম-ব্রাঙ্গণম্‌ । ] ভৃতীয়োহধ্যায়ঃ ৪০৫ 

কিছ্বা পক্ষিসকল স্থ স্ব চধু দ্বারা বিমথিত (ছিন্নভিন্ন) করিতে থাকে। এই 
জন্ত বলি, আমাঁতে অর্থাৎ এই দেহেই হৃদয় প্রতিষ্ঠিত। যেমন হৃদয় দেহেতে 
প্রতিষ্ঠিত, আবার জীবশরীরও সেইন্দপ নাম, রূপ ও কর্মময়, এ জন্য হৃদয়ে 
প্রতিষ্ঠিত বলিতে হইবে ॥ ৯৫ ॥ 


কল্মিন্নু ত্প্ধাত্মা চ প্রতিষ্িতৌ »স্থ ইতি প্রাণ ইতি 
কশ্মিনৃনু প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপান ইতি কম্মিন্নপানঃ প্রাতিতিত 
ইতি ব্যান ইতি কল্মিধ্নু ব্যানঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যুদদান ইতি 
কষ্মিন্ন দানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি সমান ইতি স এষ নেতি নেত্যাত্মা- 
হগৃছোী ন হি গ্ুাতেহুশীর্যে। ন হি শীর্যতেহসঙ্গো ন হি সজ্জ্যতে- 
হসিতো ন ব্যথতে ন রিধ্যত্যেতান্যক্টাবায়তনান্যঞ্ট 
লোকা৷ অস্টৌ দেবা অঞ্টৌ৷ পুরুষাঃ স যস্তান্‌ পুরুষাম্সিরুহ্‌ 
প্রত্যুহাত্যক্রাম্থ তস্ত্রৌপনিষদং পুরুষং পুচ্ছামি তঞ্চেন্মে ন 
এ মুদ্ধ তে বিপতিষ্যতীতি তশখহ ন মেনে শাকল্য- 
সু মূদ্ধ/ বিপপাতাঁপি হাস্য পরিমোষিণোহস্থীন্যপজন্- 
উরি ॥ ২৬॥ 


শাঁকল্য বলিলেন, কার্য্যকরণরূগী হৃদয় ও দেহের পরস্পর অবস্থিতি 
নির্দেশ করিলে ; এক্ষণে ভিজ্ঞান্ত হইতেছে যে, এই তুমি অর্থাৎ এই ভৌতিক শরীর 
এবং তোমার আত্ম! ( হৃদয় ) এই উভদ্ধ কোথা প্রতিষ্ঠিত বল? উত্তর--প্রাণে 
অর্থাৎ দেহ ও আত্ম! এই উভস্বই গু্ণবুত্তিতে (নিশ্বাসপ্রশ্বীসা'দি প্রাণের ক্রিয়ীতে ) 
অবস্থিত | 'কেন না, প্রাণের ক্রিয়া-লে।প হুইলেই এই উভয়ও বিলুপ্ত হয় । শীকল্য 
পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই প্রাণবৃত্তি কোথায় এ্রতিষ্ঠিত 2 উত্তর--অপানে ; 
কারণ," অপানবৃত্তি যদি স্বীয় ক্রিয়া ঘর প্রাণকে বরিষা। না রাখিত, তাহা 
হইলে প্রাণবৃন্তি তৎক্ষণাঁংই অপগত হইক্া যাইত। প্রশ্ন--এই অপানবৃত্তি 
কোথা -প্রতিহ্িত ? উত্তর-_ব্যানে, অর্থাৎ বানের বৃত্ভিতে। .কাঁরণ, বাণন বাহু 
বাদি শরীরমধ্যস্থ হইয়! প্রাণ ও অপাানকে সংযত না| করে, তাহ? হইলে বঅপীন 
বাযু অধোগামী হইক্কা বিনষ্ট হয় ও তাহার পূর্বেই প্রাণ উৎক্রাত্ত হয়। 


৪০৬ বৃহদারণ্যকোঁপনিবৎ [ নম-বাক্ষণম্‌। 
প্রশ্ন- ব্যান কোথায় প্রতিষ্ঠিত? উত্তর-উদ্ীনে। কাঁরণ, উদানবৃত্তিচয় এক 
একটি কীলের মত, ইহাতেই উক্ত প্রাণাদি বৃততিত্রক্ নিবদ্ধ থাকে ; তাহা ন! হইলে 
উহার! ছড়াই়1 পড়িত। এ জঙ্ট উদানবৃত্তিই উহীদের "আশ্রয় । প্রশ্ন__-এই উদ্ান 
কোথায় প্রতিঠিত ? উত্তর-_-সমানে | কারণ, সমান ছাঁর। সমীকৃত না হইলে কোন 
বাযুই স্থিতিলাভ কৃরিতে পারে না। এই সমস্ত কথার তাৎপর্য এই-- 
স্থলশরীর, হৃদয় এবং 'প্রাণা্দি বাঁয়ুনকল, কেধল বিজ্ঞীনমর (জীবের ) 
ভোখসাধনার্থ ই সঙ্ঘভাঁবে পরস্পর নিরন্ত্রিত হইয়1 শরীরে অবস্থিতি করিতেছে । 
আবার এই সমস্তই যাহার ঘর] নিয়ন্দিত শ্াবং বাহাতে প্রতিষ্ঠিত, অধিক 
কি, আকাশ পধ্যস্ত সমস্তই যাহাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছে, 
সেই জ্ব্বাধার পাক্ষাৎ অনুভববেগ্ত নিঁর্পাধি ব্রহ্মের স্বরূপ নিকূপণ করা 
কর্তব্য । এক্ষণে তাহার স্বরূপ নির্দেশের নিমিত্তই পরবত্তী প্রতি 'আরব্ধ 
হইতেছে । অতীত নধুকাণ্ডে "“নেতি নেভি” ঘারা ধৈতমাত্রের ব্রহ্মরূপত। 
নিরাস করিম পরিশেষে বাহাঁকে নির্দেশ করা হইয়াছে, এখাঁনে তাহাকেই 
“ন এষ£* বলিয়া নি্েশ করা হইম্্াছে। সেই এই প্রসিদ্ধ আত্মা, গ্রহণ 
করিবার যোগ্য নহে; যেহেতু, আত্মার কোনরূপ অন্য পদার্থের ধর্ম (যাহা 
দ্বারা গ্রহণ কর] বার ) নাই ; যাহাতে ক্তাহাকে গ্রহণ করা যাইবে । বিশেষতঃ 
যে যে বস্ক ইক্দিয়গ্রাহ, সে সমস্ত বস্তই থে কোন প্রকারে গ্রহণ ক রবিতে 
পাবা যায়, কিন্ত এই আআ সেই সকল প্রত্যক্গকারণ গুণবর্জিত ; এজন্য 
অন্যান্ত বস্র স্তান স্লাতমতত্ব প্রত্যক্ষগোচর হয় না। আত্মা যেমন অদৃষ্ত, 
সেইরূপ অশীধ্য, কারণ, নে সকল বস্ত সাঁবম্বব এবং পরস্পর সঙ্ঘবদ্ধভাবে 
অবস্থিত, (যেমন শরীরাদি ), তৎ্নমুদয়ই শীর্ণ হয় ১ কিন্তু এই আজম! নিরবয্ব 
ও 'অসংহত, এ জন্য কখনও শীর্ণ হস্জ না।' এই আত্মা অসঙ্গ, যেহেতু অমুত্ত ; 
দেখা যায়, ঘাঁহাঁর মুর্তি আছে, তাহাই অন্য বন্ততে সংসক্ত হইতে পারে, 
সুতরাং .মুস্তিবিহীন আত্মা কোন কাঁলেই কৌন বস্ততে সংক্রান্ত হইতে 
পারে মাঁ। সেইকপ এই আম্মা অসিত অর্থাৎ অবদ্ধ; কারণ, ুর্ত বন্তৃ-সকলই 
কোন না! কোন স্থানে বদ্ধ হয়, কিন্তু অধুর্ত আমা কথনই বদ্ধ হইতে পারে ন1; 
. অতএব কখন ব্যথিতও হয় না ব্যথার অভাঁবেই আত্মা! বিনাশ প্রাপ্ত হত 
এনী। এখানে এইরূপ প্রশ্ব হইতে পারে যে, বাজ্ঞবন্থ্য শাকল্যের প্রশ্নোত্বরে প্রবৃত্ত 
হুয়া শাকল্যের জিজ্ঞাসিত 'আত্ম-স্বকূপ নির্দেশ করিলেন কেন? ইহার 
উত্ঠুর এই যে, বাঙ্ছবন্গয শাকল্যের অপরাপর প্রশ্ন আধণ: করিয়। এতই 


নম-ব্রা্গণমূ। তৃতীয়োহধ্যায: ৪০৭ 
বিহ্বল হ্ইয়াছিলেন যে, প্রশ্নের পৌন্বীপধ্য প্রভৃতি কিছুই স্থির করিয় 
বলিতে পারেন নাই এধং জিজ্ঞাসিত বা জিজ্ঞাসিত বিবেচনাও করেন 
নাই, এ জগ্কই এ স্থলে বাজ্ঞবন্কা নিজেই শাকল্যোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে 
দিতে আ্মতত্ব উল্লেখ করিয়াছেন। অততংপর পুনশ্চ আঁখ্যাক্জিকীচ্ছলেই সমস্ত 
কথা বণিত হইতেছে । -ইতংপুর্বে মে পৃথিবী প্রভৃতি* অষ্টপ্রকার আয়তন 
(আশ্রয়), গ্যারি অগ্রপ্রকার লোক, অম্বতাদি 'আষ্টরথিধ অধিদেবতা এবং শারী- 
রাদি অষ্ট প্রকার পুক্রম নির্দিষ্ট হইয়াছে; থে ব্যক্তি ঈঁভাদিগের ্বরূপ-_বাহ ও 
আস্তরভাব অবগত হইতে পারে 'এবং অবগত হইয়া আক্মায় আরোপিত উপাধি” 
সমুদয় অতিক্রম করিয়া যে উপনিষৎশান্ত্রমীত্রগম্য শিলায়াদি-উপাধিক-ধর্ধা- 
বিহীন পুরণ্য, হে শাকল্য! তুমি বড় ধিগ্ভাভিমানী, অভএব আমি তোমাকে সেই 
একমাত্র উপনিষংশান্গম্য পুরুষের বিষয় জিন্ঞাসা করিতেছি । তুমি যদি তোমার 
বিদ্তাবলে সেই উপীনিধদমভরবোধ্া পুরুষকে বেশ স্পষ্টভাবে বপিতে না, পার, 
তাহা হইলে নিশ্ুর জানিবে যে, ( আমার শাপে ) তোম।র মস্তক পতিত'হইবে । 
যাঁজ্ঞবন্কা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে শাঁকল্য সেই উপনিষদ পুরুষ (বর্গ ) কে, কিছুই 
বুঝিতে পারিলেন না, কেবল অবিবেকীর স্তায় বিমুডুভাবে রহিলেন। তখন 
শীকলোর শিরঃ কণ্ঠ হইতে ভূমিতে নিপতিত হইল । এইখানে আখ্যাক়িকা 
সমাপ্ত হইল। অতঃপত্র শ্রুতির উক্তি । এইরূপে শীকল্যের শিরঃপাঁত হইলে পর 
বখন শাঁকল্যের শিষ্যগণ » সংক্কারার৫থ শাকল্যের অস্থিসমূহ গৃহাভিমুখে লইয়' 
যাইতেছিল, তখন পথিমধ্যে তদ্করগণ সেই শিষ্য কন্তুক নীয়মান শাকল্যের 
'অস্থিসমুদয় রত্তাদি মনে করিয়া অপহরণ করিয়া স্ব স্ব গৃহাঁভিনুখে প্রস্থান করিল! 
এই ঘটনা পূর্বেই ঘটিয়াছে, এই অষ্টাধ্যাম্ীতে স্ছচিত হইল, ঘটনাটি যাঁজ্ঞবন্্ের 
সহিত শীকল্যের সমান বাঁধুর বৃত্তাঁস্ত-কথন পধ্যন্ত হইয়াছিল। পরে বাঁজ্ঞবন্থ্য 
শীপ প্রদান করেন ষে, তুমি্নগরে অর্থাৎ তীর্থ ভিন্ন স্থানে মৃত হইবে, 
তোমার অস্থি পর্যন্ত গৃহে নীত হইবে না। শীকল্যের দেই ভাবেই মৃত্যু 
হইয়াছিল। শিব্যগণ কর্তৃক গৃহীভিমুখে নীযমান অস্থিনকল ধনরদ্র মনে করিয়া 
চৌরগণ হ হরণ করে। এই সকল বৃসতাস্তে এইমাত্র অবগত হওয়া বাঁয় যে, 
সঙ্জনের অবমাননা করিতে নাই, এবং আপনার বিদ্বা-বুদ্ধি অপেক্ষা 
অধিক গৌরব দেখীইতে নাই; এই. আখ্যাসিকা, সেই. :পিষ্টাচার 
দেখাইযার জন্য পূর্বে স্থচিত হইয়াছে, পরস্ধ এই এস্থে ত্রচ্ধবিগ্তার_ প্রশংসার 
জন প্রদর্শিত হইল ॥২৬। নব না ০ 3 


৪০৮  বৃহদারধ্যকোপনিষৎ [ স্মব্রাঙ্ষণম্‌। 

অথ হোৌবাচ ত্রাঙ্মণ। ভগবস্তে। যে। বঃ কাঁময়তে সম! 
পুচ্ছতু সর্বেব বা মা পৃচ্ছত যে! বঃ কাময়তে তং বা পুচ্ছামি 
সর্ববান্থ ব। বঃ প্রচ্ছামীতি তে হ ত্রাহ্ষণ! ন দধুধুঃ ॥ ২৭ ॥ 

ইতপূর্বেব “নেতি নেঞ্ডি” শ্রুতি দ্বারা অগ্ঠ দ্বৈত পদার্থের ত্রহ্মত্ব গ্রাতিবাঁদ করিয়। 
ধাহাকে ব্রহ্গরূপে নির্দেশ কৃরা হইয়াছে, তাহাকে বিধি দ্বার! তাহ!র নির্দেশ করা 
কিরূপে সঙ্গত হইল? এ জন্ঠ পুনশ্চ অন্ত ত্বাখ্যাক্লিকার অবতারণ! করিয়া 
তাঁহার মীমাংসা করিতেছেন ও যাহা জগতের যুল কারণ, তাহাও নির্দেশ 
করিতেছেন । শ্রহ্গজ্ঞান-হীন ব্রাহ্ণগণকে পরাস্ত - করিস ব্রহ্মবিদ্‌ যাজ্ঞবন্ক্যের 
যে গো-গ্রহণ কর! উচিত হইয়াছে, এই ন্যায়প্রদর্শন করাও আখ্যাক্িক। বর্ণনের 
একটি সম্বন্ধ বা উদ্দেশ্ঠু । 

অনস্তর সভায় উপস্থিত ব্রাক্মণগণ নির্বাক হুইলে যাল্ঞবন্ধ্য সভাস্থ ব্রাঙ্মণ- 
গণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, হে পুজনীক্ ব্রাহ্মণগণ ! আপনাদের মধ্যে 
যর্দি কেহ ইচ্ছা করেন যে, যাজ্জবন্ক্যকে প্রশ্ন করিব, (ভাল ) তিনি আমার নিকট 
উপস্থিত হই প্রশ্ন করুন ; অথবা সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আমাকে প্রশ্ন করুন; 
অথবা আপনাদের মধ্যে যদি কেহ ইচ্ছা করেন যে, যাল্বন্ক্য আমাকে জিজ্ঞাসা 
করুক, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি । অথবা আপনাদের সকলকেই 
প্রশ্ন করিতেছি । ( অগ্পনারা আমার প্র্জের উত্তর করুন । ) যাঁজ্ঞবস্থ্যের এইরূপ 
দস্ভোক্তি শুনিম্াও ব্রাঙ্গণগণ কোন প্রত্যুত্তর করিতে সাহসী বা অগ্রসর 
হইলেন না। সকলেই নির্বাক রহিলেন 0২৭ 


তান হৈতৈঃ শ্লোকৈঃ পপ্রচ্ছ। যথ। বৃক্ষে। বনস্পতি- 
স্তথৈব পুরুষোহম্থষ। ৷ তশ্ত লোমানি পর্ণানি ত্বগন্তোৎপাটিক। 
বহিঃ | ত্বচ এবান্ত রুধিরং প্রস্তন্দি ত্বচ উৎপটঃ। তম্মাভদা 
তৃষা প্রৈতি রসো বৃক্ষাদিবাহতাহু ॥ মাত্সান্স্ত শকরাণি 
কিনাটখ :. স্বাব-তৎস্থিরম্‌।  অস্থীন্যন্তরতো। দারণি মজ্জা 
অজ্জোপমা কৃত । যদ্রৃক্ষো। বৃকণে। রোহতি মূলাম্মবতরঃ পুনঃ | 
মর্ভ্যঃ স্থনমত্যুনা বৃক্ণঃ কম্মান্মুলাৎ প্ররোহতি ॥ রেতস ইতি 


ঈশ-ব্রাঙগণম্‌।]  স্তীয়োহধ্যাযঃ | ৪০৯ 
ম। বোচত জীবতস্ত€ প্রজার়তে | ধানারুহ ইব বৈ বৃন্েহঞ্জস। 
প্রেত্যসম্তবঃ ॥ যহসমূলমাবরুহেয়ুর্‌ ক্ষং ন পুনরাভবেহ । * মত্ত্যঃ 
শ্বিন্ম ত্যুন। বুকৃণঃ কন্মাম্মুল।€ প্রারোহুতি ॥ জাত এব ন জায়তে 
কোহন্বেনং জনযেহ পুনঃ | বিজ্ঞানমানন্দং শ্হ্ধ রাতির্দাতুঃ 
পরায়ণম্‌ ॥ তিষ্ঠমানস্য তদ্বিদ ইতি ॥ ২৮ । 


ইতি ভৃতীধাহ্ধ্যায়স্ত নবমব্রাক্গণম্‌ । 


সভা্থ ব্রাঙ্মণগণ নির্বাক ইইন্সে নাজ্ঞবন্ধ্য এই প্রকারে সকলের নিকট 
প্রশ্ন করিলেন যে, এই জগতে পুরন্য এবং বনম্পতি_বৃক্ষ, এই উভয়ই 
একরূপ, ইহা খুব সত্য কথ।। কেন নাঁ, পুরুষের লোম বনম্পতিরও পত্রস্থানীয় ; 
পুরুষের ত্বক ও বৃক্ষের বাহ বন্ছপ স্মাঁন। জীবের ত্বক হইতে রুধির 
নিঃশ্থত হয়, বৃক্ষেরও ত্বক হইতে উৎপট (ছাগের উপরিতনাংশ ) স্ফুটিত হয়। 
এইরূপে বৃক্ষ ও পুক্রুবের সমস্ত ধর্খুই সম।ন। পুরুষেরও মাংস আছে, 
বৃক্ষেরও মাংসস্থানীয় শকল আছে; পুরুষেরও ন্নাযু (শিরা ) আছে, বৃক্ষেরও 
কিনাট (শকলের আরও অভ্যন্তরে এক প্রকার কাষ্ঠনংলগ্ন বঙন্ধল ) আছে। 
পুরুষের স্নাধুর অভ্যন্তরস্থ অস্থির মত বৃক্ষের কিনাটের নিমস্থ দার 
(কাষ্ঠ) আছে। বৃক্ষের মজ্জাই পুরুষের মজ্জার উপমান্মু। এইরূপে বৃক্ষের ও 
মন্গুষ্যের সর্বাংশে সাপদৃশ্ত আছে--কিন্ক এখানে জিজ্ঞাস্য এই থে, বদি পুরুষ ও 
বনম্পতি সমানই হুইপ, তবে বনস্পতির আমুলত ছেদের পর পুনঃ প্ররো- 
হের মত মৃত্যুগ্রস্ত মন্ুষ্যের পুমজ্জাঁবন হয় না কেন? অথচ বিচার করিয়া 
দেখিলে বোধ হয় যে, পুরুষেরও কোন প্রকার প্ররোহ অবশ্যই পরোক্ষভাবে 
জন্মে, তাহা. আমাদিগের প্রত্যক্ষ হয় না; অতএব তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা 
করি যে, মনুষ্য মৃত্যু কর্তৃক ছিন্ন বুক্ষের মত আঁক্রান্ত হঈরা কোথা হইতে 
প্রাদৃভৃত হয়? অর্থাৎ ম্বৃত পুরুষের উৎপত্তি কৌথ| হইতে? যদি বল 
যে, শুক্র হইতে পুরুষ প্ররূড় হয়, তাঁহাও বলিতে পার না) কেন 
না, জীবিত পুরুষেরই সেই উৎপাদক শুক্র জন্মে, কিন্ত মৃতপুরুষ হইতে কদাচিৎ 
জন্মে না| আরও এক কথা. কেবল কাণ্ড (বৃক্ষত্বন্ধ) হইতেই বৃক্ষের 
উৎপত্তি হনব না। ধান্টাদি বীজ নিট অনেক বু উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

৫২ 


৪১০. বৃহদারণ্যকোপনিযৎ [ নমব্্রাঙ্গণম্‌। 


(এস্থানে শ্রতিষ্থ 'ইব' শব্ষের কোন অর্থ নাই )। তাহা হইলেই দেখ! ধায় 
থে, বৃক্ষ ছেদনের পরে সাক্ষাৎসহথন্ধে সম্পূর্ণরূপে মৃত হইন্লাও পুনশ্চ বাজ 
হইতে প্রাছভূত হয়। কিন্ত যদি বৃক্ষের বীজের সহিত আমুলত উৎপাঁটন 
করা বাঁয়। তাহা হইলে আর পুনর্ধার প্রা তত. হয় না। অতএব 
তোমার্দিগকে জিজ্ঞপি! করিতেছি, সমগ্র জগতের মূল কি? অর্থাৎ মত্ত্যগ্ণ 
( মরণস্বভাব) মৃত্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া কোথা হইতে প্রর্ট হয়? 
তাহার উত্তরে যদি বল” ধে, পুরুষ নিয়তই জাত আছে, তাহার আর 
উৎপত্তি নাই; ন্ত্তরাং তদ্দিষয়ে আর প্রশ্্ই বাঁ কি? কেন না, থে 
বস্ত জন্মে নাই--কিস্তু জন্মিবে, তাহার প্রীছুর্ভীব সম্বন্ধেই প্রশ্ন কর যাইতে 
পারে, অন্ঠের সম্বন্ধে নহে। উত্তর--ভাহীও বলিতে পার না ; কারণ, পুরুষ 
মৃত্যুর পরও জন্মলাভ করে, ইহ! অবশ্ত স্বীকার্য । তাহা না হইলে কৃত কার্ষের 
বৈফল্য ও অরুত কর্শোর ফলোদয় নাঁমক ছুইটি দৌধ উপস্থিত হইতে পাঁবে। 
অর্থীৎ পুরুষ এ জীবনে এরূপ অনেক দৎ ও অসৎ কর্ম করে, 'যে সকল কর্দের 
ফল'ইহলোকে ভোগ হয় না বা হইতে পাবে না, পরলোকে হয় ; কিন্তু পুরুষের 
মৃত্যুর পর জন্মান্তর না মাঁনিলে সেই সকল স্বকৃত কর্মের ফলভোগ জন্মিতে 
পাবিল না, -পরন্থ পুরুষের জন্মমাত্রেই অকারণে সুখদ্ুখাদি ভোগ করিতে 
হইল; ইহা! একটি যুক্তিশান্ত্রে মহান দোষ। গ্েই হেতুই. তোঁমাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, কে মুতবাক্তিকে পুনরৎপন্ন করে । : এই প্রশ্নের পর সেই 
সমস্ত সভাস্থ প্রাঙ্গণ জিঃরাসিত জগতের মূলকারণ--বাঁহ! হইতে জীব প্রর়় হয়, 
তাহা জানিতে পাঁবিলেন না; অতএব উপস্থিত ব্রীঙ্ষণমণ্ডলীর পরাজন্বে 
যাঁজ্বন্ক্যই অতিশয় ব্রহ্মজ্ঞ বলিক্স1 প্রমাণিত হইলেন ; সুতরাঁং বিচারে তিনি 
জয়ী হইলেন এবং অপরাপর সকলেই পরাস্ত হইল, অধিকন্ত বরহ্ধজ্ঞের মধ্যে 
প্রধান বলিয়! যাজ্ঞবন্থ্যই সেই সমস্ত গোধন গ্রীণ কৰিলেন। এইবূপে এইখানেই 
আখ্যায়িক1 সনাপ্ হইল। সম্প্রতি যাহা জগতের যুল কার্প, যে শন্খ দ্বারা 
মেই জগৎকারণ ব্রহ্ম -সাক্ষাত্ভাবে দির্দি হয় এবং যাঁজ্বঙ্থ্য ব্রা্গগ্গণকে 
যে বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছিলেন, শ্রুতি নিজমুখেই সেই সমস্ত গ্রন্থের তব নির্দেশ 
করিতেছেন। অতি বণিয়াছেন যে, দেই কারপ--বিজ্ঞান; অর্থাৎ 
(বিশিষ্ট জ্ঞানস্বরূপ ; সেই জ্ঞানই: আবার আননদগথক্পপ, উ আনন, 
িষ্টান্ত বিষযজ্ঞানের তার ছুঃখে জড়িত নহে; কেবল বিশুদ্ধতা, অনুপম) 
অনীয়াসলত্য অর্থাৎ নিত্য ৃত্িমর একভাবাপন্গ।: তিনি 'ফে? - উত্তর-্ান 


নমনব্রাঙ্গণম্‌।] তৃতীয়োহধ্যায়ঃ | ৪১৯. 


ও আনন্দমঞ্ ব্রজ্ম, যিনি ধনাদিদা তাঁর কর্ধাফলের পপ্রদাতা, এজন্য পরম্গতি অর্থাৎ 
বর্জমানগণ যে ধনাদি দান করেন, তিনি সেই কর্খ্কলের যোজনা করেন, অতএব 
কর্ধীর ভিনি একমাত্র আশ্রয় । শুধু তাহাই নহে, সর্বপ্রকার কামনা * হইতে 
নির্মা্ত হইয়া, কর্সন্বাস করিয়া থে পুরুষ ধাহাকে জানিবাঁর পর নিষ্ষর্ভাবে 
হাতেই অবস্থান করেন, ঘিনি ষ্টাহারও একমাত্র আশ্রয় ২৮ ॥ 
এখাঁনে এই উত্ভির উপর এইবপ বিচার করা দাইতেছে বে, শ্রতিতে বে 
“আনন্দ শব্দ প্রষূক্ত হইয়াছে, তাহা সুখ অর্থে ই, প্রসিদ্ধ । অথচ ক্রুতিতে 
বন্ধের বিশেষণভাবে আনন্দ শবের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এবং আন্ত 
্ুতিতেও “আনন্দে! রন্ধেতি বাযজানাৎ” অর্থাৎ আনন্দকে ব্রঙ্গ বলিয়া জানিযা- 
ছিল। “আনন্দং ব্রহ্ধণো বিথান্” অর্থধৎ বিনি ব্রন্দের আনন্দরূপ জানিয়াছেন । 
ঘদেষ আনন্নঃ অর্থাৎ মেহেতু এই আত্মাই আনন্দরূপী, “যো! বৈ ভূমা তৎনুখম্‌! 
থিনি পরম মহৎ, ভিনি- সুথন্বরূপ, এষোঁহন্ত পরমানন্দঃ এই আম্মাই ইহার 
( জীবের) পরমানপময়) ইত্যাদি নানাস্থানে "আনন্দ শব্দ ব্রন্গের বিশেষণ- 
রূপে প্রধুক্ত হইয়াছে, কিস অন্ুুভবসিদ্ধ বৈষক্সিক সুখে খন আনন্দ শব্দ প্রসিদ্ধ, 
তখন বৈষয়িক আনন্দের মত ঘদি ব্রহ্মানন্দও অনুভূতির বিষয় হয়, তাহা হইলেই 
ব্রন্দের বিশেষণরূপে আনন্দ শব্দের প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত হয় ; নচেৎ কোনরূপেই 
সঙ্গত হইতে পারে না। ধন্দি বল যে, স্বতঃপ্রমাণ প্রতিই ঘখন ব্রহ্মকে সংবেস্ক 
( অনুভুতিগেচির ) আনন্দময় বলিয়াছেন, তখন বৈষয়িক আনন্দের হ্যায় 
রক্ষানন্দও অনুভবাহ, এ কথ! স্বীকার করিতেই হইবে; তজ্জন্য আর বিচারের 
প্রয়োজন কি? উত্তর--না, এরূপ বলা যার ন); কারণ, উক্ত শ্রুতির মত উহার 
প্রতিকূল শ্রুতিও দেখিতে পাওয়া ঘায়। সতা বটে, ব্রহ্মে আনন্দ শব্ধ বিশেষণ- 
রূপে প্রধূক্ত হইয়াছে । আবার বদ্দৈকত্বপক্ষে ব্রন্মানন্দানুভবের নিষধও শ্রুতি: 
দার! প্রকটিত হইয়াছে। য্থ! রতি বলিয়াছেন, "ত্র ত্বস্ত সর্ধবমা স্মৈবাভৃৎ তৎ 
কেন কং পশ্তেৎ”--ইতাশদি। অর্থাৎ যে সময়ে এই মুমুক্ষুর নিকটে সমস্ত জগৎই 
আত্ম-ন্বরূপে প্রতিভাত হয়, সেসময়ে কে কাহা দ্বারা কি উপায়ে, কাহাকে 
দেখিবে ? কে কাহাঁকে কাছা দ্বারা জানিবে ? যাহাতে অন্য কিছু দর্শন. করে না, 
শন্ট কিছু জানে না, তাহাই ব্রন্ধ। জীব প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত মিলিত হইয়া বাহা: 
কি আস্তর কিছুই জানিতে পাবে ন। অর্থাৎ তখন আর অদ্বৈতভাব ব্যতীত দৈতের 
প্রতীতিই হয় না, তবেই অন্থভাব্যও অনুভব উভয়ের ভেদ কোথায়? ইত্যাদি: 
রাশি রাশি শ্রুতি আছে, বাহার ব্রহ্মানন্দের - অজ্জেয়ত্বপ্রতিপাঁদন করিতেছেন: 


৪১২ .... বুহদারণ্াকোপনিষৎ [ নম-্রাক্মণম্‌। 
হুতরাঁং বিচার ব্যতিরেকে এপ বিরুদ্ধ তি সকলের মীমাস1 হওয়1 অসম্ভব । 
অতএব বিচারবিরুদ্ধ বাক্যার্থসনুহের বিরোধ-মীমাংসার জন্য নিতান্ত প্রয়ো" 
_জরমীয়। বিশেষতঃ মুক্তিসহ্বন্ধেও যখন নান! দর্শনকারের নান! মত দেখিতে পাওয়া 
যায়, তখন বিচার ষে নিতান্ত আবশ্তক, ইহ বলাই বাছুল্য । মুক্কিসন্বন্ধে সাংখ্যবাদী 
ও বৈশেধষিকগণ বলেন্যে, মুক্তিতে অর্থাৎ মোক্ষাবস্থায় এমন কোন স্ুখই থাকে 
না, যাহা অন্ভবষোগা হইঞ্ত পারে । মীমাঁংসকগণ .বলেন,--নিরতিশয় মুখই 
মোক্ষে অনুভূত হয়, তাঁহাচম্ব সংবেদ্য, অপরকে বুঝাইবার জন্য নহে; সুতরাং 
বিচারের যথেষ্ট অবসর আঁছে। এরূপ অবস্থুয় কি বুক্িষুক্ত ? কোন্‌ পঙ্গ 
আশ্রয়ণীয় ? মনে হয়, মোক্ষে আনন্দ শব্দের উল্লেখহেতু এবং “জক্ষৎ ক্রীড়ন্‌ 
রমমাঁণ:” অর্থাৎ হান্ত করেন, ক্রীড়া করেন খবং আনন্দ অগ্নুভব করেন, তিনি 
যদি পিতলোকে গমন করিতে ইচ্ছা করেন--তাহাও সম্পন্ন হয় তিনি সর্ববিং 
হইয়া সমস্ত প্রপঞ্চ প্রত্যক্ষ করেন, “সর্ধান্‌ কামান্‌ সমস্্,তে” সমস্ত কাম্য 
বিষয় ভোগ করেন ; ইত্যাদি শ্রুতি হইতে মোক্ষদশীয় যে অনুতবষোগ্য সুখ আছে, 
তাহা অবগত হওয়া যায় । যদি বল যে, মুক্তিদশায় অন্বৈতভাবলাভ হইলে আর 
বিজ্ঞান, বিজ্ঞেক্ ও বিজ্ঞাতার ভেদ থাকে না, সুতর।ং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পার্থকোর 
অতাবে কোঁননূপেই সুখক্ঞান উপপন্ন হয় না। আবার বিজ্ঞান যখন ক্রিয়।বিশেষ, 
তখন ইহাঁও কণা, করণ প্রত্ভৃতি নান! কারকলাপেক্ষ বলিততেই হইবে ; তবেই 
মোক্ষে অত্বৈততাব থাকিতে আনন্দের অগ্নভবক্রিন্ন1 সপ্তব কোথায়? উত্তর-_- 
না, এই দোষ হইতে, পারে না; কারণ, স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যই যখন ব্রঙ্গে 
আনিন্দের বিজ্ঞান জানাইতেছেন. তখন সে বিষয় যুক্তিসঙ্গত হউক আর 
নাই হউক, স্বীকার করিতেই হইবে ; আর ইহাঁও পুর্বে আমরা বলিয়াছি যে, 
ব্জানন্দ অগ্রভবধোগা, না হইলে যে, “বিজ্ঞানমনন্দং” ইত্যাদি শ্রুতির উপপত্তি 
হয় না। বাদী বলেন, ভাল, বচন-বলে যদি বিরুদ্ধ অর্থও শ্বীকার করিতে হয়, 
তাহা হইলে বচন দ্বার! অগ্নির শৈত্য ও জলের উষ্ণতা প্রতিপন্ন হউক। বাস্তবিক 
তাহা হয় না; কারণ, বাক্যদকল কেবল সিদ্ধবন্তর স্বভাঁব জ্ঞাপন করে মাত্র; 
তন্তি্ন কখনই এক বন্বকে অন্ত বস্ত করিতে পারে না। প্রত্যক্ষের অগোঁচর 
স্থানে অগ্নিকে শীতল বলিলেই, কি অগম্য দেশে জলকে উষ্ণ বলিলেই তাঁহা তাই 
হইবে? : উত্তর--অস্তরাত্মায় যখন “আনন্দ প্রত্যক্ষ হয়, তখন এ কথ! 
বরিতেই পার মা। পুর্বোক্ত পবিজ্ঞানমানন্দ্” ইত্যাদি শ্রুতিসকল “অগ্নিঃ শীত 
ইত্যাদি বাক্যের মত প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ অর্থ কখনই প্রকাশ কক্সিতেছে ন1। 


নমব্রাঙ্মণম্। ] ভৃতীক্কোহধ্যায়ঃ ৪১৩ 


অন্তরাত্বায় শ্থ বে অনুভূত হয়, ইহা “অহং সুখী” ইত্যাদি অনুব্যবসায় দ্বারা 
সর্বজন গ্রসিহ ; সুতরাং আত্ম-প্রভ্যক্ষপ্রতিপাদক শ্রুতি বিরুদ্ধাথপ্রকাশক নহে। 
অতএব ইহাই গ্রতিপন্ধ হইল যে, ব্রঙ্ম আনন্দময় ও বিজ্ঞ!নশ্বরূপ বনিক নিজেকে 
নিজেই প্রত্যক্ষ করেন । আর এইরূপ বাবস্থা করিলেই আত্মার আনন্দ-প্রতি- 
পাঁদক পূর্বোক্ত শ্রতিসকলও সঙ্গত হয়। এই মতের গ্রতিবাদকারী বলেন যে, 
এ মত্ত কখনও সঙ্গত হইতে পারে ন1| কারণ কার্যমাত্রই কারণদাপেক্ষ, 
জ্ঞানের প্রীতি ইন্দিকরবুত্তি অসাধারণ কারণ, এমভাবস্থাক্স নির্বাণমোক্ষকালে 
শরারের নাঁশ হেতু জ্ঞানজনক্ু ইন্দ্রের অভাব ঘটিলে অর্থাৎ শরীবাঁভাঁব 
বশতঃ জ্ঞান-জনক ইন্দ্রিয়েরও আভাঁব সম্পন্ধ হইলে জ্ঞানসাধন 
আত্মানন্দের অন্থভব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? শাস্ত্রকীরগণ শরীর ও 
আত্ম।র আত্যস্তিক সন্বন্ধত্যাগকে নির্ধাণ-মোক্ষ বলিয়া থাকেন । পক্ষান্তরে, 
শরীরের অভাবে ইন্দ্রিয়ের সত্তা আশ্রয়াঁভান বশত অসম্ভব। তবে যদি 
শরারেন্দির।দি অভাবেও অগ্থুভব স্বীকার কর: তাহ] হইলে দেভেক্িয়াদি 
ধারণের আবগ্রকতা কি5 ও কথার একত্ব-সিঙ্গান্তের বিরোধও 
অনিবার্য । কারণ, পরমর্গ যদি আনন্দস্বূপ হন, তবে তিনি নিত্য- 
বিজ্ঞানবলে সর্বদাই আম্মকে আনন্দমফ়ভ(বে প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্ত 
তাহাহয় না। আবার সংনারী আজ! স্ংসারবিনিমুক্ত হইলেই- আনন্দস্বভীব 
প্রাপ্ত হতে পারে, নচেৎ নহে: সুতরাং সংসারীর পক্ষে আনন্দান্ুভব অসম্ভব । 
মুক্ত আত্মা যে আনন্দ অগ্নুভথ করে বলিবে, তাঁহাও বুক্তিসঙ্গত হইতেছে 
না, কেন না, জলাশয়ে ক্ষিপ্ত জলীঞ্জলি যেমন জলে মিশিয়া যায়, এরূপ যুক্ত আত্মা 
বৃক্ষের সহিত মিশিয়! যাইলে কে আঁনন্দাম্ভব করিবে, অর্থৎ আনন্দানুভবের 
জনা সে ত আর পৃথক থাকিতেপ্পারে না। তবেই যুক্ত আত্মা আনন্দময়, 
নিজেকে নিজেই জ্ঞান করে, ইহ[তে সাঁধনাঁপেক্ষা নাই--ইহা অর্থহীন বাক্য । 
মদি বল, যুক্তিকালে মুক্ত আত্মা ব্রঙ্গ হইতে বিভিন্ন থাকিয়া ব! অস্তরাত্মাই 
ব্রন্ধানন্দ অনুভব করে, অর্থাৎ “আমিই আনন্দ-স্বূপ” ইহাই উপলব্ধি 
করে," ইহাই উক্ত বাঁক্যের সার্থক্য বলিব। উত্তর--তাহা হইলে আর জীব- 
্রন্মের একত্ব কোথায় রহিল? শুধু তাহাই নভে, ব্রট্ষকত্ব স্বীকার না করিলে 
সমন্ত' শ্রুতির দিদ্ধাস্ত-হানি হয়।. এতদৃভি্ন অন্থ কোনও কল্পন! চলিতে 
পারে না।: আর এক কথা, ব্রঙ্ধ যদি সর্বদাই নিজের আনন্দম্বরূপ অনুভব 
করেন, তবে শাস্ত্রে বিজ্ঞান ও অবিদ্ঞানের বিভাগ কল্পনা হইয়ছে: কেন, অর্থাৎ 
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তরঙ্গ যদি. নিরস্তর আত্মানন অনুভব করেন, তবে তাহা তীহার স্বভাব-মধ্যেই 
পরিগণিত করিতে হইবে । তাহ! হইলে, আত্মা আনন্দ অনুভব করে ইত্যাদি 
শব্দ দ্বারা 'আস্মানন্দানুভবের বৈশিষ্ট্য কল্পনার গায়ৌোজন কি? অতএব নিরস্তর 
বিজ্ঞানের অভাব স্বীকার করিলেই উদ্ত কল্পন1 সার্থক হয়। যেমন আত্মা 
নিদ্ষেকে ও অপরকে জানে, এইবূপ স্থলে আঁস্মানাত্মজ্ঞান উক্ত কল্পনার 
সহায়তা করে।. কিন্তু ইট কখনই অর্থরঙ্গত নহে, যে বাণনিক্গেপকারী, 
বাঁণের প্রতি মন রাখিয়াঁও ক্রাহার নিরন্তর জান ও অজ্ঞান হইতেছে । অর্থাৎ 
বঙ্গরূপী আত্মায় একবার আনন্দজ্ঞান হয়, আবার হয় না, এ কথা কখনই নিতা 
বিজ্ঞানী ব্রহ্মাতি্র আত্মার পা্থক হয় না । আর ষর্দি বল ঘে, আত্মা বিচ্ছিনন- 
ভাবে আত্মাকে অনুভব করে, তাহা হইলে খখন আক্মবিজ্ঞান তিরোহিত হয়, 
সেই অবকাশে বিষয়াস্তরের জ্ঞানোদয় হইলে আত্মীনন্দান্ুভবের নিরন্তরত্বের 
বাঘ(স্ত হইল! আর আঁক্মার ভ্ী বিভিন্ন বিভিন্ন জ্ঞানের উপপত্তির জঙ্তয ক্রিম 
বিশেষ স্বীকার করিতেই হুইবে, তাহাতে আত্মার অনিতাত্থই 'আসিয়। পড়ে। 
অতএর বলি, “বিজ্ঞানমানন্দম” ইত্যাদি শ্রুতি কেবল আত্মার আনন্দস্বরূপই 
প্রকাশ কৰিক্াছেন। কিন্তু সেই আনন্দের অনুভাব্যত্ব কথমই বলেন নাই। ইহাতে 
পুর্ণেেস্ত “জক্ষন ক্রীড়ন” ইত্যাদি শ্রুতির অসঙ্গতি হয় নাই ; কারণ: 'মুক্তিদশার 
জ্ঞানী সর্ধাত্মকভাব - প্রাপ্ত হন" বলিয়া সর্ধজীবের আনন্দেই তাহার আনন্দ 
কেবল এই তাঁৎপর্যাই প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ ঘুক্ত ব্জির সর্বাত্মভাব জন্মিলে 
যে কোন যোগী বাঁ দেবের হান্তরাগাদি আনন্দে আনন্দাস্ুতব তাহার পক্ষে 
সম্ভব, ইহাই সর্ধাক্মতার- স্বাভাবিক বর্ম, এই যথাষথ অবস্থারই উল্লেখ হইয়াছে 
মাজ। এই সর্ধাত্মভাবদূপী মোক্ষের প্রশংসার জন্য ও শ্রুতি উত্তরে 
বথাষথ অবস্থার উল্লেখ করিক্কাছেন | এখানে অবনত "এরূপ আশঙ্কা হইতে 
পারে যে, জ্ঞানী জ্ঞানা বস্থায় সর্ধাত্মকভাব প্রাপ্ত হুইয়। যেমন যোগী বা দেবের 
স্থথে সুখী হন, তেমন স্থাবরাদি ছ:খেও তিনি হুঃখিত হইতে পারেন । হ্যা, 
ঃখিত হইতে পারেন বটে, কিন্ত বিবেচন। করিস দেখিতে গেলে এই জ্খছুঃখাদি 
জীবের মাম বা. ব্ূপের কণ্পনাম়্ শরীরেন্িকসম্পর্কে জাত অজ্ঞানকার্ধা বৈ 
আর কিছুই নহে ; সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান ছারা আমূলতঃ অন্ডান বিদুরিত 
ক্গিয়াছেন, তাহার পক্ষে সুথদুঃখাদির অনুভব কর] কখনও সম্ভবপর হইতে পাপে 
না। এই যুক্তি অনুসায়েই উক্ত আপত্তির পরিহার কর! হইয়াছে । ইহার গ্রতি- 
পক্ষ স্সন্ঠান্ত ক্রুতি: সকলের মীমাংসা একপ্রকার পূর্বেই করিয়াছি): ২:71 
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অতএব বঙ্গানন্দের হুজে রত্ববশতঃ ব্রহ্ধানন্দের অনুভাব্যত্ব-প্রতিপাদক 
অন্যান্য শ্রুতিবাক্য সকলও, "এষোহস্ত পরম আনন্দই” ইহার মত মীমাংসিত 
হইবে । অর্থাৎ আনদ্দ ও আকার ভেদই যেমন শ্রুতির অভিপ্রেত মহে, ঠিক 
তেমনই ভেদ-প্রতিপাদকও নহে । 


ইতি শ্রীমদ্বৃহদারপ্যকে পঞ্চন অধ্যায় এ+ উপনিষদ্ভাগে 
তৃতীয় অধায় সমাপ্ত | » 


-উপনিষত্হ-_চতুর্ঘেধ্যাযগ্য 


প্রথম-্রাহ্গণম্‌ 


জনকে। হু বৈদেহু আসাঞ্চক্রেহথ, হ যাজ্ঞবন্ক্য আবক্রাজ 
তত হোবাচ যাঁজ্ঞবঙ্ক্য কিমর্থমচারীঃ পশুনিচ্ছণন্তানিতি | 
উভয়মেব সঞ্জাভিতি হোবাচ ॥ ১*॥ 


পূর্বাধ্যায়ে শ।রীর প্রভৃতি অই্টবিধ পুক্লুষের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া পুনণ্চ 
হৃদয়ে তাহাদের উপনংহার প্রদর্শিত হইয়াছে। পুনশ্চ দিগ ভেদানুসারে 
ভাহাদিগকে পঞ্চ কারে বিভাগ করিয়া আশার হৃদয়ে তীঁহারই ন্সস্তর্ভীব 
দেখান হইয়াঁছে। 
অনন্তর হ্দয় এবং শরীরকে পরম্পরসাপেক্ষ বলিম্বা পরে এই উভয্নেরও 
প্রাণাদি পঞ্চবিধ বুত্তিবিশিষ্ট ঘমাননামক জগন্মক় হুত্রে উপসংহার করিয়াছেন । 
পুনশ্চ শরীর-হৃদয়্ের স্থত্রক্ূপে অবস্থিত জগদাস্মরকে ঘে উপনিষং-বোধিত 
পুরুষ অতিক্রম করিয়াচ্ছেন অর্থাৎ তাহাদেরও আধার বলিয়া! নিদ্দি আছেন, 
তিনিই “নেতি নেতি' শ্রুতি ঘারা বোধিত হইয়াছেন । 'বিজ্ঞানমানন্দম্‌* ইত্যাদি 
ঞুতি তাহাকে সাক্ষাৎ পুক্ুধপপে এবং উপাদান-কারণরূপেও নির্দেশ করিরাঁছে। 
ক্ষণে পুনশ্চ সেই পরমপুরুষকেই বাকা প্রভৃতির "িষ্টাী দেবতা ঘারা 
উপলদ্ধি করান আবহ্তক। ইহ] দেখাইবার * জন্ত এই ব্রাঙ্গণের আরম্ভ 
হইতেছে। 'আঁখ্যাক্সিকাবর্ণন। কেবপ ব্রক্গবিদের 'আচার প্রদশনার্থ জাঁনিবে। 
কোন এক সমক্ষে বিদেহাধিপতি জনকরাজ, রাঁজদর্শনে সমাগত বহু লোককে 
দর্শন দিবার নিমিত্ত সাধারণের দর্শনঘোগয স্থানে আবস্থিতি করিয়াছিলেন । সেই 
সময়ে যাজ্ঞবন্ক্য খষি নিজের যোগক্ষেম- * সিদ্ধির নিমিত্ত ব1 রাঁজার জ্ঞানেচ্ছা 
দেখিঙ্কা তাহাকে অনুগৃহীত করিবার জগ্প সেই স্থানে সমাগত হইম্লাছিলেন। 
মহারাজ জনক াজ্জবন্/কে পুনঃ সমাগত দেখিরা যথাবিধি পুজা ব করিয়া জিজ্ঞাস! 


এ পাপী রা জংশন পা পক শপ «০ সতত পানা জা রী জাপা ভারী ৪৮ জাসদ জল স্পা পি পতি নজর তু পপ শর ০ সপ শাল ০. শপ জা এ 


্ ক  অপ্রাগবিবযের লাভকে খাস ও প্রাপ্ত পে কেবলা ইক।. 


১ম্বা্ষণষ্‌ । ] চতুর্থোহধ্যায়ঃ | ৪১৭ 
করিয়াছিলেন ষে; হে ধাজ্জবন্ধ।! তুমি কি নিমিত্ত এখানে আসিকাছি ? তুষি কি 
আমার নিকট গো গ্রহণ করিতে আসিয়াছ? না, আমার অতি সুপ দুরুত্র প্রশ্ন 
সকল শ্রবণ করিতে চাও? যীজ্ঞবন্ধা বপিলেন যে, হে সম্জাট! উভয়ই 
অর্থাৎ পণ্-গ্রহণ ও "আপনার সুস্থ প্রশ্নশ্রবণএ উভক়্ই আমার আগমনের 
উদ্দেস্ত | | | | 

বৈদ্িকষুগে বাজপেয়ধাজ্দিগণকে সা বলিয়া সম্বোধন কর! হইত | জ্াথবা 
ভিনি সমগ্র ভারতবর্ষের রাজা বলিক্। আাাহাকে সমাট শবে সম্বোধন কর! 
হইয়াছে ॥ ১ 


যত্তে কশ্চিদব্রবী ভচ্ছ ণবামৈত্যব্রবীন্মে জিত্বা শৈলিনিবাে 
ব্রন্মেতি যথ। মাতৃমান্‌ পিতৃমানাচার্ধ্যবান্‌ ভ্রয়াত্থ। তচ্ছৈ- 
লিনিরব্রবীদ্বা্ধে ব্রন্েত্যবদাতো হি কি, স্যাদিতাব্র- 
বীত্ত, তে তশ্ঠাযতনং প্রতিষ্ঠা ন মেহব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতহু 
সম্্াড়িতি সবৈনো ব্রুহি যাঁজ্ববন্ক্য | | 

বাগেবায়তনমাঁকাশঃ প্রতিষ্ঠ। প্রজ্ঞেত্যেনহুপানীত কা 
প্রজ্ঞতা বাজ্ঞবন্ধ্য বাগেব সম্সাড়িতি হোবাচি বাঁচা বৈ 
সম্তরাড় বন্ধুঃ প্রজ্ঞা ত খখোদো! বজুর্বেবদঃ সামবেদোহথর্বা্গিরস- 
ইতিহাঁসঃ পুরাণং বিগ্া উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সুন্্াণ্যন্ুব্যাখ্যানানি 
ব্যাখ্যানানীষ্টখ হুতমাশিতং পায়িতময়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ 
সর্বাণি চ ভূতানি বাচৈব লক্মাট, প্রজ্ঞায়স্তে বাখৈ সম্ত্রাট, 
পরমং ব্রঙ্ম নৈনং বাগজহাতি সর্ববাণ্যেনং ভূতীম্তভিক্ষরস্তি 
দেবে ভূত্বা দেবানপ্যেতি ঘ এবং বিদ্বানেতছুপাস্তে | হস্ত্যষভখ্‌ 
সহজ দদামীতি হোবাচ জনকো! বৈদেহঃ স হোবাঁচ যাজ্জ- 
বন্ধ্যঃ পিতা মেহুমন্যত নানন্ুশিষ্য হরেতেতি ॥ ২ ॥ 
-খাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, মহারাজ! *৯ আপনি অনেকানেক আচার্যোর সেবা 
করিয়াছেন, তন্যধ্যে জাপনাকে ঘেকোন আচার্য বাকা উপদেশ ব্ধিাছেজ, 
সেই কথামাত্র আমি )গুনিতে ইচ্ছা করি। রান্ধা বলিলেন বে, গিলিন-পুজ 
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(শৈলিনি ) জিত্বানামক আচার্য্য আঁমাঁকে বলিয়াছেন বে, বাগ দেবতা ই বঙ্গ/বিনি 
শৈশবে মাতৃমান্‌ অর্থাৎ মাতা! কর্ডুক শীসিত, পিতৃমান্--কৈশোরে পিতা বীহাঁকে 
শীসন করিক্ীছেন, এবং বিনি আচার্ধ্যবান-_উপনয়নের পর গুরুকুলে আচার্য্য 
ষাহীকে সৎপথে চালিত করিয়াছেন, এইরূপ ত্রিবিধ শুদ্ধিসম্পন্ন মহীনুভব 
আঁচাঁধ্য যাহা বলেন, তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না অর্থাৎ তিনি 
যাহা! বলেন, তাহাই সত্তা | আচার্য জিত্বাও সেই ত্রিবিধ শুদ্ধিসম্পন্ন : 
সুতরাং তাহার কথাও কখনই মিথ্যা হইবে না। 

'আচার্ধ্য জিত্বা আমাকে বলিয়াছেন যে, ধাঁগদেবতাই ব্রহ্ম । কারণ, যে 
ব্যক্তি যূক অর্থাৎ ধীহার বাকৃশক্তি নাই, তাহার গ্রহিক ও পারলৌকিক 
কোন কার্ধ্যই সিদ্ধ হয় ন1। বাক্শক্তি দ্বারাই সমস্ত সিদ্ধ হয়, অতএব বাক্য ব্র্ধ। 
ষাঁজ্রবন্ধ্য বলিলেন যে, তাহা বটে ; কিন্তু তোমার আচার্য তোমাকে সেই বাঁক্রূপ 
ব্রক্দের আয়তন (শরীর ) এবং প্রতিষ্ঠা-ভূতভবিষ্যত্বর্তমীনকালীন আশ্রস্ব 
বলিয়াছেন কি? জনক বলিলেন যে, না, এ কথা! আমাকে বলেন নাই। এ কথা 
গুনির যাজ্ঞবন্ক্য বলিলেন যে, যদি তাহাই হয়, তবে এই ব্রহ্ম একপাঁদ, একপাদ 
অর্থাৎ অসম্পূর্ণ। ইহার উপাঁসনায় কোঁনই ফল নাই, অর্থাৎ যাবৎ অন্ত ত্রিপাদ 
শৃন্ত ( অবিজ্ঞাত) থাকিবে, তাবৎপর্যস্ত তাহার উপীসনা করিলেও ফলসিদ্ধি 
হইবে না। পরে জনক জিজ্ঞাসা করিলেন ষে, ধাঁজ্ঞবন্ধ্য ! তুমি যখন এ 
বিষয়ে অভিজ্ঞ, তখন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে €সই অবশিষ্ট ব্রিপাঁদের কথা 
বল। যাঁজ্ঞবঙ্ক্য বলিলেন যে, বাক্য-ব্রন্গের এই বাগিক্জিয়ই আরতন অর্থাৎ শরীর, 
'অনভিব্যক্ত (অপক্ষীককত) আঁকাশই তাহার ্ষ্টি স্থিতি-লয়কালীন 'অধিষ্ঠান, 
ইহাকে প্রজ্ঞা মনে করিরা উপাসনা করিবে ; কারণ, এই প্র্ঞাই ত্রন্ষের চতুর্থ 
পাদ, অতএব এই ব্রদ্ধকে প্রন্তা ভাবিয়া! উপাঁসন! কর্তব্য । পুনশ্চ জনক 
যাক্তবন্ক্যকে জিজ্ঞাস! করিলেন যে, হে যাজ্ঞবব্ধ্য / তুমি যে প্রজ্ঞার কথা বলিতেছ, 
তাহার ধর্ বাঁ প্রজ্ততা কি? ইহার তাৎপর্ধ্য এই, জিজ্ঞাসিত প্রজ্ঞতা পদীর্থটি 
কি? প্রজ্ঞার স্বরূপ, না প্রজ্ঞাজনিত অন কিছু? পরস্থ আয়তন ও প্রতিষ্! 
যেমন ব্রদ্ধ হইতে পৃথক, সেইবপ এই প্রজ্ঞতা। প্রল্তা! হইতে 'অতিরিক্ত হওয়া 
সম্ভব? তখন ধাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন বে, না, ওরূপ আশঙ্কা কর্তব্য নহে, বাক্যই 
প্রজ্ঞা (জ্ঞানের কারণ )_তদতিরিক্ত নহ্ছে। সম্রাট! এই বাক্‌ষে কিরূপে 
প্রজ্ঞা, তাহাও -বলিতেছি, বেহেতু, এই ধাক্য দ্বারাই বন্ধুধন পরিজ্ঞাত হস অর্থাৎ 
অযুক আমাদের বন্ধ, এই কথা বলিলে যে বন্ধু, ১০০৮ ১৮ জাত হই, 
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এইরূপ খখ্বেদাদি চতুর্ধেদ, যাগজনিত ধর্শ্সমূহ, আঁছতি ও হোমাৎপন্ন ফল, 
আশিত ও পাঙ্সিত (খাস্ত ও পীনীয়দানজনিত ধর্ম) ইহলোক, পরলোক এই 
সমস্ত ভুত ইত্যাদি সমুদবায় এই বাকা দ্বারাই পরিজ্ঞাত হওয়া যাঁয়। * অতএব, 
হে সম্রাট ! এই বাঁক্ই পরত্রহ্ম । 


বিনি বাক্যকে ব্রহ্ম জানিয়া! উপাঁদনা করেন, দেই বাক্যবঙ্ষজ্রকে বাক্‌শক্কি 
কদদাপিও ত্যাগ করে না, পরন্ত, সমস্ত ভূতই ইহাকে উপহার দ্বারা পূর্ণ করে। 
দেবত্ব লাভ করিয়া ইহজন্মে তিনি দেহপাতের পর দেবসাহুজ্য প্রাপ্ত হন। 
অতএব এইভাবে বাক্যব্র্কে জানিয়া! উপীসন। করিবে । 


জনক বাজ যাঁজ্ঞবন্থ্যের নিকট এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয় এ জ্ঞানের প্রতি- 
দাঁনস্বরূপ হস্তিত্ল্য শুবুহৎ বৃষ- সমধ্বিত সহম্স গো দান করিতে অঙ্গীকার 
করিলেন । তথন যাকজ্ঞবন্ক্য বলিলেন যে, আমার পিতা আমাকে উপর্দেশ 
দিরাছেন যে, তুমি শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া! শিশ্বের নিকট হটতে কিঞ্িন্মাত্রও 
ধন গ্রহণ করিধে না এবং আমারও সেইরূপ অভিপ্রীত্ব ॥ ২ ॥ 


যদেব তে কশ্চিদব্রবীতচ্ছ ণবামেত্যব্রবীন্ম উদস্কঃ শৌন্বায়নঃ 
প্রাণো বে ব্রহ্ষমেতি যথা মাতৃমান্‌ পিতৃমানাচার্্যবান্‌ ভ্রয়াতথা 
তচ্ছৌন্বায়নোহ ব্রবীহ, প্রাণ বৈ ব্রন্দেত্যপ্রীণতো হি কি 
স্তাঁদিত্যব্রবীভ, তে তশ্তায়তনং প্রতিষ্ঠা, ন মেহ ব্রবীদিত্যে- 
কপাদ্া এতহ সত্ত্াড়িতি সবৈ নো ব্রহি যাজ্বন্থ্য । প্রাণ 
এবাযতনমাঁকাশঃ প্রতিষ্ঠা , পপ্রয়মিত্যেনছুপাসীত ক! প্রিষত! 
যাজ্জবন্ধ্য প্রাণ এব সঙ্ত্রাড়িতি হোবাচ প্রীশণস্ত বৈ সুত্রাট, 
কামায়াধাজ্যং যাঁজয়ত্যগ্রতিগৃশাস্তা প্রতিগৃহ্থাত্যপি তত্র বধাশস্কং 
তবৃতি যাং দিশমেতি প্রাণন্তৈব সম্রাট কাায় প্রাশো বৈ সত্তা, 
পরমং ব্রহ্ম নৈনং প্রাণো ভহাতি সর্ববাণ্যেনং ভূতান্/ভিক্ষরস্তি 
দেবে। ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতছুপান্তে হস্থ্যযভখ 
সহজং দদামীতি হোবাচ যাঁজ্ৰবন্থ্যঃ পিতা। মেহুমন্যত নানমুশিষ্য 
হরেতেতি ॥ ৩॥ 
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যাজবন্ধ্য বলিলেন, সম্রাট)! তোমাকে আর কোন আচার্য্য যাহা কিছু 
বলিরাছেন, ভাহাও শুনিতে চাই। জনক বলিলেন, শুন্ের পুল্র ( শৌন্বায়ন ) 
উদস্কখাষি' বলিয়াছেন যে, প্প্রাণে! ব্্ষেতি” অর্থাৎ প্রাণবারুই ব্রহ্গ। যেমন 
বাল্য মাতৃ-শাসিত, তদনস্তর পিতৃশাসিত্ত, তৎপরেও. যথোপযুক্ত আচার্য-শাসিত 
ব্যক্তি কখনও অন্যথাবাঁদী হয়েন না, সেইর্ঈপ উক্ত ্রিবিধ-শুদ্ধিসম্পন্ন আচার্য্য 
আমাকে যাহ! বলিক্বাছেন, ভাহা মিথ্যা হইবার নহে । প্রাণই ব্র্ধ। বাস্তবিক 
দেখা যাক, প্রাণহীন ব্যক্তির, কোন কাধ্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। এঁহিক 
পারত্রিক কোন বিষবই প্রাণহীনের সুলভ নহে। তখন যাঁজ্ঞবন্থ্য রাজাকে; 
জিজ্ঞসা করিলেন যে, তাহ? সত্য, কিন্ধ সেই আচাধ্য তোমাকে উক্ত প্রীণ-ব্গের 
আয়তনাদি বিষয় বলিয়াছেন কি জনক *বলিলেন যে, না, আমাকে তাহা 
বলেন নাই। তখন খাজ্ঞবন্ধা বলিলেন বে, হে সমাট,! এই বধ একপাদ অর্থাৎ 
একপাদে প্রতিষ্ঠিত, অন্য ভ্রিপাদের জ্ঞান না হইলে উহার উপাসনায় কল কি ? 
অর্থাৎ প্রাণরক্গকে সম্পূর্ণভাবে জানিয়া উপাসনা করা উচিত। জনক বলিলেন, 
যাজ্ঞবন্ক) | তুষি আমাকে এ বিষয় বল? তখন বাজ্ঞবন্ক্য বলিলেন, সম্রাট ! 
প্রাণই (বাধু-দেবতাই ) উক্ত ব্রন্গের আক্গতন শরার, আকাশ ভাহার প্রতিষ্ঠা 
অধিষ্ঠান; “শ্রিয়* এইটি উপনিবদ্রহণ্ নম তাহার উপসনার্থ নির্দি হইয়াছে। 
জনক কহিলেন, হে যাঁজ্ঞবন্ধ্য ! তুমি যে প্রাপত্রন্দের পশ্রিয়” সংজ্ঞা! নির্দেশ 
করিয়াছ, সেই প্রিয়তা কি প্রিরন্বরূপ, না অন্ক কিছু? অর্থা, তাহার 
্রিষ্ত্বের হেতু কি? থাজ্ঞবন্থ্য বলিলেন যে, হে নট! প্রাণই প্রিষ্তা, 
হে সমাট৬ এই প্রণিরক্ষার জন্ত লোকে অধাঙ্য-বাঁজন করে, বাহার 
নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিতে নাই, সেই সকল উগ্র জাতির নিকট হইতেও 
প্রতিগ্রহ করিতে কুষ্ঠিত হয় নাঁ। অর্ধিক'কি, এই প্রাণের নিমিভ্ত লোকে 
অতিভযঙ্কর দন্যুতক্করাদিসমাকীর্ণ দিগদিগন্তেটি ধাবমান হয়। এই সকল 
কার্ধ্য প্রীণেক় শ্রিরত্ববশতই টিকা! থাকে, অন্তথা :নহে; অতএব, ছে সম্রাট! 
এই প্রাণই পরনরক্ধ। বে ব্যক্তি এইরূপে গ্রাণকে প্রিয় আনিকা প্রাণের 
উপাসন! করে, প্রাণ তাহাকে কখনও ত্যাগ করে না; সমস্ত প্রাণী তাহার 
উপভোগ্য ্রব্য উপস্থাপিত করে এবং সেই ব্যক্তি ইহলোঁকে দেবত্ব লাভ করিয়া 
পয়জন্মেও দেবসাধৃজ্য প্রাপ্ত হর। অনন্তর বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন ষে,. 
বাজথস্য ! আমি ভৌমাকে এই উপনিষ্ বিশ্কার নিক্ষত্া্থ ূলাস্বরূ্প ভোষাঁকে 
হ্তিতুল্য বৃ-সমন্থিত সহত্র গো প্রদান করিতেছি। তখন যাঁজ্বক বলিলেন যে, 
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জামার পিত। বপিক়াছেন যে, কোন শিষ্কেই উপদেশ দ্বার! কৃতার্থ না 
করিয়া ধনরত্বার্দি কিঞ্ি২ও এহণ করিতে নাই। আমার তাহাই 
অভিমত ॥ ৩ ॥ | - 


যদেব তে কশ্চিদব্রবীভচ্ছ ণবামেত্যব্রবীশ্মে বনু বর্ষণ - 
শচক্ষুবৈর ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্‌ পিতৃমাঁনাচাধ্যবান্‌ ক্রয়াতথ। 
তদ্বাষেগ হুত্রবীচ্চক্ষুবৈ' ব্রন্মেত্যপশ্থাতে। হি কি স্সাদিত্যব্রবীত, 
তে তশ্তাযুতনং প্রতিষ্ঠাং ন মেহ্ব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতহ সম্ত্রা- 
ডিতি স বৈ নে। ব্রহি যাজ্ঞবঙ্ক্য চক্ষুরেবাধতনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠ। 
সত্যমিত্যেনদুপানীত ক সত্যত! যাজ্ঞবন্থ্য চক্ষুরেব সম্্াড়িতি 
হোবাচ চক্ষুষা বৈ সম্রাট পশ্যন্তমাহুরদ্রোক্ষীরিতি স, আহাদ্রোক্ষ- 
মিতি তৎ সত্য ভবতি চগ্ষুর্বৈ সম্রাট, পরমং ব্রহ্ম নৈনং 
চক্ষুজহাতি সর্তবাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরস্তি দেবো ভূত্ব। দেবান- 
প্যেতি য এবং বিদ্বানেনগুপান্তে । হস্ত্যষভখ সহত্রং দদামীতি 
হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ববঙ্ধ্য; পিতা 
মেহমন্যত নাননুশিষ্য ভুরেতেতি ॥ £ ॥ ্ 
পুনরপি যাঁজ্ঞবন্বয বলিলেন যে, হে সম্রাট, ! তোমাকে অন্য কোন আচাধ্য 
যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিব। জনক বলিলেন যে, বুষ্পুত্র বন্ধু আচার্য্য 
আমাকে বলিয়াছেন যে, ঢক্ষুই (চষ্ুরধিষ্ঠাতা আদিত্য ) ব্রহ্ম | সেই বক্ষ, 
আঁচাধ্যও মাতৃমান্, পিতৃমান্‌ ও জ্সাচার্যবাঁনের মত ত্রিবিধ-শুদ্ধিসম্পন্ন, সুতরাং 
তাহার কথা অন্যথা হইবার নছে। চক্ষুই ব্রহ্ম, ইহার কাঁরণ, যখন দৃষ্টিহীন ব্যক্তির 
কোন কার্ধাই হইতে পারে না, তখন চক্ষু বথার্থই ব্রহ্ধ। এ কথা শুনিষ্গা 
বান্তবন্ধ্য বলিলেন যে, দে কথা বধার্থ বটে, কিন্ত জিজ্ঞাসা করি, সেই আচার্য্য 
তোমাকে উহার সহিত চক্ুত্রক্ষের আক্তন ও প্রতিষ্ঠার কথ বলিয়াছেন কি ?. 
জনক বলিলেন যে, না, তাহা বলেন নাই । 
বাজজবন্ধ্য বলিলেন যে, ছে সম্রাট, | এই বর্গ একপাদ, অর্থাৎ ইহ! অপম্পর্ণ 
বিধায় উপাসন।য় ফপপ্রৰ নছে। রাজা এই কথ! শ্রবণ করির! বলিপেন যে, 
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হেযাজ্ঞবন্ধ্য, তুমি আমাকে তাহা বল। তখন যাজ্বন্ধ্য বলিলেন যে; 
চক্ষুই তাহার € আদিত্যের) .আরতন, :€( শরীর ) আকাশ অধিষ্ঠান, 
“তা” তাহার উপনিষৎ (রহম্ত নাম)। অতএব তাহাকে জন্য ভাবি! 
উপাসনা! করিবে। পুনশ্চ রাজ বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবন্ক্য | এই ব্রন্মের সত্যতা 
কি? অর্থাৎ ইহাকে লত্য নামে অভিহিত করা হন্ন কেন? যাঁজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন 
যে, হে সম্রাট! চক্ষুই তাহার সত্যতা, কারণ, কর্ণ দ্বার! শ্রুত বিষয়ও কদাচিৎ 
মিথ্যা হয়, কিন্তু চক্ষু ই বস্ত কদ[চ মিথ্য। হয় নাসত্যই হয়। এই জন্ত লোৌক- 
ব্যবহারেও দেখা যায় বে, বদি কোন সন্দিপ্ধ বিনয়ে সাঁক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হয় 
যে, তুমি কি হস্তী দেখিক্বাছ ? তহত্তরে দে বদি বলে যে, "যা, আমি দেখিন্ীছি”, 
তাহা হইলে তাহাই সত্যরপে পরিগৃহীত* হয় । আর অপরে বদি বলে, আমি 
হস্তীর কথ। শুনিয়াছি, তবে তাহা মিথ্যাও হইতে পারে। অঁতএব হে সয়া, ! 
টক্ষুই পরমব্রক্ষ। ষে ব্যক্তি এইরূপ বিজ্ঞানসহকারে চঞ্ষুব্রক্গের উপাসনা 
করেন, চক্ষু কাচিংও তাহাকে ত্যাগ কবে না, সমস্ত ভূতবর্গই তাহার 
ভোগ্য বস্তু উপলদ্ধি করে। তিনি ইহ্জন্মে দেবত্ব লাভ করিয়া পরজন্মেও 
দেবশরীরে মিলিত হন। এই কথা শুনিয়া জনক বলিলেন বে, হে 
যাজ্ঞবন্ধ্য ! আমি তোমাকে হস্তিতুল্য পরিপুষ্ট বৃষ-সমন্িত গো-সহ্স্র 
দান করিতেছি; তুমি গ্রহণ কর। তখন যাঁজ্ঞবন্থ্য বলিলেন যে, না 
আমার পিতা বলিয়াছেন বে, কোন শিষ্যকে তত্বজ্ঞানোপদেশ দ্বারা কতার্থ 
না করিয়া যংকিঞ্ি. অর্থও গ্রহণ করিতে নাই। আমিও তাহা যথার্থ 
মনে করি ॥ ৪ ॥ 


যদেব তে কম্চিদত্রবীত্তচ্ছ-ণবামেত্যব্রবীন্মে গর্দভীবিপীতে। 
ভাঁরদ্বাজঃ শোত্রগ বৈ ব্রহ্মেতি যথা! মাতৃমান্থ পিতৃমানাচাধ্যবানু 
ব্র্নীতথা ততন্তারদ্বাজোহ্রবীচ্ছেত্রং বে ত্রন্ষেত্যশূণুতে। হি 
কি স্তাদিতি অব্রবীত্ তে তন্তায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেহব্ররীদি- 
ত্যেকপাদ্ধ। এতহ সম্ত্রাড়িতি স বৈ নে! ব্রুহি যাজ্ঞবন্ধ্য শ্রোত্র- 
মেবাধুতনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠাহনস্ত ইত্যেনছুপাঁসীত। * কাহনস্ততা 
বাজ্ঞবন্ধ্য দিশ এব সআড়িতি হোবাচ তন্মাদ্বৈ সআড়পি যাং 
কচ দিশং গঙ্ছতি নৈধান্য। অন্ত চ্ত্যনস্তা হি দিশো 


চু 


১মপরাক্গণম্‌। ] চতুর্থোহ্ধ্যায়ং | ৪২৩ 
দিশো বৈ সআাট..শোত্রত শ্োত্রং বৈ লক্াট পরম ব্র্ম নৈনখ 
শ্োত্রং জহাতি সর্ববাণ্যেনং ভূতান্যতিক্ষরস্তি দেবে। ভূত! দেবান- 
প্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে । হস্ত্যযভখ সহত্রং দদামীতি 
হোবাচ জনকে! বৈদেহঃ সহোবাচ াজঞবসথয২ »পিতা মেহমন্যত 
নানন্ুশিষ্য হরেতেতি ॥ ৫ ॥ 


যাঁজ্ঞবক্য পুনশ্চ গিজ্ঞাসা করিলেন বে, হে রাজন! তোমার অন্ত আঁচার্স্য 
তোমাকে বাহ বলিয়াছেন, তাহা শুনিতে চাই। রাজা বণিলেন বে, ভরদ্বাজ- 
বংশসম্ভৃত গর্দভীব্পিত নাঁষক আচার্য আমাকে বলিয়াছেন যে, শ্রোত্রই ব্র্গ। 
দিকৃই শ্রবখেন্দিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । অতি শৈশবে মাতৃশাসিত, তদনস্তর পিতৃ- 
শাদিত ও তত্পরে উপধুক্ত 'আঁচীর্ঘযান্ুশাসিত ব্যক্তি যেমন সত্য বৈ মিথ্যা! বলে 
না, তেমন অশমার আচার্য গর্দভীবিপীতও প্রলাপবাঁক্ বলেন নাই । 
বিশেষতঃ শ্রোত্র ব্রহ্ম, এ বিষয়ে সন্দেহও নাঁই। কারণ, শ্রোত্রহীন ব্যক্তির 
কোন কাধ্যই সম্পন্ন হয় না । তখন যাঁজ্ঞবন্ক্য জিজ্ঞাসা করিলেন বে, হে কাজন্‌! 
তোমার আচার্য্য যাহা বলিক্বাছেন, তাহা! সত্য, কিন্তু সেই শ্রোজব্রঙ্গের 
আম্মতনাঁদি বলিয়াছেন কি? জনক বলিলেন যে, না, তাহা আমাকে 
বলেন নাঁই। যাজ্ঞবক্ক্য বলিলেন যে, হে সম! তোমার আচাধ্যকথিত 
এই শ্রোত্র-বদ্ধ একপাদ অর্থাৎ অসম্পূর্ণ, অন্য ব্রিপাঁদের জশন ন1 থাঁকিলে ইহার 
উপাসনায় ফল হয় না। এই কথা শ্রবণ করিয়] জনক বলিলেন যে, যাঁজ্ঞবন্ধা, 
তুমি আমাকে সেই বিষয়ের উপদেশ পাও যাল্ঞবক্য বলিলেন "যে, শ্রোত্রই 
ইছার আয়তন, এবং আকাশই তাহার প্রতিষ্ঠা, “অমস্ত তাহার উপনিষদ 
নাম। অতএব, "্অনন্ত' বৌধে তীহাঁর উপাসন! করিবে। বাঁজা বলিলেন যে, 
হে যাজ্ঞবক্কা ! শ্রোত্রের এ অনস্তত্ব কিরূপ ? যাঁজ্বন্ক্য বলিলেন যে, হে সমতা ! 
এই দ্বিক্সমূহই শ্রোত্রের আনন্ত্যরপ ; কারণ, পুর্বাদি ে কোন দিকে 
গমন করা ঘাঁর, কিছুতেই তাহার অন্ত পাঁওয়! যা না। অতএব 
দিক্‌ সকল অনন্ত, ইহা! যুক্তিযুক্ত । আর দ্দিকের আনস্ত্যই দিগবৃত্তি শ্রোত্রের 
আনস্তা ; এই অনন্তর্ধপী শ্রোত্রই পরব্রদ্ধ। যে বাক্তি তাদৃশ বিজ্ঞান লাভ করিয়া 
এই শ্রোব্রব্ন্ষের উপাসনা করেন, শ্রোজ্জ কখনও তীহাকে ত্যাগ করে ন1; 
অর্থাৎ তিনি চিননকাব আবণশক্কিসম্পন্ন খাকেন। ভূতসকল সাহার জন্য ভোগ্য বত 


3.3 বৃহদারশ্াকোপনিষং | ১ম-বাঙ্ষণম | 


উপস্থিত করে এবং তিনিও দেবভাব প্রাপ্ত হইস1 আন্তে দেবপাহুঙজা লাভ করেন। 
রাজা এই কথ! শ্রবশমাত্র বলিলেন যে, হে যাঁজ্তনন্ধ্য ! আমি তোমাকে হত্তিতুল্য 
সুরৃহৎ বৃষ-সমঘ্বিত সহ গে! দান করিতে অঙ্গীকার করিতেছি যাঁজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন 
যে, সম্রাট ! আমার পিতা আমাকে উপদেশ দিশ্রাছেন যে, শিষ্যকে সছুপদেশ 
ঘারা কৃতার্থ না করিয়া কথ্নও তাহার নিকট হইতে যৎসামান্ত ধনাদিও গ্রহণ 
করিবে না। ইহা! আমারও পর্ণ তআভিমত ॥ ৫ | 


যদেব তে কশ্চিদব্রবীনচ্ছ ণবামেত্য ব্রবীন্মে সত্যকামে! 
জাঁবালে। মনো বৈ ত্রন্মেতি যথু! মাতৃমান্থ পিতৃমানাচার্য্যবানৃ 
ব্রয়া্তথা তজ্জাব।লে হিবীম্মনে। বৈ ব্রন্েত্যমনসে। কি স্যাঁদিত্য- 
ব্রবীন্ত তে তন্যায়তন প্রতিষ্ঠা ন মেহত্রবীদিত্যেকপাদ 
এতহু সম্ত্াড়িতি স বৈ নে! ব্রুহি বাঁজ্ঞবন্ষ্য মন এবায়ুতনমাকাশ 
প্রতিষ্ঠাইনন্দ ইত্োনছ্ুপাসীত কানন্দতা যাজ্জবন্ধ্যা মন 
এব ৮১৪ হোবাচ মনসা! বৈ সত্্াট স্ত্িষমভিহাধ্যতে 
২ প্রতিরূপঃ পুজো জাতে স আনন্দো মনে! বৈ সম্রাট, 
রে ব্রহ্ম নৈনং মনো জহতি দর্ববাণ্যেনং ভুতান্যতিক্ষরস্তি 
দেবে! ভূত্বা দেবান্তুপ্যেতি ব এবং বিদ্বানেতছুপান্তে হস্ত্যযভখ 
সহঅং দদামীতি হোবাচ জনকে! বৈদ্হেঃ স হোবাচ যাজ্ববন্্যঃ 
পিত। মেহুমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ৬ ॥ 


যাল্ঞবন্থয পুনশ্চ বলিলেন যে, মহারাজ, তোমীর আর কোন গুরু যাহা কিছু 
বলিয়াছেন, আমি তাহ] শুনিতে ইচ্ছা! করি। জনক বলিলেন, হ্যা, জবালার পুত্র 
সত্যকীম নামক আচীধ্য আমাকে বলিয়াছেন যে, মনই (মনের দেবতা.) বন্ধ 
এবং ইহা! অবস্তই সত্য ; কারণ, মাতৃমান্‌, পিতৃমান্‌ ও আঁ চার্যানুশীসিত ব্যক্কির 
মত তিনিও ত্রিবিধ-শুদ্ধিসম্পন ॥ সুতরাং তিনি যে মনকে বঙ্গ বলিয়াছেন, 
ইহ! কখনও সিথ্যা হইবার নহে। বিশেষতঃ যখন দেখা ঘাক্স, মন-হীন মঙ্ুষ্যের 
কৌন কার্ধাই সম্পর হয়না; কআতএব মনই বঙ্গ ।. এ কথ! শুনিয় কাজবন্ধ্য বলি- | 
জেন যে, তাহা ঠিক, কিদ্ধ দা তোমাকে সেই. '্গের(আয়তন ও প্রতিটা 
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বৃথা ব্িয়াছেন কি? রাজী বলিলেন যে, না,-তাহা আমাকে তিনি বলেন 
নাই। তখন বাজ্ঞবন্থ/ বলিলেন যে, হে সম্রাট! ইহা ও একপাদমাত্র অর্থাৎ ইহ! 
ঘারাও একাংশমাত্র জ্ঞাত হওয়া! যায় ; ইহার উপাসনায় সম্পূর্ণ ফলের প্রত্য।শ1 
'অসম্ভব। রাজা এই কথ! শুনিয়া! বলিলেন যে, হে যাল্গবন্ধ্য ! তুমিই আমাকে 
তাঁহার অবশিষ্ট ত্রিপাদ্দের কথা বল। তখন যা্ঞবন্ক্য বলিলেন যে, ্নই.এই কথিত 
বহ্গের শরীর, আকাশই ইহার প্রতিষ্ঠা আশ্রয় । চন্দ্র মনের দেবতা, “আনন্দ” 
মনে করিয়! ইহার উপীসন! করিবে । রাজা জিজ্ঞাপণ করিলেন যে, হে 'যাজ্ঞ- 
বঙ্কা! ইহার আনন্দহ্থ কি অর্থাৎ আনন্দ সংজ্ঞা কেন? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন যে, 
হে সম্রাট! মনই ইহার আনন্দত্ব ; কারণ, মন দ্বারাই স্্রী-সম্তোগ-লালপায় স্ত্রীর 
প্রার্থনা করিয়া থাকে এবং তাহার ফলে নেই স্ত্রীর্তে কামনার অনুরূপ পুত্র 
উৎপন্ন হইস্স] থাকে ; সেই আনন্দমন্ পুভ্র ষে মন দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, সেই মন 
যেআনন্দাত্মক হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব মনই ব্রঙ্গ। বেব্যক্তি 
মনকে যখোক্ত অবগত হইস্সা উপাসনা করেন, মন তাহাকে কখনই ত্যাগ করে 
মা, ভিনি চিরকাল মনম্বী থাকেন এবং মস্ত ভূতবর্গ তাহার ভোগের 
সহায়তা করে; তিনি এ্রহিক দেবভাবের পর পরলোকে দেবসাহুজ্য লাভ 
করেন। রাজা পুর্বের স্তায় এ-বারেও হস্তিতুল্য বৃষ-সমণ্থিত সহত্র গো 
দিবার প্রস্তাব করিলে যাঁজ্ঞবঙ্ধ্য বলিলেন যে, না সম্রাট! পিতা আমাকে 
বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তিকে জ্কানোপদেশ দার! কৃতার্থ না করিয়া! তাহার 
নিকট হইতে কোন প্রকাঁর ধনরত্বাদি গ্রহণ করিবে ন+ঃ আমিও ইহা সৎ- 
পরামর্শ মনে করি ॥৬ 


যদেব তে কশ্চিদক্রবীতচ্ছশবামেত্যব্রবীন্মে বিদগ্ধঃ শাকল্যো 
হদয়ং বৈ ব্রহ্ষেতি যথ। শাতৃমান পিতৃমানাচাধ্যবান্‌ ব্রয়াতথ।- 
তচ্ছাকল্যোহব্রবীদ্ধ.দয়ং বৈ ব্রন্ষেত্যহৃদযস্য হি কি জ্যাদিত্য- 
্রবীস্ত তে তস্যাযতনং প্রতিষ্ঠা ন মেহ্ব্রবীদিত্যেকপাদ্া এত, 
সআঁড়িতি স বৈ নে! ভ্রহি যাজ্জবন্ধ্য হুদয়মেবায়তনমাকাশঃ 
প্রতিষ্ঠ। স্থিতিরিত্যেনছুপামীত কা স্থিতত। যাঁজ্ঞবন্ক্য হৃদয়মেব 
সম্জাড়িতি হোবাচ হৃদয়ং বৈ সআট, সর্ব্বেষাং ভূতানামায়তনৎ 
হৃদয়ং সক্জাট, সর্ব্বষাং ভূতানাং প্রতিষ্ঠা হৃদয়ে হোব সম্রাট - 


€৪ 


৪২৬ : বৃহদারপ্যকোপনিষৎ ॥ ১ম-ত্রাঙ্গণম্। 


সর্ববাণি ভূতানি প্রতিভাতনি ভবস্তি হৃদয়ং বৈ সয্রাট_ পরমং 
ব্রহ্ম রঃ হৃদয়ং জহাতি সর্ববাণ্যেনং ভূতীন্যভিক্ষরন্তি দেবে! 
ভূত্ব! দেবানপ্যেতি ঘ এবং বিদ্বানেতদ্ুপান্তে হস্ত্যষভখ সহঅং 
দ্দামীতি হোবাচজনকো বৈদেহঃ স হোবাঁচ যাঁজ্ঞবন্ধ্যঃ পিত। 
মেহমন্যত নাননুশিষ্য*্ছরেতেতি ॥ ৭ ॥ 


ইতি বৃহদারণ্যকে চত্ুর্ধোহধ্যাযন্তয প্রথমং ত্রাঙ্মণমূ। 


পুনশ্চ বাজ্ঞবন্ধ্য খষি জনককে .বলিপেন যে, তোমার অন্য কোন গুরু 
তোমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। রাজা, 
যাজ্জবক্ষের এবংবিধ ভাঁব দেখিয়া! বলিলেন, আমকে শকল-পুক্র (শাকল্য ) বিদগ্ধ" 
নাম! আচাধ্য বলিয়াছেন যে, হ্থদয়ই বর্ম । মাতা, পিতা ও আচাধূযুশাসিত ব্যক্তির 
স্যার ভ্রিবিধ-শ্ুদ্ধিসম্পর আমার আচাধ্য যাহা ঝলিম্বাছেন, তাহ] 'অত্রাস্ত। কারণ, 
যখন হৃদয় না থাকিলে কোন কাধ্যই হইতে পারে না, তখন যে এই হৃদয় ব্রহ্ধ, 
ইহাতে আর সন্দেহ কি? যাজ্জবস্থ্য জিজ্ঞাস| করিলেন যে, বেশ, কিন্ত আচার্য্য 
তোমাকে সেই ব্রন্গের আয়তন ও প্রতিষ্ঠাদির উপদেশ দিয়াছেন কি ? রাজা বলি- 
লেন-ষে, না, তাহা আমাকে বলেন নাই । তখন ধাজ্জবুঙ্ধ্য বলিলেন যে, হে সম্রাট ! 
ইহ? একপাদমাত্র। ইূ্রার উপাসনা নিরর্থক । অনন্তর জনক বলিলেন যে, বাজ্জ- 
বন্ধ্য! তুমি আমাকে সেই সকল বিবরণ বল? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন যে, হ্ৃদয়ই এই 
বন্ধের আয়তন, আকাশ তাহার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ অবস্থিতির স্থান ; এবং পস্থিতি”- 
স্বরূপ ভাবিয়া তাহার উপাসনা করিবে। রাঙ্গা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে'যাজ্বন্ধ্য, 
ইহার স্থিততা কি? থাঁজ্ঞবঙ্ষ্য বলিলেন যে, হে'সআট, ! হৃদয়ই তাহার স্থিত্তাতা! ; 
কারণ, হবদরই সর্বভূতের আয়তন এবং হৃদয়ের উপর সর্বভূতত 'প্রতিষ্ঠিত। কেন 
না, সমস্ত ভূতই নাম,রূপ বা কর্ধন্বরূপ-_ তাহারা হৃদয়কে আশ্রয় করিয়াই স্থিতি 
লাভ কবে, ই ইহা! ইতঃপুর্ব্বে শীকল্যত্রাক্ষণে হৃদয় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছি ; সেই জন্ হ্বায়েই সর্বৃত প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাই বলিতেছি সম্রাট! 
হয়ই ্রন্ধ। আৰ প্রন্জাপতি হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জানিবে। যে ব্যক্তি 
এই হ্ায়ত্রক্গকে ঘখাধথরূপে অবগত হইস্কা উপাদন। করেন, হৃদয় কখনই তাহাকে 
গ্যাগ করে না, এবং অন্টান্ত সমস্ত ভুতই তাহার উপহার অর্পণ করে। 
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তিনি ইহজীবনে দেবশরীর লাভ করিরা অস্তে দেবসীযুজ্য লাভ করেন। 
জনক রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়] পুনণ্চ বলিলেন যে, আঁমি তোমাঁকে হস্তিতুল্য 
বৃষ-স্মন্ষিত সহত্্র গোঁ দান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। তখন মাঁজ্ঞবন্থ্য 
বলিলেন যে, ন1-_-তাহা হইবে না; কারণ, পিতা আমাকে বলিয়! দিক্াছেন 
বে, কাহাঁকেও তত্বজ্রানে জ্ঞানী ন! করিয়! নর্থ গ্রহণ করিচ্ে নাই এবং আমিও 
ইহা শিরোধার্ধ্য মনে করি ৭ ॥ 


ইতি শ্রীমদববৃহদারণাকোপনিষ্িদের চতুর্থ অব্য।য়ে প্রথম ত্রাঙ্গণ সমাপ্ত । 


উপনিষৎস্থ__চতুর্থোহধ্যাযস্ 
দ্বিতীয়-ব্রান্মণম্‌ 


জনকো! হু বৈদেহঃ কুর্চাছুপা বসর্পন্্ বাচ নমস্তেহস্ত যাজ্ঞ- 
বন্থ্যান্থ মা শাধীতি সহোৌবাঁচ যথা বৈ সত্তাড় মহান্তমধ্ব্যা নমেষ্যন্‌ 
রথং ব| নাবং বা! সমাদদীতৈবমেবৈতাভিরুপনিষস্তিঃ সমাহিতা- 
আহস্তেবং বন্দারক আচ্যঃ সন্বীতবেদ উক্তোপনিষক ইতো! 
বিমুচ্যমানঃ ক গমিষ্যপীতি নাহং তন্ভগবন্ধেদ যত্র গনিষ্যামীত্যথ 
বৈ তেহথং তদ্বক্ষ্যামি ঘত্র গমিষ্যসীতি ব্রবীতু , ভগবাঁনিতি 0১1 


বিদেহাঁধিপতি জনক দেঁখিলেন যে, তাহার পরিজ্ঞাত নিখিল সপ্ুণ ব্রহ্মই 
যাঁজ্ঞবন্ধ্যের পরিজ্ঞাত।. তখন জনকরাজ নিজের আচাঁধ্যত্বাভিমানত্ব পরিত্যাগ 
করিয়া স্বীয় কৃষ্চাসন পরিত্যাগ পুর্ববক উশিত হইয়া? ষধজ্ঞবন্ক্যের সমীপে যাইলেন 
অর্থাৎ তীহাঁর চরণতল্লে নিপতিত হইলেন এবং বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবন্থ্য ! 
আমি তোমাকে নমস্কার করি; তুমি আমায় শিক্ষা দাঁও। শ্রতিস্থ ইতি শব 
জনকের বাক্যের সমাপ্টিবোধক | অনন্ত্বর যাঁজ্ববন্ধ্য বলিলেন যে, হে রাঁজন্‌ 
লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায়, যেমন কোঁন লৌক অতি দুরদেশে যাইতে প্রবৃত্ত 
হইপ স্থপপথে যাইবার জঙ্ঠ রথ এবং জলপথে যাইতে তদুপযোগী নৌক প্রভৃতি 
অবলম্বন করে, তুমিও সেইরূপ আবশ্তকমত ব্যবহারভেদে বিভিন্নরূপী এই সকল 
সগ্ণ ব্রচ্দের তত্তৎনামের উপাসনা দ্বারা সমান্টিতচিত্ত হুইগ়্াছ ; কেবল উপনিষদ্‌- 
বিদ্কাক়্ স্মাধি নহে, সাধারণের পুজ্য এবং আট্যও হইয়াছ, দারিদ্র্য তোমাকে 
অভিভূত করে নাই ; তুমি বেদ অধ্য্বন করিকাছি এবং আঁচার্যযগণের নিকট 
উপনিষদের উপদেশ শ্রবণ. করিগাছ। কিন্তু তুমি এইন্ধপ মহাঁভূতিসম্পন্ 
হইয়াও ভয়ের মধ্যেই অবস্থান করিতেছ অর্থাৎ মৃত্যুভত় হইতে পরিব্রাপ পাও 
নাই কারণ, পরমাত্মজ্ঞান বিনা জীব কখন সাংসারিক ভূন হইতে বিনিশদক্ত 


হয় ব্রাঙ্গণম্‌ |] চডরোহধ্ায়ঃ ৪২৯ 


হইতে পাঁরে ন1; সৃতরাং তুমিও যত দিন পর্ধ্যন্ত পরমাত্স-জ্ঞানে বঞ্চিত থাঁকিবে, 
তত দিন পরধীস্ত অকৃতার্থরহিবে। সম, জিজ্ঞাসা করি, তুমি এই দেহত্যাগের 
পর এই মকল রথ ও নৌকীস্থানীয় উপনিষৎ খারা সমাহিত হইয়া কোথ! 
যাইবে? কি বস্ব প্রার্ধ, হইবে? জানিতে পারিস্বাছ কি? অর্থাৎ উক্ত 
উপনিষৎ শ্রবণে সমাহিত হহু়াছ' সত্য, কিন্ত তাহা চিরনির্বাণের আশা 
কোথায়? জনকরাজ এই কথ! শ্রবণ করিক্না বপিলেন “যে, হে পুজ্যপাদ ! আমি 
কোঁধায় যে যাঁইব, তাহা জানি না। যাজ্ঞবন্কা বলিধেন যে, যেখানে বাঁইলে তুমি, 
ৃতার্থ হইবে, তাহ! তুমি যদি নণ্জান, তাঁহ! হইলে আমিই তৌমাঁকে সেই বিষয় 
উপদেশ করিব । এই কথা শ্ুনিবামাত্র জনক বলিলেন যে, ভগবন্‌! আপনি 
বদি আমর উপর প্রসন্ন হইয়া! থাকেন, তাহ! হঈলে আমায় বলুন। যাঞ্জবন্ধ্য 
বলিলেন, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ 


ইন্ধো হু বৈ নামৈষ যোহ্যং দক্ষিণেহক্ষন পুুষস্তং বা 
এতমিন্খ সম্তমিক্্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণৈব পরোক্ষপ্রিয়া 
ইব হি দেবা? প্রত্যক্ষদ্বিষঃ ॥ ২ ॥ 


বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্জের স্বরূপ বর্ণন ক্রমে তুবীক় পরমত্রঙ্গের স্বরূপ নির্দেশের 
নিমিত্ত প্রথমত; বিশ্বপুক্রষের বিষয় অন্ুবর্পণত হইতেছে। থাঁজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, 
মহারাঁজ ! চক্ষু-বন্ধকে ইন্ধ নামে উপসন| করিবে ; ষাহাকে পুর্বে আদিত্যান্তর্গত 
পুরুষ বলিয়] নির্দেশ কর! হইয়।ছে এবং ধিনি দক্ষিণ চক্ষুতে বিশেষরূপে অবস্থিত, 
তাঁহার মাম সতা। তিনিই দীপ্তিগুণলম্পন্ন বলির1 যথার্থ ইন্ধ নামে অভিহিত 
হন। প্রত্যক্ষ: এই ইন্ধনামা ত্রদ্ধকেই পরোক্ষভ।বে সর্কোশ্বরত্বনিবন্ধম ইন্দ্র নামে 
অভিহিত করিয়া থাকেন । কাৰণ, দেবতাগণ যেন পরোৌক্ষভাবই ভালবাসেন, 
এবং প্রত্যক্ষভাবকে ঘ্বেষ করিয়! থাকেন অর্থাৎ প্রতাক্ষভাঁবে নামগরহণ তীহাদের 
অসস্তেষকর। সেই জন্ত খষিগণ ইঞ্জুকে ইন্ধন।মে অভিহিত করেন। মহারাজ, 
তুমি এই কথিত বৈশ্বীনর আঁয্বদম্পন্ন ॥ ২ ॥ 


_ অখৈতদ্বামেহক্ষণি পুরুষরূপমেষাস্ত পত্তী বিরাট, তয়োরেষ 
সহস্তাবে। ঘ এষোহস্তঘ্বদর আকাশো [হখৈনয়োরেতদন্নং 
এষোহন্তহ্বদয়ে . লোহিতপিখ্ডোহখৈনয়োরেতৎ  প্রাবরণং 


৪৩% বুহদ|রণ্যকোপনিষৎ [ ২য-ব্রাঙ্গণম্‌। 
যদেতদন্তহ দয়ে জালকমিবাঁথৈনযোরেষ। স্যতিঃ সঞ্চরণী যৈষ। 
হৃদয়াদুর্ধা নাড়যচ্চরতি যখ! কেশঃ সহজ্রধা ভিন্ন এবমস্যৈতা 
হিতা নাম নাড্যোহন্তহদয়ে প্রতিষ্ঠিত ভবান্ত্যেতাভির্ব। 
এতদাতরবদাঅবতি, তক্মাদেষ প্রবিবিক্তীহারতর ইবৈব ভব- 
ত্যস্মাচ্ছারীরাদাতসনঃ ॥ ৩ ॥ 


আর এই বাম অক্ষিতে যে পুকুষকার দেখা ঘাঁয়, ইহা। সেই বৈশ্বীনরের পত্রী, 
অর্থাৎ তুমি বে বৈশ্বানর আত্মাকে সম্প্রাপ্ত হইয়াছ, স্িনি সেই ইন্দ্র ও ভোগকণ্ধা 
বামাক্ষিস্থিত বিরাট, বামাক্ষিস্থিত পুরুষ স্তাহার পত্রী ( ভোগঠ্যা) বৈশ্বানিরের 
ভোগ্য বলিয়া! বিরাট-_অব্রস্বরূগ | এই ভোগ্যভোক্তরূপ মিখুন ( সত্ীপুরুবদ্বয় ) 
সবপরবস্থায় একভাঁব ধারণ করিয়া তৈগস সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হই- 
তেছে বে, স্বপ্নকালে তাহাদের একতা কিরূপে হয়? উত্তর--ইন্্র ও ইন্দ্রাণী 
স্বন্ধে এইরূপ সংস্তাধ অবগত হওয়া বাঁয়। যাহাতে উভয়ে মিলিত হইয়া এক 
গরম্পর স্তব করে, তাহাই সেই ইন্ছ ও ইন্দ্রাণীর সংস্তাব। এখানে সেই সংস্তাঁব 
কিঃ তাহা কথিত হইঞেছে--এই হৃদফ়াখা মাংসগিণ্ডের অভ্যন্তরস্থিত যে 
আকাঁশ, তাহাই সেই উভরের সংস্তাব। জদয়াভান্তরস্থিত যে রক্তপিও, তাহাই 
সেই মিথুনের স্থিতিহেতে অন্ন। তাৎপর্য এই--সাঁধারণত: জীবের ভুক্ত অন্ন স্কুল ও 
সুক্ষ ছুই ভাগে বিভকু হুন্ন ; যাহা স্ুলভাগ--তাহা মলরূপে অধোগামী হয়, এবং 
যাহা স্থক্মভ।গ, তাহাঁও আবার জঠরাখি দারা পরিপক্ক হ্ইস্সা দ্বিধা পরিণত হয়, 
বথা_মধ্যম ও স্ক্ম : তননধো বাহা যধাম রস, তাহ! হুপ্ম ও স্থুলের অন্তরালবন্তা 
রুধিরাদিপরম্পরায় এই পাঞ্চভৌতিক শরীরের পুষ্টিসাধন করে এবং যাহ! অতি 
স্থগ্ রস, তাহাই জীব-্দয়ে মিথুন।কারে অবস্থিত লিঙ্গাম্ম। ইন্দ্রের শৌণিতপিণ, 
ইহাকেই কেহ কেহ তৈল নাঘে অভিহিত করেন। এই শোঁণিতপিগই সঙ্গ 
ক্স নাড়ীর ভিতরে প্রবিষ্ট হইন! হৃনয়াভ্যন্তঘর মিখুনাকাঁরে অবস্থিত সেই ইন 
ও ইদ্জানীর অবস্থিতির কারণ হক; এই নিমিত্তই পর্তিতগণ এই গিরি 
ইন্্র ও ইন্রাণীর অন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন), | 
আর এক কথা, মনুষ্যগণ যেমন ভোজনানন্তর শরনাদিকাণে : আবরণ বারা 
গাঁত্র আবৃত: করিন। থাকে, সেইকপ এই : ইন্দ্র ও ইন্্াগীর সন্বন্ধেও করি সানৃতত 
দেখাইতেছেন। এই জদয়াত্যন্তরে জালের ন্যায় অনেকানেক নাড়ী-ছিন্র আছে, 


২সু-ব্রাহ্মণম্‌। ] চতুর্থোহধ্যাক্সঃ ৪৩১ 


তাহাই ইন্জ ও ইন্দাণীর আঁবরণ-বন্ত্। আর হ্থায়স্থান হইতে যে নাড়ী উদ্ধমুণ 
হইয়া উদগত হইয়াছে, সেই সঞ্চরণী নাঁড়ীই উক্ত ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর স্বপ্নাবস্থা হইসে 
জাগরিতাবস্থায় উপনীত হইবার পথ। অতঃপর উর্ধমুখ নাড়ীর পরিমাধ কথিত 
হইতেছে-_-জগতে যেমন একটি কেশকে সহস্র ভাগে বিভক্ত করিলে অত্যন্ত সুক্্ 
হইয়া থাকে, সেইরূপ এই দেহের সন্ধে হিতকারী বলিয়া হিতা নামে হচ্ম শুক 
নাড়ী সকল বও্উমাঁন ; সেই সকল হিতা নাড়ী জপকধ্যস্থ মাংসখগ্ডে অন্ুক্থাত 
আছে, এবং হৃদয় হইতেই উদ্ভুত হইয়া তাঁহারা, কদম্ব-বেশরের স্তার দেহের 
চতুদ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভুক্ত অন্নের রস সমুদর এই সমস্ত 'অতিস্থপ্্ নাড়ীর 
দাহায্যেই সর্ধত্র গঘনাগমন কৰে ; বেহেতু, এই স্থুলশরীর অন্ন দারা বদ্ধিত হয়, 
এই জন্য বলিতে হয় যে, সেই বৈশ্বীনর* দেবতার সুঙ্গশরীর এ মাল্যাকার নাড়ী- 
প্রধাহিত অন্ন খ্বারধ পরিপুষ্ট হইয়! বর্মন থাঁকে। পরম্থ এই দেবতার লিঙ্গশরীর 
সুক্ষ অন্ন দ্বারাই পরিপুষ্ট জানিবে ; কেন না, বদিচ স্থল অন্ন স্থুলশরীরেরই 
পরিপোষক, স্বতএব স্থল; তথ!পিও মুত্রপুরীষাদি স্থুলতমাংশ অপেক্ষা লিঙ্গ- 
শরীরের পরিপোঁধক অন্নরস স্থপ্প, ইহা বিচাঁৰ করিয়া দেখিলেই জানা যায়। 
অতএব স্থুলশরীরের পোষক খাপ্ত স্গ্রশরীরের পোঁষক খাঁগ্ভ হইতে পৃথক করিয়া 
লইতেই হইবে। লিঙ্গশরীরের আভার আরও সুপ্মতর জানিবে। অতএব 
প্রবিবিক্তাহার ( স্প্নাহার ) দেহপিও হইতে লিঙ্গশরীর থে আরও প্রবিবিক্তাহার, 
ইহা স্থির । এক্ষণে স্থুলশরীরাভিমানী বৈশ্বানর আত্মা হইতে লিঙ্গাভিমানী 
তৈজস আত্মা যে হুঙ্জান্গের ঘারা' পরিপুষ্ট হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল ॥ ৩। 


তন্ত প্রাচী দিকৃপ্রাঞ্চঃ প্রাণাঃ দক্ষিণা! দিগ দক্ষিণে প্রাণী? 
প্রতীচী দিক্‌ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণ], উদীচী দিগুদধচঃ প্রাণাঃ উর্দা 
দিগুদ্ধাঃ প্রাণ অব|চী দিগবাঞ্চঃ প্রাণাঃ সর্বব। দিশঃ সর্ব 
প্রাণাঃ স এষ নেতি নেত্যাত্মাহগুছো। ন হি গৃহাতেহশীর্যে। ন হি 
শীর্যযতেহসঙ্গে। নহি সজ্যতেহমিতে। ন ব্যথতে ন রিষ্যত্যভয়ং 
বৈ জনক প্রাপ্তোহসীতি হোবাচি যাঁজ্ঞবঙ্্যঃ | স হোবাচ 
জনকে বৈদেহোহ্ভয়্তাগচ্ছতাদ্‌ যাজ্জবন্ধ্য যে। নো! ভগবন্নভয়ং 
বেদয়সে নমস্তেহস্ত্িমে বিদেহ! অয়মহমন্্ীতি ॥ ৪ ॥ 

ইতি বৃহদীরণ্যকে.চতুণ্োহ্ধ্যায়ে দ্বিতীয়ং ব্রা্মণমূ। 


৪৩২ | বৃহ্দরণ্যকোপনিষত | ২য়- 'জন্ষণম্‌ | 


সেই এই হৃদয়াত্মাঁ তৈজ্সপুরুষ . বথন সুক্ম প্রাণকর্তৃক বিধৃত হয়, তখন 
তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষে গ্রাঁণই বল! যায়। যেজন এই তত্ব অবগত হইক্স1 ক্রমে 
বৈশ্বীনর' হইতে হৃদয়াঝ্ক তৈজসভাব প্রাপ্ত হয় ও ক্রমে হুদ়ন্থরূপ 'তৈজস 
হইতে প্রীপাত্সাকে প্রাপ্ত হয়, তাহার বাদক ূর্বগত প্রাণ, দক্ষিণ দিক্‌ দক্ষিণ 
গাঁমী প্রাণ, পশ্চিমদিক্‌ ্রত্যকৃদিগং বর্তী প্রাণ এবং উত্তর দিক উত্তরভা গস্থ প্রাণ, 
উদ্ধদিক্‌ উদ্ধগত 'প্রাণ, অধোঁদিক্‌ অবাক ( অধঃ) গ্রাণ। অধিক কি, সমস্ত দিকই 
সমহ্িভূত প্রাণ। উপাসক' এইরূপ জ্ঞানসহকাঁবে উপাসন! ঘর! ক্রমে সর্বমন 
প্রাথকে আম্মভাবে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সর্ধমর প্রাচণই আস্ম'ভিমান করেন। 

এইরূপ সর্বভূতাত্মক প্রাণকে ক্রমে প্রত্যগাম্মার সহিত অভিন্নরূপে পর্যবসিত 
করিক্ন] পরে যিনি ্রষ্টারও দ্রষ্টী, সেই তুরীপ্ন আত্মাকে 'নেতি নেতি'রূপে সমস্ত 
প্রপঞ্চের বাধ করিয়া অবশেষে অবশিষ্যমানম্বরূপে প্রাপ্ত হন। জ্ঞানী ব্যক্তি 
পূর্ববোক্ক্রমে পুর্ব পুর্ব শরীরাধির (বিশ্ব, বৈশ্বীনর, তৈজস ) উপর আত্মাভিমান 
ত্যাগ করিস] যে তুবী় ব্রহ্মকে আম্মরূপে প্রীপ্ত হন, তিনি অগুহ * যেহেতু,ইহাকে 
গ্রহণ কর! যায় না; অশীর্ধ্য, কারণ, তিনি কাঁলধন্ম্ে শীর্ণ হন না; অস্্গ, কারণ, 
কৌোথায়ও সন্ত (সংক্রীমিত ) হন না; অবদ্ধ__তিনি ব্যথিত হন ন।। যাজ্ঞব্য 
বলিলেন যে, হে জনক! তুমি জন্মমরণাদিভয়শৃহ্ঠ আঁক্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছ। এক্ষণে, 
যাঁজ্ঞবন্ধ্য সেই স্থান নিদ্দেশ করিলেন, যাহা পুর্বে তিনি জনককে বলিবেন বগিয়' 
প্রতিজ্ঞা করিপাছেন অর্থাৎ যে স্থানে মৃত্যুর পর ধাইরে, তাহ! বলিলেন। তখন 
জনক বলিলেন থে, হেপ্পুঙ্্য ! আপনি যখন শরীরাদি উপাধির অভিমান ত্যাগ 
করাইয়। আমাকে অভঙ্ বর্ম লাভ করাইয়াছেন, ইহার ফলে অভয় বর্গ 
আপনাকেও অস্ুসরণ করুক । বখন আপুনি আমায় সাক্ষাৎ আত্মদান করিয়।- 
ছেন, তখন আপনি বলুন, এই ভবছুক্ত বিদ্তার মূল্যস্বরূপ আর কি দিব? তবে 
আপনাকে নমস্কার । আজ অবধি এই লমন্ত বিদেহরাজয আপনার হউক, 
আপমি যথেচ্ছরূপে ইহা ভোগ করুন। আর আমিও আপনার দীপরূপে 
চিরদিন রহিব ; এই বাজ্য এবং এই দাসকে ক্মাপনার অধীন করুন ॥ ৪ 0, 

ইতি জ্ীমদ্বৃহদা রধ্যকোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাক্গণ সমাগু। 


উপনিষহহ্থ_ চতুর্থাহধ্যায়স্ত 
তৃতীয়-ব্রাহ্গণম্‌, 


জনকখ হু বৈদেহং যাজ্ঞবন্ধ্যে। জগাম স মেনে ন বদিষ্য 
ইত্যথ হু যজ্জনকশ্চ বৈদেহো যাজ্ঞবন্ধ্যশ্চাগ্রিহোত্রে সমুদাতে 
তট্মৈ হ যাঁজ্ৰবন্ক্যে বরং দদৌ সহ কামপ্রশ্মমেব বত্রে তথ 
হট্য়ৈ দদে তত সঙ্সাড়েব পুর্ববং পপ্রচ্ছ ॥ ১ ॥ 


পূর্ধ্বে উক্ত 'হুইয়াছে যে, ধাজ্ঞবন্থ্য জনকের নিকট গমন করিয়াছেন, ইহার 
সহিত এই ব্রাহ্মণের সম্বন্ধ কথিত হইতেছে । সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অনুভূতি্বরূপ 
বিজ্ঞানমন্ন আঁত্মাই পরব্রহ্গ, তিনিই সর্ধাস্তরবর্তী, ইহা ্এতথ্বাতীত আর ভষ্টা 
নাই, শ্রোতা নাই” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বার! প্রতিপন্ন হইয়।ছে। সেই সর্ধাস্তর আত্মাই 
জীবশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া কথনাদি ক্রিয়1 ঘার। প্রাণাদি হইতে শ্বতন্ত্ররূপে অন্থমাঁন- 
গম্য হয়। ইহা! মধুকাণ্ডে অল্লাতশক্র-সংবাদে প্রাণাদির কর্তৃত্ব-ভোত্ৃত্ব প্রস্ভৃতির 
প্রত্যাথ্যান দ্বার! নির্াত হইলেও পুনশ্চ ওধস্তা প্রশ্নে প্রাণ চেষ্টাদিরপ হেতু 
উপন্াস. করিয়| সাধারণভাবে প্রাণাদিকর্তৃরূপে যঃ প্রাণেন প্রাণিতি” ইত্যাদি 
শতিতবারা যাহার অস্তিত্ব অবধারিত হইয়াছে, পরে বিশেষভাবে বনি ভরষ্টারও 
দ্রঃ! ইত্যাদি বাঁক্যে ধাঁহাকে অলুগ্ুশক্তিনম্পন্ন বলিয়া! অবগত হওয়া বায়, তাহার 
সম্বন্ধে সংসারভোগও কেবল  উপ্দাধিসম্বন্ধ বশতঃ বৈ আর কিছুই নহে ; যেমন 
ভ্রমবশতঃ সর্পে রজ্জুক্তান হয, উর (মরু ) ভূমিতে জলজ্ঞান হয়, শুক্তিকায় 
রজতত্রম হয় এবং আকাশেতে নীলিম্ুবদ্ধি হয়, তেমন সেই আত্মাতেও অবিস্ধা- 
বশতঃই . সংসার আরোপিত হইম্বা থাকে । নচেৎ স্বভাবতঃ আত্মার কোন 
জন্ত্যু প্রভৃতি নাই, তাহা! হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আত্ম! নিরুপাধি 
ও. মিরুপাখ্য “নেতি নেতি'রূপে নিষেধ. দ্বার নির্দেহ্াযোগ্য ; তিনি সাক্ষাৎ 
অন্থভূতির বিষক্ব ;. তিনিই সর্বাস্তর্কর্তী অক্ষর অন্তর্ধযামী ব্রন্ধ, উপনিষদ" 
বাক্যের লক্ষয-স্ই প্রশান্ত পুরুষ বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ত্রদ্দ। পরে মেঈ 


৪৩৪ :.. বৃহদারখ্যকোপনিষৎ [ ওয-ব্াহ্গণম্‌। 
রক্ষই ইন্ধসংজ্ঞায় .অভিহিত হইয়া প্রথমত: স্কুল শরীরে সুক্মবিষয়ো পভো ক্তী, 
গ্রবিবিক্তাহার,পরে হৃদক়াভ্যন্তরে নুসুস্রূপে বিষয়োপভোক্ত। প্রবিবিক্তাহারতর 
বনিয়া নির্দিষ্ট হইন্বাছেন। অনন্তর তাহা! হইতেও উত্তম জগতের আত্মা প্রাণ, 
পাধির কথা বল! হইয়াছে । পরিশেষে জ্ঞানবলে রজু প্রভৃতি অধিষ্ঠানে সর্পাদি 
ভ্রমলয়ের মত জগদাত্মা লীগোপাধিরও 'বিলরবিধান করিয়া “নেতি নেতি' বাক্য 
বারা নির্দিষ্ট সাক্ষাৎ সর্বান্তর তুরীয়ব্রক্ধ বোধিত হইস্কাছেন এবং জনকের দেই 
তুর ব্রদ্ঘজ্ঞান বা অভয়প্রাপ্তির কথ! পূর্বাধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। এই 
অধ্যায়েও যাঁজ্ঞবন্য প্রসঙ্গক্রমে জা গ্রৎ, স্বপ্ন, সযুপ্তি ও তুরীয়াবস্থার ইঞ্জপ্রবিবিক্তা- 
হার প্রাণব্হের ও “নেতি নেতি' দ্বার! ব্রন্ধের সজ্েপত: পরিচয় দিয়াছেন । 
এক্ষণে জাগ্রত অবস্থা ও স্বপ্নাবস্থা প্রভৃতি উখাপন করিয়া মহাতর্কে সেই ব্রন্দের 
স্বরূপ বিস্তৃতভাঁবে জ্ঞাপন করা আবস্তক, অভগ়প্রাপ্তি করাইতে হইবে এবং 
প্রতিকূল মত ও আশঙ্কা সমুদয় নিরাকরণ করিয়! আত্মার অস্তিত্ব, দেহাদি হইতে 
পার্থক্য, বিশুদ্বস্বরপত্ব, স্বপ্রকাশত্ব, নিত্যশক্তিমত্্, নিরতিশম . আ্ীনন্স্বভাব ও 
অধৈতভাব প্রদর্শন কর্তব্য ; এই জন্ এই ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে। বিস্তাদান ও 
বিদ্যা-গ্রহপের নিয়ম দেখাইবার জন্- এই আধ্যায়িকার অবতারণ| হইয়াছে, 
বিশেষতঃ ব্রঙ্গবিদ্তার গ্রশংসাঁও যে এই অধ্যায়ের অন্থতম উদ্দেশ, তাহা বরদান 
প্রভৃঘি হইতে সুচিত হইয়াছে । 

- একদা! যাজ্জবন্ধ্য নামক (পূর্বোক্ত ) খধি বিতেহাধিপতি জনকের সমীপে 
গিয়্াছিলেন । গমনকান্রো তিনি এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিক়াছিলেন ঘে, আমি, 
রাজাকে নিজের যৌগ-ক্ষেমের বিষয়--প্রয়োজন কিছুই-বলিব না, কিন্ত এইরূপ 
মনে মনে সঙ্থল্প করিয়াও জনকের জিজ্ঞাসিত সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দিয় ছিলেন । 
তাহার এই সঙ্কল্পের অন্যথাকরণের হেতু কি,তাঁহা। দেখাইবার জন্ত রতি আথ্যার়ি- 
কার অবতারণ! করিতেছেন ।--পুরাকালে এফ সময় অগ্নিহৌত্র সম্পর্কে জনক 
ও যাঁজ্জবক্ষ্যের সহযোগ হয়। তাহাতে যাজ্ঞবন্ধ্য খষি জনকের অগ্ি্থোত্র যাগ- 
সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান দর্শন করিয়া পরিতুষ্টমক্জে জনক রাজাকে বর প্রদান ক্রিতৈ 
প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। জনকও কাধপ্রশ্ন, অর্থাৎ বথেচ্ছ, কামন-সিদ্ধিরপ বর. 
প্রার্থনা করেন। ঘাঁজবন্ধ্যও তাহাকে সেই বরই প্রদান করেন । : এক্ষণে: সেই. 
বরদানের প্রভাবে রাজা যাজবস্যকে শক্িশীলী জানিয়া তাহাকে কোন বিধর্ষের 
ব্যাধ্যান্ন অনিচ্ছুক, এ অন্ত মৌনিভাঁবে অবস্থিত দেখিয়াও য়; প্রথমে জিজ্ঞাসা 
করিলেন।, প্রশ্ন হইতে পারে, ধাঞ্জবন্য দেই আগিহোত: হজ প্রগঙ্গেই  জনক্ষাক 
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বঙ্গবিস্তার উপদেশ দিলেন না কেন? কিন্তু এরূপ শঙ্কার কোনই কারণ নাই; 
যেহেতু, এই ব্্গজ্ঞান কর্মবিদ্বা হইতে অত্যান্ত ভিন্ন জাতীয়, পরন্ত, কর্মের সহিত 
বিরুদ্ধও বটে ; কাঁরণ, এই ব্রন্ধবিগ্তা কর্মনিরপেক্ষা “স্বতন্ত্র, অর্থাৎ কর্শের হার 
কোনরূপ পৃথক্‌ সাধনের অপেক্ষ! করে না; অথচ পুরুষের পরমপুরুযার্থ - মোক্ষের 
সাঁধিকণ ; সুতরাং অনৌচিতরবিশতঃ সেখানে উহার উ উপদেশ দেন নাই ॥ ১ ॥ 


যাজজবনকা কিওজ্যাতিরয়ং পুরুষ ইত্যাদিত্যজ্যোতিঃ 
সম্াড়িতি হোবাচ। আদিত্যেনৈব জ্যোতিষাহুহস্তে পল্যয়তে 
কর্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবুমে বৈতদ্যাজ্ঞবন্ধ্য ॥ ২ ॥ 


জনক রাজা যাঁজ্ঞবস্ক্যকে সন্বখীন করিবার নিমিন্ত ডাকিলেন, নীজ্ঞবন্ধা ! 
এই পুকুষ কোন্‌ জ্যোতিঃসম্পন্ন ? অর্থাৎ যে জ্যোতিদ্ারা, নিরম্তর. ব্যবহার 
সম্পাদন কবিষা! থাকে? সেই জ্যোতিঃ কি? এখানে এই পুকুধ শব্দে 
শরীরেন্িয়ধারী, হস্তপদাদি আকারবিশিষ্ট পুরুষকেই লক্ষ্য করা হ্ইয়াছে। 
প্রশ্নের মন্দ এই--হস্তপদাদি স্বীয় অবসরবাতিরিক্ত কোন জ্যোতিত্৭র1 কি এই 
পুরুষ কাঁধ্য করিয়! থাকে, না স্বীক়্ অবয্ববসম্টির অন্তঃপাতী কোনরূপ 
জ্যোতিঘণরা লৌকিক ব্যবহার সম্পাদন করে? যদি বল,এরূপ জিজ্ঞাসার 
প্রশ্বোজন কি? পুরুষ, অতিরিক্ত জ্যোতিদ্বারাই হউক, বা অনতিরিক্ত 
জ্যোতিথণরাই হউক, কোন না কোন শক্তি ঘাঁরা ব্যবহার সম্পাদন করিয়া 
থকে, ইহাতে প্রশ্নের অবকাশ কৌঁখীত ? উত্তর-হা, আছে। যদি অতিরিক্ত 
জ্যোতি ছারা জ্যোতি:-কার্ধ্যসমূহ নির্বাহ করাই-_আত্মার স্বভাব নিরণাঁত হয়, 
তাহ! হইলে প্রত্রক্ষকার্যের মত পরোক্ষকার্যেও জ্যোতিঃস বদ্ধ অনুমান 
করিতে পারি অর্থাৎ যাহ! জ্যেক্তিঃকাঁ্ধ্য বলিয়া দৃষ্টিগোচর নহে, তাহাও দৃষ্টী- 
সারে অন্গমান করিতে পায়ি যে, পুরুষব্যতিরিক্ত জ্যোতিত্বীরাই জ্যোঁতিঃকার্য্য- 
সমূহ নির্বাহ হইয়া থাকে।. আর, বদি অব্যতিরিক্ত (শ্বন্বরূপ ) জ্যোতি- 
ঘারাই লৌকিক কার্যাসমূহ নির্বাহ করা স্বভাব হয়, তাহা হইলে ইহাঁও 
কলপনা,করিতে. পারা বাক যে) যাহা অপ্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্থানেও ত্যোতির কার্ধ্য 
দর্শন করিয়া অনতিরিক্ত . প্র্যোততির কার্য অনুমান করিতে পারি।. আর 
বদি, প্যোতিঃ: কার্য মম্পাদন-বিষক়্ে ব্যতিরিক্ত. বাঁ. অব্যতিরিক্ত জ্যোতির 
কোন নিয়ম থাকে, তাহা হইলে ' দৃষ্- কার্যের সভায় অদৃষ্ট-কার্যেও 
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অনিয়ম হইতে পারে, ইত্যাদি বিবিধ শঙ্কান্বিত হইকস) জনক রাজ! যাঁজ্ঞরস্থ্যকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, . এই পুরুষ কিরূপ জ্যোতিঘর1. জ্যোতির কার্ঘ্য- 
সমূহ সম্পাদন করে? অবশ্তই এখানে এরপ আশঙ্কা হইতে পারে ষে, 
যদি জনকের এতই অনুমান করিবার নিপুণতা৷ থাকে, তাহা হইলে আর এই কথা 
ঘাজ্জবন্ধ্যের নিকট জিজ্বসা করার প্রয়োজন কি? নিন্েই ইহার মীমাংসা 
করিয়া একর পক্ষ অবলম্বন করিলেন না কেন? উত্তর--্যা, তাহ] সত্য ; 
তথাপি এরূপ ছুর্ধোধ স্থলের হেতু-সাধ্য ভাব অতি সুঙ্ষম বা ছজ্েক় ; সুতরাং 
তাহার ব্যান্তিসত্বন্ধও অতি ছুজ্ঞে য়, এপ স্থলে মবেত বু পণ্ডিতের পক্ষেও 
যাহা অতি ছুজ্ঞে ্-_-অমীমা-স্ত, তাহ! একের পক্ষে আর কথা কি? ইহা! স্বতঃই 
মনে হয়। এই জন্য ছুরহ বিষক্ষের নির্ারণ করিতে হইলে পণ্ডিত-সভার 
আহ্বান করা হইয়া থাকে এবং যে-সে পুরুষ দ্বারাও ইহার নির্ণয় হয় না,__ 
বিশিষ্ট গুধসম্পন্ন পুরুষের প্রয়োজন, এই নিমিত্তই উক্ত হইক্কাছে যে, “্দশীবরা। 
পরিষৎ, ত্রযো বৈকো! বেতি” * অর্থাৎ সাধারণ ধর্মপরীক্ষক দশ জন্‌ থার1! পরিষৎ- 
কার্ধ্য সম্পন্ন হয়, বিশিষ্টগুণসম্পন্ন তিন জন দ্বারাও সভার কার্য হইতে পারে, 
তদপেক্ষা অধিক গুণশালী এক জন সভ্যও ধর্মনিরপণে সমর্থ । | 
অতএব রাজার স্বতঃ অনুমীনাঁদিতে কৌশল বা দক্ষতা সত্তেও প্রশ্ন করা 
অস্জত হয় নাই. কারণ, ব্যক্িভেদে বিজ্ঞান-কৌশলের তারতম্য অবশ্তই 
আছে। 'অথব1 শ্রুতি স্বপ্ংই গল্পপ্রসঙ্গে অনুমানের পথ ধরিয়1 পুরুষভেঙ্টে 
মতভেদ আমাদিগকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত, ইহার এপ উদ্দেস্তুও বলা যায়। সে যাহা 
হউক, প্রক্কতত কথ! এই--যাজ্বন্ধ্য জনকের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়। 
জনককে হস্তপদাদি হইতে অতিরিক্ত আত্ম-জ্যোতির বিষয় বুঝাইবার নিয়িত্ত 
লোক-প্রসিদ্ধি অনুসারে ব্যতিরিক্ত জ্যোতির লক্ষণ সকলের উপন্বাস করিতে 
লাগিলেন। যাঁজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন যে, হে সম্রাট ! «আদিত্য নামে একটি প্রসিদ্ধ 
জ্যোত্তিঃ আছে। এই পুরুষ আদিত্যবূপী জ্যোতিঃদাহাধ্যে সমস্ত জ্যোতিঃ-কার্ধ্য 
নির্বাহ করিয়া থাকেন। কারণ, এই জীব, নিজের 'হস্ত-পদাদি সকল.অবয়ব 
হইতে স্বতন্ত্র অথচ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সহকারী এই আদিত্যরূপ জ্যোতিঃসাহায্যে 
: ছ ধির্ষেশাধিগতো হৈগ্া বেদ: সপরিবৃহপঃ। তে শিট ত্রাঙ্গণা জেয়া; শ্রতি-প্রত্যক্ষ- 
ফ্তেবঃ | দশাবকা! বা পরিধদ্‌ যং ধর্মং পরিচগ্ষতে | জ্্যবরা. বাপি বৃত্স্থাপ্তং. ন. 
ভুয়ো বিচারয়েৎ |” ইহার মর্ম এই $-ধাহার। ধর্মশাস্ত্রোন্ত বিখ্যমুসারে লকল বেদ অধ্য-. 


সন করিয়াছে; শ্রুতির ভাতপর্য্গ্রাহী দেই সকল ব্রাঙ্গণই শিষ্ট? তাদুশ শি দশ ঝাল, 
তিন জন. বা কত্ত) এক জন ত্বারা পরিপূর্ণ সত যাহা বাছা স্থির ফারিবে, তাহাই নিশ্া্তঃ- 


ওয়পবাগণম্‌। ] চতুর্থোহধ্যায়ঃ ৪৩৭ 


উপবেশন করে, ক্ষেত্র, অরণ্য প্রভৃতি নানা স্থানে পর্যাটন করে এবং তত্বৎস্থানে 
যাইয়া নিজ নিজ কর্ম করে, পুনশ্চ প্রন্ত্যাবৃ্ত হয় ।. সুতরাং স্প্ই দেখ! বায়, 
হস্তপদাদি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এই জ্যোতিত্ণরা এই সকল লৌকিক "ব্যবহার 
নিষ্পরন হয়। এই বাহ্থ প্যোতির দেহাদি অত্যন্ত পার্থক্য দেখাইবাঁর জন্যই 
অনেকগুলি কার্ধ্য প্রদূশিত হইর্দ এবং সেই ব্যতিরিক্ত বাহ, জ্যোতির অন্থুমাপক 
হেতু-সমূহের কার্ধ্যগত ব্যভিচার নাই, ইহা দেখাইর্বার নিষিন্ত অনেক বা 
জ্যোতির উল্লেখ করা হইয়াছে । জনক এই সমস্ত কঞ্ম। শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, 
হেযাজ্জবন্ধ্য ! তুমি যাহ! বলিয়া, তাহ! এইবপই ॥২ ॥ 


অস্তমিত আদিত্যে যাঞ্জবন্ধ্য কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ 
ইতি চন্দ্রম৷ এবাস্ত জ্যোতির্ভবতীতি চক্্রমসৈবায়ং জ্যোতিষাহ- 
হস্তে পল্যযুতে কম্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবর্মেবৈতদধাজ্ঞ- 
ব্ক্য ॥ ৩ ॥ | 


জনক পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্জবঙ্্য ! ভবছুক্ত আদিত্য-জ্যোঁতিঃ 
অন্তমিত হইলে এই পুরুষ কোন্‌ জ্যোতিত্ণরা কার্য সম্পাদন করেন ? বাজ্ঞবন্ধ্য 
বলিলেন যে, আদিত্য অন্তমিত হইলে চন্দ্রমাই পুরুষের ব্যবহা!রসাহায্যে জ্যোতি- 
স্বরূপে পরিগৃহীত হয়, অর্থাত পুরুষ এই জ্যোতিঃসাহায্যেই স্থিতি, উপবেশন, 
পর্যটন, কন্ম-সম্পাঁদন এবং প্রত্যাগমন প্রভৃতি করি থাকেন। রাজা 
াজ্ঞবক্যাকে বলিলেন যে, হ্যা, ইহা এই রকমই বটে ॥ ৩।॥ 


অস্তমিত আদিত্যে জব চক্দ্রমস্তস্তমিতে কিংজ্যোতি- 
রেবায়ং পুরুষ ইত্যগ্নিরেবাস্ত জ্যোতির্ভবতীত্যগ্িনৈবাং 
জ্যোতিষাহহস্তে পল্যয়তে কর্ন কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈ- 
তদ্যাজ্ঞবন্ধয ॥ ৪ ॥ : | 

বাজ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যাজ্ঞবন্ধ্য ! এই দি ধারন 
হই জ্যোতিঃ অন্তমিত হইলে পুরুষ কোন্‌ জ্যোতিঃসম্পন্ন হয়? যাঁজ্ঞবন্য 
বলিলেন যে, ইহারা অন্তমিত হইলে অগ্নিই তাহার জ্যৌতিঃ-কারধ্য সম্পাদন 
করিয়া খাকেন।. ' তখুন পুরুষ এই অগি-জ্যোতির-সাহাব্যে স্থিতি, উপবেশন; 


৪৩৮ বৃহদারপকোঁপনিষৎ [ ৩য়-ব্রাঙ্গণম্‌। 


নান! স্থানে পর্যটন, ক্্াচরণ এবং প্রত্যাগমন প্রভৃতি কর্পা করিক্কা থাকে । জনক 
যাজ্বন্ধ্যের কথা শ্রবণ করিষ্া বলিলেন থে; হে. যাঁজ্ববন্ধ্য ! নি যাঁছা ০ 
তাহা সি 1৪ ॥ ৰ িরিরাে ক 


অস্তমিত আদিত্য হাজার চি ক শান্তেহগ 
কিংজ্যোতিরেবায়ং * পুরুষ ইতি বাগেবাস্ত ' জ্যোতির্ভব- 

তীতি বাচৈবায়ং জ্যোতিষাহহস্তে পল্যয়তে কন্মা কুরুতে 
কি তন্মাদ্বৈ সত্মাড়পি যত্র স্বঃ পাণির্ম বিনিজ্কায়- 
তেহথ ঘত্র বাগুচ্চরত্যুপৈব তত্র ন্যেতীত্যেবমে বৈতদঘাজ্ঞ- 
বন্ধ ॥ ৫ ॥ | 6২ 


জন্ক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে যীজ্ঞবঙ্ধ্য ! যখন এই আদিভ্য, চক্র এবং 
অগ্নি এই ব্রিবিধ জ্যোতিই বিলয়প্রাপ্ত হক, তখন পুরুষ কোন জ্যোভিঃসাহাষ্ে 
কার্ধ্য সম্পাদন করে ? যাঁজ্ঞবস্কা বলিলেন যে, তখন বাঁক্যই পুরুষের জ্যোতি?- 
কাধ্য-সম্পাদক হয়; তখন পুরুষ বাক্যরূপ জ্যোঁতিতারাই, অবস্থান করে, 
গমন করে, অন্যান্ত কাঁধ্য করে এবং প্রত্যাবর্তন করে; কারণ, যে সময়ে নিজ 
হস্ত পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না, তখনও উদ্বোধক-বাক্য অর্থাৎ শব দ্বারা, তাহ! 
প্রতীত হয়। তাৎপ্য এই_ শষ « ঘবারা শ্রবণেন্দিয়ের উদ্দীপন] হয়, শ্রোত্রেন্রিয 
উদ্দীপিত্ত হইলে মনে বিবেচনাশক্তির উত্তেজন! হুয় ; সকল লৌক এই মনের 
সাহায্যেই বাহা সমস্ত চেষ্টা করে। ই ভন্ত শ্রুতি বলিয়াছেন যে, “মনসা! হো 
পশ্ততি, মনস1 শৃপোতি'” মনের. দ্বারাই দেখে, মনের দ্বারাই পুনে ইত্যাদি । 
| এখানে জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, বাক্যের এমন কি. সাধারণ, ধর্ম আঁছে_- 
যাহাতে তাহাকে জ্যোতিঃ্বরূপ বলা যাইতে পারে ? পরন্ত, বিচার করিয়! 
দেখিতে গেলে বাঁক্যের জ্যোতিষ (জেমতিঃ-্ববপত্থ ) নিতীত্ত অর্রুসিদ্ধ। 
এই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত রতি বলিতেছেন যে, যেহেতু; পুরুষ" “এই 
_বাক্যন্ষপ জ্যোতি অনুগ্রহ লাভ করিস সমস্ত- ব্যবহার নিষ্পাদন করে, সেই 
 হেতু-বাক্যের জ্যোভিঃন্বরপত্ব অপ্রসিদ্ধ নহে:। কিরূপ? -দেখ)যখন বর্ষাকালে 
অন্ধকাঁর-নিবিড় 'জলদজালে দিগ:দিগস্ত পর্য্যন্ত প্রায়ই সমাচ্ছন্ন হইয়া বার, 
অন্ত একার ল্যোতিঃও. বিলুপ্ত হয়, এমন কি, নিজের হস্তও স্পটভাবে জাত 


ওয-বাক্সণম (] চতুখোহধ্া় নি | ৪৩১৯ 
হয় না, তখন বাহ্‌ সর্ধ্ববিধ জ্যৌতির অন্ভাবে সকল প্রকার লৌকিক ব্যবহার 
বিদুঘ্ত হওয়াই সম্ভব |: কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে যে, তখনও, এমন 
কোন একটি জ্যোতি: থাকে-_ধাহার দ্বার! তৎকাঁলে সমস্ত ব্যবহার সম্পন্ন হয়। 
তাহা বাকৃ-জ্যোতিঃ ; কেন এনা যেখানে শব্ধ উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ 
যেখীনে কুকুরে শব করে, কিম্বা! গণ্দভ কোঁন চীৎকাত কর্ঠর, পুরুষ সেই স্থানেই 
উপস্থিত হয়, তখন শব্ধ দ্বারাই শ্রোত্র এবং মনের দৃঢ়ভাবে মিলন হইক্কা থাঁকে। 
কাজেই বুঝিতে হইবে যে, বাক্যই জ্যোতির কা্ধ্যকাঁরী ও তাদৃশ শক্তিপ্রাপ্ত। 
শুধু শব্দ নহে, গন্ধাদি ঘাঁর1' দ্রাপেন্দরিয়াদি অনুগৃহীত হইলেও লৌকিক 
কার্ধ্য সমুদয় সম্পন্ন হইয়া থাকে : অতএব শব্ষের ন্যায় গন্ধ গ্রভৃতিকেও জ্যোঁতি:- 
স্বরূপে গ্রহণ করিবে । সুতরাং গন্ধাদি দ্বারাও এই কার্যকরণসঙ্ঘাত-বূপী 
আত্মার উপকার হইস্স| থাকে, ইহা নিদ্ধীরিত হইল। জনক এই সকল কথা 
শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, স্থ্যা, যীন্ঞবন্ধ্য! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা 
এইবূপই ॥৫॥ , . | 


 অন্তমিত আদিত্যে যাঁজ্ঞবন্ধ্য চক্রমন্থস্তমিতে শান্তেইগ্রৌ 
শান্তায়াং বাচি কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যাক্মৈবাস্ত 
জ্যোভির্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাহহস্তে পল্যযতে কর্ম 
কুরুতে বিপল্যেতীতি ॥ ৬ ॥ ৃ 

জনক পুনর্বার জিজ্ঞাস! করিলেন থে; হে খাজ্জবন্ক্য ! আদিত্য, চনত, আগ্মি)। 
এমন কি, কথিত শব্গজ্যোতিঃ ও ইন্জিয়ের মন্থগ্রাহক ( শক্তিবর্ধক ) গন্ধ প্রভৃতি 
জ্যোতি:ও প্রশমিত হইলে তখন পুঞ্কষের সমস্ত চেষ্টা লোপ পাইতে পারে ; তখন 
কোন্‌ জ্যোতিত্ণরা বাহ্‌ চেষ্টা সম্পাদিত হয় ? প্রশ্নের অভিপ্রান্ন এই--জাগ্রং- 
কালে শ্ুভাবন্তঃই বহিম্নুখে প্রবৃত্ত পুরুষের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল ধখন আদিত্য 
গ্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্ধের অঙ্থগ্রহ' লাভ করে, তখনই পরিস্ষুট আলোকের সাহায্যে 
পুরুষের সর্বপ্রকার ব্যবহার সুস্পষ্টভাবে সম্পন্ন হয় । তাহ! হইলেই. দেখা যাইতেছে 
যে, জাগ্রীংকালে পুরুধযে কোন কাধ্য 'করে; তগাবৎই দেহেন্দি়াদি-ব্যতিরিক্ত 
বাহ কৌন ন! কোন পে্যোতির পাহীয্যেই- করিয়া থাকে ; অতত্রধ আমরা বিখে- 
চনাতকরিতে পারি “যেও জাগ্র, স্বপ্নও -নুযুণ্রিকাঁলে যখন সমপ্ত বাহজ্যোছিঃ 
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বিলুপ্ত হয়, সেই কালেও পুরুষের দেহেস্ধরিয়াদি-বাতিরিক্ত জ্যোতিঘর্ণরাই 
জ্যোতির কার্ধয হইয়া থাকে । দেখা যায়, শ্বপ্নকালে বন্ধুদর্শন, তাহার সহিত 
বিচ্ছেদ এবং অন্ঠান্ত দেশে গমনাগমন প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হয়, তাহাওজ্যোতিঃকাধ্য | 
আর নুবুণ্ত ব্যক্তিরও স্যুপ্তিভঙ্গের পর "আমি স্থখে নিপ্রিত ছিলাম, কিছুই 
জানিতে পারি নাই' এইরপ্‌ স্মরণ হইয়া থাকে। বরণমাত্রই অনুভূতিসাপেক্ষ 
অত্তএব অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে যে, স্গষুণ্তিকালীন কোন জ্যোতিঃ না. 
থাকিলে স্থখ ও অজ্ঞানের অগ্থভৃতি হইতে পারে না। অতএব অবশ্ত তৎকালীন 
অনুভূতি জ্যোতিবিশেষের কাঁধ্য। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, শব্দও 
(গন্ধাি ) প্রশমিত হইলে . পর পুরুষের সেই জ্যোতি: কি?. অর্থাৎ 
স্বপ্ন ও স্ুযুণ্তিকীলে কোন্‌ জ্যোতির "কাধ্য সঙ্ঘটিত হয়? উত্তর-- 
সেই সময়ে (ম্বপ্র ও স্ুযুণ্তিদ্ময়ে ) আত্মাই পুরুষের জ্যোতিঃস্থানীয় হয়। 
এ জ্যোতি: দেহেক্দিয়াদি অবয়বব্যতিরিক্ত অথচ আদিত্যাদি জ্যোতির ন্যায় 
পেহেন্দ্রিয়াদি সমুদায়ের প্রকাশক । তিনি বাহা অন্তান্ত জ্যোতির স্তার় অন্য 
কোন জ্যৌতিতরা প্রকাশ্ত নহেন-স্বকরং প্রকীশমীন | এখানে অস্তঃস্থ জ্যোতিঃই 
আত্মশব্দে অভিহিত হইগ্নাছে ; স্ৃতরাং মানিতে হুইবে, সেই অবাহা জ্যোতি: 
দেহেজ্জিয়াদি হইতে পৃথক, তিনিই আত্মা। এখানে . ইহাও বুঝিতে হুইবে 
যে, যাহারা দেহেত্িয়াদি হইতে অতিরিক্ত অথচ দেহেন্দরিয়াদির অন্কুগ্রীহক 
( প্রকাশক ) আদিত্যাদি জ্যোতিঃ, সাহার! চক্ষুরাদি ঠুক্দিয় দ্বারা প্রত্যন্ষীকুত হন, 
কিন্ত এই আত্মজ্যোতি; কখনও চক্ষুরাদি ছারা প্রত্যন্ষীক্কত হয় না এবং আদি- 
ত্যার্দি জ্যোতিঃ প্রশমিত হইলেও এই জ্যোতির কাধ্য নিবৃত্ত হয় না। যেহেতু, সেই 
সময়ে পুরুষ এই আত্ম-জ্যোতিথীরাই উপবেশন করে, ইতত্ততঃ গমন করে, 
নানাবিধ কন্ম করে এবং গত-প্রত্যাগত হয় 1 অতএব অস্তর্বন্তী যে আত্ম! নামে 
একটি জ্যোতি: আছে, ইহা! অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে. আরও এক কথা, 
এই কথিত জ্্যোতিঃপদার্টি আদিত্যাদি জ্যোতিঃ হইতে স্বতন্ত্র লক্ষণসম্পন্ন ও. 
অভৌতিক ( পঞ্চভুত হইতে অনুৎপন্ন )। ক]ুরণ, তাহা কুর্যাদি জ্যোতির ন্তায 
ভৌতিক হইলে অবশ্তই চক্ষুরাদি দ্বারা গৃহীত ক । কিন্ত যখন. হী হয় ল, 
তখন. ভৌতিক,নহে। : . 

এক্ষণে পুর্ববোক্ বিষয়ের সন্দেহ- রর জন্য রতি নিজেই শঙ্কা, দিত 
করিতেছেন । : প্রথমতঃ আপত্তি 'হুইতেছে, পুর্বে যে আদিত্যাঁদি ব্যতিরিক্ক 
আন্তর ঘ্যোতির কথ! বল! হইয়াছে, তাহ! অনৎ কথ!।. ক্লারণ, স্গাতীয় বস্তই 


ওয়-রাঙ্গণ্।]... . উুর্থোহ্ধ্যারঃ [89১ 
অপর সজাতীয় বস্তর উপকার করিয়! থাকে, কখনই বিজাতীন্ন বস্তু বিজাতীস্ব 
বন্তর উপকার করে না। অতএব আদিত্যাদি - জ্যোতি. হইতে পৃথক 
ধঙ্মীক্রাস্ত কোনও আস্তর জ্যোতিঃ প্রকাশকাধ্য নির্বাহ করে, এ কথা কখনও 
যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না । যখন দেখিতেছি যে, ভৌতির আদিত্যাদি জ্যোতিঃই 
তৎসজাতীয় ( ভৌতিক ) কাধ্য-করপা' ত্বক শরীরের উপকণুর করিয়া থাকে, তখন 
অনৃষ্ট বিষয়ের কল্পনার অপেক্ষা দৃষ্টান্ছসারে অনুমান করাই উচিত।. আর যদিই 
ন! কি আদিত্যাদির স্তাঞ্স কাধ্যকরণ ( দেহেন্দ্িয়াদি) সমুদয় হইতে পৃথক আস্তর 
কোন জ্যোতিঃই দেহেন্দ্িয়াদির,প্রকাশকরূপে মানিতে হয়, তথাপি দেহেন্দ্রিয়াদি 
সজ্ঘাঁতের সমানজাতীয় বস্ত বলিয়া স্বীকার কর! হউক; কেন না, সেই জ্যোতিঃ 
আদিত্যাদির হ্যায় দেহেন্দ্িয়ের প্রকশিরূপ উপকারসাঁধন করে। 

আর যে বলা' হইয়াছে, আস্তর জ্যোতিঃ অন্তর্ধন্তী ও প্রত্যক্ষের অগোচর 

বলিয়া আদিত্যার্দি বাহা জ্োতিঃ হইতে বিলক্ষণ ও অভোৌতিক হইবে, এ 
অনুমানও ব্যভ্চাবশদো যগ্রস্ত, সদন্ুমান নহে। কারণ, তাহ! হইলে চক্ষুরাদি 
জ্যোতিও অপ্রত্যক্ষত্ব ও অন্তর্গতত্ব হেতু আদিত্যাদি হইতে বিলক্ষণ ও অভৌতিক 
হইয়! পড়ে। বস্ততঃ তাহা নহে, এই ব্যভিচারদৌ ষছুষ্ট হেতু ছারা অনুমানের 
নির্দোষত্ব কোথায়? অতএব দেহেন্দিয়াদিব্যতিরিক্ত বিলক্ষণ (অলৌকিক ) 
একটা আত্মজ্যোতি: আছে; ইহ? কল্পনামীন্র। আর এক কথা, যখন দেখিতে 
পাই যে, তোমার কথিত, জ্যোতির কাধ্যও এই দেহেন্দিয়াদির সত্তীতেই হয়, 
নচেৎ হয় না, তখন তোমার কথিত আত্মজ্যোতিকেও শরীর-ধন্ম বলিয়াঁও অনু- 
মান কর! যাইতে পারে । বিশেষতঃ তুমি ( বেদান্তী ) যে সামান্যতোদৃষ্ট নামক 
অনুমান * সাহায্যে আদিত্যাদিব্যতিরিক্ত ও কাধ্যকরণ ( দেহেন্দ্িয় ) সমষ্টি 
হইতে শ্বতন্ব এক ক্যোতিঃ সিদ্ধ করিতেছ, ষেই সামান্যতোদৃষ্ই অনুমান অব্যতিচারী 
নহে, তবেই ব্যভিচারী সাঁমান্যক্যোরৃষ্ট অনুমান দার! অন্থুমেয় বিধয় স্থির হইতেও 
পারে, এবং ন। হইতেও পারে, স্তরাং তাহার প্রমাণ কোথায়? আর. এইরূপ 
অনুমান কখনই প্রত্যক্ষের বাধ্য করিতে পারে না। দেখ, এই দৃশ্যমান ইন্জিকসাদি- 
পনিবযপ্ এই স্থলদেহই বে দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানাদি কার্ধয করি 
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* অনুমান সাঁধারপতঃ অিবিধ $-_ পূর্ব, শেষবৎ এবং সামান্ততোদৃষ্ট । তন্মধ্যে কার্ধ্য 
দ্বারা কারণান্মান-পর্বববৎ । কারণ দ্বার। কাধ্যান্ুযান--শেববৎ এবং কোন এক পাধারণ 
ধর্ম দ্বারা যে অন্ুনান কর হয়, তাহ সামানাতোদৃষ্ট । যেন করিল্নামা্রই করণসাধ্য। গখনও 
কির, সুতরাং তাহাও করণ: মাধ্ বিন, তি ক্রিপ্'র স্তার এই অনুমান কদাচিৎ 
সকল নাও হয় । : 
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থাকে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং এই প্রত্যক্ষ প্রমাশের বিরুগ্ধে এতদতিরিক্ত 
জ্যোতির অনুমান কখনই প্রমাণসিদ্ধ নহে। দিই নাঁকি দেহাতিরিক্ত আত্তর 
. কোন জ্যোতি: হুধ্যাদির ন্যায় এই দেহের ম্পন্মনাদি ক্রিয়ার কারণ হয়, হউক, 
তাহাকে আম্মা বলিব না, সে একটি বহিজেীতির মতই দেহাদির উপকারক 
আন্তর জ্যোতি: । স্বৃতএব সাক্ষাৎসম্বন্ধে যে দখন-শ্রবণাদি ক্রিয়া সম্পাদন 
করিতেছে, সেই (প্রত্যক্ষ আত্মা, তাহা শরীরেক্িক়সমন্টিশ্বরূপ।  এতদতিয়িক্ত 
আম্মা কথঞ্চিং অনুমানগ্রান্ হইলেও প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ বলিম্না' কখনই স্বীকৃত 
হইতে পারে না। অবন্ত ইহার উপর এইরূপ মাপত্তি হইতে পারে যে, ষদি 
দর্শনাদি-ক্রিয়ার কর্তী এই স্থুলদেহই আত্ম! হ্য়, তাহা হইলে এই দেহরূপ 
আত্মার ( স্ুস্থাবস্থাতেও ) কখনও কোন ধিষয়ে জ্ঞান হয় এবং কখনও জ্ঞান 
হয় না কেন? বরং দেহরূগী আম্মা ধখন অবিকলভাবে বর্তমান আছে, 
তখন সর্ধদীই সমভাবে জ্ঞান হওয়। উচিত, কিন্ত তাহা! না হইবার কারণ কি? 
তাহার উত্তরে বলিব বে, না,ইহা দোষাবহ নহে, ইহাই , ভাহার স্বভাব, 
ইহাতে অন্য কোন কারণ নাই। সর্বজন-প্রত্যক্ষই তাহার. হেতু ; অর্থাৎ 
ঘাহা। সর্ধজনের প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাতে এ-ট1 কেন হয়, এবং এ-টা কেন হয় 
না, এ প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? দেখ, থগ্ঠোতের আলোক কথন প্রকাশ 
পায় এবং কখন প্রকাশ পায় ন1, ইহাতে বলিতে পার যে, কেন এরূপ হয়? 
এ স্থলে যেমন কোন কারণ অনুমান কর] হয় না, শীবূপ দেহাআ্সার সাময়িক জ্ঞান 
ও অক্তান প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিম়্াই ”কেন হয়?” এ কথা বলিবার আর অবদূর 
নাই | আর কোন একট! বিশেষ ধর্ম না থাকিলেও যদি সামান্য ধর্- 
মাত্র গ্রহণ করিয়! অনুমান করিতে হয়, তাহা হইলে যে কোন একটি পাঁমান্য 
ধন্্ গ্রহণ করি! সকল স্থানেই সর্ধবিষয়ের অনুমান কর! যাইতে পারে। 
কিন্ত ভাহাঁতে ক্ষতি আছে। বস্ত কখনই ত্বাহার স্বভাব ত্যাগ করে. না, শত 
অনুমান করিলেও বস্ত কখনই স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ কবিবে না। অক্মির উষ্ণতা ও 
জলের শীতলতা স্বভাব ব্যতীত অন্য কোন কারণনাপেক্ষ নহে। অনুমান দ্বারা সে 
স্বভাব চুত হয় না । যদি বল যে, প্রাণিগণের র্াধর্শাবশত:ই এইরূপ বন্তগত 
বৈলক্ষপ্য ঘটিয়া থাকে । না,--তাহীও বলিতে পার ন1। কারণ, তাহা! হইলে 
অনবস্থা-দোষের প্রসক্তি হয়, অর্থাৎ প্রাণীর ভ্তানাজ্ঞান বদি প্রাণীর অ্ৃষ্ট-. 
'সাঁপেক্ষ হয়; তবে সেই অদৃষ্টও নিশ্ই কোন না. কোন, কর্দ-সাগেক্ষ, সে-ও 
কাঠা কারণীস্তরসপেক্ষ ইত্যাদিরূপে অনবস্থা আসিগ্ পড়ে। অথচ এই 
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অনবস্থার্দপোেষ তার্কিক-সপ্্রদায়ের অসম্মত; অতএব. বস্তুর স্বভাবসিদ্ধ শক্তি 
অপলাঁপ কৰিবার নহে, ইহা স্থির হইল। সম্প্রতি বৈদীস্তিকগণ তাহার গ্রাতি- 
বাদে বলেন যে, না, দেহেন্দরিয়সম্রি আত্মা হইতে পারে না, কারণ, দেখা যায়, 
স্বপ্নে ও স্বৃতিকালে লোক পূর্ধ-ৃষ্ট বন্তরই পুনদদর্শন ক্র ; কিন্তু যাহার! স্বভাবের 
প্রাধান্যান্থসাঁরে দেহেরই দর্শর্নাদি ক্রিয়া স্বীকার করে, স্তাহাদের মতে স্বপ্পে 
পূর্ব-দৃষ্টের পুনর্ধার দর্শন (চক্ষরাির নিমীলন বশতঃ ) কখনই উৎপন্ন হইতে 
পারে না। দেখ, জন্ধ ব্যক্তিও যখন স্বপ্ন দেখে, তখন সে চক্ষগ্মান্‌ অবস্থায় 
ক্ষুত্বরা! যাহা যাহ! প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, চক্ষুঃ নষ্ট হইলে অন্ধাবস্থায়ও স্বপ্রেতে 
তাহাই দেখে ; কিন্তু আদৃষটপূর্বব, শাকথীপাদিস্থিত বস্ত কথনও দেখে না; 
অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে ধে, বে স্বপ্রাবস্থায় পূর্ব-দৃষ্ট বস্ত দর্শন করে, 
চঞ্ষুৰ অবস্থিতিকাঁলে সে-ই এ সকল বস্ত প্রত্যক্ষ করি্নাছিল, কিন্ত তাহা দেহ 
নহে, কিন্তু দেহকে দ্রষ্টা বলিলে আর অন্ধের স্বপ্রদশন সম্ভবপর হয় না। কেন 
না, যাহা দ্বার! প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, তাহ! বিলুপ্ত হইয়াছে। অথচ জগতে ইহা 
লোকমুখে প্রসিদ্ধ আছে, আমি পূর্ব হিমালয়ের শৃঙ্ধ চক্ষে দেখিয়াছি, এক্ষণে 
স্বপ্নে দেখিলাম, এ উক্তি উদ্ধ ত-চক্ষু অন্ধের মুখেও শুনিতে পাওয়া থায়। অতএব 
চক্ষু উদ্ধৃত না হইলেও যে স্বপ্নদর্শনের কর্ড, দেই আত্মা, দেহ নহে, ইহা 
বুঝিতে পারা যাঁয়। স্বপ্নের ন্যায় স্মরণের কালেও দেহকে আত্মা এবং 
দর্শনাদির বর্তী বলিলে বড়,বিরোধ উপস্থিত হয়। কাঁরণ, স্মরণের পক্ষেও এই 
নিয়ম যে, যে বে বস্ত- পুর্বে দর্শন করে, পরেও সেই সেই বস্তর ম্মরগ 
করে। স্থৃতি ও অনুভূতির একই কর্তা । যখন এইক্বপ নিয়ম সিদ্ধ হইল, তখন চক্ষু 
মুদ্রিত করিয়্াও স্মরণ করিতে পূর্ববৃষ্ট বন্ধই প্রত্যক্ষের মত দর্শন করে; অতএব 
দেহাখ্ম-বাধীর পক্ষে চক্ষু থাকিতে যাহা দেখ! গিয়াছে, অন্ধাবস্থীয় অর সে 
বিষয়ের স্মরণ হইতে পারে ন1। » কারণ, যে চক্ষু দর্শন করিয়াছিল, দর্শনকর্তীর 
সেই চক্ষু, আর এক্ষণে নাই; সুতরাং স্মরণ করে কে? এইরূপ চক্ষু মুদ্রিত 
থাকিলেও ম্মরণে যে রূপ দৃষ্টিগোচর ঝরে, সেই ব্যক্তিই অনিমীলিত চক্ষু অবস্থায়ও 
রূপের দ্রষ্টী বলিতে. হইবে । অতএব ইহা দ্বারা জানিতে হইবে যে, ' এই 
চক্ষু কখনও দ্রষ্টা। নহে, এইরূপে সম্পূর্ণ দেহই কোন কার্য্যের কর্তা নহে। 
আরও এক কণা, যদি দেহই কর্তা হইত, তাহা হইলে ম্ৃতদেহও 
অবশ্তই. দর্শনার্দি কাঁধ্য সম্পাদন করিতে . পারিত; অতএব ধাহাঁর 
সত্তীয় দেহের ক্রিয়া হয় এবং যাহার অসতীদ্ধ. দেহের ক্রিয়1 হয়. না, 
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তাহাই দর্শনাদি সমত্ত ক্রিয়ার কর্তা; কিন্তু দেহ নিন নহে, হা 
সিদ্ধান্তিত হইল। : 
যদি বল যে, চক্ষুরাদি ইন্দরিয়-সমূহই শনি ক্রিয়ার কর্তা? তাহীও রঃ 
পার নাঁ, কারণ, তাহ! হইলে “যে আমি রথ দেখিয়াছি, সেই আমিই এক্ষণে 
স্পর্শ করিতেছি” এইরূপখ্লৌকিক প্রত্যভিজ্ঞা কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না। 
কেন না, পূর্বে দর্শনের কর্তা চক্ষু, স্পর্শের কর্তা ত্বক হইতে ভিন্ন ; সুতরাং “যে 
আমি দেখিয়াছিলীম, সেই অধমিই স্পর্শ করিতেছি,” এইরূপ আঁস্মীর অভিন্জ্ঞাঁন 
এক (ইন্দ্রিয় ) আত্মা বাতীত সম্ভব কোথায়? বমথচ চক্ষু এবং ত্বক যে পরস্পর 
তির, ইহ1 সর্বজনশ্প্রসিদ্ধ। এই ভয়ে যদি মনকেই দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্তা 
বলিতে চাঁও, তাহাও বলিতে পার নাঁ। কেন না রূপ-রসাদি ভোগ্য 
পদার্থ সকল যেমন বিষয়-(দৃশ্ঠ ) শ্রেণীতুক্ত ধলিয়া! আম্মা হইতে পারে না, 
মনও তেমনই বিষয়-শ্রেণীভুক্ত বলিয়া আত্মা হইতে পারে না, অর্থাৎ মনও 
আত্মার এক প্রকার দৃশ্ত ; অতএব আত্মা দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্তা হইবে কিরূপে ?. 
অতএব অগত্যাই আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতির ন্যায় দেহাদি হইতে পৃথক্‌ 
অভ্যন্তরস্থ একটি জ্যোতিঃ স্বীকার করিতে হইবে। আর যে পূর্বে বলা 
হইকাছে, আস্তর জ্যোতিঃও দেহেন্দিয়-সমষ্টির জাতীয় হওয়াই উচিত, অর্থাৎ 
যেমন দেহেন্দ্রিয়াদির উপকারক আদিত্যাদি জ্যোতিঃ উহার সমানজাতীয়, 
সেইরূপ দেহেন্দ্রিযাদির উপকারক- আস্তর জ্যোতিঃও উহার সজাতীয় হইবে। 
যেহেতু, উপকাঁরকমণুত্রই উপক্রিক্বমীণ বস্তর সজাতীয় হইয়া! থাঁকে। ইহ! 
অতি তুচ্ছ কথা ; কীরগ, উপকার্যেপকারকে এরূপ কোন ধাধা-ধরা নিয়ম 
নাই যে, সজাতীয় বস্ দ্বারাই সজাতীয়, বন্তর উপকার হয়, বিজাতীয় ঘারা 
হয় না, তাহা হইলে দেখ, পার্থিব কাষ্ঠ “দারা বা পার্থিব সমানজাতীয় তুণ, 
উলপ প্রস্তুতি দ্বারা বিজাতীয় অগ্নির উৎপত্তি হয় কেন? ইহা দ্বারা এমন 
কোন অনুমান করা চলে ন1 ষে, তাহার সমানজাতীয় দ্বারাই অগ্নির উপকার, 
( উৎপত্তি) ঘটিবে, অন্ত বারা নহে; তাহা হইলে তেজের বিজাতীয় জল বারা 
বৈদ্যুতিক অগ্নির উপকাঁর হয় কেন? এবং জাঠরাগিরও পরিপৌঁষণ হয়: 
কেন? অতএব: সজাত্তীয় পদার্থ দ্বারাই ঘে সজাতীয় পদার্থের উপকার. 
 হত্,এষন কোন নিম্ম নাই, 'কদাচিৎ -মন্ুষ্যগণের সঙ্গাতীদ্ন দ্বারাও উপকার 
হয়, কদাচিৎ বিজাতীয় স্থাবর পদার্থ ঘারাও উপকার হইয়া থাকে। অতএব 
ইহা স্থির হইল ষে; দেহেন্দিয় -সজাতীয় আদিত্যাদি জ্যোতি দ্বারা! উপকারদর্শন 
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কোৌনরূপেই সজাতীয় বস্তঘবয়ের উপকার্ধ্যোপকারকভাব কল্পনার প্রতি হেতু 
হইতে পারে না। আরও যে তুমি বলিয্নাছ যে, আদিত্য 'প্রভৃতি দেহের 
উপকারক জ্রযোতিঃ:-সমূহের মত যখন চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দারা অরুশ্ত্বহেত 
দেহাতিরিক্র জে।তির অন্তস্থত্ব এবং অপরাপর জ্যোতিঃপদার্থ হইতে ভিন্নরূপত্ 
সাধন করিতে পারে না, তাহার কারণ এ হেতু? প্চ্ষুরা'দি ইন্দিয়ান্তর্ভাবে 
ব্যভিচারী, এ কথাও কথামাত্র ; কারণ, সেই অনৃশ্ঠত্ হেতু অংশে চক্ষুরাদি ভিন্ন 
বিশেষণ দিলেই আর এ হেতুর ব্যভিচার দৌধের আতঙ্ক থাকে না। 

আর যে শরীরোপকাঁরক *জ্যাতিকে শরীরের তুলযধর্্ী বলিয়া আঁপন্তি 
কর! হইয়াছে, ভাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, তাহ! “আঁদিতাদি জোতির গ্যাঁয় 
শরীরেন্দিয়সমষ্টি হইতে আন্তর জ্যোন্ডিঃ বিভিন্ন" এই পূর্বোক্ত অন্থমানের বিরুদ্ধ 
অর্থাৎ যদি আন্তর জ্যোতিকে দেহধন্ বল! যায়, তবে দ অন্থমানই তাহার 
বিরোধী ; বিশেষতঃ জ্যোতিকে দেহধর্ম বলিলে তদ্ভাবভাবিত্ব অর্থাৎ দেহের 
সততায় তাহার সতী! এবং অসত্বায় অসত্তা স্বীকার করিতে হয়, 'বস্ততঃ তাহ! হক 
না; কেন না, মৃত্যুর পর দেহ থাকিতেও জ্যোতির সত্তা বিলুপ্ত হয়। অভ্তএব এ 
উক্তি কথামাত্র। আর বদি তোমার মনে তাদৃশ অনুমান প্রমাঁণমধোই 
গণ্য না হয়, তাহা হইলে অহরহ: ক্রির়মান্‌ পান-ভোজনাদি ক্রিক্নাও বিলুপ্ত 
হইয়া পড়ে। কারণ, কোন সময়ে. ভোজন দ্বার! ক্ষুধানিবৃত্তি হইতে দেখিয়া 
লোকের মনে রূপ ধারণা, বা ব্যান্তি বদ্ধমূল হইয়! থাকে যে, ভোজনকার্ধ্যটি 
্ষধা-নিবারক এবং জলপাঁন-কাঁধ্যটি পিপাসা নিবারক ইত্যাদি, অতএব এই 
সামান্ঠতোদৃষ্ট অনুমানের বলে যখনই ক্ষুধা পায় বাঁ পিপাঁস! হয়, তখনই ভোজন 
ও পান করিতে প্রবৃত্তি হয়; কিন্ত যদি সামান্যতোদৃষ্ট অন্মান প্রমাণই না বল, 
তাহা হইলে কদাপি তোমার মতে' ক্ষুধ! হইলে ভোজনাদিতে প্রধৃত্তি না হউক, 
অথচ বৃতূক্ষু ও দিনার উপযুক্ত ভোজনে ও জলপানে প্রবৃত্ত হইতে 
দেখা বাঁয়। 

আর যে এই টিটি যা বা বল! হইয়াছে, তাহ! তূর্ষেি শা 
ও-ম্বৃতির ব্যাপারে দেহ হইতে দ্রষ্টার পৃথক্ত্ব-প্রদর্শন দ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে 
এবং ইহা দ্বারাই সেই অতিরিক্ত জ্যোতির 'অনাত্বত্বশঙ্কাও নিরাকৃত করা হইল | 
থগ্ভোতারোকের কদাচিৎ প্রকাশ ও কদ্দাচিৎ অপ্রাকীশকে দৃষ্টাম্ত করিয়া 
দেহাত্মবাদীর জ্ঞানের কদাচিৎ ভাবিত্ব বস্তস্বভাব বলিয়! রক্ষা করা অজ্ততা- 
প্রকাশ ভিন্ন অন্ঠ কিছু নহে; কারণ, খত্োঁতের পক্ষাঁদি অবয়বের সঙ্কোচ ও 
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বিকাশ দ্বারাই আলোকের প্রকাশ এবং অপ্রকাশ হইঙ্কা থাকে; কিন্ত তাহ! 
তাহার ম্বভাঁব বলিয়া. কখনই . গ্রাহ্‌ হইতে পাঁরে না। আর ষে বলা 
হইয়াছে, র্মাধন্মের অবগ্ত ফলদানশক্তি স্বভাবসিদ্ধ স্বীকার করিতে হইবে, বেশ, 
এ কথা স্বীকার করিতে হইলে তোমার দিদ্ধান্তহানি, হইয়া পড়ে, অর্থাৎ 
ধর্মাদির স্বভাবরপহেতৃকে অপেক্ষা করিক্বা ফলদ 'ন-সামর্থ্য স্বীকার করিলে 
এখানেই তোমার কথিত অসবস্থাদোষের নিবৃতি হইল। অতএব, অবশ্তই একটি 
দেহাতিরিক্ত জ্যোতি: আছে,এবং তাহাই আঁয্মা, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল ॥ ৬॥ 


কত্ুম আত্মেতি যোহ্য়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যস্তজে যঢাতিঃ 
পুরুষ | .. 
স সমানঃ মন্নভৌ লোকাবনুপঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়- 
তীব। . | রা 
স হি স্বপ্পে ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি ম্বৃত্যে। 
রূপাঁণি ॥ ৭ ॥ 


দিও পূর্বশ্রুভিতে দেহেন্দ্রিয়াদিব্যতিরিক্ত জ্যৌতির (আত্মার) অস্তিত্ব 
প্রতিপািত হইগাছে, তথাপি “সমানজাতীম়্ পদার্থই সমানজাতীয় পদার্থের 
উপকার করে” এই ভ্রম,বশতঃ সেই ব্যতিরিক্ত জ্যোতিটি হয় ত ইন্দ্রিয়েরই অন্যতম 
কেহ হইবে বা তত্িন্ন কেহ হইবে, এই স্বাভাবিক অবিষেক বশতই পুনশ্চ 
নিজের অভিমতব্যতিরিক্ত ব্রদ্মের বিষয় সুস্পষ্টরূপে বুঝিবার নিমিত্ত জনক 
যাল্তবন্্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ণকতম ইতি” অর্থাৎ ইনি কোন্টি? 
জনকের এইরূপ ভ্রান্তি হইতেই পারে; কেন না, এই বিষয় যখন অতিশয় 
ঢুক্ঞেক্স, তখন বে ইহাতে ভ্রম হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? জনক 
বলিলেন, যদিও দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মা, প্রমাণিত হইয়াছে সত্য, তরাপি 
মনে হয়, ইন্দ্রিয়গণই দর্শনম্পর্শনাদি ক্রিয়া করে, অতএব কর্তা, বলিয়া প্রতীতি 
হয়,.বাস্তবিক বিবেকে আজ্মার সন্ধান পাওয়া: যায় না, এ 'জন্ই  পুরশ্চ 
জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, "কতম- আত্মেতি,” . অর্থাৎ তুমি আত্ম-জ্যোতিঃ 
বলিক্! যাহাকে নির্দেশ, করিয়াছ,- তাহ! দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন, ইহাদের. 
কোন্টি? অথবা তুমি যে. আত্মাকে. বিজ্ঞানময় ব্রি! নির্দেশ করিদ্বাছ, 
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দে কে? অর্থাৎ আমাদের নিকট সকল ইন্জরিয়ই এটার? বলিয়া গ্রতীত 
হয়; অতএব ইহাদের মধ্যে তোমার অভিপ্রেত আত্মা কোঁন্টি? যেমন, লোকে 
বলে, উপস্থিত ত্রাঙ্গণমণ্ডুলীর মধো সকলেই  তেজন্বী, কিন্তু ইহাদের মধ্যে 
ষড়গগবির্‌ কে ? সেইরূপ এখানেও বিশেষ প্রশ্গ কর! হইয়াছে; উভয় প্রশ্নের শ্রতেদ 
এই, প্রথম ব্যাখ্যায় জিজ্ঞাপাঁর বিষয় “কতম আত অর্থাৎ আত্মা কে? 
গরইমাত্রি, এবং "যো হ্য়ং বিও্ঞানমন্রঃ” ধিনি বিজ্ঞানময়, (তিনিই আম্মা), ইহা 
উত্তরবাক্য। ঘ্িতীন ব্যাখ্যাপক্ষে “প্রাণেধু” অর্থাৎ ইন্দরিয়গণের মধ্যে তিনি কে? 
অথব! “কতমঃ” হইতে “জস্তন্তত্জাণতিঃ-পুরুষ:” এই পর্যন্ত সমস্তই প্রশ্নবাক্য | 
ইহার মন্দ এইরূপ - এই যে হৃদয়াভ্যন্তরবন্তী বিজ্ঞানমক় জোতিংপুরুষ নামে 
বলিয়াছ, সে কে? কিন্তু এই পক্ষে ইহার মধ্যে "যোহয়ং” বিজ্ঞানময় জ্যোতি: 
পুরুষ এই শন হইতে সেই অর্থ ই বুঝিতে হইবে, যাহা ইত-পূর্বেও প্রসিদ্ধ আছে। 
“কতম আক্মেতি” এইধানকার “ইতি” শবটি প্রশ্নবাক্যের পরিসমাপ্তির. নিমিত্ত 
প্রবুক্ত হইয়াছে, কারণ, অতিদুরবন্তীর সহিত যোজনা অপেক্ষা ইহাই সঙ্গত) 
অতএব “কতম 'আক্মেতি” এই পর্ধ্স্তই প্রশ্নবাক্য, এবং “যোইয়ং” ইত্যাদি সমস্ত 
প্রতিবচনমধ্যে পরিগপিত হইল । “যোঁহয়ং” বলিয়া! ইদম্‌ শব্দ দ্বারা আত্মার 
গ্রতাক্ষত নিদেঁশি কর হইয়াছে। বিজ্ঞানম্য়-শব্খের অর্থ-তিনি সর্বজ্তা- 
নিবন্ধন বিজ্ঞানপ্র।য় অর্থাৎ বুদ্ধি-বিজ্ঞানরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধজনিত 
অবিবেকবশতঃ বিজ্ঞানময়, ফলস; প্রার বুদ্ধির সদৃশ বলিয়াই অনুভূত হ্য়। 
বিশেষতঃ যেমন চন্দ্র ও হৃধ্যের সহিত মিলন ব্যতীত কখনও স্বতগ্নভাবে বাহুর 
দর্শন হয় না, সেইরূপ বুদ্ধি-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ ব্যতীত আম্মারও উপলদ্ধি হয় না; 
কারণ, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে অগ্রবর্তী, প্রদীপের মত বুদ্ধিও পুরুষের সমস্ত 
বিষয় প্রকাশ করিয়া দেয়। এ জগ্ * অগ্ঠত্র শ্রুতিও বলিয়াছেন বে,“মনস1 হোব 
পণ্ততি, মনপ। হোব শৃণোতি” অর্থাৎ আত্মা মন-দ্বারাই দর্শন করে এবং মনের 
সাহাষ্যেই শ্রবণ করে, ইত্যা্দি।. অতএব অন্ধকারে পুরোবর্তা প্রদীপের 
আলোকযুক্ত বন্তর হ্যাক বুদ্ধির আল্লোক যাহাতে পতিত হয়, সেই বিষয়সমুদয়ই 
প্রতীতিগোচর হয়, অন্য নহে; সুতরাং ১০০ রিং প্রধান, 
অন্থান্ত ইন্জিয়গণ কেবল তাহার ঘারমীত্র। 

এই ন্তই সেই বুদ্ধি-উপা ধিসম্পন্ন পুরু "বিজ্ঞানময়” ই বিশেষণে নির্দিষ্ট 
হইয়া থাকেন |. যাহার! বলেন থে; পরমা স্মবিজ্ঞানের বিকারই বিজ্ঞীনময় শের 
অর্থ অর্থাৎ বিজ্ঞানই পিক্পমায্মা, এবং তদংশভৃত জীব--বিজ্ঞানময়, তীহাদের 
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এই ব্যাথ্য। শ্রতিসঙ্গত নহে ; কারণ যখন প্বিজ্ঞানময়ে! মনোময়ঃ” ইত্যাদি স্থলে 
'বিকাঁর ভিন্ন অন্যবিধ অর্থ লক্ষিত হইতেছে, তখন বুদ্ধিই বাদিগণের বিজ্ঞান--. 
পরমাত্নার বিকার, এই অর্থ করা কখনই ক্রত্যন্থমোদিত হইতে পারে ন1। 
কেন না, শাস্ত্রীয় কথার বর্দি কোন এক স্থামে সন্দেহ হয়, ভাহ! হইলে অপর 
স্থলে যাহা নিশ্চিততাব,প্রধুক্ত হইয়াছে, সেই অর্থ ধরিয়াই সনেহ তঞ্জন করা 
মীমাংসকগণের অগুমোদিত পথ । শ্তধু তাহাই নহে, ইত:পরেও যে স্থলে 
আত্মাকে “সধীঃ বণিয়। নির্দেশ কর! হইয়াছে, সেখানেও ধী-_অর্থ বুদ্ধি 
তৎসহিত এই অর্থই ধর! হইয়াছে। 

“সধী:” শব দ্বার! প্রকারান্তরে বিজ্ঞানময়ই বল! হইয়াছে। আর এখানে 
"হাপ্স্তজে ঢাতিঃ” এই নির্দেশ দ্বার! বিজ্ঞীনর্ময়ত্ শর্ষের প্রচুর বিজ্ঞানসম্পন্ন অর্থই 
যুক্তিযুক্ত মনে হয়| শ্রুতিস্থ “প্রাণেযু” এই সপ্তমী বিভক্কি প্রাণ হইতে আত্মার 
পার্থকা প্রদর্শনের নিমিত্ত, যেমন "বৃক্ষেযু পাষাণা:” বলিলে বৃক্ষের সমীপবর্তী 
পাষাণ, পাষাণ বৃক্ষ হইতে বিভিন্ন, ইহ! অর্থাধীন প্রতীতি হয়; তেমন এখানেও 
আত্মার সহিত প্রাণার্দির বিভিন্নতা অর্থ ই বুঝিতে হইবে । কারণ, ইন্িয়াদির সহিত 
আত্মার পার্থক্যবিষয়ে সাধারণতঃ সন্দেহ হইয়া! থাকে, সেই সন্দেহ-নিবারণের 
নিমিত্তই শ্রুতি সপ্তমী বিভক্তি নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, 'প্রাণেষু' অর্থাৎ 
আত্মা প্রাণ হইতে -ব্যতিরিক্ত বা ভিন্ন। আর ইহাও এক নিক্ম যে, যে বস্ত 
যাঁহার্দের মধ্যে থাকে, সে বন্ধু তৎসমুদয় হইতে পৃথক হইবেই ; যেমন পাষাণ- 
সমুহের মধ্যে বৃক্ষ । আত্মাও হৃদয়ে থাকে, স্থতরাং তাহা হইতে পৃথক্‌! যদদি 
বল, দেই আত্মা প্রাণন্বরূপ ন। হয় না হউক, কিন্তু প্রাণে স্থিত আত্মার প্রাণের 
(ইন্জিয়ের ) সজাতীয় বুদ্ধি হইতে বাধা কি? এই আশঙ্কার পরিহার নিষিত্ত শ্রুতি 
বলিগ্নাছেন “হন্তত্তঃ 1”. ইহার তাৎপর্য এঠ--+হৃদ অর্থ পুগুরীরাকাঁর এক খণ্ড 
মাংস, বুদ্ধি সেই মাংদখণ্ডে অবস্থিতি করে বলিয়া উপচারবশতঃ “হৃদ” নামে 
কথিত হয়? স্ৃতরাং এখানে “হৃদি” হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিতে. আত্মার বর্তমানতা 
আর “অন্তঃ শব প্রস্নোগের দ্বারা আত্মার বুদ্ধিবৃত্তির সহিত পার্থকা এই 
উতভম্নই প্রদর্শন করা হুইল । সর্ববস্থ-প্রকাশক বলিয়। পজ্যোতি: আত্মা 
নামে অভিহিত হয়। . সেই. সর্ধাবভাসক আত্মভ্যোতিঃপাহায্যে ব্যঘহার- 
কালে পুরুষ ইত্রগ্ততঃ গমন. করে, কর্ করে। এই দেহেজিয়সমিও 
সেই আত্মজ্যোতির সততায় সচেতনের গ্থায় প্রতীয়মান. হয়, বেমন/-- 
আদিত্যালোকের মধ্যবর্তী ঘটপটাদি প্রকাঁশমান $ হয় এবং যেমন. 


ওয়'ব্রাঙ্গণম্‌।] চতুর্ঘোহ্ধ্যায়: ৪৪৯ 


পরীক্ষার্থ ছুগ্ধে নিক্ষিপ্ত মরকতমণি সমস্ত দ্রগ্ধকে স্বীয়চ্ছায়াবিশিই করে, তদ্রপ 
এই আত্স-জ্যোতিঃ হৃদয় বা বুদ্ধি অপেক্ষাও অতি স্ুক্সত্ব ও সর্ববস্তরবর্তিত 
নিবন্ধন হৃদয়াভ্যন্তরে থাকিয়াও হ্বদয়াদি দেহেন্ডিয় পর্যাস্ত সমস্ত শরীরকে সঙ্ঘবদ্ধ 
করিম! পরম্পরা সম্বন্ধে আত্মতেজে তেজন্বী করিয়া থাকেন ; তন্মধ্যে বুদ্ধি স্বভাবতঃ 
নিশ্বল এবং আম্মার অব্যর্যধানে অবস্থিত; এই জন্ত- আত্মজ্যোতির অনুরূপ 
ফ্যোতিঃ প্রীপ্ত হয়, এই নিমিত্তই জ্ঞানিগণেরও সেই বুদ্ধিতে গ্রথমতঃ আস্বাভিমান 
হইয়া! থাকে । তদনস্তর আত্মার কি দুরবন্তী বুদ্ধির সন্গিহিত মনেতে বুদ্ধি 
সম্পর্কবশতঃ আত্মজ্যোতির প্রভিভাস পতিত হয়, তাহার পরে মনের সংযোগ- 
ব্শতঃ ইন্দরিকে, তদনন্তর ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কে শরীরে পধ্যস্ত আত্মজ্যোতিঃ প্রতিফলিত 
হয় ; এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেহেঙ্সিকীদিকেই আত্মা স্বীয় চৈতন্স্বক্ূপ জোতি- 
দ্বারা প্রকাঁপিত করিয়া থাকে। এই নিমিত্তই সমস্ত লোকের দেহেঙ্দিয়-সমষ্টিতে 
এবং ইঙ্গিক়াদিবৃত্তিতে অনিয়তভাঁবে .বিবেকাগুপারে আক্মীভিমান' জন্মে |: এই 
কথাই শ্রীমন্তগবদগীতাঁতে ভগবান্ও বলিয়াছেন যে 
“যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্ং লোকমিমং রবিঃ। 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা র্ুৎন্গং প্রকাশ্য়তি ভারত !” 
অর্থাৎ হে ভরতবংশাবতংস ! (অজ্জ্ন!) যেমন এক কৃর্ধ্যই সমস্ত সংসারকে 
প্রকাশিত করিক্সা থাকেন, তেমন এক ক্ষেত্রীও ( আত্মীও ) 'সমস্ত ক্ষেত্র 
( শরীর ) প্রকাশিত করেন ।, 
আরও বলিয়াছেন যে, “দাদিত্যগতং তেজো জগস্ভাসয়তেহখিলম্‌।” অর্থাৎ 
থে আদিত্যের তেজং এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করে, সেই তেজঃও আমারই 
জানিবে ইত্যাদি। কঠশ্রুতিতে বলিয়াছেন যে, তিনি নিত্য, বস্তদকলেরও নিত্য 
এবং চেতনেরও চেতন, অর্থাৎ তাহার নিত্যত্ব সম্পর্কেই অপরাপর বস্ত নিত্য হয় 
এবং তাহার চৈতন্তবলেই অপরাপর বস্ত সকল সচেতন হয়। তিনি দীপ্তি পাইলেই 
সকলে দীপ্তি পায় এবং তাহার প্রকাশেই এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হয়। মন্ত্রেও 
দেখিতে পাঁওয়] ধায় ষে, নুর্য্য ধীহাঁর *তেজে তেজন্বী হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন 
ইত্যাদি। পূর্বোক্ত নানাকারণেই প্রতিপন্ন হয় যে, এই আত্মাই সেই হৃদয়াভ্য- 
স্তরস্থ জ্যোতিঃ। তিনি আকাশের মত সর্বব্যাপী * পুর্ণ, এ কারণ তাহাকে 
* এখানে বথাকধকফিৎ দৃষ্ঠাগুপ্রদর্শনার্থ আকাশের উ লখ হইক়্াছে মাত্র । নচেৎ আকাশ 
পরিচ্ছন্ন, কিন্তু আত্ম! অসীদ ও অনন্ত, জুতরাং আকাশ কখনই আমার যথার্থ উপমান হইতে 


গারে ন।, তবে আক।শ অপেক্ষা) বড় কিছু দেখ। যাক্ষ না, এ জগ্ঠ অগত্যা তাহাকে দৃষ্টান্ত. 
কর! হইয়াছে । 


এ 


৪৫৯ বহবীরণ্যকোপানিষং [ ৩র-ব্াাণম্‌ 


পুরুষ বলা হয়। আর এই আম্মার জ্যোতিঃ মিরতিশয়, অর্থাৎ ইহা অপেক্ষা 
অধিক বা ইহার সমকক্ষও কোন জ্যোতিই নাই $ কাঁরণ তিনি সকলের প্রকাশক, 
অথচ নি্জে কোন বস্ত ঘারাই প্রকীশিত হন ন1। যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, হে জনক ! 
তুমি "কতম আত্মা” বলিয়া ধাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তিনিই সেই 
এই স্বপ্রকাশ জ্যোতিম্ম় ধরুষ । ধাহারা সমস্ত ইন্রিয়গণের প্রকাশ-শক্তির.সাহাঁষা 
কবেন, সেই সকল আদিত্য প্রভৃতি--বাহা জ্যোতি: সমুদয় অস্তমিত হইলে 
হা়াত্যন্তরস্থিত আত্ম-পুরুষ" বুদ্ধি খারা ইঞ্জিয়গণের সাহাধ্য করেন, এ কথা পৃর্ধে 
উক্ত হইয়াছে । অধিক কি) যে সময়ে বাহা ইদ্দিস্গণের অনুগ্রাহক আঁদিত্যাদি 
জোতিঃপদার্থের অভাব হয় না, পে সময়েও আদিত্যাদি জ্যোতির পরীার্ঘন্ব * 
( পর-প্রকশিতা) নিবন্ধন এবং এই শরীরেরও অচৈতন্যাবশতঃ ,কোন প্রয়োজন 
তাহার নিজস্ব হওয়1 অসম্ভব বলিয়া! অবপ্তই বলিতে হইবে যে, আত্মা নামে স্বতন্ 
একটি স্বার্থ জ্যোতি আছে, অর্থাৎ উহ্বারই স্বার্থসিদ্ধির জন্য শৃধ্য-চন্দ্রাদি তেজঃ- 
কার্য করেন, তাহারই অনুগ্রহের অভাঁনে এই দেহেন্দরিয়সমন্্ি কখনও কোন 
প্রকার ব্যবহার সম্পাদন করিতে পারে না; অর্থাৎ তীহারই অন্থুগ্রহে অন্ুগৃহীত 
হইয়াই সকলে সর্বদা সর্বপ্রকার ব্যবহার সম্পাদন করিয় থাকে । এ জন্য 
আন্ত শ্রুতিও ববিয্াছেন যে-_-এই যে জদয় (বুদ্ধি )ও মন, তাহারাও সেই আত্মার 
জ্ঞানের সাধন । আরও দেখা যা, জীবের থে কিছু লৌকিক ব্যবহার, তৎ- 
সমস্তই অভিমাঁমের কাঁধ্য। অভিমান বাঁ অহঙ্কার বুদ্ধির ধর্শা। পুর্বে থে 
মরকতমণির দৃষ্টান্ত "উক্ত হইয়াছে, তদন্ুসীরে এই অভিমানের প্রতি হেতু 
অবগত হইতে হইবে, অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ আত্মার পতিচথাযা কার্য করে, এ কথা 
পুর্বইি বলী হইম্সীছে। ৃ | 
যদিও এ কথা সভ্য বে, আস্মজ্যোতিৎ দু সমস্ত লৌকিক ব্যবহার 
নিশপন্ন হয়, তথাপি জাগবণকালে আগ্মজ্যোতিএকে পৃথকৃভাকে দেখাইতে পার! 
বায় না; ও জঙ্ঠ ন্বপ্নকাঁলের অনুসরণ করিতে হইল ।4কেন না, জাগ্রতকাঁলে আত” 
জ্যোতিঃ সমস্ত ইন্তিয়ের অগৌচর এবং তৎকালে বুদ্ধি প্রস্ৃতি শরীয় পর্ধ্যত,কার্ষ্য- 
করলসমগ্টির কার্যকলাপ প্রমন সঙ্কুলভাবে উৎপন্ন হয়, এ জন মু ( তণ) হইতে 


শত একি সপীপপাপাাল ক প পাশপাশি 


*% ইছার তাৎপধা__জগতে যত প্রকার : সঙ্বাত অর্থাৎ, অবয়ব স্বারা গটিত-_সর্তিমান্‌ পদার্থ 
আছে, ভৎদধপ্তই পরাখ অর্থাৎ পরের উপকাই তাহাদের উদ্দেস্ট ; যেমন গৃহ একটি. সংঘাত 
€সুর্তিমান্‌) পার্থ) তাহার নিজের কেনই স্বার্থ নাই-.ফকেবল -পরের..কা্ধাসিদ্ধিই, তাহার 
খনোজন। তেমন দেহেজ্িয়-সংঘাত এই শরীরও. পরার্থ। তাহার নিজের কোদই খযোজেন দলাই | 
নেই পর কে ?-মান্থা। পট বেড 


এয়-ব্রাহ্মণম্‌ |] চতুর্ধোহ্ধ্যাম্বং ৪৫১ 


ঈষীকার (গপত্রের) মত পৃথক করিয়! দেখান অসম্ভব হইয়! উঠে, তাই যাজ্ঞবন্ধ্য 
্বপ্লীবস্থায় আজজ্যোতিটি পৃথক্‌ করিয়া দেখাইবার নিমিত্ব উপক্রম করিলেন । 
ঘাজ্ঞবক্য বলিলেন,--্বমবক্যোতিঃ-ম্বর্ূপ দেই আত্মাই হ্বদয় অর্থাৎ বুদ্ধির 
সহিত সমান হইঙ্না ইহলোকে. ও পরলোঁকে বিউরণ করেন । এ স্থলে বুদ্ধিই পূর্ব 
প্রস্তাবিত ও আত্মার সপ্গিহিও, এ জন্ত তাঁহার সাম্য গৃহীত হইল। সমাঁন বলিলেই 
কোনরূপ সাদৃশ্ত অপেক্গিত হন্ক; বুদ্ধি ও আত্মার সেই সাঁদৃম্ত কি? উত্তর 
অর্থ ও মহিষের স্তার আম্মা ও বুদ্ধির পুথকৃরূপে* অন্ুপলন্ধি ; অর্থাৎ অশ্ব ও 
মহিষ যেমন স্বতন্ত্র দুইটি বস্ত রলিয়া প্রতীত হয়, আঁয্া ও বুদ্ধি .সেরূপ 
হয় না, এই অগ্রতীতিই পাদৃশ্ত। বুদ্ধি প্রকান্তা এবং আত্ম-জ্যোতিং 
প্রকাশক, এই প্রকাশ্ঠ-প্রকাঁশকের* যে পৃথকভাবে অন্থপলব্ধি, এঁক্যপ্রতীতি, 
তাহাই এখানে ' উভয়গত সাঁধৃপ্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে, প্রকাশ্ত ও 
প্রকাশকের যে এইরূপ অন্ুপলন্ধি, তাহা সর্বজন-প্রসিদ্ধ। কারণ, 
প্রকাশক পার্টি অত্যন্ত বিশুদ্ধ; সুতরাং সে সহজেই প্রকান্ত পদার্থের 
সহিত মিলিত হইয়! যায়। যেমন, আলোক রক্তবর্ণ বস্ত প্রকাশ করিতে যাইয়া 
নিজেই রক্তবর্ণ হইয়া! পড়ে । অথবা, যেমন হরিত, নীল কিংবা লোহিত বস্ত 
প্রকাশ করত আলোকও মেই সেই আকারে প্রতিভাসিত হয়, তেমন আত্ম" 
জোতিঃও বুদ্ধিকে প্রকাশিত করিতে যাইক়] বুদ্ধির আঁকার প্রাপ্ত হয়, পরে 
নিজের সহিত মিলিত বুদ্ধি দ্বার! সমস্ত শরীরকে প্রকাশিত করে, ইহ! মরকতমণির 
দৃষ্টান্ত ঘারা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । অতএব, আত্মা বুদ্ধির সমান, ইহা সিদ্ধাস্তিত 
হইল। গুধু তাহাই নহে, বৃদ্ধিও বন্তগ্রকীশ করিতে যাইয়া বস্তর আকার প্রাণ 
হয়। নুতরাং আত্ম সেই বুদ্ধি-সাদৃশ্ত বশত: অন্যান্য বস্তর সারদৃশ্তও লাভ করিব! 
সর্বময় হন। এই নিমিত্ত পরেও শ্রাতি তাহাকে সর্বময় বলিবেন। সেই হেতু 
যে কিছু হইতেই মুগ্রা হইতে ঈষীক্ষার মত পৃথক্‌ করিয়া আত্মার ভ্যোতি-্বরূপ 
দর্শন করান যায় না। এই নিমিত্তই জাগতিক নাম ও-রূপের সর্ধব্যাপার আম্মা 
আরোপিত করিয়! এবং সেই আত্মদ্জ্যাতির ধর্মসকলও জগতে আরোপিত করিয়া, 
প্ুন্নশ্চ'নাম ও রূপ আত্মজ্যোতিতে অধ্যারোপিত করিয়া সকল জীবই বার বাঁর 
মোছে অভিভূত হয়। মোহ্বশে কখন বলে যে, এই আত্মা, কখন বাঁ না,-এ 
আত্মা নহে- আত্ম--এইরূপ,. আবার, না-আত্মা এক্সপ নহে; আস্মা কর্তা, 
আবার, না--কর্তা নহে । .এরবার ঝলে,, আত্মা শুদ্ধ আবার আত্ম অশুদ্ধ ; 
একবার রলে, আত্মা বিদ্ধ, আবার না-আঁত্মা বদ্ধ নহে; একবার ব্লে। আত্ম! 
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অবস্থিত, আবার বলে, না-_-আকম্মা গত, চঞ্চল; পুনশ্চ বলে যে, না আত্মা 
আঁগত, কখন বা বলে যে, আত্মা আছে; কখনও বলে, না--আত্মা নাই, ইত্যাদি 
নানারকমের কল্পনা দ্বারা সমস্ত লোকই পুমঃপুনঃ বিসুদ্ধী হইয়া থাকে । যেহেতু, 
অবভাসক আত্মা অবভান্তাঁকার প্রাণ্ড হয়, এই হেতুই আত্ম! বুদ্ধির সমান বলিয়া 
প্রতিপন্ন । ইহজন্মে ধবহেন্দরিয়দি-সঙ্ঘাতের সম্বন্ধ 'ত্যাগ ও পরলোকে তাহার 
উপাদান এইরূপ ক্রমে অনন্ত-ধারানুপারে উভন্ন-লোকে অর্থাৎ ইহলোকে ও 
পরলে!কে পঞ্চরণ করে। ভাঁৎপর্ধ্য এই যে, বুদ্ধির সহিত একীভাঁব বা সাদৃস্- 
প্রাপ্তিই আত্মাৰ ইহলোক ও পরলোক গমনের প্রতি হেতু ; নচেৎ ইহা আত্মার 
স্বাভাবিক ধর্ম নহে; এবং নামরূপাত্বক উপাধির সহিত সাদৃশ্তও কেবল ত্রান্তি- 
জনিত বৈ আর কিছুই নহে। তাই আত্মা বুদ্ধির সমান হইয়া উভয় লোকে 
সঞ্চরণ করে, ইহ! যে প্রত্যক্ষ-পিদ্ধ, ক্রমে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। যেহেতু, 
আত্মা “্যা়তীব” যেন ব্যান (চিন্তা )ই করিতেছে, অর্থাৎ আত্ম! বুদ্ধি-দর্পণে 
প্রতিফলিত স্বীর়চৈহন্যস্বূপ জ্যোতিত্বরা ধ্যানক্রিরাবতী বুদ্ধিকে গ্রকাঁশ করিতে 
যাইয়া নিজেই বৃদ্ধির সমান হইঙ্জ| যেন ধ্যানই করে' বিয়া প্রতীতত হয় । এই হেতু 

আঁয্মার চিন্ত।র অভাব থাঁকিলেও সাধারণেরই “আত্মা ষেন চিন্তাই করিতেছে”, 
ইত্যাকার ভ্রম হইয়া থাকে । আবার সেই আত্মা “লেলাক্মতীব” অর্থাৎ আত্মা যেন 
খুব চলিতেছে । বাস্তবিক, বুদ্ধি গ্রভৃতি ইন্দ্িয়গণ ও প্রাণাদি বারুসকল চঞ্চল 
হইলে তৎপ্রকাঁশক এবং তৎসদৃশ- আত্মাও যেন চঞ্চলই মনে হয়; অথচ বাস্তবিক- 
পন্ষে আত্মার কোন প্রকার ক্রিগ্কা নাই। অবশ্তই এ কথা জিজ্ঞাসিত হইতে 
পাঁরে যে, আম্মার বৃদ্ধযাদি-সাঘৃগ্তজনিত ভরাস্তিই আঁয্মার উভয় লোকে ষঞ্চরণের 
প্রতি হেতু ; নচেৎ স্বভাবতঃ নহে ; ইহা,কিরূপে অবগত হওয়া বাইবে ? অধুনা 
সেই হেতু প্রদর্শিত হইতেছে বে, আম্মা যেহেতু বুদ্ধির সদৃশ, এই জন্য সেই বুদ্ধি 
বখন বে নে রূপ প্রাপ্ত হয়, ই আঁত্মীও যেন সেই রূপ প্রাপ্ত হইক়্াছে মনে হয় । 
যে সময়ে এই বুদ্ধি স্বপ্ন অর্থাৎ নিড্রা-বৃত্তি লাভ করে, সে সময়ে আত্মাও স্বপ্র-বৃততি 
লাভ করিষ্বা থাকে এবং বুদ্ধি যে সময়েণ্জাগরিত থাকিতে ইচ্ছা করে, তখন 
আঁগ্াও জাগরিত হইক্না থাকে ; এই নিমিত্তই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ন্বপ্রো! তৃত্বা 
স্বপ্ন হইয়া অর্থাৎ আত্মা বুদ্ধির স্বপ্নবৃন্ধিকে প্রকাশিত করত স্বয়ং স্বপ্রবৃত্তির 
আকার প্রাণ্চ হইয়া! জাগরণদশায় লৌকিক ও শীল্তীক় ব্যবহারে অধিকৃত এই লোক 
_-দেহেঙ্সিঙ্াত্বক শরীরকে অতিক্রম করে, অর্থাৎস্বপ্রদশায় জাগ্রৎকাঁলীন লৌকিক 
ৃ ধাবহারসমূদাক অতিক্রম করেন ; যেহেতু, আত্মা নির্লিপ্ত শীয় আত্ম-জ্যোতিথর! 
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্বগ্নময়ী বৃদ্ধিবৃত্তি প্রকাশ করতঃ অবস্থান করেন, সেই হেতু তিনি শ্বক্ং 
জ্যোতি । এই আত্মা ম্বভাবতঃ ক্রিয়াকারকাদি-পরিশূন্--বিশুদ্ধ হইলেও 
ইহলোক ও পরলোকগমনীদি ব্যবহারভ্রমের নিদান--বুদ্ধির দৃহিত ্ক্য প্রাপ্ত 
হন, এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়। আর বে মৃত্যু--কণ্ম ও অবিস্তা 
প্রভৃতি, কাধ্যকরণসমষ্টিই তাঁহার স্বাভাবিক রূপ; এভুস্রতিত্বিকক আর তাহার 
স্বাভাবিক কোনও রূপ নাই। অতএব আত্মা স্বপ্নকাঁলে ক্রিয়া ও ক্রিয়া- 
ফলাশ্রিত সেই সমস্ত মৃত্যুর রূপও অতিক্রম করেন ? | 
এই স্থানে বৌদ্ধ বাদী এইরূপ আপত্তি করেন ঘে, বুদ্ধি ব্যতীত বুদ্ধির গ্রীকাঁশক 
ও তত্তল্য আত্মজ্যোতিং নামে কেহ নাই; যেহেতু, কি প্রত্যক্ষ, কি অনুমান, 
কোন প্রমাণ ঘারাই তাঁহার উপলব্ধি হয় না । যেমন, এককালে ছুইটি সমান 
বুদ্ধিবৃত্তির উপলব্ধি হন্ব না বলিয়1 দ্বিতীয় আর একটি বুদ্ছি স্বীকূত নহে, ইহাঁও 
তদ্দপ। তবে বে প্রকান্ত ও প্রকাশকের পরম্পর ভেদ-সন্বেও প্রভেদের অন্ুপ- 
লব্ষি বশতঃ ঘট ও আলোকের সাদৃপ্ত স্বীকৃত হয়, তাঁহা হয় 'হউক, সে স্থলে ঘট 
হইতে আলোকের স্বতন্্রভাবে উপলব্ধিই সার্ৃশ্ঠবোধের কারণ, পরস্পর সংশ্লিষ্ট 
দুইটি বস্তর লাদৃশ্ত যে স্থলেই গ্রতীত হউক, সর্ধ্রই বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান 
দুইটির সারৃশ্ত হইয়া খাকে। কিন্তু এ স্থলে আত্মজ্যোতিতে বৃদ্ধির সাদৃশ্ত 
কোথার * বদি ঘটাদির মত বুদ্ধির প্রকাশক আন্তর জ্োতি: নামে কেহ 
প্রত্যক্ষ বা অনুমান দার! অবধারিত .থাকিত, তবে বুদ্ধি ও আত্মার সাশ্ত- 
কল্পনা সম্ভব হইত * 
বরং বুদ্ধিরই চৈতন্তাবভাঁসকরূপে চিদাকার! 'ও বিষরাধার দুইটি বৃত্তি দেখিতে 
পাওয়া যায়। অতএব প্রত্যক্ষ ও অগ্ুমানের অবিষয় বলির! বুদ্ধির প্রকাশক 
অতিরিক্ত আত্মজ্যোতিঃ নামে কোন বস্ত কোনরূপেই প্রতিপাঙ্গিত হইতে পারে 
না। আর যে দৃঘীস্তম্বূপে পরম্পর বিভিয় অবভান্ত ও অবভাসক ঘটা্দি ও 
আলোকের সারৃশ্ত উক্ত হইয়াছে, তাহাও (আমরা) কোন অত্যুপগমবাঁদে 
বলিয/ছি মাত্র, কিন্তু সেথানে* ঘটাদদি অবভান্ত ও তাহার অবভাসক 
পদার্থ ভিন্ন নহে; বাস্তবিকপক্ষে প্রকাশ্বরপ আলোক সালোক হইয়া 
গ্রতিক্মণে ভিন্ন ভিন্ন (নৃতন নৃতন ) রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহ! ক্ষণিক 
বিজ্ঞানবাদীর মত। কেবল বিজ্ঞানই আলোকসমছ্িত ঘটাদি বন্ধ আকারে 
প্রকাশিত হইতে থাকে, সুতরাং তৎপক্ষে বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ বস্তর অভাঁববশতঃ 
অভীব হর্লভ / এই হতে এইরূপে ক্রেমে এক বিজ্ঞানেরই গ্রাস ও 
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গ্রাহকাকারতারূপ মাঁলিস্ কল্ননা করিয় পুনশ্চ তাহারই বিশুদ্ধি পরিকল্পিত হয়.) 
যে বিজ্ঞান গ্রাহথ'গ্রাহকাঁকার হইতে বিনির্মক্ত, তাহা স্বচ্ছ ও প্রতিক্ষণ উৎপত্তি- 
ধ্বংদশীল। : 
আবার কোন বৌদ্ধ *সশ্প্রদায় .( টিনা .ভাহারও. শান্তি অর্থাৎ 
উচ্ছেদের ইচ্ছা করেন,“হুই বিজ্ঞান গ্রাহ-গ্রাহকভাঁব হইতে বিনি্ধুক্ত হুইলে 
শ্য্যমাত্রাবশিই্ই থাকে; ইহাই মাধ্যমিকগণের অভিমত |. এই স্মন্ত কল্পনাই 
বুদ্ধি বা! বিজ্ঞানের প্রকাশক ম্বতন্ন আত্বজ্যেতির অপলাপকর বিধায় বেদ- 
বিহিত শ্রেযস্কর পথের সম্পর্ণ -প্রতিকুল। এখন ক্রমে দেই মত সকল খণ্ডন 
কর। বাইতেছে ; তন্মধ্যে বাহার] বাহ্বস্তর সভা স্বীকার করেন, প্রথমতঃ তাহাদের 
মত প্রত্যাখ্যান কর! হইতেছে। ঘটাদি বিষয় সকল যেহেতু আলোক ব্যতীত 
নিজ্জের প্রকাশক নহে, অন্তএব তাহারা স্বপ্রকাশক ( আম্মা) নহে, যদি 
স্বপ্রকাশক হইত, তাহা হইলে অক্ধকারস্থিত ঘটও নিজের প্রকাশক হইত ; কিন্ত 
তাহা হয় না; কেবল প্রণীপাঁলোকের লংষোগ হইলেই নিয়মিতভাবে প্রকাশ 
পাইয়! খাকে, তখন “সালোক ঘট” এই মাত্র প্রতীতি হয্। অতএব পরম্পর 
সংগ্লিষ্ট ঘট ও আলোক থে একই বস্ত, তাহ! বলিতে. পার না। আরও এক কারণ, 
পুনংপুনঃ আলোকের সংকোগ ও বিয়োগ দ্বারাই ঘটে কোঁন না কোন বৈশিষ্ট 
লক্ষিত হয় ; সুতরাং রজ্ভ্র-ও ঘটে ঘেমন পার্থক্য সর্ববাপিসম্মত, আলোক এবং 
ঘটেও তেমনই পার্থক্য বিদ্তমান। বদি পার্থক্যই হইল, তাহা হইলে সেই পৃথক্‌ 
বন্তই তাহার অবভ$সকরূপে প্রতিপন্ন হইল। বিশেষত: কখনই সে নিকে 
নিজেকে প্রকাশিত করিতে পারে না। যদি বল) কেন প্রদীপ :নিজেই নিজের 
প্রকাশক, ইহা সর্ধজুনপরিপৃষ্ট ; কারণ,কেহই কখনই ঘটাপির মত প্রদীপের 
প্রকাশের নিমিত্ত অপর প্রকাঁশকের আশ্রন্তর গ্রহণ- করে ন1. অতএব, স্বীকার 
করিতে হইবে ফে, প্রদীপ-স্বপ্রকাশক ও অন্যের প্রকাশক । : উত্তর--না+, পূর্বক 
অব্ভান্তত্বাংশে ঘটাদির সহিত তাঁহার কোঁন বৈলক্ষপ্য. নাই ; যদিওপ্রদীণ স্বাত্ম- 
প্রকাশক, নিজে প্রকাশম্বরূপ বিধায় অপরেক প্রকাশক সত্য। তথাপি ঘটাদির হ্যায় 
তাঁহাও ন্বতম্ চৈতন্তের অবভীন্ত ; অতএব চৈতগ্যাবভাদ্যত্ব নিয়মের - ব্যভিচীর 
নাই। - রদি সর্বত্রই এই নিক্ম, বদি তাহাই হুর, তবে-বৃদ্ধিও ব্অবস্তাই ব্যতিরিক্ত 
স্ব্যোতিৎণর! অবভাস্য / অবনত এ কথ! বলিতে পাঁর যে, ঘটপটাদি পদার্থ সকল 
উচতগ্-প্রকাণ্ত হইলেও যেমন স্বপ্রক শের জন্য পৃথক গ্রদীপাঁদি আলোকের অপেক্ষ! 
করে, প্রদীপ শেপ আর অপর আলোঠিকর অপেক্ষ!. কর না.) অতএব গ্রদীপ 
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আন্তের ( চৈতগ্ঠের ) প্রকাশ্ত হইলেও সে অন্যনিরপেক্ষ-+স্বপ্রকাশক । উত্তর--না, 
একথা বলিতে পার না; ম্বতঃ পরত: লইয়া প্রকাশ্ততার কোন. গ্রভেদ নই ; 
কেবল চৈতন্তপ্রকাশ্ঠত্বই ধর্তবা, অর্থাৎ যেমন ঘট পদার্থটি চৈতগ্ভ ঘার]. আবভাস্য, 
তেমন গ্রদীপও ফে-চৈতন্য ঘারা অবভস্য, ইহাতে*আর কোনও বিশেষ নাই । 
তাহা হইলেই স্বতন্ত্র প্রকাশের আবন্তকত! দড়াইল। আর প্রদীপ নিজেকেও 
প্রকাশ করে এবং ঘটাদিব্ষিয়েরও . প্রকাঁশ করে, তই যে কথ] বল! হইয়াছে, 
তাহীগ্ত খুব সৎ কথ! নছে ; যেহেতু; প্রদীপ যখন নিজেকে প্রকাশ করে না, বল 
দেখি, তখন কি হয়.?. আমরা ন্লপি, প্রদীপের. স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক কোন 
প্রভেদই তখন উপলব্ধি হয় নাঁ। বাস্তবিক, সেই বস্তকেই অবভাস্য বলা যায়, 
মাহার প্রকাশকের সহযোগে ও বিরৌগে কোনরূপ পার্থকা উপলব্ধ হয়, কিন্ত 
প্রদীপকে নিজের সন্নিহিত অসন্সিহিভ কল্পনা করিবার কোনই উপায় নাই। 
তবেই যদি সামস্সিক কোনরূপ পার্থক্য না থাকে, তাহ হইলে প্রদীপ নিজেকে 
প্রকাশ করে, “এ কথা মিথ্যা বলা হুইক্সাছে। আর যদি চৈতন্যপ্রকাশ্রত্ব বল, 
তাহা হইলে সে পক্ষে ঘট ও প্রশ্ধীপ উভয়ই সমান--কিছুই বিশেষ মাই। 
অতএব বিজ্ঞানের স্বপগ্রকাগ্ঠতা স্ব প্রকশকত্ব (নিজেই নিজের প্রকাশক ও 
প্রকান্ত ) এ বিষয়ে প্রদীপ বথে্ দৃষ্টান্ত নহে । আর বিজ্ঞানের চৈতন্যপ্রকাশ্তত! 
বাহ ঘটার্দি বন্বর সমান। এখানে এ কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বিজ্ঞান 
বদি চৈভন্যপ্রকান্ত ভু, তাহা হইলে.কোন্‌ বিজ্ঞান চৈতন্য-প্রকান্ত ? অর্থাৎ 
অন্য দ্বারা প্রকাণ্ত বিজ্ঞানই গ্রান্ত বিজ্ঞান, না গ্রাহকবিজ্ঞান প্রকাশ্ত কিংবা 
অন্ত-বস্ত-গ্রকাশক বিজ্ঞানই. প্রকান্ত ? এই সন্দেহস্থলে কল্পন। করিতে হইলে 
ৃষ্টান্থসারে কল্পনা করাই উচিত,. কিন্তু তথ্িপরীত কল্পনা কখনই উচিত নহে, 
ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা! হইলে দেখ! বাঁয়, যেমন বাহজগ্রতের প্রদীপাদি 
পদার্থকে নিজ ভিন্ন প্রকাশক ৭মাত্ম-জ্যোতির প্রকাশ্য দেখ! গিয়!ছে, এরূপ 
বিজ্ঞান পদার্থ টি যেহেতু চৈতন্ত-গ্রাহ॥ অতএব. তাহা প্রকাশক হইলেও 
প্রদীপের ভ্তায- স্বতন্ধ জ্যোতি রাই প্রকাপ্ত, এরপ কল্পনাই যুক্তিযুক্ত ; কিন্ত 
স্বগ্রকাশকন্বকল্পনা! কখনও বুক্তিসহ নহে। আর ধিনি সেই স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের 
প্রকাশক, তিলিই বিজ্ঞান. হইতে “আত্যন্তর জ্যোতির্ময় আত্মা, ূ 
এইহাতে রলিতে পার..ঘে, বিজ্ঞান যদ্দি-অনা- কৌন গ্রাহক ঘারা গৃহীত 
হণ, তাহা হইলে সেই গরাহরুও অপর , গ্রাহক থা'রা গৃহীত, হইবে. এবং .নে-ও 
জন্য. ছারা ইত্যার্ঠি, প্রকারে ...অনবন্থাদোষ:. উপস্থিত... হইতে. পারে? 
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উত্তর--ভাহা হয় না, এ স্থলে বুক্কি অন্ুদারে নিজের প্রকান্ত্ব ধর্ম অন্য 
প্রকাশকের সন্ভীবের অন্ুমাপক বলিক্া৷ নিপাত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
তাহা গ্রাহকত্বের কি গ্রাহকান্তরসস্তীবের প্রতি একাস্তিক হেতু নহে। ইহার 
তাৎপর্ধ্য এই--বাহা গ্রাহাপ্রাহক উভয়ক্বপী, তাহারই অন্য গ্রাহকাস্তর থাকা 
সম্ভব এবং বাহ! নিত্যই, গ্রাহক, কদীচ গ্রাহথ নহে, তাঁহীর গ্রাহকাস্তরও নাই; 
অতএব সেখানে অনবস্থাদোষের প্রসঙ্গ নাই। ঘদ্দি বল, বিজ্ঞান যদি স্বভিন্ন 
জ্যোতিঃপদার্থের প্রকান্ত হয, তাহ1| হইলে সেই জ্যোতিঃ নিশ্চয়ই কোন করণের 
সাহায্যে প্রকাশক হইবে, এ জন্য একটি করণের দ্নুসন্ধান আবশ্তক, সেই করণ 
যাঁছার ঘার! বে কারণের সাহায্যে প্রকাশিত, আবার সেই করণেরও নির্দেশ করা 
কর্তব্য) এইরূপে- পুনশ্চ 'এই অনবস্থাদৌষ উপস্থিত হইবে । উত্তর--না, এটি 
সার্বিক নিম্নম নহে। যেখানে এক বস্ত অপর বস্ত দ্বারা জ্ঞাত হয়, সেখানে 
থে গ্রাহা ও গ্রাহক ভিন্ন অন্য একটি করণের স্থিতি অপেক্ষণীয় হইতে পারে, 
রূপ এ্কাস্তিক নিম্নম করা যাইতে পারে ন1। যেহেতু, এই নিয়মের ব্যভিচার 
দেখা যায়। 

দেখ, ঘট পট ইহার! নিজ ভিন্ন আত্ম! কর্তৃক পরিজ্ঞাত হয়, এখানে গ্রাহ 
( ঘটাদি ) ও গ্রাহক (আত্ম!) হইতে বিভিন্ন গ্রদীপাঁদি অলোক পদার্থই করণ 
অর্থাৎ প্রকাশের প্রধান সাধন, কিন্তু এই প্রদীপ1দি আলোক কখনও ঘটাংশ 
কিম্বা চক্ষুর অংশও নহে; যদ্দিও প্রদীপ ঘটের গায় জক্ুগ্রণহ বটে, তথাপি চক্ষু 
প্রদীপ ব্যতীত আর র্লাহ্হ কোন জ্যোতিকে করণরূপে অপেক্ষা করে না। 
অতএব ইহা! কখনই নিম হইতে পারে না যে, যেখানে যেখানে কোন বস্ত অপর 
কর্তৃক প্রকাশ্ত হইবে, সেখানে সেইখামেই স্বততপ্র করণ থাকিবেই থাকিবে ; 
ন্তরাং বিজ্ঞানের স্বতগ্র পদার্থ-গ্রাহত্ব হইরেও করণাস্তপ্নের অপেক্ষা বশতঃ 
'অনবস্থাদোষ ঘটিতে পারে ন| এবং গ্রাহককে* অবলম্বন করিয়াও এ দৌষের 
আশঙ্কা কর! উচিত নহে। অতএব বিজ্ঞানাতিরিক্ত যে আত্মজ্যোতি! 
আছে, তাহা স্থির হইপ। এখানে বৌদ্ধবাদী আপত্তি কবেন যে, বিজ্ঞান 
ব্যতীত. ঘট বা প্রদীপার্দি কোন বাহপদার্থ ই নাই, যেহেতু দেখিতে পাই যে, 
থেবন্ত যাহাকে ত্যাগি করিয়া কখনই উপলন্ধ হয় না, সেই বন্ত তাহাই 
( ঘটপটাদি বিজ্ঞানব্যতিরেকে শ্বতন্থ আকারে অনুভূর্ত হয় না, অতএব 
ঘটপটাদি বিজ্ঞানম্বরূপ ) যেমন ্ধপ্নকালীন অনুভুত ঘটপণাদি শবপ্স-জ্ঞান 
ব্যতীত জন্য কিছুই প্রতিপন্ন হয় না,. সে সকল কেবঝ স্বপ্নবিজ্ঞান বলিয়াই 


ওয-ব্রাঙ্গপম্‌ | ]  উতুর্খোহ্ধ্যায়ঃ ৪৫৭ 
প্রতীত হয়, সেইরূপ জাগরণকাঁলেও প্রতীত ঘটপ্রদীপণর্দি পদার্থ সকল জাগ্রৎ জ্ঞান 
ব্যতীত অন্বভৃত হয় না; সুতরাং সে সকলই জাগ্রৎকালীন বিজ্ঞানস্বরপই-- 
অতিরিক্ত নহে। অতএব ঘটগ্রদীপাদি কোন বাহ'পদদার্থই বস্ততঃ সৎ নহে, 
সমস্তই এক বিজ্ঞানমাত্র । তাঁহাদের এপ প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্ত এই ষে, 
পুর্বে যে বিচারে সিদ্ধাস্ত হইয়াছে, 'বিজ্ঞানও শ্বতন্থ জ্যোতিঘণরা! অবভাস্, 
সুতরাং বিজ্ঞীন বাতিরিক্ত জ্যোতিঃ অবশ্তই ন্বীকার্ধা, এ কগ! মিথ্যা, ঘেহেতু, 
সমস্ত বস্তর বিজ্ঞনিময়ত্ব স্বীকার করিলে আর কিছুই দৃষ্টান্ত হইতে পাঁরে না। 
উতদ্তর-- না, এ কথা হইতেই পা না; যেহেতু, বিজ্ঞীনের পর প্রকাণ্তত্ব বিষয়ে 
সমস্ত বিজ্ঞানমর বলিলেও একেবারে বাঁহ পদার্থের অস্্ীকাঁর করিলে চলিবে না। 
কারণ কিছু কিছু বাহ্‌ বস্ব তুমিও '্বীকার করিয়াছ, একেবারে বাহা বিষয়ের 
অগলাঁপ তুমিও মান নাঁ। যদ্দি বল, আমি বাহ জগৎ একেবারেই স্বীকার করি 
না, তাহাও কখনই হইতে পারে না । কারণ, “বিজ্ঞান” “ঘট? ও প্প্রদীপ” এই 
সকল পৃথক পৃথক্‌, শব্ধ ও অর্থের প্রয়োগের উপায় কি? তোমার এ সকপ বিভিন্ন 
শব্ধ ও অর্থের প্রক়োগবশতঃ বিজ্ঞান ভিম্ন যেকোন একটা বাহা পদার্থ অবশ্তই 
অভ্যুপগম করিতে হইবে। 'আর যদিই বিজ্ঞীনাতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার না 
কর, তাঁহা হইলে বিজ্ঞান, ঘট, পট ইত্যাদি শব্গগুলিও পর্ধ্যান্ন ( একা্থবোঁধক ) 
শব বলিয়1 পরিগণিত হইয়া পড়ে । শুধু তাহাই নহে, বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ বস্তর 
সপ্তাব নী মানিলে কার্ধয এবং, কারণেরও একত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহ! হইলে 
বিডিন্নভাব পাধ্য-সাঁধনের উপদেশক শীস্ত সকল সর্বথা অন্থক হইয়া পড়ে; 
তাখবা সেই সকল শাস্ত্রের প্রণেতার মুঢ়তা স্বীকার করিতে হয়। আরও এক 
কথা, বাদী, প্রতিবাদী ও তাহাঁদের বাদ (তর্ক) এবং দৌষপ্রদশু্নকেই আমি 
বিজ্ঞানীতিরিক্ক বস্তু বলিয়া শ্বীকীর করি, অথচ তুমি বিজ্ঞানী তিরিক্ত প্রতিবাদী 
নাই, এ কথা বলিতে পার ন1, শ্তাঁহা হইলে কাহাণকে পরাজিত করিবার জন্য 
এত উদ্যোগ ? যদি প্রতিবাদী তোমার নিজ বিজ্ঞানস্বরূপ হয়, তবে তাহার 
নিরাকুরশীয়তা কোথায়?  প্রতিবাষ্টী কি নিজ আত্মা হইতে পারে ? কেহ কি 
নিজ মত খগুন করে? এমত অবস্থায় লৌকিক ব্যবহীর সমুদয়ের লোপাপত্তি হয় । 
প্রতিবাদী প্রস্তুতি শ্বপ্রকান্ত, ইহাঁও স্বীকার করিতে পাঁর না; কেননা, গ্বতন্ 
আ'স্মা ঘারা তাহার জ্ঞাত ন1 হইলে তীহার মতখগনের জন্য আড়গ্বর সম্ভব 
হয়,ন!।.. অতএব প্রতিবাদীর সতীর মত -জাগ্রৎকালীন- অন্যানয..বাহ্, বস্তুর 
সত্তা ও সত আত্মা! 1ঘাঁরা প্রকাশ জাগ্রৎকালীনন্ব নিবন্ধন অবস্ই স্বীকীর্যয। 

৫৮ | ৪... 


৯৫৮ বৃহ্দারণ্যকোৌপনিষৎ [ ওর-হরান্গগম। 


ইছাই সুলভ দৃষ্টান্ত । বিজ্ঞাপবাদীর ভ্ঞানধারা ও দ্বিতীয়াদি বিজ্ঞান বিজ্ঞানাতি- 
কিক্ক বন্ধর দৃষ্টাস্তরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দ্য বলি, 
বিজ্ঞানবাদীরও বিজ্ঞানাতিরিক্ত একটি পৃথক জ্যোতি: অন্বীকার করিবার উপায় 
নাই। যদি বল যে, ম্বর্পে বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তর অসত্তার হেতু উক্ত সিদ্ধান্ত 
যুক্তিযুক্ত নহে? উত্ভুরু-তাহা! বলিতে গার না; কারণ, অভাব হইতেও 
বিজ্ঞানাতিরিক্ ভাবের সিদ্ধি হই থাকে, তুমিও স্বপ্নকালীন ঘটাদি বিজ্ঞানের 
ভারত্ব অঙ্গীকার করিয়াছ 4 

ইহা আরঙ্গীকার করিষ়্াই এক্ষণে বিজ্ঞ [নাডিরিরু ঘটাদিবিষরের অভাব নর 
করিতেছ। তোমার নিজের উক্কিই পূর্ব।পর অসামগ্রস্তপূর্ণ । যদি তুমি বিজ্ঞান- 
বিষন্ন দেই ঘটাদি পদার্থ সকলকে অভাব কিছব। ভারম্বরূপ বল, $ উভয় মতেই ঘটি 
বিজ্ঞানকে ভাব বলিয়! স্বীকার করিতেই হইবে, তাহার বাঁধক যুক্তির অভাবে 
কখনই তাহার নিরীকরণ করা যাইতে পারে না। এই সমস্ত উত্তি-প্রত্যু্তি 
দ্বার! সর্বশৃন্তবাদেরও এক প্রকার প্রত্যাখ্যান. করা হইল | মীক্খংসকগণ বলেন, 
আত্মার জাল বা অনুভব করিতে হইলে “আমি” এইরূপেই-জান হয়; সুতরাং 
তাহ] অহ্মাকারেই গ্রহ, এই উদ্ভি দ্বারা তাহাও খণ্ডিত হুইল ; কারণ, এক 
'আত্মারই গ্রাহগ্রাহুকভাঁব পূর্বেই নিরম্ত হইয়াছে । 

.. পুর্বে কথিত হইয়াছে যে, আলোক-সম্বন্ধমাত্রেই নৃতন নৃতন ধট উৎপন্ন হয়, 
তাহাও মুক্তি নহে; কারণ, 'আলোকসংঘোগে এক ঘট ধতবারই. দেখা.বায়, 
সকল সমরেই “সেই এই ঘট” বপিয়া এক ঘটেরই প্রতীতি হয়। যদি আলোক 
শপর্শমীত্র এক ঘটই নুতন নৃতন, জন্ম ধারণ করিত, তাহা হইলে কদ্দীপি “তাহা 
এই” এরপ প্রত্যভিজ্ঞ হইত . ন1। 

যদি বল যে, ছেদনের পর প্ররূঢ় বেশনখাির স্তায় সাদৃষ্ধবশত; পপ 
প্রত্যভিজ্ঞ1 হনব, :* বস্তুতঃ তাহা বিভিন্ন ব্যক্তি,এতাহাঁও বরিতে পার না; তাঁহার 
প্রথম কারণ এই যে, ষেই রেশনখাদি পদার্থও পিক নহে--যাহা দার তোমার 
ক্ষণিকত্ববাদের অনুকূল দৃষ্টান্ত সমথিত জইবে। ঘিতীয়, কারগ-জাতিগত 
তুক্যতাই উহাদের. একত্বপ্রতীতি জন্মাহিয়া থাকে, অর্থাৎ ছিন্ন অথচ. পুনরুদ্গত 
বেশনখাদিতে কেশত্ধ ও নখস্থরূপ একঞাতিবশত্: “সেই কেশ, সেই. নখ” .এই 
প্রহাভিজাহইকা থাকে; উহা ভ্রান্তি নছে।-. আর. একথাও সভা, দৃশুমান 


ক প্রতাতিজা-পুর্বে কখনও বাহার প্রতাঙ্গ নি পে নানান সী এতাক্ষ খা 
(প্ররগহয। তনে-তাঙাকে প্রত্যতিজা বলে: 1. বি 


ওয়নবাগ্ষণম্‌। 1 চতুর্ধোহধ্যারঃ ৪৫৯ 
ছিন্ন প্ররূঢ় নখ-কেশীদ্দিতে থে “তাহাই এই” এইকপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহা 
কথনই কেশনখার্দি ব্যক্তি-নিবন্ধনা নভে; জাতি-নিবন্ধনা দেখা ফার, 
দীর্ঘকাল পরে যদি তুল্য পরিমাণের কেশনখাদি পরিদুষ্ট হয়, তাহা হইলে 
গ্রই সকল কেশনখাদি পূর্বকালীন কেশ-নথাদির সদৃশ, এই জ্ঞানমাত্র হর, কিন্ত 
'সেই এই', এরূপ প্রভ্যভিজ্ঞা হয় না। অথচ ঘটাদি পদার্থে "তাহাই এই” 
ইত্যাকার জ্ঞান উৎপন্ন হয় ; অতশ্রব কেশনথাদি কখনই উহার সমকক্ষ দৃষ্টান্ত 
হইতে পারে না। বিশেষতঃ, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বার! ঠসেই-এই” এই অভিন্নক্পপে 
জ্ঞারমান বস্তকে অন্থমান ঘার! পৃগ্ক (ভিন্ন) কর কখনও যুক্তিসঙ্গত হয় ন1। 
ষেহেত়, প্রতাক্ষ-বিরুদ্ধ স্থলে প্রবুক্ত হেতু সকল হেত্বাভাস নামে প্রথিত 
ইয় এবং জ্ঞানের ক্ষণিকত্ববিধার সাীশ্ত-প্রতীতিরও অন্থপপত্তি হইয়া যাঁয়। 
কারণ, তোমার মতে জ্ঞীন ক্ষণিক এবং এক ব্যক্তিরহই কোন বন্ত দর্শনের পর 
অস্ক বস্ত দর্শনে “ইছা। তাহার মত” এইরূপ যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম সীঘদৃশ্ত- 
জ্ঞান, ইহা! সর্ববাবাদিসন্মত, কিন্তু ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীর পক্ষে সে সাদৃশ্তজান 
সম্ভবে না; যেহেতু, যে ব্যন্কি একটি বন্ধ নিরীক্ষণ করিয্বাছে, তাহারই তৎ+ 
সশ অপর বস্তর দর্শনের পর মনে উদ্দিত হইবে বে, ইহ উহ্থার সদৃশ+, কিন্তু 
পরক্ষণে পূর্বরষ্টীর অর্থাৎ ক্ষপিকবিজ্ঞানবাঁদীর মতে পরক্ষণে একবস্তদর্শার অন্ত 
বন্ধ দর্শনের নিমিত্ত দিতীয়ক্ষণে বর্তমীনতার অভাবে সংশয় করিবে কে? যেহেতু, 
একবার কোন বস্ত্র দর্শন করিলেই ক্ষণিকবিজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া বান্স। সুতরাং 
তাহার সহিত তুলনা করিবে কে? তেনেদং স্দৃশম ইহা তাহার সমান; 
ইহার নাম সামৃশ্তপ্রত্যপ, তনাধ্যে তেন' সেই, ইহ! পূর্ববদৃষ্ট বস্তর ম্মরণ--ইদম্‌, 
শবে “এই' বর্মানতার গ্রতীতি। এখন “তেন? বধিষ়ব পূর্ববদৃষ্ট বস্তর স্মরণ করিয়া 
ধদি 'ইদম্‌* এই বর্ত্ানতার জ্ঞান পর্য্যন্ত বিজ্ঞান অবস্থান করে, ভবেই সাদৃশু- 
পধ্রতীতি সম্ভব, তাহ স্বীকার করিলে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাঁদই নষ্ট হয় । বদি বল যে, 
“ভেন” জ্ঞানমাত্রই ক্ষরণ, কিন্তু “ইদং৮ এই পদৌপস্থিত বর্তমানকালীন স্বতগ্র 
জ্ঞান পৃশ্টাঁৎ উদ্দিতহয্ক। তাহা হলেও সী দৃশ্ত-প্রতায়ের কৌন উপায় হইতে 
পারে না; যেহেতু, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাঁদীর মতে অনেক পদীর্ধঘদশী এক ব্যক্তির 
অভাব: রহিয়াছে অথাৎ সাদৃশ্তজ্ঞান জন্গিতে হইলে বিভিন্ন দুইটি বস্তুর বিভিন্ন- 
কালীন জ্ঞান, তাহাদের লাধন্ধ্যজ্ঞান, ও-সেই সাধর্দ্্ের.. অনুভব পূর্বে থাকা 
আবশ্যক হয়।. কিন্ত-ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞান নষ্ট হওয়ায় জ্ঞানসমুদয়ের সন্ষিলন 
অসন্তব।: আবার সৃ্ষেণন না. ঘটিলেও সাদৃত্ীজ্ঞানের উদয়... হয় না, 


টি বৃহ্দারপ্যকৌপনিষৎ [ ৩রপ্াঙ্গপম্‌। 


বিভিন্নকালে ঘটিলে ক্ষপিকবিজ্ঞানবাদীর পূর্বব-বস্তর দ্রষ্টার অস্তিত্ব কোথায় 
যে, এ সাদৃত্জ্ঞান কি8িনে ? অতএব ৮০১০০৪৪ পক্ষে ছিটা 
অসভব। | 
- আরও এক কথা) দ্রষ্টব্য স্তর চিনি যখন বিজ্ঞান ক্ষত প্রাণ্ড হয়, তখন 
হা দেখিতেছি, উহাদদুখিয়াছি” ইত্যাদি ব্যবহার& হইতে পারে ন1।. ঘেহেতু, 
দর্নিকারীর বিজ্ঞান এ শবব্যবহারকাল পর্যন্ত অবস্থান: করে না) . অবস্থিতি 
গ্বীকার করিলেই ক্ষণিকলিজ্ঞানাশ্মবাদের হানি হইল। আর যদি বল যে, 
যে বিজ্ঞান দর্শন করে নাই, তাঁহারই এ্রূ ব্যপদেশ ও সাদৃশ্রপ্রত্যয় হয়, 
তাঁহাও বলিতে পার ন!; কারণ, তাহাঁও ঠিক জন্মান্ধ ধ্যক্তির রপবিশেষনির্দেশ 
ও. তদ্িষর়ক সাদৃশ্তবোধের গ্যায় নিষুধক্তিক নহে কি? বিশেষতঃ--সর্বজ্ঞ 
(বৃদ্ধদেবের ) ব্যক্তির শীস্তরপ্রণয়নাদি কা্যও অন্ধপরম্পর! বলিয়া প্রতিপন্ন 
হইয়া পড়ে।: এই অন্ধপরদ্পরা কি ?কোন বিচার-চতুর ব্যক্তির আতীষ্ট £ 
এরতস্তিক্ন এই ক্ষণভঙ্গবাঁদে বা! ক্ষণিকবাদে যে রৃতনাঁশ ও অকৃতা্ভযাগমরূপ দোষ 
বর্তমান, তীহাও সুপ্রসিদ্ধ। কৃতনাশ- অর্থে যাহা করা হইয়াছে, তাঁহার. ফল 
(সুথছুঃখাদি) ভোগ না হওয়1, প্রত্যুত অকুত অর্থাৎ যাহাঁ-কর্দাপি কর] হর 
নাই; তাহার ফলভোগ কর; শাস্ত্রকারগণ এই পৌধঘনকে অতি গুরুতর দোঁষ 
বলিয়া! মনে করেন। 

যদি বল থে, দৃষ্টব্যধহারের অর্থাৎ ইহা দেখছি, বিটি উক্তির রতি হতে 
আর কিছুই নহে; কেবল পূর্ববীপরক্ষণে স্থায়ী শৃঙ্খলবৎ একটি জ্ঞানের ধারা বা 
প্রথাহ, এবং রং প্রত্যত্গ্রাবাছের ফলেই “অমুরু তাহার সদৃশ” এই সানৃষ্ত 
জ্ঞান সমুংপন্ন হয় |  উত্তর_না, এ কথাও হইতে পাঁরে ন1. যেহেতু, বর্তমান ও 
অতীত এই ছুইটি কাল অত্তান্ত বিভিন্ন ; অতএব শৃঙ্খলাবর্বস্থানীয় বর্তমান জ্ঞান 
এক এবং অতীত প্রত্যয় অস্ত ; এই উভয় প্রতায়ই বিভিন্ন ক্ষণে অবস্থিত, যদি সেই 
উভ্ প্রতীতিগ্রাহ বিষয়ের শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি জ্ঞান স্বীকার কর, 'তাহাহইলে এক 
জানের উভর়ক্ষণনস্থাকিত্বনিবন্ধন পুনশ্চ ক্ষ্ীবাদহানি হইতে পারে। বিশেষতঃ 
কষপবাঁদপক্ষে বদি বিগ্তান তিরিক্ত আত্মা না থাকে; তবে .“আমি তুমি এইরূপ 
ডেদও অলীক, গ্ররূপ অবস্থায় «আমি আমার ও তুমি তোমার' : ইত্যাকার 
বিশেষ বিশেষ প্রতীতির অন্ুপপত্তি হেতু সমস্ত 'লৌকিক ব্যবহার লুপ্ত 
হইবার উপক্রম, হয় আর সমগ্তই 'বদি শ্বসংবেন্ত' বিজ্ঞানমা হয় - এবং 
বিজ্ঞান যদি মাত্র মিশ্লবুদ্ধিপ্রকাশ-শ্বভাবসম্পন্ন 'বলিধা! স্বীকৃত হয়, ভবে 


ওয়ব্রাঙ্গণম্।] : চতুর্থোহধ্যাযঃ ৪৬১ 
তৎসমস্ত্ের - প্রত্যক্ষদরশী অপর কোন ত্বিতীন্ব. ব্যক্তি : বাস্তবিক না থাকায় 
অনিত্যত্ব, ছঃখহীনত্ব ও অনাত্মত্ব প্রভৃতি তোমার মতসিদ্ধ অনেক কল্পনা কিছুই 
উৎপন্ন হয় না। আর. এ কথাও বলিতে পার না যে, দাঁড়িম1দি ফল ধেমন ভিন্ন 
ভিন্ন অংশে বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট, বিজ্ঞান তদ্রপ অনির্তীত্বাদিবিরুদ্ধ অনেকাংশবিশিষ্ট 
হইবে; কাঁরণ, বিজ্ঞান ধত্তটি সবচ্গ্রকা শশ্বভাব ; সুতুবং স্বচ্ছ প্রদীপাঁদি যেমন 
বিরুদ্ধ অনেকাংশবিশিষ্ট হইতে পারে নী, এইকপ স্বচ্ছন্বভাঁব বিজ্ঞানও অনিত্যত্, 
তুঃখিত্ব প্রভৃতি অনেকাংশবিশিষ্ট হইতে পরে না । » বিশেষতঃ অনিত্য ছুঃখাদিকে 
বিজ্ঞানাংশ বলিয়া মানিলে *অনুভাব্য নিবন্ধন একের অন্ুভাব্য-অন্ুভাবত্ 
বিরোধ হেতু বণিক! অবশ্তই অন্ুুভাব্যক্ূপে বিজ্ঞান।তিরিক্ত অনিত্য হুঃখাদি 
স্বীকার করিতে হয়। পক্ষান্তরে, ধিজ্ঞানকে অনিত্য দুঃখাদিস্বরূপ স্বীকার করিলে 
সেই ছুঃখাদির বিদ্বোগে বিজ্ঞানের বিশুদ্ধিকল্পনা হুক্তিহুক্ত কোথায়? কারণ, 
গত মল-পরিহারই বিশুদ্ধিশধাবাচ্য) এ বিষয়ে মলিন দর্পণ প্রভৃতিই দৃষ্টান্ত । 
অর্থাৎ বিজ্ঞার্নকে অনিত্য ছুঃখরূপী স্বীকার করিলে অনিত্য ছুংঘই তাঁহার স্বভাব 


বলিতে হয়, তাহা হইলে শাস্্রোদিষ্ট বিজ্ঞানের বিশুধিরূপতা থাকে কোথায় ? 


অর্থাৎ ছুঃখাদি দোষাপনয়নকে যর্দি বিশুদ্ধি বল! হয়: অথচ দুঃখ বিজ্ঞানের স্বভাব 
হয়, তবে ন্বভাবের অপরিহার্য] নিবন্ধন সে বিশুদ্ধি সম্ভব কি? স্বভাব হইতে 


কণনও কাহার বিক্বোগ কেহ দেথিয়াছে কি? উঞ্ণত্ব বা প্রকাশস্বভাবসম্পন্ন অগ্নি 


কখনও স্বীক্ষ উষ্ণতা ব1 গ্রুকাশম্বভাব যে পরিস্ত্যাগ করিয়াছে, ইহা কখনও দৃষ্টি- 
গোচর হয় নাই। তবে থে পুষ্পের রক্ততব রভৃতি গুণের ভব্যবিশেষের সংযোগ 
বশতঃ বিষ্বোজন দেখা ঘাঁর, সেইখাঁনে সেই সকল রক্তত্ব পপ্রস্থৃতির সংযোগঞ্ন্ত 
অনুমান করিতে হইবে--স্বাভাঁবিকত্ব কখনই নহে। বীজের দ্রব্যবিশেষের 
ভাবনাবলে পুষ্প ও ফলাদির *ণাস্তর উৎপন্ন হয়, ইহা! *অনৃষ্টচর নহে। 
অতএব স্বভাবের ছুরপনেযত্ববঙ্গতঃ মলিন বিজ্ঞানের বিশুদ্ধিকল্পন! কল্পনমাত্র। 
তাঁহার পর তৌমাঁদের মতে বিজ্ঞানেরই বিষয়ী ও বিষয়াকারে প্রকাশ পাওয়া 
থে বিজ্ঞান-মল: বলিয়া কল্লিত হয়, তাহাও বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তুর অভাবে 
অন্য সংসূর্গ ব্যতীত ঘটিতে পারে কি? অবিদ্কমান ( অভীবভূত ) পদার্থের 
সহিত বিদ্যমানের-সন্বন্ধ কোথায় সম্ভব ? আবার অন্য সংসর্গের অভাবে বস্তর 
যথাযথ দৃষ্গুণই তাহীর স্বভাব বা অকৃত্রিম ধন্ বলিয়া মাঁনিতে হয়; সুতরাং 
আগ্রির উষ্ণতা, এবং হৃর্যের প্রভার মত বিজ্ঞানেরও এ গ্বাভাবিক ধর্দের 'সহিত 
বিচ্ছেদ জন্মিতে পালে না। - এমত অবস্থায় অন.সম্পর্কবশতঃ বিজ্ঞানের মাঁলিন্য, 


৪৬২. বৃহ্দারণ্যকোপনিষৎ [ ওরশহ্বাঙ্গপম্‌। 


পুনশ্চ তাঁহার বিশুদ্বিকল্পনী' অন্ধকল্পনার ন্যায় অপ্রমাণ বলিব? আর যে সেই 
বিজানেরই নির্ব্বাণকে (মূলতঃ উচ্ছেদকে ) পরমপুরুযার্থ বলিয়। কল্পনা কৰা 
হয়, তীহাও নির্ধাণফলের আশ্রয়ের অভাবে হাস্যাম্পদ। এ কথা কেছই 
গ্বীকার করে না যে, কণ্টকধিদ্ধ ব্যক্তির মরণ হইলে সেই কণ্টক-বেধজনিত ছুঃখ- 
নিরৃত্বিফলের আশ্রক্ন স্ট্, ব্যক্তি হয়? অতএব ক'টকবিদ্ধের মত বিজ্ঞান- 
রূপী সমস্ত পুরুষের নির্ব্ধাণ ব1 উচ্ছেদ হইলে অর্থচ ফলভোক্ত1 বা] ফলের আশ্রয় 
না থাকিলে সেই উচ্ছেদের *( নির্ধাণের ) পুরুষার্থতা কল্পনা সর্ববধৈব মিথা1। 
কারণ, তোমাকেই প্রশ্ন করি, এই বিজ্ঞাননির্বাণের পুরুষার্ঘতাপক্ষে তুমি 
পুরুষার্থ কাহাকে বল? পুরুষ শবে বাহাঁকে বুঝায়, সেই দন্ব (প্রাণী) 
আত্মা বা বিজ্ঞানের অর্থ ইষ্টদিদ্ধি ঘঁদি পুরুযার্থশব্দবাচ্য হয়, তবে 
সেই পুরুষের (বিজ্ঞানের ) নির্বাণ ঘটিলে কাহার অর্থ-_পপুরুষার্থ' হইবে? 
কিন্তু বীহার মতে অনেকবন্পর্শী বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত আত্ম... আছে, 
তাহাক় মতে প্রত্যক্ষ স্মরণের বিষয়ীভূত ছুংখনিদানের সহিত সংযোগ-বিক্বোগাদি 
সমস্তই সম্ভবপর হইতে পারে এবং বন্তবিশেষের সংযোগ ও বিক্লোগজনিনত 
কালুষ্য এবং তাহার বিয্বোগে বিশুদ্ধি সর্কথাই সঙ্গত হইতে পাঁরে। 
বিজ্ঞীনবাদপক্ষে এ সব কিছুই উৎপন্ন হয় না। সর্বশন্তবাদদীর পক্ষ সর্বপ্রমাণ” 
বিরুদ্ধ বলিম্না তাহার খণ্ডন অনাবশ্তকবোধে পরিত্যক্ত হইল ॥ ৭ ॥ | 


স বা অয়ং. পুরুষে। জায়মানঃ 'শরীরমভিসম্পগ্ভমানঃ 
পাপ্ভিঃ সশুস্জ্যতে স উৎক্রামন্‌ ভিয়মাণং পানে বিজ- 
হাতি॥ ৮ | 


প্রস্ঙ্গপ্রার্থ পরপক্ষ খণ্ডন করিয়া সম্প্রতি শ্তির ব্যাখ্যাঙসারে পরক্ুতির 
তাঁৎপর্ধ্য বর্ণনা করা হইতেছে । যেমন ইহলোকে এক দেহেই স্বপ্লাবস্থায় উপনীত 
হইব জীব যৃত্যুন্বপ-_কাধ্যকরণ ( দেহেন্্রি়-সমষ্টি ) 'অতিক্রম.করত স্বপ্না 
বস্থায় আত্ম-জ্যোতিতে অবস্থান করে, এইরূপ সেই এই প্রস্তাবিত পক্ষ জন্মগ্রহণ, 
করত অর্থাৎ শরীরে আত্মীভিমান পোষণ করত পাপাক্রাস্ত: হইসকা -অর্থাধ:- 
দেহেন্দিযসমরি প্রাপ্ত হই 'আস্মা পাঁপ- প্রণোদিত ধর্ম ও অধশ্মের সয়বায়িকারণ, 
দেহে্রিয়ের সহিত ফংস্ষ্ট হয়, আবার সেই: পুরুষই .ধখন. এ 
রা ভাবী শরীরাস্তরে গমন - করিবার 'জন্ মৃত্যুদশায়ং উপন্থিত. হয়, ই. 


আনাগণদ্‌।] টতুর্থোহধ্যায়ঃ.. 8৩ 
সময়ে সেই সংসৃষ্ট পাঁপরূপী দেহেঙ্জিকসাদিবিষুক্ত হন অর্থাৎ সেই হেেজিযরগী 
পাঁপ পরিত্যাগ করেন । | 

এই একই পুরুষ এক দেহে বিদ্মান থাকিয়াই যেমন ম্বপ্প ও 
জাগরণ নামক বিভিন্ন ছুইটি অবস্থায় বুদ্ধির সাম্যপ্রধ্ত হইয়া পাঁপরূপী শরীরে- 
ভ্রিসংখাতের গ্রহণ ও তারঁগ করত নিয়ত সঞ্চরণ কার» সেই প্রকার সেই এই 
পুরুষ নির্বাণাঁবধি (সংসারবিমুক্তি না হওয়া পর্যন্ত) ইহলোক ও পরলোক 
অর্থাৎ জন্ম 'ও মরণ দ্বারা দেহেস্দ্িয় গ্রহণ ও ত্যাগরূপকাধ্য প্রাপ্ত হইয়া 
অনবরত ভ্রমণ করে । অতএব ইহা দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইল যে, দেহেঙ্িক- 
সমষ্টিরূপ পাঁপ হইতে আস্মজ্যোতি নামে স্বত্ব এক বস্ত আছে, ভাহাই 
দেহেক্রিয়ের সংযোগ ও বিষ্লোগকার্ধযা দ্বারা জন্ম-মৃত্যুধারা লাভ করে। 
'অ।্জ্যোতিঃ কখনই দেহেঙ্দিয়ধন্ম নহে, তাহ] হইলে তাহার সহিত দেহের 
একবার সংযোগ ও পরক্ষণে বিয়োগ কখনই হইত ন না 1৮ ॥ 


_ তস্ত বা এতন্ত পুরুষস্ত দে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পর- 
লোকস্থানধ সন্ধাং তৃতীয়ত স্বপ্রস্থানং তশ্মিন সন্ধ্যে স্থানে 
তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ। অথ 
ঘথাক্রমোৌহয়ং পরলোকস্থানে ভবতি তমাক্রমমাক্রম্যোভয়ান্‌ 
পাপন আনন্দা খশ্চ পশ্যতি | 


স যত্্ প্রস্বপিত্যস্ত লোকন্য সর্ববাবতো মাত্রামুপাদায় স্বয়ং 
বিহুত্য স্বয়ং নিষ্মীয় স্বেন ভাসা! স্বেন জ্যোতিষ! প্রস্বপিত্যত্রায়ং 
পুরুষঃ রানাডিসিগি। ॥ ৯ ॥ 


.কোম কোনও বাদী পরল্নেক সঙ্ব্ধে আঁপনতি করেন যে জন্ম ও 
বাহে পতিত হইয়া ভীব যে স্থানে স্প্-াগরণের মত সঞ্চরণ করিবে, সেই 
ইহলোক-ও পরলোক বলির! এই পুরুষের স্বতন্ত্র গন্তব্যস্থান কিছু নাই, তবে স্বপ্ন ও 
জাগরণ অবস্থা প্রত্যক্ষ দ্বারা গৃহীত হর, সুতরাং সে সম্বন্ধে কৌন সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। কিন্তু জন্ম-মরধ-স্থান ইহলোক ও পরলোক কোন প্রমাণ দ্বারাই 
হাত হয় লা, -অতঞা এই স্বপ্ন ও. জাগরপই ইহলোক ও পরলোক পদবাচ্য। 


৪৬৪ বৃহ্দারণাকৌপনিষৎ [ ওর 'হাজগম্‌। 


তাহার উত্তরে বলা 'যাঁয় যে, এ উক্চির উদ্দেস্ঠ পুরবের দুইটিই গন্তব্য: স্থান, কিন্ত 
তৃতীয় বা চতুর্থ স্থান নাই। সেইছুই স্থান কি কি?--এক'এই প্রাতিপন্ন 
অর্থাৎ বর্তমান জন্ম, যাহ! শরীরেন্দিয়ে বিষয়|সুভবসমঘিতরূপে: গ্রত্যক্ষ কয় 
যাইতেছে এবং দ্বিতীয় _পরলোকস্থান, যাহা দেহেন্দ্িয়াধি বিয়োগের পর 
অন্ুভবনীয় । যদি বলঞ্ঞু্ও পরলোকমধ্যে গণ্য,ধঅতএব «দ্বে এব” ( ছইটিই ) 
এইরূপ নিম কর সঙ্গত হয় কিরূপে ? উন্তর-_-না, তাহ! স্বতন্ত্র স্থান নহে। 
তবে কি?--তাহ! সন্ধা, অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোকের সন্ধি অন্তরালবর্ডিনী 
অবস্থা । তাহাই  তৃতীর স্বপ্রস্থান। অবশ্ত ইহাকে ধরির! অবস্থার ত্রিবিধত্ব 
আশঙ্কা হইতে পারে। পরন্ত সন্ধিস্থানের উভগ্নাংশত্ব হেতু “দে এব স্থানে' 
বশিয়! দ্বইটিমাত্র স্থানের অবধারণ করা” অসঙ্গত হয় নাই। এখানে প্রশ্ন 
হইতে পারে যে, যে পরলোকস্থানকে ধরিয়া স্বপ্স্থান সন্ধ্য হইবে, সেই 
পরলোকের অস্তিত্বে প্রমাণ কি? তাহার উত্তর এই-_যেহেতুুরুষ সে 
সনধি-বর্তী স্বপ্রস্থানে অবস্থিত হুইপ! এই উভয় লোক ক্খলোকন “কয়ে, এই জন্ত 
স্বীকার করিতে হইবে, পরলোক আম্মার অন্যতর লক্ষ্য । (সেই উভয় কি কি? 
এই স্থান (বর্তমান জন্ম) ও পরপোক-স্থান। অতএব ্বপ্প ও জাগরিত 
ব্যতিরিক্তও উভয় লোক আছে, পুরুষ বুদ্ধির সমান হ্যা জন্মমরণ- ধারামুসারে 
সেই উভয় লোকে সঞ্চরণ করে, ইহা প্রতিণন্ন হইল। এক্ষণে পুরুষ স্বপ্রাবস্থায় 
উপনীত হইয়া কাহাকে আশ্রয় করিয়া ও-কি.প্রকারে উভর লোক দর্শন 
করে, তৎসমুদয় উক্ত হইতেছে, শ্রবণ কর। : ২ 
প্রথমতঃ কিরূপে দর্শন করে অর্থাৎ কি কি সাঁধনসম্প্ন হা পরলোকে 
গমন করে, সেই বিবরণ কথিত হইতেছে। এই পুরুষ গন্তব্য পরলোকে যাইবার 
নিমিত্ত যথাক্রম * অর্থাৎ যেরূপ আশ্রয়বান্‌ হয়,--পরলোক-প্রান্তির উপারত্ৃত 
যাঁদৃশ বিদ্যা, কন্ম ও পুর্ব-প্রজ্ঞা (সংস্কার ) দ্বানন! যুক্ত হয়, তখন অস্কুরাবস্থাপয় 
বীজের মণ্ত জীবকে পরলোকে লইয়া যাইবার ক্ষন্ত উদ্ভত সেই বিদ্তা, কর্ম ও 
সংস্কাররূপী আক্রমকে আঁশ্রগ করিয়া জীবুও ধন্ধীধর্শের পরিণীমন্থন্নপ উভগ্ন 
লোক নিরীক্ষণ করিতে থাঁকে। ধর্মীধর্ের পরিণাম বিচিত্র, এন. বছবচন 
প্রযুক্ত হইল। তাহার অর্থ উপ প্রকার, সেই উত্তম প্রকার কি কি?: তাহা 
কথিত হইতেছে_-তাঁহা রা পর্থাৎ পাপফল। কারণ, সাক্ষাৎসন্বন্ধে পাপের 





৬ ক, . আজম-কাকুধণ কা যায় হা ছার তাহার মা নি অর্ধাথ আগর । 
বাদৃশ (বেরূপ) আক্রস ইহার, তাহ. যখাক্রম, অর্থাং যেকপ আর অবলা) জাশ্রিত হজ 


সপশপপকিতবজপ 


৬র-হরাঙ্ষণস্‌। | 
দর্শন সম্ভব নহে; এক্ন্ত পাপ-অর্থে পাপের ফল বলিতে হইবে এবং নানাবিধ 
আনন্দ অর্থাৎ ধর্মফল ম্খসমুদর । জন্মাস্তরে অনুভূত বিষয়ের বাসনামর 
এই" উভয় পাঁপ ও আনন্দ এবং আগামী জন্ম-ভাবী যে সমন্ত কৃত কুরে ধন্দীধন্- 
ফল, পুরুষ তাহাঁও সেই সন্ধিদশীয় ধর্মাধশ্্-প্রভীবেই হউক কিম্বা কোন 
দেবতার অন্গগ্রহেই হউর্ধা, দর্শন করিয়া থাকে। »ধুদি বল, কি উপায়ে 
স্বপ্পে পরলোক -ভাবী পাপ ও আনন্দ দর্শন করা সম্ভব? তাহা বল হইতেছে, 
যেহেতু, ইহ্জন্মোে অনুভবের অযোগ্য বিষয়সকনও স্বপ্নে দৃষ্টিপথে পতিত 
হয়; আর একথাও বলিতে পার না বে, স্বপ্ন একটি অনমুভূতপূর্বব বস্ত 
প্রত্যক্ষের অবস্থা । কেন না, প্রীক্পই দেখিতে পাঁওয়া যায় বে, জাগ্রৎ অবস্থা 
যাহা যাহা অনুভব কর! যায়, স্বপ্রাবস্থীয় তৎসমন্তেরই স্মৃতি হইয়। থাকে মাপ্র, 
অতএব স্বপ্র এবং জাগরিত স্থান ব্যতীতও উভয় লোক আছে, ইহ] প্রতিপন্ন 
হইল। আকা হইতেছে যে, পূর্ববে যে কথিত হইক্সাছে, এই কাধ্য-্করণ- 
সঙ্বাতীভিমাঁনী জীব স্বহিক্জগতে স্থিত আদিত্যাঁদি সমস্ত জ্যোতি: অস্তমিত 
হইলে স্বতন্থ আত্মজ্যোতিত্ণারা লৌকিক ব্যবহার সম্পাদন করে, সেই অবস্থাই 
অসম্ভব, কীরণ, আদিত্যদি জ্যোততির অস্তগমন ব1 অভাবই হইতে পাবে না ?--- 
ঘে অবস্থায় বিবিক্ত-(অসঙ্কীর্ণ) ভাবে এই আত্মন্ধ্যোতিঃ উপলব্ধ হইবে, এবং 
যাহার সহিত এই শরীরেন্টিকসসমষ্টি নিত্য মিলিতভাবে উপলব্ধ হইতে পারে। 
অতএব বাহ্ু-জ্যোতির আভাঁবকাল কখনই স্বীকার করিতে পাবি না। এ 
কারণ আত্মজ্যোতির কথ! বাহা বল! হইয়াছে, তাহা৷ অসৎকল্প, বাহজ্যোতির 
সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্তভাবে জ্যোতীরূপী আত্ম! কেহ নাঁই। বদি কুত্রাপি বাহ 
জোতি--সম্পর্কপৃন্তভাখে আত্ম-জ্যোতির উপলব্ধি হইত, তাহা হইলে ভবৎ- 
কথিত' উভন্ব লোকদর্শনাদি. সমস্ত মানিতে পারিতাম। ই আশঙ্কার 
পরিহারের জন্ঠ শ্রুতি স্বয়ং বলিতেছেন-_সেই প্রস্তাবিত আত্মা যে সময়ে প্রন্ুপ্ত 
অর্থাৎ প্রক্ষ্টরপে নিদ্রা অনুভব করে, তখন সে কি আশ্রয় করিয়া কিরূপে 
সুপ্ত থাকে? অথাৎ কিরূপে সেই সন্ধাস্থান প্রাপ্ত হয়? এতদুত্তরে বলিতেছেন 
যে, এই. ষে পরিবৃশ্তমান সর্বাবৎ * অর্থাৎ সর্বধব্যবহারপালনকাত্ী বিষয়ানুভব- 
সংযুক্ত দেহেন্্িয়সমন্টি, ইহারই একাংশ আকর্ষণ পুর্ববক, লইয়া অর্থাৎ, বর্তমান 


শপ ও শ * সী শিপ পা পপি পাত পপ এ হি - উপ 


*: সব্বাধৎ -ষ বন্ত সববপ্রকার . বাবহার অব--পালন করে, তাহা সর্ধধাবধ__ 
রা বিষয়াম্মুজবসংঘুক্, এই কাব্যকএপনমঞ্িরগী ইহলোক ইহা অন্ব্রয়-প্রকরণে  বিশেষরূপে 
ব্যাধ্যাত হইয়াছে । অথব। নর্ব-ুত ভোতিক মাএ গু. থে দর বিগ্তমান থাকে 
(সনবগ্ধের প্রধান কারণ )াহার না ০১ রি ইহলোক ॥. রি | 
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৪৮ বৃহ্দারগ্যকোপনিষৎ [ ওয-্রান্মপন্‌.। 


জঙ্াসভূত বাসনা"বাসিত হইব শ্বয়ংই দেহপাঁত করত অর্থাৎ দেহকে জ্ঞানহীন 
(অচেতন ) করত ও পুনঃ দেকের নিশ্মীণ পুর্বক যে. অবস্থায় স্বরংজ্যোতির্শয়- 
স্বরূণে বর্তমান পাকেন, তাহাই নুধুপ্তি।: এ স্থলে নিঙ্গ দেহবিনাশের প্রতি নিজ 
আত্মীকে কারণ বল! হইঞ্স, এই উদ্দেষ্ট্রে--যেহেতু, জাগরিত দশীয়ই দৈহিক 
বাবহাঁর নিপ্পাদনের জগ্ু আপিত্যানি-জ্োতি: চক্ষুরাদি ইন্জিক্সের অনুগ্রহ করিয়া 
থাকেন, এবং সেই দেহ-ব্যবহারও আম্ার ধন্াধন্-ফলোপভোগের নিমিত্ত । 
আত্মীর কন্্বোপরম হইলেই «এই দেছে ধর্মীধন্ম-ফলভোগের বিরাম ঘটে, তাহ! 
আত্মার কন্ধর'নিবৃত্বি-জনিত ; সুতরাং আত্মা ফলত: এই দেহের বিহস্তা বলিয়া 
অভিহিত হইয়াছেন । নিজেই মায়াময় শরীরের মত বাসনামত স্বপ্রদেহ নিশ্াণ 
করিয়া থাকেন, এই নির্মাণ আস্মার কর্মাপোক্ষিত ॥ এই আন্ত স্বপ্রদেহকে পুরুমকৃত 
বল! হইল। তাঁহার পর জীববিষয়গ্রহণরূপ স্বীর দীপ্তি অর্থাৎ সর্ধববাসনামক় 
অস্তঃকরণবৃত্তি প্রকাশ করত স্ুযুপ্ত হন। যেহেতু, সে সময়ে আত্মার সেই 
নিজন্ব (ভা) দীপ্তি বিষয়াকাঁরে সমস্ত বাসনাবিশিষ্ট: হইয়া প্রকাশ পায়, সেই 
হেতু সে সময়ে উহা! পবস্তংভ1! বা স্বগ্রকাশ বলিয়া কণিত হয়, সেই বিষয়াকার 
স্বীয়ত| এবং তত্প্রকীশক নিলিপ্ত স্বাভাবিক নিত্যসিদ্ধজাঁনন্ববপ জ্যোতি:" 
প্রভাবে, বাঁমনাময় প্রকাশ্ঠকেও প্রকাশ করত প্রকৃষ্টরূপে স্বপ্রলাভ করেন। 
এরই অবস্থাই সেই আম্মজ্যোতির নিদ্রা বা নুযুণ্রি বলিয়া? উক্ত হইয়াছে। 
এই অবস্থায় সেই পুরুষ নিজে সেই বাহ্‌ জেযোতির সম্পর্কশূন্ত বিশুদ্ধ জ্যোতীরূগে 
প্রকাশ পান্স। 

আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মা যদি জাগরিত অবস্থারই » মাত্রা (বিষ 
সমুদয় ) গ্রহণ করে, তাহা হইলে তৎসম্পর্ক, থাকিতে পুরুষ সে ন্ময়ে স্বস্বং- 
জোতিঃ হয় কিরূপে ?- উত্তর--এই আপত্তি হইতে পীরে না। কারণ, সেই 
শ্বপ্লাবস্থায় যে মাত! (বিষয় ) গ্রহণ করে, তাহা বিষদ্ববাসনাময় ; অর্থাৎ 
প্রকাশম্বরপ প্রকাশ্তর-প্রকাশকের ভেদ বশতই সে সময়ে পুরুষকে স্বরংজ্যোতীরূণে 
প্রদর্শন করান: যাইতে পারে ; নচেৎ ন্যুণ্ডিকাঙের ন্যায় অন্য কোন কালেই 
বিষকসম্পর্ক থাকিতে তাহাকে উপলব্ধি করা যায় না। যে 'সময়ে সেই ভাঃ 
অর্থাৎ বাসনাময়ী দীপ্তি .বিষয়রূপে উপলন্ধিবিষগ্প হয়, . সে..সময়ে কৌষ- 
নিষ্ক্ট 'অসির ন্যায় সমস্ত সংস্পর্শরহিত চক্ষুঃ প্রভৃতি -কাধ্যকরণ সমুদয় হইতে 
(পৃথগন্ভুত, অব্যবহিতজ্ঞানশক্তিসম্পন্ন পুরুষ স্বীয় প্রকাঁশমানম্বভাবে জাত 
হর) সেই হেতুই বলা হইয়াছে, এই সময়ে সেই পুরুষ স্রংক্যোতি হয় ॥ ৯) .. 





ওর-হরাঙ্গপম্‌। ]  চতুর্থোহধ্যারঃ ৪ 
"নন তত্র রথা ন রথযোগা ন পঙ্থানো ভবক্তযথ রথান্‌ 
রথযোগান্‌ পথঃ স্জতে ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো তব্ত্য- 
থানন্দান্‌ মুদঃ প্রমুদঃ স্জতে ন তত্র ,বেশান্তাঃ পুক্ষরিণ্যঃ 
অবস্ত্যে। ভবন্ত/থ র্রেশাস্তান পুক্ষরিণী অবস্তা হ্জতে সহি 
কর্তী ॥ ১০ ॥ ন. 
বাদিগণ আম্মার স্বপ্নে ম্বরুঃজ্োতিড।ব সগস্ধে এইন্প আশঙ্কী করেন যে, 
এই স্বপ্নদ্র্। পুরুষ স্বপ্ঘজোতি কিরূপে হন? যেহেতু, জাগরণ অবস্থার ন্যান়্ 
সবপ্নাবস্থায়ও গ্রাহাগ্রাহকাদি দমস্ত বাহার পরিপৃষ্ট হর, এবং চক্ষুধাদি ইন্জিয়ের 
অন্ুগ্রাহক আদিতা প্রভৃতি জ্যোতি, সমস্তই জাগরণের মত বিদ্তমান থাকে । 
তবে জাগরণ. অপেক্ষা স্বপ্পের “এখানে এই পুরুষ স্বরংজ্যোতিঃ হনপ্বলিয়। বৈশিষ্ট্য 
কি আছে? ইহার উত্তরে ভাষাকার বলেন যে, স্বপ্রদর্শনের জাগরণ অপেক্ষ| 
যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা এই খে, জাগরণ অবস্থায় আত্ম-জ্যোতিঃ ইন্জিয়, বুদ্ধি, 
মন ও আলোক প্রভৃতির সহিত শত শত ব্যাপারে জড়িত থাকেন, কিন্তু এই প্বপ্নে 
ইন্দরিয়ের ক্রিয়ার অভাবে এবং ইন্দিক়ানুগ্রাহক আদিত্য(দি বাহ আলোকাভাব 
বশতঃ আম্মাবিবিক্ত অর্থাৎ কেবল শুদ্ধ অবস্থায় অবস্থিত থাকে। এই হেতু স্বপ্রাবস্থা 
জাগরণ-অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পুথ€। যদি বল, জাগরপ-অবস্থায় যে থে বিষয় যে থে 
ভাবে অনুভূত হয়, স্বপ্নেও সেই স্ই বির সেই সেই ভাবেই উপলব্ধ হয়, তবে 
কিরূপে ইন্তরিক্কাভাব বপিব এবং তাহার অভাব বশত: অবস্থার. বৈলক্ষপ্য স্বারার 
করিব? উত্তর--হ্যা, শুন। সেই স্বপ্ে ঘশবনধোগ্য বিষয় অর্থাৎ রথাদ্দি নাই, 
রথযোগ অর্থাৎ রথবাহা অশ্বদি নাই, এবং রথ-গমনো পযোগী পথও নাই; অথচ 
দেখিতে পাওয়া! বায় যে, দ্বপ্নে পুরুষ রথ,অশ্বাদি এবং রথোপযোগী পথ সমস্তই শ্বরং 
সৃষ্টি করে। রথাদি নিম্মীণের উপকরণ কাষ্টাদির অভাবে কিরূপে তাহ হষ্টি হয়? 
তাহার উত্তর--পুর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, “আত্মজ্যোতিঃ সব্বোপকরণ-সম্পন্ 
এই  জাগরণ-অবস্থার মতা (সংস্কার) নিগ্রহ্ণ করিয। এবং শরীরকে শুধং র্যাহিত 
করিস! পুনস্চ স্বয়ং নিশ্মাণপুর্বক” ইত্য]াধি। ইহার ভাৎপধ্য এহ যে, এই গুক্রুষের 
অস্তঃকরণবৃত্তিই বাসনামস্ী। বৎ্কালে অন্তঃকরণবৃত্তি পুর্বদৃষ্ র্থা দিসংস্কারে সংস্কতা 
হইয়া উপনন্ধির কারণ প্রাক্তন জীবকম্মে চালিত হয়, তখনই সেই রথাদি-বাসনা 
দৃস্তরূপে নন্ুথে বন্ধন করে, তাহাহ্‌-গ্বপ্ে দৃষ্টিগোচর হয়। ্বয়ং নিষ্ায়” এই 


৪৮ বৃহদশরপ্যকে'পনিষৎ [ গুয-বাহ্মপঙ্ 


বাক্য ঘ্বার সেই ভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং বথাদি সমস্ত টি করে, ইত্যাদিও 
তাহারই বিস্তারমা ত্র । . বাস্তবিকপক্ষে বাঁসন। ব্যতীত সেই স্বপ্নকালে চক্ষুরাদি 
ইন্দ্রিয়, করণানুগ্রাহুক হূয্যাদিতেজঃ এবং ততপ্রকাহ্া রথাঁদি বিষয় কিছুই থাকে 
না; কেবলমাত্র বাসনা (সঙ্্ধার) নিজের উপলব্ধির কারণ গ্রাক্তন জীব কণ্মচালিত 
হইয়া অস্তঃকরণকে অধ করত দৃষ্টিপথে উদগত হয়&। সেই সময়ে যে নিত্যসিদ্ধ 
জ্ঞানশক্কিসম্পন্ন জ্যোতির দ্বারা উহ? প্রকাঁশ পায়, এখানে সেই 'আত্মজ্যোতিহ 
কোধনির্ধ,স্ত অপির ন্যাক্* শ্বয়ংজ্যোতিঃ্বরূপে প্রকাশ পাক, বলা হইক়্াছে। 
সেখানে যেমন গমনোপকরণ খাদি থাকে না*তেমনই আনন্দ ( সুখবিশেষ ), 
মুদ্‌--পুল্রাদিল'ভ-নিমিত্ত হর্ষ এবং প্রমুদ্ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট পুক্রাঁদিলাভজনিত হ্র্ষ- 
বিশেষ, ইহার কিছুই থাকে না; অথচ “তৎকাঁলে সেই আত্মজ্যোতি: আনন 
প্রভৃতি সমস্তই সৃষ্টি করে। এরূপ তৎকালে বেশাস্ত-.ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ধ জলাশয়, 
পু্ষরিশী- -তড়াঁগস্কল, প্রশ্রবস্তী-_নদী সকল ইহাদের কিছুই থাকে: না, অথচ 
বাঁসনাময় বেশাস্ত প্রভৃতি সকলই আস্মজ্যোতিঃ াষ্টি করে, তাহ স্থষ্টি করিবার 
কাঁরণ,-তিনি (আম্মা) কর্তী। তীহার কর্ঠত্ব কিরূপে » তাঁহাও কথিত 
হইতেছে ।--যেহেতু, সেই স্বপ্নে রথাদি-সংস্কারময়ী চিত্তবৃত্তির যে বিকাশ হয়, 
তাহার কারণ জীবের পুর্ববৃত কর্খ ধর্মাধন্ম্, এ কথা! পুর্েও উক্ত হইয়াছে ; 
এই ভাবেই সেখানে আত্মার কর্তৃত্ব; নতুবা সাক্ষাৎসন্বন্ধে আত্মার কোন ক্রয়] 
হইতে পারে না; যেহেতু, তখন কোনরূপই ক্রিয়]র সাঁধনসামগ্রী হস্তপদাদি 
নাই। অথচ সে সমস্ত কারক হস্তপদাদি ন1 থাকিলেও ক্রিয়া হইতে পারে না: 
কিন্ত যে জাগরপদশাক় উহার থাঁকে, সেই জাগরণকালে আত্মজ্যোতিঘ্বর! 
সচেতন দেহেক্দিয়সনষ্টিই রথাঁদি-বাঁসন। স্যর্ট করে ও সেই সকল সংস্কার 

অস্তঃকরণমধো অবস্থিত হইয়া থে ্বপ্নকালে ধৃত্তি উৎপাদন কবে, সেই সংস্কারের 
কারণ কর্ম আত্মা হইতেই উৎপন্ন, এজন্য তত্ঠলে পরম্পরায় আত্মাকে কর্তা 
বলা হইয়াছে । এ বিষয়ে উপক্রমেণক্ত বাকাও প্রমাণ, য্থা--.“আত্মনৈবায়ং 
জ্যোতিষাত্তে” অর্থাৎ এই পুরুষ আআ-জ্যেতিঘণরাই জাগ্রৎকলীন ব্যবহরাঁদি 
সমস্ত কম্ম করে। কিস্, তাহাতেও চৈতন্াত্ম-ক্যেতির চেতুন'সস্পাদম বাতীত 
সাক্ষাঁৎনস্বন্ধে কর্তৃত্ব নাই। . ধিনি চৈভগ্যময় আত্মজ্যোতিত্বণর1 অস্তঃকরণকে 
সচেতন করত গেহে্দরিয়ের চৈতন্ক সম্পাদন করেন, তাহা দ্বারাই প্রকাশিত হইয়। 
নেহেন্দরিয় কর্মে ব্যাপূত 'থাকে, তথায় আত্মার কর্তৃত্ধ উপচাকমাত্র--বাগ্তবিক 
লছে। এই জন্ত বল হুইয়াছে, বেন বাহ্মৃটিতে মনে হয়-ধভিনি. কর্দে ব্যাপৃত 


ওয়-খ্রা্ষণম । | 'চতুখোহধ্য।কং ৪৬৯ 


আছেন, তিনি ধ্যান করিতেছেন, সেই কথাই আাহ'র বর্তৃত্ব উদ্ভি ছার? হেবুভাবে 
প্রকাশিত হইল ॥ ১০). 


তদেতে শ্লোক ভবন্তি_্দপেশ শীরীরমভি প্রহত্যাস্থণ্ডঃ 
স্প্তানভিচাকশাতি। শুক্রমাদায় পুনরেতি স্থবঅু হিরগায় পুরুষ- 
একহখসঃ ॥ ১১ || 


এই পূর্বোক্ত বিষক্ে বক্ষ্যমাঁণ মন্ত্র সকল প্রহুক্ত হইস্বা থাকে । বথা-তিনি 
স্বপ্রভাধ গ্রহণ করত শরীরকে নিশ্চেঈ করেন অথচ স্বয়ং 'অসুপ্ত অর্থাৎ অলুপ্ত- 
জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন থাকিস (পুরুষ ) সুপ্ত অর্থাৎ বাঁসনরূপে উদ্ভূত ও অন্তঃকরণ- 
বৃন্তি আশ্রয় করিয়া অবস্থিত সেই বাহ ও আধ্যাখ্িক সমস্ত বিষয়রাঁশিকে স্বীয় 
নিতাসিদ্ধজ্ঞানহরত্তি ঘ।র] দর্শন করেন, অর্গাৎ প্রকাশিত করেন । তিনি হিত্বণায় 
বস্তর স্যাকস ভাস্বর প্রভাময় চৈতন্তাজ্যোতিংসম্পন্ন এবং একহংস অর্থাৎ তিনি 
এককীই জাগ্রত, স্বপ্ন এবং ইহলোক ও পরলোকাঁদিতে গমন করেন, আবার 
শুক্র অর্থাৎ (শুদ্ধ জ্যোতির্শয় ) ইন্দরিয়বৃত্তি সকল অবলম্বন করিয়া পুনশ্চ 
কম্ম সম্পাদন করিবার জন্ত জাগ্রন্ধশায় উপস্থিত হন ॥ ১১ ॥ 


প্রাণেন রক্ষম্নবরত কুলায়ং বহিক্ষুলাযাদমূতশ্চরিত্বা | 
ল ঈরতেহস্থাতো ত্র কাম হিরপ্মরঃ পুরুষ একহতসঃ ॥ ১২ ॥ 


-- সেই পুরুষ প্রাণ, অপান, ব্যান,,উদান ও সমান এই পঞ্চবৃত্তিস্ম্পন্ন প্রাণ 
দারা অভি নিকষ, অনেক অশুচি-মলমৃত্রীদি-পর্ণ *; সুতরাং বীভত্স কুলায়রূপ 
শরীরকে পরিপালন করে অর্থাৎ জ্যোতি:পূর্ণ রাখে ; তাহা না হইলেই যৃত্ত-ত্রম 
হয় । কিন্তু নিজে এ শরীর-কুলাক্বের বহিদ্দেশে বিচরণ করিয়া স্বপ্ ঘশন করে। 
ষদিগু শরীরমধ্যে থাকিয়া জীব গ্পুদশন করে, উহা যন্তিডিছ, ত্খাপি শহীরস্ত 
আকাশের ন্যায় তাহাতে সম্বন্ধ নাহ যা বহিদ্দেশে নি? ভাইর এই কথ! 


ক ্াাসধীলা?পট্া িচ্ানগিধ, পদপি। কারমাধেরশৌচবাৎ, টিন্টা হট, বিছুঃ। 
অর্থাৎ পঞ্জিতগণ বক্ষাসাণ-কা+ণে শরীরকে অশুচি বলেন যখ+--শলী। এর উৎপত্তিস্থা' “অতি 
কদর্ধা জরারু । বীল---শুজ-শোশিক ? উপ ধারক- -জস্তি রি 5; নিঃহল--মল, 
(ধুআদিশ্রার। শিধন-- .রপ্টইত্যাণি । | ৃ | | 


8৭” | বৃহদারপ্যকোপনিষৎ : [ওর-ব্রাঙ্গণম্‌। 
উক্ত হইয়াছে । সেই অমৃত অর্থাৎ মরণধর্শীবিহীন আত্মা! কামনানুপারে সর্বত্র 
গমন করে। ইহার তাৎপধ্য এইযে যে কাম্য-বিষয়ে পরিতৃপ্তিলাভের জন্ 
পুরুষের' মনোবৃত্ভি সকল উদ্ভূত হয়, স্বপ্নে বাসনারূপে উদ্ভূত সেই সেই কাম্য- 
বিষয়েই তিনি গমন করেনশ। ১২ ॥ 


ূ ্ | গজ ূ ৃ রি, 

স্বপ্নান্ত উচ্চাবচমীয়মানো রূপাণি দেব; কুরুতে বহ্‌শি। 
উতেব স্ত্রীভিঃ সহ্গ মোদমানো জক্ষছ্ুতেবাপি ভয়ানি 
পশ্যন ॥ ১৩ ॥ 


আরও বলিতেছি,_হ্যাতিমান্‌ পুরুষ স্বপ্লান্তে-ন্বপ্রদশা য় উচ্চা বচ-_-উচ্চ--- 
দেবাদিভাঁক এবং : অবচ-নিকষ্ট--তিয্যগাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, 
অসংখ্যের রূপ ধারণ করে; মনে হয়, যেন কখনও স্ত্রীগণের সৃহিত আমোঁধই 
রা কখনও বা বয়শ্তগণের সহিত ষেন হাসিতে থাকে, কখনও বা ভীষণ 
ইংশ্রজন্ত সিংহব্যাপ্রাদিই যেন দশন করিতেছে ॥ ১৩ ॥ 


আরামমন্ত পশ্যন্তি ন তং পশ্ঠতি কশ্চনেতি তম্নায়তং 
বোধয়েদিত্যাছুঃ । ভুর্ভিষজ্যখ হান্মৈ, ভবতি যমেষ ন 
প্রতিপগ্তে ৷ অথো খন্থা্জাগ্ঘরিতদেশ এবান্যৈষ ইতি 
যানি হোব জাগ্রহ পশ্যতি তানি স্থপ্ত ইতি। অন্রায়ং পুরুষঃ 
স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি সোহহং তণ্নবতে সহস্র দদাম্যত উদ্ধং 
বিমোক্ষায় ব্রহীতি ॥ ১৪ ॥ 


সমস্ত লোকই এরই আত্মার আরমণ অর্থাৎ জাগ্রৎকালীন অন্তর হইতে 
উৎপন্ন সংস্কারময় ক্রীড়নক ভোগের সাধন- গ্রাম, নগর, স্ত্রী ও অন্ন প্রভৃতি 
সকলই দর্শন করে, অথচ সাহাকে কেহই দেখিতে পণস্গ ন1। শ্রুতি অজ্ঞানী 
লোকের প্রতি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে, অহো ! কি ছুংখের বিষয়, 
নীব কি হতিভ।গ্য | হিলি এত বিশুদ্করূপে এত ফৃষ্টির সম্মুধীন, ং ৬খাপি তাহাকে 
লোকে দেখিতে পায় না! সেই আখাকে কেহই, দীন করিতে .চাছে না, 
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সবপ্নকালেই শুদ্ধ বুগ্চ মুক্রম্বতা ব স্বস্ত, জ্যোতির্র আন্ম! প্রকাশ পার, হহা প্রতি- 
পাদলই এই শ্রুতির অভিপ্রান্থ। সেই. নুষুপ্ত আম্মাকে হঠাৎ প্রবোধিত করিবে 
না, ইহ! সাধারণ লোকেও বলির থাকে। স্বপ্রে বে আঁম্ম-জ্যোতি: নি:সম্পর্কভাবে 
থাকেন, তাহাও লোক-প্রসিদ্ধ। কেন না, সুপ্ত আত্মাকে সহসা বলপুর্র্বক 
প্রবোধিত করিতে নিষেব .আছে। চিকিৎসকগণও এইরূট্ বলিয়া থাকেন যে, 
সুখে নিপ্রিত ব্যক্তিকে অদমন্্ে জাগাইবে না। নিশ্চয় তাহরি! বুঝেন যে, তৎ- 
কালে আত্মা! জাগ্রন্দেহ হইতে ইপ্জি্ন বার! নির্গত হইন্া বহির্দেশে থাকে, তাহা 
না হইলে নিদ্রার ব্যাঘাত করিতে নিষেধ করিবেন কেন ১ তাহারা বুঝিক্সাছেন 
যে, নিদ্রার ব্যাধাঁতে অনেক দোষ আছে। দোষ এই বে, এই পুরুষ সহ্মা অত্যন্ত 
সথ্যোধনাপি বারা প্রবো ধ্যমান হইপে'বহির্গমনের ঘ।র সেই ইন্দরিয়গণকে সহসা 
প্রাপ্ত হয় না। তাই বণিয়াছেন যে, প্ছর্ভিষজ্যং হাটিস্ম” ইত্যাদি। অর্থাৎ আতা যে 
ইন্্রিয়-থারদেশ হইতে শুক্র (বৃত্তি) আদান করিয়া নির্গত হইয়াছে, যদি সেই 
ইন্জিয়-ঘারদেশ পুনঃপ্রাপ্ত না হয়, কিছ! বিপধ্্যক়ক্রমে ইন্জিয়ঘারে প্রবেশ করে, 
অথাৎ অযথাভাবে ইন্রিয়ের গ্রাহ্ বিষ্ন উপলব্ধ করিতে প্রয়াস পাঁয়তবে তগ্নিসিন্ 
অন্ধত্ব-বধিরত্বা্দি দোষ উপস্থিত হইলে তাহার অধিষ্টিত শরীরের চিকিৎদা অতি 
হঃসাঁধা হয়। অতএব লোকপ্রসিদ্ধিবশতঃও স্বপ্নে আত্মার স্বরংজ্যোতির্ময়ত প্রীত 
হইতেছে। বিশেষতঃ জীব স্বপ্রাবস্থ! প্রাপ্ত হইয়] সৃতযুর রূপদকল অতিক্রম করে ; 
কাজেই আত্ম! স্বপ্নে স্বযংঞ্যোতিত্ব্র হয়। এ বিষয়ে অপরে বলিয়াছেন যে, 
আত্মার এই স্বপ্ন ও জাগরিত স্থান একই, ইহলোক ও পরলোক, সন্ধা বা স্বপ্লাবস্থা 
হইতে পৃথক্‌ একটা! স্থান নহে, তবে তাঁহা কি? ইহলোকই--জাগরিতাবস্থা । 
তাহাতেই বাঁ কি? তাহাও বগিতেছি, শ্রবণ কর, ইহার উদ্দেস্ঠ কথিত হইতেছে । 
যদি স্বপ্ন জাগরিত দেশ বলিয়াই স্থির হইল, তাহ! হইলে এই আব্বা সে সময়েও 
দেহেন্িয়সমষ্টির অভিমান হইতে বিচ্যুত হক না; প্ত্যুত তৎসমস্তের অভিমানেই 
আবদ্ধ) সুতরাং দে সময়ে আত্মা বিশুদ্ধ জ্যোতিসস্বভাব নহে; আত্মার এই 
বশ্ংজ্যোতিযস্বভাব অস্বীকার করিবারু জন্যই কোন কোন বাদী স্বপ্রকেও জাগরিত 
দেশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাহারা এ বিষয়ে (ব্বপ্রের জাগরিতাবস্তাপক্ষে ) 
এইরূপ হেতুর উপন্তাসও করেন যে, বেদ্েতুঃ সাধারণ লোকে জাগরণ অবস্থায় যে 
সমস্ত হত্তী প্রভৃতি পদার্থ দর্শন করে, সণ হইয়াও তৎস্মস্তই দর্শন করে, ইতাদি | 
কিন্তু তাহাদের এই মত সঙ্গত নহে ; কারণ, সে সময় সমস্ত ইন্দ্রিয় উপরত (সিরিয়) 
হইয়া থাকে, ইন্িয়ণণ কউ্পরত হইলেই জীব স্বপ্ন সন্দর্শন' করে। কাজেই বপিতে 
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হইবে সে, সে সমস্কে আন্ম-জ্যোতি: ব্যতিরেকে আর অন্ত জ্যোতিঃর সম্ভাবন! 
নাই। এই জন্তই পুর্বে প্রুতি বপিক়াছেন, “ন তত্র রা রথবোগাঃ অর্থাৎ 
সেখানে রথ নাই এবং রথযে[গ--অশ্বাদি ও নাই, ইত্যাঁদি। সেই হেতুই বলিতে 
হয় যে, স্বপ্রকালে পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিংস্বতাব হয়; স্বপ্র-ৃষ্টান্ত বারা ইহাই প্রদশিত 
হইয়ছে এবং আ্1 যেন্ুংকালে মৃত্যুর রূপ অতিক্র্না করে, তাহাঁও কথিত হই- 
য্াছে। একই আত্মা ইহলোক ও পরঙলোকগত শরীর হইতে বিভিন্ন অথচ ষথাক্রমে 
ইহলোকে ও পরলোকে জাশ্রাং অবস্থা ও স্বপ্নাবস্থায় সঞ্চরণ করে : সেই সন্ত 
স্থানে এক আস্মাই ক্রমে গমন।গমন করে বলিয়া আম্মার নিত্যত্ব বাঁজবন্কা গ্রতি- 
পাদন করিলেন। এই স্বয়ংজ্যোতি আত্মার স্বরূপ প্রতিপাঁদন করায় জনক রাজ! 
বিগ্বালাভের প্রতিদ!নের শ্বরূপ সহশ্ন গো দান করিতে প্রতিশ্রত হইলেন । তাৎ- 
পর্ধ্য এই যে, আমি আপনার নিকট এইরূপ জ্ঞানলাভ করিলাম, এজন্য আপ- 
নাকে সহশ্ন গো দান করিতেছি, কিন্তু বিমৌক্ষ (নির্বাণ )ই আমার অনভিপ্রেত 
কাম-প্রশ্ন। ম্বীকার করি, যাহা যাহা বলিয়াছেন, সে সমুদযও মৌঁক্ষের উপযোগী 
বিধায় উক্ত উপদেশ সকলও অভিলষিত প্রশ্নের একদেশ : অতএব আমি 
আপনাকে অন্ুনন্ন করিতেছি যে, সমস্ত কামপপ্রশ্ন-শ্রবণে যাহাতে মুক্তি লাভ 
করিতে পারি, অতঃপর সেই মোক্ষলাভের নিমিত্ত উপদেশ করুন, অর্থাৎ 
যাহা ঘবারা সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহ! বলুন। মুক্তির একাংশ নির্ণর 
হওয়ায় জনক এই সহম্দর গোন্দানে প্রতিশ্ষত হইনাছিলেন ॥ ১৪ ॥ 

সবা এষ এনন্মিন সম্প্রপাদে রত্বা চরিত্বা দৃষ্টেব পুনাঞ্চ 
পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিন্যায়- প্রতিযোন্যাহহদ্রবতি ্বপ্নায়ৈব স 
যন্ত্র কিঞ্চিং পশ্য ন্যনন্বাগ তস্তেন ভবত্যসঙ্গো হ্য়ং এঞ্ষ ইতে- 
বমেবৈ তদবাপ্ঞবন্ধ্য। সোহহুং ভগবতে সহঅং দদাম্যত উদ্দং 
বিমোক্ষা়ৈ ঝহীতি ॥ ১৫॥ 


ইজ টি "আত্মনৈবায়ং জোতিযাহহস্তে” বলিগা যে আস্মজ্যোতির গ্রস্তাব 
করা হইয়াছিল, তাহাই স্বপ্লাবন্থা ধরিয়া গঅত্রায়ং পুরুষঃ বয়ংজ্যোতির্বতি” : এই 
বাক্য থর! প্রশ্াক্ষতং প্রতিপাদিত হইয়াছে । কিন্তু আশঙ্কা হইতেছে যে, 
জীব বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইব, ইহলোক, মৃত্যুর রূপ ভূত "অতিক্রম -করে,, 
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এই উক্জি সমীচীন মনে হয় ন1; কারণ আয্ম! স্বগ্৷ে কেবল মৃত্যুর রূপই 
অতিক্রম করে, কিন্তু সাক্ষাৎ মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না; যেহেতু, 
ইহা প্রত্যক্ষষিদ্ধ যে, স্থপ্পে আতা শরীর ও ইন্দ্রিয় হইতে দুরে অবস্থিত: 
হইক়।ও হর্ধশোকাঁদি হইতে অব্যাহতি পায় না। *অত্তএব নিশ্চয়ই মানিতে 
হইবে ে, স্বপ্নদশীয় পুরুষ *মৃত্যু অতিক্রম করে না, যেহেতু, তৎকালে আত্মার 
কর্শরূপী মৃত্যুর কার্ধ্য হ্ধভয়াদি লক্ষিত হয়। আর যদি বলবে, পুরুষ স্বভাবতই 
মৃত্যুর সহিত সঙ্বদ্ধ, তাহা হইলে'আর আঁত্বার যোক্েন্ সম্ভাবনা কি? কেন না) 
কেহই কখন স্থ্বীয় স্বভাঁৰ পরিজ্ঞীগ করে না, কিন্তু যদি মৃত্যু তাহার শ্বভাব 
না হয়, তাহ| হইলেই মৃত্যু হইতে পুরুষের মুক্তিও সম্ভব হইতে পারে। এই 
জন্য মৃত্যু যে শ্বাভাবিক ধর নহে, ততপ্রদর্শনার্থ অতঃপর “মুক্তির উপা বলুন? 
এইরূপে জনক কর্তৃক পৃষ্ট হইয়! যাল্ঞবন্্য পিজ্ঞাপিত বিষয় প্রদর্শনের নিমিত্ত 
বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন | 

যাজ্জঞবন্ক্য বলিলেন যে, ইনিই সেই পুর্ব-প্রস্তাবিত স্বয়ংজ্যোতিঃশ্বরূপ পুরুখ 
-ধিনি স্বপ্নে প্রদর্শিত হইয়াছেন। এই স্্রসাদে অর্থাৎ সম্যক্রূপে গ্রদন্নতায় 
£আধার নুষুপ্তিকালে আত্মা সম্পূর্ণ শাস্তিলাভ করে ; কারণ, জাগ্রথকালীন দেহে- 
ভ্িয়-সম্পর্কে শত শত ক্রিয়ার আঁকুলত]-জনিত মীলিগ্ঠ ত্যাগ করিয়া অর্থাং 
তৎসমত্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বগ্ুদশায় অব্লমাত্রয় প্রসর হয়, কিন্ত এই সুধু 
দশায় সম্পূর্ণরূপে গ্রস্ন হয়, এই কারণে নুযুণ্ত অবস্থাকে সম্প্রসাদ বলা হইয়াছে। 
ইহার পরে শ্রুতি বলিয়াছেন, "তীর্ণে! হি তদ সর্বান্‌ শৌক!ন্‌ ভবতি।” অর্থাৎ 
সেই সময়ে (ন্ুধুণ্তিতে ) আত্মা সমস্ত শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়, “বিলাস 
একই আত্ম দর্শন করিয়! থাকে' ইত্যাদি বাক্য দ্বার সধুণ্তিস্থ আত্মার বিষয় 
বণিত হইবে। এক্ষণে, নুষুণত অনস্থীয় থাকিয়া আত্মা কিরগে সম্রস হয়, 
তাহাই বর্ণিত হইতেছে । স্বপ্লাবস্থা হইতে নুষুণ্তি অবস্থায় প্রবেশেচ্ছ আত্ম! 
্বপ্রাবস্থায় নানাবিধ রতি (আনন্দ ) অনুভব করিয় অর্থাৎ মিত্র ও আত্মীয়- 
জনের দর্শনাদি দার! তৃপ্তি লা করিয়া পরে বহগ্রকারে বিচরণ করত 
পরিশ্রীস্ত হন। তৎকালে আত্ম! ও সফল বদ্ধুজনের সহিত বিহার প্রভৃতি কার্ধ্য 
মাত্র প্রত্যক্ষ করে, বাস্তব ক্রিয়া নাই, অন্গভূতি হইতেই আত্মার শ্রাস্তি উৎগক্গ 
হয়। শুধু ডাহাই নহে, আত্ম তৎকালে পুধ্য (পুণ্যফল )ও পাপ ( গাপফল) 
সকল দর্শন করে, কিন্ত সাক্ষাৎসঘন্ধেসবশ্নং পুণ্য ও পীপকর্থের আচরণ করে নাঁ, 
ঝুতরাং তৎকালীন পুণীপাগ দ্বারা সংসটও হয় না, বে ব্যক্তি পুণ্য ও পাঁপজনক 
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ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তিই এ পুণা-পাঁপে লিগু হয়, কেবল জ্ঞানমাতে 
কেহই তন্বার1 লিপ্ত হয় না, অতএব স্বপ্রাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কেবল যে মৃত্যুর রূপ 
অতিক্রম করে, তাহা নহে, সাক্ষাৎ নৃতযুকেও অতিক্রম করে। অতএব আর 
সত্যুকে আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়। আঁশক্কা করিতে পার না। মৃত্যু ঘদি 
আত্মার স্বভাবই হইতুঞতবে স্বপ্নেও সে আত্মার অ্ুদরণ করিত ; কিন্ত তাহা 
কথনও করে না। কর্খু ধদি আত্মার স্বভাব হইত, তাহা! হইলে কখনই তাহ! 
হইতে মুক্তি হইতে পারিত ম! | অতএব স্বপ্নে ক্রিয়া অভাববশতঃ কর্মা আত্মার 
স্বাভাবিক ধর্ম নহে বলিতে হইবে। স্থততরাঁং মৃত্যুরূপ পুণাপাপ হইতে আঁক্মার 
মোক্ষ হওয়া অসম্ভব নহে। বদি বল, শ্বপ্পে না হউক, জীগরণ অধস্ঠায় বর 
'আঁগ্বার স্বভাবই বলিব? উত্তর-_-ন. তীহাঁও উপাঁধিকৃত, বাস্তব নহে। কেবল 
বৃদ্ধির সারদৃশ্তবশতই বেন ধ্যান করে, যেন চঞ্চল বলিয়া 'প্রতভীত হ 
কথা পূর্বেই প্ধযাক্সতীব লেলায়তীব” এই বাক্যে গ্রতিপাঁদিত হইয়ছে। অতএব 
স্বপ্নে স্ব্বতোভাঁবে ম্বতুবূপ অতিক্রম করে বলিয়া ম্বৃতুঁকে আত্মার 
্বাভাবিক ধর্ম আশঙ্কা করিবার কিন্বা মুক্কিলাভের অসম্ভাবনা ডাবিবার কারণ 
নাই। পূর্বোক্ত সম্প্রপাদে বিচরণ অর্থাৎ বিচ্রণ-ফল পরিশ্রম অনুভব করিয়া 
সন্প্রসাদ অন্ভবের পর পুনর্ার প্রতিগ্তায়ে অর্থ।ৎ যেরূপে স্বপ্প হইতে 
সধুপ্তি অবস্থায় গমন করে, তাঁহার বিপরীতক্রমে সুপ্তি হইতে স্বপ্রদশা 
আগমন করে। এইরূপ প্রতিযোনি অর্থাৎ যথাস্থানে স্বপরস্থান হইতে সুধুণ্তি 
প্রাপ্ত হয়, পরে তাহ] হইতে পুনর্ধার স্বপ্নোদ্েস্তে বথানিয়মে প্রত্যাবর্তন করে। 
যদিচ আশঙ্ক। হইতে পারে যে, আম! স্বপ্নে পথ্য ও পাপ কিছুই করে না; 
অথচ কেবল তাঁহার ফলই ভোগ করে, হা কিরূপে জানা বাঁইবে? পক্ষান্তরে 
বল! ধায়, বরং জাগরণ অবস্থায় যেরূপ কর্ধ করে, স্বপ্পেও ঠিক তেমনই 
কর্ম করে; উভয়ের কৌন প্রভেদই দেখ] যায়*ন!। ইহার উত্তরে শ্রুতি বলেন 
যে, আন! স্বগ্ৰাবস্থায় যাঁছ! কিছু পুণ্য-পাপের কল -.পুজ্রলাভ, নরকাদি দর্শন 
কৰে:বা কোন কর্ম করে, আত্মা সেই স্মন্ত স্বপ্ দৃষ্ট বা কৃত পুণ্য ও পাঁপে 
বস্ততঃ সন্থন্ধ হয় ন1। শ্বপ্লীবস্থার আঁথ্মা যদি যথার্থই কোনরূপ কর্ধ করিত, 
তাহা হইপে অবস্ঠই তত্বংকর্দে সংস্থষ্ট হইত এবং স্বপ্রতঙ্গের পরও সেই সকল 
পুখ্য-পাপ আত্মার অন্গগামী হইত অর্থাৎ ভাগ্রদ্দশায্ তাহ! প্রত্যক্ষ করিত; 
কিন্তু স্বপ্রকত কর্ম যে কাহারও জাগ্রদ্শায় অনুসরণ করে), তাহ ইহলোকে 
কোথাও কাহারও হইয়াছে বিষ] প্রসিদ্ধি নাই । কৈ, কেহই স্বগ্নকৃত অপরাধ 
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ঘ্বারা আপনাকে অপরাধী মনে করে না এবং তাহার স্বপ্নদৃ্ট অপরাধ শ্রবণে 
কেহ তাহাকে নিন্দা বাঁ পরিহানও করে ন।। অতএব আত্ম] স্বগ্নকৃত অপরাধ 
দ্বার! কথনই সংসথষ্ট হয় না, ইহ! ঠিকই । এই জন্য বগা হইয়াছে বে, শ্বগ্ে আত্মা 
যেন কিছু করিতেছে বনিক গ্রতীতি হয় মাত্র; বন্ততঃ সেখানে কোন ক্রিয্াই 
নাই, এবং পূর্বেও “উদ্বেব স্্রীতিং সহ মোদম[ন:” অর্থাৎ বেন স্্রীগণের 
সহিত আমোদ করিতেছে, ইত্যাদি শ্নোকও উক্ত হইছে । আর বক্তারাও 
স্বপ-বৃনতান্ত বলিবার সময় স্বাপ্রবৃনতান্তের অসত্যতা, জ্ঞাপন “ইন” (যেন) শব 
প্রয়োগ করিরা থাকেন অথাৎ “আজ স্বপ্ন দেখিলাম, হস্তা সকল যেন দলব্ধ 
হইয়া প্রধাবিত হইতেছে” ইতাদি বলিয়া থাকেন) ইহা দ্বারা স্বপ্নদশাঁ আত্মার 
কর্তৃত্ব নাই, ইহ! প্রতিপন্ন তইল।, আত্মার কর্তৃত্ব না খাকিবার কারণ এই)- 
ৃত্ত বাঁ পরিচ্ছি্ন'দেহেন্দ্িরের সহিত যুক্ত পদার্থের দে মংক্লেষ, তাহাই র্ব্ 
ক্রিশ্নার হেতুরূপে দৃষ্ট হয়, কিন্তু কথনও যুন্তিহীন পারের টি রে জ্ঞানগোচর হয় 
ন]। আমাদের আলোচা আত্ম! মুর্তিহান ; জুতর[ং অঙ্ঙ্গ ; আর যেহেতু অসঙ্গ, 
এই জন্যই স্বগরনৃষ্ট পাঁপও পুণ্য পদার্থের সহিত লিপ হয় না। অন্এব কৌন- 
রূপেই স্বাপ্ আম্মার কন্ুষ্ধ নাধন করা বার ন।। কেন না, কর্ভখ দেহেন্দ্রিকের 
সম্পর্কবশতঃই জনে, অন্তথ] নহে) আথচ সেই দংগ্লেষ বা সম্পর্ক অদঙ্গ অধূর্ত 
আখস্ম(র পক্ষে একবারে অনন্তর) অতএব এই পৃরুষ অকর্ত। ও অবিনশ্বর, ইহ! 
প্রতিপন্ন হইল! জনক এই কথা শ্রবণ করিয়া! বগিন্পেন যে, হে পৃজ্য যাঁঞজবন্ক্য ! 
অ।পনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইরূপই বটে। 5 অন্ুগীহে অমি 
জ্ানলাভ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছি, আপনাকে সহল।' গো দান করিতেছি। 
আপনি অতঃপর মোক্ষ সম্বন্থেই উপদেশ ক্নুন। কারণ, কম্মাবিচার বা 
আত্মার কর্শসম্পর্কশ্যাতা মোক্ষের একাংশ মাত্র প্রদর্ণিত হইয়াছে, তাহা 
জানিবার আবশ্তকত। নাই, এণে মোক্ষের বর্ণন।ই হউক ॥ ১৫'॥ 


সবা এম এতন্মিন স্বপ্নে রত্ব। চরিত্ব দুষ্ট পুণ্যঞ্চ 
পাপ পুনঃ ্রতিত্থাযং প্রতিযোন্য হহদ্রেবতি বৃ্ধানতাযসৈব। 
স যত্তত্র কিঞ্চিত পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গে! হায়ং পুরুষ 
ইত্যেবমেবৈতদাজ্ঞবন্ধ্য । ' সোহহং ভগবতে সহঅং দদামাত 
 উর্ধং বিমোক্ষাটুয়ব ভ্রহীতি ॥ ১৬। | 


৪৭৬ বৃহদারণ্যকোপনিষং [ ৩য়"রান্গণম্‌ | 


পুর্বোস্তি ঞরতিতে “অসঙে হায়ং পুরুষ” বলিয়া আত্মার সারি প্রতি 
অসঙ্গত্ব হেতু নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

আয় এ কথাও উক্ত হইস্রাছে যে, পুরুষ প্রান্তন কর্মবশে যেখানে 
কামন1 করে, সেখানেই যর; এই কাধ ও আসক্তি একই পদার্থ, সুতরাং 
কাঁমনাক্িপ আপক্তি বিস্মান থাকায় “অগঙগো। « হরং পুরুষঠ” বলিয়া ষে 
অনঙ্গতা আম্মার অকর্তৃত্বের হেতুরূপে উপন্তস্ত হইফ়াছে, তাহা অসিদ্ধ। 
বাস্তবিক হেতুর অসিদ্ধি নই, তাই এই আঁশঙ্কার সমাঁধানার্থ শ্রুতি ঘাক্তবস্ক্য- 
মুখে বঙগিলেন, মহারাজ! আত্মা অসঙ্গই ; দেখ, সম্প্রসা্ (ন্ুযুণ্তি) হইতে 
প্রত্যাগত সেই পুরুষ স্বপ্রকালে ইচ্ছান্গুসারে রতি (আনন্দ ) অনুভব করিয়! 
ও বিচরণ করিগ্না এবং পুণ্য ও পাঁপস্থরপ পুত্র ও নরকাদি দশন করত 
বুদ্ধীস্ত অর্থাৎ নিজ জাগরিত স্থানে স্বপ্ন হইতে ্থযুণ্তির মত গমনের বিপরীত" 
ক্রমে গ্রত্যাগমন করে। এই জন্ত আম্মাকে অসঙ্গ বলিতে হর; কারণ, যদি 
স্বপ্পে কাঁমনাবাঁন পুরুষ যথার্থই পুণা-পাঁপে সংস্ষ্ট হইত, তবে জাগরিতী বসায় 
প্রত্বাগত হইস়্া অবস্তুই সেই আঁসক্গ সমুৎপয় পুণ্য-পীপ ঘারা লিপ্ত হইত ॥ ১৬ ॥ 


সবাএষ এতক্মিন বুদ্ধান্তে রত্ব। চরিত্ব। দৃষ্টেব 
পুণ্যঞ্চ পাঁপঞ্চ পুনঃ প্রতিন্তায়ং: প্রতিযোন্যাইইদ্রবতি স্বপ্রান্তা- 
যৈব ॥ ১৭ ॥ 


এক্ষণে পূর্বোক্ত স্বপ্কলীন অবস্থাকে দৃষ্টান্ত করিয়া জাগরণদশায়ও আত্মার 
নিলিপ্ততা গ্রদশন কৰিতেছেন ।--তআত্ব! স্বপ্নফালে বেরূপ অসঙ্গত্ব বিধাঁয় জাগ্র- 
দশায় প্রত্যাগত হইয়|ও স্বপ্নকালীন পৃণ্যপ।পরূগন দোষ ঘার! লিপ্ত হয় না, ও ন্রগ 
জাগরণকাঁলেও বস্ত-সঙ্গ-জনিত দৌধ স্বারা স্পু্ট হয় না, ইহাই এই ক্রাক্মণে 
বর্ণিত হইতেছে ।--সেই আম্মা! এই জাগরণদুশায় ইচ্ছান্থসারে নানীবিধ রীতি 
অনুভব করি ও বিচরণ, করিয়া! এবং পুণ্য ও. পাঁপ কেধলমাত্র দশন 
করিয়া, কিন্ত নিজে তাহাতে লিগ ন1 হইন্া,. পুনশ্চ স্বপ্রীবস্থালাভের জন্ 
বিপরীতক্রমে বথাস্থানে সমাগত হয়। গুধু তাহাই নহে, সেই জাগরণ অবস্থায় 
যাহা কিছু দর্শন করে, ত্দ্ধারা লিপ্তও হয় না, যেহেতু, ই পুরুষ ( আম্মা) 
অসঙ্গ। জিজ্ঞাস! হইতে পারে যে, আত্মা জাগ্রদ্ষশায় পুট্য ও পাপ দর্শন করে 
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মাত্র, ভোগ করে না, ইহ! সম্ভব কি? কারণ, বাস্তবিক সে স্ময় পুণ্য-পাপ 
আচরণ করে, এবং তাহার ফল ও সুখ-ছুঃখ ভগ করে দেখা যায় । উত্তর-_- 
না, সে সমস্থ অন্তান্ত ইন্দ্রিয় ও হস্তপদাঁদি কাঁরকরাশির চৈতগ্তাবিধায়্ বিধায় 
আত্মাকে কর্তী বলিক্পা ব্যবহার করণ হইয়! থাকে মাত্র ; অর্থাৎ যেহেতু, এই 
দেহেন্দিয়সমষ্টি আত্ম-জ্যোস্ছিছধ রা সচেতন হইয়া লৌকিক ব্যবহার নিষ্পাদন 
করে, সেই কারণেই আঁত্মাতে কর্তৃত্বধন্থ আরোপিত হয় মাত্র; নচেৎ তাঁহার 
বাস্তব করৃত্ব নাই। এজন্যই পুর্বে ণ্ধায়তীব পোলায়তীব” বিয়া! আত্মার 
বুদ্ধিবপ উপাঁধিকৃত কর্তৃত্ব ,নির্দি্ট হইয়াছে এবং এখানেও প্দৃষ্টব 
পাঁপঞ্চ পুণ্যঞ্চ” অর্থাৎ পুণ্য ও পাপমাত্র দশন কণিকা, অনুষ্ঠান করিয়া নহে 
বণিয়া! পারমার্থিক কর্তৃত্ব নিষিদ্ধ * হইয়াছে । অন্রএব পূর্ব (পর বিরোধও 
আশঙ্কনীর নহে এ কথা ভগবান বেদব্যাসও বগিক্পাছেন যে, “্অনীধিত্বা- 
নিগু পত্বাৎ পরমাস্মায়মবায়ঃ। শরীরস্থোহপি কৌন্তের ন করোতি ন লিপ্যতে।” 
অর্থাৎ হে কৌস্তেয় ! ( অজ্জুন !) ধোহতু, পরদাস্মা অনাদি ও নিশুপ; অতএব 
তিনি অবাক, অর্থাৎ উতৎপত্তিগ্ীল সগ্ডণ বজ্র হ্যায় কীলবশে গুণরাশির বুদ্ধি ও 
হাসবশতঃ তাহীর ব্যর-( বিকার ) সম্ভবনা, নচেৎ বাস্তব বিকার নাই, এই জন্ট 
তিনি অব্যয়। আর এই অনাদিত্ব ও নিগুণত্ব নিমিত্ই আত্মা শরীরে 
বর্তমন খাঁকিয়াও দৈহিক ক্রিক্নর কর্তা হন না; কারণ, এ ক্রিয়া! গুণের 
সম্ভব আত্মার নহে, পরক্কৃত কর্দে অপরের আবদ্ধত্তা অসম্ভব, এই জন্য বলা 
হইল ধে, তিনি তৎসমস্ত দ্বারা লিপুও হন ন1। ৃ্‌ 

পূর্বে যেমন মোক্ষৈকদেশ কর্মবিবেক প্রদশনমাত্র সহ গোঁদান উল্ত 
হইক্াছে, এখানেও তেমনই মোক্ষৈকদেশ কাম-বিবেক প্রদলিত হওয়াক়্ সহস্র 
গোদান প্রতিশ্রুত হইল। আর, “দ বা এতশ্মিন্‌ স্বপ্নে ও এস বা এতন্মিন্‌ 
বুন্ধান্তে” এই শ্রুতিতবয দ্বারা আঁত্ম$ঠর নিলিগুতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেহেতু, 
প্াস্ত, ও সম্প্রসাদ অর্থাৎ স্বগ্র ও নুবুণ্রি-গত আত্মা জাগরণ অবস্থায় কৃত 
কোন, কর্ধা দ্বারাই পিপ্ত হয় না3 যেহেতু, তকালে জাগ্রৎ কাঁধ্য চৌধয্যাদি 
কিছুই অনুষ্ঠিত হয় না স্ুতরাংই আঁকা তিন অবস্থায়ই অপঙ্গ এবং এই 
অসগ্গত্ব-হেতুই অমৃত অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্ুযুণ্তিকালীন ধর্ম হইতে বিলক্ষগ। 
আত্মা পুর্ব বিপরীতক্রমে স্বপ্রান্ত অর্থাৎ সম্প্রসাদের জন্য ধাবিত হয়। 
এখানে শ্রুতিস্থ ন্গান্ত শবের অর্থ নসুযুপ্ডি'ই বুঝিতে হইবে ; কারণ, বহুস্থলে 
স্বর শব স্বপ্নকাঁলীন দর্শমবৃতি অর্থে প্রহুক্ত হইয়াছে, অস্ত শব্ধ বৈশিষ্টাবোধক, 
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সুতরাং সমুদাক্নার্থ এই যে- স্বপ্রকালীন দর্শনবৃত্তিসম্পন্ন নুুস্তি অবস্থা লাভের 
জন্ত আত্মা স্বপ্প হইতে হুষুণ্তিতে গমন করে। অতঃপর “এতম্ম! অন্তাক্ম ধাঁবতীতি' 
ইত্যাদি শ্রতিতেও অন্তশব নুষুস্তি অর্থে প্রযুক্ত হইবে । যদি বল ঘে, আত্মা রমণ 
ও বিচরণের পর স্বপ্পু ও জঙ্ধগ্রৎ এই ছুই স্থানে উপস্থিত হয়, এই দুই স্থানে স্বপ্ন 
অর্থে অন্তশন্দের প্রয়োগ দর্শনে কল্পনা করা ঘাম বে, "্্রান্তাদৈব' ইত্যাদি 
স্থলেও দর্শনবৃ্তিই স্বপ্নদর্শন অর্থে বক্তবা, ইহাই শ্রুতির তাতপর্ধয বলিব উত্তর 
তথাঁপি কোন দোষ নাই $ কেন না, আত্মার অসঙ্গতা-প্রতিপাঁদনই আমাদের 
উদ্দেশ্তু, আ"ত্মার সেই অসঙ্গত্ব শ্বভাবসিদ্ধ; কারণ, জাগরণকালে পুণ্য-পাপ- 
দশন ও আনন্দানুভব করত স্বপ্নান্তে উপস্থিত হইয়া জাগ্রৎকালীন কোন দোষে 
লিগ্ত হন ন. ইহ শ্রুতি গ্রতিপদন করিকছেন ॥ ১৭ ॥ 

তদ্যথ। মহাঁমত্স্য উভে কুলে অনুসঞ্চরতি পূর্ববাঞ্চা- 
পরঞ্চেবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপপান্তঞচ 
বৃদ্ধান্ত্চ ॥ ১৮ ॥ 


এতাবৎবাক্যে ইহাই স্থির হইল যে, পুরন স্বক্পংজ্যে।তিঃন্বভাব, দেহেজ্িয়- 
সমষ্টি হইতে স্বতন্ব এবং দেহেক্িনিষ্পাস্ক কামন| ও কর্ম হইতে সুদুরে 
অবস্থিত ;--যেহেতু, তিনি অদঙ্গ। আদ্মার এই অপ্ঙগহও পদ বাঁ এষ এতস্মিন্‌ 
সম্পরসাদে” ইত্যাদি ক্রতিত্রয় বারা প্রতিপাঁদিত হইয়াছে । 

সে বিষয্বে আপন্তি হইতেছে ধে, "আত্মার এই অসঙ্গ্ধ কি প্রকারে সম্ভব ? 
তাহার উত্তরে বগিতেছেন,--বেহেছু, জাগবিত অবস্থা হইতে স্বপ্ন, স্ব হইঠে 
ুমুপ্টি, পুনশ্চ সুধুপ্তি হইতে স্বপ্ন এবং স্বপ্ন হইতে জাগরণ, পুনর্ধ(র জাঁগরণ 
হইতে অপর স্বপ্ন এইকসপ স্বপনমুণ্তি-ক্রমে* আত্ম! অনবরত সঞ্চরণ করেন, 
অতএব স্থানব্রয্ হইতে আত্মার পার্থক্য এবং আম্মার অসঙ্গত্বও সাধিত হইযাছে। 
ইতঃপূর্ববেও “ন্বপ্পো সৃত্বেমং লৌকমতিক্রীমতি” বলিয়া স্বপ্াবস্থায় আত্মার 
মৃত্যুর রূপ হইতে পরিত্রাণ উপন্তপ্ত হইস্জা পরে বিশ্তারিতরূপে গ্রতিপা্দিত 
হইয়াছে; এক্ষণে কেবল তাঁহার দৃষ্টান্তপ্রদর্শন অবশিষ্ট, তাহাই দেখাইবার 
-জন্ত আতি উপক্রম করিতেছেন যে৮-ঘেমম নদী-ন্োতে অবিচলিত মহাঁমত্শ্ত 
-বারি-প্রবাহ এ্রতিহত করি! নদীর পূর্বাপর উভয়কূলে স্বচ্ছন্দতাবে সঞ্চরণ 
(করিলেও তন্মধ্যবন্তী আোচোঁবেগের পরবশ হয় না, পুরুষ্খও ঠিক্‌ এইরপই স্বপনাস্ত 
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(স্বপ্ন ) ও বুদ্ধান্ত ( জীগরণ ) এই ছুই অবস্থায় সঞ্চরণ করে। এই দৃষ্টাস্তপ্রদর্শনের 
ফল,__দেহেস্িয়-প্রযোজক কাম ও কর্ম এবং মৃত্যুরূপী দেহেন্রিয়-সম্দয় ইহারা 
আঁত্স-ধন্ম নহে এবং এই আত্মা এই সমুদয়ের বিধঙ্ষী_বিপরীত স্বভাবসম্প্ন, এই 
জ্ঞানের উৎপাদন। ইহাও পরে বিশ্তুতরূপে প্রতিপাঁিত ভবে ॥ ১৮ ॥ 


তদঘথাশ্বিক্লাকাশে শ্যেনো ব। স্পর্ণ!। বা বিপরিপত্তয 
শ্রান্তঃ সঙ্হতা পক্ষৌ সংলয়ায়ৈব প্রিফত এবমেবায়ং পুরুষ 
এতম্ম। অন্তরায় ধাবতি যন্্র স্রণ্ডে। ন কঞ্চন কামং কামযতে ন 


কঞ্চন স্বপপং পশ্যতি ॥ ১৯ ॥ 


পরবর্তী বাক্য উত্থাপনের জন্য পূর্বাপর তির জগতি প্রদশিত হইতেছে । 
পূর্ধ্বে জাগ্রত স্বপ্ন ও সুযুষ্টিরপ স্থানত্রয়ে ক্রম সঞ্চরণ দ্বারা দেহেঙ্গিয়ব্যতিবিক্ত 
সয়ংজ্যোতিঃস্বরগ আত্মাকে কান ও কর্থের সহিত অসম্প,ক্ত বলিয়া দেখান 
হইগ্াছে এবং আর স্বাভাবিক সংসারবন্দন্বদ্ধ নাই, দেহেন্িরাদি উপাধি- 
সম্বন্ধই তাহার সংল।রগমন।গমনের কারণ, সংসারিত্ব প্রভৃতি ধন্দু সকলও অবিদ্ভা- 
কল্পিত; অর্থাৎ অবিদ্যা ঘারাই নিঃসঙ্গ আয্সায় সংসারধন্দ আরোপিত হয়, 
ইহাই পূর্বোক্ত প্রবন্ধের তাত্পর্যা দেখান হ্ইয়।ছে। তন্মধ্যে জাগ্রত স্বপ্ন 
ও স্ুযুণ্তি, এই স্থানত্রর়ের স্বরূপ ইতভ্ততঃ বিক্গিগুভাবে আলোচিত হইয়াছে, 
কিন্ত একত্র সংগ্রহ করিয়া দেখান হয় নাই । যেহেতু,সআম্বা জাগরণক!লে 
দেহেন্তিযর্ূপী মৃত্যুর সহিত সংস্থঈ বলিয়া গ্রতীত হয়, অবিদ্তাই এ সংস্্গ 
দর্শন করাইপনা থাকে । আবার অবিদ্ঞ! থার স্বপ্নেও মৃতু। বিনিম্মক্ত হইলেও 
কামনা-( সংস্কার) সংযুক্তভ!বে উপলব্ধ হয়, কিন্ত নুযুণ্তিতে অবিদ্ঠাবিবর্জিত 
হইয়া প্রকাশ পায়; সুতরাং সুধুণ্তিভে আত্মা সমাক্‌ গ্রস্র্ ও অসঙ্গরূপে প্রতীত 
হয়। এই সমুদয় বাকোর এক অর্থে উপসংহার কৰিলে বুঝ] যায় যে, আত্মা 
নিত্যদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাবসম্পন্ন | গ্এই একবাকাতা বা বাক্যোপসংহাঁরের ফল-* 
আম্মার নিত্যশুদধ-বৃদ্ধ-ুক্তত্কভীব-প্রাপ্তি একত্র সঙ্চলন করি॥] দেখান হয় লাই। 
এক্ষণে, তাহা দেখাইবাঁর নিমিত্ত এই ত্রীঙ্ষণ আরব হইল। আত্মা পাঁপসম্পর্ক- 
 খ্হিত ও নির্ডরস্বরপ। নুধপ্তিকালে আত্মার এই শ্বরপপ্রাপ্তি ঘটে, ইহাও পরে 
বলা হইবে। আম্মার উক্তপ্রকীয় অভিচ্ছন্দ (অকাম ) পাঁপসম্পর্করহিত অভত্ব- 
স্বরূপ সুযু্ডি অবস্থা ঈ্পর হয়, ইহাই শ্রুতির মি অভিপ্রোত হু, তাহা হইলে 
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8৮০ | বৃহদারিশ্যকোপনিষং [ আ-বাক্ষণম্‌। 
সেই রূপ বেরূপে হদয়ঙগম করা যাইতে পারে, তাহা অবশ্তই বক্তব্য, দৃষ্টান্ত 
 ব্যাতিয়েকে্তাহা পরিপ্দুট হয় না, এ জন্য উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। 
_-এই ভৌতিক আকাশমগুলে শ্রেন কিংবা নুপর্ণ পক্ষী * যেমন যথেচ্ছ 
পরিভ্রমণ করত শ্রীস্ত অর্থাৎ অনবরত পতনোৎপতনকর্ধদ ঘবারাঁ কাঁতর হইয়া 
পক্ষঘয় প্রপারিত করিক্ক' সম্যক বসভিস্থান-_নীড়াঁভিপুখে ধাবমান হয়, ঠিক 
তদ্ত্রপ এই পুরুষও ( আঁত্মাও) অস্ত (নুযুপ্তি) লাঁভের জন্য অর্থাৎ নুষুপ্তিকালে 
স্বরপাবস্থানের জন্য উপস্থিত হয়। এক্ষণে অন্ত শব্দে যাহ বক্তব্য, তাহাই 
বিশেষ করিতেছেন যে, অস্তে-ন্ুযুগ্তিতে নুর্ত জীব কোনন্ধপ কামনাই কৰে 
না ও কোনরপ স্বপ্ দেখে না| কিছুই দেখে না ও কামনা! করে না, এ কথায় 
সামান্তভাবে কাঁমনা ও স্বপ্নদর্শনের প্রতিষেধ দ্বারা জাগরণ ও স্বপ্াবস্থায় 
যাবতীয় ক্রিয়।দির প্রত্যাখ্যান করা হইল। জীব জাগ্রৎ অবস্থায় ঝাহা কিছু দর্শন 
করে, তাহাঁও স্বপ্ন, এই অভিগ্রায়ে শ্রুতি “ন কঞ্চন স্বগ্নং পশ্ততি” তখন কৌন 
বপন দেখে না বলিয়া কেবল স্বপ্নের গ্রতিষেধ করিয়াছেন । শ্রত্তপ্তরেও আছে 
* যে, প্তত্ত ত্রয়.'আবসথ|:) ত্রয়ঃ স্বপ্প।১1৮ অর্থাৎ তাহার তিনটি স্থান ও তিনটি 
্বপ্ন। শ্রুতি ইহ! দ্বারা তাহার এতদতিরিক্ত অবস্থার 'অভাবই জানাইয়াছেন। 
প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে যেকূপ উৎপতন ও অবনমনজনিত শ্রম-শাস্তির নিমিত পক্ষী 
্বীয় নীড়ে আশ্ররগ্রহণ কথিত হইল, রূপ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থার দেহে্জিয়াদির 
সৃহিত সম্পর্কবশত্ঃ ক্রিয়াফলনিচয়ের সহিত সংযৃক্ত আত্মার পঙ্গীর যত আস্তি হয় 
এবং সেই শ্রম দূরীকৰণার্থ আস্মা নিজ নীড়শ্বরূপ সমস্ত সাংসারিক ধর্মবর্জিত; 
সর্বববিধক্রিমনা, কারক ও ফরপ্রয়াসৃহীন স্ব-স্বরূপে প্রবেশ করে, অর্থাৎ মিঃ 
নিরভিমান আনন্দময় স্বভাবে অবস্থান কৃরে। ১৯॥ : 


ত। বা অস্যৈতা হিতা নাম নাড্যে যথা কেশঃ 
সহত্রধা ভিন্নস্তাবতা হণিম্স। তিষ্ঠন্তি শুর্ুস্য নীলস্য পিঙ্গলস্য 
হরিতস্য লোহিতস্য পূর্ণাঃ। অথ যাঁত্রনং দ্স্তীব জিনস্তীব 

হস্তীব বিচ্ছায়য়তি গর্তমিব পততি  যদেব, জাগ্রন্তয়ং 
 পশ্ঠতি তদত্রাবিপ্ভয়া মন্যতেহথ যন্ত্র দেব ইব রাজেবাহমেবেদ্‌ 
ূ র্কোহ্থীরি মন্যতে সোহস্থা পরম লোকঃ ॥ ২০ ॥ 





*: ঠেম-বৃহখকার এবং £ জন্পবেগবান্‌ ন্‌ পক্ষী । নুগর্ণ _মহাষেগবানি অথচ কি নরধী।- 


শর-আাক্ষিপম্‌। ] চতুখোহ্ধারধিঃ ৪৮১ 


যদি বাস্তবিক সর্ধসংসারধর্শ-রাহিত্যই আত্মার স্বভাব হয় এবং অপর 
উপাধির জগ্তই সামগ্সিক সংসারিক ধর্ধে লিপ্ততা আসে, তরে ুরহাই 
বলিতে হইবে, যাহার জগ্ক আত্মার এই উপাধিসম্পর্ক ঘটে) তাহার নাম অবিষ্া 1 
কিন্ত তাহাতে প্রশ্ন হইতেছে যে, সেই অবিস্ত। কি দ্বাভাবিকী? না কামন! 
ও কর্্মাদির ন্যায় আগন্তবা-নৈমিত্তিকী? বদি স্বাভাবিকী হম, অর্থাৎ 
শ্ভাবরূপে আত্মার সহযোগিনী হয়, তবে অবিদ্ভ হইতে আম্মার মোক্ষ হইতে 
পারে না; আর অস্ব।ভাবিকী হইলে মোক্ষ উপপন্নস্হয় সত্য, কিন্তু সেই অবি্যা 
কোথা হইতে আসিল, কি প্রক্ষারে আত্মার সহি মিলি হইল, ইহাপ্সও নির্ণয় 
করা আবশ্ুক | পক্ষান্তরে, ইহাঁও বিচাধ্য থে, কেন অবিস্তা আত্মধন্দ নহে? 
এক্ষণে এই আপি সমাধানের জন্ত অর্থাৎ সমস্ত অনর্থের একমাত্র মূল সেই 
অবিদ্ভার এই সকল তত্বাবধারণার্থ পরবর্তিনী কথ্ডিক (শ্রত্যংশ ) আরব 
হইতেছে। সেই হম্ত-মন্তক-পদাদিবিশিষ্ট শারীর পুরুষের , শরীরমধ্যে এই 
“হিত1” নামক নাড়ী সমুদয় সহঙ্ভাগে বিভক্ত কেশের অতি ুঙ্গতম পরিমাণে 
অবস্থিতি করে এবং এ নাড়ীসমুদয় শুরু, নীল, পিজল, হরিত ও লোহিতবর্ণ 
রদ দ্বার পরিপুর্ণ। নাড়ীগত রসের যে সমস্ত বিভিন্ন বর্ণ উক্ত হইয়াছে, তাহা. 
বাত-পিত্তশ্রেক্সার পরস্পর বিষম মিশ্রণবিশেষ হইতেই নানাবিচিত্রভাবে 
পরিণত হয়! এক একটি কেশীগ্রকে সহম্র ভাগে বিভক্ত করিলে যে 
পরিমাণ উৎপন্ন হয়, সেই নকল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম পরিমা'ণশালিনী শুক্ুপীতাদি- 
রগবাহিনী সর্বশরীরব্যাপিনী সুল্ম সুঙ্ম নাঁড়ীর উপরই, সপ্তদশ অবয়বর্ঘটিত 
লিঙ্গশরীর বর্তমান আছে। আর তী লিঙ্গশরীরকে আশ্রিয়, করিয়াই 
জীবের উত্তমাধম যোনিতে পরিভ্রমণাধীন নানাবিধ সংসারধশ্মান্থভৃতি হইতে 
উৎপন্ন সর্ধববিধ বাসন! অবস্থান করে, প্রাক্তন বাঁসন।র আশ্রয় স্ই লিঙ্গ-শরীর 
অতি হুঙ্গাত্বহেতু স্ফটিকমণিতুল্য শ্বচ্ছ, এবং পূর্বোক্ত নাড়ীগত রসকে আশ্র 
করিয়! থাকে বলিয়! প্রাক্তন ধর্মাধর্মের ফলে সমুস্তুত বৃত্তিবিশেষবিশিষ্ট হয় এবং 
্্রী-রথ!দি আকারবিশেষে সেই লিঙ্ত্বরীর বাসনারাশি ঘার! প্রকাশ পায়। ইহার 
ফলে যখন সেই বাঁসনার' বশে অধিস্ত। বা ভ্রান্তি সমুখিত হয় যে, ফোন শক্রগণ 
ফিংবা অন্ত তঙ্করগ্রণ আগিঙ়া আমাকে যেন বধই করিতেছে; শ্রুতি তাহাই 
বলিতেছেন যে, এই স্বঘ্নদর্শীকে যেন বধই করিতেছে, যেন বশ করিতেছে। 
অথচ বস্তরতঃ কেহ বধও করে না এবং বঙীতৃতও করে না, কেবল অবিস্বা 
বা সিখ্যাক্ঞানের সংস্কা্ীধীন ভ্রম হয় মাত্র। আবার, ধেন দেখে, হ্ভীই 


৬৯ 
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ষেন তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে, কিনা যেন জীর্ণ কুপাদিতে নিজে পত্ভিত 
হইছে, অথচ “কাহ।/রও সহিত কাহার সম্বন্ধ নাই।” ঠিক সেইরূপই মিথ্য! 
বাঁসনা উৎপন্ন হইয়া. থাকে। কিন্ত এই বাসন ছুঃখদায়িনী বলিয়! প্রাক্তন 
অধর হইতে উৎপন্ন অস্তঃকরীণের বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়! বর্তমান, শুতরাং অত্যন্ত 
নিকৃষ্ট । অধিক কি, জটুব জাগ্রৎসময়ে হস্তী প্রভৃতি যে দ্মস্ত বিভীষিক1 দর্শন 
করে,. এই স্বপ্নাবস্থায় তৎসমস্ত বস্ত বাঁস্তনভাবে অনুসরণ না করিলেও কেবল 
জাগ্রংকালীন অহিগ্তাবশত: লা মিথ্যাজানজন্ত সংস্কারাধীন হস্তী প্রভৃতি আকারে 
ভীতি উৎপাদন করে অর্থাৎ জীব মিথ্যা উৎপন্ন অবিস্তা-বাঁসনায় তাহাই 
দেখে £ কিন্তু যেখানে অবিগ্তা অত্যন্পমাত্রায় অবস্থিত এবং বিদ্যা উতকষ্টরূপে 
বৃর্তম।ন,-অবশ্ত এখানে এ কথ|ও বলা আাবস্তক যে, সেই বিশ্া 'কিংবিষগিনী 
এবং কিংক্রূপ! হইলে উৎকৃষ্ট হয়? তাহ বলিতেছেন, থে সময় জীব যেন নিজে 
দেবতাস্বভাব প্রাপ্ত, হয়, অর্থাৎ জাগ্রৎকালে যখন দেবত1-বিষয়ে বিদ্তা (জ্ঞান) 
উতৎপন্ন হয়, তৎকালদমুৎপন্ধ বাসনাবশতঃ স্বপ্নেও আপনাকে দেবহী বলিয়া মনে 
করে, তাহাই উত্কঞ্ট বাসনার পরিণম। এই কারণেই শ্রহিও পলিতেছেন বে, 
যেন দেবতাই, ধেন রাঁজাই অর্থাৎ জাগ্রংক।লীন আম্মা রাজভাবনায় ভাবিত 
হইয়1 সেই সংস্কারে স্বপ্পেতেও আপনাকে. ঘেন বাজ্যস্থ+- অভিষিক্ত বলিয়াই মনে 
করে; ইহার একনান্র কারণও সেই বাসন।। এইরূপে ক্ষীণপ্রারা অবিদ্তা হইতে 
বে.বিদ্যার উৎপভি হয়, তাহা! দর্বাযবিষষিণী। তুখন দেই সর্ববাত্বভীবভাবিত 
অন্তঃকরণে. পরেও জীব, আত্মাকে “আমিই সব” বলিয়া জ্ঞান করে। ইহার 
যে সেই সর্ধাস্মভাব, তাহাই: পরম লোক এবং সেই আত্মভাবই স্বাভাবিক। 
আর পর্বাযআ্ভাবোদয়ের পুর্ববে শতধা ভিন কেশাগ্রৰৎ সঙ্গ আত্মাকে যে 
“আখমি, সেই নহি” বলিয়। ভিন্নভাবে মর্নে করে, দেই অবস্থায় সেই আবিষ্কা 
যে সকল স্থাবরান্ত বস্তুনিচন্র অনাত্বভাবে উপস্থর্পিত. করে, তাহারাই অপরম--- 
কু্র। সেই সকল ব্যবহারিক পদার্থ কপেক্ষা এই . সর্বাআভাঁবই গুল্পূর্ 
বাস ও অত্যন্তরহীন, তাহাকেই পরম .লোক বলা বাইতে পারে। তবেই 
পূর্ববোক্ত অবিষ্তা ক্ষীগপ্রীয়! হইলে এবং বিষ্কাও সম্পূ্ণকূপে উৎকর্ষ লাভ 
করিলে :ঘে পর্ধাজ্মভার উদ্দিত হয়, তাহাই মোক্ষের স্বরূপ, ইহা. সিদ্ধান্ত 
হইল। থেমন--সপ্রাবস্থ।য় যে. আত্মার, স্বরংজ্যোতিংস্বক্সপ গ্রত্যক্ষগোচর হয়, 
থানা : সর্বাক্মতাদর্শনতেতু বিগ্াফল উপলব হয়, : এইরূপ বিগ্তা তিরোহিস্ 
ছইলে ও. অবিষ্তা, প্রবর্ধলাভ করিলে অবিদ্তা-ফল দক্ও ধ্তযক্ষ হয়, সানাই 
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্রস্তীব জিনন্তীব” ইত্যাদি শ্রুতিতে (প্রদর্শিত হইয়াছে । অতএব সর্বহ্রিভীব 
বিগ্তার ফল ও পরিচ্ছ্লাত্বভাব অধিপ্তার ফল দিদ্ধ হইল। বিশুদ্ধ বিদ্টা- 
শ্াভাবে আম্মা সর্ধাত্মভাব প্রাপ্ত হয় ; এবং অবিষ্ঠাপ্রভাবে সর্ধাতা হইন়ও 
অপর্ধাস্বভাব প্রাপ্ত হ্য়। এই অসব্ধান্তাজ্ঞাটনর বশেই জীৰ নিজেকে, 
অপর হইচ্ডে বিভিন্ন মনে করে, এবং বাহ] হইতে পুথক মনে করে, তাহার 
সহিত বিবাদও উপস্থিত হয় ; আঁর ধিবাঁদ ঘটে বলিয়াই স্বপ্পে যেন হত হয়) 
পরাজিত হয় ও ধাবিত হয়; এই সমস্তই অথটনধটপ্পপটীরপী অবিগ্ঠ।র প্রভাব 
সম্ভৃত”অপর্বাত্মহ/জ্ঞানের ফল। আর যখন সমণ্তে আত্মভাব পোষণ করে, 
তখন আর কাহার সহিত্ত পৃথক হইবে ? আবার পার্থক্য না মনে করিলে বিরোধ, 
কেন ঘটিবে ? বিচ্রীধ নাই বলিয়াই বধ-বন্ধন-ভর কিছুই প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ 
বিরোধ ন1 থাকিলে কে কাহাকে হত্য! করিবে, জগ করিবে বাঁকে কাহাঁকে 
বিজাবিত করিবে? অহএব ইহাই অবিগ্তার তত্ব (স্বরূপ) ব্ল! হইতেছে বে, 
বাস্তবিক আঁম্মী সর্বমর হইলেও তাহাকে অপসর্ব-( পরিচ্ছিঘন) ভাবে বুঝাইরা 
দেয়, আগ্মা ভিন্ন অন্ত বস্থ বাঁস্তববং ন! হইলেও তাঁহাকে সঙ্গপে উপস্থাপিত 
করে, এবং আত্মাকে অপর্বভবে ভাবিত করে, ভাঁহীর পর সেই সকল বিবন্ষে 
আগ্মার অবিরত কামনা উদ্ভূত করে । পরে সেই কামনাবশে কাম্যবস্ত হইতে 
আমা পুথক হইয়া বায় । ক্রমশঃ দেই কাঁমনাবশ্ন্ত; আত্ম। ক্রিয়। অবলগন 
করে, তদনপ্তর তাহার ফল নুবখ-্ছুদখের অন্তর প্রান্ত হয়। এ কথ! পুর্বে উত্ত 
হইয়াছে এবং পরেও বলিধেন বে, পত্র হি তবৈতমিব ভুবতি, শধিতর ইতরং 
পশ্ঠাতি” ইত্যাদি, অর্থাৎ যে আজ্মায় থৈতের হায় প্রকাঁশ ধার, যেন এক অপরকে 
ধণন করে, শবণ করে ইত্যাদি । ইহাই অবিষ্তার স্বরূপ ও কাব্য প্রদর্শিত হইল 
এবং অবিগ্থার বৈপরীত্যতাবে বি্তার 'কাধ্য যর্ধাত্মভাঁব, ইহা একপ্রকার 
সাধারণভাবে. প্রদর্শিত হইরাছে+ সেই অবিদা। আত্মার স্বাভাবিক ধন্ম নহে; 
যেহেতু, বিদ্যার অভ্যুর্ধরে অবিদ্যা ক্ষীণ হইতে থাকে এবং বিদা দ্বারা সব্ধাস্মভাঁব 
দৃঢ়ত] প্রাপ্ত হইলেই রজ্জুনিশ্চকে, বজ্জুর উপর. সপজ্ঞানের মত. (ভ্রমবৎ) 
অপক অবিদ1 আশখুলতঃ স্বয়ং নিবৃত্ত! হয়। সেই কথ।ই পুর্বে উক্ত হইয়াছে কনে 
প্যত্র ত্বপ্ত মর্বমাধ্ৈবাভূৎ, ত২ কেন কং. পশ্তেৎ” ইতাদি।, অর্থাৎ ধন এই 
জ্ঞনীক্ক পক্ষে সমস্তহ অ|আআ হয়, তখন আর কে কাহারে স্রেখিবে ?... ইত্যান্ছি। 
অতএব (কা নঘতেই, : অবিদ্যাঁ.আয়ার স্বাভাবিক ধর্শ._হুইতে পাঁরে..ন!। 
যদি তাহাই হইত, ্বে+এই স্বাভাবিক ধর্দের কদাপি আমুলতঃ উচ্জেদ হইতনা,। 
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যেমন হৃর্যের স্বাভাবিক ধর্ম গ্রকাশ ও উষ্ণতা কদাঁপি হূর্ধয হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
থাকিতে পারে না, সেইরূপ আস্মার স্বাভাবিক ধর্ম অবিদ্যারও শতবিদ্যাবনে 
উচ্ছেদ অসম্ভব । অতএব তাহা স্বাভাবিক নহে বলিন্াই সেই জীবের মোক্ষ 
সম্ভবপর হইতেছে ॥ ২০ ॥ € 

 তদ্বা অস্তৈতদতিচ্ছন্দ। অপহৃতপ পাহভয়ত রূপম্‌। তদঘথ' 
প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিদ্বক্তে। ন বাহং কিঞ্চন বেদ নীস্তরমেব- 
মেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্জঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহং কিঞ্চন 
বেদ নাস্তরমূ। তদ্বা অস্তৈতগ্টাপ্তকা মমাত্মকামমকামখ রূপ 
শোকাস্তরমূ ॥ ২১ ॥ 


সম্প্রতি বিদ্যা-ফল-ক্বরূপ ও ক্রিয়াকাঁরকাদি-ফলসম্পকহীন 'যে সর্বধ্মভাব, 
তাহাই মোক্ষ, ইহা বল! হইতেছে ; ধে অবস্থীষ্ব অবিদ্য।, কামনা, কর্ম গ্রভৃতি 
কিছুই থাকে না। ইহা পূর্বেও বর্ধিত হইয়াছে যে, “বেখানে সুপ্ত আত্মা কোন 
কাম্য বন্ধ কামনা করে না, এবং কোন স্বপ্নও দর্শন করে ন1,” তাহাই এ আঁ্মীর 
পরম অবস্থা । .সেই অবস্থা কি? সর্বাত্বভাঁব, অর্থাৎ সর্বত্র আত্মশ-্দষ্টি, তাহাই 
পুর্ব্বে পরম লোক বলিয়া! অভিহিত হইয়।ছে। আল্লার এইরূপ অতিচ্ছন্দা অর্থাৎ 
ছন্দ অর্থ-কাঁধনণ, যেূপে ছন্দ--কাঁমনার স্পর্শ নাই, তাহা অভিচ্ছন্দা-নিষ্ধীষ 
রূপ। (যদিও গারভ্র্যাদিচ্ছন্দোবাচী “ছন্নন্* শবই লোকে এরলিদ্ধ। কি্ক 
ইহা কামনাবাটী স্বরাস্ত, তথাপি যে 'অভিচ্ছন্দ1” এই ছন্দস্‌ শব্দ প্রবুক্ত হইয়াছে, 
তাঁহাঁ বৈদিক প্রয়োগের ধর্ম | আঁর অকারাস্ত প্ছন।” শব্ধ একটি 
আছে, তাহা নিতাস্ত অপ্রসিদ্ধ নছে; খ্থা স্বচ্ছন্দ, পরচ্ছন্দ প্রভৃতি, 
আর অপহতপাপ, অর্থাৎ ধর্মাধঙ্দের সহিত অসম্পর্ক,। ইহাই আত্মার 
স্বরপ। পাপ শব্দের অর্থ ধর্ম 13 অধর্থ, ইহা পূর্বেও উক্ত হইযটছে ষে, 
পাঁপাভিং সংহ্জ্যতে “পাপ্নো বিজহীতি।” অর্থাৎ পাপ ত্বারা সংপৃক্ত হয়, 
পাঁপকে পরিভ্যাগ করে। তাহ! হইলেই আত্মার ধর্ঘাধর্শরাহিত্যও একটি রূপ। 
পিচ, অতযনামেও আর একটি রূপ বর্তমান। যেহেতু, ভরমাত্রই অবিস্তার 
| কার্য, এজন পূর্বেও বলা হইয়াছে যে, "অবিস্তয়া ভয়ং মন্ততে 1” অর্থাৎ জীব 
আধিত্বা.( অক্সান ) বশতঃই মনে ভয় করে।: অঞ্তএব বুঝিতে হইবে বে, 


ওয়ম্ত্ক্ষণম্‌। ]  চতুর্ধোহধ্যায়ঃ [8৪৮৫ 


ভয়ং” এই কথ! বলায় অবিদ্যার ভয়রূপ কার্যের প্রতিষেধ দ্বারা তৎকাঁরণ 
রী প্রতিষেধ আত্মায় করা হইল অর্থাৎ অভয় বপিতে আতা অবিদ্যা- 
বর্জিত, ইহ! অভিহিত হইল। 
এই যে বিস্তার ফরনাপে সর্ধাস্ম-ভাঁবকে নির্দেশ করা হইছে, ইহাই 
অতিচ্ছন্দা, অপহত”পাঁপ ও অভয় । যেহেতু, এইরূপ সর্বসংসার-ধর্মববর্জিত, 
অতএব 'ভয়কূপী। এ কথ! অতীত পুর্ব ব্রাক্ষণ-সমাণ্ডির 'অবসরেই 
প্আভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি” ইতাদি আখগম ধরিক্া শ্রুতি সবিশেষ 
বলিয়াছেন। 
এক্ষণে এখনে কতিগ্রদশিত অভম্নরূপ শ্রত্যর্থজ্ঞানের দৃঢ়তা স্থাপনের জন্য 
তর্ক দ্বার! প্রপঞ্চিত হইতেছে মাত্র। * এই আত্ম! স্বং চৈতন্তজেযোতিঃস্কভবসম্পন্ন, 
স্বীক্ম চৈতগ্জ্যোতিতার সমস্ত বস্ত প্রকাশিত করে। আম্মা যে চৈততগরস্বরূপ, 
তাহা “স যন্তত্র কিঞিং পশ্ততি, রমতে, চরতি, জানাতি ৮” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা 
বিস্তৃতরূপে প্রত্তিপািত হইয়াছে; অতএব যুক্তি অগ্থসারেও আত্মার নিত্য- 
চৈতগ্রজ্যোতিন্ম়রপ সিদ্ধ হইল। এখানে অবগ্ত এবপপ আপত্তি হইতে 
পারে যে, যদি এই সুযুস্তি অবস্থাও আত্ম] অবিনাশী চৈতন্ক্সপী হইয়1 স্বীয় 
শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তত্বরূপেই বর্তমান থাকে, তবে এই সুযুপ্ত আস্মা এ সমম্বও 
“এই আমি” বলিক] নিজেকে এবং বহির্জগতে “এই ভূতগণ” “এই ইন্দিয়গণ” 
বলিম্বা ভূতে্্রিয়বর্গকে জাগ্রৎ ও স্বপ্াবস্থার স্তায় জানিতে পারে না কেন? 
উত্তর - তাহার কারণ বলিতেছি, শুন। একত্বই এই জ্ঞানের হেতু। তাহা 
কিরূপে সম্ভব, তাহা বলিতেছি। লৌকিক পদার্থের দৃষ্টাস্ত ব্যতীত এই সমস্ত 
অলৌকিক পদার্থ প্রত্যক্ষবোধগম্য হয় না, এ জন্ঘ লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত 
হইতেছে। যেমন এই সংসাঁরে কামুক ব্যক্তিকে নিজ প্রিয়তম! কাঁমরসে মত্ত 
হইয়া সম/ক্রূপে আলিঙ্গন করিলে, নে বাহিরে কিংবা (অন্তরে ) আমি সুখী 
বাঁ ছুংথী ইত্যাদি ভেদজ্ঞান করিতে পারে না, কিন্তু প্রিয়তমাঁর সহিত বিষুক্ত 
অবস্থায় বাহ ও আত্তরিক সমস্তই জানিতে পারে, কেবল তাদৃশ আলিঙ্গনের 
অব্যবহিত পরেই শ্রিযৃতধার সহিত একীভাবপ্রাপ্তি হেতু কিছুই জানিতে পাঁরে 
না। উ্ত দৃষ্টান্ত যেরূপ, ঠিক সেইরূপ এই অন্তরা স্বা যখন ভুতেক্জিয়ের সংসর্গে 
পতি, হয়, তখন বস্ততঃ দৈম্ধবণ্ডের মত পৃথক থাকিয়াও. জাদিতে 
প্রতিফলিত চন্দ্রাদি প্রতিবিশ্বের ন্ায় এই কার্য্যকরণরূপী দেহে. প্রবিষ্ট 
হায়] অভিন্ন আত্ম। খহরপে প্রতীয়মান হয়। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) পুরুষ 


৪৮৬ | বৃহদারণ!কোপ নিষৎ 1 ওয়-ত্রাঙ্থণম্‌। 


স্বাভারিক . পরঞ্যোতির (পরমাত্মা) সহিত সম্যক্রূপে পরিতক্ত অর্থাৎ 
নিরস্তরভাবে একীভাব প্রাপ্ত হইয়া বাহ-বিষয়ে “ইহ! অমুক” ইত্যার্দি এবং 
আন্তরিক বিষয়েও “আমি সুখী ছুঃখী” ইত্যাদি প্রকার কিছুই জ্ঞানকরে না। 
এখন বুঝিলে, তোমার জিজ্ঞাসিত আত্মার স্বাভাবিক টৈতন্াজ্যোস্চিম্বন্ত। 
সন্বেও এ অবস্থার কেনু পৃথক্‌ জ্ঞান হয় না? চ্াহার হেতু আমি পূর্বেই 
বলিয়াছি ষেগাট সমালিজিত স্ত্রীপুরুষের ভ্ঠায় ক্ষেত্রঙ্জেরও স্বীয় জ্যোতির সহি 
কেবল একত্ব বা একীভাবপ্রপ্প্তি মাত্র । এ কথা দ্বারাই বৃদ্ধিতে হইবে বে, ধিশেষ 
বিশেষ বিজ্ঞানের প্রতি হেতৃ-কেবল নানাত্বুদি; সেই নানাত্বের প্রতি 
অর্থাৎ আম্মার ডেদবুদ্ধির প্রতি ৪ হেতু--- আত্ম-ভিন্ন-বস্তর কল্পনাকারিণী অবিদ্যা | 
যখন এই অবিদ্তা হইতে আত্মা! পৃথক হ্ইয1 পড়ে, তখনই তাহার সনস্ত বস্তর 
সহিত একীভাব সম্পন্ন হর, তাহার ফলে জ্ঞান-জ্ঞেরাদি বিভাগ লুপ্ত হইপে 
আর কিরূপে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান -আঘ্রভিন্ জ্ঞান প্রাছভূত হবে? 
আর স্বভাঁবসিদ্ধ স্বরূুপগ্ভ আত্মচৈতন্তে কামনাই বা কিরূপে পল্তৃত্ত হইবে ? 
যেহেতু, এই সর্বক্ধ একীভাবই আতর প্রকৃত রূপ, অতএব দেই স্বয্ংজ্যোভিঃ 
স্বভাব আক্মার এই দূপ আরপ্তকাম বা পুর্ণ; কারণ, সমস্ত বস্তই ঘথন এই 
আস্মার অন্তভূতি, তখন এমন কোন বস্ত নাই--যাহা ইহার মবো নিহিত 
নহে, যাহ! দ্বারা পূর্ণতার ব্যাঘাত ঘটিবে। সুতরাং তীহার রূপ আপ্তকীম। 
ধাছার নিকট কাঁমা পদার্থদঘুবর আঁয্মভিন্ন বোধে গুথক্‌ অবস্থিত অর্থাৎ 
যাহার সকণ বস্তুতে একা স্মতাবোধ হস্স নাই, তাহারই সেই বস্ত অপন্ধ থাকে, 
সুতরাং অনাত্মকামতা তাহার শ্ববপ । যেমন জাগরণ অবস্থায় দেবদতত 
যজ্জরত্ত” প্রভৃতি রূপ বিভিন্ন বলিয়া একে অপরের কাম্য হুর, কিন্তু এই পুক্রুষ 
কোন পরার্থ হইতেই বিভক্ত নহে? যাহ! ভাহার কাম্য হইবে, অতএব তখন 
পৃরণ্য আগ্তকাথ। এখানে এরপ শঙ্কা হইতে*পার়ে থে আত্মা কি আন্যান্তি 
পদার্থ হইন্ডে বিভক্ত হইবার মহে ৯ অর্থাৎ অন্তান্ত পদার্থ হইতে অপৃথক্ভাব কি 
আত্মার ক্ষতঃসিদ্ধ? অথবা আম্বাই সেই ত্ৃগ্ঠান্। বস্তর স্বরূপ? এই-শঙ্কা 
নিবারণের নিশি বলিক্াছেন .ষে, 'নান্স্তাত্মনঃ” অর্থাৎ আত্মার অতিরিক্ত 
কোন পদার্থই নাই! কেন নাই ? যেহেতু, আত্ম! আত্ম-কাম, অর্থাৎ একমাজ 

আজআ্াই যাহার. কাধা--প্রীর্ঘনীয়। সেই আল্মকাম তাহার. স্বরূপ। জীগ্রৎ 
ও স্বরাবস্থৃতে ধে সমস্ত বস্ত যেন: পৃথক বলিক্কাই কাম্য হইয়া থাকে, তাহ'রাও 
তাঁহার আঁত্মাই)--তদতিরিক্ত .নহে |. .ভেদকল্পন|কারিমি অধিদ্ভার- অভাবে 


ওয়-আগম্‌। | চতুর্যোহধয়ঃ ৬৮৭ 
সেই সময্বে আগ্তকামই- তাহার স্বরূপ নির্দারিত হইক্গাছে। : সেই জন্যই আঁত্ম- 
জ্যোতির অকাঁম একটি রূপ অর্থাৎ -বাস্তবিক আস্মশডিন্ন কাম্য বস্ত্র অভাবে 
কামনাহীন। পুমশচ,সেই রূপ সাহার শোকা্তর, অর্থাৎ পোবশন্য, কোনদ্ধপ 
শোকই গাহাতে নাই, অব! রূপ শোকের মধ্যবানী অর্থাৎ তাহার 'আাদ্যস্তে 
শোকসন্বন্ধ বর্তমান, কিস্ত পব্যবর্তী এই অবস্থা কেরল শোকসম্পর্ক নাই। 
মাঁহ! হউক, সর্ব্ব শুকাঁরেই আমার স্বরূপ টির ইহ] সিদ্ধ হইল ॥ ২১ ॥ 


অত্র পিতা হপিত। ভবতি মাতাহমাত। লোক। অলোকাঃ | 
দেব। অদেবাঃ বেদ! অবেদা ॥ ও 

অত্র স্তেনোহস্তেনো ভিবতি জশহাহজ্রণহা চাগালো- 
হচাগাল?  পৌঁক্ষসোহপৌক্ষসঃ শ্রমণোহশ্রমণস্তাপসোৌইতাপ- 

সাহনম্বাগতঃ পুণ্যেনানম্বাগতভ পাপেন তীর্পো হি 
স্‌ পিঞ্চেকান্‌ হদয়স্ত ভবতি ॥ ২২ ॥ 


তদা 


্রস্ত/বিভ আখ্ব।র সিত্ত কাঁম-বন্মীদির সম্পর্ক হইতে পারে, এই অমস্ক।র 
নিবৃত্তির জন্য পুর্বে বলা হইয়াছে যে, আত্মা অবিদ্তা ও কান-কন্াদি সর্বসংসার- 
ধশ্ম-বিনিনুক্তি-ন্দয়ংজ্যোতিখ্মর । তাহার কারণ, আত্মা অসঙ্গ: ও কাঁনকন্মাদি 
আগন্তক । ভাহার উপর আশঙ্কা হইতেছে দে আত্মার স্বাভাবিক চৈতন্যসন্কেও 
গ।ঢসনলিঙ্গিত ভ্্রী-পুরুনের শ্তার 'একীভাব-প্রাপ্তি বশতই সুবুণ্তাবন্থায় আত্মা 
নিজ জ্যোতিশ্বরস্বরূপ অনুভব করিতে পারে না, ইহা পুর্ধে নিত হইস্বাছে। 
ততগ্রসঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, কামকর্।দির স্যার স্বযংজ্যোতিন্যত্বও আত্মার 
স্বভাব নহে, যেহেতু, সম্প্রপাদ-( নুষুপ্তি) কালে তাহার উপলদ্ধি হয় না; এই 
আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত স্ত্ী-পুরুষের দৃান্ত দ্বার! দেখান হইয়াছে যে, সুযুস্তি- 
কালে আত্মজ্যোতিং বিদ্কমান থাকিলেও তাহা স্বীয় পরমাত্মন্দ্যোতির সহিত 
একীভাব প্রাপ্তি হেতু অনুভূত হয় না; কিন্তু কাঁনকর্মাদির স্তর আগম্তকত্ব হেতু 
নহে, গ্রসঙ্গক্রমে ইহার নির্ব!চন করিক়] এক্ষণে থা প্রকৃত, তাহাঁরই প্রস্তাবনা, 
করিতেছেন ।. এই প্ররদ্ধে ইহাই বক্তব্য. হইতেছে ধে, আখ্মাঁর দ্বরূপ অবিস্া। 
কাম-ও কর্মাদি-বিনিন্দুক্তি, ইহা! সষুপ্তি অবস্থায় প্রত্যাক্ষরূপে: গৃহীত হয় । : সর্ব 
সবন্ধাতীত.আত্মার. সেই রূপই যথার্থ বলিয়! দশিত হইয়াছে। যেহেতু, এই. নযুণ্তি, 
তবস্থায় আত্মার অপহত-পাঁপ, অভিচ্ছন্দ (গণতকাম ) ও অভয়সম্পন্প রূপ, দেই 
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হেতু এই সময়ে পিত! পুত্রের জনক নছে। অভিপ্রায় এই--জননক্রিয়ার কর্তৃত- 
_ নিবন্ধন পু্রের প্রতি তাহার পিতৃত্ব, নুযুন্তিকালে সেই বর্ণ দ্বার আত্মা সম্দ্ধ 
হয় না, এই জন্য বল হইস্বাছে যে, পুকরত্থ সমথন্ধের নিমিতীভৃত ক্রিয়া-_-জনকত 
হইতে বিনিন্বৃক্ত হওয়ায় “পিতাও অপিতাঁ হুন। এইবপ সেই কালে পুক্তরও 
অপুত্র হয়, কেন না. উভয়েরই সম্বন্ধ কর্ধীধীর্ন, এ সময়ে সেই কর্ধরাশি 
উভয়েই অতিক্রম করিয়া থাকে । এবিষয়ে আত্মার ধন্মাধর্মবিমুক্তিবূ্প কারণ 
পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ; সুতরাং তখন পুত্রও পুত্র নহে ; এই প্রকার মাতাও মাত! 
নহেন। বাহ! করস ঘারা জিত ও জেতব্য, তৎকলে বর্ধের সম্পর্কাভাবে সেই 
লোক সকণও আর লোক (ভোগ্য ) থাকে না, ত্র একই কারণে কর্ারাধ্য 
দেবতাগণগ অদেবতা। অর্থাৎ দেবতা! €( আ'রীধ্য ) হন না, কঞ্জের সাধ্যসাধকত্ 
সম্থদ্ধের বোৌধক অর্থাৎ কোন্টি কর্তব্য ও কোন্টি কর্তব্য কাঁধের নির্বাহক 
উপায়, এই উভগ্নের বিভাঁজক সেই অধীত এবং অধ্যেতব্য মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাস্মক 
বেদ সকলও অবেদ হইয়! পড়ে, অর্থাৎ অধ্ীত ও অধ্যেতব্য বেদ সকল কেবল 
কন্মের জন্যই পুরুষের সহিত সম্ধদ্ধ হইয়| থ|কে, কিন্তু সেই সমগ্র কর্ম অতিক্রম- 
কারীর নিকট তৎকালে বেদেরও কৌন আবশ্তকতা থাকে না, তাই শ্রুতি 
বলিয়াছেন ধে, এই সময়ে বেদ সকলও অবেদ হয়। 'আর পুরুষ যে সেই সময়ে 
কেবল শুভকর্েরসন্বস্ধই অতিক্রম করে, তাঁহা নহে, তখন সমস্ত অশুভ অর্থাৎ 
অত্যন্ত নৃশংস কর্দের সহিতও আত্মার সন্বন্ধ থাকে না, শ্রুতি এই গুঢ় ভাবই 
গ্রকাশ করিয়া বলিত্েছপ বে, এই সময়ে ব্রাহ্মণ-স্রব্্ণাপহারী মহাপাতকী ব্যক্তি 
সেই ঘোরতর স্তেক্মাপবাঁদের কারণীভূত পাপকর্্ হইতেও মুক্ত হয়, এ স্থলে 
জরণঘাতীর সহিত পঠিত “ভ্তেন' শব্দ নুবর্ণাপৃহা রী অর্থে প্রযুক্ত জানিবে। সেইরূপ 
লহ] অর্থাৎ ব্রাঙ্মণ-গর্ভ-ঘাঁতক ব্যক্তি অজণহ! হয়, এবং চণ্ডালও অচগ্ডাল 
হয়। এ সময় যে কেবল ইহজন্মকৃত কন্ম হইতেই* জীব মুক্ত হয়, এমন নহে, 
কিন্ত অত্যন্ত নিকৃষ্ট জীতি-প্রপক সহজাত কর হইতেও বিনিশ্বুক্ত হয়। 
ইহা! বলিবার উদ্দেশ, শূর্রের ওরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভ উৎপন্ন যে সন্তান, তাহার,.নীম 
চস্তীল; সেই চ্ডালও প্রাক্তন অধমজাতি-প্রাঁপক' কর্ধের সহিত অসন্বন্ধ বিধায় 
অচগ্াল হইন্সা থাঁকে। এরূপ শূদ্র বর্তৃক ক্ষত্রিয়াতে উৎপাদিত সন্তান 
পৃস্বসও অপগুহ্বস হয়। আর বে কর্পাবশে জীব পরিত্রাট (শ্রমণ) যোনিপ্রাপ্ত 
হয়, নুযুপ্তি অবস্থ্নি সেই শ্রমণরূপ কর্শের সহিতও সম্বন্ধ থাকে ন1। তি, 
তাই 'বলিয়াছেন যে, শ্রমণও অশ্রমণ হয়। এইপ্রকার ধতাপসও (বালপ্রস্থ ) 
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অতাপস হন। এখানে অন্তান্যি সমস্ত বর্ণীশ্রমের রিপ্হার্থ € কেবল পরি- 
র্যা ও বানপ্রস্থের কথা বলা হইয়াছে। আঁর অধিক কি?--সেই স্ুণ্ডি- 
সময়ে শান্্-বিহিত পুণ্যকর্ধ এবং শীন্ত্রনিধিদ্ধের আচরণ গবিহিতের অকরণজনিত 
পাপকন্মে আত্ম! লিপ্ত হয় না; (এখানে "অনন্বাগভস্‌? শব্দটি আত্মার পূর্বোক্ত 
অভয়র্ূপের বিশেষণ, এ জঙ্ব, ক্লীবলিঙ্গ ষক্তভ।বে প্রবুক্ত হইয়াছে) কেন যে 
পাপপুণো আত্ম! লিপ্ত হয় না, তাহার কারণ, সে সময়ে সমস্ত শোক অর্থাৎ 
কামনা! অতিক্রম করে। এখানে শোক অর্থে ইষ-বিষন়্ে প্রার্থনা বা 
অভিলাষ, সেই অভিল।যই , ইষ্ট-বস্ত্-বিয্পোগে শৌকরূপে পরিণত হয়, 
বেহৈডু, অভিলধিত বস্ত বিধুক্ত বা অপ্রাপ্ত হইলে, পুরুষ তাহরি গুণ সকল 
চিন্ত। করত অন্তঠসন্তাপে তাঁপিত হয়ত; অতএব শোক, রি ও কাম, এ সমস্তই 
একপর্য্যায়ভুক্ত শঙ্ধ। এখানে বে শোকের অর্থ কাম, তাঁহার প্রতি ইহাও 
একটি হেভু বে, পুর্ব্বে কথিত হইস্বাছে, পুরুষ এ সময়ে র্ধকামনাতীত হন। 
“ন কঞ্চন কাঁমং কাঁমক়তে” ততকালে কোন কামনাই থাঁকে না, সুতরাং 
“অতিচ্ছন্দাসন্বরূপ হয় । ইত্যাদি । সুতরাং ভত্প্রকরণের অন্তর্গত এই শোক শব্ধ 
কামনাঁবাচক হওয়াই উচিত । আর কামনীকেই কর্শের করণরূপে পরে বলিবেন 
বে, “স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি”, অর্থাৎ পুর্ষ যেরূপ কামন। করে, 
তদঙুরূপই কর্ম আঁচরিত হয়। অতএব, ্গবুপ্তিকালে পুরুষ যে সর্বপ্রকার 
কাঁমনাতীত বিধাক়্ি পুথ্য-পাঁপাঁদি ঘারা আক্রীস্ত হয় না, ইহ? যুক্রিযুক্তই বলা 
হইম়্াছে। জ্রতিস্থ হৃদয় শব্দের অর্থ পুগুবীক-€ পদ্ম ) তুল্য মাংস-খগ, তাহাতে 
অবস্থিত যে অন্তঃকরণ-_বৃদ্ধি। তাঁহাকেই হৃদয় বলিয়া! জানিবে ; ধেমন মঞ্স্থিত 
ব্যক্তি শব্ধ করিলে লোঁকে বলে, মঞ্চ ডাকিতেছে; এরূপ হৃদয়াশ্রিত বুদ্ধির 
কায শৌোককে (কাম) ও ভ্বদয্ের কার্য বলা হইল। এ পবিষয়ে “কাম, 
সংকল্প ও বিচিকিৎস1 ( সন্দেহ ) এভূতি বৃত্তি সকল মনের ধর্ম,” এই শ্রুতিই 
প্রমাণ ।: পরেও বলিবেন যে, “কামা হেহস্ হৃদি শ্রিতাঃ” অর্থাৎ ইহার হদকা- 
শ্রিত যে সকল কাম, ইত্যাদি। যদি বল যে, কাঁম যদি জাদক়্াশ্রিতই হয়, তবে 
আর “্হ্দয়স্ত শৌকাঃ” ইত্যাদিরূপে হৃদপ্নের কাম, এ কথা বলিবারি প্রয়োজন 
কি? তাহার উত্তর--কাঁম বা শৌকসমূহ আস্মাশ্রিত অর্থাৎ আত্মার ধর্ম, 
এইবপ ভ্রাস্তির অপনোদনই তাহার উদ্দেশ্ত । সেই জগ্ “হৃদি শ্রিতী:» বাক্যে 
হৃদয় শব্ধ প্রযুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে প্রকৃত কথা হইতেছে-নুযুপ্তিকালে 
আত্মা হাদয়- “(বুদ্ধি ) র্প অন্তঃকরণ- ম্পর্ক অতিক্রম করে, ইহ ০৪ 
৬২. | 
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কামের সম্পর্ক হইতে বিমুক্ত হয়, ইহ] বলাই বাহুল্য। যে সমস্ত বাদিগণ 
লেন যে, পুউপ।ক-তৈলশ্থ পুষ্পাদির গন্ধ যেমন পুষ্প-বিক্বোগেও বিনষ্ট হয় নাঁঁ_ 
তৈলাশ্রিতই থাকে, স্ই প্রকার হদয়াশ্রিত কামরাঁশি এবং বাঁসনা-( সংস্কার ) 
রাশিও হৃদয়ের সহিত আত্মার বিম্বোগকালেও হৃদসসন্দ্ধ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া 
থাকে ইত্যাদি--। কিন্ত তাহাদের মতে যে পূর্বোক্ত “কাঁমঃ সংকল্প” ইত্যাদি 
“মন এব সর্বং” “হৃদয়ে হোব বূপাঁণি” অর্থাৎ রূপ সকল হৃদয়েরই থাকে এবং 
“্হদয়ন্ত শোকাঃ” হৃদয়ের শোকসমূহ ইত্যাদি রুতিবাক্য সকল অনর্থক হইয়|পড়ে, 
তাহা তাহীর| দেখেন না। বদি বল যে, হর্দয়রূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা নিষ্পাগ্য বলিয়া 
কাম ও বাসন প্রভৃতিকে হ্বদয়াশ্রিত বলা হইয়] থাকে, বস্তৃতঃ & সকল ধর্শ 
আত্মারই অভিপ্রেত, হৃদয়ের নহে। উত্বর--তাঁহাও বলিতে পার নাঁ, কারণ, 
তাহা যদ্দি হইত, তবে কাম, সষ্কর্প প্রভৃতি 'ৃদিশ্রিতাঃ' হৃদয়াশ্রিত বলিয়া কখনই 
বিশেষ করা হইত না। অর্থাৎ দয় কেবল করণ হইলে আশ্রিয়ন্বপ্ণপ না হইলে 
অধিকরণবোৌধক উক্ভির সামঞ্জন্তথাকে না। বিশেষতঃ, যখন আত্মশুদ্ধি প্র্তি- 
পাদন করাই শ্রুতির প্রকৃত অভিপ্রায়, তখন কাঁমাঁদিকে হদরাশ্রিত বলা 
যুক্তিযুক্তই হইয়াছে । তাঁহ! না হইলে, ( আত্ম-শুদ্ধির নিমিত্ত না ধলিলে, তোমার 
পক্ষেও ) প্ধায়তীব লেলায়ভীব” ইত্যাদি শ্রুতিরও অন্তরূপ অর্থ কল্পন1! করিতে 
হয়। তাহ| অসম্ভব । পুনশ্চ বদি বল যে, “কাম! যেহস্ত হৃদি শ্রিতাঃ 1” এই 
শ্লোকোক্ “হৃদি” বিশেষণের প্রয়োগ হেতু স্বদয়াশ্রিত ও আঁত্মাশ্রিত এই উভয় 
কামনারই প্রতীতি ছয়, নচেৎ “যে সকল হ্ৃদয়াশ্রিত কাম” এই কথা বগিলে অন্ঠ 
কামও যে আছে, তাহার ইজিত হইবে কেন? উত্তর তাহা নহে; অন্য. কাম 
অর্থে আত্মাশ্রিত না ধরিয়! হৃদয়ের অন্বাশ্রিত কামকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে সে 
কাম কি? তাহাও বলিতেছি, যে সকল কাম অগ্তাপি হৃদয়রাজ্যে বাস 
করে নাই বা ধাহারা হৃদয় হইতে সরিরা গিয়াছে, ইহারা কেহই হ্ৃদয়াঁশিত 
নহে, হুতরাং সে সকলের আর নিবৃত্তি কি? পরক্ত, যে সকল কাঁমাদি হাদয়ে 
শ্ররূচ হুইয়! বর্তমানে বিরাজ করিতেছে; ন্বযুপ্তিকালে তাহারাও নষ্ট হইসগা 
ধায়। তথাপিও যদি প্হদি বিশেষণের আনর্থক্ের আশঙ্কা কর র্থাং-_ 
অতীত ও অনাগত কাম স্বতঃই নিবৃত্ত আছে, কাঁজেই তাহা গৃহীত না হইয়া 
হয়াত্রিত কাঁমাদিই হৃদি শবের প্রয্বোগ ব্যতীতও গৃহীত হইবে, তবে তাহার 
প্রক্কোগ কেন? এ কথা যদি বল, তবে বলি, বিশেষণ বিনাও তাহা অবগত 
ছুওয়া! খীয় সত্য, কিন্ত বর্তমান কাম নিবারণে অতিশয় বর়গ্দর্শনাথ 
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স্বদি” বিশেষণ প্রদত্ত হইক়্াছে। নচেৎ (শান্তে প্ররূপ . উপদেশ না থাকিলে ) 
তোমার পক্ষে অশ্রু অনভিপ্রেত কাঁমাঁদির কল্পনা ও আত্মাশ্রিতত্ব অবধারণ 
করা হয়। "ন কঞ্চন রাম্যং কাঁময়তে |” এই শ্রুতির আলোচনায় ম্মবগত্ত 
হওয়া যায় যে, আম্মা কোন কাম্য বস্ত কামনা কুরে না, তবেই কামনার 
প্রসক্তির অভাবে প্রতিষেধের অসঙ্গতিবোৌধে অবশ্তই আত্মার কামনা! যে 
স্বীকাঁ্ধ্য, ক্রতিই তাঁহার সাক্ষ্য দিতেছে? উত্তর--না, & দোষও হইতে পারে 
না, কারণ, “সবীঃ স্বপ্রে! ভৃত্বা” এই ক্রতিতে আত্মার অন্য নিমিত্ত (বুদ্ধির সহিত 
অভেদীভিমান হেতু ) কাঁমনার প্রপক্তি হয়, তাহার নিবারণের জন্য পূর্বোক্ত 
প্রতিষেধ সঙ্গত, বিশেধত্ত;শ্রত্যন্তরে আত্মাকে নিঃসঙ্গ অর্থাৎ স্গ-কামনারহিত 
বলা হইয়াছে । এক্ষণে আম্ম! যদিঃস্বভাবতই কামনার আশু হইত, তাহা 
হইলে তাঁহাকে অপঙ্গ বপিয্বা শ্রুতি কখনই প্রতিপাদন করিত না আর কাঁম 
এবং সঙ্গ বে একই পণীর্ঘ,-হাহাঁও পুর্বে প্রদপিত হইয়াছে। পুনরুপি যদি 
বল ধে, “আম্ম-আামঃ” এই আতি দ্বার! আস্মার নিজ বিষয়ে কামনা অবগত 
হওয়! যায়, সুতরাং তাহ দ্বারাই কাম বে আম্মাশ্রিত, ইহ! প্রতিপন্ন হয়। 
উত্তর--ন1, এ প্রতীতি হইতে পারে না, এ শ্রুতির প্রকৃত অভিপ্রায় বা 
প্রতিপাদন তাহার উদ্দেম্ত । যদিও বৈশেষিকাদ্দি শাস্রীয় যুক্তি বারা আত্মার 
কামশ্রিযত্র সিদ্ধ হয়, তাহাঁও প্হদি শ্রিভাঃ” এই স্পষ্ট শ্রুতির বিরোধে 
কখনই প্রযাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না; কারণ, শ্রুতির সহিত বিরোধ 
উপস্থিত হইলে, যুক্তি ব1 স্তায় “আভাস” কি অপ্ররুত উৎসদৃশ বলিয়া গণ্য 
হর। বিশেবতঃ এ যুক্তির আশ্রন্ন করিলে আম্মার স্বক্ংজেযোতি:-ম্বরূপ বাধিত 
হয়। কারণ, স্বপ্নে কামাদি বৃত্তি, "দকল একমাত্র (আত্ম )* জ্ঞানাকারে 
পরিণত, পৃথকৃন্পে অবস্থিত নহে, এই হেতু আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃম্কবভাব 
প্রতিপন্ন হইয়াছিল, কিন্ত সেই কামাদি যদি আঙ্মাতে সমবেত হয়, তবে 
চক্ষুর অভ্যন্তরগত বিশেষ গুণের মত তাহাদিগকে শুদ্ধ চৈতনামাজাবলম্বী বলা 
যাইতে'পারে ন। অর্থাৎ তাহার আর দৃপ্তত্ব উপপন্ন হয় নাঁ। কারণ, দৃপ্ত ও 
দ্রষ্টা পৃথক বস্ত--এক নহে; এই ধুক্তিতে ডরষ্টার স্বরূপপ্রকাশ সমর্থিত হইয়াছে। 
কিন্ত কামাঁদি আন্ম-সমবেত হইলে তাহাঁও বাঁধিত হয়; এবং অন্তান্ত সকল 
শানার্থও বিরুদ্ধ হয়। 'এ কথ! গত চতুর্থ (তৃতীক) অধ্যারে বিস্তৃতব্ূপে 
বণিয়াছি--অতি বন্ধ সহকারে আঁঙ্বীর ' কাঁমাদি-বাদনার প্রতিবাদ করিতে 
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হইবে, নচেৎ পরমাত্মীর সহিত জীবের একত্বরূপ শান্গাথ মিথ্যা হইয়া পড়ে । 

আর গেমন বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকগণ আম্মার ইচ্ছাদি গুণ স্বীকার করা 

উপনিষৎশাস্তের সহিত একমত হইতে গাঁরে না, সেইরূপ আত্মার 

কামাদি কল্পনাও উপর্নিষংশাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থের প্রতিকূলতা হতে 
অনাদরণীয়, ॥ ২২1 ৬. র্‌ 


যবে তন্ন পশ্ঠতি পশ্যন্ব বৈ তন্ন পশ্ঠতি ন হি দ্র দুর্টের্বি 
পরিলোপে। বিদ্যতেহবিনাশিত্বাু। ন'তু তদ্দিতীয়মন্তি ততো।- 
ইন্যাদ্বিভক্তও যহু.পশ্যোহ ॥ ২৩ ॥ « 


গত এ্তিতে উক্ত হইয়াছে যে, জীব যখন ন্ুষুপ্তিদশীয় উপস্থিত হয়, তখন 
পরিষ্ত ভ্রী-পুরুষের স্কার একত্ব ঘটে বলিয়াই জীব আনন্দাতিরিক্ত কিছুই অনুভব 
করে না; এবং নানা যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আত্মা স্বপ্রকাশ। 
এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, আঁআ্বার সেই স্বযংজ্যোতিংস্বভাব কি? যদি চৈতন্যন্বরূপ 
হয়, তবে তাঁহা বন্ধির উঞ্ণত্বের মত অত্যাজ্য বলিছে হইবে ; অর্থাৎ পরমায্ার 
সহিত আত্মার এক্য বপিলেও নিজের চৈতন্যস্বভাব কিব্ধপে ত্যাগ করিবে? এবং 
কেন-ই বাসে তৎসমস্ত জানিতে পারিবে না? ধদি নিশ্চয়ই নিজ স্বাভাবিক 
চৈতন্য (প্রকাশ) ভাগ না করে, তবে স্ুযুপ্রিদশী্ কিছু দেখিতেই ব] পায় ন1. 
কেন? অতএব চৈতন্য ( প্রকাশ) 'আঁম্মীর স্বভাব, অথচ সুধু বস্থায় কিছুই 
জানিতে পারে না, ( অগ্রকাশ ) ইহ! বড়ই অপঙ্গত কথ।। উত্তর--না কিছুই 
অসঙ্গতি হয় নাই, এ উভয় ভাবই সঙ্গত হইতে পারে; কারণ, বলা হইয়াছে, 
যুপ্তাবস্থাতে জীব কিছু দেখে (জানে ) না, ইহার অর্থ--সে সময়ে দেখিয়া ও 
দেখে না। তুমি গে বুঝিস্বাছ, তৎকালে আত্মা কোন কিছুই দেখে না, তাহা 
বুঝি না; কাঁরণ, সে সময়েও আত্মা ভ্রষ্টাই থাকে । যদি বল, লুযুস্তিকাঁলে 
আত্মা দেখে ন! বপিক্বাই আমরা জানি। যেহেতু, সে সময়ে চক্ষুঃ, কিংবা 
মন, কোন করণ-( ইন্দির ) ই দর্শপক্রিপাক় ব্যাপূত থাকে না।. চক্ষু, কর্ণ 
প্রস্তুতি ইঞ্দি়গণ ক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকিলেই দর্শন-শ্রবপাদির ব্যবহার হইয়া 
খাকে। যখন তৎকালে চক্ুরাদি ইন্দ্র ক্িরার ব্যাপৃত থাকে, না দেখিতেছিঃ 
তখন বলিতেই হইবে যে, আত্ম দেখেই না। উত্তর_ুনা না, তাহাও তুমি, 
ভুল বুগ্বিয়ছ। ভবে কিঃ তৎকালে আদম! দ্র।ই থাকে। কিরপে ? বেহেতু। .. 
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ষ্টার (দৃষ্টিকর্তার ) দৃষ্টি কখনও লুপ্ত হর না, যেমন অগ্নির উঞ্চতাঁ অগ্নির 
জীবনকাল পর্যন্ত স্থায়ী, তেষন এই আম্মা অবিনালী, সুতরাং তাহার দৃষ্টি- 
শক্তিও অবিনাশিনী টা আত্মার চির-সহচরী। আপাততঃ মনে হয় বটে, 
ইহা অন্ভি বিরুদ্ধ কথা বলা হইতেছে বে, দৃষ্টি দ্র ধর্ম, অথচ তাহা বিলুপ্ত 
হয় না; দেখিতে পাওয়া যা, দৃষ্টি কয় দুষ্টা-কর্ৃক নিষ্পদিত হয়, এবং দৃষ্টি করে 
বলিয়াই আত্মাকে দ্রষ্টা বল বায়। সুতরাং দর, কৃত দৃষ্টি বিলুড হয় না) সনাতন- 
ভাবে থাকে; এ কথা বলাই ধাইতে পারে না) গদি বল যে, তাহা! আমাদের 
বিবক্ষিত নহে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় না, এই তির উক্তি প্রামাণ্য 
অবিনাশিতই সাধিত হইতেছে । তাহার উপর যদি বল যে, ইহা হইতে পারে 
না, শাস্ত্রীয় বচন বনস্তম্বভাবের ্ঞাপক মাত্র। পরস্থ বুক্তি-তর্কে অবগত 
দৃষ্টিবিলোগ কৃত্রিম কতকগুলি বচন দারা আন্তথাভূত করিতেই পাঁর না। 
যেহেতু, বচন সকল বস্তর বাতখ্র জ্ঞাপকমাত্র। উত্তর--ন৮ এই দোষ হইতে 
পারে না, যেহেতু, আদিতাাদির প্রকাশের হ্যার আম্মার দর্শনকর্তৃত্বও সম্ভবপর, 
অর্থাৎ যেমন আদিহ্্যাদি জোতিপদার্ঘ সকল নিত্যপ্রকাশশীল হইয়াও 
স্বাভাবিক সনাতন প্রকাশ দ্বারাই অপর সমস্ত পদার্থ প্রকাশিত করে, অর্থাৎ 
যদি প্রকৃতপক্ষে প্রকাশগীল না হইত, তবে কখনই আদিত্যাদি প্রকীশকবর্গ 
প্রকাশক নাঁমে খ্যাত হইতেন না; কিন্ত স্র্যাদি জ্যোতিংপদার্থ সকল নিত্যসিদ্ধ 
প্রকাশ দ্বারাই প্রকাঁশক হ্রন। তেমন, এই আম্মাও অপরিলুপ্তত্বভাব নিত্য 
দৃষ্টিশক্তি দ্বারাই ্রষ্টা নামে অভিহিত হয়। এই কারণে স্সাআ্মার রইুত্ব গৌণও 
স্বীকার করিতে পর না। উত্ত যুক্তিতে তাঁহার মুখ্যদরষ্টত্বই অবগত হওয়া বাঁয়। 
যদ্দি এই আত্মার অন্যগ্রকার অর্থাং ক্রিয়াঘটিত ( যৌগিক ) ্রু তত থাঁকিত, তাহা 
হইলে এই ত্রষ্ট ত্বের গৌণন্বাশঙ্কা হইতে পারিত, কিন্ত আত্মার অন্য প্রকার 
দর্শন কোথায় দেখিতে পাঁষ্ুয়া বায় না। অতএব আত্মার স্বাভাবিক 
(অকৃত্রিম) র্ত্বই স্থিরীকৃত হইল, এবং তন্নিবন্ধনই আদিত্যাদি জ্যোতভির্মগুলের 
প্রকাশশক্তির মত সেই অকৃতি্ দ্রষ্টার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় না বলা হইয়াছে 

অতএব এ কথার আর কোন অ1পত্তিই হইতে পারে না। অতঃপর যদি 
আশঙ্কা কর যে, অনিত্য (বর্তমান), ক্রিয়াষৌগেই তৃচ, প্রত্যয়াস্ত শব্দের 
প্রয়োগ হা থাকে, বথা-_ছেস্তা, ভেত্বা প্রত্ৃতি। অতএব দ্রষ্টী এই স্থলেও 
তচ প্রত্যয় থাকায় সামরিক ক্রিকাসম্বন্ধই প্রতীতি হইবে ; অর্থাৎ 
সা সংজ্ঞাই, আস্মার' অবিনাপিনী দৃকুশক্তির পরিপন্থী। উত্তর-_লা, এমন 


৪৯৪ | বুহদরপ্যকোপনিষৎ 1 তয-ব্রাঙ্ষণম্‌। 


কোন নিক্ম নাই যে, কৃতিম ক্তিক্বীস্থলেই তৃচ্‌ প্রত্যয়ীস্ত শব্দের প্রম্নোগ 
হইবে, পরন্থ স্বভাব-সিদ্ধ "প্রকাশয্লিতা” প্রভৃতি স্থলেও তৃচপ্রত্যযাস্ত 
শব্দ ব্যবহ্থত হইতে দেখা যাঁয়। যর্দি বল যে, অন্যান্য প্রকাশক পদার্থে 
উক্ত কল্পনা সম্ভব। আত্মধতে সেই প্রকার প্রকারান্তর কল্পনা সম্ভবপর 
নহে, মৃতরাং যৌগিকার্থই ধর্তব্য অর্থাৎ তব পচাঁরিক, বাস্তব 
নহে, ইহাই বলিব। উত্তর-.ন1-এ আপত্তিও হইতেই পারে না) 
কারণ, দৃষ্টির অলোপ সম্বন্ধে স্বয়ং এতিই প্রমাণ। আমি (সময়ে) 
দেখিতেছি, এবং ( সময়ে ) দেখিতেছি না, এই ,ঘ্িবিধ অনুভববশন্তঃ আস্মার 
দৃষ্টিলোপ স্বীকাধ্য, এ কথাও বুক্তি-তর্কের অতীত, কেন না, দ্শনাদি কার্ধ্যমিই 
চক্ষুরাঁদি ইন্দ্িয়-ব্যাপারসাপেক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্িঘের ব্যাপারগত বৈলক্ষণ্য হইতেই 
এরূপ দর্শন ও অদর্শন ঘটে। বখন দেখিতেছি, স্বপ্রকালে চক্ষুঃশ্ুন্য বাক্তির ও 
আত্ম-ৃষ্টির লোপ হয় না, অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মার 
এ দৃষ্টি ইন্দিয়কৃত নহে, স্বাভাবিক : হুতরাং আত্মার দর্শনশক্তি নখনই বিলুপ্ত 
হয় না, ইহা সত্য। এই জনাই আত্মা স্ুবুপ্ত অবস্থায়ও সেই স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব 
অপরিলুপ্ত রর ঘারা দর্শন করে। বেধে “ন পশ্যতি” আত্ম! দেখে 
না, এই শ্রুতি তাহার বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, তাহার অভিপ্রায় অনারূপ 
অর্থাৎ-এখন তংকালে একটিও তীয় পদার্থ থাকে না, ভ্রষ্টী হইতে 
যাহ] দ্বিতীয় ব| পৃথক, দ্রষ্টার নাহ! দৃশ্ঠী। বিশেষ বিশেষ জনের প্রতি 
কারণ অন্তঃকরণ চক্ষু ও রূপ পুর্ধে তাহাই কেবল অবিপ্থা ক ক আত্মা হইতে 
্বতন্ত।বে বোধিত ছিল। কিন্তু তাহাও এই সময়ে আত্মার সহিত একীভূত 
বা বিলীন হইয়1 গিয়াছে। পরিচ্ছিনন দ্র্টী জীবের বিশেষ বিশেষ জ্ঞান সমুখ- 
পাদন করিবার নিমিত্তই চক্ষু প্রতৃত্তি ইঞ্জিয় আম্মা হইতে পৃথক্‌ পৃথক ভাবে 
'আবস্থিত্তি করে। | | এ 

কিন্ত এই আত্ম! এ সময়ে সব্বায্ক স্বীয় আম্মার সহিত প্রিয়াপরিষক্ত পুরুষের 
্ান়্ একীভাব প্রাপ্ত হইয়া আছে, তৎকাঁলে তাহার বিশেষ দর্শনের সহায় 
ইন্দ্রিরগণও আর পৃণক্র্ূপে অবস্থিত নাই, বং দৃশ্ঠ বিষকবরাঁশি আর দৃষ্তরূপে 
প্রতীত হয় না, এই নিমিত্তই আর বিশেষ বিশেষ জ্ঞান হয় ন]। বিশেষ জ্ঞান 
সকল ইন্দ্রিয় হইতেই সমুদ্ভূত হয় -আস্মা হইতে নহে, কেবল অবিস্তার প্রভাবে 
আত্ম-কৃত বলিয়াই গ্রতীয়মান হয়, এই অবিষ্ঠারৃত ভ্রাস্তিই আত্মার গা 
নামান্তর ॥ ২৩ ॥. | 0. 9 


ওয়-ব্রাঙ্গণম্‌ । ] _ চতুর্থোধ্ধ্যায়ঃ ৪৯৫ 


যদ্বৈ তন্ন জিত্রতি জিন্তরন বৈ তন্ন জিপ্রতি ন হি স্রাতৃ- 
প্রাঁতেবিপরিলোপে। বিদ্যতেহবিনাশিত্বা নন তু তদ্দিতীয়মস্তি 
ততোহন্য দ্বিভক্তং যজ্জিত্রেহ ॥ ২৪ ॥ » 

সেই স্ুপ্তিপময়্ে পুরুব যে আদ্রাণ করে না, তাহা আত্রাণকারী হইয়াও 
ঘাণও করে ন|। বেহেতু, প্বানার (আত্মার) ম্বাণ বিলুপ্ত হয় না) 
কারণ, তাহাঁ '্অবিনণী! তবে বে দ্বাণ-জ্ঞান হয় না, তাহার 
কারণ, আর কিছুই নহে-ততকালে কেবল সমস্ত বস্তর অভাব। 
অর্থাৎ অদ্বৈতপিদ্ধি এ সময়ে এমন কিছুই থাকে না, আত্মা যাহার গ্রাথ 
করিবে ॥ ২৪ ॥ 


! 


যবে তন্ন রসয়তে রসযন্‌ বৈ তন্ন রসয়তে ন হি রসধিতু- 
রসযতের্বিপরিলোপ। বিদ্যতেহবিনাশিত্বা ন্ন তু তদ্দিতীয়মস্তি 
ততোহন্যদ্বিভক্ত যদ্রসয়েহ ॥ ২৫ ॥ 


সেই সময়ে পুরুষ বে রস গ্রহণ করে না, তাহাএ ঠিক, রস গ্রহণ করিয়াই 
করে না, "তবে যে রস গ্রহণ করে না বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহার কারণও পুর্ব্ববৎ 
বিষয় ও ইন্দিয়ের অভাব, পরস্থ রূপ্সিতার রনাম্বাদন দিলুপ্ত হয় না; কারণ, 
তাহা নিত্য ॥ ২৫ ॥ 


ঘদ্ধৈ তন্ন বদতি বদন্‌ বৈ তক্স বদতি ন হি বক্তর্বজের্বি- 
পরিলোপো। বিদ্যাতেহবিনাশিত্ব। ন্ন তু তদ্দিতীয়মন্তি ততো- 
ইন্যদ্বিতক্তং যদ্ধদেহ ॥ ২৬১॥ 


 ইনময়ে সেই আম্মা বেকোন কথা বগে না, তাহাও বক্ত! হইয়াও বলে 
না, বেছেছু, বক্তার বচন বিলুপ্ত হর ন1; কারণ, তাহ। বিনাশশীল নহে, তবে 
যে বলে না বিয়া প্রতীতি হয়, তাহার কারণ এই--সেই নমরে পুরুয়াতিবিক্ঞ 
বস্তর সত্তা নাই ষাহা'বল! যাইতে পারে ॥ ২৬ |. | 


৪৯৬ বৃহদারপ্যকো পনিষং [ ওর-ত্রাঙ্গণমূ। 


বদ্বৈ তন্ন 'শুণোতি শৃপুন রৈ তন্ন শৃণোতি ন হি আোতুঃ 
শ্ুতেরিপরিলোপে বি্ভাতেহবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দিতীয়মস্তি 
ততোহন্যদ্িতন্তং যস্ছ এ ॥ ২৭॥ 


সেইরূপ আত্ম! ততধালে যে শ্রবণ করে না, তাঁহাও শ্রবণশক্তি-সম্পন্ন হইয়াও 
শ্রবণ করে না, যেহেতু, আন্মার শ্রবণশক্তি অপরিনুপ্ত; পরন্ত সুযুপ্তিকালে 
তৈতাঁভাবে বাহ শব শ্রুত' হয় না; কারণ, তৎকাঁলে সংস্ত শ্রোতব্য এক 
আত্মার পধ্যবসিত হইয়া যায়, তদতিরিক্ত এন কোন দ্বিতীয় বস্তু থাকে ন', 
ধান! শ্রবণ করিবে ॥ ২৭ ॥ ্ 


যদ্বৈ তন্ন মনুতে মন্বানো বৈ তন্ন মন্থতে ন হি মন্তন্মতে- 
বিপরিলোপো বিদ্যতেহবিনাশিত্বা নন তু তদ্দ্িতীযুমুস্তি ততো- 
হুম্যদ্বিভক্তং মন্মস্বীত ॥ ২৮ ॥ 


তখন ধঘে আত্মা কোনও মনন (চিন্তা) করে না, তাহা মননকারী 
হইয়াও মনন করে না, আত্মার অবিনাঁশিনী মননশক্তির লোপহেতু যে মনন 
করে না, তাহা! নহে; কেবল সে দশা সমস্তই বিলুপ্ত হয়, কাজেই চিন্তনীয় 
ঘবিতীক় বিষয় না থাকার চিস্ত|! করে না ॥ ২৮ ॥ 


যছৈ তন্ন ম্পৃশতি স্পৃশন্‌ বৈ তন্ন ম্পৃশতি ন হি ক্র, 
স্পৃ্টের্বিপরিলোপো। বিদ্যতেহবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দিতীয়মন্তি 
ততোহন্তদ্বিভক্তং যু স্পুশেহ ॥ ২৯*॥ 


ঘদ্বৈ তন্ন বিজানাতি বিজানস্থৈ তৃ্ বিজানাতি নহি বিজ্রাতু- 


ধিজ্ঞাতেরবিপরিলোপে! বিগ্ততেহবিনাশিল্বান্ন তু তদ্দিতীযমন্তি 
ততোহন্তদ্বিভ্তং দ্ধিজানীয়াৎ ॥ ৩০ ॥ | 


| . এরূপ সেই নুষুপ্রিকালে পুরুধ যে পরশ করে না, এবং বিশেষ বিঙ্ঞান করে 
না, ভাহাও স্পর্শ এবং বিজ্ঞানশক্কি-সম্প্ন থাকিক্বাও করে ন| 1 নতুবা ষ্টার | 


ওয-্রীক্গণম্‌ । ] | চতুখোহধ্যায়ঃ ৪৮৭ 
স্গর্শশক্ষি (জ্ঞান ) ও বিজ্ঞানশক্কির অভাব হেতু নহে; কারণ, তাহার স্পর্শ 
শক্তি ও বিজ্ঞানশস্কি সনাতনী, তথাপি ম্পর্ণ না হওয়ার এবং বিশেষ জ্ঞান না 
থাকিবার কারণ এই বে. সে সময়ে এমন কিছু খিতীয় বস্ত থাকে না, এবং এমন 
কোন ইন্দি্নও থাঁকে না যে, ভন্ব রা. তাঁহাদের স্পর্শ গ'বিজ্ঞান সম্পর হইবে । 
মনন ও বিজ্ঞান মন ও বুদ্ধির কার্ধয। যদিও ,ইহাঁরা বাহা চ্ুরাদি 
ইন্জরিয়নাপেক্ষ, ভতরাং চাক্ষষাদি জ্ঞানের প্রতিষেধ দ্বারাই মনন-বিজ্ঞানের 
প্রতিষেধ সম্পনন হয়, আর পুথক্‌ উল্লেখ আবত্যল হয় না। তথাপি এমন 
কতকগুলি আভ্যন্তর মনন এ বিজ্ঞান আছে, বাহার! চক্ষুরাদি বাহোন্দিক- 
নিরপেক্ষ অতীত ব1 ভাবী প্রভৃতি বস্তবিষয়ক, তাহাদের প্রতিষেধ করিবার জন্যই 
স্বতন্নভাবে ইহাদের উল্লেধ হইয়াছে । এক্ষণে এই সমস্ত বিষয়ের উপর একটি 
প্রন হইতেছে যে, এক অগ্নিরই উপ, প্রকাশ ও আলনাদির স্ভায উক্ত দৃষ্টি 
গ্রভৃতিও কি আঁজ্মার স্বাবতঃই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম? অথবা অভিন্র, ধঙ্বেরই . অন্তরূণ্‌ 
উপাধিজনিতবভিন্ন ভাব? এই প্রগ্নোত্তরে কেহ কেহ বলেন বে, ঘেমন গোঁ- 
পদার্থ ্রব্যরূপে এক, কিন্তু তাহাদের সান্গা-শূঙ্গ -লাঙ্গ,লাদি ধন পরস্পর বিভিন্ন, 
ভেমন স্বভাবতঃ এক আস্মীরই একত্ব ও নানাত্ব। অভএব স্থল পদার্থের একতু 
ও নানাত্বের মত নিরবয়ব অমূর্ত পদার্থেরও একত্ব এবং নানাত্ব অনুমান করিয়। 
লইতে হইবে: বধন উক্ত নিরমের কোথাও বাতিক্রম পক্ষিত হয় না, তখন 
আল্মার পক্ষেও দর্শন প্রভৃতি ধর্মের পরস্পর বিভিন্নতা এবং আঁত্মরূপে 
একত্ব অবপ্ঠুই স্বীকার্ধ! উত্তর--না, এ মত ভাল নহে। কারণ, প্যদ্ধৈ” 
ইত্যাদি শ্রুতিবাকা দর্শন প্রভৃতি ধর্ের ভেব-গ্রদশক নহে। ইহার তাৎপর্য্য 
অনারপ | দি স্বপ্রকাশ আম্মজ্যোতিঃ চৈতগ্তম্বূপই হইবে, তবে সুযুপ্তি 
দশায় তাহার জ্ঞান থাকে না কেরন? অতএব বল; বখন নুযুণ্ডিদশয় জ্ঞান 
থাকে না, তখন আতজ্যোতিঃ ছুচতন্যস্বরূপ, এ কথাও মিথ্যা । এই আশঙ্কা 
নিবারণের জন্তই প্য্থৈ তং” ইত্যাদি বাঁক্য উত্থাপিত হইয়ছে। | 
যুদি চৈতন্তের 'অবিনাশিত্ব গতিপাদন করাই এই বাকোর মুখ্য উদ্দেশ্ঠ 
হয়, তবে দর্শনাদির ভেদনিরপণ কেন? এই আশঙ্কায় বলিয়াছেন যে, 
জাগ্রৎ ও স্বপ্নকাঁলে আত্মার স্বাভাবিক চৈতন্যজ্যোতিঃ চক্ষুঃ প্রভৃতি নানাবিধ 
উপাধিযোগে যে দৃষ্ট বা আত প্রভৃতি শব দ্বারা দর্শন, শ্রবণাদদি বাবহার 
লাভ করিয়া প্রকাশিত হয়। নুযুপ্তিকাঁলে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন উপাধি- 
র ব্যাপার নিবৃত্ধ হওয়া তাহা িিউিরিলির, আর. উপলন্ধ হয় ন1। 
বু 
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কিন্তু তৎকালে চৈতন্যন্বরূপ '্রাতিভাসমান, না! হইলেও তৎকালে থে বিদ্তমান 
থাকে, ইহাই এস্থলে অন্থবাদস্বরূপে উক্ত হইয়ছে। অতএব নেই স্থলে থে 
দরনাদি ধর্মের ভেদকল্পনা করা হয়, চাহাও শ্রত্ার্থের 'অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন, 
অন্থথ| নহে; দেহেতু, *গ্রচ্তান ঘন” “শ্রুতি ও “পিজ্ঞ।নম।নন্দং ব্রহ্ম” ইন্তযাদি 
ক্লৃতি এ-পক্ষে মহান্‌ বিপঞ্চ! লোকে বণিক থাকে বে, চক্ষাারা রূপ 
দানে, শ্রোত্র বার! শব্দ অবগত হয়, এবং জিহবা দ্বারা অনাধি রস অনুভব করিয়া 
থাকে ইত্যাদি । সুতরাং সক্ূল স্থলেই দৃষ্টি প্রভৃতি বিজ্ঞান অর্থে পর্যবপিত হর । 
বিশেষতঃ, এ বিষয়ে আরও উত্তম দৃষ্টান্ত আছে 1-ধেষন স্বভাবস্বস্ছ স্ফটিক 
কেবল হরিতনীল-লোহিত।পি উপাধি-সংষেঠগে সেই সেই আকার বারণ করে, 
বস্ততঃ তাহাব উপাধি ব্যতাত হরিত-নী্লগলোহিভাদি বিভিন্ন ধর্ম কল্পনা কৰা 
বাইতে পারে না, সেইরূপ চক্ষুঃ প্রভৃতি উপাধিসম্পক বাভীত প্রজ্ঞানময় আত্ম- 
জ্যোতির দৃষ্ট্য।দি বিভিন্ন শক্তি কখনই উপপর হইতে পারে না। অপিচ, যেমন 
আদিত্যাদি জ্যোতি: হরিত-পীত-নীল-লোহিতাদি বিছিন্ন প্রকী্ড বস্কভেদে 
বিভাগযোগে না হইজ়্াও প্রকাশ করিতে বাইক! বিভিন্ন আঁকার প্রাপ্ত হয়, 
আত্মজ্যোতিও সেইরূপ সমস্ত জগৎ এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি হন্দিয়গণকে 
প্রকাশ করিতে বাইয়া তদাকার ধারণ করে। এ কথা পুর্ধেও উক্ত 
হইয়াছে বে, “আত্মনৈবায়ং জ্োভিযান্তে” ইত্যারদি। তবে যে নিরবয়ব 
পদীর্থ অনেকাঁকার ধারণ করে, এ বিষয়ে কোন দৃষ্টান্ত নাই খলিবে, 
হাঁছাও বলিতে পারে না। কারণ, নিরবন্ধব 'জাকাঁশের উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন 
ধর্ম উপলব্ধ হয়, এবং নিরবসব পরমাণু প্রভৃতির ও গন্ধ-রসাদি অনেক গুণ স্বীকার 
করা হয়, তাহাও বিচার-পুর্ধাক নিরূপণ করিলে বুঝা যার, উহা পরোপাধি- 
জনিত বলিতেই হইবে, অন্তথা নহে। প্রথমতঃ দেখ, আকাশের বে সর্বাগতত 
ধম, তাহাও স্বাভাবিক নহে, কিন্ু কেবল লমস্ত“উপা ধি-সম্পর্ক বশতঃ সর্ধবন্ততে 
স্বীয় সত্তা বিগ্ধমান থাকায় আকাশকে সর্কগত বলিয়] ব্যবহার কর হইয়া থাকে 
নচেঙ "আকাশ, স্বভাবঃ কোথায়ও গমনও কেরে ন। এবং কোন স্থান হইতে 
অ।গতও হয় না। কারণ গমনক্রিয়] একস্থানস্থিত বস্ত! স্থানাস্তরে সংযোগের 
হেতু +-কিন্ধু ভাঁহা ..নির্ব্িশের অর্থাৎ ক্রি্না-কৃত বিশেষ ধর্খ্বিহীন বস্তুর 
পৃক্ষে সম্তবগর, হইতে পারে নাঁ,. এবং অপরাপর ধর্শঘটিত প্রভেদও আকাশে 
থাকিতে পারে না). ঠিক পরমাণু প্রভৃতির অবস্থা এইক্প ; দেখ১-পার্থিব পরমাণু 
আগে গাঢ় গন্ধবতী পৃথিবীর গন্ধময়, পরম সুগম - অবয়ব, &পন্ধময় পাগ্ধিব পরমাণু 
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'আ।র পৃথিবী উভপ্ন 'একই ; কাঁষেই সেই গন্ধাত্মক পরমাণুতে আবার গম্ষষেগ 
কল্পনা করা যাইতে পারে না। যদি বল থে, সেই পন্ধাত্মক পরমাণু রসাস্মক 
হইতে বাঁধা কি? উন্তর--না, পাঁথিব গ্রমাণুতে দে রসাঁদি গুণ, থাকে; তাহা 
জলাদির সন্বন্ধ-জনিত বিধায় উপাধিক, তথাতীভ স্বাভাবিক নহে । অতএব 
নিরবয়ব বস্ত্র নানাবিধ ধর্শসগবন্ধে কোন দৃষ্টাস্বই নাই । »ইহা দ্বারাই পরমা স্মগনত 
দর্শন ও প্রাঁণশ্ঞ্জি প্রভৃতির চক্ষুও কপ এবং ঘ্রাণ ও না দিরূপে যে ভিন্ন ভি 
পরিণাম কল্পনা, ভাহা নিরস্ত হইল | ২৯-৩০ 1 ৪ 


চি 


যুন্্ বাহন্যদিব স্যান্ডি ত্রান্যোই হ্য পাশ্যেদন্টোহম্যজ্জিঘেদন্যো- 
হন্যদ্ুসয়েদবে 91হস্দাদেদন্যো যাচ্ছ যা দ্য ইন্যনুন্বীতান্যে হ্যা 
স্প্াশেদন্যে হন্যপ্বিজানীর1ৎ ॥ ৩১ ॥ 


পুর্ব-এ্রতিতে উক্ত হ্ইয়ছে যে, জাগ্রৎ ও ম্বপ্ধের স্টার সুষুণ্ডিতে আত্মার 
বিশেষ বিজ্ঞান জন্মে না। কারণ, যাহা জ্রেয়, তাহাই আত্মা হইতে হ্ৈত 
বলিয়। বিবেচিত হইডা থাকে । যখন মুষুপ্ডিকালে ক্ৈত অজ্ঞতা বশত: আম 
হইতে বিভিন্ন নহে, তখন ততৎকালে একমাত্র আত্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন 
বিষয়ের জ্ঞান থাকিতে পারে না। এক্ষণে ইহাতে আশঙ্কা হইতেছে বে, 
যদি ইহার (আত্মার) উবাই (বিশ্ষে বিজ্ঞানাভাব  স্বভাঁদ হয়, তবে 
জাগরণ।দিকাঁলে উহার সেই স্বভীব পরিত্যক্ত হয় কেন? আর যদি বিশেষ 
বিজ্ঞানই তাঁহার স্বভাব হইয়া থাকে, তবে শ্রযুপ্তিতেই বা বিশেষ ধিগুাান 
ইন্র না কেন? তাঁহার উত্তরে 'বলিতেছি, আগ্মার বিশেষ ঢজ্ঞানাভাবই 
স্বত।ব, তবে যে জাগ্রৎ বা স্বঞ্পো বিশেষ বিজ্ঞান হয়, তাহা বাস্তব নহে 
করণ, জাগরণ ও স্থগ্দশন্ি অবিদ্তী আত্মভিন্ন বস্ত্র সকল যেন প্রথকৃরূপে 
উপস্থযুপিত করে, তগন জীব দৃশ্ত*হইতে যেন আম্মাকে ছ্বিতীক্ন ব্যক্তি মনে 
ধরে এবং তাহার ফলে অবিদ্ভা (উপস্থাপিত ) কমিত পদার্থ হইতে বন্ততঃ 
আত্মভিন্ন বস্তা না থাকিলেও আপনাকে অন্তের পৃথক বস্তু মনে কবিয়া. এবং 
'অবিদ্া প্রত্যপস্থাপিত বস্ত হইতে এআয্বার প্রভেদ- না থাকিলেও যেন 
বিশেষ দর্শন করে অর্থাৎ যেন. আত্ম! রূপাদি, দর্শন করতেছে, এইবপ 
আপ্রাণ করে, আ্মাদন করে, মনন (চিন্তা) করে, স্পর্শ করে এবং 


৫০ বৃহ্দারণ্যকোপনিষং [ ৩য়-ব্রাক্ষপম্‌। 


বিজ্ঞান করে, সর্বত্রই যেন দ্বিতীয় ব্যক্তি অপরকে জ্ঞান করে; কিন্তু বস্তত্রঃ 
এক আত্মা সর্বব্যাপী, এ কথা টা '্স্তীব” ইত্যাদি কতিতে অভিহিত 
হইয়াছে ॥ ৩১॥. 


সলিল একো দ্রষ্টাহদ্বৈতৈ। তবত্যেফব্রক্মলোকঃ সত্রাড়িতি 
হৈনমন্ুশশীস যাজ্ববন্ধ্য এষাস্ত পরম। গতিরেষাস্ত পরম। 
সম্পদেষোইস্ত পরমো লৌক এষোহস্ত পরম আনন্দ এেতস্যৈ- 
বাননদন্যান্থানি ভূতানি মা ্রামুপজীবস্তি ॥ ৩২ ॥ 


কিন্তু যখন নুযুষ্ডিদশীয় নানাবিধ বস্তুর উপস্থাপিকা সেই অধিষ্ঠ' নিবুন হয়, 
যে অবিদ্য! বিষয়কে আত্মা হইতে পৃথক করিয় দেখাইর1ছে, সেই তখন অধিদ্াার 
বির হেতু আঁর কোনরূপ দ্বিতীয় বস্ত থাকে না; নুতরাং কে কিদের ঘ।র। 
কাহাকে দর্শন করিবে? আত্রণ করিবে? কিংবা চিন্তা করিবে? অতএব মে 
সময় জীবাত্বা কেবল অভ্যন্তরে স্বপ্রকীশ স্বীক্ষ চৈতন্ময় আম্মার সহিত 
মিলিত হইয়া সম্যক্রূপে প্রশান্ত ও পূর্ণকাঁম হয় ও আয্মরতিতে মগ্ন থাকে। 
বুদবুদাদি সলিল যেমন সলিলে মিশিয়! এক অথও নির্লভাবে পরিণত হয়, এন্ধপ 
স্বরূপে মিলিত হইয়া! অথণ্ডতাঁ লাভ করে। কেন না: এই লুবুপ্তিকাঁলে 
দ্বৈতদর্শনের অভাবে, অবিগ্ভা প্রশমিত থাকে, এ জন্য আত্মা তত্কীলে এক বা 
অদ্বিভীয়ভাবে উপনীত হয় এবং আ'তজ্োতীরূপিণী জ্ঞানশক্তির অবিলোপ 
হেতু নিত্য দ্র ভাবে বিরাজ করে। তখন আত্মা! দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় বন্তর অভাব 
হেছু অধৈত, মরপধর্শরাহিত্য হেতু অমৃত ও সর্বপ্রকার ভন্ন-রহিত বলিয়া অভগ্ন- 
শ্বরূপ লাভ করে। এই আস্মাই ত্রদ্ধলৌক অর্থাৎ বরন্ষস্বূপ। এই ন্ুযুণ্তিকালে 
সর্ধপ্রকার দেহেন্দিকাদি উপাধিসন্বন্ধ হইতে উপরত্ভ হর! স্বীয় আত্মজ্যোতিঃ- 
শ্বরূপে অবস্থিত থাকে । মহধি যাঁজ্ঞবহ্ধ এই পধ্যস্ত বলিয়া! জনককে যমাট, 
নামে সম্বোধন করত অগ্ঘশাসন বা! উপদেশ করিয়াছিলেন, (এই অংশ শ্রুতির 
উক্তি )। এক্ষণে কি উপদেশ দিয়াছিলেন ? তাহাই কথিত হইতেছে। ইহাই এই 
বিজ্ঞান আঙ্মার উৎকুষ্ট গতি এবং এতদতিরিক্ত অবিদ্যাকত বে রঙ্গাদি স্তশ্ব 
পর্যন্ত দেহাদিধারপরূপ জীবের গণি, সে সমস্ত অতি কু যেহেতু, তৎসমস্তই 
কবিদ্াকল্পিত। কর্ম ও বিগ্বা-সাধ্য দেবতাদি গতির. মধ্যে ইহাই পরমা--উত্তম। 
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গতি, বাহ! সব্বাত্ম-ভাঁব, অর্থাৎ সর্বত্র আতুদর্শন, বেখাঁনে অন্থ কিছু দর্শন 
করে না, শ্রবণ করে ন। কিন্বা কিছু জানে ন1, ইহাই সর্ধবিধ বিভূতির মধ্যে পরম! 
বিভৃত্ধি, বেহেতু, তাহাই আত্ম।র ম্বাভাবিকী অবস্থা । .আ'র ঘাহা কিছু বিভূতি 
অ।ছে, তৎসমস্তই কৃত্রিম, অতএব অসার । আবারছ্হাই আম্মার পরম লোক, 
কেন না, বাহা কিছু দেষ্খদি লোক জীবের কর্মের পরিণামরূপে উপস্থিত 
উ্য়ত় পে সমুদরই দুখছুঃখা দিপূর্ণ ৮ সুতরাং ইহ অপেক্ষা অপকুষ্ট। 
স্বভ।ব-পিদ্ধ বিধান এই ব্রঞ্ধলোক কোন কশ্,প|রাই পরিচ্ছন্ন হম. না; 
কারণ, বাহ কৃত্রিম, তাহাই , কম্ম বার! পরিচ্ছিন্ন, কিন্তু ইহ! স্বাভাবিক; 
ইহার পরিচ্ছেদ অর্থাৎ দেশকলাদি সীমা নাই। এই জন্ত ইহাই জীবের 
পরম লোক। ইহাই জীবের পর আনন্দ; এতদিন শব্দস্পর্শাদি বিষয়ের 
সহিত ইন্দিকসনবদ্ধ'জনিত বে সমস্ত আনন্দ, তদপেক্ষা এই আপন্দই পরম ; যেহেতু, 
ইহ! নিত্য। ছান্দো গা ক্রতিও বলির|ছেন যে, “যো! বৈ ভূমা তৎ সুখম্‌।” অর্থাৎ 
যাহা ভূমা_-পপ্রম মহত, তাহাই পরম সুখময় । 'অ।র জীব যে অবস্থা অন্ত কিছু 
দর্শন করে, শ্রবণ করে বা জানে, নে সপ ক্ষুদ্র অর্থাৎ নশ্বর ও অল্ল--তাহ। 
মুখা আনন্দ নহে। কিন্তু ব্্মানণ্দ ইহ।র সম্পূর্ণ বিপরীত । সুতরাং ইহ! পরম 
আনন্দময় । এ জন্য কল্পনায় অবিগ্ভ।বশে জীব থে বিষয়েন্দিয়-সম্পর্ককালে 
আনন্ব-লেশ অগ্ুভব করে, তাহ] ব্রদ্জানন্দেরই অংশ, অতএব ব্রদ্ধানন্দ সকল 
আনন্দের উপজীব্য অর্থাৎ, অবিগ্তা এ পরথানন্দ হইতে যে সকল জীবকে, 
আনন্দ-অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিক। দেয়, তরঙ্গ হইতে স্বতগ্নী ভাব।প্ সেই 
সকল জীব সেই 'অংশটুকুই নিজ ইন্দ্রিরাদির বিষরসম্পর্ক দ্বারা উপভোগ 
কৰিয় থাকে ॥ ৩২।। | 


স যে মনুষ্যাণাখ, রাদ্ধঃ সম্বদ্ধে। ভবত্য ন্যেষামধিপতিঃ 
সব্বন্মীনুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষাণ।ং পরম আনন্দঃ | 
অথযে শতং মনুধ্যাণামানক্দাঃ স এক? পিতণাং জিতলোকা- 
নামানন্দঃ। অথ ঘে শতং পিত্ণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স 
একো! গন্ধবর্বলোক আনন্দ; | অথ যে শতং গঞ্ধবর্বলোক আনন্দাঃ 
স এক? কর্ত্দদেবানামানন্দে। যে কন্মণ! দেবত্বমভিসম্পপ্তান্তে | 
অথ যে শতং কন্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজানদেবানামানান্দে। 


৫০২ বৃহ রণ্যকোপনিষৎ (ত্য়জীদ্ষণম্‌। 
যশ্চ শ্রোত্রিযেহরুজিনোইকামহতঃ । অথ যে শত- 
মাজান?দবানামানন্দা; স একঃ প্রজাপতিলোক আনন্দো ঘশ্চ 
শ্োন্ধিরোহরূজিনোহকানহতোহ্থ থে শতং প্রজাপতিলোক 

আনন্দাঃ স একে! ব্রন্ধলোক আনন্দে, বণ শ্রোন্রিয়ো- 
হ্রুজিনোহকামহতোহখৈৰ এব পরম আনন্দ এ ব্রহ্মলোক? 
সক্্াড়িতি হোবাচ যাল্তবন্কাঃ। সোইহহং ভগবতে সহজ 
দনায্যত উদ্ধীং বিমোক্ষাধৈব ব্রহীত্যব্র“হ যাজজবান্কো। বিভয়াঞ্চ- 


কার মেধাবী. রাজ। সর্ব্বেভেয, মাহস্তেভ্য উদ্ারীহসী- 
দিতি ॥ ৩৩ ॥ 


এক্ষণে বে পরমাননদের অংশ রন্ধা হইতে সঙুষ্থা পরাস্ত জাবের উপঙ্গাবয, পেই 
অনন্দ।ংশের মূলীস্ুত পরমানন্দের ম্ব্ূপ অবগত করাইধার জগ্ত তি 
বলিতেছেন, যেমন খণ্ড খণ্ড সৈ্ধীব-লবণ দ্বারা লবপ।চলের স্বরূপ অবগত হ্র, 
ধ্ূপ খণ্ড খণ্ড বিষয়াঁনদ দ্বার! মূলীভত ব্রঙ্গানন্দের অনুমান করিতে হইবে । 
সেই অগ্মানের প্রকার এই-মগ্তম্ঃগণের মধ্যে বে ব্যক্তি রাদ্ধ অর্থাৎ অবিকল 
এবং ভে।গবিনাপের বিবিধ উপকরণ-স্পর, অধিকগ্ত অঠান্য নঞজাতান বাকি, 
গণের মধ্যে স্বাধীন অধিপত্তি। কিস্ু মগুলেনবর মহে, তাবে যত প্রকার ম্াষ্যের 
ভোগোপকরণ থাকিতে পারে, সেই সমস্ত ভোগপামশ্রী ঘারা বিশেবরূপে 
পরিপূর্ণ । এখানে “মাহ্ুদ্যকভেগ” এই যাহ্ব্ক শখের উল্লেপ ছার! দৈবভে (গে. 
কথা পরিত্যক্ত হইকাছে। দেপা বার, সেই বাঁক্তিই মন্থষ্যের মধ্যে পরম আনন্দ 
অত 'আ।ননশালী। ঘদদিও এই বাকোতে কানন ও আননব।ন্‌ ব্যক্কির 
আানন্দের সঙ্গে অভিনকপে নিক্দি্ হওকান বুঝিতে হইবে থে, সেই উভয়ই 
এক--ভি নহে। পরমানন্দের এই মাত্রাণ অংশ ) সকলই বিষয় ( গ্রাস্থ ) 
ও বিষরী (গ্রাহক) আকারে জগতে বিগ্ুত। এ কথা থে আবস্থায় পৃথক্‌- 
রূপে মলে হয় ইত্যাদি আতি তারা কধিঠ হইয়াছে, অতএব “স পরম 
আন+১ বলিয়া আনন্দ ও আনন্দবানের অভেদ-নিদেশ অসঙ্গত হয় নই । 
শর খিষগ্স বিটিরাদি তু তুল্যো রাজী? ইত্যাদি বাকাই উদাহরণ । এক্ষণে সর্বাগ্রে 
মনুষ্যগণের আনন্দ আবস করিস উত্তরে ভর শতগুণে বুদ্দিপ্রাপ্ত আনন্দনবুহ্রে 


. স্পস্পিকি 
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বিচার দ্বারা পরম।নন্দের অন্থমান করিবার পর তাঁহার শ্বব্ধপ "অবগতির 
জন্য বলিতেছেন যে বাহাতে আর কোন ভারতমা নাই, তাহ।ই পরদানন্দ) 
তত্যতীত আঁনন্দমাত্রই উত্তরোদ্তর তারতমাশালী। মনুষ্যগণের মধো আনন 
প্রতাকসিদ. তাহা হইতে আর্ত করিয়া উদ্ধবোর্ভর শতঃপক্রমে বদ্ধিত পরমা- 
ননের অনুমান করতঃ বে কানে আনন্দের বিভাগনিকুত্তি হয়, তাহা আন্থুভব 
করাইতেছেন | পরেই পরমানন্দ ক্রমশঃ শহগুণে বদ্ধিত হইম্সা যেখানে চরম- 
সীমায় উপনীত হয়, 0খানে শন, প্রবণ ও মমানর অভাবে গণনাও নিবৃত্ত 
হয়, হাহা নিজ্পণ করিনার জমা বলিতেছেন, ক্র! মন্গধাগণের মধ 
গাহারা শান্গশিহিত শ্রান্ধাদি কর্খ ঘার] পিতৃগগকে পরিতুষ্ট করত পরে পিহুলোকে 
গন করিরাছেন। সেই সকল পিড়লোকজয়া পিডগণের মঙ্ন্ধে ননুষ্যগণের 
আনন্দ অপেক্ষা শহ গুণ পরিমাণে বঙ্গিত এক আনন্দ উপস্থিত হয়। আবার 
সেই শতগুণিত আনন্দ পন্ধর্বলোকের এক আনন্দ বলিয়! গৃহনাত হয়। যাহারা 
অগ্নিহৌব্রাদি বৈদিক কন্ধপ্রভাবে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই সকল কর্ধদেবের 
এক আনন্দ গন্ধর্ধের শত আনন্দের মমান। খীহারা 'আজান' অর্থাৎ সৃষ্টিকাল 
হইতেই দেবতা, সেই সকল আজান দেবতা বা! অকৃত্রিম দেবতার কর্মদেবের 
শতগুণিত আননে এক আনন্দ উত্পন্ন হয় । আব!র যিনি শ্রোত্রিয়--অধীতবেদ 
9 'আবুছিন অর্থাৎ শাঙ্গোক্ত কর্ম্কারী, ভতরাং নিষ্পাপ এবং অকামহতত অর্থাৎ 
ক!মন| ঘারা পীড়িত নহে-নিস্পুহ-আদঙ্গান দেবের অধস্তন বত প্রকার লোক 
উদ্ভ টাও 'তৎসমন্ত বিষয়ে লোভি বাঁ অভিলাষশৃন্ট, খবস্ভূত সাধুর আনন্দ 
৪ আজান দেবের শতগুণিত আনন্দ একরপ। যশ” এই ৮৮ শব্দ নির্দেশ 

হু অবগত হওয়া যায় বে, সেই সকল সাধুর শতগুণিত আনন্দ, প্রজাপতিলোকে 
অর্থাৎ বিরাটুশরীরে এক অ!নন্দ বিয়া গৃহীত হয়। এ আনন বিরাট সর্ন্ধে 
বিশেষ বিজ্ঞানবান শোত্রিয় ( বেদজ্ঞ ), নিষ্পাপ বিরাট-উপাসক ভোগ করেন, 
ওতরাং তাহ! পূর্বোক্ত সাধু পুরুষের শতগুণ আনণোর তুল্য । পুনশ্ঠ, ইহার শত- 
গুণিত আনন্দ হিরণ্াগর্ভাশ্বক ব্হ্ধক্পোকে এক আনন্দ বলিয়া গৃহীত হয়। সেই 
আনন্দ হিরণ্যগর্ভের উপাস্ক শ্রোত্রিয়, নিষ্পাপ, নিষ্পুহ ব্যক্তির আনন্দের সমান। 
ইভঃপরে গণিত সংখাঁনিবৃত্তি-দে আননের কোনরূপ স্ংখ্য! বা গণনা নাই। 
থাক্ঞবন্ধ্য বলিলেন, সা ! ইহাই পরম আনন্দ বলিয়। নি্দিষ্ট.হইয়াছে। সমুদ্রের 
জলবিন?র স্তায়' ব্রহ্ছলৌকাদিগত আনন্দ ইহার মাত্রী অর্থাৎ কণামাত্র ; এবং 
এই ভাবে শতগুণরুমে “দ্ধি-প্রাপ্ত আমন্দগনূহ যেখানে শ্রকত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ 
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এক হইস্ব যাক, আর পৃথক থাকে না, ষাহ। শ্রোত্রিঘগণের মাত অগ্ুভৃতির বিষয়, 
তাহাই সম্প্রসাদন্ধপ পরম আনন্ব। এ অবস্থায় আঁদিলে যোগী আর কিছু 
দর্নি করে না, অন্য কিছু আবণ করে নাঁ। অতএব ইহাই ভূমা,-মহান্‌ 
ভূঘ1 বলিয়ই অমৃত অর্থাৎ অবিনশ্বর ; ভূম1 ভিন্ন সমস্ত অ!নন্দই বিনাশশীল। 
পুর্ণেবাক্ত বিশেষণত্রদ্ধার মধ্যে শোত্রিয়ত্ব ও অবৃ্ধিনত্ব বিশেষণদয় সমানার্থক, 
কিন্তু অকামহৃতত্বরূপ বিশেষ-ধম্্রটি শতগুণ আনন্দের বৃদ্ধি-হেতু | যেমন অগ্নি- 
হোত্রাদি কর্ম কল দেবত্বপ্রাণ্থি বিষয়ে সাধন, এইরূপ এই স্থানে উক্ত শ্রোতি- 
যত্ব, অবৃজিনত্ব ও অকাম-হত্তত্বই পূর্বোক্ত সেই মেই আনন্দ-বিশেষের প্রাপ্তি 
বিষয়ে সাবনরূপে অভিহিত হইল । তন্মধ্যে 0 শ্রাররিয়ত ও ) আবুজিনত্বন।ামক অবস্থায় 
নিয় নিয় স্তরেও সমান, কাজেই উহার পরবত্তি-আ নন্দ বিষয়ে উহ্ারা সাধন বা 
উপায় বপিক়1 অভিহিত হয় না, কেবল নিম্পৃহত। ধর্মই বৈরাগ্যের উৎকর্ধাপকষ 
অনুসারে আনন্দ-তারতম্যের প্রতি সাধন বলিম1! নিদ্দীবিত হইতেছে অর্থাৎ যে 
জাতীয় স্পৃহাত্যাঁগ, থে প্রকার বৈবাগ্য সম্পাদন করিবে, সেই পরিমাণে আনন্দ 
লাভের কারণ হইবে, সর্বধিষয়-বৈরাগ্ের কারণীভৃত সর্ববিষয়ে নিম্পৃহতাহই 
মাত্র ভূমানন্দপ্রাপ্ির হেতু । ফলত: সেই পরমানণন্দ একমাত্র সর্ববিষয়ে 
তৃষ্ণাহীন অধীতবেদ ব্রহ্মবিদেরই ভোগ্য, ইছ। জানা যায়। এ বিষয়ে বেদব্যাস 
বলিয়াছেন বেবিচ্চ কাম-ম্থণং লোকে বচ্চ দিব্যং মহত আুথম্‌। তৃষ্তাক্ষয়- 
স্খন্তৈতে নাহ্‌তঃ বোড়নীং কলাম্‌ ॥” ইহার তাংপর্ম এই যাহা কাঁমোপভোগ- 
জনিত নুথ বলির 'প্রপিন্ধ,। আব স্বগাঁর মহৎ সুখ, এ উভতক্বই বৈরাগ্য-মথের 
ফোড়শ ভাগের এক ভাগেরও সমান নহে। এক্ষণে পুনশ্চ শ্রাতির বাখা। 
হইতেছে ।--বাঁজ্ঞবন্ক্য বলিলেন ধে, হে সম্রাট! ইহাই সেই ব্রহ্দলোক। তখন 
সম্রাট বলিলেন, ভগবন্‌! আপনি এই প্রকারে আমাকে অন্থুশাসিত করিলেন, 
এজনা আমি আপনাকে সৃহঙ্গ গো দান * করিতেছি । অতঃপর মুক্তির 
কথাই রলুন। এ সব বথ পুর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । জনক বাজ্ঞবঙ্ক্যকে 
গুক্তির উপদেশ করিতে বলিলে বাঁজবস্কা ভঁতৈ হ্ইয়াছিলেন, সে ভয়ের কারণ 
শতি স্বয়ং মিনেশ করিতেছেন । যাজবন্ত্য ষে বিবার সাঁমর্থাভ!বে ভীত 
হইয়।ছিলেন, কিংবা অজ্ঞ।ন বশত: ভীত্ত হইম্নাছিলেন, তাহা নহে, তবে কি? 
না, বাজ্ঞবন্থ্য মনে করিগাছিলেন, ধিটক্ষণ রাঞ্জ। প্রত্যেক প্রশ্ন-নির্ণয়ের অব" 
সাঁনের জন্য স্সামাকে আবদ্ধ করিয়াছেন। ভাঁৎপম্য এই যে--আমি .বিমো 
্ষার্থ যে যে গ্রশ্নোন্তর নির্ণর করিয়া .বলিয়াছি, তৎনমন্তই ' রাজা) দোক্ষ-প্রশ্নের 


শয়-পা্গণম্‌। 1 চতুর্থোহধ্যাক়ং ৫০৫ 


একদেশ বলিয়া! গ্রহণ করত পুনঃপুনঃ আমাকে মোক্ষার্থ প্রশ্ন করিতেছেন, এবং 
'আমাঁর সমস্ত বিজ্ঞান (পূর্বোক্ত ) ভোগপ্রশচ্ছলে গ্রহণ করিতে (€ জানিতে ) 
ইচ্ছা করিয়াছেন অর্থাৎ কোন উত্তুরই প্ররুত- মোক্ষ-প্রশ্নের উত্তর বলিয়া 
গ্রহণ করেন নাই, কেবলই আমার বিজ্ঞানের সীক্দা দেখিতেছেন। ইহাই 
আহার ভয়ের কারণ ॥ ৩৩ | ৃ 


সবা এষ এতশ্সিন্‌ স্বপ্ান্তে রত্ব। চরিস্বা দৃষ্টব পুণ্যঞ্চ পাপঞচ 
পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাহহুদ্রবতি বুদ্ধান্তা যৈব ॥ ৩৪ ॥ 


সম্প্রতি ভাষ্যকার পরশ্রতির অবতারণার নিমিত্ত পুর্বোক্ত বিষয় বর্ণনন। 
করিতেছেন-_পূর্বে স্বয্ংজ্যোতিংস্বভাব বিজ্ঞানময় আত্মা প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং 
স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থায় গমনাগমন-ক্রমে তাহার কাধ্য-করণ (দেহেক্িয়াদি ) 
হইছে বিভিন্নতা। ও মহামতগ্তের দৃষ্টাত্ত প্রদর্শন দ্বারা অসঈতও প্রদর্শিত হইয়াছে। 
পুনশ্চ শ্বগ্েই প্নন্তীব” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা অবিগ্যাঁকার্যা সকলও নিদিষ্ট হইয়াছে । 
প্রসঙ্গক্রমে অবিগ্ভার যাহা তন্ব-অতদ্ধন্থীধ্যারোপণ-- যাহাতে যাহ) 
নাই, তাহাতে তাহার আরোপ ) কর্তৃত্ব এবং অনাত্ম-্ধন্ধ (অবিগ্ঠ আত্মার 
বর্ম নহে) তাহ] নিদ্ধীরিত হইক্কাছে। সেইরূপ বিদ্কা-কাধ্য সর্বাত্-ভাঁবও 
স্বপ্নাবন্থায় “সর্বোহহমন্ি” "আমিই সমস্ত" এই পাক্ষাৎ্ অনুভূতি দ্বারা প্রমাণিত 
হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্বাত্মভাব বে আত্মার শ্বরূপ, উহ! সুযুস্তিকালে অবিষ্ঠা, 
ধণমন1 'ও কন্ধ প্রভৃতি সর্ববিধ সাংসারিক ধর্ম-সম্পর্কীভাবেরপরিচয়ে জ্ঞাত হয়। 
তাহার পর "শ্বক্ংজ্যোতি-ন্বরূপ আত্মা” ইত্যাদি, "ইহাই পরম আনন্দ, ইহ 
বিদ্যার বিষয়, ইহাই সেই পরম সম্প্রসাদ, ও জুখের পরাকাঁ্ঠা” ইত্যস্ত গ্রন্থ বারা 
তাহা ব্যাখ্যাতও হইয়াছে। ইতঃপুর্ে যে কিছু উক্ত হইক্সাঁছে, 'তৎসমম্তই মোক 
ও বন্ধনের দৃষ্টান্তমধ্যে পর্িগণনীয় । সেই বন্ধ এবং মোক্ষও হেতুসহ্কারে 
বিস্তারিতরূপে যে নির্দিষ্ট হইঙ্কাছে, তাহ! অবিদ্যার কাধ্য, অপরাপর বিষ়্সমুহ 
এই মোক্ষে ও বন্ধের দৃষ্টীস্্মধ্যে পরিগণিত । সুতরাং তাহার উপমেয় স্থলাভিষিক্ত 
সেই কামপ্রশ্নের বিষয়ীভূত বন্ধ-মোক্* হেতুসহকারে অবনত. প্রতিপাদ্য। 
তাহার মীমাংপাও. আপনাকে করিতে হইবে; এই  অভিপ্রীয়ে জনক 
যাঁজ্রবন্যকে বলিবার জন্য পুঅঃ পুনঃ অন্থরোৌধ করিলেন, অতঃপর আপনি 
ুক্তির কথাই বলুন। তৃত্বরে বীজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, স্বপ্ংঝ্যোতিপাক্জ এক আত্মাই 
নদীর উভয়কুল-সঞ্চারী মহামতন্ডের ত্যাক স্বগ ও জাগরণ অবস্থায় সঞ্চরণ করে, 

৪ 


৫০৬ . বৃহদারপ্যকে পনিষৎ  ওষ্ব্রান্গণম্‌ । 


একথা বলিক়াছি। এই আত্মা যেরূপ সৃত্যুবূপী--দেহে্জিয়াদি ত্যাগ ও 
গ্রহণ করত মহামতস্তের স্তায় স্বপ্ন ও জাগরণসময়ে গমনা গমন. করে, সেইবপ 
জন্ম এবং মৃত্যুদশাক়ও সেই সমস্ত মৃতারূপের সহিতই সুজ ও বিষুক্ত হয়, ইহাই 
তাহার ক্রমিক ইহলোক ওগপরলোকে সঞ্চরণ অর্থাৎ এই উভয় লোকে যে সঞ্চর্ণ 
হয়, স্বপ্প ও জাগরপাবন্থু!র সঞ্চরণই তাহার দৃষটান্তরূণে বি হইয়াছে, অতএব 
এক্ষণে এ সঞ্চরণ এবং তাহার কারণ বিস্তৃতরূপে বর্ণনীয়, তঙ্নিমিত্ত এই শ্রুতির 
আরস্ত। পুর্ব (স বা এ এতন্মিন ইত্যাদি বাক্যে) এই আআকে জাগ্রৎ- 
্প্নক্রমে. সম্ত্রাসাঁদ অর্থাৎ শুষুণ্তি অবস্থাতে জ্মানীত করা হইয়াছে, অতএব 
সম্প্রীসাদদ, অবস্থাটি মোক্ষের দষ্টাস্তম্বূপ | পুনশ্চ, মোক্ষস্থানীয় সম্প্রম|দ 
অবস্থা হইতে আত্মাকে চাুত করিয়! ষে জাগ্রন্দবশায় আনীত করা যায়, তাহাই 
সংসারপদবাঁচা, সেই সাংসারিক ব্যবহার প্রদর্শন এখনও করা হয় নাই, 
তাহাই এক্ষণে কর্থবা। ইহাই পূর্বশ্রুতির সহিত পরক্রুতির সম্বন্ধ বা সঙ্গতি। 
জাগ্রত্হ্বপ্ন-অবস্থা হইতে সুবুণ্থি অবস্থা ক্রমে সম্যক প্রসন্ন, এই আত্মা সেই 
সম্প্রসাদ-্থযুপ্তিতে অবস্থিতি করিয়া পুনশ্চ তাহা হইতে স্বপ্লমাত্র প্রচাত হইক্সা 
্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং তাহাতে রমণ ও বিচরণ করি পুনরপি পূর্ব বৎ 
জাগ্রৎ অবস্থার জন্ই প্রধাবিত হয় ॥ ৩৪ ॥ 


তদ্ঘথাহনঃ স্সমাহিতমৃত্সর্জদঘায়াদেবমেবায়ত শারীর 
আত্মা প্রা্জেনাস্বানান্বারূ উদ্সর্জন্‌ যাতি যান্রৈতদুর্ধধো চ্ছ সী 
ভবতি ॥ ৩৫ ॥. 


এখন হইতে আত্মার সংসারদশা বর্ধিত হইতেছে । এই আত্ম! যেমন স্বপরান্ত 
হইতে জীগ্রৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ইহলোঁকে দেহ ত্যাগ করত দেহান্তর 
গ্রহণ করিবে । এ বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন কোন একখানি শকট 
উত্তমরূপে সঙ্জিত হইয়া! অর্থাৎ ভাগ-উদৃখলমুষলাঁদি বস্ত-নিচয় দ্বারা পরিপূর্ণ 
হই শবা করত শকটচাঁলকের প্রেরণায় গমম করে, তজজপ এই সলশরীরাভিমানী 
আত্মা শিঙ্গশরীর বরণপুর্র্বক জা গ্রতন্থপ্ন সদৃশ পাপন্দংসর্গ ও পাপ-খিয়োগ 
শ্বরূপ জন্ম ও মরণ দ্বারা ইহলোৌক ও পরলোৌকে গমনীগমন করে এবং তাহার 
' প্েত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণবাধু প্রভৃতি উৎক্রান্ত হয় । সেই জীব জ্ঞানময়, 
স্বপ্রকাশ-জ্যোতির্শর পরমাস্ম! কুক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রকাশিত হইস়া, কাতর শব 
করিতে করিতে ইহলোকে -ও পরলোকে গষনীগমন করে। এ কথ! পূর্বেও 


৩য়-ব্রাহ্গণষ্‌ |) চতর্থেহিধ্যায়ঃ ৫০৭ 


উক্ত হইয়াছে যে, ও শারীর আম্মা স্বীক্ষ আঁয্মজ্যোতিংপাহাষ্যে স্থিতি করে ও 
গমন করে। প্রদর্শিত দৃষ্টাত্ত শকট হইতে এইমাত্র বিশেষ বে, চৈতন্যময় আ'ত্মাই 
জ্যোতিত্বারা প্রকাণ্ত  প্রাণগ্রধান লুক্ষশরীর স্থুলশরীর হইতে উৎক্রাস্ত 
হইলে পর সেই লিঙ্গাভিমানী আঁত্মীও বেন গমনই+ করে বলিয়া গ্রতীত হয় ; 
স্বতঃ আত্মার গমন বাঁ অগমন হয় না, সেই কারণ উপাধির গমনাগমনে 
তাহার গমনাগমন স্বীকার করিতে হয়। এই জন্য অন্ত প্রতিও বলিয়াছেন, 
কে উতক্রমণ করিলে আমি উতক্রমণ করিব।* ইত্তংপুর্বেও “ধ্যায়াতীব 
লেলায়তীব” ইত্যাদি তি ত্বারা ইহা স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
আম্মার গমনাগমন বে স্বতঃই নাই, ইহ! সুক্কিযন্ত । এই জগ্ভই বলিলেন ঘে, 
শকট-চালকের মত জ্ঞানমর আত্মা কর্কৃক 'অধিষ্ঠিন্ত শরীর গমন করিলে যেম 
গমনই কর! যায়। বাস্তবিক য্দি শরীর ও প্রীজ্ঞ আস্মার একা স্বীকার 
করা বাস্ব, তাহ! হইলে শ্রুতি কখনই শকটের দুষ্টান্তে আত্মার শরীরত্যাগ- 
( দেহান্তরে গমন ) কালে শবক্রিয়ার পরিচক্ন প্রদর্শন করিতেন না; অতএব 
শরীর ও আত্মা এক নহে। এই জন্তই বলিতে হইবে বে, পিক্গ বা শুক্মশরীর-ূপ 
উপাধিধারী আম্মা মরণদময়ে মন্ধ্রন্থি সকল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইতে থাকিলে দুঃসহ 
€ঃথ-বেদনায় বাধিত হইয়া! কাতর শব্দ করত দেহত্যাগ করে। নতুবা 
শরীরের স্থিতিকালে আম্মার গমনোক্কি কখনই সঙ্গত হইতে পারে না । অতঃপর 
কোন্‌ সময়ে আম্মার এই আর্তনাদ 'ও দেহত্যাগ হয়, হাহা কথিত হইতেছে। 
যে সময়ে ইহার এই উদন্বন্বীস হয়। যদিও 'এই সর্ধজন-প্ুরিজ্ঞাত উদ্ধগীসের 
অভিনন্ন করিয়া প্রদর্শনের আবগ্তকতা দেখি না, তথাপি সংসারে অধিকতর 
বৈরাগা উৎপাদনের জনা উল্লিঝিত, হইল। তাঁৎপর্যা এই-ুঅহো ! এই 
সংসার কি ত্লানক ক্লেশকর | যেহেতু, প্রাণের উৎক্রমণকাঁলে ( মৃত্যুসমরে ) 
রবস্থান সকল কর্তিত হইতে আঁরস্ত হইলে দুঃখযদ্বণায় অধীর হইয়া পুরুষের 
কর্তব্যাকর্তর্বা নিদ্ধীরণের উপাক্ব নির্বাচন করিবারও স্মরণশক্তি থাকে না । *& 
পরস্ক তখন চিত্ত পরাধীন থাকে, জৃতরাং ত।দুশ কোনরূপ ধর্াদিহিতপাঁধনের 
চেষ্টাও সামর্থ্য থাকে না। অতএব হে জীবগণ ! এ ভন্নানক মৃতামন্রণ! ক্ষণ 
| ্ নু ইহার তাতপর্ধ্য- হঃ -মন্থুযোর  স্বৃতিশক্ি বা ততকারণ সংস্কার ফা চনাভোগাসুসারে নর 
হইয়] পাকে । দেখ, এক ব্যক্তি দি ক্রমান্বয়ে ছুই বৎসর গীড়'-কেশ ভোগ করে, তবে নিশ্চই 
তাহার পুবধাভ্যন্ত সংক্কার সকল য্থাসম্ভব লোপ পায়; ইনার কারণ আর. কিছুই নহে-_- 


কেবল দুখ । এই জন্তই মুরণকালে স্মৃতিলোপ হয় বল হইয়াছে। | কারণ; এ স সারে যত 
বাতন। জাছে। তনধ্যে মযণ-যাতন! সধ্ধাপেক্ষা প্রবল ৃ রর 


৫৩৮: বৃহদ!রণ্যকোপনিষৎ 1 ওর-ব্রান্মণম্‌। 


না আসে, তাব্ৎকালমধ্যে পুরুধার্থসিদ্ধির উপারানুষ্ঠানে তৎপর হও, এইরূপে 
লোকোপকারিণী শ্রুতি করুণ| করিয়া জীবগণকে সাবধান করিতেছেন ॥ ৩৫ । 


ধ 


স যত্ত্রা়ণিমান্নং ন্যেতি জরয়া বোপতপত। বাণিমা নং 
নিগচ্ছতি ত তদযথা্রং বোছুন্বরং ব| পিঞ্সলং বা বন্ধনাৎ প্রমুচ্যত 
এবমেবায়ং পুরুষ এভ্যোহঙ্গেভ্য১ সংপ্রমুচ্য পুনঃ প্রতিন্যায়ং 
প্রতিযোন্যাইইহদ্রবতিপ্প্রাণায়ৈব ॥ ৩৬ ॥ 


, এক্ষণে এই জীবের উন্ধশ্বাস কোন্‌ কালে 2 কি কারণে? কি প্রকারে ও 
এবং কোঁন্‌ বস্তসিদ্ধির উদ্দেশ্তে সম্পন্ন হর,” এই সমস্ত বিষয় বণিত হইতেছে ।-_ 
যে সময় এই জীবের হৃস্ত-মস্তক-পদাদিবিশিষ্ট পিগ্ড অর্থাৎ সুলদেহ জর! 
বশতঃ অপিমা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ স্বয়ং পরিপক ফলের ন্যায় ক্রমে জীণ 
হইস্স] কৃশতা প্রাপ্ত হয়, কিংবা সন্তাপকর জরাদি রোগ দ্বারা ক্গীণতা লাভ 
করে, তখনই উর্ধশ্বাস আরস্ত হর; কারণ, জরাদি রোগ ছারা সন্তপামান 
ব্যক্তি জঠরাগির বৈবম্য বশততঃ ছুক্ত অর-পানাদি জীর্ণ করিতে পারে নাং 
তাহার ফলে অন্নরদ আর দেহকে পরিপুষ্ট করিতে না পারার ক্রমশ: স্কুল" 
দেহ কুশতা লাভ করিতে থাকে। এই কথাই মুলে *উপতপতা বেত্যণিমানং 
নিগচ্ছতি” বাক্য ঘার! প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই দেহ হখন পূর্বোক্ত জরাদি 
কারণে অত্যন্ত কুশতি। লাভ করে, দে সময় উদ্ধোচ্ছাসী হয়, এবং তৎকাঁলে 
সাতিশয় ভারাক্রান্ত শকটের মত শব্দ করিতে করিতে পরলোকে গমন 
করে। সেই সকল বাগ্ধক্যের প্রকোপ, জ্রাদি রোগ্যন্্রণ। এবং কৃশত্বপ্রাপ্তি, 
এই সকল অনর্থ শরীরধ।রী জীবের অবশ্ঠস্তাবী । শরীরধারণ করিলে ইহাদিগের 
হন্ত হইতে মুক্তি পাইবার উপায় নাই ।. ইহ জানিলে লোকের দেহে বৈরাগ্য 
উদ্দিত হইতে পারে, এই নিমিত্ত শ্রুতি এই সমস্ত দৈহিক দোষ দেখাইয়াছেন 
অর্থাৎ শ্রুতি বলিতেছেন, বদি এই সকল বন্ধ হইতে অব্যাহতি পাইতে চাও, 
তবে জীবের ঘাহাঁতে আর স্কুলশরীর ধারণ করিতে না হয়, তাঁহারই উপা 
অবলম্বন কর! কর্তবা। তাঁহার কলে শরীরে মমতা নষ্ট হইলে পরকীয় কষ্টের 
মত নিজ, শরীরের ক্লেশও অগুভূত হর না। জীব যে দময় আর্তনাদ? করিতে 
করিতে গমন করে, তখন কি প্রকারে এই স্থশরীর পরিত্যাগ করে? এক্ষণে 
সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে ।-য়েমন আঁত্রফল “ব| উদুস্বরফল,, কিংব! 


এ-রাগণম্‌।. চতুখোহধ্যায়ঃ ৫১৯ 


পিপুল ফল বৃস্ত হইতে বাধু প্রভৃতি নান! কারণে চান্ত হর, এইবূপ জীবও শরীর- 
সম্পর্ক ত্যাগ করে। মরণের অনিক্বত নিমিত্ত স্চচন! করাই এখানে বন দৃষ্টান্ত 
উল্লেখের উদ্দেগ্ত । ইহার তাৎপর্ধ্য এই বে, সকলের মরণকাঁল এক নহে, 
এবং মকলের মরণের নিমিত্তও এক প্রকার নহে -তনন্ত। এ দৃষ্টান্ত প্রদরশনও 
কেবল জীবের দেছের উপরশবৈরাগ্যোদয়ের জন্য । অহা, অনিরত অনস্ত কারণে 
্ীব প্রতিনিয়তই মৃত সুখে পতিত হইতেছে' ইহাই শ্রুতি বলিতেছেন । পৃর্বোক্ত 
আম্নফল যেমন বাঁযু প্রভৃতির তাড়নার বন্ধন অর্থাৎন্বন্ধনকারণ রস, কিন্বা বন্ধনের 
স্কান নুস্ত (বৌটা) হইতে * চাতি হয়, এই প্রকারই সুক্ম-শরীরধাবী জীব 
এই সকল চক্ষঃ (প্রভৃতি দেহাবয়ব হইতে সম্পূর্ণ নিঃশেষভাবে ("কিন্ত শযুপ্তিরতন্ঠায় 
প্রাণস্থিতি সহকারে নহে) প্রাণবায়র সঙ্গেই সমস্ত ইন্দ্রিরগণকে উপসংহার করিয়া 
পুনর্ধার স্বর ও জাঁগরণে গমনের মত জ্ঞান ও নিজকর্মাবশে যেরূপ যোনিতে 
গমন সম্ভব, সেইরূপ যোনিতে প্রস্থান করে এবং তথা হইতে আ্মাগমন করে |: 
এখানে “পুন:--শব্দ থাকীয় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীব ইতঃপূর্বেও ম্বপ্র- 
জাগরণাঁদি অবস্থার গ্তায অনেকবার এক দেহ পরিত্যাগ কবিরা দেহান্তর প্রাপ্ত 
হইয়াছে । এক্ষণে জিজ্ঞান্ত হইন্ডেছে যে. জীব কিসের নিমিত্ত গ্রাতিযোনিতে গমন 
করে ? উত্তর--গ্রাণ অর্থাৎ প্রাণব্যহের অভিব্যক্তির নিমিত্ত । জীব চঙিয়! বাইবার 
কালে প্রাণের সহিতই গমন করে, সুতরাং প্প্রাণা্ৈব” ইহার অর্থ কেবল প্রাণের 
নিমিত্তই ইহ! নহে ; কারণ, উহ বার্থ বিশেষণ, এ জন্ঠ ভাষাকার প্রাণ শব্দের অর্থ 
প্রাণদ্যুহের বিশেষভবে অভিব্যক্তি কৰিরাছেন। এই প্রঃণ-ব্াহ লাভের জনাই 
এক দেহ হইতে অপর দেহে যাওয়া ঘটে, এবং সেই প্রাণব্যহ দ্বারহি কর্ম্কণ- 
ভাগন্ধপ প্রয়ে।জন সিদ্ধ হর, কিন্ত কেপল প্রাণের অস্তিত্ব বশতঃ হুর না । অতএব 
উক্ত অভি উপ্রারে “প্রাণবাহ” এই বিশেষণ প্রদান বৃক্তিবক্তই হইছে ॥ ৩৬ ॥ 
তদ্যথা রাজা নমা়াস্তমুগ্রাঃ প্রতোনসঃ সৃতগ্রামণ্যোহন্নৈঃ 
পার্টনরাবসখৈঃ প্রতিকল্পন্তেহয়মায়াত্যয়মাগচ্ছতীত্যেব হৈবং- 
বিদত সর্ববাণি ভূতানি প্রতিকল্স্ত ইদং ব্রন্ধায়াতীদমা- 
গচ্ছতীতি ॥ ৩৭। 0 | 


উক্ত বিষয়ে আপত্তি এই যে, এই দেহ পরি ত্যাগ করিরা গমনকীলে জার 
দেহান্তরগ্রহণে কোন স্বাধীন্‌- ক্ষমতাই থাকিতে পারে না, যেহেতু, তখন তাহার 


৫১ | বৃহদারণাকোখনিষৎ ওয়-বরাঙ্মণম্‌। 


কাধ্য-নির্বাহক দেহেশ্টির।দির সহিত স্কল সম্পর্কই বিলুপ্ত হই! যার, এবং বেমন 
রাজার ভূত্যগণ রাজার নিমিত্ত গৃহাদি নির্মাণ করিয়া বাঁণে, তেমন এই পুক্রষের 
তৃতযস্থানীয় এমন কেহই নাই যে, ভাহার নিমিত্ত একটি বাসোপষোগী শরীর 
নির্শ/1 করিয়। আগমন প্রনীপার় বসিয়া! থকিবে। এরূপ অবস্থায় জীবের অগ্ 
শরীরধারণ হর কি প্রকারে,? উত্তর--তাহাও কথিত হইন্ডেছে। জীব এই দৃগ্ঠমান 
সমস্ত জগংকে নির্জ নিঙ্গ কর্ম-ফলোঁপভেোগের সাধনরূপে গ্রহণ করে। এরই জীব 
স্বীয় কর্মকিলভোগের জন্য এর দেহ ছাড়িগা অন্ত দেহ পাইতে চেষ্টা করে। 
অতএব আমরা বলি, জঁগংই স্বম্বং জীবের স্বীয় কন্ঠবশে তাহার উপযুক্ত ভোঁগের 
উপকূরণ সজ্জিত করিয়া আগমনের অপেক্ষা করে। এ জন্র রিও বলিয়াছেন 
যে» প্পুরুষ বর্তম!ন দেহ ত্যাগ করির। ক্বনির্িত লোকে গমন করে। এই বথাই 

পুনশ্চ দৃষ্টান্ত দ্বার! স্পষ্টীরুত হইতেছে ।--যেমন স্বপ্ন হইতে জাগরণ-স্থানে গমনেচ্ছু 
জীবের পক্ষে পুর্বকৃত শরীরই আশ্রনীর, তেমন দেহভ্যাগের পরও পূব কন্ম-রুত 
দেহই আশ্রয়ণীয় হয়। ইহা! আশ্রয়নীয় হয যেরূপে, তাহা লোঁকপ্রসিদ্ধ দৃ্ান্ত 
দ্বারা দেখাইতেছেন বে.-যেমন রাজ্যাভিষিক্ক রাজা নিজ রাষ্রে আপিতেছেন 
জানিলে উগ্র নামক জাতিবিশ্ষ, অথবা জ,রক্-নিরত ব্যক্কি সকল, 
প্রত্যেনদ অর্থাৎ প্রত্যেক পাপ-কর্ণাকারী--তন্করাদির দণ্ডাপদি কার্ধো নিষক্ত 
বাক্তি, কৃত--( বর্ণদন্কর জাতিবিশেষ ) গ্রামের নেতৃগণ ইহারা পূর্ব হইতেই 
বিবিধ  ভঙ্গ্য ভোজ্া--অগ্লাদি, নানাবির পানীন্১-মগ্তাদির আয়োজন 'ও 
সঙ্জিত প্রাসাদ নির্ধাপ করিয়। “রাজ এই আসিলেন, এই আমিতেছেন” এই 
ভাবে প্রতীক্ষা করিতে থ।কে, এবিধ অর্থাৎ এইরূপ কর্শ-কলভো কতা নংনারীর 
জন্ত শরীর-নির্মাতা পৃথিব্যাদি ভূত সকল এবং ইন্জিয়ানুঞাহক আদিত্যাঁদি 
দেবতাগণ তাহার পূর্ববদঞ্চিত কপ কক প্রেরিত হইর। কর্ফলভোগের সাধন 
ভক্ষ্য, ভোজা, পেয়, গৃহ প্রভৃতি প্রস্কত করিষ “এই 'আমাদিগের কর্তী ও 
ভোক্ত! বঙ্ধ আদসিতেছেন,” এই ভাবে জীবের প্রতীক্ষার ৪ করে ॥ ৩৭ ॥ 


 তদঘথ| ২ র াঙ্গানং পরধিষা সন্তু প্রত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যোইি- 
| ভিসমাঘস্ত্যেবমেবেমম জ্ানমস্তকালে সব্বে প্রাণ অভিসমায়স্তি 
য্ৈততৃর্ধোচ্ছ, সী ভবতি ॥৩৮। 


॥ ইতি তৃতীয়ং রাঙ্গণমূ ॥ 


৩য় ব্রাঙ্গণস্‌। ] চতুথোহ্ধ্যায়: ৫১১ 


একণে প্রপ্ন হইতেছে যে, সেই জীব যখন শরীর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, 
তথন কে কে তাহার সঙ্গে গমন করে? এবং বাহার! গমন করে, তাহার! কি 
জীবের কর্ণা-প্রেরিত হইব যায় ? অথবা জীবের কর্পর্বশতঃ পারলৌকিক শরীরের 
উৎপাদক পঞ্চভূতের ন্তায় নিজেই গমন করে ? এ প্রশ্ন নির্ণরের নিমিত্ত দৃষ্াস্ত 
প্রদর্শিত হইতেছে ।-যেমন* সম রোৌহুসহকারে যা্রাকরাশনেচ্ছু রাজার অভিমুখে 
পূর্বোক্ত উগ্র গ্রামণী, প্রত্যেনস প্রস্ভৃতি রাজার আজ্ঞাবাহিবর্গ বিনা আজ্ঞা 
কেধল হীহার আগমন জানিবামাত্রই একত্রীভূত* হইয়। প্রয়াণ করে, এইরূপ 
মরণপ্ষয়ে ষণন উদ্ধগ্থাস্‌ হইনে থাকে, তখন বাক প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই ভোক্তা 
9 কর্তা আম্মার অভিনথে স্বয়ংই ইপাস্থিত হয়। ইহ!র তাৎপর্য এই-জীব 
প্রীরন্বভোগের অবসানে দেহপিওু' তাঁগ করে, অনন্তর তদনগত ইন্দ্রির়গণও 
উৎক্রান্ত হন্,, এবং প্রাপ্তবা দেছেও আবার সেই সকল ইন্রিযদিতেই উপস্থিত 
হয়, ভজ্জন্য আব জীবের কোন প্রক।র প্রক্বাস পাইতে হয় নন ॥ ৩৮ ॥ 


ইতি চতুর্ধাধ্যায়বে তৃতীক্র ব্রাহ্মণ সমাপ্ত । 





উপনিষহস্ু-_-চতুর্থাহধ্যযস্ত 


চতুর্থ-ব্রাহ্মণম্‌ ' 


স যত্রায়মাত্াহবলাং ন্যেত্য সন্মোহমিব ন্যেত্যথৈনমেতে 
প্রাণ! আভসমাযস্তি ম এতান্তেজো মাত্রা? সমভ্যাদদানে! হদয়- 
মেবান্ববক্রামতি স যত্রৈষ চাক্ষুষঃ *পুরুষঃ পরাওপধ্যাবর্ভীতে- 
হুথারূপজ্জো ভবতি ॥ ১ ॥ 


অব্যবহিত পুর্ব-ব্রাঙ্গণ হইতে জীবের সংসারদশার বর্ণনা আরস্ত হইরাছে | 
ভাহাতে বলা হইয়াছে বে, এই জীব স্মন্ত অঙ্গ হইতে সম্যকন্ধপে বিমুক্ত হইয়] 
গমন করে । সেই ষে অঙ্গ হইতে বিষ্বোগ, তাহা কোন্‌ কালে % কি প্রকারে ভয়? 
ভাঁহ! বলা হয় নাই, এই জন্য এখন বিশ্তুতরূপে জীবের সংসারগন্তি বর্ণনা আবশ্ঠুক, 
এই জন্য এই ব্রাহ্মণ আরব হইতেছে ।--সেই পুর্ব-প্রস্তাবিত আম্মা? থে সময় 
অবলা অর্থাৎ ভুর্বলতাকেই অনুভব করে, এবং ভজ্জন্য যেন সন্মোহ অর্থাৎ সমাক্‌ 
ুঢত বিবেচনাশক্তির বিলৌপ লাভ করে; এ স্থলে দেহগত তুর্বলতাকে 

আত্মার ছুর্ববলতা! কল্পনা করা হইক্সাছে, কারণ, অমূর্ত আত্মার পক্ষে স্বাভাবিক 
চর্বলতা খুবই 'অদস্তব। আর বাস্তবিক ,পক্ষে এই নিতা চৈভগ্যমন্ জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ আত্মার স্বতাবতঃ কি সন্গোহু কি অঁসন্দোহ কিছুই থাকিতে পারে না 
এই জন্ত--অর্থাৎৎ আত্মসন্মোছের এই অবান্তবন্ধ জ্ঞাপনের নিমিন্তই শ্রাতি 
“টব” শব্দের প্রয়োগ করিয্বাছেন। কেবল শাক্্রানভিজ্ঞ প্রার্কত লোকই 
মরণকালে ইন্দ্রিয়পমূহের বিষন্গ্রহণে অপামথ্য দেখিয়া আত্মীরই ব্যাকুধুতা 
মনে করে, এবং বলিক্াও থাকে যে, “ওহে, এ ব্যক্তি মোহ প্রাণ্ড হুইরাছে 
যেন আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।” তাহা বাস্তব নহে। কিন্বা! উক্ত ্রুতির অন্য 
তাঁৎপর্যয--অবল্য, সন্মোহ, এই উত্তর স্থালেই প্ইব” শবের যোগ করিতে হইবে ; 
তবেই 'এ পক্ষের অর্থ-চর্বলতাই বেন প্রাপ্ত হয়, এবং সন্মোহই বেন প্রাপ্ত | 
হয় । ধেহেত, অবল্য ও লন্দোহ,. উভয় ধর্মই আমার নিজস্ব নহে. 
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অন্ত উপাণি সম্পকে প্রাপ্ত এবং উভয় ক্রিয়ার একই কর্তা নির্দিষ্ট ; সুতরাং উভয় 
সথলেই ইব শব্দের যৌগ অসঙ্গ হয় নাই। অগ্ঠংপর্ধ এই বাগাঁদি ইন্দিকনিচয় 
এই প্রয়াণোস্ুখ 'আয়ার অভিমুখে সমাগত হয়। তখনই এই শরীরাভিমানী 
জীবাস্মার সমস্ভ অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্নভাব হইতে প্রীকে। কি প্রকারে অঙগ- 
প্রমোচন দেহ হইতে বিচ্ছেঞ্চ হয় এবং কি 'প্রকাঁরেই বাঁ তাহারা আঁম্মাভিমুখে 
প্রয়াণ করে, এখন তাহাই কথিত হইতেছে ।_দেই আম্মা এই সকল 
তেজ্জের অংশ অর্থাৎ রূপাদির প্রকাশক ত্য চক্ষ্রাদি ইন্দিয়গণকে 
সম্যক প্রকারে শরীরের সৃহিত চির-নিঃদম্পর্কভাবে বা নিলিপ্তভাবে 
আঁদান করত হ্ৃদরাভিমুখে ধাবিত হয়। এখানে স্বপ্নাবস্থারি সহিত 
পাথক্য দেখাইবার জন্ত তি "সমভাদপদানঃ শব্দে “সম্ বিশেষণটি 
প্রয়োগ করিয়াছেন, কেন না, বদিও স্বপ্সে ইন্দরিয়গণের বিবয় হইন্ডে উপসংহার 
আছে, কিচ্ছু নিলিগুভাবে নহে অর্থাৎ পুঅশ্চ তাঁহাদের স্বপ্নাবসাঁনে উহার 
সম্পর্ক থাকায় ' নিলিপ্রভাবের বাধা ঘটে। এবিষয়ে বক্ষামাণ “সেই সময়ে. 
বাক ৪ চক্ষঃ প্রভৃতি গুহীত হয়,” এবং সর্বসংক্কারাবার এই লোকের অংশ 
সনু আদান করত ইত্যাদি প্রতিই প্রমাণ। পূর্বেশক্ত পুগ্তরীক সদৃশ 
ছদয়েই গমন করে, ইহার ভাৎপর্ধ্য এই থে, বুদ্ধাদিকৃত আঁ্মার বিক্ষেপ- 
নিবৃস্তি হইলে পর হৃদয়ে একমাত্র বিজ্ঞান অভিব্যক্ত হয়, নচেৎ স্বভাবতঃ 
তাহার চলন, বিক্ষেপ ও উপসংহারাঁদি কোন বিকীরই নাই। ইহা প্ধ্যায়তীব 
লেলায়ভীব” ইত্যাদি স্থলে উক্ত হইক্াছে। কেবল বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি দ্বারাই 
স্মন্ত নিকীর উৎপন্ন হইয়া আস্মায় আরোপিত হস মান্স। দে যাহা হউক, 
কোন্‌ নময়ে সেই আত্মা তেজের মাত্রা (অংশ) আদান করেঃ অত:পর 
তাহা কথিত হইতেছে, যখন ( শুক্রেধ) চাক্ষুষ হূ্যাংশ জীবের কন্ম-প্রেরিত 
হইয়া তাঁহার জীবদ্দশ! পথ্যন্ত চক্ষুর অন্ধুগ্রহ--দর্শনকধ্য সম্পাদন করিয়া ( মরণ- 
কালে) চক্ষুর অনুগ্রহ হইতে নিবৃত্ত হয় ও পরে সেই স্বীক্ন রূপ--আদিত্যকে 
পুনশ্চ প্রাপ্ত হয়। ইহা! ক্রততান্তরে উক্ত আছে যে, (মরণ) সময়ে পুরুষের বাক্‌ 
ইক্জিয় অগ্নিকে, প্রাণসমূহ বাধুকে এবং চ্ষুরিত্র্রিয় আদিত্যকে প্রীপ্ত হয়, 
ইত্যাদি। আবার পুনর্ধার দেহগ্রহণকালে সেই সেই চক্ষুর্গোলোকের আশ্রয় 
গ্রহণ করে অর্থাৎ যেমন স্বপ্ন এবং জাগরণ-স্থলে ইঞ্জিয়বৃত্বির লয় ও গ্রবোধ 
হইয়| থাকে, এইরূপ একবার দেহসম্পর্ক তাঁগ ও পরে গ্রহণ করে, তখনই আত্মা 
তেজের অংশ উপসংহার করে জানিবে | 
৬৫ 
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. এই কথ! ক্রতিই বলিতেছেন--চক্ষুস্থিত পুরুষ যে কাঁলে সকল রূপদর্শন 
হইতে পরাজ্ুখ হয়, সেই কালে আম্মাও অরূপক্ঞ হয়, অর্থাৎ তখন তাহার 
রূপজ্ঞান.থাকে না: এবং স্বগ্রাবস্থার মত সেই সময়েও আত্ম! চক্ষুপ্রতৃতি ভেজের 
মাত্রা-:অংশ সকল স্ম্যক্‌ ও্রুকারে গ্রহণ করে ॥ ১ ॥ 


একীভবতি ন পশ্যতীত্যান্ুরেকীভবতি মন জিত্রতী- 
ত্যান্ছরেকীভবতি ন রসয়ত ইত্ঠাুরেকীভবতি ন বদতীত্যা- 
রেকীভবতি ন শৃণোতীত্যানুরেকীভবতি ন মন্ুত ইত্যানুরেকী- 
ভবতি ন স্পশতীত্যাহুরেকীভবতি ন বিজানাতীত্যাহস্তস্ত 
হৈতম্য হৃদয়স্তাশ্রং প্রদ্ঠোততে ' তেন প্রগ্ঠোত্নৈষ আত্ম! 
নিজ্ামতি | 


চক্ষুষ্টো বা মুর্ধে। বাহন্যেভ্যো বা শরীরদেশেত্যস্তমুৎ- 
ক্রামন্তং প্রাণোহনূহক্রামতি প্রাণমনূতক্রামস্তত সব্ধে প্রাণ! 
অনুতক্রামন্তি সবিজ্ঞানেো! 'ভবতি সবিজ্ঞানমেবাস্ববান্ামতি তং 
বিগ্যাকর্মণী সমন্বারভেতে পুর্ববপ্রজ্ঞা চ 1 ২ ॥ 


 খখন চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দরিযগণ স্বীয় ( হগ্ম অংশ ) লিঙ্ষশরীরের সহিত একাকার 
ধারণ করে, তখন সমীপবন্তাী লোকদকল বলিক্া' থাকে বে, এই ব্যক্তি দেখিতে 
পাইতেছে না। এইরূপ প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বকার্ধ্য গন্ধগ্রহণ হইতে নিবুন্ 
হইলে--প্রাণেন্ত্িয় নিজ (সুক্ম অংশ) লিঙ্গশরীরের সহিত মিলিয় যাইলে 
তখনও লোক বলিক্না থাকে যে, “এই বাক্কি ম্তাণ করিতেছে না1” আর 
রসনাধিষ্ঠাত্রী দেখত| চন্দ্র অথবা বরুণ নিজ ক্লাধ্য রসগ্রহণ হইতে নিবৃত্ত 
হইলে লোকে বলিয়া থাকে যে, “লোকটি রস গ্রহণ করিতেছে না।” এই 
প্রকারে বাক্‌, কর্ণ, মন, ত্ক্‌ প্রভৃতি ইন্জিযগাণ স্থ দ্ব কার্য হইতে বিরত হইলে 
লোকে বলিয়া! থাকে, এই ব্যক্তি 'আর বঙফিতেছে না, শ্রবণ করিতেছে.না, মনন 
করিতেছে না, স্পর্শ করিতেছে না, এবং বিশেষ বিজ্ঞান করিতেছে না, ইত্যাদি। 
অর্থাৎ এ সমস্ত উন্থিক্িক ক্রিয়া লোপ দেখিয়া মনে হয়, দেই সকল 
ইন্জিয়াধিষ্ঠাত্ী দেবতার লিঙগশরীরে বিলয় ও চক্ষুরার্ি ইল্লিক্স-মিচয়ের হৃদয়ে 
একীভাব হইয়াছে। সেই. সমস্ত ইন্জিয় হূদয় উপসংদ্বত *হইলে শরীরমধ্যে যে 
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ব্যাপীর হয়, অতঃপর তাহা কথিত হইতেছে ।-+সেই সময়ে পূর্বোক্ত হৃদয়ের 
অর্থাৎ হ্ৃদয়চ্ছিদ্রের বা আকাশের অগ্র-নাড়ীমুখ বা নির্গমনঘর স্বর" 
কালের মত তেজোতপগ্রহণহেতু নিজ আন্ম-জ্যোতিতাঁরা প্রস্ভোতিত হয়, এবং 
সেই প্রস্োতমান হৃদক্সাগ্র দ্বারা লিঙ্গশরীরধারা এই বিজ্ঞানময় আত্মা নিগত 
হয়। একথা আধখর্বণোর্পনিষর্দেও কথিত আছে, যথ।--“কন্মিন্‌ ম্ৃহমুতক্রাপ্ত 
উৎক্রাস্তো! ভবিষ্যমি, কন্সিন্‌ বা প্রতিষ্টিতে প্রতিষ্ঠাস্যামি 1” ইহার তাৎপর্ধ্য-- 
কে প্রতিষ্ঠিত (দেহে অবস্থিত ) থাফিলে-আঁমি এ্রতিচিত থাকিব? এবং কে 
উৎক্রান্ত (বৃহির্গত ) হইলে আমিও উৎক্রান্ত হইব? ইহ1 প্রাণের উক্তি। 
এই অনির্দিষ্ট বিষধ়কে নির্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত ভিনি “প্রাণ” সৃষ্টি করিঞ্ন, 
ইত্যাদি। সেই, হ্বদয়মধোই আস্ম-চৈতন্তজেযাতিঃ সর্বদাই বিশেষভাবে 
অভিব্যন্ত থাকে, এবং এ হদরপ্রধান পিঙ্গশরীররূপ উপাধি সাঁহীষ্যেই জন্ম, 
মরণ, গমন ও আগমনাদি সমস্ত বিকার বা সাংপারিক বাঁবহার আত্মাতে 
আরোপিত হয়। বুদ্ধ্যাদি দ্বাদশপ্রকার ইন্দিক্ষও * সেই লিঙ্গদেহা আসক ; তাহাই 
জগতের স্তর ও রক্ষক বলিয়া! জগতের জীবন, স্থাবর জঙ্গম সকলেরই তাহ 
অন্তরায্মা। সেই স্কোহমান হ্রদয়াগ্র প্রকাশের সাহায্যে আত্মা নিত হয়। 
নিক্ষমণকালে কোন্‌ পথে নিক্ষমণ করে? এক্ষণে তাহাই কথিত হইতেছে 1 
ঘদি আদিত্য-লোকপ্রাপ্তির অন্থকুল জ্ঞান বা কর্ম সঞ্চিত থাকে, ভবে চক্ষদ্ব র 
নির্গত হয়। যদি ব্রক্গ-লোকপ্রান্ত্ির উপযুক্ত জ্ঞান বা কন্ম কাহারও সঞ্চিত 
থাকে, তবে ব্রন্থরন্ধ ভেদ করিয়া! সে নিজ্ঞান্ত হয়, এইরূপ জীবের কর্ম ও জান- 
সঞ্চরামুসারে অন্থান্ত শরীবাবয়ব ঘ।রাও নিক্রমণ হইতে পারে। সেই বিজ্ঞীনমনধ 

আস্মা গে সময় পরলোকে প্রস্থানেবু নিমিত্ত উত্ক্রমণ করিতে প্রস্তুত হক, 
অর্থাৎ পরলোকে যাঁইবার জন্য যখন কৃত কর্মান্ুপারে অভিলাষ উদিত হয়, 
সে সময় রাজার সর্ধবাঁধিকারী মন্ত্রীর হ্তায় আত্মার সর্বাধিকারী প্রাথও আত্মার 
প51ৎ পশ্চাৎ উৎত্রমণ করে, এবং সেই প্রাণকে উতক্রাস্ত দেখি্ব। বাগাঁদি 
সমন্ত ইন্দ্রি়ও তাঁহার পশ্চাৎ পম্চাৎ, উৎক্রাস্ত হয়। এখানে পশ্চাৎ (অন) 
শকটি উত্ক্রণকা রীদিগের প্রধান ব্যক্তির অনুসারে অগ্লুগমনের কখনাভিপ্রীয়েই 
প্রযুক্ত হহ্য়াছে, কিন্তু দলবদ্ধ মন্ুত্বাদির গায় এখানে ক্রমিক গমন শ্রুতির 
অভিপ্রেত নহে । কারণ, দেশ, কাল এবং ক্রিম়্াক্কৃত কৌন বিশেষ ন। 


* সাদশ প্রকার কঃ এই--বুদ্ধি, মন, চক্ষুত। কর্ণ, জিহ্বা, নাঁসিকা, ত্বক (এই পাঁচটি 
জ/নেন্রিক ):ও বাঁক, হত্ত, পদ, সুক্রথার ও মলদ্ার (এই পাঁচটি কর্শেজিয়। ) 
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থাকায় প্রাণাদির গমনে পৌর্বা পর্ধয-শঙ্কা হইতে পারে না। স্বপ্লাবস্থার মত 
সেই সমুদ্বেও এই আত্মা স্বক্কৃত কশ্মান্সারে বিশেষ জ্ঞান (সংক্ষীররূপ ) প্রাপ্ড 
হয় সতা, কিন্তু তখন তাঁহার স্বাধীনতা কিছুই থাকে ন1। তখন বিশেষ 
বিজ্ঞানে জীবের স্বাধীনতা থাকিলে সমস্ত জীবই কৃতার্থ হইতে পারিত, কিন্ত 
সেই ভয়ানক মৃত্তাসমন্জে আর নিজের প্রতুতা থার্চে না। অতএব ব্যাদদেবও 
ঘলিয়াছেন যে, “সদা তগ্ভাব-ভাবিতঃ |” সর্বদা সেই সেই ভাবনায় ভাবিত 
থাকিক্বা ইত্যাদি । ইহার খ্তাৎপধ্য--জীব যাবজ্জীবন যে সমস্ত কর্ম করে, 
তন্মধো যে যে কর্মে সাতিশয় বনত্র, আসক্তি ও প্প্রগাড় অগ্রাগ স্থপিন করে, 
মৃতুনক্কালি উপস্থিত. হইলে ঘোরতর মৃত্ুযাতনায় অন্যান্যি সমস্ত সংস্কার লুপ্ত 
হইলে পর কেবল দুঢ়তর আসক্তিবশে ৮ সেই কর্ন সকল্রে সংস্কার ভাহার 
হৃদয়পটে প্রতিফলিত বা উদ্বুদ্ধ হয় রুত কর্শের সংস্কার তৎকালে উদ্বুদ্ধ হইয়া 
যে অন্তঃকরণের বুত্তি-বিশেষ আশ্রয় করিস থাকে, তাহার দ্বারাই সমস্ত লোক 
লে সময় সবিজ্ঞান ব! জ্ঞানবান্‌ হয়। আর জীব সেই সবিজ্ঞানভাবেই গন্তব্য 
স্থানে গমন করে। অভিপ্রান্স এই মৃত্যুকালে বিশেষ বিশেধ বাঁসনীমন্ বিজ্ঞান 
অভিব্যক্ত হইয়া তাহার সন্পুথে যে স্থান দে ইয়া! দেয়, সে “সই স্থানেই গমন 
করে। এই জন্যই সেই ভ়্ঙ্কর প্রয়াণ-সমস্ে স্বাঁধীনতাল!ভের নিমিত্ত পরলোক" 
ভীরু ব্যক্কিগণের পক্ষে পু্বব হইন্ডেই চিন্ত-বৃত্তি-নিরোধকূপ যোগবর্থের পুনঃ পুনঃ 
অনুশীলন, আত্মানাআ্ববিবেকের অভ্যাস ও বে কোন প্রকারে বিশেনরূপে পুণা- 
সঞ্চয়ার্থ বত হওয়া]! «উচিত এবং সর্বশান্্ও যত্র-সহকারে ইচ্ছাই প্রতিপাদন 
করিতেছেন যে, জীব ছুষ্কার্ধয হইতে নিবৃত্ত হউক। কারণ, ধখন সে সমরে 
কোন সদনুষ্টান সম্পাদন করা এক্রোরেই অসম্ভব, তখন পুর্ব-নঞ্চিত 
কম্ম দ্বারা জীব চলিত হয়; তাহার আর কোন প্রকার স্বাত্থা থাকে ন। অর্থাৎ 
জীব ইচ্ছা করিয়! সদগতি ল'ভ করিতে পারে না বা ছুর্গতিতে পতিত হর না, 
কর্মহি তাহাকে বথাধথ অবস্থায় পাতিত করে। শ্রুতি বলিয়াছেন---পুথ্য কর্ম 
দ্বারা পুণ্যলোক এবং পাপকর্খ্ম দ্বার! পাপঞলাক ( নরক।দি ) হয়। এই লকল 
অনর্থের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় দেখাইবার জন্যই সমন্ত উপনিষৎ-শাঁখা 
বদ্ধপরিকর । . সেই উপনিষং-বিহিত উপাস্নের অগ্্ঠান ব্যতীত এ সন্ত অনর্থের 
অত্যন্ত উপশম বা নিধৃত্তির পঞ্চে আর দবিতীক্ উপায় নাই! ঠা 
: “অতএব মুক্তিকামী ব্যক্কতিমাএই এই. উপনিষং*নি দি উপারা ুষ্ঠানে সর্বঘা 
বর-পর হইবে, ইহাই এই প্রকরণের বন্কব্য। ইত:পুর্বে কথিত হইব়াছে থে 


৪র্থ-ব্রাপম। ] ' চতুর্ধোহিধ্যায়ঃ ৫১৭ 


মুধুযু জীব বিবিধ ভারাক্রান্ত শকটের নার আনা করি্ে করিতে গরমন করে । 
কিন্ত জিজ্ঞান্ত হইতেছে বে, ধাত্রী শকটচাঁলকের যেমন পথে বিশ্রীমস্তান বা শকটা- 
রূঢ় দ্রবাসস্ত'র আছে, সেইরূপ পরলোকে গসনার্থ প্রস্থিত 'এই জীবের পক্ষে পথে 
ভক্ষণীয় বস্ত কি এবং পরলোকে ধাইয়! কি ভক্ষণ বর্বিবে ? আর কাহার দ্বারা 
তাঁহার লৌকিক দেহ নির্শিষ্ত হইবে ? ইহার উত্তর,-আম্বা পরলোঁকে প্রস্থান 
করিতে উদ্যত হইলে পূর্বকৃত বিহিত ও নিষিদ্ধ কিছ আবিহিত ও নিষিদ্ধ 
ধে কোন সর্বপ্রকার বিদা। (জ্ঞান ) তাহার অগ্ঠসরণ করে) শুধু ভ্বাহাই নহে, 
এইরূপ---বিহিত, প্রভিষিদ্ধ এব* অবিহিত ও অপ্রতিষিদ্ধ সর্বপ্রকীর কর্ম, এবং 
পূর্ব প্রস্তা অর্থাৎ পুর্ব ন্ুভূত-বস্ত-বিষয়ক সংস্কার ইজীরাই আমীর অনুসরণ করে। 
তাৎপর্য এই--উহারাই পরলোকগত আত্মার ভোগ বা অবস্থপ্রাপা হয়। 
এক্ষণে পুর্বেক্তি বিহিতি'নিষিদ্ধাদদি বিদ্যা কি, তাহাই কথিত হইতেছে। 
রথ/-দেহ আত্মা প্রভৃতি অধ্যাঞ্মবিষয়ক বিদা। ধিহিত বিদ্বা নামে খ্যাত, 
এইন্সপ নগ্র-্্ী-দর্শন।দি বিদ্যা প্রতিধিদ্ধা, ঘটপটাদি লৌকিক বস্ত-বিষয়ক জ্ঞান 
বাঁ বিদ্1 অবিহিতা অর্থাৎ ইহার জন্য আর বিধি নাই । পর্থিপতিত তৃথাদি- 
বিষরক বিধ্যা (জ্ঞান ) অপ্রতিষিদ্ধা। বিহিত অবিহিতাদি কর্ম ; যথা--যাঁগ- 
ধজ্ঞদি কমা বিহিত, বর্গহত্যাদি কম্্ব প্রতিষিদ্ধ, অখ্রকালে স্ত্ীদংসর্গ প্রভৃতি 
কর্ম অবিহিত, নেত্র-লোমের বিক্ষেপাঁদি কর্খ অপ্রতিষিদ্ধ  পূর্বপ্রজ্ঞা বলিতে 

[স্তন কর্মের ফলভোগ হইতে মনোমধো যে বাঁদন। বা সংস্কার জন্মে, তাহ? 
বুঝায়। উহ! অনৃজনিত জীবের কর্মের বা কলভোগে আনরপ্ত বিষরে সহায় হর, 
অতএব বানাও বে জীবের অন্ুদর্ণ করে, ইহ! অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে । 
নূচেং এই বাঁসন। বাতী'ত কেহও কথন,কৌথাও কোনরূপ কর্ম বু] কম্মকল ভোগ 
করিতে সমর্থ হয় না। দেখ] বায়, বে বিষপ্নটি লোকের অভ্যন্ত নহে, সে বিষয়ে 
কধনই -ইন্দ্রিয়ের কৌশল আদে'না। কিন্ত পুর্কাগ্থভব-জনিত সংস্কারের বশে 
ইন্জিরগণের এ্হিক অভ্যাপ বাতিরেকেও কর্মদম্পাদনে যথেষ্ট কৌশল বা পটুতা 
হইর1 থাকে । বেখাও ধার যে, কোন কোন ব্যক্তির কোন কোন কারুকার্ষ্য বা 
চিতরাদি কম্ম্ে এরহিক অভ্যাস. বাতীতও আজন্মসিন্ধ অভিরণচি ও নিপুধতা 
আসে। আবার কাহারও অতি. সহজ-সাধ্য কারে অকৌশল রক্ষিত হয় 
ক্র মত বিধয়োপতো গেও রূপ স্বতাবতঃ কাহারও' পট্তা অর্থাৎ অভিরুচি 
ও অন্যের অপটুত! ব1 'অনাসক্তি দেখিতে পাওয়া বায়। যেমন দেখ--কোঁন, এক 
ব্যক্তি যে বিষন্গভোগে "অতিশয় আ গ্রহা্িত, অপর ব্যক্তি আবার সেই বিষয়েই 


৫১৮ বৃহ রণ্যকে।পনিষৎ [ চর্থ-্রান্ষণম্‌। 


বিরক্ত, সুতয়াং এই সমস্তই জন্মাস্তরীণ সংস্কারের উদ্ভব ও অনুত্তবের ফল ভিন্ন আর 
কিছুই নছে। অতএব বুঝিতে হইবে বে, পুর্ব প্রজ্ঞা বা সংস্কার ব্যতীত কোন কমু 
বা কোন কর্দুফলতোগ -কিছুতেই পুরুষের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব 
পূর্ত -বিদ্যা, কর্ম ও* পুর্বপ্রজ্ঞা এই তিনটি শকট-স্থিত সভা রস্থানীয় 
পরলোকগমনের পথে ভক্ষ্য। যেহেতু, পারলোক্ধিক দেহীস্তরপ্রান্তি এবং 
পাঁরলৌকিক ফলোপভেোগের পক্ষে বিদ্যা, কর্ম ও পূর্বপ্রজ্জাই একম [ত্র সহায়, 
অস্তএব প্রত্যেক মন্থষ্তেরই, একা গ্র-গিতে শুভ বিদ্যা ও সৎকণ্ম প্রভৃতিরই 
অনুষ্ঠান করা উচিত। কারণ, তাহ! হইলেই তাহার উচ্ছানুরূপ উত্তমদেহ- 
লাতত ও উত্রুষ্ট উপভোগের উপভোগ হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, 
মৃত্যুকালে জীবের পারলৌকিক সদগতি ও উষ্ঠম ভোগলাভের একমাত্র অবলম্বন 
স্বাধীনতালাভ। সেই স্বাধীনত। লাভ করিতে হইলে পুর্ব হইতে সৎকর্ম 
জনিত উত্তম সংস্কারের ও উৎকু্ত জানের প্রয়োজন, ইহাই এই প্রকরণের 
উপদেশ ॥ ২ ॥ | 


তদযথা তৃণজলা যুক। তৃণন্যান্তং গত্বাহহ্যমাক্রমমাক্রম্যাত্সান- 
মুপসংহরত্যেবমেবায়মাত্মোদখ শরীরং নিহত্যা বিদ্যা গমযিত্থা- 
ইন্যমীক্রমমাক্রম্যাত্মনিমুপসত্হরতি ॥ ৩॥ 


অতঃপর জিজ্ঞান্ত হইতেছে, এই প্রকারে বিদ্যাকর্মাদি-সন্তার (পু টুপি) 
লইয়া যখন জীব পর্লোকে প্রস্থান করে, তখন কি বৃক্ষারূঢ পক্ষীর বৃক্ষান্তর 
আশ্রয়ের মত পুর্ববদেহ পরিত্যাগ করিয়! দেহাস্তরপ্রাপ্তি হয়? অথবা আভি- 
বাহিক * নামক অন্য একটি দেহ ধারণ ক্রিক তাহার সাহাধ্যে জীব যে দেশে 
ও ফোনিতে কর্মফল ভোগ করিবে, ঠিঝ সেই দেশে ও যোনিতে নীত হয়? কিংবা 
জীব ইহলোকে থাকিয়াই সর্বগত ইন্দিয়াদি করণবর্নের বৃত্তি ভোগ করে ? অথবা 
আত্মা শরীরে থাঁকিবার গময়ে তাহার সঙ্কুচিত ইন্দিয়সকল মৃত্যুর পর ঘট ভগ্ন 
হইলে তনাধ্যস্থ প্রদীপ-প্রকাশের ন্যার সর্বতোভীবে বিস্তৃতি লান্ত করে ও পুনশ্চ 
দেহাস্তরলাভ হইলে তন্মধ্যে সঙ্কুচিত হয়? অপিচ, বৈশেষিক সিদ্ধাস্তান্ুসারে 
কেবলই একমাত্র যন দেহাস্তরপ্রাপ্ডির স্থান গমন করে? অথবা বেদাস্তাস্তরে 
:* আতিবাহিক দেহ নগুটাঙগুলিগরিসিত ত্যুকালে এই দেহ মুগৃযুর সাক্ষাৎ $ উপস্থিত 


হা গতান্তরে প্রবিষ্ট জীবকে বন করিয়া ইংলোক হি করব পরলৌকে নাত ৭ করে। 
এজদা ইহায় নাম আতিবাহিক। | ৃ টি 


৪র্থ-প্রাঙ্গণম। চতুর্বোহধ্যায়ঃ ৫১৯ 


এতদতিবিক্ত কোন প্রকার কল্পনা আছে” এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরা বলা 
হইতেছে ।--“এতে সর্ব 'এব সমাঃ সর্কেইনস্তাঃ১ অর্থাৎ সেই এই করণবর্গ 
সমস্তই পরস্পর স্মান এবং সমস্তই অনস্ত, (অপরিচ্ছিন্ন)। এই শ্রুতি অনুসারে 
জানা যাইতেছে যে, সমস্ত করণই সর্বমর, বিশেষতঃ সর্বাত্মক প্রাণবাধুর আশ্রয়ে 
থাকিয়া ইন্দ্রিয়সকল যে সর্ব্মাক হইবে, উহা স্বতঃসিদ। , তবে যে আধ্যাম্মিক 
( লিঙ্গদেহ )'ও 'আখিভৌতিক (স্থুলদেহ ) দেহমধ্যে উহার সম্কৃচিত হয়, তাহা 
প্রাণিগণের কর, জ্ঞান এবং সংস্কার | অতএব স্বভাবস্তঃ সর্বগত প্রাণ ( ইন্জিক্ববর্গ ) 
অনন্ত হইলেও কেবল প্রাঁধিগণেব কর্ণা, জ্ঞান ও বাসনার বশেই দেহাস্তর গৃহীত 
হইলে তন্মধ্যে সঙ্কুচিত ও বিকাশিত হয়। এজন্ত পুর্বে উক্ত আঁছে যে,*এই 
প্রাণ প্রষি (ক্ষুদ্র প্রাণিবিশেষ ), মর্শক ও নাগের (হস্তী ) স্মান। অধিক কি, 
এই ত্রিলোকেরই সমান, দশ্বামান যেকোন বন্তরই সমান । প্রাণের ব্যাপকত্ব পক্ষে 
নিম্নলিখিত শ্রুতি বাকাও অনুকূল প্রমাথ বথাস যো হৈতানিনস্তান্পান্তে 15 
অর্থাৎ--ধে ব্যক্তি এই অনন্ত (ব্যাপক ) প্রাণ সকলের উপাসনা করে--বং 
"তং বথা যথোপাসন্তে” প্রাণিগণ তাহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে। ইত্যাদি । 
তবাধ্যে বিশেষ এই যে, পূর্ববপ্রজ্ঞানাক্ী বাঁস্ন1, বিস্তা' ও কর্মের অধীনে বর্তমান 
জপয়মধ্যে জনুকাঁর মত অবিচ্ছিন্নভাবে থাকিয়া স্বপ্লাবস্থার ন্যায় দেহাস্তর 
উৎপাদন করে, এবং দেহাত্তর নিশ্দিত হইলে পর আশ্রিত পূর্বদেহ পরিত্যাগ 
করে। শ্রুতি জীবের দেহাস্তরগমনে দৃষ্টান্ত প্রদশন করিতেছেন ।--যেমন তৃণ- 
জনুকা (জে 1ক) একটি তৃণের প্রান্তত!গে গমন করিয়া আজুমণযোগ্য অন্ত একটি 
তণ আক্রমণ করে ও পরে আপনার পুর্ব-অবস্ধব সকল শেষ অবস্ববস্থলে উপ- 
সংহত বা সন্কুচিত করে, এই প্রকার প্রস্তাবিত সেই সংসারী আত্মা--এই পূর্ব- 
গৃহীত শরীরকে নিদ্রাভিলাষী ব্যক্তির মত অচেতনভাঁবে ফেলিয়া--জড় করির! 
জলৌকার তৃণাস্তরগ্রহণের মত স্বীয় প্রসারিত বাসনার সাহাযো সম্মুখে উপস্থিত 
শরীরাস্তর গ্রহণ করে ও আম্মার উপসংহার করে অর্থাৎ পূর্বদেহ ত্যাগ করিয়া 
অভিন্ব দেহে আত্ম-ভাব "স্থাপন, করে। ন্বপ্পে যেমন বর্তমান দেহ সব্খেই 
বাঁদনা শরীরান্তর (স্বাপ্রদেহ ) নির্মাণ করে, ও আত্মা তাহাতেই আত্মাভি- 
মান পৌষ করে, সেইরূপ কর্ম বশত: স্থাবর-জঙ্গমাদি যে কোন আরত্যমাণ 
দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হুয়। সেই শন্দীরে ইন্জিম্বগণও প্রাক্তন কর্দবশে স্ব স্ব বৃত্তি 
অবলগ্ধন করিয়া! পরস্পর সংহত অর্থাৎ মিলিত হয়। সেই স্থানে (- পরজন্মে ) 
তগ-কুশ-মন্তিকাময় - একটি বাহ (স্থল) শরীরও গঠিত .হয়। এই প্রকারে 


৫২৫ বৃহদারণ্যকেপনিষৎ [ ৪র্থ-ব্রাহ্গণম্‌। 


দেহ জমুতপর হইলে অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতাঁগণ বাগাঁদি ইন্জিয়ের 
আনুগ্রহ্থার্থ ততৃৎ ইন্দিয়স্থান পরিগ্রহ করে। এই হইল দেহাস্তর আরস্ত্ের 
প্রকার ॥ ৩॥ 


তদঘথা পেন্টক্কারী পেশসো - সাত্রামুপাদাযান্যন্নবতরং 
কলাণতর রূপন্তন্ুত এবমেবায়মাত্েদত্  শরীরং 
নিহত্যাহবিদ্যাং গণযিত্থীহন্যন্নবতরং কল্যাণতরণ্ড রূপং কুরুতে 
পিত্রং বা! গান্ধরর্বং ব! দৈব ব| গ্রাজাপত্যং বা ত্রাঙ্গং 
বাহন্থেষাং ব। ভূতানাম্‌ ॥৪॥ 


পুর্বোক্ত দেহরন্ত সম্বন্ধে জিজ্জান্ত ভইতে পারে যে, সেই দেহারস্তলমন্কে 
আস্মা-_নিত্যসিদ্ধ দৈহিক পার্সিবাদি উপাদান-( সামগ্রী ) সমূহ বারম্বার বিমদ্দিত 
করিয়| অন্ত দেহ 'আরস্ত করেঃ 'থবা নৃতন নূতন উপাদান নকল পুনঃ পুনঃ গ্রহণ 
করে? শ্রুতি দৃষ্টীস্ত ঘারা তাহার মীমাংসা করিতেছেন, --বেমন পেশক্কারী 
(সুবর্ণকার) সেই এক স্ুবর্ণেরই মাত্রা (অংশ ) ছিন্নবিচ্ছি্ন করিয়া গ্রহণ 
করত নূতনন্দৃতন রচনার পরিপাঁটা অনুসারে পূর্বরচিত হইতে অভিনব সুন্দর 
সুন্দর বন্ধ নিষ্াণ করে, এইরূপই সব্ধদা প্রাপ্ত--নিতাসিদ্ধ পৃথিব্যাদি আকাশ 
পর্যযস্ত পঞ্চভূত, বাহ! ব্রঙ্গের রূপন্য়নিরূপণ প্রদঞ্গে | চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা 
হইয়াছে, নুবর্ণস্থানীয় সেই ভুত সকলকেই পুনঃপুনঃ বিঘর্দিত ( চুর্ণ-বিচুর্ণ ) করিয়া 
নবতর ও ম্ুন্দরতর ভিন্ন ভিন্ন আক্কৃতিবিষ্গিষ্ট _দেবপোকোপধোগী ( দৈব ), 
পিভৃলে!কোপিবোগী ( পিত্র্য ), মনুষ্া-লোহকাপযোগী, গন্ধব্লোকোপযোগী 9 
ব্রঙ্গ“লোকোপযোশী কিংবা নিজ বর্শা ও ্রানানুদারে অপরাপর ভূতগণের 
উপভোগোপযোগী অপর দেহ নির্মাণ করে ॥ ৪ ॥ 


সব অয়মাত্ম! ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ে! মনোময়ঃ প্রাণমযশচনুর্া়ঃ 
শত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো! বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়ে- 
হাতেজে [ময়$ কামময়োহকামময়? ক্রোধময়োহক্রোধময়ো ধর্ম 
ময়োহিধর্নাময়ঃ সব্বময়ন্তদ্ঘদেতদিদন্ময়োইদোময় ইতি -যথাকারী 
যথাচারী তথা ভবতি. সাধুকারী সাধূর্তবতি*পাপকারী পাপে! 
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ভবতি পুণ্যঃ পুণ্যেন কন্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন। অথে! 
খন্বাুঃ কামময এবায়ং পুরুষ ইতি স যথাকামে। ভবতি তং- 
ক্রতুর্ভবতি যৎক্রতুর্ভবতি তহ কর্ণ কুরুতে যৎ কম্ম কুরুতে 
তদভিসম্পগ্যাতে ॥ ৫ ॥ 


ঠ 


পরলোকে প্রস্থ!নোদ্ধত এই জীবের থে সকল উপাধি সংসারবন্ধন নামে 
অভিহিত, ধাহাদিগের সহিত সম্পর্কে সংযুক্ত জীব তন্ময় অর্থাৎ উপাধির সহিত 
'অভিন্নন্ূপে প্রতীয়মান হয়, সেই সমস্ত বন্ধন এখানে একত্র করিয়া প্রদ্দপিত 
হইতেছে । সেই এই আসমা যিনি,সংসারী হইয়া আবদ্ধ আছেন, তিনি করাই । 
প্ররুতপ্রস্তাবে শ্রশনায়! প্রভৃতি ধর্শীতীত হইলেও বুদ্ধিরূপ উপাধি স্ম্পর্কে 
বিজ্ঞানম্র বলিয়া প্রতীত হয়। “কতম আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু।” 
শাত্া কোন্টি? না ঘিনি ইন্দিয়গণের মধ্যে বিশেষ বিজ্ঞানময় বলিয়া প্রতীত 
হন, তিনিই আ'ত্মা। আত্মাতে বিজ্ঞান-ধর্ম প্রচুরপরিমীণে লক্ষিত হয় বলিয়া 
আজ্মমকে বিজ্ঞানমর বলা হইয়| থাকে, ইত্যাদি ভ্যোতিবরণ্গণে বিস্বৃতরূপে 
ব্যাপ্যাত হইক্সাছে। বিজ্ঞানময় অর্থে প্রায়ই বুদ্ধির সদৃশ, যেহেতু, আত্মাকে 
বিজ্ঞানধন্মী বলিয়া মনে হঃ' সে জন্য তাহার “বিজ্ঞানমন্্' সংজ্ঞা! | ব্যায়তীব 
লেলায়তীব' ইত্যাদি শ্রুতি ইহারই অনুমোদন করিয়াছেন ' এইরূপ সেই আত্মাই 
মনের সন্নিকৃষ্ট হওয়ায় মনোময়,--পঞ্চবুক্তিসম্পন্ন প্রাণের সম্পর্ক বশতঃ গ্রাণময়, 
যে জন্য স্বশ্নং চেতন ও ঘাহার সাহায্ে যেন গতিশল বলি প্রতীয়মান হয় । 
বূপ-দর্শনকালে চক্ষুঃসম্পর্ক বশতঃ চক্ষর্্র,। এবং শব্ধ-শ্রবণকালে তাহাতে 
আসক্ত হস বলিয়! শ্রোত্রময় ; এইরূপু খন যে যে ইঞ্জিয়ের ব্যাপার (ক্রিক) 
উদ্তৃত হয়, তখন সেই সেই ইন্রি্-সম্পর্ক বশতঃ "তততনময়” হয়; আবার, বুদ্ধি ও 
প্রাণের সাহায্যে চক্ষু প্রভৃতি করণম় (ইস্রিয়ময ) হইয়া! শরীরের উৎপাদক 
পৃথিব্যাদ্ি ভূতমক়ও হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পাথিব মন্ুয্যাদি শরীরে ৎপত্তিতে 
পৃথিবী অর্থাৎ পার্ধিবমন্ধ, বরুণাঁদি'লোকে আপ্য-(জনীর-)শরীরারস্তে আপোময়, 
বায়বীয় শরীরারস্তে বাযুময়, আকাশশরীরারন্তে আকাশমক্, এবং তৈজন দেব- 
শরীর নির্দিত করিলে তেজোমক় সংজ্ঞ। লাভ করে। এতদতিরিক্ত পশু প্রভৃতির 
শরীর. এবং নরক-নিবাঁসী প্রেতাদির শরীর সকল অতেজোময় ; এই সমস্ত, 
শরীরকে লক্ষ্য করিয়া ্মতেজোময় বলি নির্দিষ্ট হ্ই্সাছে।, এই প্রকার আত্মা 
৬৩ 
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দেহেন্টরিয়-সমন্টিময় হইবার পর ভাবী প্রাপ্তব্য কোন বস্ত দর্শন করত “ইহা 
আমি পাইম্নাছি, অগুক আমার 'প্রীপ্তব্য” ইত্যাদি বিবিধ অবাস্তব অভিলাষ 
( কামলা ) বশত: কামমন় সংজ্ঞা লাভ করে। পুনশ্চ, সেই ক।মা বিষয়ে দৌষ দর্শন 
করিয়া তদ্ধিষয়ে অভিলাষ বাঁ কানসমূহু ত্যাগ করিলে বথন চিত্ত প্রধন্ন, অনাবিল 
ও শীস্ত হয়, নেই অবস্থক্স আত্ম! অকামমক় নাগ প্রাপ্ত হয়। আবার সেই কামই 
খন কোন গ্রাকার বিদ্ধ দ্বার! ব্যাহত হইয়। ক্রোধরূপে পরিণত হয়, তখন আত্মা 
ক্রোধম় হইয়া থাকেন। পুনশ্চ কোন উপায়ে সেই ক্রোধের উপশমে চিত্ত 
শান্ত ও নিরাকুল হইলে সেই চিন্তাভিনানী আত্মা,অক্রোধী বলিয়া! পরিচিত হয়। 
'ইকুপ কীম ও ক্রোধ এবং অকাম ও অক্রোধের সম্পর্কে তনয় হইয়! পুরুষ 
দমন ও অধর্শমত নামও প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কেন না, কামনা বাতীত ধর্মের 
উৎপন্তি ও ক্রোধ ব্যতিরেকে অধর্ম্ের উদ্ভব সম্ভব নহে ' এ বিষদ্গ মুঠি 
বলিয়াছেন যে, “্বদ্‌ যদ্ধি কুরুতে কর্ম ততৎ কামস্ত টিপ অর্থাৎ জীব যে 
কিছু কর করে, তৎসমন্তই কামনার বশে করিয়া থাকে। বদি পুক্টোক্ত 
গ্রকীরে জীব পর্শময় ও অব্দমর হইল, তবে সে সর্বাময্বও হইল। যেহেতু, 
জগতে যাহ! কিছু ব্যাক্তি অভিব্যক্ক কার্ধ্য' সেই সমস্তই ধশ্মীধর্মের পরিণাম । সেই 
কার্যসধূহের উপর আত্মভিমান বা মমতা দ্বারা জীব তন্ময় লাভ করে ; অধিক 
কি, ইহা ও পুরুষের চিরপ্রসিদ্ধ বে, 'এই প্রাক্ষ পরিদৃষ্তমান জগৎ কাঁধ্যের সহিন্ত 
সম্পর্ক বশত: ইদন্রয়। "আর সেই ছন্াই পুরুষ পরোক্ষ বিষয়াভিমানে “অদৌঁময়, 
ধজ্ঞ! ঘার।ও সংজ্িতহম্ধ | অদস্‌ শানের অর্থ "রোক্ষ বস্ত, কার্ধয দেখিয়! তাহ! 
নির্দিষ্ট হয়, কেন না,-অন্তঃকরণগত ভাঁবন!ঘ সংস্কার ) অনন্ত, স্ততরাং কখনই 
তৎসমন্ত বিশেধরূপে নিি্ হইতে পারে না. কেবল তততৎক্ষণের কায ঘার! 
জানা বায় ঘে, “ইহার জদয়ের ভাব এই' উহার হদয়ের ভাব এই” - অতএব 
প্রতীয়মান কায ছার! “ইদক্রুয়ণ এবং পরোক্ষ “অন্তঃকরণস্থ কার্যের অভিমানে 
পুরুষকে অদোময় বলিয়া ব্যবহার কর! হইয়! থাকে । সংক্ষেপতঃ এই বলিলেই 
মথেষ্ট গে, আত্মা বেরূপ কর্ম করিতে ব| «আচরণ করিতে অত্যন্ত, ঠিক্‌ দদ্রপ 
অবস্থাপন্ন ₹'ন অর্থাৎ কর্ম ও অ|চরণানুসণরে তাহার স্বরূপপ্রাপ্তি ঘটে। 
এখানে করণ ও আচরণের পার্থক্য এই শান্্রীয় বিধি বা নিষেধ দ্বারা যে কা 
মিষ্্তিত, ভাকাই করণ নামে অভিহিত, আর অনিয়ত ক্রিম্ধার নাম আচরণ। 
'লকর্মকারী ব্যক্তি সাধু হয়, ইহা দ্বারা শ্রুতি পূর্বোক্ত থাকারী, ব্যক্তিকেই 
বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন; "এইরূপ পাঁপকারী পাপী হয়”, ইহাও পূর্বোক্ত 
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“ষখাঁচাঁরী”র বিশেষণ। আশঙ্কা হইতে পারে যে, যখন এই সাধু ও অসাধু; কর্ে 
জীব তৎপর থাকিবে, যথাকারী ইতাণদির বিষয় জানিতে হইবে, অত্যন্ত: 
তৎপরতার নামই তন্য়ত্ব। নচেৎ সামহিক কর্শামাত্রেই -তন্ময়তা হয় না, 
যেহেতু, প্যথাকী রী” ইত্যাদি স্থলে তাঁচ্ছীল্য অর্থাৎ +'তাহাই স্বভাব (প্রকৃতি ) 
যাহার” এই অর্থে ইন্‌ প্রত্তস্ক হইয়াছে । এই আশঙ্কা আপনোদনের অন্য শত 
বলিতেছেন যে, পুণ্যকর্ম দ্বারা পুণ্যব!ন্‌ এবং পাঁপকন্ম-গ্বারা পাপী: হস, তাহা 
হইলেই দেখণ যাইতেছে, পুণ্য বা পাপকর্মের অনুষ্ঠা্সমাত্রেই- জীব-তপ্য়ত। লাভ 
করিতে পাবে । তাহাতে আর ভাচ্ছাল্যের অপেক্ষা নাই, তবে যে স্থলে তৎপরতা 
থাকে, তথা -আভিশর় তনায়ত্ব : গকাশ পাইবে, ইহাই পূর্ধ “হইতে. দিশবষ। : 
ত্মধো কাম-ক্রোধাদিজনিত পুধাকর্ম ও. অপুণ্য কন্মানুষ্ঠান আআ র-' সর্ব্ষরত্বং 

প্রাপ্ধির 'কারণ এবং সংসারের একমা ত্র.হেতু.। ..এইরপূ.এক দেহ হইতে, আত্ম! 
বে দেহাস্তরে সঞ্চরণ করে? তাহার ও প্রতিও উত্ক পুণ্য ও পুণ্য কাদের: অনুষ্ঠান 
কারণ জানিবে। ঘেহেতুঃ ধর্মাধন ফল [ভোগের নিমিত্ই আত্মা করমবশে 
নানী, দেহ ধারণ করে। অন্তগ্রব পাঁপ-পুণ্যই জীবের জন্ম মৃত্যুধারার কারণ, 

আর শাস্তরোক্ত বিদ্রি বা নিষেধ এই পৃথ্যাপুপোই সংসারী জীবকে সংঘত করিবার 
জন্যই প্রধূক্ত; সুতরাং তথ্িষযেই শাস্ত্রের সাফল্য । ইহার উপরেও বন্ধ-মোক্ষ- 
তত্বজ্ঞানে নিপুণ” অন্ঠান্ত: পণ্তিতগণ বলেন যে, হ্যা, সত্য বটে, কাঙ-ক্রৌধাদি- 
বশে অনুষ্ঠিত পুণাাপুণাই জীতের শরীরধারণের কারণ, কিন্তু আমর! বঙগি, যেহেতু 
পুরুষ কামনা-প্রেষিত হইয়াই সেই পুণ্যাপুণ্য-বন্ধানুষ্ঠান ॥বারা পরিপুষ্ট থাকে 
এবং এই কাঁম পরিতাক্জ হইলে জীরের রৃত-কর্ম'সকল বিস্তমাঁন থাঁকিয়াও অর 
পুণা ধা পাপের জনক হয়: না, কিন্বা সঞ্চিত পুণ্যাপুণ্যও. কামনা-বিহীর্ন 
পুরুষের গুধ-হুংখ-ফলের উৎপাদক হয় নী; অভ্ঞএব কামই সংসারের মুখা, 
কারণ | এ করা -আথর্কণ শ্রুতিচ্ডেও উক্ত হইয়াছে, "কাঁধীন্‌ ধঃ- কাময়তেমষ্ট- 
মামং' স্ববর্্মভিজায়তে তত তত 1” * তাৎপর্য এই - য় ব্যক্তি উক্চাস্তিকভাঁবে" 
কাম] -বিষয়.সকল কামমী; করে, মে নিজ কন্মফলে কাঁমনানুসারে। সেই সেই 
(কশ্মাসুরপ ) স্ারন জন্মগ্রহণ: করে 1: এই জন্য এই পুরুষকে (জীব) শান 
এক কামিমযই "বলিব, অগ্ত কারণ থাফিলেও “তাহা সংসারের মুখ্যকার। নছে। 
এন্জগ্ঠ পঅস্ঠময়। মা বলিয়া “কামমন্্ এক” অর্থাত এক কীময়ই, এইরূপ 
ঞতি 'অবধারণ বরিক্বাছেন। “সেই 'কীমময় জীব বাদৃশ কামনা সারা বেরপ 
কানন হয, অভংপযী  ণভতক্রতুদ অর্থাত তৎকম্মাই- হইকা। ধাকে!। * ভীৎপর্ধা 
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এই--জীবের যে বিষয়ে কামনা হৃদয়ে উদিত হইয়া! বাহাত অরমাত্রায় অভিবাক্ত 
হয়, পরে সেই বিষয়ে ত্র কাঁমনা কোন বাধা-বিপ্প গ্রাহ্য না করিস! পরিস্ফুট 
হইয়। ( কর্মের) অধাবসান্কে পরিণত হইতে থাকে । কারণ, তাহার পরক্ষণেই 
যেরূপ অধ্যবসায়সম্পন্ন হয়: তাঁহার ফলসিদ্ধির জন্ত নিজের সাধ্যান্থুসারে 
সেইরূপ বর্ধই সম্পন্ন ক্লুরে এবং যে কন্ধ করে, তাঁহীন্প ফলও সেইরূপ প্রাপ্ত হয়। 
অতএব উপসংহারে বক্তবা এই যে,-জীবের তন্ময়ত1 ও সংসার প্রাপ্তির প্রতি 
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. তদেষ  শ্লেমকো ভবতি তদেব সক্তঃ সহ কর্্গৈতি লিঙ্গং 
মনো যত্র নিষক্তমন্ত। প্রাপ্যাস্তং কর্মণস্তস্ত যহুকিঞ্চেহ 
করোত্যযম্‌। তম্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ণ ইতি 
নু কাময়মানোহথাকাময়মানো যোহকামো নিক্ষাম , আগুকাম 
আত্মকামঃ ন তশ্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রদ্মৈব সন্‌ ব্রজ্গা- 
প্যেতি ॥ ৬ ॥ 


এই বিষয়ে .এইকপ শপ্রোক অর্থাৎ মন্ত্রও শুনিতে পাওয়। যাঁয় যে-- 
কোন কাম্যবিষয়ে অভিলাষী হইলে কৃতকর্মের সহিত সেই ফল প্রাপ্ত হয়। 
ইছার ত]ৎপর্য্য এই-_জীব যে কর্মুফলে আসক্ত ও '্মাকষ্ট হস! কর্ম করিয়াছিল, 
সেই কন্ম্ম অর্থাৎ কন্র-বাস্নাবিশিষ্ট হইয়া পর্জন্মে সেই ফলই প্রাপ্ত হয়। সেই 
ফল কি, তাহাঁও কথিত হইতেছে । এই সংসারী জীবের লিঙ্গ অর্থাৎ মন যাহাতে 
নিষক্ত অর্থাৎ বিষর্মা ধরধ্য বুঝি অপ্যবগা রর গহকারে অভিলাযুক, কর্ধাচরণ দ্বার! 
জীব সেই ফনই প্রাপ্ত হ়। ভাষ্যকার যে লিঙ্গের অর্থ মন বলিয়াছেন, তাহার 
কারণ, লিঙ্গ অথাৎ সুল্রপরীর মনঃপ্রধান, এই জন্য লিঙ্গ বল! হইপ্াছে বিন্ব' 
বাহ। দ্বারা লিঙ্গিত অর্থাৎ আত্মা অবগত হয়, তাহাই লিঙ্গ, এই লিঙ্গশব্ষের যৌগিক 
প্রকুতিপ্রত্যয়বটিত অর্থ বরিদ্বাও. 'আম্মাবগতির কারপরূপে মনকেই পাওয়! 
যায়। অতএব সেই মনের আসক্তি বশতই পুরুষের করণে প্রবৃত্তি ও কর্ম দ্বার! 
সেই. কাম্যফলপ্রীন্তি ঘটে, ইহা শিদ্ধ হইল। ইহা দ্বারা, ইহাও স্থির হইল যে, 
একমাত্র কাঁনই লংলারের প্রধান মুল) হবেই যিনি উৎসক্সকাম অর্থাৎ বাহার 
কামনাবৃত্তি নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই বাক্স ব্যক্কির কর্দ সফল বিগ্তমান থাকিয়াও 
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বন্ধ্যার ন্যায় ফল-প্রসব-সামর্থ্যলীন হইস্া থাকে । এজন্য অন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন 
যে, "যিনি পূর্ণকাম এবং আত্মতবদর্শা, তাহার সমস্ত কাম উদ্ভূত হইবামাত্র হৃদয়ে 
বিলীন হয়” ইত্যাদি। শুধু তাহাই নহে, সেই কামনাবান্‌ ব্যক্তি কর্ণের অস্তে 
অর্থাৎ জীব ইহলোকে ফরের প্রত্যাশায় যাহ! কিছু বন্ম সম্পাদন করে, সেই সকল 
কর্মফলের ভোগান্তে পরলোক্ষ হইতে পুনশ্চ ইহলোকে বর্শসাধনের জন্ত প্রত্যাগত 
হয়। কারণ, ইহলোক কর্মময়, সুতরাং প্রাক্তন কন্মসংস্কারবশে এ ব্যক্কি কর্খ 
ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। কর্ম করিবার জন্ঠ+ পুনশ্চ তাহাকে ইহলোৌকে 
আসিতে হয়; আবার কর্ম রুরিয়া ফলভোগের জন্য পরলোকে গমন করে। 
তবেই দেখা যায় যে, কামনাবান্‌ ব্যক্তি এইরূপ সংসারচক্রে পড়িকা! মুক্তিপথ 
হইতে বহুদূরে পতিত হয় । কিন্ত যিনি নিষ্ষাম লাঁধক, তাহাকে পুনশ্চ জন্ম ব 
মৃত্যুন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না । ন্তাৎপর্য্য এই যে, সংসার-চক্রে পড়িয়া! গমন! 
গমনধার! যাহা উক্ত হইল, ইহ! ফলাসক্কের পক্ষেই ; কারণ, কামনাহীন্‌ ব্যক্তির 
ক্রিয়াই অসম্ভব; কাজেই গমনাগমনও তীহাঁর কুদ্ধ। কি উপায়ে সেই অকামক্ষমান 
হয় অর্থাৎ জীবের নিক্ষাঁমতা আসে? তাহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে ।--ধিলি 
নি্ষাম অর্থাৎ কাঁমন! সকল ধাঁহাঁর নিকট হইতে দূরীভূত হইয়াছে, তিনি অকাম, 
তাহার বর্ম--অকামত!। আর ধিনি আগুকাম অর্থীৎ কাঁম্য সকল বস্তই 
করায়ত্ত করিয়াছেন, তিনি আপ্তক।ম; তাঁহারই সেই কাম গকল দুরীভৃত হয়। 
এক্ষণে কি প্রকারে কাঁম্যনমৃহ আপ্ত বা করায়ন্ত হয় তাহ! নির্দিষ্ট হইতেছে। 
যেহেতু, তাহারা আ্মকাম, এই জন্য তীহাদের অন্য কোন্,কাম অবশিষ্ট থাকে 
না, অর্থাৎ জীব বাহার আকর্ষণে পড়িয়া ক্লেশকর কম্মে প্রবৃত্ত হইবে, এরূপ 
কোনও বন্ত তাহাদের কাম্য নাই। “হাহার কারণ, যখন একমাক্র আত্মাই 
তাহাদের কাম্য ; সুতরাং অগ্ত কোন*বস্তই কাম্য থাকিতে পারে না: বাস্তবিক, 
কি বান্থ, কি আস্তর সমস্ত বিহীম একমাত্র পূর্ণ আনন্দময় জ্ঞান-রূপী আ'খ্মাই 
বাহার সমস্ত, ধাহীর স্বর্গে কি অধোতুবনে কিংবা পার্থে আত্মাতিরিক্ত কিছুই 
নাই, ধাহার সমস্তই আত্মশ্বরূপ হুইস্সা বায়, সেই জ্ঞানীর কামনার বিষয় কি 
থাকিতে পানে? শ্রুতি বলিক্বাছেন যে, পযন্ত সর্বমাক্ক্ৈবাডৃৎ, তৎ কেন 
কিং পশ্ঠেৎ 1" অর্থীত এ সমন্তই ধাহার আত্ম হইয়| ঘায়-_কিছুই পৃথক্‌ থাকে 
না, সেই সময় কে কিষের  ত্বার। কি দেখিবে? কি শুনিবে, কি মনন করিবে, 
বিজ্ঞাতব্য- বিষয় বাঁকি আছে? এই প্রকার বিজ্ঞান করিয়া কোন্‌ কাম্য 
কামনা করিবে ? নিজ ইইতে দ্বিতীয় বস্ত প্রতীত হইলে তঘিষয়ে কামনা হওয়াই 
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স্বাভাবিক, কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে সে ঘিতীয় বস্ত নাই, বাস্তবিক যে কাম্য বস্তু 
কামনাবান্‌ হইতে বিভিন্ন হয়, তাহা আর আত্মজ্ঞানকালে থাকে ন। 
তবেই স্থির হইল, যিনি আত্মকামী, তিনি আগুকাম--তিমিই নিষ্কাম, 
অক্কাম ও অকামক্মান; গ্লৃতরাং 'অকাময়ম।ন ব্যক্তিই বিমুক্ত হন, ইহ 
সঙ্গত। থাঁহা কামা« ভাহা আঁকা হইতেঞ্ বিভিন্ন) কিন্তু বাহারি 
সবই আত্মভাবে প্রতিভাত হয়, তাঁহার অনাস্ী কাম্য কোথার ? 
আঁস্ম ভিন্ন বস্ত কামনার * বিষয় অথচ “দ্মস্তই আন্বরূপ হ্ইক। যায় 
এই উভয় কখনও সঙ্গত হয় না। সর্ত্বাধাদশার কামা নাই বলিয়া 
কর্ম নাই। যে সকল পণ্ডিত গ্রত্াবায়-পরিহারার্থ ব্রহ্মধিদেরও 
কন্মের কর্তবাতা কল্পন! করেন, নিশ্চয়ই তাহাদের আজ! সর্ধমন়্ হয় 
না, নতুবা প্রতাবায়- পাপ )কে আম্মাতিরিক্ত পরিত্রণীয় বিষয় 
বঙিয়া মনে করিবেন কেন: আমরা বলি যে, ধিনি নিতাই অশনাস্বাঁদি 
সাংদার্িক দব্বধন্মীতীত প্রত্যবার-সম্পর্করহিতভাঁবে আক্মাকে 'জানিয়াছেন, 
তিনিই প্রকৃত রক্ষবিদ্‌, (ব্হ্ধজ্ঞ ); যিনি নিত্যই আত্মাকে অশনানা-পিপাসাদি- 
ধন্ম-রহিতভাবে প্রতাক্ষ করিতেছেন এবং জগতে আত্মার পরিত্যাজ্য ব! উপাঁদেয- 
রীপে কোন পুথক্‌ বস্তই দেখিতে পান না, কর্ম কপনই উ্ঠাহাকে স্পর্শ করিতে 
পারে না; কিন্ত যে ব্যক্ষি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্গজ্জ নহে, তাহার পক্ষেই প্রত্যকা 
নিবারণের নিমিত্ত কর্ম কর্তবারূপে উপস্থিত হয়। অতএব উভয় পঙ্গে। 
আর কোনও বিবাদ নাই! এই জন্য বলা হইতেছে যে, অকাময়ষান পুরুষ, 
কামাভাব-হেতুই আর জন্মগ্রহণ করে না, পরম্ধ : রিম ছয়] - সেই, 
আকাময়মান পুরুষের কর্মের অভাবে পরলোকগমন ব্যাহত" হয়, অর্থাৎ, 
পরলোকে উপভোগা কর্খফলের অভাবে" ( ্র্খাজ্ববশন্ত£:) কোন? মম 
কানণ সঙ্ঘটত হয় না, কাজেই বাক্‌ প্রস্ভৃতি, ইনি জমার দেহ হইতে উদ্চকান্ত 
হয় না। সেই আপ্র-কাম বিদ্বান্ও আখকণমন্ধ নাকি ই: ০ রন 
ব্রঙ্থস্বরূপ হন। | 5, চু ০ রত ২ হউন উতর চি 
সর্বাত্মা ব্রনের : স্বরূপ, কি তাছ।র; গৃরিজিরণে: পন্দোপারকের : আই: 
দেছেই : সর্ধাঝাবভাব : প্রদর্পিভ হইল |” জর্ভি বলিয়াছেন আখুকাঙ্জ। 
আত্মকাম কত. অক হাইংওই ওদের “স্বরূপ 1: সম্প্রর্ভি: ধ্অফামরধান ইত্যাদি 
বাঙ্াা, দ্বারা তাহার দাষ্টান্তিক: অর্থাত উপনের সিইয়া সফল? উপধধ্কত: 
হইতেছে 1 তক্মধো প্রথমতঃ ছিত্এলা একে এবনৃত সেইঃজামী- কিনীপে ঝুগ্তা 
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হয়? তাহার উত্তর, যে ব্যক্তি সুযুত্ি অবস্থাঁপন্নের হ্যায় নির্ধ্বিশেষ 
অদ্বৈত এবং সর্ধদ প্রকীশমান চৈতত্তজ্যোতিশ্ময় আত্মাকে দর্শন করে, 
সেই অকাময়মান--নিফাম ব্যক্তির কম্মীভাবে পরলোকগমনের কোন 
কারণই ( কর্মফলাদি)) উৎপন্ন হর নাং আুতরীং তাহার বাগাদি ইন্জরিয়- 
সকল উৎক্রাস্ত হয় না।৯ কিন্তু সেই বিদ্বান বদিও »দেহধারীর মতই লক্ষিত 
হন, তথাপি তিনি দেহাঁভিমানী নহেন,.এই জীবদশার তিনি স্বয়ং বর্গ 
হইয়াও ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। যেহেতু, তাহার অব্রঙ্গব-জ্ঞাপক বা সর্বময় ত্রন্ধত্বের 
গরিচ্ছেদেক কামন! সকল বর্তমান থাকে না । এই জন্যই এই দেহেই স্বন্বং 
্রচ্ হইয়াও অবিগ্ঠ দারা ভিরোহিত ব্রঙ্গত্ববূপ পুনঃ প্রাপ্ত হন ১৯ আর 
দেহপাতের অপেক্ষা থাকে নাঁ। কারণ, বরঙ্গজ্ঞ ব্যক্তির মরণের পর বে 
ভাঁবাস্তরগ্রাপ্তি, তাহা প্রকৃতপঙ্গে জীবদ্দশী হইতে স্বত্ব অবস্থা নহে। 
বঙ্গাত্থ প্রাপ্ত হয়, 'এ কথার উদ্দেশ্য এই বে ত্রহ্গজ্ঞ ব্যক্তির আর দেহীস্তরধারণ 
হয় মা, এইমাত্র । ঘদি বাস্তবিক দেহাস্তর বা ভাবাস্তরপ্রাপ্তি মোক্ষ- 
স্বরূপ হইত, তাভী হইলে সমস্ত উপনিষদ্দের নির্বাচিত আত্মৈকা নামক 
মোক্ষত্বন্ধপে বাধা পড়ে এবং কথিত মোক্ষ জ্ঞানজনিত না হইয়া বরং কর্ম-জনিত 
হইয়! উঠে। 'অথচ এরপ কল্পনা! কখনও কোন শ্রুন্তির অভিমত হইতে 
পারে না। শুধু তাহাই নহে, আবার মোক্ষ নিত্য না হইয়! অনিত্যতা- 
দোবগ্রস্তই হয়। কেন ন), যাহ! ক্রিয়ানিষ্পাদ্য, তাহা নিত্য, ইহা কখনও 
দৃষ্ট বা শ্রত হয় নাই। মোক্ষ থে নিত্য, তাহা “এষ লিত্যো। মহিমা” অর্থাৎ 
এই (মোক্ষ ) আত্মার নিত্য মহিমা, এই মন্ত্র হইতে প্রমাণিত হয়। ধাহার 
নাহা অক্ত্রিম স্বভাব, তাহাই নিত্য, ততিন্ন অন্য কাহীকেও নিত, বলিয়া কল্পনা 
কর] উচিত নহে; অতএব অগ্নির 'উঞ্চত্বৎ মোক্ষও যদি আত্মার স্বভাবসিদ্ 
হয়, তাহা' হইলে সেই স্বভাবকৈ পুরুধপ্রযত্রসাধ্য বলিতে পার না। স্বভাব 
কখনও ক্রিয্াসাধা হয় ন1 অর্থাৎ অগ্নির স্বাভাবিক উষ্তত্ব বা প্রকাশ ব্যাপার- 
বিশেষের অপেক্ষা করে না) কার, অগ্নির প্রকাশ শ্বাভাবিক, অথচ পুরুষপ্রযত্র- 
সাধ্য, ইহা অতীব বিরুদ্ধ কথা । বদি বল যে, যেমন অরণি-( অগ্তয,ৎপাঁদক কাঠি ) 
নিহিত অগ্মি স্বাভাবিক অবস্থায় নয়ন-গোচর না হইলেও ধর্ষণাদি ব্যাপার- 
জনিত প্রজ্লনের পরন্উষ্ত্ব ও প্রকাশাদি ধর্ম সহকারে সাধারণের নয়নগোচর 
হইয়া থাকে, অথচ ক্রিয়াজনিত এই উত্ধত্ব ও প্রকাশ অগ্নির স্বাভাবিক ধর্শমধ্যে 
পরিগণিত হয়, সেইরূপ আত্মার মোক স্বাভীবিক হইলেও কর্ণসাধ্য হইতৈ 
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পারে | উত্তর--না, তাহাও হইতে পারে না, কারণ, অগ্নির উষ্ণত্ব ও প্রকাঁশ- 
'সুণের অভিব্যক্তি অগ্নিকে অপেঞ্গা করে না; প্রজ্লন হইতেই তাঁহাদের াভি- 
বাক্তি ; এই প্রকাশ ও দাহিকাশক্তি অনুভূতি বিষয়ে মিজ ব্যবধাননাশের পর 
ভিব্যক্তিকে অপেক্ষা করেখ অভিপ্রায় এই--কাষ্টমধ্যে নিহিত বন্ছির উ্ত্ব ও 
প্রকাশ বিদ্যমান থারিক়াও কেবল কাষ্টাদি ব্যবধঞধন বশত; চক্ষুর গোচর হইতে 
পারে না, পরন্থ ব্যাপার ব1 ক্রিয়ীধীন সেই ব্যধায়ক পদার্থ ন্ট হইলেই 
সাধারণের প্রতীতি-গোঁচর হয় | তবে যে প্রজ্লনব্যাপার হইতে অগ্নির উঞ্ণত। ও 
প্রকাশ উদ্ভূত ইত্যাদি প্রকার সাধারণের এতীতি হয়, তাহা ভ্রমমান্র। 
'অগ্রিচ, বদি উষ্ণত্ব ও প্রকাশ অগ্ির শ্বাভাবিক ধু না হয়, তবে অগ্থির যাহা 
স্বাভাবিক ধন্ম, আমরা তাহারই উদ্দাঙর৭ পরে করিব। বস্তমাত্রেরই থে 
স্বাভীবিক ধর্ম নাই, এমন কথা হুইতে পারে না। তবেই, যাহা অগ্নির 
স্বাভাবিক পর্দধ বলিয়া সর্বসাধারণের অনুমোদিত, তাহাই আমার মোক্ষ 
সম্বন্ধে দৃষ্টাস্ত হইবে । আর যদি বল ফে, নিগড় শিকল )* ভঙ্গের ন্যায় 
মোক্ষও বন্ধননিবৃত্বিবিশেষ ; সুতরাং অভাবপদার্থমধো পরিগণিত, এবং এই 
কারণেই পণ্ডিতগণ বন্ধন-ধবংসকে মোক্ক বলিয়! নিদদেশ করিয়া গাঁকেন। 
উত্তর--তাহা হইলে মোক্ষকে “একমেবাদ্িতীয়মিতাদি” আতি একবাক্যে 
পরমাত্মীর সহিত একীভাব স্বীকার করিতেন না, অভিন্নতা! অভাব পদার্থ 
নহে। আর যখন বদ্ধ পুরুষ পরমাত্মা হইতে স্বতঙ্্র নহে, তখন কাহার 
বন্ধনস্ধ্ংষকে নিগড়ধ্বংসের মত মোক্ষ বলিবে; পরমাক্মার অতিরিক্ত দে 
কোন পদার্থই নাই, তাহা ইতঃপুর্ববে বিস্তারিতরূপে প্রতিপাঁদন করিয়াছি ! 
অতএব অবিদ্যার নিবৃদ্বিই মোক্ষ-রূপে ব্যবহৃত, ইহাই সিদ্ধাত্ত। যেহেতু, পুব্রে 
বলা হইয়াছে বে, যেমন রজ্ছু প্রতৃতিতে ভ্রম-কল্পিত সর্পজ্ঞান নিবৃদ্ধ হইলে 
তৎসে সর্গাদিও তিরোহিত হয়, মোক্ষও সেইরুণ্ন । বাহার] বলেন যে, মোক্ষদশীয় 

সাংসারিক বিজ্ঞান হইতে গ্বতন্ত্র বিজ্ঞান ও বৈষয়িক আনন্দ হইতে শ্থতন্ বরদ্ধানন 
অভিবাক্ত হয়, তাহাদিগের বল! উচিত যে, ,“অভিব্যন্কি” শব্ের প্রকৃত অর্থ 
কি? যদি অন্ুভাব্য বস্তু সকলের আবরণধ্বংদই অভিব্যক্কি শখের অর্থ হয়, 
তবে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, বিদ্যমান বিষয় সকলই কি অভিব্যক্ হম? 
ক্মখৰ। অবিদ্যমান বিষয় সকল? যদি বিদ্যমানই হয়, তাহা হইলে, বাহার 
(মুক্ত পুরুষের ) সন্বন্ধে তাহা (মুক্তি ) অভিব্যন্ত, তাহাঁও তাহার আত্মদৃত বাঁ 
অভিরই) অতএব তাহা! আর জ্ঞানের অগোচর বাঁ. ব্র্ধধ!ন থাকিতে পারে ন!, 


রর্থ-্াঙ্গপন্‌।] চতুর্ধোধধ্যায়ঃ €২৯ 
সুতরাং অভিব্যক্তির ( ব্যবধানের অপগম হইতে) অপেক্ষাও থাকিতে পারে ন1। 
শক্ত জীবের তাহা নিত্য অভিব্যক্ত, অতএব সেই জ্ঞাঁন-নুখাদি মুক্তের নিকট 
নুদ্তন আভিব্যক্ত হয়, এ কথ] বলাই বৃথা, যেহেতু তাঁহ! নিত্যই সিদ্ধ। আর যদিৰল 
খে, কখন কখন উহা! অভিব্যক্ত হয়, সর্ধদ! নহে তবে আমরা :বলিব, 
উপলদ্ধির ব্যবধান হেতু বাঁঞজ্ঞানাঁভীব হেতু তাহা আত্মগ্বরূপ নহে । তবেই 
ধল-যে, সেই অভিব্যক্তি বিষয়ে অন্য কোন কারণের সাহায্যের প্রয়ে।জন, সতরাং 
'আভিব্যক্ত সাঁধনান্তর-- সাপেক্ষ হইল ন। কি? বদি *বিজ্ঞীন ও অভিব্যক্কিকে 
একাশ্র় বলা যায়, তবে ব্যবধ্ধনের অভাবে হয় সর্বদই অভিব্যক্তি, না হয় 
'অনভিব্যক্তি, এক পক্ষ মানিতে হয়; তপ্ডিন্ন অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তির মাঝ" 
মাঝি কোন বস্ত-কগ্ানা প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। বিশেষতঃ একস্থানস্থিত ও 
এ্রক বস্তর স্বরূপ-ভূত ধর্ম নকলের পরস্পর বিষঙ্ব-বিষস্থিভাব ব! গ্রাহ-গ্রাহকত্বও 
'অসম্ভব। তাহীর পর বিজ্ঞান ও সুথাভিব্যক্তি পূ্ব্ব অবস্থায় ষে সংসারী হইয়া! 
পরে অভিব্যক্কির পরকালে মুক্ত-- সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই নিত্যাভিব্যক্ত জ্ঞানস্বূপ 
পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বলিতেই হইবে । কারণ, উষ্ণত্ব ও শীতলত্বের মত 
তাহাদের পার্থক্য অনেক। আর যদি পরমাত্মার বিভিন্নতা কল্পনা কর, 
তাহা হইলে বেদৌক্ত সিদ্ধান্ত একেবারেই পরিত্যক্ত হয়। আর যদি বা 
মোক্ষও সাংসারিক অবস্থার স্তায়ই সাধারণ অবস্থা হইলে, অর্থাৎ উভয় অবস্থার 
কোন আত্মার কোনরূপ বৈশিষ্ট্য ন! থাকিলে মোঁক্ষের নিমিত্ত যত্ব কর! ব্যর্থ হয়; 
এবং মোক্ষোগদেশক শান্ত্রেরও কোন সার্থক্য থাকে ন11* উত্তরে বলা বাক, 
বাস্তবিক আত্ম নিত্য একরপী, এ জগ্ত ভাহার,যুক্ত বা অমুক্ত বলিল কোন বৈশিষ্ট 
মাই সত্য, কিন্তু অবিদ্তা ও তজ্জনিত জাঢরাপিত-ক্লেশ হইতে অব্যাহতিলাভ, ইহা 
মোক্ষ-প্রক্াস স্বীকারের একমাঁজ ফল। শীক্সই সেই প্রযত্বের পথের আবিষাঁরক, 
হুততযনাং তাহার বৈফল্য কোথায় ?” মদদি বল যে, অবিদ্যাবানের অবিস্বানিবৃত্তি ও 
অনিবৃত্ধির জঙ্ত 'আখ্মীতে বৈশিষ্ট্য অবস্তনভাবী। তবে মোক্ষে আত্মগত বিশেষত্ব 
মাই ওকন .রলিতেছ ? এ দৌষ হয় না; কারণ, ইহাও জবিদ্তার কল্পনা । 
রা সর্প, মরুতূমিতে জল ও শুক্তিকায় রজত ও আঁকাঁশে নীলিমা 

সত 'মাত/আদ্মীরও বিশেষত্ব এরূপ কল্পিত; বাস্তব নহে--এ কথ! পুর্বে 








আমরা বলি্ীছি। তথাপি যদি বল যে, যেমন সুস্থ ব্যক্তিও আগন্তক তিমির 
যৌগের সম্ভাব ও ক্মসভীর যশতঃ দনি-খিষয়ে কর্তৃত্ব -ও বনজ 
ঘটে আত্মারও ভর্ধপ অবিদ্যার করত . নর ধরিয়া ৈবঙ্গশ্য হয় 


৭ 


৫৩৬০ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ [ ৪র্থ-ব্রাহ্মিণম্‌ 

নাঁকেন? উত্তর--এ কথাও বলিতে পার না) কারণ, গ্ধ্যায়তীব- লেলায়তীব” 
এই শ্রুতি নিজেই আত্মার ষমন্ত কাঁ্ধ্য উৎপ্রেক্ষিত বলিয়া আস্মায় - স্বাভাবিক 
অবিদ্যা-কর্তৃত্বের প্রতিবাদ করিয়াছেন । আত্মার ষে শ্বভাঁবতঃ অবিদ্যাবর্তৃত্ব নাই, 
তাহার প্রতি ইহাও একর্টি কারণ যে, দেখ! যাঁয়, বহুতর ব্যাপার-ম্পর্ক হইতেই 
ত্রমের উৎপত্তি, এ করণ আত্মগত অবিদ্যাকে স্বাভাবিক ধর্ম বল! যায় না। 
যেহেতু, অছৈত নিলিগু আত্মার কর্ম সম্ভবে না, তবেই আত্মার  অবিদ্যা কর্থৃত 
কোথায় ? আর অবিদ্যা-শ্রম ধখন আ'ত্ম-জ্ঞানের বিষর, তখন এই অবিদ্যা-ত্রমে 
আত্মদৃশ্তত্ব রক্ষা করিবার জন্তও অবিদ্যা আত্মাশ্রিত হইতে পারে না। অর্থাৎ 
মুত আম্মা বখন স্পষ্টত: দেখিতেছে যে, সাংসারিক সকল কা্যই ভ্রাস্তিকৃত 
ঘটপটাদির স্তাস়্ অবিদ্ধান্রম একটি স্বতন্ত্র বন্ধ, তখন সেই আত্মা খর ভ্রমে পড়িতে 
পারে কি? কখনই না। যদি বল, কেন “আমি জানিতেছি না এবং যুদ্ধ (মোহ 
প্রাপ্ত ) হইয়াছি, ইত্যাদি প্রতীতিই আত্মার ভ্রমের পরিচায়ক? না, ইহা 
অতি অসৎ কথা । যেহেতু, তাহারও (অবিদ্যা বিষয়ে ) বিবেক-জ্ঞ।ন আঁছে। 
যে ব্যক্তি ষাহাঁকে পৃথক্রূপে জানিতে পারে, তাহাতে সে কখনও ভ্রান্ত হয় না, 
যে বস্তুকে স্বত্ব বোধে গ্রহণ করে, তাহাতেই সে অভিনভাবে ভ্রান্ত হয়, ইহা 
বড়ই বিরুদ্ধ কথ | ভবে যে বলিতেছ, “আ1মি কিছুই জানি ন। এবং বিমোহিত 
হইক়্াছি, এই প্রতীত্তিই তাহার - প্রতিপক্ষে সাক্ষী, তাঁহার. সমাধান অন্তরূপ 
জানিবে, যথা 'ন জানে মু্ধোইস্্ীতি দৃষশ্ততে' : এই বাক্যে দেখিতেছি,. শবে 
একটি দর্শনক্রিয়া অছে, তাঁহার বিষয় অর্থাৎ কর্ম-অজ্ঞাঁন ও মুগ্ধতা) সেই কর্ম 
স্বরূপ দর্শন ও কর্তৃমবর্ূপ দর্শন--উভয় নিশ্চন্টই এক নহে, তবেই দেখ, বিবেকদশাঁর 
েদৃপ্তবিষয়ক অজ্ঞান ও মোহ জ্ঞানের বিষয়ীতূত হয়, তাঁহারাই একবার কর্স 
হস ক্তৃতবরূপ জ্ঞানের বিশেষণ হইতে পাঁরে না| আর ধদি-বল, প্র অজ্ঞান 
মোহ উভদই কর্তৃসবরূপ জ্ঞানের বিশেষণ, তবে “জিজ্ঞাস! করি, তাঁহারা কিন্ূপে 
দৃশি- জ্ঞান ক্রিয়ার ব্যাপ্য--কর্দ | হইবে? তাৎপর্য এই--যাহা কর্ম, তাহ) 
করিন্ার ব্যাপ্য অর্থাৎ ক্রিয্াশ্রিত, ব্যাপ্য ব্যাপক পরম্পর-বিভিন্ন) চ্তরাং যে 
ব্যাপ্য, সেই অন্ত দ্বারা ব্যাপ্য হয়, কদাচ নি ছারা স্বয়ং ব্যাপ্য হয় না তবেই 
বল, এই অবস্থায় অক্ঞান ও মুগ্ুত! কিরূপে কর্ৃস্বরূপ ভ্রানের “বিশেষণ হইবে ? 
আর ইহাও ঝুক্তিপকগত হইতে পারে না যে, অজ্ঞানের ছবরপ-পরিজাত! বিবেকী 
প্ররুষ নিজের আজ্ঞাসকে শরীরগত কৃপতাদির মত কাতার পৃথকূ্ূপে : অনুনথাব্য- 
কূপে অন্তুভব করিও জ্ঞানকে. ( কর্তার ) ধর্ম (বিশেরধ)- ক্ধপে গ্রহণ 
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করিবে? কিন্তু যদি বল যে, সকলেই নখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, গ্রয্্ গ্রভৃতিকে আত্মার 
ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করে, তথাপি বলিব যে, সুখ-ছুঃখাদির সহিত গ্রহীতার 
পার্থক্য ্বীরুতই আছে। যদি বল, আমি তোমার কথার ভাঁব বুঝিতেছি না, 
আমি মুগ্ধ, ইহাই আমার অনুভাব্য অজ্ঞান। উত্তর তাহ! তুমি হইতে পার, 
যেহেতু, তুমি আত্মা সম্বন্ধে এইরূপ তত্বদরশী মুগ্ধ; কিন্তু ধিনি বিজ্ঞ অমুষ্ধ, স্তীহাকেই 
আমর! বলিতেছি,--আত্ম সর্বদা জ্ঞানম় দর স্বরূপ ; মুগ্ধতা তীহার ধর্ম নয়। 
এ বিষয়ে ভগবান্‌ বেদব্যাসও বলিয়াছেন, “ই “ই চাদি কৃৎনং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী 
গ্রকাশয়ভি।” ক্ষেত্রী--আস্মা , ইচ্ছা-কাম এ 'মমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত 
করে। তথ! “মং সর্ববেধু ভূ তু ভিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরমূ। বিনশ্রৎ্্বপ্যবিনশ্তস্তং 
ধঃ পশ্ততি স্‌ পশ্ততি।” অর্থাৎ শ্লিনি সর্ধভূতে সমভাবে অবস্থিত গ্রবং 
সর্বভূত বিনষ্ট "হইলেও যিনি অবিনাশী, স্কাহাকে (পরমেশ্বরকে ) 
যেদর্শন করে, সেই যথার্থ দ্রষ্টা। ইত্যাদি বাক্য শত শত স্থালে উক্ত 
আঁছে। অতএব, অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে যে, কি জ্ঞান, কি 
অজ্ঞান এবং কি বন্ধ/। কি মোক্ষ, কিছু ঘারাই আত্মার স্বরূপতঃ কোন 
বৈলক্ষণ্য হয় না। যেহেতু, শ্রতি আত্মাকে সর্বদা সর্ধপ্রকারে সমান-- 
একরন--আখনন্দরূপী বলিয়া স্বীকার কিয়] থাকেন। কিন্তু ধীহারা অন্যভাবে 
আম্মতত্ব কল্পনা করেন অর্থাৎ আত্মার বন্ধন ও জ্ঞানাজ্ঞানকৃত বিশেষ ধর্ম 
কল্পনা করেন এবং বন্ধ-মে ক্ষপ্রতিপাঁদক শীন্ত্সকলকেও অর্থবাঁদ অর্থাৎ আত্ম" 
তত্বের প্রশংস-বাক্য বলিয়া উপপাদন করেন, তাহাদের কথ! আর কি বলিব, 
বোধ হয়, এরূপ কল্পনা-কুশল মহাত্ারা আকাশে উড্ডীক্কমান পক্ষীর পাঁদও 
দর্শন করিতে পারেন এবং আকাশকে মুষ্টি দ্বার! গ্রহণ করিতে কি চর্মের মত 
বেষ্টন করিতেও তাহারা উৎসাহী হন'। আমরা কিন্তু ওরূপ করিতে কর্দাপি 
সমর্থ হই না। আমর! জানি, সেই আত্মা সর্বদ! সমান একভাবাপক্ন, 
অদ্বিতীয়, অবিকৃত, . নিত্য, অজর, অমর, অযৃতময্ব,। অভয়াত্মক ত্রঙ্জই-- 
আয়িই সেই বর্গ, তাহ! হইতে পুথক নহি।  ইত্যাদিরূপ সমস্ত বেদান্তের 
সিদ্ধাস্ত বলিয়া স্বীকার করি। অত্রএব উপসংহারে বল: আবশ্তক যে, 
প্রগ্কাপ্যেতি,” অর্থাৎ জীব ব্রন্বন্বূপ প্রাপ্ত হর, ইহা ওপচাঁরিক কথা: বৈ 
কখনই বাস্তবিক কথা নহে, কেবল অন্ঞান বশতঃ বিপরীতবুদধিযুক জীবের 
দ্বেহসম্ন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার শিশির রব বল নাসার কথ 
উত্ত ভূইম়্াছে॥ ৬৪. ঃ ূ 
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_ তদেষ শ্লোক! ভবতি দা সর্ব ্রমূচ্যস্তে কাম! যেহস্ত 
হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্্োহস্থতো ভবত্যত্র ব্রঙ্গ সমশ্সত 
ইতি। তদযথাহিনিন্ যনী বঙ্গীকে ম্বৃত। প্রত্যন্ত! শয়ীতৈবমে- 
বেদ্‌খ শরীর শেতে অথায়মশরীরোহম্তঃ প্রাণো ত্রচ্মেব তেজ 
এব পোহহং ভগ্বতে সহত্রং দদামীতি হোবাচ জনকো! 
বৈদেহঃ ॥৭॥ 


ইত: পুর্বে স্বপ্র ও জাগরণ অবস্থাঘয়ে আম্মার গতি সন্ধে দৃষ্টান্ত চি 
ভীবের সাংসারিক গতি নিরূপিত হইয়াছে “এবং তৎপ্রসঙ্গে সংসার প্রাপ্তির কারণ 
'বিস্তা, কর্ম ও অপরা বিদ্যা-_ভাহাঁও বর্ণিত হইস্মাছে। যেসকল দেহেজ্িয়াদি- 
রূপ উপাধির অভিমানে আত্ম! সাংসারিক সথ-ছুঃখ ভোগ করে, সে সমুদয় যাব 
কথিত হইয়াছে; সেই সকল কার্্যকারণরূপ উপাধিসমূহের ধর্ম ও' অধর্দহি- সাক্ষাৎ 
কারণ, ইহা! পূর্বপক্ষরূপে উল্লেখ করিয়া পরে এক কামনাকেই সকলের মুল 
বণিক! সিদ্ধান্ত কর হইয়াছে, এই. বিষক্পটি যেমন ব্রাক্ষণ ঘারা' নিরূপিত, এ্রকূপ 
মন্ত্র তাহার প্রকাশক । অর্থাৎ মন্ত্র এইরূপে জীবের বন্ধম্বরপ ও 
সংসারবন্ধনের কারণ নিরূপণ করিয়! উপসংহারে “কামনাবান্‌ ব্যক্তি আবদ্ধ 
হয়' এ কথার দ্বারা প্রকরণ শেধ করা হইয়াছে । অতঃপর নিক্ষাম ব্যক্তির মোক্ষ- 
ভাব যে সর্বময়তালুীভ, তাহা সযুণ্তি দৃষ্টান্ত ঘার।. সমর্থিত. করিয়া মোক্ষের 
কারণরূপে' আস্মলীভেচ্ছাধীন আগ্রকাঁমত প্রদর্শন করিয়াছেন |. সেই আত্ম- 
কাঁমতা-ও তাহার কার্ধ্য আত্তকামতাঁ, যখন. আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে, সিদ্ধ 
হয় না, এ জন্য ব্রক্ষধিষ্ঠাই মুক্তির কাঁরণরূপে নির্ধারিত হইয়াছে । ধঙ্দিও 
পুর্বে এক কামনাই সংসারের কীরণরূপে নির্ণাত আছে, তথাপি মোক্ষ 
কারণ ব্রদ্মবিষ্যর বিপরীত ধর্মাবলম্বী অবিষ্াই যে বন্ধের কারণ, এ কথাও ফলতঃ 
বলা হইল। এই ব্রাঙ্ষগে মোঁকস্বরূপ ও মোক্ষের কাপ কথিত হইয়াছে সত্য, কিন্ত 
তাহ! নাঁনাধিধ ধিরুদ্ধঘতে জড়িত ও সংপরিতভাবে বর্তমান, তাহার: দুরীকক্ণার্থ 
এই মন্ত্র উল্লিখিত হইতেছে-।' যখন এই যোগীর হাদয়ে বড় উহিক'ব্যাপীয় লৌক্ষিক : 
ফামনাসবৃহ যাহারা এই, পুরুষের বুদ্ধিকে আশ্রয় করিযাই আছে, তৎসমুদ গীগ 
স্থ অর্থাৎ বধন'নর্দবিৎ ব্যজি' আন্মকামনাক্ষ-মগগ থাকিয়া অহন, লমন্ত.কমিলায়, 
_জলাগ্লি, দেন, তখন বিষয়্কামন] শ্বযংই পরিপুষ্টির অভাবে বিদীর্ঘ হু 
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তঃপর  বিশ্বান্‌ পুরুষ জীবৎ অবস্থায়ই অস্ত বা মুক্ত হয়, অর্থাৎ এই বর্তমান 
শরীরে: বিদ্ধমান থাকিয়াই ব্রহ্গভাব ভোগ করে-_বিমুক্তি লাভ..করে। ইহ! 
দ্বার! গ্রতিপন্ন: হইল যে, কাম্যমাত্রই 'অনাঝ্মবিষয়ক ও অবিস্তামুলক; তাঁহার 
কাম নাই, অবিষ্তাই মৃত্যু, সুতরাং অবিদ্ার বিনাঁশে যোগী অমৃতত্ব প্রাণ হয়। 
আর এই শরীরে থাকিফ্াই মুক্তিভাগী হ'ন, এ কথা দারা! বুঝ! যাইতেছে 
যে. যোক্ষ কখনই- দেশাস্তরে গমনাপেক্ষী নহে। সেই অন্তই বিদ্বান্‌ 
পুরুষের প্রাপসমূদয় আর উৎক্রান্ত না হইয়া যথাভাবে অবস্থিত থািদ্বাই 
স্ব-কারণ-পুরুষে বিলীন হইফ়্া যায়; কেবল নীমমাত অবশিষ্ট: থাকে ; 
এ কথা পূর্বেও: উক্ত হইয়াছে । সম্প্রতি জিজ্ঞান্ত হইতেছে যে, প্রাণযমুহ 
এবং এই দেহপিণ্ শ্ব-কারণে বিলীন" হইলে পর বিদ্বান্‌ পুরুষ এখানেই বিশু হয় 
এবং সর্ববশ্বা 'হইক়াও পুনর্ববার পুর্ব্ববৎ দেহধাঁরপরূপ সংসার প্রাপ্ত হয় না 
কেন? দৃষ্টান্ত ঘার! এ বিষয়ের সমাধান করা হইতেছে। «দেখ! মায়, যেমন 
'অহির ( সর্পেনধ ) নিবপ্ননী _নির্মমোক ( খোলস.) জীর্ণ হইলে সর্পের আবাঁসভূ্ি 
বন্মীকাদিতে অনাত্বভাবে অর্থাৎ ইহা আমার নহে বাঁ আমি নহি, এই ভাবে, 
পরিত্যক্ত হইয়া পতিত থাঁকে, ঠিক এইরূপই সপস্থানীল্ যুক্ত-পুকুষ কর্ঠক অনাত্ম- 
ভাবে পরিত্যক্ত শরীরও মৃতবৎ শয়ান থাকে । কিন্তু সর্বাঝ্ুভাবগ্রাপ্ত ও সর্গ- 
স্থানীয় সেই মুক্তপুর্ুম সপ্পের স্থাঁয় দেহে বর্তমান থাকিয়া ও অশরীর অর্থাৎ পুর্পরৎ 
(অক্রান অবস্থার স্তায়.) শ্রীরাভিমীনী হন ন1। তাঁহার কারণ এই,--পুর্কে জীর 
কেবল কামকর্খমাদির বাধ্যতাবশতঃ শরীরাভিমানী-ও.তত্রিবন্ধন মরণ-ধন্মী হইয়া" 
ছিলেন, সন্প্রতি তাহার সেই কাম চলিয়া গিয়াছে, নতরাঁং তিনি অশরীর, 
অতএব. তিমি, অন্ত ও প্রাণ, অর্থাৎ.প্রগাত্স! ;. প্রাণ জীব্নধারপণের কার 
ফলিয়া এবং প্প্রীণন্ত প্রাণম্‌,” এই 'পর-ঞ্রতিতে: (প্রাণের প্রাখং বলিব! উল্লেখ 
থাকায় এবং অন্ব্রও "প্রীণবন্ধনং হি সৌম্য মন: ইত্যাদি ক্রতিতে.মন, প্রা 
বন্ধনে আঁবছ এইরূপ নির্দেশ হেতু. আর এই প্রকরণের তাৎপর্ধ্য-পর্ধনাা রচনা" 
বঝধেও জানাযায় যে, এগালে এটশ-শন্দ পরমার বাচক, এবং ইহাই বক্ষ 
পরমাস্মা। . বক্ষ বলিলে- : পদ্মযোমিকেও বুঝার, এই আশঙ্কা নিরৃতির: অস্ত 
কানাক্চাক্স বিশেষ বৰিয়। জিজ্ঞাস! করত শ্রুতির অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন 
ঞ্ ফি, তি” ধা সেই বঙ্গ কে? উত্তর” সেই. বক্ধতেফই কর্াৎ 
বিজানপ্জ্যোভিই, যে আক্পজ্যোতিঘণর! অবতা সি জগৎ সচেতনভাবে নিগিল 
্যোঙির, কাথা স্তর অন্ত অবস্থায়।বর্তমান ররিয়াছছে, ইহ সেই 





৫৩৪ বৃহদারপ্যফোপনিবৎ ূ [ ৪র্খ-বাঞণদ্‌। 
তেজ) ইতঃপূর্বে যাঁজ্ববন্ধ্য প্রসর-চিত্বে রাজা জনককে মোক্ষলাভৌপযোগী 
যে কাম-প্রনরপ অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে প্রশ্নাধিকাররূপ বর প্রদান. করিয়াছিলেন; 
জনক-যাজ্ঞবন্থ্য-সংবাঁদাকীরে : সেই বন্ধ মোক্ষ ও তছুপার়সমূহ শ্রাতি-হেতু 
সহকারে দৃষ্টান্ত ও দাষ্টণত্তিকসমন্থয়ে সবিস্তারে নিরণাতি করিয়া টীকা 
জীবগণকে সংসারপারের উপায় প্রদর্শন করিলেন। & 

এক্ষণে শ্রুতি নিজেই জনকের বিশ্কা-নি্যার্থ_খণ পরিশোধার্থ জনকের 
মুখে এই বাক্য বলিতেছেন,-_কিরূপ ? বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন,--ভগবন্‌! 
(যাজ্জবন্্য 1) আমি আপমাঁর এই শ্রকার উপদেশে যুক্তির পথ পাইলাম; 

অতএব এই রঙ্গ বিদ্ার প্রতিদানম্বরপ সহ গে! দান করিতেছি ॥ ৭॥ 


 তদেতে শ্লোকা ভবস্তাপঃ থা বিততঃ পুরাণে। মাথ স্পফ্টো- 
হিট যম়ৈব্য তেন ধীরা অপি যস্তি অন্ধবিদঃ র্গং 
লোকমিত উ্ধা বিমক্তাঃ ॥৮॥ 


এখন জিজ্ঞান্ত হইতে পাঁরে যে, লি প্রকারে মোক্ষ-পদার্থ নিরূপিত হইবার 
পরও বিদেহ-রাঁজ জনক রাজ্য এবং আসমা পর্য্স্তও কেন মীন্তবন্ক্ের উদ্দেশে 
অর্পণ করিলেন না? পূর্বে মোক্ষ-পদার্থের একদেশমাত্র নিরূপণেও বখন সহল্ 
গো দান করিয়াছেন, তখন তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ মোক্ষ-পদার্থ শ্রবণের পর রাজ্য 
ও আম্মার দান খুবই উপযুক্ত । ইহা! না হুইস্স! পুনশ্চ সহআ্র গো-দানের প্রস্তাব 
কেন? এই প্রশ্নোত্তরে কেহ কেহ বলেন যে, অধ্যাত্বতত্ব-বিজ্ঞান-শ্রবণোৎসুক 
রাজা জনক একবার ক্রাঙ্ষগাকারে শ্রুত. বিষয়ও পুঅর্ধার শ্লোক বা 
মন্্রাকারে শ্রবণের নিমিত উৎস্ক হইয়াছিলেন, এই নিমিত্বই ইচ্ছা সত্বেও 
তিনি সমস্ত অর্পণ করেন, তিনি মনে * করিয়াছেন--যাঁজবন্থ্য. হইতে 
'আরও-দ্বীয় অভিপ্রেত বিষয় শ্রবণ করিক1 শেষে অথাসর্ধন্ব সমর্পণ করিব । 
কিন্তু ধদি অগ্রেই সর্ধন্থ দান করি, তবে এই যাজবন্ধ্য আমাকে শ্রবণ-বিষিয়ে 
নিবৃত্তাভিলাষ মনে করিয়া হয় ত আর মোক্ষোপদেশক শ্লোকসমূহ বলিতে লা 
“পারেন, এই ভয়ে রাজা আপনার শ্রবণেচ্ছ! জ্ঞাপনের নিমিত.কেবল দহ গে” 
দান করিতেই প্রতিশ্র্ত হইলেন ; কিন্ত স্াহাদিগের এই কল্পনা অসংপুরুষের কন 
নামত অসার,ইহাতে যুক্তির লেশমা্রও নাই । রিশেষতঃ গ্বতঃ্রমাণতৃত। তির 
কোনমতেই এরপ ছল সম্ভব: হইতে পারে দা, ধাহাতে তীহারা কৃতি: ব্যাক 





৪র্থ-ত্রাঙ্মণম্‌ 1] রি চতুর্থোহধ্যায়ঃ ৰ র ৫ 


উদ্দেস্টু কল্পনা করিলেন । আর যখন মোক্ষ সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ কল্পনা! করিলে 
উপপত্তি হয়, তখন তাহা ত্যাগ করা কখনই উচিত নহে? বক্তব্য শেষ এই যে, 
মোক্ষপদার্থ উক্ত হইলেও আ'স্মঙ্জানের সাধন ও আত্মজ্ঞানের অঙগ-স্বরূপ 
সর্বকামনা-পরিত্যাগস্বরূপ যন্গ্যাস, এই মোক্ষেক্স অঙ্গ ঘা সাধন. অগ্তাপি বলা 
হয় নাই__তাহ! অবস্থই» বক্তব্য, এই জন্ত মোক্ষ সম্বন্ধে উক্তি অসম্পূর্ণ । 
এই "অসম্পূর্ণতার পরিপুরণের জন জনক যাজ্ঞবস্থ্যকে বলিলেন যে, আপনাকে 
সহস্র গে! দান. করিব। নচেৎ জনকের শ্লোকম্বাত্র শ্রবণেচ্ছায় এ্ররূপ কুটিল 
কল্পনা অত্যন্ত অন্যাধ্য । খানে অন্য উপায় নাই, সেইখানেই অগত্যা 
পুনর্ক্ত বিষয়ের কল্পন1 কর! হয় ; কিন্তু যেখানে গতি আছে, সেখানে এ, কল্পনা 
অতীব অসঙ্গত,। যদি বল যে, সন্্যাসম্ততির জন্যই এইরূপ বল! হইরাছে, অর্থাৎ 
প্সন্ন্যাস” এত উপাদেয় যে, ন্যায়বান্‌ রাজ! অবৈধ ছল গ্রহণ করিয়াও তাহা 
শ্রবণে লালাফিত। এইরূপ কর্নাও সঙ্গত যে হইতে পারে" না, তাহা পূর্বেও 
বলিয়াছি। আপত্তি হইতে পাঁরে যে, যদি সম্পূর্ণ মোক্ষ বিষয়টি শুনিবার জন্য 
রাজ! এঁরপ প্রতিশ্রুতি করিতেন, . তবে পূর্বপূর্ব বারের ন্যায় এবারেও নিশ্চিত 
রাঁজা “অত উদ্ধং বিমোক্ষাঁয়ৈব হি,” ইহার পর আমাকে মুক্তির উপায়ই 
বলুন_-এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেন? উত্তর--না, এ আপত্তি দৌষাবহ 
নহে। কারণ, আত্ম-জ্ঞান যেমন মোক্ষের প্রতি নিয়ত কারণ, কিন্ত 
সন্ন্যাস ঠিক তাদশ নিয়ত 'কাঁরণ নহে। পরস্থ সন্ন্যাস প্রতিপত্তি কর্মের মত বা 
জানাঙ্গ উপীসনার মত পাক্ষিক কারণ মাত্র, যেহেতু স্মৃতি বলিয়াছেন, “সন্ন্যাসেন 
তন্থং ত্যজে্* সনন্যাস-গ্রহণ-পূর্বক তু ত্যাগ করিবে, মনে হর, শ্রুতি স্পষ্টতই 
সন্ন্যাসের কর্তব্যতা ব! অনুষ্ঠেযতা প্রমাণিত করিতেছেন, জুতরাং সন্ন্যাসের 
সাঁধনতা পক্ষে “বিমোক্ষায় জহি ইত্যাদি প্রশ্ন সঙ্গত হইতে পারে ন1। যেহেতু, 
ঙ্যায মোক্ষের সাধনস্থুত আঁত্মন্ঞানের পরিপকতা-দম্পাদক, কাজেই মোক্ষের 
সাধন কি? এ জিজ্ঞাসাও রন্ধ্যাস পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না। যাঁক্‌ সে কথা, 
এক্ষণে আত্ম-কাম ক্মবিদের যেমোক্ষ হয়, এই মন্ন ও ব্রাঙ্মণ-নিরপিত বিষয়ের 
বিস্তৃত তাঁৎপধ্য-গ্রতিপাদক গ্লোক সকল কথিত হইতেছে। এই পর্থ অর্থাৎ 
-মোক্ষপথ অপু অর্থাৎ অতিছুজ্ঞেপ্ধ বিধায় সুক্ষ অথচ বিতত বিশ্তীর্ণ। অথব! 
বিতত পাঠ স্থানে বিউর পাঁঠ থাকিলে, বিশেষরূপে সংসাঁর-তরণের হেতু এবং 
অতি পুরাণ অর্থাৎ অনাদি শ্রুতি-গ্রকাশিত বিধায় চিরস্তন--নিতা, কিন্ত 
ক'তার্কিবগণের বুষ্িপরচত কুসুষ্ি ও কুমার্গের সার নুতন, নছে।- ধু 





৫৩৬ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ [৪খ-্ান্ষণ। 
তাহাই নহে, এই পথ আমাকে স্পর্শ করিয়াছে, অর্থাৎ আঁমি ( মন্ত্র্া খাবি) 
: সাহা লাঁত. করিয়াছি ; কৈন 'না, যে যাহীকে লাভ করে, সে তাহাকে স্পর্শ 
কপ্কে বলির মনে হক, অতএব এই ব্রক্গ-বিভারপ পর্থ আমা কক লন্ধ 
হওয়ায় 'আনাকে স্পর্শ করিয়াছে” বলিতেছি । কেবপ লাভ নহে, আমি. ইহাকে 
'অনুবেদনও করিয়াছি, লাভ হইতে অগ্থবেদনের বৈশিষ্ট্য শ্রই যে, লাভ জ্ঞাপ- 
সশবদধমী ত্র, কিন্তু ইহা অধিগম | কেবল লাভ করিয়াছি, এমত নহে--আমি 
তাহীকে অনুবেদন--অনুব্যবসান্বেও বুখিয়াছি। যেমন ভোলন বলিলে 
ভৌগ্সনের.শৈষ--তৃপ্তি হওয়! পর্য্যন্ত বুঝায়, ভেঘন বিস্তার পরিপাক অর্থাৎ 
উরনধলপ্রাণডি বাঁ সীক্ষারৎকার অন্থবেদন শব্দের প্রতিপাস্ত। 


এ কথায় এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, এই মন্্রর্শীই € াক্বকয) কি 
কেবল ববিগ্তারণ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন ?অন্য কেহই পান নাই যে, "আমা 
কর্তৃকই এই মোক্ষপথ লব্ধ (অন্ুবিত্ত) হইয়াছে” বলিয়া! তিনি প্রতিজ্ঞা 
করিতেছেন? উত্তর-ঈহ! দৌষের কথা কি? .এই ব্র্বিস্তার পরমোৎকৃষ্ট ফল 
আত্মসাক্ষিক অর্থাৎ একমাত্র আত্মার অনুভূতির বিষয় হইলেই সর্বৎক 
হর, এইরপে ব্রহ্গবিদ্থার স্তুতি করাই এখানে প্রধান উদ্দে্ত। ইহার তাৎপর্য 
এঁই-_আন্ম-তত্ব-্ঞান আত্মপ্রতীতিগম্য হইলে এই প্রকার কৃতার্ঘা- 
সম্পীদনের কারণ হয়। সুতরাং ইহা হইতে আর কি পঁরম বস্ত হইতে পারে? 
এই প্রকারে ব্র্ধবিগ্তার স্ততি করাই হইগ্লাছে এবং এই স্বতিই এ স্থানে 
প্রধান উদ্দেন্ত, তত্ভিলন ইহা বক্তব্য নহে যে, অন্য কোন বঙ্গজ্ঞ ব্যক্তি 
্ষবিস্তভার ফল পান নাই। যেহেতু, প্তদে্যা যো দেধানাম্‌*৮ এখানে 
যে যে বণিক! অন্যান্য বর্জ্ঞগণের কথা বলা হইয়াছে। এখাঁনে শ্রুতিও 
এই 'কথহি বলিতেছেন যে, পরজ্ঞাবান্‌ অন্যান্য বঙ্ধবিদ্গণও খই শ্রক্গবিষ্কাঁ 
পথে জীবদ্দশীয়ই বিমুক্ হইয়া পশ্চাৎ দেহপাঁতের পর ্র্ধ- বিদ্যার ফলস্বপ্ধপ 
্বর্গলৌক অর্থাৎ, মোক্ষ শ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রতিস্থ প্র্গলৌক” শষ 
সাঁধারপত; সুরলোকের বাঁচক হইলেও এখানে মোক্ষ্রক্রণে গত হাঃ 
মোক্ষের বোধক ॥৮ ॥ | 


রর 2 রে নীলমাহুঃ, পিঙ্গল্থ হা বোহিত এষ র্‌ 
রা অ্রন্ধণা, হানুবিত্তঃ.. তেনৈতি ব্রহ্ম বিৎপুগটকৃউনজসণ্চ: 
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সেই গোক্ষপাঁধনপথে মুমুক্ষুগণের নানাবিধ মতভেদ আছে । তাহা কি প্রকার, 
যথা-কোন কৌন পুমুক্ষু বলেন যে, ভাহা (পথ) শুরু অর্থাৎ শুদ্ধ নির্মল। 
অপরে বলেন--নীল। অন্যে বলেন--পিঙ্গল অর্থাৎ অগ্রি-শিখার তুল্য। অপরা- 
গরেরাও যাহার যেকপ জ্ঞান তদনুলারে হরিত, লোহিত প্রভৃতি রূপ বর্ণনা করিয় 
থাকেন । যাঁহীই হউক, এস সকল বোক্ষপথ শ্লেশ্মাদি রসগ্নরিপুর্ণ সুধুন্নাদি নাড়ী 
ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ইহাদিগকেই শুন, নীল, পিঙ্গল” ইত্যাদি নানা বর্ণ- 
বিশিষ্ট বল! হইগ্কাছে। অথবা “এষ শুক্লু এব নীল” ইত্যাদি অন্য শ্রুতি দেখিয়া 
বাদিগণ মোক্ষপথকে এইকপ বর্ণপিশিষ্ট আদিত্যরূপে কল্পনা করেন । বাস্তবিকপক্ষে 
জ্ঞানমার্গে উক্ত শুক্লাি বর্ণের একান্ত অসস্তভব হেতু এই কথিত গুরা'দি পথ কল্প যে 
প্রক্কত ব্রহ্গবিদ্যা-পথ হইতে পৃথক্‌, এবিষয়ে সন্দেহই নাই । যদি বল, অদ্বৈতার্গ 
শুরু অর্থাৎ শুদ্শ্বৰপ, এইরূপ অর্থ করিলে সাঁমন্রস্য রক্ষা হয়। তাহাতে বাঁধা কি ? 
উত্তর---ন1, ভাহ1 হয় না। কারণ, এ স্থলে শুরু শব্দ নীল-পীতাদি শব্দের সহিত 
একত্র পঠিত আছে, অর্থাৎ যদিও শুরু-শব্দের শুদ্ধ অর্থ ধরিয়া! অদ্বৈত-পথের 
পঙ্ষে কথঞ্িৎ সঙ্গতি কর! যায়, তথ।পি যখন হরিত-পীতাদ্দি বর্ণ রও) বাঁচক 
শব সকল উহার সঙ্গে পঠিত, অথচ তাহাদের অর্থাস্তর হওয়াও অসম্ভব, তখন 
শুক্ুণব্বও যে শুত্রবর্ণবাঁচক, ইহা! অবশ্ঠই স্বীকাধ্য। যোগিগণ যে সকল শুক্লাঁদি 
পথকে মোক্ষ-পথ বলিয়া থাকেন, তাঁহারাও প্রকৃত মোক্ষ-পথ নহে; বিচার 
করিয়া দেখিলে জান! ধায় যে, উহার! সাংসারিক পথই; কারণ, “চক্ষু হইতে 
বাঁ সন্তক হইতে কিবা অন্ঠান্ত শরীরাবয়ব হইতে নির্গত হ্য়” ইত্যাদি শ্রতিতে 
সংপারগতিতেই শারীর অঙ্গ হইতে উতক্রমণ উত্ত থাকায় এ সমস্ত পথ ব্রহ্ধলোকাদি- 
প্রাপক বাতীত মোক্ষপ্রান্তির উপাঁয় নহে। অতএব ইহাই মোক্ষমার্গ, যাহাতে 
ক্ঞানিগণের আস্মকামনায় অন্থান্তি কিনার চরিতার্থতা বশত: আর বিষয়কামনা 
উদ্দিত হয় না, পরস্ত পর্ববিধ কান্মিনাঁর ক্ষপ্ন হইলে পর সংসারে পুনরাগমনেরই 
অভাঁষ খটে; অতএব চক্ষুরাি কীর্ধ্যকরএসমষ্টির ইহ-জগতে ষে প্রদীপনির্ধাণের 
মত চ্িরবিলর়, ইহাই জ্ঞান-পথ এবং «এই পথই সর্ধ-কামত্যাগী পরমাত্মরূপী ব্রাঙ্মণ 
কর্তৃক অঙ্গবিত্ত বা অন্থভূত্ত। অগ্ঠ ত্রঙ্গবিৎ পুরুষ দেই পথে গমন করিয়া 
খাকেন। পুর্ব কথিত হইয়াছে, সেই: ব্রচ্ষ-বিদ্যা-পথে অন্তান্ত: ব্রশ্াবিৎ গষন 
করে. কিন্তু কিরূপ ব্রদ্ধবিৎ সেই পথে গমন করে, তীহা! বল! হয় নাই) এক্ষণে 
ভাঙা বলা হইতেছে। বিলি পূ্বজন্মে প্রথমত: পুণ্যকণ্ করিক্া পরে পুত, 


বস্তি শ্রসথকি- কামনা ত্যাগ করিয়া পরমাত্মুতেজে আত্মসংযোজন পুর্ব 
৬৮ | 


৫৩৮. বৃহ্দ।রণ্যকে।পনিষৎ [ ৪র্থ-ত্রাক্ষণম্‌. 


(দেহত্যাগান্তে) ইহ-জগতে তৈক্স আত্মন্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, - তাদৃশ 
রঙ্গবিৎ ব্যক্তিই এ পথ দ্বার! ত্র্ষপ্রাপ্ত হন। কিন্ত এখানে 'পুণ্যকৎ, 
শব্দে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চ্কারী অর্থাৎ, পুণ্যকর্ম ও জ্ঞানের যুগপৎ 
অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি অভিভ্রেত নহে। কারণ, তাহ! হইলে পূর্ববাপর বিরোধ 
হয়, এ কথ পূর্বেই ব্রা! হইয়াছে; বিশেষতঃ স্ুতিশান্ত্ও যখন. বলিয়াছেন 
যে, “পুণ্য পুণ্যোপরমে যং পুনর্ভব-নিরভয়াঃ। শাস্তাঃ সন্যাদিনো যাস্তি 
তন্মৈ মোক্ষাত্মনে লম:।৮ ত্বর্থাৎ সমস্ত পাপ, পুণ্যের উপশম হুইলে পুনজন্মভয় 
হইতে নিন্দুক্ত শান্ত সন্্যাসিগণ ধাহাকে প্রাপ্ত হন, সেই মোক্ষরূপীকে 
নমস্কার ইত্যাদি। পুনশ্চ মুক্তিপথে যখন “ত্যজ ধর্দুমধর্মর্” অর্থাৎ ধর্ম অর্শ 
উভ্ই ত্যাগ কর ইত্যাদি উপদেশ ' আছে এবং “নিরাশিষমনা রস্তং 
নিরনমস্কারমন্তরতিম্‌। অঙ্গীণং ক্ীণকর্্াণং ত: দেখা ত্রাঙ্গণং বিদঃ।৮ অর্থাৎ ধিনি 
অপ্রাপ্ত বন্তর প্রাপ্তিবিষস্ষে নিষ্পৃহ ও তগ্নিমিন্ত চেষ্টাশৃন্ত, ধিনি নমস্কার ও স্ততির 
অতীত, ধিনি অনিষিদ্ধবন্্মী অথ বাহার কণ্মা সমুদয় সমাপ্ত হইয়াছে, এতাদৃশ 
গুণসম্পন্ন ব্যন্ডিকেই দেবতারা ব্াক্মণ অর্থাৎ ত্্ষন্ত বলিয়া থাকেন। শুধু ইহাই 
নহে, “নৈ তাদৃশং ব্রা্মণন্তান্তি বিভ্তং যথেকতা| সমতা! সত্যতা চ1” ত্রাঙ্মণের 
ইহার মত বিভ্ত (অর্থ) আর নাই, ধেমন সর্ধভৃতে একা ত্মবৌধ, সমদর্শিতা, 
সত্যপরায়ণ্তা, সংস্বতাব, স্াধ্য পক্ষে স্থিতি, দওগ্রহণ, সরলতা! ও সর্বীরন্ত- 
পরিত্যাগ প্রধান সম্পৎ। অধিক কি, এখানে স্বপ্ং শ্রুতিও উপদেশ করিবেন যে, 
“এষ নিতো মহিম। ত্রাঙ্গণস্য” ; ব্রহ্মবিদ্ধের ইহাই স্থির মাহা্ম্য যে, তিনি কম্ম 
দ্বারা উপচয়্ বা অপচয় প্রাপ্ত হন না। | 

এই প্রকার কণ্মীভাবের প্রতি নানাবিধ হেতুবাদ বলি সাত 
“তম্মাদ্‌ ত্রাঙ্মণ: -শাস্তো দাস্তঃ৮ অর্থাৎ 'সেই কারণে ব্রাহ্মণ শান্ত ও দাস্ত 
হইয়া, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্হ্গভ্ঞের সর্ববক্রিয) হইতে বিরামের উপদেশ 
দিয়াছেন । নুতরাং পুণ্যকর্ণ ও জানের সমুচ্চয়কাঁরী ব্যক্তি যে বরহ্মবিৎ শব্দের 
বোঁধ্য নহে, এ বিষঙ্কে উল্লিখিত, স্ৃতিবাক্যই , যথেষ্ট গ্রমাঁণ। অতএব প্পুপ্যুকুৎ 
শব্দের যেরূপ অর্থ আমরা করিপ্নাছি (যিনি পুর্ববজন্মে অশেষ পুণ্য কর্মীনুষ্ঠামের 
পর সর্বববিধ কাঁমন1 বর্জন করিয়া পরমণত্বজ্যোতিতে স্বীয় আত্মা সংযোজিত 
করিয়াছেন, ভিনিই পুণরূৎ ), তাহাই উত্তম। অথবা, “হে! ব্রঙ্গবিৎ' ইত্যাদি 
শ্রত্যংশের অন্ত উদ্দশ্ত-ঘিনি ত্রঙ্গবিৎ, দেই পথে বদ্ধ প্রাপ্ত হন, তিনিই 
পুপ্যরুৎ এবং তৈজস, এইবূপে ব্রহ্ছজ্ের স্বতি কর] : হইয়াছে । কারণ, 


র্থব্রাঙ্গণম্‌।] . চতুর্থোহদ্যায়ঃ ৫৩৯ 


পুণ্যকারী ও তৈজস যোগী ব্যক্তির ষে মহা-সৌভাগ্য, তাহা জগতে সংসারে বিলক্ষণ 
প্রসিদ্ধ আছে, সেই জন্ট ব্রশ্ক্জের প্রশংসার এইরূপ তি করা হইয়াছে 
মাত্র ॥ ৯ ॥ 


অন্ধং তমঃ প্রবিশত্তি যেহবিষ্ভামুপাসতে ততো ভূয় ইব 
তে তম! য উ বিছ্যয়াথ রতাঃ ॥ ১০ ॥ 

যাহারা ব্র্ধবিদ্কা ত্যাগ করিয়া ফলসাঁধন ও অনুষ্ঠানাআ্মক অবিদ্যার উপাঁদন! 
করে অর্থাৎ বৈদিক কর্মে নিরত থাকে, তাঁহারা মংসাঁরভোগের ঝকুরণ 
অজ্ঞানীস্মক অন্ধতমে প্রবিষ্ট হয় অর্থাৎ কদাচ আত্মদর্শন করিতে পাঁরে না, 
এবং তাহা অপেক্ষাও বহুতর--গাঢ়তর তমোরাঁশিতে তাঁহারা প্রবেশ করে, 
বাহার! বিদ্যারূপিণী অথচ অবিদ্যাময় কর্মপ্রতিপাঁদিক] ত্রয়ী বেদে) রূপা 
বিদ্যাতে সম্পূর্ণভাবে রত থাকে অর্থাৎ বিধি ও নিষেধকেই বেদের একমাত্র 
উদ্দেশ্ত মনে করে, ম্বতন্ত্র উপনিষদ (ত্রহ্মজ্ঞান ) প্রাপ্য বেদের প্রতিপাদ্য বস্ত যে 
আছে, তাহ! জানে না ॥ ১০ ॥ 


অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাহহর্তাঁঃ তাখস্তে 
প্রেত্যাভিগচ্ছন্ত্যবিদ্ভাথসোহুবুধে। জনাঃ ॥ ১১ ॥ 


যদি বল, তাহার যদি ব্রহ্মের অদর্শন অর্থাৎ গাড় তমোরাশিতে প্রবেশ করে, 
তাহাতে ক্ষতি কি? তাহা বল! হইত্বেছে--অনন্দ অর্থাৎ নিরানন্দ বা অসুখ নামে 
যে সকল লোক (স্থান ) আছে, সেই সকল স্থানই এ অদর্শনরূপ অন্ধকারে আবৃত 
অর্থাৎ কেবল অজ্ঞানবূপ অন্ধকারে পরিপূর্ণ, সুখের লেশমাত্র তাঁহাতে. নাই। 
যাহারা! অবিঘবান্‌, তাহারাই এই অনন্দ নামক লোকে গমন করে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য 
হইতেছে যে, অবিদ্বান্‌ কাহার্দিগকে বলে? যাহার! সাধারণতঃ অজ্ঞানী, 
তাহারাই কি দেই অনন্দ নামক লোকে গমন করে? ন| অন্য কেহ? উত্তর_ 
তাহা নহে। যে জ্ঞান ররঙ্গবিষয়ক হে, সেই জ্ঞানে জ্ঞানী .না হইলেই তাহাকে 
অবিদ্বান্‌ বল! হয়,. নচেৎ কেবল শীস্তজ্ঞান জ্ঞানই নহে। এই জন্য শ্রতি 
বলিতেছেন-_যাহার! অবুধঃ” ( তাহারাই গমন করে), এখানে, অবুধ . শবের 


৫৪ বৃহ্দারণ্যকোপনিবৎ [ ৪র্খ-্রাহ্মপস্‌ 


অর্থও আত্মতত্বজ্ঞানরহিত অর্থাৎ যাহার আত্ম-তত্বসাক্ষাৎ করিতে অক্ষম, 
সেই সকল প্রাকৃত ও কেবল জন্মমরণশীল ব্যক্তিগণই সেই আনন্দ লোকে 
গমন করে ॥।১১॥।. 


গু 


আত্মানং চেদ্বেজানীয়াদ্যমন্ত্ীতি পুরুষ: । | কিসিচ্ছন্‌ কম্য 
কামায় শরীরষনু সংশ্বরেৎ ॥ ১২॥ | | 


মহত লোকের মধ্যে যদি এক ব্যক্তিও সর্ধ্রাণনর অস্তরধ্যামী এবং অশনায়াদি 
সর্ব্বাবিধ সংসারধ্ার্জিিত হৃৎপন্স্থ আঁয্মঃকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে বিশেষরূপে 
জানিতে পাঁরে-তবে সে কোন্‌ তুচ্ছ কাঁম্যবস্তর কামনা পড়িয়া শরীরের 
অনুগত হইয়! ক্ষীণস্বরূপ ভ্রষ্ট হইবে? ইহা দ্বারা আত্মক্তানের দুরভত্ব প্রদর্শিত 
হইল। এক্ষণে কিরূপে তাঁহাকে জানিতে হইবে? তাহা কথিত হইতেছে। 
এই ভ্বয়স্থ দীবাস্বা পরমাস্মা হইতে অভিন্ন, সকল প্রাণীর প্রতীতির যিনি 
একমাত্র সাক্গী এবং “নেতি নেতি” শ্রুতি দারা ষাহাকে একমাত্র পরিশিষ্ট- 
( অদৈত ) ভাবে লক্ষিত করা হইয়াছে । বিশেষতঃ যাঁহা হইতে অতিরিক্ত 
দষ্টা শ্রোতা মনন (চিন্তা) কর্তা ও বিজ্ঞাতা নাই, আমিই সেই; সর্ধূতে 
স্থিত, নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত-স্বরূপ, এই প্রকারে যে আজ্মাকে জানে, সেকি 
ফল ইচ্ছা করিয়া অর্থাৎ তাহা হইতে ব্যতিরিস্ত ফলমাত্রই যখন অসৎ, তখন 
কোন্‌ ফল ইচ্ছ! করত এবং আত্মার ব্যঘিরিক্ত কাহারই বাঁ কাঁমনায় অর্থাৎ 
ধথন আত্মা এক অধৈত, তখন কাহার কামনায় এবং ধন তাহার আত্ম! সর্ধ- 
মতা! লাভ করিয়াছে, তখন কাম্য দ্বিতীয় খবস্তর অভাবে অর্থাৎ তথ্যতীত আন্ত 
বাস্তব কাম্য বস্তর অসত্বায় কামনাও (ইচ্ছা! ) হইতেই পারে না। অত্তএব সে কি 
ইচ্ছা করত ও কিসেরই বাঁ কামনায় শরীরোপাধিজনিত ছঃখে ছংখী হইবে? এবং 
শরীরের ভীঁপে সে কেন তাপিত হইবে? যেহেতু, অনাত্মদ্শা ব্যক্তিরই তদতিগিক্ত 
বস্তধিণেষে এইক্সপ কামনা হইতে পাবে যে, আমার ইহ! হউক, পুত্রের এটি 
হউক, ভার্যার উহা হউক ইত্যাদি। আর এইরূপ বিবিধ বাসনা বশতঃ পুজঃ 
পুনঃ জন্সমরণ দি পরম্পরায় পতিত হইয়া! শরীরগত ছঃখেক অন্ুসাঁরে শযীরাত্মাভি- 
মানী জীব হুখ অনুভব করে ; কিন্ত নি সর্ব আত্মভাবরাঁ, ভাহারপ পক্ষে & 
ছুখভোগ 'আসন্তব ॥ ১২ ॥ | 9 
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যন্ঠানুবিস্তঃ প্রতিবৃদ্ধ আত্মাহন্মিন্‌ সন্দেহে গহনে গ্রবিষ্টঃ। 
স বিশ্ব ম হি সর্বস্থয কর্তী, তস্থ্য রর স তু লোক 
এব ॥ ১৩॥ | | 

সম্প্রতি সর্ধস্মদর্শীর পক্ষে যে কেবল উক্ত ছুখান্ুভব ও পুজি কামন! 
অসম্ভব, তাহা! নহে, পরস্ কৃতার্থতালাভও ঘটে, এক্ষণে তাহাই বর্ণিত 
হইতেছে। যে ব্রদ্মজ্ছের মোক্ষপদ লব্ধ হইয়াছে," অর্থাৎ বিনি জ্ঞান-প্রভাবে 
অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে প্রতিধৌধ লাভ কফিয়া বঙ্গ্যমাণ প্রকারে আখত্মততব- 
সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তিনি বিশ্বকর্তা হন। সেই প্রকার এই যে আমি 
পরম রন্ধ” এইলপে অস্তর্গত জীবাস্াকে পরঘা আবার সহিত অভিন্নভাবে যিনি 
অবগত আছেন, যিনি বুঝিয্নাছেন, এই অনেক অনর্থসঙ্কুল অতএব বিষম ও শত 
সহত্র বিজ্ঞান এবং বিবেকের শক্রময় শরীরমধ্যে পরমান্মা প্রবিষ্ট আছেন, 
তাঁহাকে ধিনি বিবেকসাহাধ্যে লাভ করিয়াছেন, হিনিই বিশ্ব-কৃৎ অর্থাৎ 
বিশ্বের কর্তা । 

আশঙ্ক! হইতে পারে, সেই পুরুষের বাস্তবিক কি কোন প্রকার বিশ্বকর্ৃত্ 
অ|ছে? না বিশ্বকৎ তাহার একটি নাম মাত্র? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতে 
ছেন যে, যেহেতু তিনি সর্বজগন্তের কর্তা, সেই জন্ঠই বিশ্বকৃৎ-_কেবল নাম মারে 
নহে। আর তিনি যে অস্টের অদেশে প্রেরিত হইয় বিশ্বরুৎ, তাহাঁও নহে-_ 
পরস্ত সমস্ত লোকই কাহার। তবেকি অন্ত লোক ভিন্ন এবং তিনিও ভিন্ন? 
এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন ষে, না, তাহাঁও নহে। তিনি নিজেই লোক 
অর্থাৎ আত্মা, সকলই তাহার আতা এবং তিনিও সকলের' আত্ম] । এই যে 
আত্মা ব্রচ্মবিদের নিকট প্রতিবুহ হইয়। পাক্ষাৎক্কৃত গ্রতিবুদ্ধই যে আত্ম 
অনর্থন্থণ, গহন দেহে প্রবিই থাকিয়া! সাংসারিক অশনায়াদি-বিশিষ্ট ও 
নুধন্দুঃখভোগে নিরত, বাস্তবিক তিনি তাহ! হইতে অতীত, নিলি, 
পরমা ত্বরূপী ; যেহেতু তিনি ধিশ্বের কর্তী সকলের আত্মা। সুমুক্ষুগণ “আমিই 
এক অদ্ধিতীয় পরমাস্তস্বরূপ” এইরূপ মনে মনে ধারণা করিবেন ॥১৩॥ 


ইহৈব সন্তে হথ িস্তদয়ং ন্‌ চেদবেদির্হতী বিন ঁ 
ষ অন্ধ, ?রস্বতান্তে ভরন্ত্যথেতরে ভুঃখমেবাপি যত্তি ॥.58 ॥ 


৫৪১ | বৃহ রপ্যকোঁপনিষৎ | ৪র্থস্ান্ষণম্‌ 


আর এই অনেক অনর্থমন়্ দেহে বিদ্যমান থাকির়াও এবং অজ্ঞানরূপ দীর্ঘ- 
নিদ্রায় বিমোহিত হইন্কাও কোন প্রকারে--অতি কষ্টে মেই এক তরঙ্গ তত্ব 
আমরা জানিতে পারিয়াছি । অহো ! আমরা কৃতকৃতার্থ হইপাছি। আমাদের 
এত কষ্টের মধ্যে এইটুকু আমীসের স্থান যে, আমরা ব্রহ্ম জানিতে পারিয়াছি। 
(ইহা আত্মার কৃতীথ্তাক্তীপক, সন্দেহ নাই ।) « আর যদি আমরা তাহ! 
(প্রকৃত ব্রহ্ম) ন। জানিতাঁম, তাহ! হইলে কি হইত? না, আমরা “অবেদিঃ' 
অর্থাৎ অন্ঞ থাঁকিতাঁম, আর তাহা হইলে আমাদের জন্মমরণাঁদিরপ অন্ত 
পরিমাণে বিনষ্টি অর্থাৎ বিনাশ হইত। অহো,! আমরা সেই মহৎ.বিনাশ- 
তয় হইতে বিমুক্ত হইয়াছি! যেহেতু ব্রদ্ধকে কথঞচিৎ জানিতে পারিয়ছি, এবং 
আমরা যেমন তরঙ্গ পরিজ্ঞাত হইন্বা মহৎ*বিনাশভয় হইতে বিমুক্ত হইয়াছি, 
তেমন অপর যে কেহছও সেই ব্রদ্ধ পরিজ্ঞাত হয়, তাহারাও সেই 'জ্ঞানবলে অমৃত 
হয়] থাকে ; এবং যাহারা এই প্রকারে বর্গ জানিতে পারে নাই, তাহারা 
বঙ্ষজ্র হইতে ভিন্ন অর্থাৎ অব্রহ্ষবিৎ। পুনশ্চ তাহার! জন্মমরণাদি দুঃখ- 
প্রবাহই প্রাপ্ত হয়। অবিদ্বান্গণ কখনই সেই ছুঃখপ্রবাহু হইতে উত্তীর্ণ হইতে 
পারে না, পরন্থ অনাত্মাকে আত্মবোধ করিয়! অনবরত ছুংখফাতনাই ভোগ 
করিতে থাকে ॥ ১৪ ॥ 
দিতমনুপশ্ত]াস্বানং দেবমগ্তীসা। ঈষানং ভূতভবন্তয 
ন ততো বিজুগুপ্দতে ॥ ১৫ ॥ | 
 মুমুক্ষু ব্যক্তি যদি কখনও পূর্বব-সকৃতিবলে পরম কারুণিক কোন আচার্যের 
দর্শন পায় ও তাহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ্ইক্াা এই কথিত প্রকারে আত্মাকে 
সাক্ষাৎ করে ; কি ভাবে সাক্ষাৎকার করে? না, তিনি দেব -. অর্থাৎ ন্বপ্রকাশ 
প্রাণিগণের কর্মানুরূপ সর্বফলের দাতা ও বর্তমান ভূত-ভব্যের নিয়স্তা, অর্থাৎ 
কালত্রপের প্রেরক, তখন সেই আশ্মৈকদশী আর তাহার নিকট হইতে 
আত্মগোপন করিতে ইচ্ছ! করে না, কেন না; আত্মভেদদরশী ব্যক্তিমাত্তই 
উশ্বরের নিকট আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু এট ব্রদ্গৈকপ্থদ্ীর ভয় 
কোথায়? এই জন্ত সে তৎকালে আত্মন্গুপ্ণা করে না। বিশেষতঃ, যখন 
জ্যোতি র্ব-স্বামীকে (দেব ঈশীনকে ) নিজের আত্মন্থরূপে অবলোকন করে, 
নেই সময় কাহাকে-নিন্দাও করে না । যে হেতু সে তখন সকলকেই আত্মতাবে 
দেখে? ঝুতরাং ঈদৃশ ড্ঞান-সপ্পন্ন মহাপুরুষ কাহাকে নি্ী,করিবে ? ॥ ১৫. 


 ধর্থব্রাঙ্গণম্‌। ] চতুর্থোহধ্য য়: ৫8৩ 
_ ষন্মাদর্ধবাক্‌ সম্ঘঘসরোহহোভিঃ পরিবর্ততে। তদ্দেব! 
জ্যোতিষাং জ্যো! তিরায়ুর্থোপাসতেহ তম ॥ ১৬ ॥ 


আরও এক কথা, উৎপত্তিখীল বস্তুনিচয়ের সীম্তানির্দেশক সেই ২ সম্বৎসর কাল 
যে ঈশান হইতে নিষ্ববর্তী ) কারণ, ঈশান হইতে বিভিন্ন পদার্থে তাহার আধি- 
পত্য, সেই একটি কাল মাঝ দম্বৎসর ফাহাকে (ঈশানকে) স্পর্শ করিতে না পারিয়া 
অর্ধাচীন (নিয়স্তরে) ভাবে অহোৌরাত্রাদি স্বীয় অবযূব দ্বারা পরিবর্তিত হইতেছে। 
দেবগণ তীহাঁকেই জ্যোতি: সমুহের জ্যোতিঃ বলিয়া থাকেন কেন না, আদিত্যাদি 
জ্যোৌতিষ্গুল তাহীরই জ্যোতিতে জ্যোতিস্স ন্‌ হইয়! জগতের প্রকাশক । সতরাং 
জ্যোতির্মীত্রেরই এই পরমজ্যোতিঃ পণ্বমীয়ুঃ ; এই কারণেই দেবগণ ইহাকে অ্ৃত- 
ল্যোতিঃ বলিয়া! উপ1সন| করিয়া! থাকেন। অন্য সমস্ত জ্যোৌতিরই বিনাশ আছে, 
কিন্তু এই পরমাম্মজ্যোততিঃ অবিনশ্বর । দেবগণ আবু্বরূপ্লে সেই জ্যোতির 
উপাসনার ফলে চিরাযুঃ অর্থাৎ অমৃত্তত্ব লাভ করিম্বাছেন। অতএব দীর্ঘ আঃ 
ধাহার প্রার্থনীক়, তাহার পক্ষে এই ব্রহ্ষকে আফুগ্ড ধবিশিষ্টরূপেই উপীসনা 
কর] উচিত ॥ ১৬ ॥ 


যস্মিন্‌ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তমেব মন্যয 
আত্মানং বিদ্বান্‌ ব্রহ্মান্বতোহমৃতম্‌ ॥ ১৭ ॥ 


গন্ধবরব, পিতৃপুরুষ, দেব, অস্থর ও রাক্ষস এই পঞ্চ জন্‌ কিংবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ত, শুদ্র ও নিষাদ এই পঞ্চ বর্ণ এবং অব্যাকৃত আকাশ বাহাঁতে প্রতিষ্ঠিত 
আছে। যে আকাশে সমস্ত হ্ত্র (বায়ু) ওতপ্রোতভাবে প্রতিষ্ঠিত ও “ছে 
গাগি! এই অক্ষরে ভূতাকাঁশ প্রত্তিঠিত,” ইত্যাদি প্রকারে গার নিকট এই 
সুক্ম আকাশের কথাই পূর্বে উক্ত হইয়াছে, আমি সেই এই আত্মাকে অন্বতব্রঙ্ 
বলিয়া মনে করি, তদ্ভিন্ন আমি আত্মাকে অন্যরূপে জানি না। আমি জানি, 
আমি অমূত, অবিন্বর, জ্ঞানময় বরন, কেবল অবিগ্ভাবশে অজ্ঞান: ও মরপৎপ্ষা 
হইক্মীছিলাম, এক্ষণে আমার দে অবি্তা ধ্বংস প্রা হইয়াছে, হানি? অমৃত-_ 
আমি জ্ঞানময়--নিজশ্বরূপপ্রাপ্ত ॥ ১৭ ॥ £ আগ 


প্রীণস্ত 'প্রাণধুত চক্ষষশ্চক্ষুরুত আত্রস্ত শ্রোন্রং মনসে! 
যে মনো! বিদুঃ |, তে নিচিক্যুব্রক্ষপুরাণমগ্র্যমূ ॥ ১৮. 


৫8৪. বৃহদা রগ্যকোপনিষৎ [ ৪র্থ-বাহ্ষণম্‌ 

আর যেহেতু প্রাণ বে শ্বাসপ্রশ্বামাদি ক্রিয়! করে, তাহাও তাহার .আত্মভূত 
চৈতন্তজ্যোতির স্পর্শে প্রকাশিত হ্ইক্রা থাকে, নচেং নহে। অতএব, সেই 
আত্মা প্রাণেরও প্রাণ চক্ষুরও চক্ষু--শ্োত্রেরও শ্োত্র। কেন না, প্রাণের মৃত 
চক্ষু ব্রশ্গশক্তি তার অধিষিত হইয়া আত্মলীত করত দর্শনক্রিয়! সম্পর করে, শোত্র 
আত্মজ্যোতির সাহাধ্মে শ্রবধক্রিগ্তা নিষ্পীদন করিস্বা থাকে; বেশি কি, সেই 
ব্ষশক্তি দ্বারা! অধিষ্ঠিত হইলেই চক্ষুরাদি ইন্দিক়গণের দর্শনাদি ক্রিয়া করিবার 
সামর্থ্য হক, নচেং সেই চৈভন্যাত্বজ্যোতির অনুগ্রহ ব্যতীত কাষ্ঠ-লোষ্রীদির স্ঠায় 
তাহার অচল অবস্থায় পতিত থাকে । যাহার) জানেন যে, তিনি মনেরও 
মন,ংঅযুর্ভ আত্মীকে চগ্ষুরাদি ইন্জিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যাঁয় না; আস্ম- 
জ্যোভিংসম্পর্ক ব্যতিরেকে তাহাদের ক্রিয়া অসম্ভব, অতএব এই চক্ষুরাঁদি 
ইন্দিয্বের ব্যাপার দেখিয়। ধাহাবা প্রত্যগাস্মার অস্তিত্ব অনুমিত করেন, ভীহারাই 
জানেন যে, সেই বর্গ ; পুরাণ__চিবন্তন, এবং অগ্রা, স্ষ্টির আদিতেও স্থিত, 
“তন্যদাস্মবিদে বিছুঃ” বাহার! সেই আত্মাকে জানেন, তাহারা বিজ্ঞ এ কথা 
অথর্ববেদে ও উক্ত হইয়াছে ॥ ১৮॥ 


মনসৈবানুদ্্রউব্যং নেহ নানাঁস্ত কিঞ্চন। মৃৃত্যোঠ স 
স্বত্যুমান্মোতি য ইহু নাঁনেব পশ্ঠতি ॥ ১৯ ॥ 


সম্প্রতি পূর্বোক্ত বরক্ষদর্শনের সাধন বা! উপায় অভিহিত হইতেছে । পরমার্থ 
জ্ঞান ছারা যে মনের মালিন্ত- দূর হইয়াছে, একমাত্র সেই সংস্কত মন ছারাই 
আচার্যের উপদেশ অনুসীরে আমাকে দর্শন' করিবে, সেই দ্রষ্টব্য ব্রঙ্গেতে কোন 
প্রকার নানাত্ব অর্থাৎ ভেদ নাই। যখন কৌনক্রুপ বান্তব..নানাত্বই নাই, তখন 
আত্মার অঙ্গতূয়মান নানাত্ব একমাত্র অবিগ্তা দ্বারাই অধ্যারোপিত বলিয়! বুঝিতে 
হইবে। সেই- ব্যক্তি মৃত্যুর পরও দারুণ মৃত্যু প্রাপ্চ হয়, যে এই আত্মাকে 
নানাভাবের ভাই দেখে। তাৎপর্য এই যে, অধিদ্যা দ্বারা আরোপ ব্যতিরেকে 
বাস্তবিক পক্ষ আত্মাতে কোন প্রকারই দৈতভাব নাই ॥ ১৯॥ .. 


. একটাবাজউবাদেতদরযো রব |. বিরজঃ রি 
আকশাদজ- আত্ম! মহান ধ্রনধ$ |.:৩ 1. 2 ছা তত 


৪থ-ব্রাঙ্গপম্‌। ] . চতুখোঁহধায়ঃ , €8৫ 
যখন বাস্তবিক পক্ষে আম্মার কোঁন ভেদই নাই, অতএব একধা অর্থাৎ এক 
প্রকাঁরেই দর্শন করিবে | জাঁনিবে যে, তিনি ধনবিজ্ঞানময়,। আনন্দৈকরস ও 
আঁকাশবৎ সর্বব্যাগী। কারণ, এই ব্রহ্ম অগ্রমেয় অর্থাৎ সর্ধবিধ প্রমাণের 
অগোচর, তাহার কারণ, আত্মা এক-_ সর্বাবস্তর সহিত্ত একীভূত । খন অন্য দ্বারাই 
আন্ত গ্রমাণিত হইয়! থাকে, ধ্তখন আত! দ্বিতীয়ের অভ্বীবে প্রমেক্ন হইবে কি 
প্রকারে ? পুনশ্চ তিনি কব অর্থাৎ কুটস্থ--অবিচলিত স্থির | এজন্য তাহাকে নিত্য 
বিজ্ঞানময় বলিয়া জানিবে। আপত্তি হইতে "ধীরে যে, ব্রহ্ম যদি অগ্রমেয 
অর্থাৎ সর্ববিধ প্রমাণের অবিধন্ধ হয়, ভবে জ্ঞাত হইতেছে বলা হয় কিরূপে ? ইহা। 
অভাব বিরুদ্ধ কথা ? কেন না "স্ঞায়তে” বলির ধাহাকে প্রমাণ দ্বার! বিষ্রীকূত 
(জ্ঞাত ) বলা হইল, আবার অপ্রমেয় বলিয়া ভাহারই নিষেধ করা হইতে পারে 
কিরূপে ? উত্তর-_ না, ইহা দৌঁধাবহ নহে, কারণ, অপ্রমেয় শবের তাৎপর্য অন্ত- 
রাপ-_আগম-প্রমাণ ভিন্ন অন্য গ্রমাণ বেমন অন্য বস্তর স্বরূপ প্রকশি করে, 
সেইরূণ আঙ্মার স্বরূপ প্রাকাঁশ করে না, ইহাই তাহার অর্থ, অর্থাৎ অন্যান্য 
লৌকিক বস্তু যেমন অত্রান্ত শাস্ত্রোপদেশ বাতীতই লৌকিক প্রমাণ দ্বারা পরীক্ষিত 
বা জ্ঞাত হয়, এই আত্মতব স্ইরপ শান্্রাতিরিক্ত প্রমাণ দ্বারা পরিজ্ঞাত হয় ন1, 
বিশেষতঃ সর্ধাত্বভাব নিষ্পন্ন হইলে আর ভেদজ্ঞাঁন থাকে না, সুতরাং তখন কে 
কাহার দ্বারা কাহাঁকে দেখিবে ? “কেন কং পশ্তে” ইত্যাদি আগম-বাক্য আত্মার 
প্রমাণ-প্রমেযত্ব ব্যাপারের প্রতিষেধ করিয়াই স্বরূপ অবগত করে। কিন্তু কথনও 
অভিধান-অভিধেয়াদিরূপ বাকাধণন্ধম অবলম্বন করিয়। পারে ক্না। একমাত্র আগম 
আত্মার স্বরূপ-প্রকাঁশক হইলেও উক্ত যুক্তিতে সাহার স্ববূপ প্রকাশ, অর্থাৎ বাচ্য- 
বাঁচক সম্বন্ধ দ্বার] আত্মবস্ত গ্রন্তিপাদন কর! তাঁহার শক্তির অতীত। এই জন্তই 
প্রতিপাদক ব্যক্তি আগম দ্বারাও ্বর্শ:হুমের প্রভৃতি স্থল পদার্থের ন্যায় “এই সে” 
বলিয়া! আত্মস্বরূপ গরতিপাদন করিতে পারে না। যেহেতু, আত্মতত্ব ও প্রৃতি- 
পাদকের সেই আম্মা ছুইই অভিন্ন স্বরূপ ? প্রকৃত প্রতিপাগ্ ও প্রতিপার্কের 
শ্বরূপণভেদ ন! থাকিলে কখনই প্রন্ভিপাদন সম্ভব হইতে পারে না? অথচ এখানে 
প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রতিপাদগ়িতারই আত্মভূত বা অভিন্ন । এখানে এরূপও শঙ্কা 
হইতে পারে যে, তাহ! হইলে পরমেশ্বরের আগমঞনিত জ্ঞান হয় কিরূপ? এই 
আশঙ্কা নিবারণার্থ ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, সেই আত্ম-বিষক্গক জ্ঞান অর্থে 
দেহাক্মবৌধ-নিবৃ্তি পূর্বক জীবাস্মার পরমাত্মভাবে নিষ্ঠা অর্থাৎ জীব পরমাত্ম! 
ভি অন্য কিছুই নহে, হার পে ণআর জীব যে আত্মা হ্ইতে বিভিন্ন ১০৪ 
ই 


৪৬, বৃহদারণ্যকোপনিষৎ [ ৪্থ-বরাহ্ষণম্‌। 


আত্ম-ভাব পেষণ করে--তীহা ভ্রম, তাহার নিবৃত্তিবিধানই ইহার উদ্দেশ্ত ; 
ইহাই আগমজনিত জ্ঞান বলিয়া! অভিহিত হইম্বাছে। সাক্ষাৎসন্বন্ধে তাহাতে 
এই আত্মভাবস্থাপন জ্ঞানের উদ্দেশ্ত নহে। কারণ, তাহাতে এই আত্মভাঁব 
নিত্যসিদ্ধ-ইহা! অনুষ্ঠেয় খা বিধেয় হইতে পারে না, অথচ নিত্যসিদ্ধ হইলেও 
অবিগ্তাবস্থায় অপিদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হজ্জ মাত্র। অভএব অবাস্তব 
অনাত্ম্বিষয়ক জ্ঞাঁনাভাঁস *% নিবৃত্বি ব্যতীত এখানে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা 
চা ত আক্মভাব ঠা গা না। ১ রিকি পড 
কেবল স্দুরিত এ এইজ জন্ত তপন আত্মা জাত হয় বনিয়। ্রকাশ করা থায়। 
যদি বল, শান্তীয্ জান ঘাঁরাই যদি আত্মা ব্যাপ্ত বা বিষয়ীভূত হয়, তবে তাহার 
অপ্রমেয়ত্ব অর্থাৎ আমাজ্তানের অব্যাপাত্ব বা অবিষয়ী-ভুতত্ব উক্তি মিথ্যা; এই 
আশঙ্কা, অমূলক, যেহেতু, আত্মা স্বভাঁবতঃ অপ্রমেয় এবং আগম ভিন্ন অন্য 
কোন প্রকার প্রমাণ ঘ্বারা প্রমিত বা] বিষর়ীকৃত হয় না, এই জন্য প্রমেয়্ ;) অতএব 
এই. অপ্রমেক্বত্ব ও প্রমেয়ত্ব, উভয় কথাই খঅবিরুদ্ধ। সেই “আত্মা বিরজ:,” 
রজঃ অর্থে ধর্্ীধন্থরূপ চিত্তের মল, তদ্রহিত এবং “পর” অর্থাৎ সমস্ত বপ্ত হইতে 
ব্যতিরিক্ত, অথব। অব্যাক্কত দর্বব্যাপী হুস্ম আকাশ অপেক্ষাও হুক্ষতর, কিংবা 
অধিক ব্যা।পক-। পুনশ্চ, সেই আমা “অজ” অর্থাৎ তাহার জন্ম-মরণের প্রতিষেধ 
ভ্তু তিনি জন্মরহিত। এখানে আত্মার কেবল, এক জন্ম প্রতিষেধ দ্বারাই 
জরা, বৃদ্ধি, মরণ প্রস্তুতি সমস্ত.জীব-ধন্ম এবং অন্যান্য বিকার-নিচয় ও গ্রতিষিদ্ধ 
হইল, কেন না, জন্মই সর্ববিকারের একমাত্র মূল, যাহার জন্ম নাই, তাহার 
পক্ষে অন্থ বিকারও নাই। পুনশ্চ তিনি “মহাঁন্৮- সর্বপ্রকার মহৎ বস্ত 
অপেক্ষাও অত্যধিক পরিমাণশালী, এবং *ধ্রব” অর্থাৎ অবিনাশী- স্থির ॥ ২০ ॥ 


তমেব দীরে। বিজ্ঞায় প্রজ্ঞা কুব্বীতি ত্রাঙ্গণঃ | 
নানুধ্যায়।দ্বইঞ্কব্ধান্‌ বাচে। বিপ্লাপনথ হি তদ্দিতি ॥ ২১॥ 


ত্ব-জিজ্ঞান্থ ধীর বাক্তিগণ শান্তর ও আচাঁ্যের উপদেশ অনুমারে সেই এই 
আম্মাকে বিজ্ঞাত হইয়া প্রজ্ঞা অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচা্ধ্যনিপিষ্ট বিষয়ে এই ভাবে 


ই মাহা যেরপ বসত, নহে, তাহার যে সেই প্রকারের জান, অগচ আপাতত; যাহা রর 
রলিয়। যনে হয়, তাহার লাম জানাভাস |. রি রঃ | 


৪র্থ-ব্রাঙ্ধণম্‌ ।)]. চতুর্ধোহধ্যারঃ | | | ৫৪৭ 
মনন করিবে-যাহাতে সর্বপ্রকার প্রশ্নের সমাধান হয়। এইবূপ প্রজ্ঞা লাভ 
করিতে হইলে তাহার সাধন সন্ন]াস, শম, দম, উপরতি, ভিত্তিক ও সমাধির 
অনুষ্ঠান কর্তব্য | কিন্তু বহু পরিমাঁণে শব্ষের অনুষ্ঠান বা চিন্তা করিবে ন!। 
অর্থাৎ যে সকল শব্দ কেবল আম্মার একত্বপ্রতিপ্টাদনে বদ্ধপরিকর, কেবল 
তাহাদেরই গবেষণা করিঝে তদ্ভিনন অন্য শব্দের আলোচনা দ্বারা আত্মদ্বৈত- 
সনোহের অবকাশ দেওয়া কোনরূপেই উচিত নহে। শ্রুতিও এখানে বু 
শব্দে বহুবচন নির্দেশ করিয়া চিন্তার নিষেধ করায় কেবলমাত্র আত্মার 
একত্বপ্রতিগাদক ও স্বরূপজ্ঞাপক শব্দদকল চিন্তা ববিতে অনুমত্তি করিয়াছেন । 
এজন্য আঘর্বণ শ্রতিও বলিয়াছেন থে, "ওম্‌ ইত্যেব ধ্যার়তাত্মানম্, অন্য 
বাচো বিমুঞ্চথখ।” তাঁংপর্ধা এই হছে» মুুক্ষগণ ! এক ওস্কারের মধ আম্মার 
স্বরূপ প্যান (চিন্তা) কর এবং 'অনা বাক্য সকল পরিত্যাগ কর” ইত্যাদি__ 
বছ শব্ধ চিন্তার প্রতিষেধের উদ্দেশ্ত এই যে, বিভিন্ন শঙ্খ সকল কেবল 
বাগিক্ডিয়ের দিগপন অর্থাৎ বিশেষপে গ্লানিকর- শ্রমকারক হয় মাত্র। 
ভাহাতে ইঞন্সিপি হওয়া দূরে থাক, প্রকৃত বস্তর হানিই হইয়া থাকে ॥১১॥ 

স বা এষ মহামজ আত্মা যোহয়ং বিজ্দীনময়ঃ প্রাণেষু, য 
এষোহক্তহ দয় আকা শস্তম্মিগ্থেতে,সর্ববস্য বশী সর্ববস্যেশানঃ সর্ধব- 
স্যাধিপতিঃ স ন সাধুন। কন্মণা ভূষান্নো এবাসাধূনী কনীযান। 
এষ সর্ক্েশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এব সেতুবিধরণ এষাং 
লোকানামসম্তেদায় । তমেতং বেদানুবচনেন রাহ্মণা বিবিদিষন্তি 

যজ্ঞেন দাঁনেন তপদাহনাশকেনৈত তমেব বিদিত্বা 'মুনির্ভবতি | 
এতমেব প্রত্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রত্রজন্তি। এতদ্ধ স্ম বৈ 
তপুর্বে বিদ্বাখসঃ প্রজাং ন কামযান্তে কিং প্রজয়। করিষ্যামে! 
যোং নোহমাত্মাহযং লোক ইতি। তে হ্ম পুজ্রৈষণায়াশ্চ 
লোকৈষণীয়াশ্চ ব্যুখায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি। ষা! হেব পুজৈষণ! 
সা বিভৈষণা যা বিতৈষণা সা লোকৈষণোভে হতে এষণে এব 
ভবতঃ। স এফ' নেতি নেত্যাত্মাহগৃছো ন হি গৃহতেহশীর্ষ্যো 
ন হি শীর্ধ্যতেহনঙ্গো ন হি সজ্যতেইসিতে। ন ব্যথতে ন 


৫৪৮ বৃহদারণাকোপনিষৎ [ ৪র্থ-ব্রাহ্মণম্‌। 
বিধ্াতভোতথ হৈবৈতে ন তরত ইত্যতঃ পাপমকরবমি ত্যতঃ 
কল্যাণমকরবমিতি ; উভে উ হৈবৈষ এতে তরতি, নৈনং 
কৃতাকৃতে তপতঃ ॥ ২২ 


পুর্বে মন্ত্র ও ত্রাহ্গণ বারা বন্ধ,মোক্ষ এবং তৎকারণ ( অবিদ্য1 ও বিদ্য1) বিস্তৃত- 
ভাবে অভিহিত হই্বাঞ্ছে, পুনশ্চ মোক্ষের স্বরূপ ও বিস্ত/রিতরূপে বিবৃত্ত হইয়াছে। 
খ্রক্ষণে এই আত্মতত্বনিক্পণে বে সকল বেদ যে ভাবে উপযোগী হয়, তাহ! নিরূপণ 
করা আবগ্তক, তন্নিমিত্ত 'এই কগ্তিকাঁ। (অংশবিশেষ) আরদ্ধ হইতেছে। 
উক্ত আত্মজ্জান ও তাহার ফল ষে ভাবে এই প্রপ!ঠকে বিহিত হইয়াছে, 
সেই পকলই এই স্থানে হেতুবাদের সহিত পুনশ্চ অনুবাদ করিয়া তাঁহাতেই 
কাম্যভাগ-বঞ্ডিত বেদসমূহের যে উপযোগিতা আছে, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার 
জন্য পূর্বোক্ত আম্ম-তত্বেরই "স বা এষ" ইত্যাদি বাক্যের ঘারা.পুনশ্চ অনুবাদ 
করা হইল। “সঃ” তিনি অর্থাৎ বাহার কথা পুর্বে বলা হইয়াছে, “তিনি? 
শবে তাহাকেই ধরিন্তে হইবে! ইনি কে? শ্রুতি বলিতেছেন যে, ণ্য এষ 
বিজ্ঞানময় ইতি” অর্থাৎ পুর্বে বিজ্ঞানমঞ় বলির! ধাহাঁকে অভিহিত ক: 
হইয়াছে, এখানে সঃ” শব্দে তাহাকেই বুঝিবে। তথাপি অব্যবহিত পুর্থবোক্ত 
বিরাট, পুরুষের গ্রহণ ব' প্রতীতি হইতে পারে, এই নিমিত্ত বৈ” শব্দ দ্বারা অতি 
পূর্ব্েক্ত বিষক্কেরই স্মরণ করাইয় দিতেছেন যে, এখানে তাহাবই গ্রহণ। কিন্ত 
ইন্জিয্াদি বহু বিজ্ঞানময় আছে, তন্মধ্যে ইনি কে? "এই সংশয়-নিবুত্তির নিমিত্তই 
প্রাণের মধ্যে খিনি 'বিজ্ঞানময়, তাহাই এখানে আম্মা; এই পূর্বোক্ত কথখ।র 
পুনরুল্পেখ করা হইল। জনকের ইনি ক?" এই প্রশ্নারস্তেই এ কথা “যোহয়ং 
বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেযু” ইত্যাদি বাক্য দারা,স্পা্টতঃ গ্রতিপাদিত হইয়াছে; ইহার 
তাৎপধ্য এই--“যোহিয্ং বিজ্ঞানম়ঃ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সেই স্বরংজ্যোতি: 
আত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছে, কাম কর্ম অবিস্তা: যে আত্মার ধর্ম নহে, ইহা 
প্রতিপাদন করিরা ইন্দরিয়াদিসমূহ হইতে অ' স্থাকে পৃথক্‌ করা হইয়াছে; সুতরাং এই 
আত্ম! পরমাস্ত্া ভিন্ন অন্ত কেহ নহেন, এই পরষাত্মভাবও প্রতিপা দিত হইয়াছে | 
“এব স» এ কথায় সেই মহানু অজ আত্মাকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে, পুনশ্চ “বিজ্ঞান- 
ময়ঃ প্রাণেষু” এই বাক্যের যেরূপ ব্যাখ্যা পুর্বে করা হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ 
ব্যাখ্যা জাঁমিবে। এই বয়-পদ্মের মধ্যে স্থিত যে বুদ্ধি-বিজ্ঞানের আশ্রয় আকাশ, 
সেই. আকাশে দেই আবম বুদ্ধিবিজ্ঞানবিশিষ্ট হইননা শয়ান অর্থাৎ, অবস্থিত 


৪র্থ-ব্রাঙ্মণম্‌ । | চতুর্থোহধ্যাকঃ ৫৪৯ 


থাকেন। অথবা ন্ুযুত্তিকালে হদয়-মধ্যে যে আকাশ অর্থাৎ নিরুপাধিক বিজ্ঞান- 
স্বভাঁব পরমাত্া প্রকাশ পায়, সেই স্ব-শ্ববপ আকাঁশনামক পরমাম্মীতে জীবাত্ম! 
শয়ন করেন; এই কথা চতুর্থ শ্রুতিতে “কৈষ তদাহভূৎ” এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর 
প্রদানাবসরে বর্ণিত হইরাছে। সেই আত্মাই ব্রঙ্গ] ইন্জর প্রভৃতি দেবগণের বশী 
( বশ্ঠতা সম্পাদক ) অর্থাৎ সমুস্ত দেবতাই ইহার অধীনতা [র অবস্থান করেন। 
পূর্বেও বলা হইম্াছ্ছে যে, এই “অগ্গর পুরুষের ( পরমেশ্বরের ) শাসনে 
ইত্যাদি। সেই আত্ম! যে কেবল সকলের প্রতু, এইমাত্র নহে, পরন্থ তিনি ঈশান 
অর্থাৎ ত্রন্ম। 'ও ইন্্াদিরও শাসনকারী । এই প্রভূত্ব বাঁ শাদন কখন কখনও জাতিগত 
হইয়া থাকে, যেমন ছূর্বল শিশু-রাজপুত্রও সমধিক-বলশালী বস্থ ভৃত্যগণের প্রতি 
শাসন ব! ক্ষমতা প্রকাশ করে, কিহ'আম্মার পক্ষে সেইরূপ জাতিগত শান বা 
আধিপত্য নহে,এই অভিপ্রাস়্ে পুনশ্চ বলিতেছেন যে, তিনি সকলের অধিপতি 
অর্থাৎ স্ব-শক্তি থারা পালনকারী স্বাধীন পতি (প্রভু), কিন্ত, রাঁজপুত্রের ন্যায় 
অমাত্য প্রভৃতি ভৃত্যের পরিচালিত নহে। উত্ত' তিনটি বিশেষণই পরস্পরের 
প্রতি পরস্পর হেতু, অর্থাৎ এই পরম বন্ধ যেহেতু সকলের অধিপতি, 
অতএব সকলের ঈশান এবং যেহেতু সকলের ঈশান (শাসক), সেই জন্ত 
সকলের ব্যতাসম্পাদক । দেখ। বায়, বে ব্যক্তি ধাঁহার শক্তিসাহাষ্যে 
পাঁলনকা্্য করে, তিনিই তাহার নিয়স্তা বাঁ প্রভু। বেলী কথা কি, সেই এই 
সদয়ান্তর্ব্তী জ্যোতির্ময় বিজ্ঞানময় পুরক্লুষ শীল্ত্রবিহিত উত্তম বর্ম দ্বারাও ভূম! 
অর্থাৎ মহত্ব প্রাপ্ত হুন না, এবং শীস্তগ্রতিষিদ্ধ বর্ম ঘাঁরা লথুত্বও প্রাপ্ত হন 
না, অর্থ(ৎ পুণ্যকর্শ ঘবারা নিত্যসিদ্ধ আম্মার এমন কোন অবস্থার পরিবর্তন 
হয় না, যাহাতে সে মহান্‌ শর্খবাচ্য হইবে, আবার হীন কর্মের দ্বারাও সেই 
আত্মার স্বরূপগত কোন বিপধ্যক়্ই বটে না, যাহ! ঘারা শীহাকে হীন বলা 
চলিবে । দ্দি বল যে, রাজা, বাঁজ্যাদিতে অধিষ্ঠানপুর্বক পালনাঁদি কর্ম 
করত পরের প্রতি অনুগ্রহ করিলে ধশ্ম্সংযুক্ত হন ও পরগীড়ন করিলে অধশ্বরভাগী 
হন দেখা যায়, তবে আত্মার পক্ষে সে নিয়মের ব্যতিক্রম কেন? উত্তর--এই 
আত্ম! সর্ধেশ্বর অর্থাৎ শক্তিবলে কর্মেরও উপর স্বীয় অসামান্য সাম্য প্রকাশ 
করিতে পারেন, এই হেতুই কর্সকল তাহার উপর আধিপত্য করিতে পারে 
না। আরও এক কথা, এই আত্বাই ভূতাধিপতি অর্থাৎ ব্রন্ধাদি-সতত্ব পর্যযস্ত 
সমস্ত ভূতের অধিপতি এবং সমস্ত জগতের সেতু । সেই সেতু কি, তাহা বিশ্লেষণ 
করিম দেখাইতেছেন, ভিনিই বর্ণাশ্রগাদিধর্ষ্ের বিশেষপ্রকারে ব্যবস্থা করিয়! 


৫৫5. বৃহদারপ্যকোপনিষৎ | ৪্বাঙণম্‌। 
সমস্ত ভূবন ধারণ করিতেছেন । এই পৃথিব্যাদি ব্রহ্মলোকাস্ত সমস্ত জগতের 
অসস্তেদ অর্থাৎ স্থিতিরক্ষাই তীহার ধাঁরণ-কাঁধ্য । যদি পরমেশ্বর এই লোক- 
্রয়কে সেতুবৎ যথাযথভাবে ধারণ ন1 করিতেন, তাহ! হইলে জলাশয়ের সেতু 
(বাঁধ) ভগ্ন হইলে যেমন জলগ্লাশি পরম্পর সম্ধীর্ণ অর্থাৎ মিশ্রিত হইয়া! দিগন্ত 
প্লাবিত করে, সেইরূপ সমস্ত লৌকই পরষ্পর সঙ্গীর্শ__উচ্ছনভাবাপর হইয়া 
অচিরাঁৎ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইত । একে অপরের কর্মফপপ ভোগ করিত এবং 
কর্তাও স্বরুত কর্মের ফলভে!গে বঞ্চিত হই; ইত্যাদি বছু অনর্থ ঘটিত। 
অতএব দেই জগতের মর্যাদারক্ষার সেতুরপী পরমেশ্বর ইনিই সেই 
সবংজ্যোতিঃ আত্মা। বিনি এইরূপ আত্মতত্ব জানিতে পারেন, তিনি সেইরূপ 
বশিত্ব-ঈশিত্বাদি গুণদম্পন্ন হন। এইস্পে ব্রদবিদ্ভার ফল নির্দিষ্ট হইল। “কিং 
জ্যোতিরন্নং পুরুষ” ইত্যাদি ষ্ঠ প্রপাঠকে এই ব্রঙ্গবিস্ভাই কথিত হইলে। 
সেই স্থলে পূর্বোক্ত ফলদম্পন্ন এই প্র্গাবিদ্তাতেই কাম্যকর্ম্ের সম্পর্করহিত 
সমগ্র কর্মকা ব্রহ্মবিদ্তার আনুকুল্যে বিনিষক্ত হইবে” ব্রক্গবিগ্ঠীর 
উপযোগিত্বরূপে কাম্যকর্্ ভিন্ন করমমমাত্রের বিনিয়োগ (সন্বদ্ধ ) কিরূপে সম্ভব, 
তাহা! কথিত হইতেছে। 

সেই উপনিষৎ-প্রত্তিপাদ্দিত পুরুষকে জুধীগণ বেদানুবচন অর্থাৎ নিত্য বিপি- 
বোধিত বাঁ নিত্য পাঠ্যরূপে নির্জিষ্ট মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন দ্বারা জানবার 
কামনা করেন। সেই ত্রক্ষজিজ্ঞান্গ কে? শ্রুতি বলিতেছেন-- ্রাঙ্গণাঃ 
অর্থাত ব্রাঙ্গণগণ। ভাষ্যকার বলেন--এখাঁনে যদিও কেবল ব্রাঙ্মণ শব্দ প্রধুক্ত 
হইয়াছে, তথাপি বখন ব্রাহ্গণাঁদি বর্ণত্য়েরই তুল্য অধিকার, তখন শ্ত্রিয় 
এবং বৈশ্বও ই বঙ্গজিজ্ঞানুষধ্যে গণ্য জাঁনিবে। অথবা একমাত্র ব্রাঙ্মণগণই 
ক্ধকাভীয় মন্তরত্রাক্ষণাত্মক বেদাধ্যরন * খারা ব্রন্মজিজ্ঞান্ হন । এ স্থলে 
বিচার্ধ্য বিষয় এই ধে,--ধাহারা ব্যাখ্যা করেন বে, ত্রাঙ্গণার্দি ত্রিবর্ণ মন্ত্র ও 
ব্াক্মপর্ূপ বেদবাক্য দ্বারা প্রকাশিত বক্ষকে জানিতে ইচ্ছা করেন, 
তীহাদের মতে কেবল বেদের আরখ্যক, অংশমাত্্র বেদানুবচন ব্লিয়া 
পরিগৃহীত হইতে পারে, ' যেহেতু, কর্মকাও দ্বারা কখনই পরমাত্মার স্বরূপ 
শ্রকাশিত, (প্রতিপাদদিত ) হয় না, তাহার কারণ শ্রতিই : বিশেষভাবে 
 বলিয়াছেন--তস্ৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি” অর্থাৎ "আমি সেই -ওপনিষদ 
(উপনিষৎ -প্রকাঁশিত ত) পুরুষকে কাস করি ইত্যাদি। অথচ শ্রুতি “বেদাগুবচনেন' 
: খই সাধারণ কথায় সমস্ত বেদকেই বুঝাইিতেছেন । স্ুতরাং'এক আরপ্যক ভাগমাতর 
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কদীচ গ্রহ্ণীয় হইতে পারে না। যদি বল, তোথার ব্যাখ্যাতেও ( কর্ণকাত্ডোক্ত 
মনতররাক্ষণাত্মক বেদীন্থবচনমতেও ) উপনিবদ অংশ পরিত্যক্ত হওয়ায় এই 
একদেশত্যা ও গ্রহণরূপ দেষ তুলাই রহিল। উত্তর--তাহা নহে। যর্দিও 
দ্বিতীর ব্যাখ্যার পক্ষে এই দোষ হইলেও হুইদ্তে পাবে, কিন্তু প্রথমকথিত 
ব্যাধ্য।ক়্ অর এরূপ দৌষপ্ঘটেই না, কেন ন।, বখন বেঙানুবচন শব্দ দ্বার) নিতা 
্বাধ্যায়বিধি (বেদাধারনবিধি ) বিহিত হইবাঁছে, খন উপনিষদ্ভাগও 
তার! গৃহীততই হইয়াছে, বেদান্থবচন শব্ষের অর্থিকদেশ কোনক্রমেই পরিত্যক্ত 
হয় নাই। আর যখন যন্রঞদান প্রভৃতি বন্মানুষ্টঠনের উপক্রমে বেদামুবচন 
শব্ের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন বেদাগ্রুবচন শব্ধ অবশ্তই উপক্রমান্তুরৌধে 
জ্তাদি কমন কুলের [বাধক হইবে। কেন না, কর্ম পৌকের নিতান্বাধ্যারা- 
ধযন। অবগ্গ আশঙ্কা হইতে পারে-শিত্যন্ব ধ্যারাতক কর্মসমূছ দ্বারা 
আত্মজ্ঞানেচ্ছার সম্ভাবনা কি? কেন না, উপনিষদের "ম্যায় কর্ম্সমূহ বা 
তৎপ্রতিপাদক শাগ্সকল কখন ও.আত্ম-তত্বপ্রক।শে সদর্থ হয় না। উত্তর--ইহা 
দৌবাবহ নহে, যেহেতু, উক্ত কম সমুদয় চিন্তশুদ্ধির হেতু । দেখ, বিহিত 
কন্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই সেই বিশ্ুদ্ধাক্ম পুরুষ উপনিষৎশাক্তরপ্াতি- 
পাদিত আশ্বাকে নির্ধাধে অবগত হইতে.সমর্থ হয় । এ কথা অথর্ববেদেও উক্ত 
হইয়াছে, বথ1( কর্ম দ্বার) চিন্ত বিশুদ্ধ হইলে তাহার পর ধ্যান করত সেই 
নিল পুক্ুষ (পরমাজ্মাকে) দেখিতে পায় । স্থৃতিশাস্্রও বলিতেছেন যে, “জ্ঞানমুত- 
পদযতে পুংস।ং শয়াৎ পাপ কর্ণ 1” অধাঁৎ নিত্য কম্মীনুঠান ঘারা পাপক্ষ় 
সাধিত হইলে তৎপরে পুরুষের ব্রহ্গজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইত্যাঁদি। যদি বল 
যে, কর্ধ-স-স্কৃত-চিন্ত বাক্তিরই ওপনিষদ আয্মজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, 
কিন্ত নিত্যকন্ম সমুদয় যে চিত্তের সংকঙ্কারক, এ বিষয়ে প্রমাণ কি? উত্তর. হা, 
গ্রমাণ আছে,-শ্রুতি-স্থৃতিই এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ। শ্রুতি বলিতেছেন, "যে ব্যক্তি 
জানে যে, আমার এই অঙ্গ এই কন্ম দ্বারা সংস্কত বা পবিত্রীক্ৃত হইতেছে এবং 
এই কম্ম দ্বারা এই অঙ্গ উপস্ক্তত| লাভ করিতেছে; সেই ব্যক্তিই আম্মবাজী” 
ইত্যাদি। স্থতিশাস্ত্রমুদায়ও অষ্টচত্বারিংশং সংস্কারকখনের প্রস্তাবে নিত্য- 
কর্দদমৃহকেও চিত্রস-্কারক বণিয্া নির্দেশ করিয়াছেন। ভগবদগীতাতেও উক্ত 
হইয়াছে বে,. প্যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাঁবনাঁনি মনীষিণাম্‌।” অর্থাৎ, যজ্ঞ, 
দান, তপস্তা, এই সকলই . মনীধিগণের পবিভ্রতাদম্পাদক। “সর্কেইপ্যেতে 
... বজ্ঞবিদে। যজজগ্ষয়িতকলাধা:।৮ “বীহাঁর! যজ্ঞ দ্বার! ক্ষীণপাঁপ হইয়াছেন, তাহার! 


৫৫২ বৃহ্দারণ্যকৌপনিষৎ . (৪র্থ্রাহ্ষণম্‌। 
সকলেই বঙ্ঞবিৎ” ইত্যাদি । এই ব্রাঙ্গণের অন্তর্থত :ক্রতিতে বে “যজ্েন” শব্ধ 
দ্বারা যঞ্জকে ব্রন্ধজ্ঞানের কারণ বলা হইয়াছে, সে যজ্ঞ চিন্ত”্সংস্কীরক দ্রব্য-যজ্ঞ ও 
 জ্ঞানযজ্ঞ ব্যতীত আর কিছুই নহে ; কেন না, জ্ঞানুষ্ঠান দারা চিন্ত দংস্কত হইলে 
বিশুদ্ধ সত্বগুণের উদয় হয় ও পরে অবাধে জ্ঞানোৎপত্তি ঘটিতে পারে, 
এই: অভিপ্রায়ে শ্রুতি*“যজ্জঞেন বিবিদিষস্তি” বলিক্নী বজ্ঞকে জ্ঞানোৎপত্তির 
কারণরূপে নির্দেশ করিযীছেন। এইরূপ বিঘ্বান্গণ দীন দ্বারাও ব্রহ্ম জানিতে 
চেষ্টা করেন ; যেহেতু, দানও' পাপক্ষয়ের হেতু ও ধর্বৃদ্ধির কারণ, এ জন্য 
চিন্তসংস্কার জন্সাইয়া' পরম্পরায় ব্রক্মজ্ঞানের .কাঁরণ হয়। আবার তপস্তাকেও 
তাহার ব্র্গজ্ঞানের অন্ততম সীধন বলেন ।, যদিও তপংশব্ধে সাধারণতঃ কৃদ্ু- 
চাক্জায়ণাদি সমস্ত তপগ্তাই বর্মজ্ঞানের কারণ হইয়া পড়ে, (কন্ত«বাস্তবিক তাহ! 
উদ্দেশ্ত নহে, এই জন্ত অনাশক শব্ধ ঘারা অর্থাৎ ক।মনীর অসেবাব্প 
বিশেষণ দ্বারা! সেই তপন্তাকে আরতি বিশেষ করিয়াছেন। “অন্াশক” অর্থে 
কামোপভোগনিবৃত্তিমান্র, কিন্তু ভোজননিবৃত্তি অর্থ নহে; তাহা হইণে 
ভোজননিবৃত্তিতে সাধকের আত্মজ্ঞান হওয়া দূরের কথা, মৃত্যুই অগ্রে 
হইয়া পড়ে । অতএব এখানে বেদান্থুবচন, যন্ত, দান ও তপঃ শব ঘারা সমস্ত 
নিত্বকর্াই লক্ষিত হইতেছে। এইরূপে কামগন্ধশূন্ত সমস্ত নিত্যকম্মই 
মাত্মঙ্ঞান জন্মাইগ্! পরম্পরা য় মুক্তির দাধনতা! লাভ করে। তাহা! হইলেই বুঝা 
গেল ষে, সাক্ষাৎ ও পরস্পর যে কোনও সম্বর্থে মুক্তির কারণতা ধরিয়! 
কর্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাঁণ্ডের এক-বাকাতা আছে এবং ইহাঁও পিদ্ধাস্ত 
হইল বে, যথোক্ক-যুক্কি অনুসারে এই নিরূপিত আত্মাকে জানিলেই যৌগিক 
'অর্থানুদারে মুনি, অর্থাৎ আত্মতত্ব-চিন্তা বশত্বঃ, যোগী সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে। 
এই কথাই স্পষ্ঠতঃ বণিতেছেন বে, "এতমেৰ বিদিতব মুনির্ভবতি নান্যম্‌।” অর্থাৎ 
এই আত্মাকেই অবগত হইলে মুনি হয়) কিন্তু অন্য কিছু বিদিত হইয়া নহে। 
যদি বল, কেন, অন্যবিষন়ক জ্ঞান দ্বারাও ত ঘুনি হওয়! যায়? তবে কি 
জন্য নিম করা! হইতেছে বে, এই আত্মজ্ঞানরই মুক্তির কারণ, অন্য জ্ঞান নহে? 
উত্তর--অন্/-বিবয়ক জ্ঞান ঘারাও মুনি হওয়া যার বটে, কিন্ত অন্য 
জ্ঞানে দে কেবণ মুনিই হ্ইবে, তাহার স্থিরতা নাই, পরস্ত কন্রাঁও হয়, কিন্ত 
উপনিবৎ- প্রতিপদ এই পুরুব,ক বিদিত হইলে কেবল দুনিই হয়, কখনও বন্মা 
হয় না। অন্ভএব “এতমেধ” এই বাক্য ঘারা দুনিত্বলাভের অসাধারণ কারণ. 
নির্দেশ করিবার জনই অবধারণ কর! হইয়াছে, জানিতে হইবে। বিশেষতঃ 
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ইহাও হুক্তিপিদ্ধীস্ত, এই আত্মতত্ব বিদিত হইলে “কেন কং পশ্তেৎ 
ইত্যাদি শ্রুতিবোধিত . সর্ধবিধ ক্রিয়ার অসম্ভব হেতু পরিশেষে জ্ঞানীর 
পক্ষে একমাঞ্ড মনন ভিন্ন আর কিছু হইতেই পারে না। ব্রক্গজ্ঞানের 
'আরও মীধুধ্য_-স্পুহনীয়তা এই বে, এই আ'জ্মলোঁকের প্রত্যাশায় পঙ্ডিতগণ 
প্রব্রজা গ্রহণ করেন অর্থা ঈমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করি সন্যাস গ্রহণ করেন। 
এখানে “এতমে ৮ অর্থাৎ সর্বকম্ধ-সন্ন্যাসের কারণরূপে একমাত্র আত্মলোকের 
কাঁমনাকেই এব-শব্দ ঘার1 নিদ্ধারণ করায় পুল্র-বিভাঁদি বাহ্-লোকাভিলাঁষী 
ব্যক্তিদিগের সন্াসে অধিকার দাই, ইহাই সুচিত হইয়াছে; ইহ খুবই যুক্তিযুক্ 
যে, কাশীবাসী ব্যক্কি গঙ্গাঘার ( হব্ছ্বার ) প্রাপ্ত হইবার অভিলাষে ঝখনও 
পূর্বাভিমুখে প্রন্থমন করে না। অতএব পিতলোক, দেবলোক; মনুষ্যলোক 
এই জিবিধ বাহালোকার্থিগণের পক্ষে পুন, কর্ম ও অপরব্রহ্ম-বিদ্তাই একমাত্র 
সাধন বা উপায় । এই জঙ্ শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, পপুজরেণায়ং' লোকো জয্ো! 
নান্তেন কর্ণ” অর্থাৎ এই বহির্পোক একমাত্র পুক্র দ্বারাই জেতব্য, কিন্ত অন্য কর্ধ 
দ্বার নহে ইত্যাদি । কাঁজেই যাহারা সেই বাহালোকার্থী, তাহাদের পক্ষে পুত্রাদি 
সাধন পরিত্যাগ পূর্বক কখনই পারিবাজ্য (সন্যাস) গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত 
নহে ; যেহেতু, পরিবাজা দ্বারা তাহা দিদ্ধ হইতে পারে না1। তাহা হইলে 
ফলতঃ ইহাই অবধারিত হইল যে, আয্মলোকেচ্ছু ব্যক্তিগণই. প্রব্রজ্য! গ্রহণ করেন, 
প্রব্রজ্যাই তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধির কাঁরণ। আয্মলৌকপ্রাপ্ডি অর্থে আর কিছুই 
নহে, কেবল অবিদ্যানিবৃত্তি সাধিত হইলে জ্ঞীনঘন 'আমন্দমর স্ব-স্বরূপে 
অবস্থান মাঞ্জ। অতএব যেমন আত্মলোকের অ-সাঁধক বিধার পুত্রাদিকেই 
বাহালোকের মুখ্যসাঁধন বল] হয়, স্ইেব্ূপ কেহ বদি আত্মলোঁক' পাইতে ইচ্ছা 
করে, তবে তাহার পক্ষে সর্বপ্রকার ক্রিয়া হতে উপরম বা নিৰৃতিই প্রধানতম 
সাধন। পুক্রার্দি হইতে আত্মলোকসিদ্ি অত্যান্ত অসম্ভব, এ জন্য ব্রহ্মজ্ঞানে 
উহদ্িগকে অনুকূল ন1 বলিয় বিরু্ধই বলা হইন্লাছে। সুতরাং আত্মলোকপ্রার্থি- 
গণ ব্রজ্যাই করিয়! থাকেন, সর্বববিধ ক্রি হইতে অবপ্তই নিবৃত্ত হন, কদাঁচ 
ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন ন! : কেন না, বাঁহা-লৌকীভিলাষীর পক্ষে যেমন পু্র-বিভাঁদি 
সাধন সমুদয় নিকমিতরূপে আছে, সেইরূপ আসম্মলোকার্থী ব্রহ্মপ্ের পক্ষেও 
সর্ধকামনানিবৃত্তি ব1 পারিব্রজ্য নিয়্মিতরূপে বিহিতই হইতেছে । কেন যে 
আয্মলোকপ্রা থিগখের "সন্ধ্যা সপ্রহণ কর্তব্য, তত্তির অন্ত উপ অবলগ্বনীয় নহে, 
সম্প্রতি সেই বিষয়ে অর্থবাদরূপে হেতু প্রদর্শিত হইতেছে। মুষুক্ষুগণেক 
৭৭  . | | 


৫৫৪ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ [ ৪র্থ-ব্রাহ্মণমূ। 
পাৰিব্রজ্যের কারণ এই যে, (যেহেতু) পূর্ববর্তী বিদ্বান্‌__আত্মতত্বজঞ 
পণ্ডিতগণ .গ্রোাজী কামনা করেন নাই; অপরাপর (সগুণ) ব্রঙ্গ-বিগ্তার 
(উপাসনার) কামনা করেন নাই। এ স্থলে আরতি “প্রজা শবে 
পূর্বোক্ত জিবিধ লোকের গাধক-_ পুত্র, বিদ্ত (কর্ম) ও অপর! বিদ্যাকেই 
লক্ষ্য করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহার] পুত্র, বিভ্তৎ ও লৌকত্রয্নসাঁধক কর্মের 
অনুষ্ঠান করেন নাই । যদি বলযে, অপর] বিদ্যা ( আবাধন1 ) ব্যতিরেকে 
বখন বুখাঁন (কর্মবিরতি) হয় না, তখন বুখাঁনের অনুরোধে অবস্তই বলিতে 
হইবে যে, তাহারা অগ্রে অপর] বিদ্যার আরাধনা! করিয়াছিলেন। উত্তর-_না, 
এ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্মজ্ের সম্বন্ধে অপবাদ শান্ত্রই অপর! 
বিদ্যার প্রতিবাদী অর্থাৎ 'ত্রন্ধ তং পরাদীৎ, যোহন্ত্র আত্মনে! ব্রহ্ম বেদ, সর্বং 
তং পরাদাৎ” ইত্যাদি 1 অর্থাৎ ব্রঙ্গ তাহাকে পরাস্ত বা বঞ্চিত করেন,যে অনাস্থায় 
আত্মদর্শন করে, সকলই তাহাকে পরাভূত করে, যে আত্মভিম্নে আস্মর্শন করে, 
ইত্যাঁদি। এই অ-পরব্রঙ্গদর্শনকেও শ্রুতি নিন্দা করিতেছে । কেন না, অ-পরব্রহ্গ ও 
সমস্ত জগৎপদার্থেক্ই অন্তর্গত । বিশেষতঃ যখন “্যত্র নান্তৎ পশ্ততি নান্যৎ শুণোতি” 
অর্থ যেত্র্গজ্ঞানে অন্য কৌন দর্শনই নাই, অন্ত কোনই শ্রুত হয় ন1 ইত্যাদি ক্রতিও 
অন্ঠ দর্শনের প্রতিবাদক; আর তিনি অপূর্ব-_নিষ্কীরণ, অনপর--অকা্যা, অনস্তর 
ও অবাহ ( বাস্াস্তরশূন্ধ ) ইত্যাদি শ্রুতি ব্রঙ্গের কাধ্যকারণ বাহ্‌ অভ্যস্তর সকল 
জ্ঞানেরই প্রতিবাদ করিতেছেন এবং“সেই স্ময়ে কে কাঁহাকে দেখিবে ও জীনিবে” 
ইত্যাদি ছ্বারা বখন অথস্ম-ভিন্নের অলীকত্বই প্রতিপাদিত হইবাছে, তখন বুক্তি ও 
তর্কানুসারে বুঝিতে হইবে যে, একমাত্র আস্ম-দর্শন ব্যতীত বুুখানের প্রতি 
অন্ত কোন কারণ অপেক্ষিত নহে। অতঃপর প্রব্রার্জিদিগের কামনা পরিত্যাগ 
অভিপ্রায় কি, তাহ ধলিতেছেন--সেই পূর্বতন বিদ্বব্গণ মনে করিয়।ছিলেন যে, 
আমর প্রজা পুক্ররপ সাধন ঘারা কি গ্ভীষ্ট সিদ্ধ করিব? কারণ, 
প্রজা কেবল বাহলোকিত্রয়ের সাধন, ইহা] তাহারা নিশ্চিতভাবে মনে 
করিয়াছিলেন, সেই বাহলোকত্রয্ন আমার্দের আম্মা হইতে পৃথক নহে, 
সমস্ত আঁমাদিগের আত্মসম্বরপ এবং আমরাও সমন্তের আত্মস্বকূপ। 
স্থৃতরাং আস্মা! বলিয়া অর্থাৎ আত্মা হইতে অনতিরিক্ত বলিয়াই আর প্রান্বীচ্ছার 
বিবৃত নহে। কেন: না, আত্মার আত্মত্ব শ্বতঃসিদ্ব, তাহ! কোন 
সাধন দ্বারা উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কার এই ..চতুই * ক্রিয়ার 
মধ্যে কোন ক্রিযারই সাধ্য নছে, অর্থাৎ .আ'ত্বস্ত কোন ব্যক্কি কর্তৃক 
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কোনরূপ সাধন (উপায়) দ্বারা উৎপাদ্য,আপ্য, বিকাধ্য কিংবা সংস্কাধ্য « হইতে 
পারেনা। যদিও আন্মঘাজীদিগের আত্মসংস্কারার্থ কর্ম অপেক্ষিত্ 
আছে, কিন্তু তাহাও কেবল কার্ধযকরণরূপী--শরীরেক্িয়ে আত্মদর্শনের 
জন্য। কেন না, এই আমার অঙ্গ এই কর্মদ্ণরা সংস্কৃত হইল, এইরূপে 
অঙ্গের সহিত আম্মার অঙগটুঙ্কি ভাব শ্রুত হয়| কিন্ত একমাত্র নিরন্তর বিজ্ঞানঘম 
আনন্দরসময় আত্মদর্শীর পক্ষে অঙ্গাঙ্গিভাবরূপ ভেদদর্শন কি দেহাঁদি- 
সস্কার কোন মত্তেই সম্ভবে না, এই জন্যই তটহারা মনে করিরাছিলেন, 
আমরা .প্রজাদি ভোগ-দাধন, দ্বারা কি করিব? আত্মজ্ঞানীদিগের এই জ্ঞান 
অসঙ্গত নহে, প্রত্যুত সম্পূর্ণ উপযোগী । আর অবিদ্বান্‌ পুরুষগণেরই বাহলোক" 
রূপ ফল প্রজাদিসাধন ঘার! সিদ্ধ করী উচিত হয়-_বিঘাঁনের নহে, কেন নাঁ, যিনি 
জল প্রকৃত দেখিয়াছেন, তিনি আর জলভ্রমে মরীচিকার ধাবিত হইবেন কেন ? 
অর্থাৎ ধন তিনি দেখিতেছেন যে, ইহাতে জলবিনুও নাই, কেবলম।ত্র উধর 
ভূমি ধূ ধূ করিতেছে, ইহ| দেখিয়াও কি তাহাতে জল পাইবাঁর আশায় আর 
চেষ্টা হইতে পারে, যে ত।হা জানে, তাহার পক্ষে তাহ! অসস্তব। এইবপ 
পরমার্থ আত্মদরশী আফাদেরও মূর্খ লোকের প্রনুত্তিগোচর মরীচিকাবৎ অসৎ- 
সম বিষয়ে প্রবৃত্তি হওয়া বক্তিযুক্ষ নহে; এই মনে করিয়াই তাহারা তাহ! 
হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। শ্রুতি নিজেও এই কাই বলিতেছেন যে--পরমার্থ- 
দশা আমাদের সম্বন্ধে অশনয়া-পিপাসাদি সমস্ত সংসারধর্শবর্জিত এবং সুখ বা 
ছুঃখ, ভাল বা মন্দ ক্রিয়া ঘারা অবিকাধ্য এই আত্মাললীকই অভিপ্রেত ফল 
(তাহাদের পক্ষে প্রজা” বিভ্ত, অপরাবিস্তায় প্রয়োজন কি?) বাস্তবিক 
যে আত্মা সাধ্যসাধনাদি সর্বপ্রকার সং ংসারধর্্মবর্জিত, সেই অসাঁধনীয় আত্মার 
পক্ষে কোন প্রকার সাধনা নুসন্ধানই- বৃথা ; কেন নাঁ, যাহ! সাধ্য” তাহার সিদ্ধির 
নিমিত্তই -সাঁধনাম্বেষণ আবশ্তক হইক্সাথাকে। অসাঁধা বস্তর সাঁধনানুসন্ধান 
করিতে হইলে তাহা বাস্তবিক জলভ্রমে স্থলে সম্তরণ করা হয়, কিন্বা শৃন্তপথে 


*. ইহার তাৎ গর্বা এই-_বর্ধমমঞই চারি ভাগে বিজ্ঞ; উৎপান্থ, আপা, বিকার্ধা ও 
সংঙ্কার্ধা | তন্মধো কর্তা সাধনপ্রয়োগ দ্বারা যাহার অতিনব উৎপাদন করে, তাহ উৎপাদ্য, 
যেমন, ঘট, . পষ্ট গ্রস্ৃতি। আর ক্রিয়্াবিশেষ দ্বারা যে অপ্রাপ্ত বন্তাবশেধের প্রাপ্তি, তাহা 
আপ্য, যেমন গমন ক্রিয়ার পর্বত ও গ্রা্ প্রভৃতি কর্ম এবং ক্রিয়া বারা যে কর্টের স্বরূপের 
 উচ্ছেপুর্বক গুণাপ্তর উৎপন্ন হয়, ত হ। বিকী ধর, যেমন কাঠ দ্ধ হইয়া ভন্ম হয়। ক্রিয়া ছার। 
যেখানে কোনরূপ গুণাড়িশায উৎপন্ন হয়। তাহা সংস্কার) ঘেম্র সানাদি-শোধিত দেঙাদি। 


৫৫৬. .. বুহুদারণাকোপনিষৎ [ ৪র্-্রাহ্মণম্‌। 


শকুনির পদ অন্বেষণের মত হইয়া! থাকে । অতএব ব্রাঙ্গণগণ এই আত্মাকে বিদিদত 
হইয়! গ্রব্রজ্যাই করিবে--কদাঁচ কৌন কর্ধানুষ্ঠান করিবে না। যেহেতু, প্রাচীন 
বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ পুক্রকামন। না করিয়া? এবং অবিদ্ান্‌ পুরুষের কাধ্য বলির! সাধ্য- 
সধন!দি ব্যবহার সকল নিন্তা করত কি পুক্রেচ্ছা, কি বিতেচ্ছা, কি লোকেচ্ছ৷ 
সমস্ত কামনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়! ভিক্ষা চর্ধ্যা (প্রবস্যা গ্রহণ ) করিতেন, এ কথা 
পূর্বেই ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। এই জন্যই আত্মলোকেচ্ছ ব্যক্তি সকল প্ররব্রজ্যা 
করিবেন, ইহাই বিহিত হইল । এখানে পপ্রব্রজন্তি” ইহা! “প্রত্রজেযু৮ এই বিধি 
অর্থে প্রযুক্ত, ইহ! অর্থবাদ নহে ; কেন না, “অ্স্তি” এইটি যদি বিধি না হইয়! 
অর্থবাদ হত, তাহা হইলে কখনও ইহাতে জীবকে 'আকুষ্ট করিবার নত পুল্রীদি- 
লোকের প্রশংসা প্রযুক্ত হইত না। এমন কখনও হয় না বে, বৃতিমার্ের প্রশংস 
দ্বারা নিবৃত্বিমার্গে জীব আবু হইয়াছে । অথচ দেখিতেছি ধে, গ্রজ্যার অর্থ- 
বাদরূপে “এতদ্ধ ন্্” ইত্যাদি পরবন্তী বাক্য প্রবর্থিত হইয়াছে। ষধ্দি প্রব্রজ্যাবোধক 
বাক্য অর্থবাদই হইত, তবে এই “এতদ্ধ স্ম" ইত্যাদি অর্থব।দ নিরর্থ হইত, কেন না, 
অর্থবাঁদ ংখনও নিজকে দৃড় *রিবার জন্য অপর অর্থবাধকে অপেক্ষা কৰে না। 
পরক্ধ প্রব্রজ্যাবাক্য বিধিখবৌধক হইলেই নিজেকে দৃঢ়" করিবার জন্য অর্থবাদ 
( এতদ্ধ স্ম) অপেক্ষা করিতে পাঁরে। শুক্তি এই যে, যেহেতু "পুর্ন বিছ্ধান্গণও 
প্রজাদি কন্ম হইতে বুখিত (লিবৃভ) ভ্ইয়! প্রবঙ্্যা (সন্ন্যাস) আচিরণ করিয়াছেন, 
অতএব ইদানীন্তন বিদ্বান্গণও এই প্রত্রজ্যা আচরণ করিবে" এই বিধিঝোপ হেতু 
যন 'প্রব্রজন্তি' শবকে “প্রব্রজেধুঃ স্বরূপ বলিতেই হইবে, তখন আর তাহ লোক- 
স্ততিপর হইতে পারে ন]। বিজ্ঞানের সমানকর্তৃতবভাঁতে প্রত্রজ্যার উল্লেখ হেতুও উহা 
অর্থবাদ নহে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। বিশেষতঃ বেদাম্থবচন প্রভৃতির সহপঠিত 
 বলিয়াও স্ততিপর হইতে পারে না; অভিপ্রায় এই ফে, যেমন আত্মজ্ঞানের 
সাধনরূণে বিহিত বেদান্থব্চন প্রভৃতির বধার্ঘত্বৎ 01 অর্থবাদত্ব নাই, তেমন সেই 
বেদীনুব্চনের সহিত একত্র আত্মলোক-প্রাপ্তির সাধনরূপে পঠিত প্ররজ্যারও 
অর্থবাদত্বকল্পন! বুক্তিপহ নহে । আরও একু কথা--মদ্দি প্রব্য! লোকস্তরড়িপরই 
হইবে, তবে প্রত্রজ্যার ও পুত্রাদি সাধনের বিভিন্ন ফল উপদিষ্ট হইবে কেন ? দেখ, 
“এই আত্ম-লোক জ্ঞান করিয়া” ইহা বলিয়! অন্যান্য ফল হইতে আত্মাকে পৃথক 
করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । “পুত্র দ্বারাই এই লোক জেতব্য, অন্য কর্দঘারা নহে 
এই-স্থলে বেমন পৃথক্‌ ফল নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিস্বা যেমন কর্ম ঘারা। পিতৃলোক জয় 
+দ্ধিবে ইত্যাদি বিভিন্ন ফল উপদিষ্ট হইয়াছে, তাদপ গ্রবজ্যা ফল (মুক্তি) দ্বত 


৪র্থ-বরাহ্মগূম্‌। ] চতুর্থোহ্ধ্যায়ঃ ' ৫৫? 


নির্দিষ্ট আছে। আর এ কথাও বলিতে পার না যে, প্রবজ্যা বাক্যাস্তরবো ধিক 
বলিয়! বিধিপর নহে, অর্থবাদন্ব্ূপ, কেন না, ইহাও প্রধানের মত অর্থবাদ- 
সাপেক্ষ অপ্রীপ্তপ্রাপক বিধি। আত্তএব এই প্রত্রজ্যাকে অর্থবাঁদ বলা ভ্রাস্তির 
কার্ধ্য। আর অনুষ্ঠেয় পারিক্রাজ্য ঘারা ইহার স্ীতি উপপন্ন হইতে পারে না, 
কেন না. বদি পারিক্রাজ্যবর্টি অনুষ্ঠেক্স হইয়া ও  অনোর স্ততি-পর হয়, তাহা 
হইলে অনুষ্েয় "দর্শ- ্পুর্ণমসাদি' যাঁগও অণের স্তি-পর হইতে পীরে, যুক্তি 
উভগ্ন স্থানেই সমান । আর এতপ্িন্ অন্য কোন স্থলেই এই প্ররজ্যার কর্তবাতা 
অরগত হওয়া যায় নাই--বাছাতে এই স্থলে প্রত্রজ্য। বাক্যটি স্রতিপর হইতে 
পারিবে । পক্ষান্তরে, অন্ত কেন স্থলে মাত্র ঘদি পারিব্রাজ্যের বিধি কল্পন1 কর] 
হয়, তখনও বলিতে হইবে যে, এখধনেই ভাহ। সুখ্য এবং অন্যত্র তাহা! হইবার 
নহে; যদি হয়, 'তবে সে গৌণ--অর্থাৎ মুখ্য নহে। পুনশ্চ, যদি অনধিকৃত 
প্রকরণেও পারিব্রাজ্যের বিধান কঙ্গিত হয়, ভবে বলিব, পে স্কলে বুক্ষাদি হইতে 
'আবতরণাদি কর্ম ও বিহিত হইয়াছে ; কারণ, কর্তব্যতাজ্ঞান1ভাঁব উভবন পক্ষে 
তূল্যই। অতএব এই পারিব্রাজ্যবাকো অর্থব|দের লেশমাও কল্পনা করিও 
না। আর বদি বল,» ধদি এই 'আআ্লোকই তীহাঁদিগের একমাত্র ঈপ্সিত হয়, 

ধ তাহার প্রাপ্তিসাধন কর্দের অনুষ্ঠান হয় না কেন? পারিক্রাজ্যে প্রয়ো- 
ভন কি$ উত্তর --এই আত্ম-লোৌক কোন প্রকার কর্মের সহিত্তই সম্বদ্ধ নহে, 
বিদ্বান্গণ দে আত্মাকে ইচ্ছা করিয়া প্রব্রজ্যা করিবে, সেই আজ কি সাধনরূপে, 
কি ফলরূপে, অধিঝ কি,পুর্বে্ত উৎপাগ্থাদি প্রকার-চতৃষ্টয়ের মধ্যে কোন প্রকার 
কর্শের সহিতই সঙ্ধঞ্চ হয় না। কেন না, এই আত্মা “নেতি নেতি' প্রভৃতি তি 
ঘায়া অগ্রাহাদি-স্বর্ূপসম্পন্ন ও নির্কিশেষরূপে নির্দিষ্ট । যেহেতু, উক্ত প্রকার 
কন্ম ফল ও কর্মসাধনের সহিত ম্পর্কহীন এবং সর্ববিধ সংসার-ধর্মীবর্জিত, 
বিশেষতঃ অস্থৃলত্বাদি-ধর্মবিশি্, অজ, অজর, অমৃত্ত, অমর, অভয়, ঘনীভূত 
মৈন্ধবখণ্ডের স্যার এক-রসময়, শ্বয়ংজেযোতিঃ বা ব্বপ্রকণশ, অদ্িতীয়, পূর্বাপরহীন 
শরবুৎ অনন্তর ও অবাহা, ইহা শৃন্্র ও যুক্তি ঘারা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, আর 
এই জনক-বাঞ্ঞবক্্য-সংবাদে সেই ব্রন্ষশ্বরূপ বিশেষরণে নির্ধারিত হইয়াছে, 
অতএব এই প্রকীর আত্মাকে আত্সরূপে জানিলে আর বর্শানুষ্ঠান সম্ভব হয় 
ন1। কেন না, চঙ্ষুম্মান্‌ পুরুষ দিবাভাঁগে পথ চলিতে যাইয়। আর আন্ধের স্তায় 
কখনও কূপে কিংবা কণ্টকে নিপতিত হয় না । বখন দেখিতেছি, সমস্ত কর্মফলই 
বিল্লাফলের অন্তু তি*তথন বর্শাসাধা সমস্ত ফণই বিদবানের অধহুলভ, তবে আর 


৫৫৮ বৃহধারখ্যকোপনিষৎ [ ৪র্থ-্রাঙ্গণম্‌। 


কোন্‌ বিদ্বান পুরুষ কি নিমিত্ত অযস্রন্থলভ সেই কঙ্শলীভের নিমিত্ত বৃ! কষ্ট স্বীকার 
করিবেন। প্রবাদ আছে যে, "অর্কে ( অকে ) চেন্মধু বিলেত কিমর্থং পর্বতং 
ব্রজেৎ। ইন্স্টারঘন্ সম্প্রা্থো। কো বিঘান্‌ যত্মীচরেৎ।” যদি অর্ক-বৃক্ষেই কিন্ত 
গৃহকোণেই মধু প্রাপ্ত হওয়ু যায়, তাহা হইলে আর সেই মধুর নিষিত্ত দুর্গম 
পর্ব্বতে যাইতে হইবে কেন? বরগজ্ঞানীর অভীসিদ্ছি করতলগত যখন দেখিতেছি, 
তখন তাহার (সিদ্ধ বস্তর ) লাভের জন্য কোন্‌ বিদ্বান্‌ পুরুষ কনমানষ্ঠানকে 
অস্বীকার করিয়া! থাকে? সমস্ত কর্মফল যে বিদ্বাফলের অন্তভূতি, তাহা 
তগবদগীতাতেও উক্ত হইয়াছে,-_“সর্ববং কন্ধাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে 1" 
হে পার্থ--অঙ্জুন! এক জ্ঞানেই সমস্ত কন্ম চরিতার্থ হয়। অধিক কি, এই 
উপমিষদেও বলিয়াছেন বে, অন্থান্ ব্যক্তি একমাত্র ব্হ্গজ্ঞানীর লভা পরমানন্দের 
অংশমাত্র পাইয়া আনন্দময় হইয়া আছে। অতএব বক্ধজ্ঞের রম্্ানষ্ঠান অত্যন্ত 
অসম্ভব এক্ষণে উপসংহারে বক্তব্য এই যে,যেহেতু এই আস্মজ্ঞ ব্যক্তি সর্বপ্রকার 
এবণ! (পুভ্রবিত্তাদি) হইতে নিবুত্ত হুইয়। নিজেকে "নেতি নেতিস্-রালে সর্বাধিধ তৈত 
নিষেধের 'অবধিভাবে অবস্থিত সেই এক আত্মরূপেই প্রাপ্ত হয় এবং সেই চিদ- 
ঘনাননাময়স্ব্ূপে অবস্থান করে, সেই হেতু এই বিশেষজ্ঞ ও আত্মন্বরূপে অবস্থিত 
বিদ্বান্কে যে এই ছুইটি বক্ষ্যমাণ বিষয় আক্রমণ করে না, ইহা খুবই যুক্তিযুক্ত । 
সেই ছুটি বিষয় কি ঝি? তাহাই ক্রতি জানাইতেছেন যে, আমি ক্লেশময় শরীর- 
ধারণাদি প্রয়ো্গনে অতি পাপকণ্্ম করিয়াছি, ইহা খুবই অকার্ধ্য হইয়াছে, 
এই পাপকর্মের ৪718 নরকে বাস করিতে হইবে। এই যে অনুতাপ 
অর্থাৎ কর্মানু্ঠানের পর কষ্টময়দশায় যে বিভীষিকামর পরিতাঁপ, তাহা সেই 
র্গজ্ঞানীর হয় ন1 অর্থাৎ যিনি সমস্ত দ্বৈত হইতে বিমুক্ত আত্মাকে যথার্থ 
আয্মরূপে জানিয়া আস্মস্বক্গপ প্রাপ্ত হইস্কাছেন, তাহাকে এই পরিতাপ আর 
ভোগ করিতে হয় না। . কেবল ইহাই নহে, বন্মা যেষন ফলভোগের কামন! 
তঃ যজ্জদাপাদি কর্্দ করিয়া মনে করে যে, “আমি বজ্ঞবানাধি সুকন্ধ করিয়াছি, 
নিশ্চয়ই ইহার ফলে জন্মানস্তরে পরম স্থখভোঁগ করিব,” এই আনন্দ তাহাকে 
উৎফুল্ল করে, সেইরপ ব্রন্গজ্ঞানীকে তাহা স্পর্শ করিতে পারে না, 
অর্থাৎ জন্মীন্তরীণ এবং ইহ-জন্মকৃত কোন কর্মৃই তাহার অপুর্বব অর্থাৎ পুপ্যপাপ 
উৎপাদন করিতে পারে না, স্থতরাং তাহাকে তাহ্ীর ফলভোগও করিতে 
হয় না। এত নিত্যকণ্মানুষ্ঠান ও তাহার অকরণ এই কৃতান্কৃত কর্ণাও 
ইহাকে উপতাপিত করিতে পারে না, পরস্কব যি অনায্মক্ঞ, তাহাকে 
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এই কৃত (নিত্য কন্ধানঠান) কর মুখফল দান করিয়া ক্ষীণ হইলে 
উপতাপিত করে এবং নিত্যকর্শের অননুষ্ঠাননিমিত্ প্রত্যবার ছৃঃখরূপে 
াহাকে পীড়িত কৰে। ব্রঞ্ধবিদের পক্ষে & কৃতারুত কর্মের ফলভোগ না 
হইবার কারণ-_সেই ব্হ্গঙ্ঞ পুরুষ আ্মবিগ্বারূপ অগ্নি বারা সমস্ত কর্ধরাশিকে 
ভম্মীভূত করিয়া থাকে । এঞ্জন্ত গীতীয় ও শ্রীভগবান্‌ বলিমছেন যে, প্যখৈধাংসি 
সমিদ্ধোহঘির্ভন্মসাৎ কুরুতেহজ্জুন ! জ্ঞানাগ্ি: সর্বকন্মীণি ভক্মসাৎ কুরুতে 
তথা ॥ হে অজ্জীন। যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাঙ্টরাশিকে ভস্মীভূত করে, 
সেইরূপ জ্ঞানাগ্রি সমস্ত কর্ণরাশিকে ভম্মীভূত বা ফলদানে অক্ষম করিয়া ফেলে। 
যে সমস্ত কর্মকলে এই দেহ আরব, হইয়াছে, কেবল মেই সকল দেহারুস্তক 


প্রারন্ধ পাপ-পুণুই ভোগ দারা ক্ষ প্রাপ্ত হয়। অতএব স্থির হইল ফে,ব্রক্মবিৎ 
পুরুষের কোন কর্মপনবন্ধ নাই ॥ ২২ ॥ 


তদেতদ্চাত্যক্তমেষ নিত্যো মহিম। ত্রাঙ্গণন্য ন বর্ধতে 
কণ্মণা নে। কনীয়ানূ। তস্টৈব সত পদবিস্তং বিদ্িত্বা। ন লিপ্যতে 
কর্ণ পাপকেনেতি তল্মাদেবংবিচ্ছান্তে। দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ 
সমাহিতে। তৃত্বাহহস্মন্যেবাজানং পশতি সর্ধমাস্বানং পশ্যাতি ; 
নৈনং পাপা। তরতি সর্ধবং পাপ্মানং তরতি নৈনং পাপ! তপতি 
সর্ধবং পাপ্রাীনং তপতি বিপাপো! বিরূজৌহবিদ্িকৎসে! ত্রাঙ্মণে 
তবত্যেষ ব্রন্মলোকঃ সম্ত্রাড়েনং প্রাপিতোহুসীতি হোঁবাঁচ 
যাজ্জবঙ্ধ্যঃ | সোঁহহং ভগ্রতে বিদেহান্‌ দদামি মাঞ্চাপি সহ 
দাশ্যায়েতি ॥ ২৩), 


» এই ব্রাহ্মণোক্ত বিষয়টি খক্‌ ঝুর্থাৎ মন্ত্রও প্রকীশ করিস্বাছেন। এই “নেতি 
নেতি” অতুক্তম্বরপ মহিমা! নিত্য, এতগিন্ন যাহা! কিছু মহিমা আছে, 
তৎ্সমুদ্রায়ই কন্মকৃত, এ জগ্তঠ অনিত্য। ধিনি সর্ববিধ এপ (পুক্রবিতীদি ) 
পরিত্যাগ করিক্নাঞ্ছেন, সেই ব্রক্মবিদের এই প্নেতি নেতি” শ্রুত্যক্-' 
স্বরূপ মহিম! স্বাভাবিক, স্ৃতরাং নিত্য। ব্রদ্ধবিদের এই “নেতি নেতি' 
রতযকতস্বরূপ মহিমী! কেন স্বাভাবিক? কেন নিত্য? শ্রুতি তাহার 


€₹৬০ বৃহদারপ্যকোপনিষৎ [ ৪র্থ -ব্রাহ্মণম্‌। 


কারণ বপিতেছেন- দেখা ধায়, সকলেই স্ুকর্ম করিয়া তাহার ফলে স্ফীততা রূপ 
বিকার প্রাপ্ত হয়, আর অশুভ কর্শ দ্বার অপচয়নপ বিকার লাত 
করে, কিন্ত এই বরঙ্গজ্ঞ পুরুষ সনুষ্ঠিত শুতকম্ম ঘ্ারাও বৃদ্ধিরূপ বিকাঁরপ্রাপ্ত হন 
না, এবং পাঁপকর্ম্ম দ্বারাও িনীয়ান্‌ অর্থাৎ হাঁসরূপ ক্ষয়ও লীভ করেন না 
তিনি সর্ধাবস্থায়ই সম* থাকেন । জীবজগতে সর্ধবিধ বিকাঁরই এ উপচক্স ও 
অপচয়ের অস্তভূত, সুতরাং নে সমুদগ্বের প্রতিষেধ দ্বারাই অন্যান্য সমস্ত বিকার 
প্রতিধিদ্ধ হইল। অতএধ বিকাঁরহীনতা নিবদ্ধনই এই মহিমা নিত্য । 
অন্তএব সেই মহিমীরই পদবিৎ হইবে, পদ অর্খে জয় মহিমার স্বরূপ, তাহার 
অভিচ্চেকে পদবিৎ বলে। অতঃপর তীহার স্বরূপ--( পদ) জ্ঞানে ফল কি? 
তাহাও কথিত হইতেছে-.সেই নিত্যযহিমাকে বিদিত হইছে ধর্্মীধন্মী কোন 
পাঁপেই লিপ্ত হইতে হয় ন1। বিদ্ব।নের নিকট ধশ্মীধষ্্ উভগ়্ই পাপশ্রেণীতে 
( ক্রেশদাক্করূপে ) পরিগণিত । যেহেতু, বরহ্ধজ্ঞের এই 'নেতি নেতি? ইতি 
দারা বোপিহ মহিমা কোন কর্ণসংযুক্ত নহে, সেই হেত তিনি স্টাত্মমহিম! 
জানিয় শীস্ত অর্থাৎ সমস্ত বাহোক্ছরিযব্যাপার হইতে বিরত হইস্া থাকেন, পরে 
দাস্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ-গত তৃব্গাবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইন্সট উপরত অর্থাৎ 
সমজ্ত কামনা হইতে বিনিশ্মুক্ত হন ও কর্স্ন্যাস গ্রহণ করেন; অতঃপর 
হুখ-ছুখপীত-গ্রীষ্মাদি ঘন্ছ সহিঝুত এবং সমাহিত অর্থাৎ ইন্ডিয় ও অজ্তঞকরণের 
টাঁঞ্চল্যের নিবৃত্থিপূর্ববক একা গ্রচিন্ত হইয়া এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির মধ্যেই ধিনি 
অন্তর্ধাঁমিরপে বর্তরমণন, নেই প্রত্যগাত্মীকে--চেতনকে দশন করেন। পূর্বেও 
এই সাধনচতুষ্ট় লাভের পর ব্রদ্দদর্শনে অধিকার 'বাল্যঞ্চ পাত্তিত্যঞ্চ নির্বিদ্য' 
ইত্যাদি শতিতে স্পষ্টভাবে প্রক!শিত হইছে । এখার্নে এপ আশিঙ্কা হইতে 
পারে ষে তবে কি তাহারা এই দেহমাব্র-পরিষিত আাস্মচৈতন্যকেই নিরীক্ষণ 
করেন? তগ্গিরাসার্থ বলিতেছেন যে, না, তাঁহাঁ নহে, কিছু সমস্তই আত্মনূপে 
দর্শন করেন, এমন শি কেশ!গ্রমারও আত্মব্যতিরিক্ত নহে, এইরূপই জানেন। 
পরিশেষে দেই আম্মমননের (চিন্তার) ফুলে জাগ্রত স্বপ্ন ও মুযুদ্তি নামক 
_ অবস্থাত্রয় অতিক্রম করিয়া! মুশি তুরীয়ভাবে উপনীত হন! এই প্রকারে 
আআস্মদর্শাকে পুণ্যপাপরূপ পাপ] আক্রমণ করিতে পারে না; বরং এই ব্র্মজ্ঞ 
পুরুষই উক্ত সমস্ত পাঁপকে আত্মভাবে প্রাপ্ত হইয়া কিম করেন। সেইরূপ: 
কতারুত-্ব্ূপ পুণা-পাপও ই্টকপপ্রাপ্তি ও প্রত্যবায় উই্পাদন, বারা ইহাকে 
উপত)পিত করিতে পায়ে না, তিনি স্বয়ংই পাঁপকে তাঁপিত ফরেন। কারণ, ব্রদ্ধজ। 


র্থ-ব্রাক্গপস ] চতুর্থোহধ্যারঃ ৫৬১ 
পুরুষ সর্বাবস্ততে আশ্বদর্শনরূপ বহি দ্বার! তৎসমস্তই ভন্দ্ীভূত করিয়া ফেলেন। 
অতএব এরূপ জ্ঞানবান্‌ পুরুষ বিপাপ অর্থাৎ ধর্ীধন্মীর্দিপাঁপরহিত, বিরজঃ 
অর্থাৎ রজোঁধন্ম--কাঁমন|রহিত, অবিটিকিৎস--সন্দেহশূহ্য হইব আমিই 
সর্বময় পরব্রঙ্ম' এইরূপ অধিচলিত শিশ্বাপে প্রক্কত ত্রাঙ্গণ হন। বস্ততঃ এই 
অরস্থায় উপস্থিত ব্রাহ্মণই $প্রকৃত ব্রাহ্মণ ; তৎপুর্বে তাহার ব্রান্ষপত্ব গৌগ। 
যাজ্ঞবন্ধ্য জনককে সম্বোধন করিক্পা বলিলেন, হে সম্্াট১! তুমি এই 
পুর্বোত্র ব্র্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছ, অর্থাৎ “নেতি নেতি” দ্বারা পরিশেষে 
প্রাপ্ত থে অভয় ব্রন্দপদ এই থে সর্বাজ্মভাব, ইহাই অকাল্সনিক মুখ্য ব্রন্মলোক, 
অতঃপর তুমি তাহাতে উপনীত হইয়াছ। অনন্তর জনক থাজ্ঞবন্ধ্য কতৃক 
এইভাবে ব্রন্ষভাঁব প্রীপ্ত হইয়া ধীজ্ঞবনধ্যকে ঝলিলেন, ব্রহ্ধ! আমি 
আপনার অনুগ্রহে ব্রহ্গভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব ভগবন্‌! আমি আপনাকে 
এই সমস্ত বিদেহরাঁজা প্রদান করিতেছি । অধিক কি, আমি আজ 
হইতে অনপমার দাস্যকর্খে নিযুক্ত, আমি আপনাকে এই বিদেহ্র সহিত আত্ম- 
সমর্পণ করিলীম । এতাঁবতা গ্রন্থে সন্ন্যাস ও অঙসমগ্ধিত ব্রহ্মবিস্তা তাঁহার ইতি- 
কর্তব্যতার (পূর্বকর্তব্যের) সহিত সমাপিত হইল এবং যাহা পরসপুরুতার্থ মোক্ষ, 
তাহার নিরূপণও এইখানেই পরিসমাগ্ড হইল । বিশেষত: এতাঁবৎ গ্রন্থ দ্বার! ইহাই 
উপদিষ্ট হইল যে, ইহাই ব্রঙ্গনিষ্ঠা, ইহাই পরম| গতি, ইহাই জীবের নিঃশ্রেয়দ 
( একমাত্র মঙ্গল ) এবং ইহা প্রাপ্ত হইয়াই জীব কৃত-কৃত্য হইয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যলাভ 
করে । ইহাই সমস্ত বেদের অন্থশাসন, সতরাং মিথ্যা নজে॥ ২৩ ॥ 


স বাঁএষ মহানিজ আজ্বাহন্বাদে! বন্দানঃ | বিন্দতে বস্থ 

য এবং বেদ ॥ ২৪ ॥ | 
সম্প্রতি বরঙ্গোপাসনার ফল প্রদশিত হইতেছে ।--অতীত জনক-যাজ্ঞবন্থ- 
সংবাদে যাহাকে আত্মরূপে বর্ণন। ক্ত! হইল, তিনিই মহীন্‌--বিভূ, অজ--জন্মাদি* 
রহিত, আত্মাসর্বব্র অনুস্থ্যত, অন্নাদ-_সর্বপ্রীণীর অন্তঃস্থিত হইয়। সর্ব্ববিধ 
অন্নের--ভোগ্য বস্তুর তোক্তা এবং বন্থুদান-_ধনদাতা হন অর্থাৎ সমস্ত প্রান্মীকে 
নিজ নিআ-কৃত কর্ধের ফলে যৌজিত করেন। যে জন সেই অজ, অল্লীদ ও বন্থদান 
আত্মাকে অন্গ, ভোগ ও বন্গুদানগুধবিশিষ্টরূপে জানে, সে সর্ধভুতের 
অশত্বভূত হইক্স! সর্ববিধ অন্গ--ভোগ্যবস্ত ভোগ করে শ্রবং বন্গ অর্থাৎ 

৭১ . . . এ ৪ 


৫৬২ বৃহদারপ্যকোপনিষৎ [ ৪র্্রান্গণমূ। 


সর্ধাবিধ কর্মফল লাভ করে। তাহার এইরূপ অন্নভোগ ও বন্থদানতা কিছুই 
বিচিত্র নহে, যেহেতু, তিনি সর্বজীবেরই জীবন--অন্তরাত্বাী। অথবা এ 
শ্রুতির তাৎপর্য অন্বরূপ | ষথা--ধাহারা এ্রহিক অন্নভোগ ও বন্থুলাভ 
কামনা করেন, তাহারা জাআীকে এরূপ গুপবিশিষ্টরূপে উপাসনা করিবেন । 
সেই উপাসনাফলে তীহার! অক্নাদ হন ও বসু লঠভ করেন, অর্থাৎ তাহাদের 
ইহলোকে দৃষ্ট অন্নভোত্তত্ব ও সমস্ত গো-অশ্ব প্রভৃতি ভোগ্য বস্ত্র সহিত 
সম্বন্ধ ঘটে ॥ ২৪ ॥ : ২ 


স বা এষ মহানজ আতক্মাহজরোহমরোহুস্বতোইভযে। ব্রহ্মা 
ভয়ং বৈ ্রহ্মাতয়ণ হি বৈ ত্রন্ধ ভ্বতি য এবং বেদ ॥ ২৫ ॥ 


ইতি চতুর্থং ব্রাহ্মণমূ । 


এক্ষণে সমস্ত আরণ্যকের যাহা প্রতিপ্যদ্য বিষয়, তাহাই একত্র করিয়া 
এই ব্রাঙ্গপাংশে প্রকাশ করিতেছেন । উদ্দেম্র এই থে, ইহাই সমস্ত আরশ্যকের 
প্রতিপাদ্য বস্ত। সে কারণ সমস্তড আরণ্যকে কি“কি বিষয় উক্ত হইয়াছে, 
এখানে তৎসমুদয়ই প্রদর্শিত হইছেছে।-- 

সেই এই মহাঁন্‌ আত্মা অজর অর্থাৎ কখনও জীর্ণ বা রূপাস্তরে পরিণত হয় 
না, আর যেহেতু অজর, সেই কারণেই তিনি অমর, অর্থাৎ তাহার ধ্বংস মাই । 
দেখ] ঘায়, যে বস্তপ্ধ উৎপত্তি ও পরিণাম ব1 জরা আছে, তাঁহারই বিন1শ 
বা মৃত্যু ঘটে, যেহেতু, এই আম্মা উৎপত্তি ও জরাহীন, কাজেই অবিনাশী, 
আর 'সবিনাণী বলিয়াই শাহাকে অমৃত বলিয়া] ফ্নেষণা করা হয়। অমৃত 
অর্থে তিনি উৎপত্তি স্থিতি ও লয় এই ত্রিবিধভাববিকারবজ্জিত, আর 
এই জন্যই সত্তা, বৃদ্ধি ও পরিণাম ও তৎকৃত কঞ্ধা ও মোঁহরূপী ত্রিবিধ মৃত্যু কর্ভক 
বিরহিত আত্মাকে বুঝ যাক্গ। যেহেতু, এই আস্মা জন্ম প্রভৃতি উক্ত ব্রিবিধ 
'বিকারপরিশৃহ্য, অতএব *এই ভ্রিবিধ বিকঠুর-কৃত কাম কন্মন মোহ প্রভৃতি মৃত্যু 
কর্তৃকও' পরিত্যক্ত । আর এই কারণেই তিনি অভয় অর্থাৎ যখন পূর্বোক্ত 
সর্বপ্রকার বিকার-বঞ্জিত, তখন আর তাহার ভয় কি? ভয়মীত্রই অধিদ্ধার 
কাঁধ্য ; সেই অবিদ্যার কাধ্য ভয়াদির প্রতিষেধও ভাববিকারের প্রতিষেধ দ্বারা 
হইয়াছে জানিবে। আয়া! নে অবিদ্যাসম্পর্কহীন, তাহাও এতদ্বারা প্রতিপন 
হুইল পুনশ্চ সেই অভয় আত্মাই ব্রঙ্ধ অর্থাৎ নিরতিশয় মহান) ইহা খুবই 


৪র্থ-রাহ্মণম্‌। ] চতুর্ধোহধ্যায়: * | ৫৬৩ 


লোকসিদ্ধ বস্তু ষে, ষিনি অভয়, তিনিই বক্গ,এই আঁত্বা অভগ়ত্বগুণবিশিষ্ট, স্থৃতরাং 
মহান্-ব্রঙ্গ ; ইহা সঙ্গত কথা। যে আত্মাকে অভঙ়্ ব্র্ন্বরূপ জানে, সে স্বয়ং 
অভয় ব্রঙ্গ ভাব প্রাপ্ড হয়, ইহাই সমস্ত উপনিষদের সংক্ষিপ্ত সাঁরার্থ উক্ত হইল। 
এই বিষয়টি সম্যক্রূপে বুঝাইবার নিমিভ্তই , আত্মাতে উৎপত্বি-স্থিতি- 
প্রলয়াদি কল্পনা করা হইয়াছে এবং নিঃসঙ্গ আত্মায় করিনা, কারক ও ক্রিয়াফলের 
আরোপ হইক্সাছে। আর এই সকল আরোপিত ধর্মের “নেতি নেতি” করিয়া 
অপনয়ন-পুর্বক যথার্থ আত্ম-তত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার একটি ছৃষ্টাস্ 
এই যে, যেমন অজ্ঞ ব্যক্তিকে সংখ্যা জ্ঞাপন করিবার স্বন্ত শিক্ষক এক 
হইতে পরার্ধ পর্য্যস্ত রেখা লিধিক্া দেখান “এই এক রেখা, এই দশ রেখা, ইহা 
শত, ইহ! সহশ্র”, বস্ততঃ & সকল* রেখার একটিও সংখ্যান্বরূপ নহে, ঠকবল 
সংখ্যাননরূপপ্রদর্শনই তাহার অভিপ্রার, নতুবা বে রেখা সংপ্যাস্বরূপ নহে, 
তাহার প্রকাশ হইতেই পাঁরে না। কিন্বা যেমন বালককে অকারাদি বর্ণ 
শিক্ষা দিনার' অভিগ্রায়ে শিক্ষক পত্রাদিতে মসীারেখারূপ উপায় অবলম্বন 
করিয়া! অকারাদি বর্ণের তত্ব উপদেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু বন্তত: 
কখনও মসীরেখা বাঁ পন্ধাদির বর্ণত্ব নাই, ঠিক সেইরূপ এখানে কেবল ব্রঙ্গো- 
পদেশের সৌকর্ধ্যার্থই তাহার উৎপত্তযাঁদি বিবিধ কল্লিত উপায় অবলম্বন ঘারা 
এক ব্র্ধই নিরূপিত হইয়াছে । পুনশ্চ, সেই সকল আরোপিত উপাস্বের সত্যতা 
নিরাসের জএ সমস্ত ঘৈত উৎপত্ত্যাদি ধর্মের পরিহার করিয়া শুদ্ধ বুধ মুক্তত্বরূপ 
আত্ম-তত্বের উপসংহার পনেতি নেভি” শ্রুতি দ্বারা কর] হইয়াছে । অবশেষে 
কপ্ডতিকীক্ সেই উপসংহৃত পরিশুদ্ধ কেবল নির্কিশেষ জ্ঞানমাত্র প্রদ্শিত 
হইল ॥ ২৫ ॥ | 
ইতি বৃহ্দারণ্যকে চতুথে চতুর ব্রাহ্মণ । 


 উপনিষস্থ চতুর্থাধ্যায়স্তা 
, পঞ্চমশব্রাহ্মণম্‌ 


অথ হ যাঁজ্ৰবন্থ্যস্ত ছে ভাষ্যে বভূবতৃ্ৈত্রেধী চ 
কাত্যায়নী চ। তয়োর্হ মৈত্রেষী ব্রঙ্গবাঁদিনী বভভূব 
কত্ীপ্রজ্জেব তহি কাঁত্যায়নী, অথ হ যাজ্ঞবক্ষেযোহ্যাদবত্তঘুপা- 
করিষ্যন্‌ ॥ ১॥ 


ইংপুর্বে আগম-প্রধান ( বাক্যমাত্রজীবী ) মধুকাণ্ডে ্্ম-তত্ধ নির্দারিত 
হইয়াছে, পুনশ্চ কেবল শাক্সরনিরূপিত সেই বিষয়ই যুক্তি প্রধান বাজ্ঞবন্কীয় কাঁণডে 
ৰাদী-প্রতিবাদী পক্গত্বয় অবলগ্বনপুর্ব্বক বাঁদান্টুবাঁদ দ্বার? (তর্ক) বিঠারিত হইয়াছে! 
পুনরপি »ষ্ঠাধ্যাক্মে শিষ্যাচাধ্য-সংবাঁদে প্রশ্ন-প্রতুাত্তরূপে তাহাই বিচারপূর্ববক 
সবিস্তরে উপসংহ্ৃত হইয়াছে। অনন্তর সম্প্রতি সিদ্ধাত্তস্থানীয় মৈত্রেরী ব্রাহ্মণ 
আ'রদ্ধ হইতেছে । নিগমন স্তায়কে বাঁক্পট তাকিকগণ প্রতিজ্ঞা গ্রভৃন্তি পঞ্চাবস্বব- 
সম্পন্ন ভ্টায়ের পঞ্চম অবয়ব বলির স্বীকার করেন অর্থাৎ বাদী ষে প্রতিজ্ঞা 
করেন, তাহারই হেতু দ্বারা সমর্থনাস্তে হেতুসমর্থিতভাবে যে পুমরুত্লেখ, 
তাহাকেই নিগমন ব্ল্লা। হয়। পূর্রবপ্রতিজ্ঞাত তর্ক দ্বারাও বিষয়ের বে হেতু্ভাবে 
পুনর্ববার নির্বচন, তাহাই বাক্যবিৎ পূর্বাচাধ্যগণও অন্ুমৌদন করিয়াছেন । 
গৌতম বলিক্া ছেন, হেতুপ্রদর্শনের ছলে প্রতিজ্ঞার পুনরুল্লেখকে নিগমন বলা যায়। 
অথবা! পূর্বে আগমপ্রধান মধুকাও দ্বার! 'অমৃতত্বলাভের উপায়রূপে আত্মজ্ঞান 
সম্যাসের সহিত অভিহিত হইন্বাছে, তর্ক দ্বারাও সন্নাঠসসহ সেই আ'ত্মজ্ঞানই 
দৃ়ীকৃত হইতে পারে। যাঁজ্ঞবন্ধীয় কাঁও বে তর্কপ্রধান, ইহ1 সহজেই অবগত হওয়! 
যায়। অতএব ইহাই স্থির্ীকৃত হইল যে, শখুষ্স ও তর্ক দ্বারা সসন্গ্যাস আতজ্ঞানই 
অ্বতত্ব ( মোক্ষ ) লাভের সাধক । সুতরাং বাহার! শান্জ্বাক্যে শ্রদ্ধালু অথচ 
মোক্ষাভিলাধী, তাহার1 এই সাধন (আ'ত্মজ্ঞান)-ই অবলম্বন করিবেন । কেন না, 
যে সকল বিষয় শাস্ত্র ও বুক্তি ছার! অবধারিত, তৎসমুদগই অব্যভিচরিত অর্াৎ 
বার্থ স্বরূপ বণিষ্া শ্রদ্ধা করিবাঁর বোগ্য । পূর্বে সৈত্রেরী-বাজজবন্ধ্য-সংবাদে 
সকল শ্রুতি যে ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এ স্থলেও সেইরূপ তাৎপর্য্য বুঝিতে 
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হইবে। পরস্বযেসকণ শব্দ অধ্যাখ্যত আছে, এখানে তৎসমুদায়েরই 
ব্যাখ্যা করা বইবে। হোত্রুপ্রদর্পনের পর পুর্বে প্রতিজ্ঞা আঁম্মঁ 
জ্ঞানের মুক্তিপাধনতা বিষয়ে সিদ্ধান্তের নগন্য আগমময় মৈত্রেয়ীরাক্ষণ 
আরব হইতেছে। শ্রুতিস্থ “হ" শব্দ দার! পূর্বা-ভুভাস্থের সটনা হইল। মহধি 
বাজ্ঞবন্ক্যের ছুই ভাঁ্যা ছিল, এক জনের নাম মৈত্রে্রীঃ অপরের নাম কাত] 
নী । যে সময়ের কথা হইতেছে; তখন গাহাদিগের নধ্যে মৈত্রেরী ব্র্ষবাদিলী 
ছিল এবং কাত্যায়নী স্রী-জন্গলভ-বুদ্ধিসম্প্নাই ছিল অর্থাৎ গাহস্থ্যাএমে যাহা 
আবগ্তক, ততসংগ্রহে তৎপরা হইছিল ।  ইত্যবসরে বাত পূর্ববোদ্ঞ 
গাহস্থ্যাশ্রম হইতে আশ্রমান্তর | রা ) গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া 


মৈত্রেফীতি হোঁবাচ যাজজবনথ্যঃ প্রব্রজিষ্যন্ বা অরেইহম- 
স্মাহু স্থানাঁদন্মি, হত্ত তেহনয়। কাঁত্যান্যাস্তং করবাণাতি ॥ ২ ॥ 


জ্যেষ্ঠ ভার্য্য মৈত্রেয়ীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন খে, হে মৈ জেরি! আমি 
এই গারহস্থ্যাশ্র হইতে প্রত্রজ্যা গ্রহণ করিবার মানস করিকাছি। এ বিষক্ে 
তোমার অভিমত কি'” আব বদি তুমি ইচ্ছা কর; বে এই কাত্যায়নীর সহিত 
আমার সন্বন্ধবশতঃ যে তোমার সম্বন্ধ (সাপতা ) আছে, তাহ বিচ্ছিন্ন করি 
অর্থাৎ নিব্রবিবাঁদের জন্য পরস্পরকে বিষয় বিভাগ করি] দিই ॥ ২॥। 


স1! হোবাচ "মত্রেয়ী যন্ন,ম ইয়ং ভগ্গোঃ সর্বব পৃথিবী 
বিত্বেন পূর্ণা স্তাহ স্তাং ন্বহং তেনাম্বৃতাইহহে। (৩) নেতি, নেতি 
হোবাচ য্জ্ঞবক্ক্যে। বখৈবোপকরণবতাং ীবিতঃ তখৈব তে 
জীবিতখ স্তাদস্ৃতৃত্বস্ত তু ্‌নাশাস্তি বিভ্বেনেতি ॥ ৩ ॥ 


ঘাজ্ঞবন্ধ্য এইরূপ বনিলে পর মৈত্রের্রী বলিল বে, ভগবন্! যদি ধনরতপূর্ণ 
এই সসাগর1 পৃথিবী করতলগন্ত হয়, তবে তাহ দ্বারা আমি অম্বতত্ব লাভ 
করিতে (যুক্তা হইতে ) পারিব কি না? অর্থাৎ বিতসাধ্য কমন ারা মুক্তিলাভ 
কর] যাঁয় কি না? তখন যাঁজ্বন্ধ্য ঝলিলেন,-- না, থেমন বিবিধ ভো'গোপকর্ণ 
থাকিলে মনুযোর গীর্স্থ্য জীবনযাত্রা সুখে নির্বাহিত হয়, সেই গুকারই 
তোমার গাহস্থা সুখে দিন কাটিতে পারে, কিন্ত ধনরড ঘা রা তত্বশাভের 
গ্রাশাও নাই ॥ ৩॥ 
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রর সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নাম্বৃতা স্তাং কিমহং তেন 
কিল যদ্দেব ভগবান্বেদ তদেব মে ব্রেহীতি ॥ ৪ ॥ 


তথন মেত্রেয়ী বলিল ষে, «আমি থাহ! দ্বারা অমৃতা অর্থাৎ মোন্প্রাপ্ত হইতে 
পারিব না, তাহ] লইয় আমিকি করিব? ভগবন্! আপনি মুক্তিলাভ বিষয়ে 
যাহ] সুগম পথ বলির জানেন, তাঁহাই বিশেষ করিয়া বলুন ॥ 8 ॥ 


সহোবাচ বাজ্ঞবক্ষ্যঃ প্রিয়া বৈ খলু নো ভবতী সতী 
প্রিযমর্ধদ্ধন্ত তহি ভবতোোতদ্যাখ্য।স্যানি তে, ব্যাচক্ষাণস্ তু মে 
নিদিধ্যাসন্বেতি ॥ ৫ ॥ 


তখন যাঁজ্ঞবন্ষ্য বলিলেন যে, হে মৈভ্রেয়ি! তুমি পূর্ব্ব হইতেই আমার 
গ্রীতিতাজন আছ, সম্প্রতি তুমি আমার প্রিক্ব বস্তই নিদ্দীয়িত কবিয়াছ । 
এ জন্য তোমার উপর বড়ই সন্তষ্ট। যদ্দি তুশি মোক্ষোপায় জানিতে ইচ্ছা 
কর, তবে তোমার নিমিত্ত সেই মোক্ষৌপাস়্ ব্যাখ্যা" করি ও তুমি আমার 
কথায় মনোযোগ দাও || ৫ ॥ 


সহোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভব- 
ত্যত্মিনস্ত কামাধ় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়াযৈ 
কামায জায়! প্রিয় ভবত্যাত্বনস্ত কাঁমায় জায় প্রিয়া ভবতি । 
ন বা অরে পুজাণাং কামায় পুক্রাঃ প্রিয়া ভবস্ত্যাত্বনস্ত কামায় 
পুজাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিভ্তম্ত কামায় বিজ্তং 
প্রিযস্তবত্যাত্মনস্ত কামায় বিভুং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে 
পশুনাং কামায় পশব প্রিয়া ভবস্তলত্মনস্ত কামায় পশবঃ প্রিয়! 
ভবন্তি ! ন ব! অরে ব্রহ্ষণঃ কাঁমায় ত্রহ্ম প্রিযং ভবত্যাত্বনস্ত 
' কামায ব্রহ্ম প্রিযং ভবতি । ন ব! অরে ক্ষজুম্ত কামায় ক্ষভ্রং 
প্রিয্ং ভবত্যাত্মনস্ত কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। নবা অরে 
লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয় ভবস্ত্যাত্বনস্ঁ কামায় লোকাঃ 


তম-ব্রাঙ্দপম্‌। ] চতুর্থোহ্ধ্যায়ঃ ৫৬৭ 


প্রিয়া তবস্তি। ন বা! অরে দেবানাং কাঁমায় দেবাঃ প্রিয়... 
তবস্ত্যাত্বনস্ত কামায় দেবাঃ প্রিয়। ভবন্তি। ন ব। অরে বেদানাং 
কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবস্ত্যাত্বনস্ত কাম]য বেদাঃ প্রিয়া ভবস্তি। 
নবা অরে ভূতানাং. কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাতনস্ত 
কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্ধন্য কাঁধায় 
সর্ববং প্রিয় ভবত্যাত্মনস্ত কামায সর্ববং প্রিয্ং ভবতি। 
আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যে। মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো 
মেত্রেয়ি, আত্মনি খন্বরে,দ্ৃষ্টে শুতে মতে বিজ্ঞাত, ইদণ্‌ 
সর্ববং বিদিতম্‌ ॥ ৬ | 


বাঁজ্ঞবন্ক্য বলিতে লাগিলেন, দেখ মৈত্রেন্ধি! পতির প্রয়োজনে কোন স্ত্রীই 
পতিকে ভাঞ্পবাসে না. কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্যই পতি স্ত্রীর প্ররিষ্ব হয়৷ এইক্প স্ত্রীর 
স্বার্থে স্ত্রী কোন পততির প্রিয়া হয় না--কেবল নিজ প্রয়োজনসিদ্ধির জঙ্তাই প্রিয়া 
হয়। পুত্রগণের গ্রীন্তির জন্য পুভ্রপকল পিতার প্রিক়্ হয় না কিন্ত পুত্র হইতে 
নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, এই জন্তই পুক্র পিতার প্রিয়! সেইরূপ ধনরত্বের শ্বার্থে 
ধনরত্রসকপ সকলের প্রিয় হয় ন1_-পবস্ত ধনরত্র হইতে মিজ উদ্দেস্তা সিদ্ধ হয়, 
এ জন্য ধনরত্ব লোকের প্রিয় এবং পাঁলিত পশুসকলও যে লৌকের নিকট আদর 
পায়, তাহা পশুর নিজ স্বাথে নহে, প্রভুর স্বার্থে। আরার ব্রাহ্মণের স্বাথে কেহ 
ত্রাঙ্গণকে ভক্তি করে না, নিজ স্বার্থেই ব্রাহ্মণ লোকের ভক্তিভাজন হয়। ক্ষত্রিয়ের 
প্রীতিপম্পাদমের জন্ত ক্ষভিয়গণ কাহারও প্রিয় না, কিন্তু আপনার কার্যোদ্ধার 
তাহ।দিগের নিকট হইতে সম্পন্ন হয়, এ জন্ত ক্ষত্রিক্গণ গ্রীতিপাত্র হইয়। থকে। 
স্বর্গদি লৌকসকলও নিজ* স্বার্থে জীবের প্রি নহে-কেবল আপনার 
ক]মনার নিমিত্রই প্রিষ্ হয়। দেবগণও দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত প্রিয় হুন না, 
ক্রিন্ধ কেবল আপনার অভিলীযুসিদ্ধির জন্ঠই প্রিয় হন। বেদসকলও যে লোকের 
নিকট আত হয়, তাহা বেদের প্রয়োজনে নহে--কিন্তু তাঁহা হইতে লোকের 
অভীষ্টসিদ্ধি হয়, এজন্য লোকে বেদকে আদর করে। পৃথিব্যাদি ভূতের স্বার্থসিদ্ধির 
জন্ত তাহারা কাম্য নহে, কিন্তু ভোগের কারণ বলি ভূতলকল প্রিম্ন হক়্। অধিক 
'কি,সকলের (অপরের) কামের নিমিত্ত সকলে প্রিয় হয় না,কেবল আপন আপন 
কাম-মাধনের লিমিত্তই সকলে সকলের প্রিন্ন হয়। অতএব এই আত্মাই ্টব্য-- 
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“সাক্ষাৎকারের বিষয়। শ্রোতব্য-_অধ্যাত্ম-শীক্জ হইতে কিনব পদগুরুর সাঁহাঁধ্যে 
আখ্মবিষস়্ শ্রবণ করা কর্তব্য, তৎপরে গুরুমুখ হইতে শ্রুতি আত্ম! সম্বন্ধে মনন 
অথাৎ উপস্থিত সনোহসকল নিরাসপুধ্বক সিদ্ধান্ত স্থির কর! উচিত এবং পরিশেষে 
নি:সন্দিগ্ধ সেই আত্ম-তত্ববিষয়ে ধ্যান করা ব্রন্ধজি্ঞানুর কর্তব্য হইতেছে। হে 
মৈত্রে়ি | যেহেতু এই আস্থা দৃষ্ট হইলে অথাৎ প্রথ্ত: আচার্য ও শান্ত হইতে 
শ্রত হইবার পর বুক্তি ও তক দ্বার! নস্কং বিচারিত হইলে, অবশেষে বিজ্ঞাত অর্থাৎ 
“ইহা এইক্পই-_ অগ্চরূপ নহে* এই প্রকারে নিদ্ধীরিত হইবার পর এই সমস্তই 
(সমস্ত জগৎই) বিদিত হয় | এখানে এই সমস্ত বিছ্ধিত হয়, এ কথায় বলা হইতেছে 
যে, যাকে যাহাঁকে আত্মা হইতে বিভিন্ন বুগিয়] যনে হয়, তংসমুদয়ই বুঝিবে | 
আত্মবিজ্ঞানের প্রভাবে সেই সমস্ত বিজ্ঞাত হর, কেন না.-এক্ দৃশ্তমান সমক্ত 
বিশ্বই আত্মনর--কিছুই তদতিরিক্ত নহে, কাজেই আশ্মাকে জাঁনিলে আর 
কিছুই অজ্ঞাত থকে না ॥ ৩ ॥ 


্‌ 


ব্রন্ম তং পরাদাদেঘাহন্যত্রাতবনে! ব্রন্ম বেদ, ক্ষজং তং 
পরাদাদ বোহন্যত্রাতাশ। ক্ষ (বদ, পোকান্তং পরান 
ছুধৌহন্যন্রত্বনে। লোকান্‌ বেদ, দেবাস্তং পরা ছূর্ষোইন্চত্রাজনে। 
দেবা বেদ, বেদশ্তিং পরাছুষোহন্যত্ৰা কনে বেদম বেদ, 
ভূতানি তং পরাদুধোহন্থযত্রাক্মনে। ভূতাশি বেদঃ সর্ববং তং 
পরাদাদেষাহন্তত্রাত্মনঃ সর্ববহ বেদ, ইদং ব্রন্ষেদং ক্ষভ্রমিমে 
লোকা ইমে দেবা ইমে বেদ| ইমানি পর্ববাণি ভূতানীদগ সর্ববং 
যদযমাত্স। ॥ ৭ ॥ ৮. 


এখন পূর্বক্তি ব্রক্ষের সর্বময়ন্ে হৃক্তি প্রদর্শিত হইতেছে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ 
জাতিকে আম্ম-ভিন্নরূপে অধগত হয়, ব্রাঙ্গপণ্জাতি তাহাকে পরাভূত করে, 
অর্থাৎ মোক্ষে অনধিকারী করে, কেন না, তাহার অপর ধ--দে বাক্তি আমাকে 
(বাণ জাতিকে) বর্গ ভিন্ন ভাবে দর্শন করে । এইরূপ যে ব্যক্তি কত্রিয়কে আত্ম- 
ভিন্নরপে জানে, ক্ষত্রিয় জাতি তাহাকে রক্ষা করে না যেজন আস্ম-ভির 
ভাবে লোকি সকলফে দর্শন করে, লোক সকল তাহার উপভোগে আসে না। 
দেবতা সধগও তাঁহাকে উপেক্ষা করেন, থে বাক্তি দেবতা সকলকে আম্মাতিরিক্ক- 
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রূপে জ্ঞান করে। বেদ তাহাকে বঞ্চিত করে-_যে ব্যক্তি বেদকে আমা হইতে 
স্বতন্ত্র মনে করিয়াছে। এইরূপ সর্ধভৃত তাহাকে আশ্রয় দেয় না, যে সর্ধভূতকে 
পৃথক্‌ বণিক] জানে । সুতরাং আ্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয়, সকল লোক, দেবতা-দমূহ, বেদ- 
প্রপঞ্চ ও ভূত সকল, কিস্া! এই দৃশ্তমান সমস্ত জগই সেই এই আত্মা বগিয়! 
প্রথিত আছে ॥ ৭ ॥ রঃ 
স যথ। ছুন্দুভের্হ্যমানস্য ন_ বাহ্যাঞ্চব্দাঞ্থকু য়াদ্‌শ্রহণীয় 
ছুন্দুভেম্ত গ্রহণেন ছুন্দুভ্যাঘাত্ত ব| শব্দ গ্ৃহীতঃ ॥ ৮ ॥ 


এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই--যেমন চুদুভি (বাগ্যবিশেষ | বাছ্গিতে থাকিলে 
লোকে আর বাহ অন্তান্ত শব্ষ গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্ত ছুন্ৃভির 
বা ছুন্দুভি আঘাতের জ্ঞানের সঙ্গেই সমস্ত শব্ধ মিশ্রিত হইয়1 গৃহীত হয় ॥ ৮ ॥ 


স যথা শঙ্খল্য ধাঁষমানম্তয ন বাস্াঞ্ছবাঞ্র, যাঁদগ্রহণাষ, 
শঙ্ন্য তু গ্রহণেন শগ্গধাল্য বা শব্দো গৃহীত? ॥ ৯ ॥ 


কিম্বা! যেমন শঙ্খমুখ বাযু-পূর্ণ হইয়া বাঁজিতে থাকিলে লোকের অপরাপর 
বাহা-শব্ধ লক্ষ্য করিবার শক্তি থাকে না, কেবল শঙ্গখের ও শঙ্খধবনির 
জ্ঞান হইলেই অপরাপর শব তৎসহ অবিভক্তভাবে গৃহটত হয় ॥ ৯ ॥ 


সবথা বীণায়ৈ বাগ্ভমানায়ৈ ন বাহ্যাঞ্বাস্থর যান গ্রহণায় 
বীণায়ৈ ত গ্রহণেন বীণাবাদস্ত বা শব্দো! গৃহীতঃ ॥ ১০ ॥ 


অথবা যেমন বীণ। বাঁদিত হইলে লৌক আর বাহা শব্ধ সযূহ পৃথগ ভাবে 
গ্রহণ *করিতে পারে ন,- কিন্ত বীণা বা বীপার শব্ষ্রিহণেই তৎসহ সমস্ত শব 
গৃহীত হর, সেইরূপ আত্মার জ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত জ্ঞান সম্পন্ন হয় ॥ ১০ ॥ 


সস ন যথারৈধামেরভ্যাহিতন্ত পথগধূমা কিনিশ্রভ্তোবং বা 


অরেহসত মহতো * ভৃত্য িশ্বসিভমেতদ্‌ যদৃথেদে। বজুবেবদঃ 
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৫৭০  বৃহ্ধারণ্যকৌপনিষৎ . | ৫ম ব্রাঝনম্‌। 
সামবেদোহর্ববাঙ্গিরর ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ 
ক্লোকাঃ সুজ্ঞাপ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীউত হুতমাশিতং 
পাগিতময়্চ লোকঃ প্রশ্চ লোকঃ সর্ববাণি চ রিল 
সর্ববাণি নিশ্বদিতানি ॥ ১১ ॥ 

মৈত্রেরি ! আরও শুন, যেমন আর্দ্র কাষ্টস্থিত অশ্ি হইতে নানা কৃতি ধৃষরাশি 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ হইয়া! বিনির্গত হয়, সেই প্রকীরই এই মহাভৃতের (আত্মার ) 
ইহাই নিশ্বাসস্থরূপ অর্থাৎ এই মহাভৃত হইতেই শিশ্বাসের মত ইহার] নির্গত 
হইয়াছে _বাঁহ! জগতে খগ্থেদ, যনুর্কেদ, সাধবেদ, অঙ্গিরাদৃষ্ অথব্ববেদ, ইতিহাস, 
পুরাণ, বিগ্া, উপনিষদ, শ্লোক, শর, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান, ইষ্ট (বাগ), 
হুত (হোম), আশিত (ভূক্ত ), পায়িত ( পীত ), ইহলোক, পরলোক, সমস্ত ভূত 
(জড় পদার্থ , নামে প্রথিত | এই সমস্তই সেই মহাভূত পরযেশ্বরের নিশ্বীসম্বরূপ | 
ইতঃপূর্বে চতুর্থ শ্রাঙ্ষণে অর্থাৎ উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শবকে 
নিশ্বাস বলাক় এক: প্রকার লোকাদিকেও ব্রন্ষের নিশ্বীসরূপে নির্গত বলা 
হইয়াছে; সুতরাং সে স্থানে আর পৃথক উক্ত হয় নাই; কিন্তু এই প্রকরণটি সমস্ত 
শান্তার্থের উপসংহার প্রকরণ, এ জন্য এ স্থলে সেই উক্তপ্রায় বিষয় সকল ও 
স্পষ্টার্থ পৃথক্‌ পৃথকৃরূপে নির্দিষ্ট হইল ॥ ১১ ॥ 


স যথ! সর্তবাসামপাথ সমুদ্র একায়নমেব সর্বেষাথ 
স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবখ সর্েষাথ গন্ধানাং নাসিকে একায়ন- 
মেবথ সর্ধেষাথ রসানাং জিহ্বৈকায়নমেবখ* সর্বেষাং রূপাণাং 
চক্ষুরেকায়নমেবথ দর্ববেষাখ শব্দানাথ শ্রোত্রমেকায়নদমবত 
সর্বেবষাথ সঙ্কল্লানাং কন একায়নমেকধ সর্ববাপাং বিদ্ানা হৃদয়- 
মেকায়নমেবৎ সর্ববষাং কর্মদপাঁতথ হস্তাবেকায়নমেবখ সর্ব্েষা” 

মানন্দানামুপস্থ একায়নমেবহ সর্ব্বেষাং বিসর্গাণাং পায়ুরেকায়ন- 
মেবৎ সর্ফেষামধবনাং পাদাবেকায়নমেবহ সর্বেষাং বেদ্যা রি 
-ষাগেকায়নম্‌ ॥ ১২ | . রর 
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বাঁজবন্ধ্য আরও বলিলেন, মমুদ্র যেমন সমস্ত জলা শিল্প এ এফমা গত্তব্যস্থাম- 
আধার, ত্বগিষ্তরিয় যেমন সমস্ত স্পর্শের এক আশ্রয়, জিহ্বা যেমন সর্কর়সেয় এক 
নিকেতন, নাসিকা ফেযন সমস্ত গন্ধের একমাত্র শ্বান, চক্ষু যেষন সর্ধ্য়ূপের 
একাধার, শ্রোত্র যেমন নিখিল শব্ের একমাত্র মিঞ্জ, জদয় যেমন সমন্ত বিগ্ঠায় 
এক আয়তন, হত যেমন দর্ধকশ্মের একমাত্র উপাঁদাম, উপস্থ যেমন সকল 
আনন্দের প্রধান আশ্রয়, পাধু (যল-ঘার) যেমন সযগ্ত যল-ত্যাগের মুখ্য আয়তন, 
পদ্য যেমন সমস্ত পথি-গমনের একাজ আশ্রয়, বাক্য যেমম সমস্ত যেদেয় 
প্রধান আধার, তেমন এই আত্মাও সমস্ত ভল্ভপদার্ঘের এফযান আধাক-_ 
সমস্তই তাহাতে অস্তভূতি॥ ১২ 7 


স যথা সম্ধবঘনোহমস্তরোইবাহা, কুনো রসঘন এবৈবং 
বা অরেহয়মাত্মাহনস্তরোইবাহাঃ কৃৎসবঃ প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো 
ভূতেভ্যঃ সমুদ্থায় তান্যেবানুবিনশ্থাতি ন প্রেত সংজ্ঞাইস্তীত্যরে 
্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবন্থ্যঃ ॥ ১৩ ॥ 


যেমন ঘশীতৃত সৈম্বব-থণ্ডের যাহ ও অত্যন্তয়ে ত্বত্ত স থাঁফে না ফিদ্ধ 
স্মস্তই একমাত্র লবণয়গমন্রভাবে থাকে, মৈত্রেছি ! সেইয়পই পরিপূর্ণ বাহাভ্যন্তর- 
হীন, ঘম-জ্ঞানময়, সেই আত্মাও এই সকল দৃগ্তমান ভূতকে ( জড়ণদার্থকে ) 
অবলদ্ন করিয়া আবিভূ ত হয় ও পুনর্ষার তাহাদের বিলয়ের সঙ্গেই বিলীন হইয়া 
যায়, অর্থাৎ ভুতোৎপত্তির সহিত সেই ব্র্ধ নানা সত্তার সংভ্িত হই ব্যবহায- 
অগতে নানা-ভাবে প্রতীত হয়, পযন্ত ব্ষজ্ঞান দ্বারা যখন সেই ভূতের বিলয় হয়, 
তখন আর নেই ত্রদ্ধের অবাস্তব ( কায্পনিক).নাষ থাকে না। তীৎপর্ধ্য এই, .- 
আস্মবিদ্বা বার! জাগতিকু সমস্ত কাঁ্য্যরাশি সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইলে দৈদ্ধষখত্ডের 
সায় অনন্তর (অস্তর-রহিত), অবাহ( বাহা-রহছিত ), পরিপূর্ণ প্রজ্ঞান-ঘন একমা 
আত্মা অবস্থিত থাকে; কিন্তু তৎপূর্বে ভূভেন্িাদির সহিত অভেদজ্ঞান 
বশত: যে আত্মা বিশেষ বিশেষ" সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল, সম্প্রতি বিস্ত দ্বারা 
সেই সফল উপাধিবিশিষ্ট আত্মা ও তাহার কাঁরণ-ভূত সংসর্গও নিবঞ্রিত হইলে 
( দেহ-পাতানন্তয় ) তাহার আর কোন প্রকার উপাধি বা সস্তা থাকে. 
না. সৈতে! ইহাই আমার. বক্তব্য । হাজবনধ্য মৈহেীকে এই গ্রকার 
উপদেশ শ্রদান করিয়াছিলেন । ১৩। ॥ 


৫৭২. বৃহ্দারপ্যকোপনিষৎ [ য-আঙ্ষণম্‌। 
সা হোবাঁচ মৈত্রেয্যব্রৈব মা ভগবাম্মোহাস্তমাগীপিপন্ন ব। 
অহমিমং বিজানামীতি। স হোবাচ ন বা অরেহহং মোহং 
্রবাম্যবিনাশী, বা অরেট়মাত্মাহনুচ্ছিতিধরা ॥ ১৪ ॥ 


তখন মৈত্রেরী বলিলেন ষে, ভগবন্‌ ! আপনি যে আত্মাকে (ব্রহ্মকে ) 
পুর্বে পনিরস্তর” বিজ্ঞানঘন” বগা নির্দেশ করিয়াছেন) . তাহাকেই পরে 
“ন প্রেতা সংজ্ঞান্তি”- পবিলর়ের পর সংজ্ঞাহীন” বলিলেন, এই কথাতেই 
আমাকে মোহমধ্যে ফেলিয়াছেন, এই জন্ত আমি ভবছুক্ত উক্তপ্রক!র আস্মাকে 
ঠিক' বুঝিয়া! উঠিতে পারিতেছি নাগ তখন বাজ্ঞবন্থ্য বলিলেন যে, 
আমি এমন কোন কথ! বলি নাই, যাহাতে তোমার মোহ আসিতে 
পারে। মৈত্রেক্ি! এই প্রস্তাবিত আত্মা অবিনাশী; কারণ, বিনাশ 
অর্থে বিকার--রূপাত্তরপ্রাণ্ডি যাহার স্বভাঁব, ভাহাকেই বিশীলী বল যাক; 
কিন্তু এই আত্মার কোন প্রকার বিকার নাই, অতএব অবিনাশী এবং 
অন্ুচ্ছিত্তিধর্পী অর্থাৎ যাহার উচ্ছেদ বাঁ ধংস আছে, আত্মা সে স্বভাঁবসম্পনগ 
নহে; তাৎপধ্য এই--দেখা যাঁয়, বস্তর ছুই প্রকার বিনাশ হয়; এক বিকার, 
দ্বিতীয় মূলত; উচ্ছেদ । আত্মার পক্ষে সেই উক্বিধ বিনাশই সম্ভব নহে ॥ ১৪। 


যত্র হি দ্ৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর 
ইতরং ক্গিগ্রতি, তদিতর ইতরখ রসয়তে, তদিতর ইতরমভি- 
বদতি, তদিতর ইতরখ শৃণোতি; দিত ইতরং মন্ুতে, তদিতর 
ইতর ম্পৃশতি, তদিতর ইতর$ বিজানাঁতি। যত্র ত্স্ত 
র্ববমায্মৈ ভূন্তং কেন কখ পশ্টেস্তৎ কেন কখ জিজ্বেতৎ 
কেন কথ্‌ রসযেন্তৎ*কেন কমভিবদেতৎ কেন কথ শুণুযাৎ তৎ 
কেন কথ মন্বীত তৎ কেন কথ স্পৃশেহ তু কেন কথ -বিজানী- 
যা যেনেদ সর্ববং বিজানাতি ত€ কেন: বিজ্ঞানীয়া) মল এষ 
নেতি লেত্যাত্বাহগৃহে! নহি! গৃহতেইশীরষয নহি শধ্যতেহসঙ্গো 
নহি সজ্জতেহসিতো! নহি ব্যখতে 'ন রিষাতি বিজ্ঞীতীরমরে 


বান ॥ ] চতুর্ধোহ্ধ্যাক়্ঃ | ৫৭৩ 


কেন বিজানীয়া দিত্যুক্তান্ুশা সনাহসি ?মত্রেষ্যে তাবদরে খন্থ- 
সতশসিতি হোক্ত। যাজ্ববন্ধ্য। বিজহার ॥ ১৫ ॥ 
ইতি চতুর্ধে পঞ্চমং রন্ষণমূ। | 


এরই ত্রাঙ্মাণের অর্থ পূর্বে বছবার উত্ত হইয়াছে, এ জন্য এ স্থলে আর কথিত 
রি না। অতীত চারি অধ্যায়েই নিবৈর্ম্যভাবে আত্মা ও পরমবক্গ তুল্য 
বলিয়া! নির্ধীরিত হইক়্াছে এবং জ্টাহারই সাক্গাৎকাঁর করিবার বিশেষ বিশেষ 
উপ।য় সকল যদিও ভিন্ন ভিন্নরাঁপে নিরূপিত হইমাছে বটে, কিন্তু সর্ববথাই উপ 
অর্থাৎ উপায়লভা সেই একই আম্মা, ধিনি চতুর্থ অধ্যায়ে অর্থাৎ শ্রই উপ- 
নিষদের দ্বিতীক্ক' অধ্যায়ে “নেতি নেতি' ইত্যাদি বাক্য ছারাও নির্দিষ্ট হ্ইস্কাছেন। 
পুনশ্চ পঞ্চম (তৃতীয়) অধ্যায়ে শীকল্যের শিরঃপত্তন পণ করিয়! যে শীকল্য- 
ধাজ্জবহ/-সংযাদ কথিত হইয়াছে, তাহাঁতেও সেই আত্মারই নি্নপণ কর হইয়াছে 
পুনরায় পঞ্চম (তৃতীয়) অধ্যায়ের সমাপ্তিকালে যখন পুনশ্চ জনকের সহিত 
যাঁজ্রবঙ্ষোর ব্রক্ষবিষয়ে কথোপকথন হয়, তথীয় এবং এই স্থানে-উপমিষৎ 
উপসংহারের সময় সেই ব্রঙ্গের কথাই আলোচিত হইয়াছে; সুতরাং 
সেই প্রপাঠকচতুষ্টয়ে ষে একমাত্র আত্মনিষ্ঠতাই অভিপ্রেত অর্থ--অন্ত কোঁন 
ইহার মধ্যে বিবক্ষিত বিষয় নাই, ইহা দেখাইবার নিমিত্ত “নেতি নেতি” বলি! 
এই অধ্যায়ের শেষে তাহার উপসংহার কর! হইয়য্ছে। কীরণ, শত-সহতর 
প্রকারে তত্ব-নিঃপণ করিলেও-_তর্কই বল আর শাল্ই ধর, কোন প্রকারেই 
তত্ব উপলব্ধিগৌচর হয় না, কেবল “নেতি নেতি” অর্থাৎ ইহা নহে, ইহা মহে 
ইত্যাদি প্রতিষেধের অবধিরূপে *এক আত্মীই চরম বলিয়া উপল হয়-_ভ্তিত্ 
অন্ত রি ঘারাই তক্থোপলবিৎহয় না; অতএব ইহাই সিদ্ধান্তরূপে বলিতে পারি 

, “নেতি নেতিতরূপে আস্ম-শ্বরূপ্ঞান এবং দর্ধসন্ন্যাসই এমা মোক্ষলাভের 
টি বা উপায় । এই অভিগ্রায়ের উপসং হারকুরণার্থ যাঁজ্বনধ্য বলিলেন যে, 
“এতাবৎ” অর্থাৎ এইমাত্রই উপায় যে-_-নেতি নেতি প্রকারে অস্থম্ন আত্ম-দর্শন। 
ইহাতে আর অন্ত সহকারিকারণের (কর্মের) আবশ্তকত। নাই ; অমি মৈত্রেযি | 
তুমি আমাকে যে' মোক্ষের উপায় সম্বন্ধে প্রশ্ন করি: ছিলে যে, গ্ভগবন্‌ | 
আপনি বাহা মোক্ষপাতের উপায় বলিয়া জানেন, তাহা আমাকে বলুন,” 
ডাহা এই পর্যন্তই অর্থাৎ নেতি নেতি খারা সমস্ত ত্ৈতপ্রপঞ্চের প্রতিষেধ কী 





৫৭8 বৃহদারশ্যকোপমিষৎ এ €ম-তরান্গণম্‌। 


পরিশিত্যমাপস্বরণে যে 'আশত্বদর্শন, তাহাই একমাত্র উপাস্ক সাঁনিও ৷ এতদতিরিজ্ 
*মোক্ষসাধন আর নাই। অতঃপর ধাজ্ঞবন্ধ্য নিজের প্রিয়তমণ ভা্যাকে এই 
আত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়া কি করিয়াছিলেন? শ্রুতি তাহ! বল্িতেছেন-_পূর্ 
“প্রব্রজিষান্নন্মি” “আমি প্রব্রজ্যার জন্য প্রশ্তত ইহ] বলিয়1 যে প্রব্রজ্যার প্রতিজ্ঞ] 
করিয়াছিদ্নে, তাহাই করিলেন অর্থাৎ গ্রব্রজ্যা (সন্গ্যাস ) গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এই বৃত্তাস্তে ইহা গ্রকটিত্ঁ ইহুল যে, সন্ন্যাসই ব্রহ্মবিদ্তাঁর পরিসীমা, তাহা এক্ষণে 
পরিসমাধ্ হইল । এই পর্য্যস্তই ব্রন্ধ সম্বন্ধে উপদেশ অর্থাৎ বেদৌক্ত অন্থুশাসন, 
ইহাই পরম নিষ্ঠা, ইহা! করিলেই পুরুষকারসম্পীন চরম হয়। 
এক্ষণে এই সকল কথার উপর প্রকৃত শাস্ত্রীর্থ অবধারণের জন্য বিচার আবস্তক 
ছুইতেছে, কেন না, কতকগুলি শ্রোতবাক্য দে যায়, যাঁহারা আপাততঃ পয়স্পয় 
বিরুদ্ধভাবে প্রতীয়মান হওয়ার তত্ব-জিজ্ঞান্থর মনে সংশয় উৎপাঁধন করে, বথা-_ 
“যাবজ্জীবন অগ্নিহৌত্র বাঁগ করিবে ।” প্যাঁবজ্জীবন দর্শ-পুর্ণমাস যাগ করিবে 1” 
"ইহলোকে কর্খব করিক্নাই শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা! করিবে ।” "ঠাই অগ্নিহোজ 
সত্র (যাগ ) ই জরা-মরণনিবারক |” এই সকল বাক্য ঘার! একমাত্র গার্ধস্্যাশ্রমের 
কর্তব্যত! অবগত হওয়। বায় । আবার কতকগুলি বাক্য আছে,যাহীরা আশ্রমাস্তয়- 
(সঙ্গ্যাস ) বোধক ; বথ1--তাহাকে (আত্মাকে ) বিদিত হইয়! এবং এষপাত্রয় 
হইতে বিরক্ত হইব প্রত্রজ্যা করিবে ।” “আত্মলোককামনাক়ই প্ররজ্য! করিষে।” 
“ক্র্মচর্যয সমাপ্ত করিয় গৃহী হইবে, .গৃহী হইতে বনী অর্থাৎ বানপ্রস্থাবলম্বী হই 
পরে প্রবজ্য গ্রহণ করিবে ! অথবা” যদ্দি বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তবে একেবারে ব্রহ্চর্ধ্য 
হইতেই প্রত্রজ্যা গ্রহণ করিবে, কিংবা গৃহ হইতে অথবা বানগ্রস্থ হইতেই. প্রবজ্যা 
গ্রহণ কর্তব্য 1” ফল কথা, যখনই বৈরাগ্য হইবে, তখনই প্রত্রজ্য (সন্ন্যাস) অলবস্বন 
কর! উচিত। "ছুইটি মাত্র পথ পৃথকৃভাবে নির্ত় হইয়াছে--এক ক্রিয্বাপথ, অপর 
সন্যাস; তাহাদের মধ্যে সন্্যাসই গরীয়ান্।” “কোন কোন লারমা খধি কর্ম, 
সন্তান, ধন ত্বার! অমুতত্ব লাভ করিতে ন! পারিযা একমাত্র ত্যাগ বা সন্স্যাস 
অবলম্বন করিয়াই সেই মুক্ষির সন্ধান পাইয়াছেন, ইত্যাদি । শুধু শ্রুতি নছে, 
স্বৃতিও এই প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ বিষয় বলিয়াছেন, বা-_“বরক্ষচারীই প্রত্রজ্যা 
গ্রহণ করিবে। বদি ব্রহ্মচ্্যব্থলন ন! হয়, তবে যে আশ্রমে ইচ্ছা! বাস করিতে 
.প্রারে।” কেহ. কেহ-তাহার সম্ব্ধে ইচ্ছাধীন আশ্রম গ্রহগ করিবার ব্যবস্থা 
দেন। স্বতি "আরও বলেন যে, এক্র্চ্্যাশ্রমে বেদাধ্যক়নের পর. 'গার্ক্থ্যে 
শিত্বৃপুরুষের খপমোচনাথপুত্রপৌতরাদি লাত্তের ইচ্ছা “করিবে ও. বরাবিখি 
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অয়ি আথানপূর্ব বজ্ঞাহুষ্টান করত অতঃপর বনে প্রধ্শ করিয়া মুনিব্রত গ্রহণ৮- 
করিতে ইচ্ছা করিবে ।” '্রান্মণ সর্বাস্বদক্গিণাযুক্ত গর!জাপত্য নামক ইষ্টি সমাপন 
পূর্বক আস্মায় সেই যজ্ঞায়ি আরোপণ করি 1 গৃহ হইতেই প্রবজ্য গ্রহণ 
করিবেন,” ইত্যাদি । তাহা হইলেই দেখা বাইতেঠ্ছে থে, এইরূপ সন্গ্য।সের বিকল্প, 
বথাক্রমে আশ্রম গ্রহণ ও ইচ্ছানুসারে আশশ্রমে প্রবেশের প্রকাশক শত শত শ্রুতি ও 
স্বতিবাঁকা বর্তমান-_যাঁহারা পরম্পর বিরুদ্ধমতের প্রকাঁশক। সুতরাং এ সকল 
শীস্বার্থবিৎ বিঘ্বানের আঁচাঁরও পরস্পর বিরুদ্ধ এখং ধীহার1 এ সকল শাঙ্জীর্থ- 
ব্যাখ্যাতা| পর্ডিত, তাহারা বহুবিৎ হইলেও তাহাদের মতের অনৈক্য লক্ষিত হয়। 
তবেই এইরূপ ছুরহ বিষয়ে মন্দবুদ্ধি মানবগণ কখনই বথার্থ শাস্তার্থ ধরিত্তা লইতে 
পারে ন!। কিন্ত ধাহার] শাস্ত্র ও তর্কে পরিপৰ্বুদ্ধি বিচক্ষণ, কেবল তাঁহারাই এ 
সকল পরম্পর বিরুদ্ধ বাক্যের বিষয় বিভাগ করিয়। মীমাংসা করিতে সমর্থ হম । 
অতএব আমর! ( ভাষ্যকার )' এ বাক্যসকলের বিষয়-বিভাগ প্রদর্শনের নিমিত্ত 
বুদ্ধির নিপুণতা| অনুসারে বিচার করিব। | 
প্রথমত: যখন দেখ! ফাঁইতেছে যে, "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র বাগ করিবে” 
ইত্যাদি শ্রুতির কর্ম প্রতিপাদন ব্যতীত অন্ঠাপ্রকাঁর অর্থ অপভ্ভব, তখন ক্রিয়াপ্রতি- 
পাদনই স্তাহার মুখ্য অর্থ ধর] হউক ; কেন না, মন্ত্রে আছে যে “তং যজ্ঞপান্রৈ" 
দহস্তি” অর্থাৎ সেই ব্যক্তির যক্জীয় ক্রকক্রবাঁদি পাজ অঙ্গে রাখিয়া! দাহ করিবে। 
তবেই শ্রুতি হইতেও জীববাস্ত সময় পর্য্যস্ত কর্মৃই শর্ত হইতেছে । আবার পূর্বেক্ত 
অগ্নিহোত্র বাক্যে জরা-মরণাঁতিক্রম ফলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুনশ্চ 
প্ভগ্মান্তং শরীরম্”' অর্থাৎ এই শরীর ভন্মে পরিণত করিবে, ইহাঁও একটি তাহার 
অনুকূল বাক্য, কিন্তু ইহা সন্গ্যাসের বিরোধী প্রমাণ ; কেন নাঁ, সন্ন্যাস পক্ষে আর 
শরীরের ভন্মীস্তত সম্তব হয় না, ভূমধ্যে গ্রোখিত করাই ব্যবস্থা) সন্্যাসীর দেহ- 
দহ নিষিদ্ধ। আর এই বিষযবে (শ্রুতির বর্মুবোধকতা বিষয়ে ). স্মৃতিশস্ত্ও 
সাক্ষ্য প্রদান করে, যথা-_যাঁহাদের গর্ভাধানাদি শ্মশানাস্ত অর্থাৎ অন্ত্যেষ্টি পর্যসত 
সমস্ত ক্রিয়া মন্ত্র দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহাদেরই এই বেদশান্ত্রে অধিকার-__ 
অন্য কাহারও নহে। বিশেষত: যে সকল কর্ম সমস্ত্রকভাবে বেদে বিহিত 
'আছে, তৎসমত্তেরই শ্মশীনপর্যযস্ অনুষ্ঠেযতা দেখা যাইতেছে । ভাঁহ হইলেই 
কর্মত্যাগী সন্ন্যাসী শশানক্রিয়ার অভাব বশত: ্ার্তধর্থে অনধিকার প্রতিপন্ন 
হওয়ায় শ্রোতকর্ছে যে অধিকার একেবারেই নাই, তাহা বুঝ! গেল। বিশেষত: 
(আগ্িত্যাগে দোধশ্রতিও আছে, যখা--গ্যে ব্যক্তি অগ্নি ত্াাগ করে, সে দেবতা- 
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দিগের বী্ধ্য হস্ত হয়। অথচ সন্না সীর অগ্মি-প রিত্যাগ, মোক্ষবর্শে নির্দিষ্ট আছে। 
স্তবেই সন্যাসীর পক্ষে অগ্নিহোত্রাদি-বিধায়ক বাক্যের পার্থক্য না থাকায় শ্রুতির 
'কর্মুবোধকতাই উদ্দেশ্ত বলিতে হইবে, এই হইল কর্মাবাঁদীর কথা । ইহাতে আশঙ্কা 
হইতে পারে যে, যখন বেদে সুগ্সিহো দির হয বুখানাদির€ বিধান আছে, 
তখন বেদার্থের ক্ি্াবৌধকত বৈকল্পিক বলিব অর্থাং ক্রিয়ামাত্রবৌধই বেদের 
উদ্দেশ নহে, স্যাস- -বোধনও তাহার উদ্দেগ্ত। তাহার উত্তর যে, না,- এই কল্পনাও 
হইতে পারে না; ফেহেতু, ব্ুখানাদি- বোধক শ্রুতিসকলের অভিগ্রায় বত 
কর্মত্যাগ নহে অর্থাৎ আপাততঃ যে অর্থ কল্পিত হইয়াছে, তাহ! উহাদের প্রকৃত 
অর্থ নে; কেন না, “যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হো করিবে, এবং প্যাবজ্জীবন 
দর্শ পুর্ধীস যাগ করিবে,” ইত্যাদি শ্রুতির জীকনমাত্রই নিমিভ্তহেতু অর্থাৎ যত দিন 
জীবন, তত দিনই কর্তব্য, এই কারণে যখন যাবজ্জীবাদি শ্রুতি আর অর্থাত্তর 
কল্পনার সম্ভীবন! নাই, কিন্ত ব্যুথানাদি বাক্যের অর্থান্তর কল্পন! করা সম্ভব 
অর্থাৎ কর্থ্বে অনধিকৃত ব্যক্তির পক্ষে সার্থকতাঁর সম্ভীবনা আছে, যেহেতু মন্ত্র 
বলিয়াছেন যে, “কর্ন করিয় ্ শত বৎসর জীবিত থাকিবে” ইত্যাদি, এবং “রই 
কর্দবলেই' জরা ও ম্বৃত্যু কর্তক বিমুক্ত হয়” এই বাকমু দ্বারা বখন জর! ও 
ৃত্যুূপ অবকাঁশ ব্যতীত ৭ টস কর্মুবিয়োগেরও সম্ভবনা নাই, তখন কন্সি- 
গণের পক্ষে শশানাস্ত কণ্মাধিকারের বিকল্প হইবার সম্ভাবন! কোথায়? পক্ষান্তরে, 
শ্রোত কল্মীনধিকারী কাণ-কুজা ৭ ব্যক্কিরও শ্রুতির অন্থগ্রতের পাঁজ হওয়া উচিত, 
এই নিমিত্ত তাহাদের জন্য ব্যুখানা দি আশ্রমান্তরবিধাঁন করা অস্ত হয় নাই। 
যদি বল যে, তাহা হইলে সারা -পরম্পরান্ুদারে সন্ত সের ক্রমবিধান 
নিক্ষল হইয়া পড়ে £ উত্তর” না, নিশ্ষল হয় ন।) কারণ, বিশ্ব্জিৎ ও সর্বমেধস্‌ 
যাগ স্থলেই বাবজ্জীব্ন রা 9 বিধির মধ! থাকায় ব্লমের সম্ভাবনা আছে, 

অর্থ/ৎ বাবক্ছজীবন অগ্নিহোত্র করিবে, এইটি সাধারণ বিধি, এবং “বিশ্বজিৎ” ও 
প্র্বনেরস্” যাগের বিধি বিশেষবিধি, অথচ এরূপ একটি নিয়ম আছে যে, 
বিশেষ বিধি দ্বারা দামান্ বিধি বাঁধিত হয়, এ জন্য বিশেষ বিধি অপবাদ ও 
সাধারণ বিধি উৎমর্গ নামে তর্কশা ম্বে নির্দিষ্ট । এখানে সাধারণ বিধিবোধিত 
হারও তর্কশাস্ত্রের নিয়মানুসারে বিশেষ বিধি বা অপবাদ বিধি-বোধিত 
বিজিৎ ও. “সর্বমেধস্” বারা অবশ্যই বাধিত হইবে, কেন না, বিশ্বজিৎ ও 
সিসি বাগে-নিজের সমস্ত সম্পন্তি সমর্পণ করিতে হয, কিয়া 
রাখিতে নাই, অথচ নিম দশায় অর্থের অসন্ভাবে অর্থসাধ্য এ ৪ সকল 
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অগিহোত্রাদি কর্মও সম্পাদিত হইতে পারে না, কাজেই -স্ই স্থলে অগ্রিঙ্বোত্রাদির 
বাধ করিয়া প্রব্রজ্য! গ্রহণ সস্ভব। অতএব এইরূপ স্থলেই ক্রম-সন্ন্যাস-বিধি 
সার্থক বলিতে পারা যাঁর, সুতরাং ব্তরহ্ষচর্ধ্য স্মাণ্ড করিয়া গৃহী হইবে, গৃহী 
হইতে বনী হইবে, বনী হইয়। প্রক্রজ্য1 ( সন্যাঁস ) গ্রহণ কৰিবে” এই ক্রমবিধায়ক 
শ্রাতিরও আর কোন ধিরোথ নাই । আর এই প্রকার বিষক়ভেদ কল্পনা! করিলে 
সন্্যাসের ক্রম-বিধায়ক বাক্যেরও আর কোনরূপ বিরোধ দৃষ্ট হয় না। কিন্ত 
ক্রমবিধির উপপন্তির জন্য অন্যবিধ কল্পনা করিলে অর্থাৎ প্রব্রজ্যার বিকল্প 
স্বীকার করিলে যাবজ্জীবন অগ্নিহৌত্র-বিধায়ক শ্রুতির সক্কোচ কর! হয়, অর্থাৎ 
তাঁহার লক্ষ্য বিষয় ছোট করিয়' দেওয়া হয়, অথচ এইরূপ শ্রুতির সঙ্কেঠ্চ না 
করিয়াও “বিশ্বজি+্ 'সর্ধমেধন্‌ যাগস্থলে ক্রমবিধির কল্পনা করিলে আর কোনই 
বাধা থাকে না। এখন সিন্ধীস্ত-বাদী তদুত্তরে বলেন যে,--না,- এইরূপ 
ু্ববপক্ষবাঁদীর এতাঁদৃশ কল্পনা সঙ্গত হইতে পারে না। যেহেতু, আত্ম-জ্ঞানকে 
মোক্ষহেতু বলিযবা স্বীকার কর! হইয়াছে ; দেখ,_দেই "আত্মেত্যেবোপাসীত 1» 
এই আ'ত্মজ্ঞানের কর্তব্যতার প্রতিজ্ঞা হইতে “স এষ নেতি নেতি” এই পধ্যপ্ত 
আম্মার স্বর্ূপ-নির্ণয়াবর্ধি গ্রন্থ ঘারা যে আত্ম-জ্ঞীনের উপসংহার কর! হইয়াছে, 
তুমিও তাহ্দীকেই মৌক্ষ-সীধন বলিয়। স্বীকার করিয়াছ, কিন্তু এখন “এতাবদেবা- 
মৃতত্বসাধনমন্তনিরপেক্ষম*” অর্থাৎ কেবল ইহাই (আত্মজ্ঞানই ) অন্তের 
সাহাধ্যনিরপেক্ষ-( কর্মনিরণেক্ষ ) তাবে মোক্ষসাধন, এই বাক্যটি সহ 
 করিতেছ না, অতএব তোমাকে জিজ্ঞাস করি-- তবে তুগ্মি আত্মজ্ঞানকেই বা 
' ( মোক্ষদাধন বলিয়া! ) সহ করিতেছ কেন? এত কথা বলিতেছি কেন্‌, তাহার 
কারণ শ্রবণ কর-_যে ব্যক্তি স্বর্সকামী অথচ স্ব্গপ্রাণ্তির উপায়ে অনভিজ্ঞ, 
তাহাকে ব্দে যেমন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম দেখাইয়া শ্বর্গ-লাঁভের উপায় বলিকা 
জ্ঞাপন করে অর্থাৎ সেই কন্ঘরকে যেমন বেদবোধিত বলিয়! প্রমাণরূপে গ্রহণ করে, 
এখানেও সেইরূপ মোক্ষের উপাক্নানভিজ্ঞ অথচ মোক্ষেচ্ছ (মৈত্রেয়ীর ) নিশিত্ত 
প্যাহীকে ভগবান্‌ মোক্ষোপায় বলিয়া জানেন, গ্হাই আমায় বলুন,” এই 
প্রকারে জিজ্ঞাসিত মোক্ষোপায় “এতাবদেব” "এই যে বলিলাম, ইহাই মোক্ষো- 
পায়, এই পধ্যন্ত উক্ত বাক্যও ত বেদ কর্তৃকই বিজ্ঞাপিত হ্ইয়াছে। তবে ইহাকে 
মান্রিব না কেন? ইহাই ত তোমার আত্মজ্ঞানকে মোক্ষোপায়রূপে শুনিবার 
কথা। এখন তাহা হইগ্লে যেষন বেদ-বিহিত বিধায় অগ্নিহোত্রাদি কর্মসকল স্বর্গ. 
সাধন নবণিযা ্বীকার কর, ঠিক্‌ সেই ভাবে এখানেও আত্মজ্ঞানকেও বেদ হে তাবে 
শও 
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, মোক্ষোপা য় বলিয়াছেন, তদ্দূপে স্বীকাঁর কর, উভয় পক্ষেই বেদ তুল্যগ্রমাণ, সুতরাং 
অবশ্তই এ মত স্বীকাঁধ্য । যদি বল, এইরূপ স্বীকাঁর করিলে লাভ কি? হা, তাহাও 
বলিতেছি,-_যেহেতু, আত্ম-জ্ঞান সমস্ত কর্ত-হেতু-ভূত অবিস্তার নিবর্তক, তখন 
অবিদ্থার উপমর্দান দ্বারা আত্মবিদ্থা প্রতিষ্ঠা লাত করিলে সমস্ত কম্ম-নিবৃ্তি সম্পন্ন 
হুইবে। কেন না, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম সকল ভাধ্য1-ত্গ্সি-প্রভৃতি-সাপেক্ষ, সুতরাং 
নিয়ত তৎসম্প্ক্ত, তাহা হইলেই সেই দ্বৈতবুদ্ধি-€ আত্মভিন্নতা জ্ঞন) বিষরীভূত 
অন্নিদেবতারপ সম্প্রদান-সাধ্যতাই অগ্রিহোত্রাদি কর্মে আসির়। পড়িল 
না কি? যেহেতু, ভেদবুদ্ধি-বিষয়ীভূত স্প্রদানকারকরপী অগ্নিদেবত্তা ব্যতীত, 
অগ্নিহোত্রাদি কর্ম কখনই সম্পন্ন হইতে পা রেনা। যে ৈতবুদ্ধি স্প্রদান- 
কাঁরককে কর্ণের সাঁধন বলিয়া উপদেশ "দিতেছে, সেই বুদ্ধিকে অৈত 
্রঙ্গবিদ্ধা উদিত হুইগ্লাই নষ্ট করে। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন,--“ষে জানে ফে, 
আমি অন্ত, এবং অমুক অন্ত ; সে কিছুই জানে না। যে ব্যক্তি দেবতাঁগণকে, 
আস্ম! হইতে পৃথক্‌ রূপে দেখে, দেবতারা তাহাকে মোক্ষ হইতে বঞ্চিত করেন। 
অধিক কি, যে ইহলোকে না'নাভাবের স্তায ব্রক্ধকে দেখে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু 
(জন্ম) প্রাপ্ত হয়।” আরও বলিয়াছেন ধে, "্রদ্ষকে এক গ্রাকান্েই দেখিবে। 
জ্ঞানী সমস্তই আত্মভাবে দেখে” ইত্যার্দি। এখানে আপাততঃ আর্ক হইতে 
পাঁরে যে, যখন পবিত্র স্থানে শুদ্ধকাঁলে শাস্ত্রীচাধ্যের উপদেশ-সমুৎপন্ধ জ্ঞানই 
পুরুার্থ-( মোক্ষ ) সাধক হয়, তবে ব্রঙ্গজ্ঞান পক্ষেও (ভেদবৃদ্ধি-বিষয়ীভূত, দেশী দির 
অপেক্ষ। থাকান্ম আত্বাবিদ্তা ভেদবুদ্ধির উপমর্দক বা নিবর্তক, হয় কিরূপে? 
ইহার, উত্তর--আম্ম-জ্ঞান কখনও দেশ, কাল ও নিমিত্ত দির অপেক্ষা করে না। 
কেন না, আখমনডান ষথার্থ বন্ত-( আত্মা গ্রাহক, নুতরাঁং তথার আর পুরুষের 
হয়, কিন্ত বিনতে, দে আছে . যেহেতু, কিয়া রর তন্ত্র, হতরাং 
সেখানে. দেশ, কাল, নিষিত্তাদিরও অপেক্ষা আছে, আর জ্ঞান বন্ত-তত্। এ. অন্ত 
দেশ, কাল বা নিমিত্ত কাহারও সাপেক্ষ নহে, * অর্থাৎ এ দেশ, কাঁল ও নিয়িত্- 
নিরপেক্ষভাবেই আত্মকজান উৎ তন্ন হয়.। যেমন ম্বভাবতঃ উষ্ণ অগ্নি এবং ্বভাবতঃ, 
মুর্ধিহীন আকাশ নিজ ধন্মোৎপতির জন্য কোন দেশ-কালাদির অপেক্ষা করে না, 
আত্মজানও. ঠিক. সেই প্রকার।. তাহাতে. অবশ্ত, আপত্তি হইতে, পারে, থে, 
যদি-.তাহাই হয় অর্থাৎ, যদি সর্ক ত পূর্বক ম্যাসগ্রহণই অব্ঠ কর্তব্য" হয়, 
তরে কর্-বিধির বাধ হয়] পড়িল। অথচ ল্য. প্রমাণ-( বেদ). গ্রতিপাদিত, 
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বিধি-্বস্বের পরস্পর বাধ্য-বাধকতীও যুক্তিযুক্ত নহে। উত্তর-_না, সে. কথা বলিতে 
পার না, যেহেতু, আত্মজ্ঞান অবিপ্তার স্বভাব হইতে উৎপন্ন তেদবুদ্ধিমাত্র নিবৃত্তি 
করে, এ জন্য কখনও অন্যান্ত কর্ম-বিধির বাধক বলা যায় না, অর্থাৎ জীবের যে 
গ্বতংসিদ্ধ ভেদবুদ্ধি, কেবল তাহাঁরই নিবৃত্তি করিয়া প্ে়। তবে আর প্রতিবধ্য 
প্রতিবন্ধকভাব কোথায়? মুদি বল, তথাপি আত্মন্ঞান যখন কর্দের হেতুভূত 
বিজ্ঞানের নিবর্ভক, তখন. কর্্োৎপত্তির বাধ দ্বারা ফলতঃ বৈদিক কর্- 
বিধিরও নিরোধক হইল? উত্তর-_নাঁ, কাঁমনা-নিবৃত্তির ঘারা কাম্য বস্ততে 
প্রবৃত্তি-নিরোধের মত ইহা দৌষাঁবহ নহে, অর্থাৎ বেমন দত্বর্থকীমে। যজেত" 
এই শ্রুতিবিহিত স্বর্গলাতের ইচ্ছায় অশ্বমেধষাগে প্রবৃত্ত ব্যক্কির কাষন1-নিষেধক 
বিধিবশতঃ কাঁষন! ব্যাহত হুইলে, 'সৈই কাম্য খাগান্নষ্ঠানের প্রবৃত্তিও 'নিরচ্ধ 
হইয়া যায়, অথচ ইহ! দ্বার] সেই সকল কামা বিধি আর নিষিদ্ধ হয় না, ইহাও 
সেই প্রকার । আর যদি কামনাঁ-গ্রতিষেধ বশতঃ কাম্য বন্তর অমার্হ বোধে 
তাহাতে প্রবৃত্তির অন্ুদয়হেতু কাম্যবিধিরও বাঁধ হয় বল, ভবে কামনার প্রতিষেধ 
হইতে কাম্যবিধির বাঁধের মত আত্মজ্ঞান হইতে কর্মাবিধির রোধ হয় হউক, ক্ষতি 
নাই। আর যাদি বিধিবক্যের প্রামাপ্যের হাঁনি হয় বল অর্থাৎ অনুষ্ঠাতা পুরুষের 
অভাবে অননুষ্ঠানহেতু কর্মমবিধির আনর্থক্য-নিবন্ধন অপ্রাঁষাণ্য বল, তবে বলিব 
যে, সে দোষও হইতে পারে ন। যেহেতু, আতজ্ঞান উৎপন্ন হইবার পূর্ব্ব পর্যযস্ত 
তাহাতে "বৃদ্ধি হইতে পারে অর্থাৎ যাহাদের আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই বা 
যাহাদদের আত্মজ্ঞান উদিত হইয়াছে, তাহাদেরও আ.ম্মজ্ঞান,উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এ 
কর্মবিধির সার্থক্য আছে। কেন না যেমন কাম্যবিষয়ে দোঁষজ্ঞীমের অনুদক় পর্য্যস্ত 
পুরুষের স্বাভাবিক শ্বর্গাদি ইচ্ছার বলবন্তা বশতঃ কাম্যকর্মে,প্রবৃত্তি জন্মে, 
পশ্চাঁৎ দৌষজ্ঞ।ন উৎপন্ন হইলে আব*তাহা হয় নাঁ, ঠিক তেমন পুরুষের স্বাভাবিক 
ক্রিয়া-কারক ও স্বর্মাদি ফল-্ঞাঁনক্পী ধৈতজ্ঞান সত্তে কর্খের উদয় হইবেই হইবে । 
কর্শের কু-ফল উৎপাদন দেখিয়া! বিভীষিকায় যদি বল যে, সর্বজ্ঞানাকর বেদশাস্ত 
জীবের অনর্থের কারণ, তবে বলির, তোমার তাঁহাজ্ৰম ; কেন না, অর্থ আর 
অনর্থ পদার্থ ছুইটি কেবল মন:কল্পিত বৈ আর কিছুই নহে ; কারণ, বিচার করিয়া 
দেখিলে জান] ধায় যে, এক মোক্ষ ভিন্ন অন্য সমস্তই অবিস্তা-কল্পিত বিধায় অম্থ- 
মধ্যে পরিগণিত হয়। *দেখা যায় যে, মরণস্থানীয় মহাপ্রস্থানাদি কামনায়ও ষজ্ত 
অসিত হয়। তবেই বলিতে হইবে যে, অর্থানর্থকল্পনা পুরুষের ইচ্ছাধীন। 
অতএব ইহাই চরম সিদ্ধান্ত যে, যাবৎ আত্মজ্ঞানাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে, 


৫৮৬ | বৃহ্দারণ্যকোপনিষৎ [ ৫ম-ব্রাঙ্গণম্‌। 


ভাঁবৎই কর্মবিধির প্রয়োজন, পরে নহে। সুতরাং কর্মফল যে আত্মজ্ঞানের 

সহচর নহে, তাহা স্থির হইল, এবং এই. কারশেই "্এতাবদরে খবমৃতত্বম্” 
বাক্য কর্মের অসহভাঁবিতা বোধ হেতু এক কর্মমনিরপেক্ষ এই আত্মজ্ঞানই 
অমৃতত্বের (মোক্ষের) সাধন্ন, এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় হইল । অতএব বিবেকীর 
পক্ষে প্রব্রজ্যাই দিঞ্চ,. অর্থাৎ আত্মাকে সম্প্রদান্দি কারক ও জাত্যাদিশৃন্ত, 
নিবিকার বর্গস্বরূপে দুটভাবে জাঁনিলেই শান্ত্রবাক্য ব্যতিরেকেও পূর্বোক্ত যুক্তিতে 
বিবেকীর স্বতঃই বিষয়বৈবাগ্য উদিত হয়। পুর্বে *ষেষাং নোহয্সম্‌্” ইত্যাদি 
বাক্যেও হেতু-প্রদর্শন ঘার! তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়্াছে। পপুর্ববতন বিদ্বান্গণ 
গ্রজাকামনা ন1 করিয়া ঘ্রিবিধ এষণা হইতে ব্যুখিত হইতেন* এই বাক্য হইতে 
যেরূপ বিৰেকীর সম্বন্ধে আত্মদর্শন হইতেই ঈন্যাস বিহিত হইয়াছে বুঝা! যায়, 
সেইরূপ বিবিদিযুর (ক্রন্ষজ্ঞানেচ্ছুর ) সম্বন্ধেও প্রবজ্যা “তাহারা এই আস্মলোক 
ইচ্ছ! করিয়া প্রব্রজিত হন,” এই কথ! হইতে অবগত হওয়া! যায় । আর কর্শামাত্রই 
যে অঞ্ঞানীর পক্ষে বিহিত, তাহাও পুর্বে আমর! বপিষ্বাছি এবং অবিদ্তার অধি- 
কারে উৎপত্তি, আপ্তি,বিকার ও সংস্কারার্থ কন্ম সকল বর্তমান, এই হেতু কর্ম সকল 
চিত্ত-সংস্কার দ্বার আত্মজ্ঞানের সাধন, এই কথা পুর্বে দল! হইয়ীছে। এইক্প 
হইলে অক্রবিষয়ক আ শ্রমোক্ত কণ্মাদমুহের বলাবগ বিচার করিলে দ্বেখা যায় যে, 
আত্মজ্ঞানোৎপাদন বিষয়ে অহিংসাদিরপ যম-প্রধান অমাণিত্ব প্রভৃতি ও মানস 
ধ্যান এবং বৈরাগ্যাদিও সাক্ষাৎ-সন্বপ্ধে আত্মজ্জীনের সাধন । এততিন্ন নিয়ম-প্রধান 
আঁশ্রমধর্্মমকল হিংসা-রাগ-ঘেষাদি-প্রীচূর্যা-বশতঃ বছ ক্েশজনক-কর্ম্মময়, সুতরাং 
পর্ডিতগণ মুমুক্ষুর পক্ষে নির্দোষ পারিব্রাজ্যকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন । পুনশ্চ 
দেখ, “উক্ত কর্মসকলের ত্যাগই এই মোক্ষের পরমোৎকষ্ট সাধন, আবার বৈরাগ্য 
সেই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা”।--হে ব্রাহ্মণ ! ধন'ঘারা তোমার কি হইবে? বন্ধুগণ 
দ্বারাই বা তোমার কোন্‌ পুরুতবার্থ সিদ্ধ হইবে এবং্ত্রী ঘ্বারাই বা তোমার 
কি গতি হইবে? কেহই তোমার মৃত্ত আম্মার উপকার করিতে পারিবে না । 
অত্তএব গুহা-প্রবিষ্ট অর্থাৎ অন্তঃকরণমধ্যে নিগুঢ় (অতি ছুজ্ঞেপ্ন) আত্কার, 
অন্বেষণ কর। দেখ, তোমার পিতামহগণ ও পিতা কোথার গিয়াছেন।”. 
এই. গ্রকারে সাংখ্য ও যোগশান্তাদিতে সন্যাসকেই আব্মজ্ঞানোদয়ের নিকটবর্তী 
কারণ বল! হইয়াছে । কামপ্রবৃত্তির অভাবও এই বিষয়ে” অপর একটি হ্তু। 
অর্থাৎ সমস্ত শান্তর কামপ্রবৃত্তিকে জ্ঞানের প্রতিকূল বলিয়! নির্দেশ করিয়া”: 
(ছেন, অতএব এক্ষণে ইহা. প্রতিপন্ন হইল যে, মুক্তিকামী বাক্তি যদি সেই কাধনা 


€ব-ত্রাহ্মণম্‌। ] চতুর্থোহধ্যায়ঃ ৫৮১ 
হইতে বিরক্ত হয়, তবে তাহার জ্ঞান ব্যতীতও এক ব্রহ্চ্য্য হইতেই প্ররত্যা 
অর্থাৎ সন্গ্যাস-গ্রহণ হইতে পারে। যদি বল, সন্ন্যাসপ্রতিপাদিক1 শ্রুতি সকল” 
সাবকাঁশ বিধার কর্মে অনধিকাঁরীর জন্য বিহিত, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হুই- 
ক্লাছে? লচেৎ ববগ্জীবন “অগ্সিহোত্র করিবে, এই শ্রুতির বাঁধ হইয়া! পড়ে। 
উত্তর--নাঁঁ_তাঁহা! হয় ন11, কারণ, অক্ঞ এবং সকামু পক্ষেই অগিহোত্রাদি 
শ্রুতি সার্থক হওয়া তাহাও সম্পূর্ণ সাবকাশ, ইহা! পূর্বেই নির্দিষ্ট আছে। 
কামনা ব্যতীত কেবল যে জীবনমাত্র অপেক্ষা! করিয়াই অগ্রিহোত্রা্দি 
কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বল! ধায় না, যেহেতু, জীবগণ প্রায়ই বু 
কামনাপরিপূর্ণ, কীমনাও অনেকাঁনেক বিষয়ভেদে বনু এবং অনেক 
প্রকার কর্ধস|ধন দ্বারা তাহ। সাধ্য,*আঁবার গাহ্‌স্থ্য বা আবপ্যাশমে অনুষ্ঠেয় 
বেদবিহিত কর্ণ সকলও স্ত্রী, অগ্নি প্রভৃতিতে সম্পৃক্ত পুরুষের কর্তব্য এবং কৃষ্যাঁদি 
কর্ধের হ্যায় বছুশত বর্ষ-সমাপ্য, পরন্ত পুনঃ পুনঃ অনুঠিত হইলেই বহুবিধ ফল 
উৎপাঁদন বরিক। থাকে, সতরাং এই সকল স্থলেই যাবজ্জীবন শ্রুতি ও দকুর্বব- 
শ্নেবেহ কর্শীণি* ইত্যাদি মন্ত্র সার্থক হইতে পারে । আর সেই পক্ষেই *বিশ্ব- 
জিৎ ও সর্ধববমেধস্” যাগ্গে কর্ধপরিত্যাগ সম্ভব | যে পক্ষে যাবজ্জীবন অনুষ্ঠানের 
ব্যবস্থা, সেই পক্ষেই শরীরের শশাস্তত্ব বা ভশ্মাস্তত্ব শ্রুতির সার্থক্য বলিব । কিনব! 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন বর্ণকে লক্ষ্য করিয়াই যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র শ্রুতিসঙগত হইতে পারে, 
কারণ,ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের পারিরাজ্যে (সন্তযাসে) অধিকার নাই । প্মন্তৈ্যন্তোদিতো| 
বিধি” যাহার মন্ত্র ঘ্ারা বিহিত ক্রিয়! সম্পন্ন হয়, তাহাবই এই শাস্ত্রে অধিকার 
এই স্মৃতি ও প্ক্যা শ্রম্যত্বী চীর্য্যা” অর্থাৎ আচার্য্য একমাত্র আশ্রম বলিয়াছেন, 

ইত্যাদি স্থৃতিশান্ও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের পক্ষে অন্ুমৌদিত। অতএব পুরুষের সাঁমর্থা, 
জ্ঞান, বৈরা গা, কামনা প্রভৃতি অঙ্ুসাঁরে বুাখানের বিকল্প, ক্রমিক আঁশ্রম-গ্রহ্ণ 
ও পারিব্রাজ্যাদি বিধি অবিরস্ধ জানিবে। আঁর ধাহাঁরা বৈদিককর্মে অনধি- 
কারী, তাহাদের সম্বন্ধে যখন -্লাতক হউক বা অঙ্গাতক হউক, উৎসন্না্ি 
হউরু বা নিরমি হউক", ইত্যাদি ঝ্ক্য দ্বারা পৃথক্‌ পশ্বিব্রাজোর বিধান কর! হুই- 
যাছে, তখন আর যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদি শ্রুতি ও বৈদিককর্ম তাঁহাদের সম্বন্ধে 
না বলিয়৷ যাহার! অধিক্কত, তাহাদের পক্ষেই আশ্রমাস্তর ( সন্গ্যাস ) ব্যবস্থিত 
হউক 1 অতএব এই ঈল্ন্যাস তাহাদিগের জন্যই বিহিত এই কথা হইতেই পারে 
না; উপনংহারে কর্খে অধিকারিগণেরও আশ্রমান্তর »-সঙ্্যাস মিদ্ধ হইল /১৫। 

: তি বুহদারণ্যকে যষঠাধ্যায়ে পঞ্চম ব্রীক্ধণ ॥. 


উপনিষৎস্থ--চতুর্থাহ্ধ্য।রস্ত 
.বন্ত-ব্রাহ্মণমূ 


অথ বগুশঃ | * পৌতিমাষ্যাঁ পৌঁছিমাধ্যে গোৌঁপবনা 
দেগীপবনঃ পৌতিমাষ্যাৎ পৌতিমাধ্যো গৌঁপবনাদেগধপবনঃ 
কৌশিকাৎ কৌশিক? কেবণ্তিন্তাৎ কৌথিন্ঃ শাশ্ডিল্যাচ্ছাপ্ডিল্যঃ 
কৌশিকাচ্চ গৌতমাচ্চ গৌতমঃ ॥ ১ ॥ 


অতঃপর এই ধানব্যকাতীয ব্রাঙ্মণসমুদ|য়ের সম্প্রদায়-পরম্পরায় আগত 
খবিসম্প্রদায়ের বর্ণনা কধিত হইতেছে ।--পৌতিমান্ত হইতে পৌতিমাস্ত, গৌপবন 
হইতে গৌপবন, পুনশ্চ পৌতিমান্ত হইতে পৌতিমান্ত এবং গৌপবন হইতে 
গৌপবন, কৌশিক হইতে কৌশিক, কৌন্ডিস্ত হইতে কৌত্ডিস্ত, শাঙ্ডিল্য হইতে 
শাপ্ডিল্য, কৌশিক ও গৌতম হতে গৌতম সম্প্রদায়ের প্রনর্তক হইয়াছেন ॥ ১॥ 


আগ্িবেশ্টাদাগ্িবেশ্টো গার্গ্যাদগার্গো। গার্গাদগার্গযো 

তমঃ সৈতবাৎ সৈতব্ঃ পারাশরধ্যায়ণাৎ পারা- 

শর্যায়ণো গার্গ্যণযণাদগার্গ্যায়ণ উদ্দালকায়নাহুদ্দীলকায়নো 

জাঁবালায়নাজ্জাবালায়নো! মাধ্যন্দিনায়নান্মাধ্যন্দিনায়নঃ সৌক- 

রায়ণাৎ সৌকরায়ণঃ কাষায়ণাৎ কাষ্ময়ণঃ সায়কায়নাৎ, সায়কা- 
য়নঃ £ কৌশিকায়নে কৌশিকায়নিত ॥ ২॥ 


পরে আগিবেশ্ত র্ স্বাগ্নিবেশ্, গার্গ্য হইতে গার্গ্য, পুনশ্চ গা হইতে 
দার গৌতম হইতে গৌতম, সৈতব হইতে সৈতব, পারাশর্ধ্যারণ। হইতে পানা- 
শরধ্যায়ণ, গার্্যাযণ হইতে গাঁ্যায়ণ, উদ্দালকায়ন হইতে উদ্দালকায়ন, জাবালায়ন- 
হইতে লাবালায়ম, মাধ্যন্দিনাযন হইতে মাধ্যনদিনায়ন* সৌকবার়ণ হইতে 
সৌকরায়ণ, কাষায়ণ হইতে কাষায়ণ, সাযকায়ন- হইতে সায়কারম এবং: 
কায়নি হইতে কৌশিক নি সপ্পরদায়ের প্রবর্তবন্ধপে উৎপর হন । 





৬ংত্রাঙ্গপম্‌.। ] : চতুর্ধোহধ্যাক্ঃ ৫৮৩ 

ঘ্ৃতকৌশিকাদ্‌ ঘৃতকৌশিকঃ পারাশর্যায়ণা পারাশর্ধ্যায়ণঃ , 
পারাশর্ধ্যাৎ পারাশর্যো জাতৃকর্থ্যাজ্জাতৃকণ্য আসশ্তরাযণাচ্চ 
াস্কাচ্চান্থরায়ণীস্ত্ৈবণে স্ত্রধণিরোধপজন্ধনেরৌপজদ্নিরাস্থরে রাহ্ব- 
রির্ভারদ্বাজান্তীরদ্বাজ  আত্রেয়াদাত্রেয়ে। মা উর্মান্টির্গে টতমা- 
দের্খীতমে। গৌতমা দেখতে বাহ্যাদ্বাৎস্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ 
কৈশোধ্যাৎ কাপ্যাৎ কৈশোধ্যঃ কাপ্যঃ 'কুমারহারিতাৎ কুমার- 
হাঁরিতো গালবাদগীলবো.বিদর্ভীকৌতিন্যাদিদভীকৌত্ডিন্যো। ব- 
সনপাঁতো৷ বা্রবাদ্ুসনপাদ্রান্রবঃ$ পথ; সৌভরা পশ্থাঃ 
সৌভরোহ্যাগ্তাদাঙ্গিরলাদরাস্তা আর্গিরর আভূতেস্তাস্ট্রীদা- 
ভূতিস্তাস্ট্রো' বিশ্বরূপাত্াস্্ীছিশ্বরূপস্্াঞ্রোহশ্বিভ্যামশ্বিনে দধীচ 
আথর্ববণা দ্ধ্যউ ভীথব্ববাণোহথবর্ণে। দৈবাদরবরা দৈবে। মৃত্যোঃ 
প্রাধবখসনানৃম্ৃত্যুঃ. প্রাধ্রখসনঃ প্রধ্বতসনাৎ প্রধ্বংসন এক- 
খষেরেকফিবিপ্রচিভ্তেবিপ্রচিভিবধ্যফ্্বব্যষ্টিঃ সনারোঃ নার 
সনাতনাহ সনাতনঃ সনগ।ৎ সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমে্টী ব্রক্মণে! 
্রহ্ম । স্বয্তুত্রক্মণে নমঃ ॥ ৩ ॥ 


ইতি ষষ্ট ব্রা্ষণম্‌। 
ইতি শ্রীরৃহদারণ্যকো!প্লনিষহস্থ চতুর্ধোহধ্যাফঃ | 


তৎপরে দ্বৃতকৌশিক হইতে দ্বৃতকৌশিক, পারাশর্ধ্যায়ণ হইতে পারাশর্য্যায়ণ, 
পারুশর্ধ্য হইতে পারাশর্য, জাতুকর্্য হইতে জাতুরুণ্য, আস্থরাস্বণ যাস্ক হইতে 
আন্ছুরায়ণ, তৈবণি হইতে ব্রৈবণি, 'উপজন্ধনি হঈতে ওপজন্ধনি, আন্গুরি হইতে 
আস্থরি, ভারঘাজ হইতে ভারদাজ, আত্রেয় হইতে আ.ত্রেয়, মার্টি হইতে মাটি, 
গৌতম হইতে গৌতষ, পুনশ্চ গৌতম হইতে গৌতম, বাঁৎস্ত হইতে বাত, 
শা ডিন) হইতে শীপ্ডিল্য, কৈশোর্ধ্য কাপ্য হইতে কৈশোধ্য কাপ্য, কুমারহারিত 
হইতে কুমারহারিত, “গাঁলব হইতে গালব, বিদ্ভাঁ-কৌতিত্জ হইতে বিদরভাঁ 


৫৮৪ বৃহদারণ্যকোপনিষথ [ ৪র্থ্রাঙ্ষণম্‌। 


*কৌত্িস্ঘ, বৎসনপাতৎ বাত্রব হইতে বৎসনপাদান্রব ; পন্থা সৌভর হুইতে,পন্থা- 
সৌভর, অধান্ত আঙ্গিরস হইতে অবাস্ত আঙ্গিরস, আঁভতি ত্বাষ্ট্র হইতে আভৃতি 
বা, বিশ্বরূপ স্বাস্্র হইতে বিশ্বরূপ স্বর, অখ্থিনবন্ধ হইতে অশ্বিনদ, দধ্যঙ, 
আধর্বণ হইতে দধ্যড. আঁধর্বণ, 'আথর্বাণ দৈব হইতে আতথর্বণ দৈব, মৃত্যু- 
প্রাধ্বংদন হইতে মৃত্যুপ্রাঁধ্ব:সন, প্রধ্বংঘন হইতেপ্রধবংসন, একখধি হইতে 
একধি, বিপ্রচিত্তি হইতে বিপ্রচিত্তি, ব্যষ্টি হইতে ব্যষ্টি, সনারু হইতে সনাক, 
সনাতন হইতে সনাতন, সঘগ হইতে সনগ, পরমেঠী হইতে পরমেঠী, বন্ধা 
হইতে ক্ষ, এ পর্যস্ত স্পরদ!য়ের প্রবর্তক জান যাঁয়। এই সকল খবি হইতে 
যেসকল ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎকার বা প্রচার হইদ্বাছে, তাহাদের নামে ত্র সকল 
্রাঙ্মণের নামকরণ হয়। পরিশেষে শ্রুতি স্বরভূ-্রঙ্গা! উদ্দেশ্তে নমস্কার 
করিলেন, যেহেতু, তিনিই সকল সম্প্রদায়ের আঁদি প্রবর্তক । 


ইতি বৃহ্দারপ্যকে চতুর্থ অধ্যান্ে বষ্ঠ ব্রাঙ্গণ ॥ *॥ * 


ইতি বৃহদীরণ্যকোপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়ের ভাব্যার্থবিকৃতি ॥ ০ ॥ 


উপনিষৎস্থ- পঞ্চমাধ্যায়্ত্য 
প্রথম-ত্রাহ্মণসু 
অথ পঞ্চমাধ্যায়প্রারস্তঃ | 


ও হরিঃ | পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ৷ পূর্ণস্ত 
পুর্ণমাদায় পুর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ 


অতঃপর "পু্মদ:” ইত্যাদি খিলনামক কাও অর্থাৎ পরিশিষ্ট কাও প্রারক 
হইতেছে। পূর্ব্ব চাঁরিটি অধ্যায়ে ধাহাঁকে সাক্ষাৎ অপরোক্ষন্ধপী ব্রহ্ম বলিয়া 
নির্দেশ করা হইয়াছে, যিনি সর্বাস্তধ্যামী, নিরুপাধি, অশনায়াদি-সম্পর্কহীন 
আত্িপ্বরূপ, “নেতি নেতি” শ্রুতি দ্বারা প্রতিষেধের অবধিরূপে ধাহার স্বরূপ 
দির্দেশ করিতে হয়, বাহার যথীর্থ জ্ঞানই অস্বততন্থ ( মোক্ষের ) লাভের উপীয-- 
সেই সোপাধি-__শব্দ ও 'অভিধেয়াদি ব্যরহ্রের যোগ্য আত্মারই ( সঞ্ুণ ত্রন্ধেযই) 
উপাসনা এক্ষণে বক্তব্য, অর্থাৎ যে উপাসন! পূর্বে উক্ত হয় নাই, যে উপাঁসনাস়্ 
কর্মযোগের সহিত ভ্ঞানফোগের বিরোধ ঘটে না, যাহা প্রকৃতপক্ষে পরম 
অভ্যুঙ্য়ের সাঁধন ও ক্রেমমুক্তিরও কাঁরণ বলিয়া! নির্ণাত, সেই সকল উপাপনাই 
এক্ষণে বক্তবা । এই পরবন্তী ন্দর্ড হইতে সমন্ত* উপাসনার অঙ্গ" 
রূপে প্রণব, দম, দান ও দয়? এই সকল বিধান করা শ্রুতির অভিপ্রেত জালিবে। 
ধুর্মিদঃ_ যিনি পূর্ণণ কোন কিছু হইতেই ব্যাবৃদ্ত নন, অর্থাৎ সর্বব্যাপী। 
কেন না, পুরপার্থ পু ধাতু হইতে কর্ধৃধাচো নিষ্ঠা-_ “প্রত্যয় দ্বারা! উহ নিষ্থ, 
হতরাং ধিমি সর্বিরিপূরক এই অর্থ ম্জত। “অদঃ-শব পরোক্ষার্থবাচক্ক ( যাহা! 
ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে) সর্বনাম, অর্থাৎ তিনিই ত্র অবাঁউ,মনসগোচর পরম 
্ধ; ফিনি পুর্ণ এবং আকাশবৎ সর্ধব্যাপী, নিরন্তর *্ও উপাধি-বঙ্জিত। তিনিই 
আবার ব্যবহারদশার নাম ও রূপের আকারে অবস্থিত থাকিবে 'ইদং-্শববাছা[ 
ঙ্গোপীধিক, তথাপি পূর্ণ অর্থাৎ-তিনি স্বাভাবিক পরমাস্থ-রূপে ব্যাপক, 
কি উপাধি-পরিচ্ছিন্ী কার্ধ্যাকারে, নহে। সেই এই বিশেষাবন্থাপন্কপ- 
কাধ্যাখবক বদ্ধ (পণ্ডগ) কারপরণী ুরণব্ধ হইতে উদ্রিত্ত অর্থাৎ, উদগত হন ।.বদিও 
কাধ্যাবন্থাপ় হ্যাঁ উগত হুন, তথাপি: যাহা! স্বীক্ষ পূর্বতনম্বরপ প্দিপু 
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৫৮৩ বৃহদারগ্যকোপনিষৎ, | ১মপত্রাঙ্গণম্‌। 


« পরষাত্ম-ভাব, তাহ! ত্যাগ করেন না। বিস্তাবলে এই কার্ধ্যাত্মক পূর্ণরন্দের 
স্বাভাবিক পূর্ণন্ব গ্রহণ করিয়া! অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ যে এক আনন্দ-রসময়ত্ব, 
তাহ! গ্রহণ করিয়া এবং অবিদ্যাকৃত ভূত ও ইন্ত্রিয়োপাধির সম্পর্কীধীন চিদাভাস- 
স্বরূপতা! বিদুরিত করিয়। কেব্বগ পুর্ণ ই অর্থাৎ অন্তর-বহিঃশৃন্য একমাত্র প্রজ্ঞান- 
ঘন বিশুদ্ধ ব্রহ্ধই অবশিষ্ট থাকেন। পূর্বে যে *শ্রুতিতে উত্ত হইয়াছে,-- 

্র্ম বা ইদ্মগ্র আঁসীৎ “তদাত্বীনমেবাবেৎ অর্থাৎ প্এই ব্রদ্ষই একমাত্র সৃষ্টির 
৫ ছিলেন ; অতএব সেই'আত্মাকেই (ব্রক্ষকে ) অবগত হইবে । “তম্মীৎ তৎ 
সর্ধমভবৎ* সাহা হইতেই এই বিশব-প্রপঞ্চের উদৃয় । ইহা উপরি-উক্ত মন্ত্রের অর্থ, 
তন্মধেছ পপুর্ণমরঃ” এই অংশ পূর্বোক্ত “ব্রহ্ম” পদের অর্থ এবং ব্রদ্মই অগ্রে ছিলেন, 
এই বাক্যের অর্থপ্রকাশক “পুর্ণমিদং” এই অংশ । এই বথা অন্ঠ করতিও বলিয়াছেন 
-ইহলোকেও যাহা, পরলোকেও তাহা, এবং পরলোকেও যাহা, ইহলোকেও 
তাহ!। অতএব “পূর্ণমদ:” এই শ্রতিষ্থ “অদস্‌* শব্দের অর্থ যাহা, তাহাই পইদম্” 

শব্দের প্রতিপা  পুর্ণবর্ণ, কেবল অবিস্তাবশতঃ নাম-রূপ-_উপাঁধি সংযুক্তভাবে 
উদ্নগত ( অভিব্যক্ত ) হয়। অতএব এই প্রকারে পরমার্থ সত্যস্বরপ হইতে 
যেন বিভিন্ন বলিয়া! প্রতীয়মান জীবাত্মাকেই “আঁমিহ সেই পরম ব্রহ্ধস্থরূপ” 
ইহা জানিয়াও ব্রহ্মবিস্বা দ্বার! তাহার পূর্ণত্ব অবধারণ করিয়া ও ব্রন্গধিগ্তার 
প্রভাবে  অবিস্তাজনিত নামরূপাত্রক উপাধিসম্পর্কজনিত অপূর্ণ অপনীত 
করিলে কেবল--নির্ধিশেষ ব্রহ্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকে 1,এই কথাই "তৎ সর্বমভবৎ ' 
ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিন্ত হইয়াছে । সমস্ত উপনিষদের গ্রতিপান্ ষে ব্রহ্ম, তাহা 
এখানে এই “পুর্ণমদঃ* মন্ত্র বারা পুনরুল্লিখিত হইয়াছে, ইহার উদ্দেশ্ত--পরব্তী 
বাক্যের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা; কারণ, যে সকল ওক্ার; দম, দান, দয়ানামক সাধন 
কথিত, হইবে, এখানে তাহারা র্বিস্বারি সাধনরূপে বিবক্ষিত এবং এই 
খিলপ্রকরণে উহাদের উল্লেখ থাকায় বুঝা ধায় যে, উহার! সমস্ত টি 
সনারই অঙ্গ । | 
কেহ কেহ ইহার অন্য*্প্রকার ব্যাখ্যা করেন । -.বথ! পুরণ -অরথাহ ক! কারণ 
হইতে পুর্ণ --কাধ্য উাগিত হয়, অর্থাৎ যে কারণ তাহ! পুর্ণ এবং কাধ পূর্ণ 
আবার সেই উদগত কার্য বর্তমান কালেও পূর্ণ অর্থাৎ দৈতদ্ধপেও পরমার্থ সৎ 
(বর্গ) শ্বরপ। পুনশ্চ প্রলয়কালেও পুর্ণরূপী ; কারণ-_পূর্ণকার্য্যের পুর্ণতা! আধা 
করিয়া অর্থাৎ, -্ব-স্বরূপে সেই পূর্ণতার সমাধান করিয়া মবীয় পূর্ণ-কারগরূগেই, 
মবিষ্ট থাকে । এইরূপে উৎপত্তি, স্থিতি প্রলয়, এই কালেই কার্য, ও কারণের 
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পূর্ণতা! অব্যাহত এবং সেই একই পূর্ণতা কাঁধ্য ও কারণের মধ্যে বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত 
হয়। তাহা হইলে অনুমান করা যাইতে পাবে যে, এক ব্রঙ্গই দ্বৈত ও অইৈত এই» 
উভগ্নাত্মক । এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন সমুদ্র বলিলে জল, তরঙ্গ, ফেল ও 
বুঘ,দাদিময় একই পদার্থ বুঝায়, বিভিন্ন নহে,তম্মধ্নে জল হেমন সত্য বস্তু, সুতরাং 
তছড়ুত তরঙ্গ, ফেন, বুধদাদিও সমুদ্রাত্সক ( জলময় ); পরন্ত আঁবি9ভাঁব ও তিরো- 
ভাব-স্বভীবসম্পন্ন হইলেও সেই সমস্ত ফেন-তরঙ্গাদি সামু্রক বিকার যেমন সত্য 
বস্ত, সেই প্রকার এই সমস্ত ফেন-তরঙ্গাদিস্থানীয় তৈতবন্তও পারমাথিক সত্য, 
সুতরাং পরমত্রহ্ধ জরম্থানীয় পরমার্থ সত্য । এইরূপে যদি দ্বৈত জগতের সত্যতা! 
রক্ষা হয়, তবেই কর্ধকাতেরও € বেদের যে ভাগে কম্ম বিহিত আছে) প্রামাণ্য 
রক্ষিত হয়, নচেৎ দ্বৈত জগৎ অবিদ্কাকৃতত্বনিবন্ধন মৃগতৃষ্ঃকাঁদিবৎ অসৎ 
ৈতাভাস মাত্র হইলে, পরমার্থতঃ সত্যরূপে এক ব্রহ্ধই অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে 
কর্মক্ষেত্র বা বথার্থাবিষয়ের অভাবে সমস্ত কর্মকাণ্ডই অপ্রনাণ হইয়1 যায় এবং 
তাহার ফলে শ্রতিদিগের পরম্পর বিক্বোধই উপস্থিত' হয়; কেন না;বেদের একদেশ 
উপনিষদ্ভাগ পরমার্থ সত্য--অদৈত ব্রহ্গপ্রতিপাদক, এ জন্ত প্রমাণ, এ কথা 
বলিতেই হইবে,আর সন্ত দিকে বেদের অপরাংশ অসৎ--অবিস্তারত দ্বৈত প্রতি- 
পাদক,এ জন্ত বর্দকাও সকল অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। এই বিরোধ পরিহারের জন্তই 
শ্রুতি স্বশ্ং *পুর্ণমদ:” ইত্যাদি বাক্য দ্বার! কাধ্য ও কারণের সত্যতা সমুদ্র দৃষ্টাস্তে 
নিরূপিত করিয়াছেন। কিন্তু এ অর্থ ভাল নহে; কেন না, অদ্বিতীয় ব্রঙ্গবিষয়ে 
অপবাদ এবং বিকল্পের সম্ভাবনাই নাই, আর পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাকারীদিগের এই 
কর্পনাও বাম্তবিক সৎকর্পনার মধ্যে গণ্য হইতেও পারে না। কারণ প্রথমতঃ 
দেখ! যাঁউক যে, বিশেষ বিধির স্থল কোথায় ? দেখা যায়, কোনরূপ ক্রিয়-বিধি- 
স্থলেই সামান্ততঃ সাঁধারণবিধি অনুসারে প্রাপ্ত কাঁধ্যের একাংশে 
অপবাদ অর্থাৎ বিধির সঙ্ষেচে কর! হইক্সা থাকে, যেমন “অহিংসন্‌ সর্ব 
ভূতান্তীন্তত্র তীর্থেভ্যঃ” হিংসামাত্রই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, এইটি সামান্য (নিষেধ) 
বিধি, আবার তীর্থ অগ্িষ্টোমাদি যন্ত ভিন্ন গুলে হিংসা করিবে না, এই 
বাক্যে সেই সামান্ত বিধির অপবাদ অর্থাৎ সঙ্কোচ করা হইল। এই অপবাদ 
দেখিয়া পূর্বোক্ত : সামান্য বিধির ব্যবস্থা করা হইল যে, হিংসা! যজ্ঞেতর 
স্থলে নিবিদ্ধ। এখানে যেরূপ অপবাদ অনুমোদন করা হইয়াছে, গতঃসিদ্ 
প্রক্মবিধয়ে সেরূপ হইতে পারে ন! অর্থাৎ-_প্রথমতঃ অখৈত ব্রহ্ম প্রতিপাদন 
_করিয় পুনক্নায় শীহীযই একদেশেক অপবাদ (নিষেধ ) করা যাইতে পারে লা. 
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যেহেতু, অদ্বৈত ব্রন্মের একদেশই সভব নহে। এরই অপদ্বাদের ত্তার 
“বিকল অধৈত ব্রদ্দের পক্ষে অসম্ভব ; কেম না, বিফল্পের ক্ষেত্রে 'দেখা 
বায় যে,..“অভিরাত্রে যোঁড়শিনং গৃহাতি”্, প্রক শ্রুতি বঙ্জেন,--অতিরান্র 
না্ষক লন্রে ফোড়শী নামক যক্জপাত্র গ্রহণ করিবে, কাপত্ শ্রান্তি বলে, 
শ্বাতিরাজে যোড়শিমং গৃহাতি।” অতিকাত্রে এ যোড়ণী নামক পাঞ্জ 
গ্রহণ করিবে না, এরপ ক্ষেত্রে যেরূপ পুক্তষের ইচ্ছাহীন যোড়নীর 
অহণ ও আগ্রহণরূপ বিকল্প হইতে পায়ে, কিন্ত সেইরূপ অঙৈত ব্রদ্ধকে প্রকবাঁর 
হত, আধার অধৈত বলিক্স। বিকল্প হইতে পারে মা, যেহেঞ, বস্তার যখার্থ- 
স্বরূপ পুরুষের কল্পনাধীন বা ইচ্ছাবীন হয় সা বিশেষত: ইত ও অথৈ 
পরস্পর“বিরুত্ধ, এ উন্যও এক বস্তডে খৈতাক্ৈততাব অলভব । অতএব আময়ী 
বলিব ঘে, কখনই ব্রদ্মবিষয়ে পূর্বোক্ত অপবাদ-বিবল্লাদি ধলা গুদ মহে। 
অতি এবং যুক্তি-বিরোধও তাহার অপর কারণ। দেখ, শ্রুতি বনিরাছেন, 
আতা লৈদ্ধবধণ্ডের ন্যায় একমাত্র প্রজ্ঞানঘন, পুর্মাপয ও ধাহাতাত্তরাদি ভোদ, 
সহিত, অথচ বহিঃ ও অভ্যন্তরে সমভাবে যিগ্রমান। সেই আত্মা নিত্য, 
'নেতি দেতি' বাক্য দারা সর্ব-প্রপথেন্ম বাধ করিয়া বাড়ার শ্বদ্ধপ দিদেশ করা 
হব! থাকে, তাহাই অবিনাশী, অর, অত, অমৃভন্থরপ ইড্যাি নিশ্চিত, 
প্রকাশক ও ভ্রম-দংশররহিত নিংশ্ক শ্রতিসমূহকে ধদি অপ্রমাণ- করিতে হয়, 
তবে অকিঞ্িৎকয শ্রুতির আবশ্তকত কি? উহাদিগকে জলে ফেলির1 দেওয়াই 
উচিত। ধু ইহাই নহে, ইহাতে বুক্তি-বিরোধও ঘটে--কেন না, দৈতমাতই 
অবন্বববিশিক্ট, মান ও ক্রিয়াশীল, তাঁহার আত্ম স্বীকার করিলে আখ্মার শ্রচ্ান- 
মোদিত নিত্যন্বের ব্যাঘাত হয়। অথচ স্মৃভিশান্্াদি দর্শন করিলে স্পটতিই 
আত্মা নিত্যত্ব অন্রমিত  হয়। ভুতরাঁং ডোঁমায় উক্কিতে ভাহায় বিরোধ 
হই! পড়্িল। আর আত্মার অনিত্যান্ব বলিলে তৌমার কল্পনাও (যাঁহ। পূর্ষে 
উক্ত হইয়াছে) নিদর্থক হইয়া ধাক্স। বিশেষত: অসিত্যত্ব পক্ষে কর্মকার 
আনর্থক্য “কৃতনাশ” ও অক্কতাভ্যাগম” দোষ ভ স্পষ্টই রহিক়াছে। দি বব, 
বদ্েষ ততাছৈততব- বিষয়ে লমুদ্রাদি -দৃষ্নই লস্ট গ্রথণ, -তষে একের ঘৈতা- 
বৈনমপতায় আর বিরোধ কি? উত্তর- না, 'এবিষরে বিরোধ না হইলেও পাত. 
দিবন্গে বিরোধ আছে । যেহেতু,আমরা নিভ্য,নিয়ধ্রধ বরনধদিলয়েই ঘৈভাখৈতগ্ষেজ 
খিাধ ঘলিয়াছি, কিন্ত ঘাহ সায়ব বাধ্য, ভাহাতে বিরোধ আমািদর, হা . 
নছে। কএখ জঁতি, স্বৃতি ওযুর সহিন্ত-বিযোধ গাকায় অই়পন্বনা কদর 
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সঙ্গত হইতে পারে না। অধিকন্তু এরূপ অলৎ কল্পনার পক্ষপাতী হওয়া অপেক্ষা 
উপনিষদের পরিত্যাগ করাই সর্ব) শ্রেদ্ঃ । "আর ধ্যানের অযোগ্যতী নিবন্ধাদও 
গ্র্নপ কল্পন1 করিতে পাঁরে ন1) কারণ, দৃষ্টাগ্ুরপে উদ্লিখিত সমুদ্র ও ধন প্রভৃতি 
পার্থ যেমন শত সহ্ম্র অনর্থ-পরিপূর্ণ, সাধকব ও,নীনাবিধ বিশেষভাঁবাপন--- 
কখনও সেইরপ সাব্বব ও নামাত্মকরপে বরন্গকে ক্রুতি কোথায়শু ধ্যেয বলিয়া 
উপদেশ কেন নাই, শ্রুতি বরহ্ধকে কেবল “বিজ্ঞানঘন” বলিয়াই নির্দেশ 
করিয়াছেন) বিশেষতঃ “শ্রকধৈবানুহষ্টব্যম্” অর্থাৎ বহ্ষফে একপ্রকারেই দর্শন 
কমিবে, ইত্যাদি শ্রতি যেমন একভাবে দর্শমের উপদেশই করিক্নাছেন, আবার 
অন্যদিকে সেইজপ তেদরৃষ্টির নিষেধ করিরাঁছেন, ষথা---ম্বত্যোঃ স ৃত্যুষাগ্মোতি 
ধইহ নানেৰ পশ্ততি ৮ অর্থাৎ যেদ্জন বঙ্ষকে অনেকভাবেই যেন (না্নেব ) 
দর্শন কষে, সে মৃত্যুর পরও মৃত্যু প্রাপ্ত হস়্। এই কথায় নানাভাঁব দর্শনের নিন্দা 
প্রকাশিত হইতেছে, স্থতরাঁং যাহ] শ্রুতি-নিন্দিত, তাহা কখনই রর্তব্য নহে এবং 
যাহা কখমও ঝাঁওব্য নহে, ভাহা শাস্ত্রের অভিপ্রেত বলি কিরূপে ? অতএব শ্রত্তি- 
নিন্দিত বলিয়া ব্রদ্গের নানাত্ব ও অনেকরসত্ব অর্থাৎ ঘৈতরূপ কখনই গ্রহণ কর! 
উচিত ময় । এই জন্ত উহ শাস্ত্রের অভিপ্রায় বলিয়া শ্বীকার করি না। আরতি যে 
হদ্ধের একরসত্ব নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই দ্রষ্টব্য। এ জন্য তাহাই প্রশন্ত ধলি 
খবং প্রশস্ত বলিয়াই তাহা শাস্ত্রে অভিপ্রেত অর্থ বলিম্বা। গণ্য হইতে পারে। 
আর যে আপত্তি কর হুইয়াছিল,ঘৈতীভাব ছেতু কর্ক্ষেত্রের অভাবে বেদৈকপ্দেশ 
কর্মকাণ্ডের অপ্রামাণ্য এবং অধৈভ-প্রতিপাদক উপনিযুদের প্রামাণ্য ; সেই 
আপত্িও অসঙ্গত ; কেন নী, শাস্ত্র পুরুষকে জদ্মমাত্রেই দৈত বা অৈতৈ 
বন্ড জানাইয়া পরে কর্ধা খা ব্রহ্গবিস্তার উপদেশ করে নাই। কিন্তু যেবস্ 
থার্থ যেরূপ, তদনুসারেই উপদেশ 'কবিক়াছে মাত্র। বিশেষতঃ যথম প্রাণি 
তৃষিষ্ঠ হইগ়াই ধৈত নিতে শীবরে, তখন আর ভজ্ঞন্ত উপদেশ ৯৮ 
আখশ্তক্তা কি? | 

ফেছ কখনও ক্ষি প্রথম হইতে ঘৈতকে মিথ্য এরলিয়। জানে--ধাহাঁর আন্ত 
শীষ্তা ঘৈতের সত্যত্য উপদেশ করিয়া পশ্চাৎ স্বীর প্রামাণ্য শ্রতিপণন করিবে? 
কাধণ, জগৎ-মিথ্যাত্ববাদী পীষস্তী-যৌদ্ধমত্তাবলম্িগণও যে শাগ্োর শ্রামাগ্য 
যানে আঁ, তাহাও দ্ছহে অথচ ভাহাগা (শানে জগতের মিথ্যা খআআখগত 
হি) শর্গাদি সুখলাভের নিমিত্ত চৈত্যুবদানাদির ব্যবস্থা দেন। আউত্তব 
বৃথিতে হইবে বোধিস্কজিনিত ও শ্বভাব-সি্ধ দৈতবন্থ সমুধায়কে ধর্থা-শ্রান্থ ভাব 


৫৯৯. | বৃহদারপ্যকোপনিষৎ (টাতান্পস্‌ |: 


(ষেবস্ত যেরপ, ঠিক সেইরূপেই ) ধরিয়া! শান্ত অবিস্তাগ্রন্ত ও বাগথ্ধেরাদি-. 
' দোষম়ুক্ত পুরুষকে অভীষ্ট-সাঁধক কর্মের উপদেশ দিয়া থাকে, অবশেষে সেই পুরুষ 
যখন অভীষ্ট বস্তর দোষ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ক্রিয়1, কারক ও ফলের দোঁষ দেখে ও সেই 
সকল কামা বস্ততেই ওদাসীন্ঠু অবলম্বনের জন্যই উপায় অনুসন্ধান করে, তখন 
তাহাকে শাস্ত্র সেই বৈরাগ্যের উপাস্বরূপে আটম্কতারূপিণী ব্রহ্ধবিস্তার 
উপদেশ দেয়। অনস্তর এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে অর্থাৎ পুরুষের 
সেই ওঁদাসীন্ত দৃঢ় হইলে শাহ্ত-প্রামাণ্যের অনুসন্ধান নিবৃত্ত হয়; পরে 
প্রামাণ্যান্দন্ধান নিবৃত্ত হইলে সেই' পুরুষের নিকট শাস্ত্রেরও শাস্তত্ব লু হয় 
এবং তখন আর শাস্ত্রসমুহের পরস্পর মত-বিরোধের লেশও থাকে না। যেহেতু, 
অধিকাঁরিভেদেই শীস্ত্রের বিভিন্ন উক্কি* ও প্রত্যেক পুরুষে শান্তরপ্রামাথ্য 
পরিসমাণ্ড ; তাঁহার কাঁরণ-_শী্স, শিষ্য ও.শাঁসন যাহা কিছু বণ, সমস্তই দৈতের 
প্রপঞ্চ মাত্র; সেই দৈতের অবসান অধৈতজ্ঞান হইতে । ছুইটি মত যদি সমান 
ভাবে পাশাপাশি দীড়ার, তবেই ন1 বিবাদ ঘটে। বখন শান্ত, শিষ্য ও শান্তর 
শাসন ইহার পরম্পর সাপেক্ষভাবেই বর্তমান, তখন একের অভাবে অপরগুলি 
যে আর.তৎকালে থাকিতে পারে না, ইহা বলাই বাহুলয। তবেই সমস্ত দ্ৈতের 
নিবৃত্তি হইলে. আর কাহারও বিরোধের আশঙ্কা নাই, ইহ! বলিতে হইবে । 
অতএব সেই. সর্বপ্রকার ভেদনিবৃত্তির পর মলগলময় নির্বর্ণশেষ অইৈতবাদের 
প্রতিষ্ঠা হইলে বিরোঁধ অবিরোঁধ কিছুই থাকে না, ইহা সিদ্ধ হইল । 

আর বদি তোমাদের অভিষত ব্রন্মের দ্বৈতাতৈতভাব স্বীকার করিয়! লই, 
তবে ত্রহ্ের দৈতাৈতভাবে শান্ত্রবিরোধ তুল্যই থাঁকিরা বায়। দিই 

নাকি সমুদ্রাদির ন্যায় এক ব্র্গকেই এক দ্বৈতাইৈতদ্বরূপ বলিয়া যানি অর্থাৎ 
বত্্র পদার্থ বলিয়া 'ন! মানি, তাঁহাতেও তোষাঁদেরই উত্থাপিত শান্্রবিয়োধ হইতে 
অব্যাহতি পাই না; কেন না, বদি এক ব্রহ্ম দৈতাশ্বৈত উভয়াত্মক বল, তবে 
অবশ্তই বলিতে হইবে যে, সেই ব্রদ্ধ শোকমোঁহাদির অতীত; সুতরাং কোন প্রকার 
উপদেশের আকাঙ্জা রাখে লা, এবং দ্বৈতাত্বৈতরপী এক ব্রক্ধ অঙ্গীকার ক্রার 
তদতিরিক্ক আর উপদেষ্টা নাই, ইহাঁও মানিতে হইবে । আর বদি, সে পক্ষে 
মীমাংসার জন্য বল যে, দ্বৈত বিষয় সকল অনেক, সুতরাং তাহাদের পরষ্পয় 
শান্োপদেশ সম্ভব, ও উপদেশ ত্রদ্ধবিষয়ে মহে? উত্তর--তাহা হটলে ব্রশ্ 
 খৈতস্বরপই প্রতিপয় হন্ক ও তত্তিনন আর কেহ নাই, ইহাই ফলতঃ আসির! গড়ে 
: পন্নপ আবস্থায়-পূর্বোক্ত বন্ধ তৈতাতৈতন্বরপ, এই মীমাংসার সহিত বিরোধ হ'ল 


[ ১মবব্রাঙ্গণম্‌। পঞ্চষোহ্ধ্যায়ঃ | ₹৯১ 
কি?ন্ভাহার পর দ্বৈতাঘৈতের অভেদজ্ঞাপৰক সমুদ্র ষ্টান্তের অসঙ্গতি হয়; কেন” 
না, যে দ্বৈতকে ধরিয়া পরস্পর উপদেশ, যখন সেই উপদেশ ও ছ্ৈত পরস্পর 
বিভিন্নই, তখন আর সমু দৃষ্টান্তের উপপন্তি কোথায় £ অর্থাৎ সমুদ্র যেষন সমস্ত 
জলমনর, ব্রহ্মও সেইরূপ এক বিজ্ঞানস্বব্ূপ, ইহা শ্বীকীর করিলে বর্গের অপরের 
নিকট উপদেশগ্রহণ ও অপরকে উপদেশপ্রদান প্রভৃতি কল্পনাই অসম্ভব । মনে 
কর, এক দেবদত্তই (একজনের নাম ) হন্ত-কর্ণাদি দ্বারা ৈতাখৈতাত্বক হইলে 
সেই দেবদত্তের শরীরের এক অংশ বাক ও অপরাংশ কর্ণের মধ্যে বাক্‌ 
উপদ্দেষ্টী ও কর্ণ শ্রোতা, অথচ দেবদত্ত নিজে উপদেষ্টা ব1 শ্রোতা কিছুই 
নহে, ইহাও কি কখন কল্পনা করা যাইতে পারে? যেহেতু, অঁলাত্বক 
সমুদ্রের মত দেধদত্ত এক বিজ্ঞানময়। অতএব এই দৈতাতৈতাত্মকত্ব কল্পনা- 
পক্ষে শ্রুতি ও যুক্তির বিরোধ ত ঘটেই, অধিকন্ত নিজের অভিপ্রেত অর্থও সিদ্ধ 
হয় না। অতএব আমরা “পুর্ণমদঃ ইত্যাদি শ্রুতির যাঁহা ব্যাখ্যা করিয়াছি, 
তাহাই যথার্থ ব্যাথা বলিয়া গ্রহণ কর! উচিত। 


ও ৩ খং ব্রহ্ম * খং পুরাঁণমূ, বাযুরং খমিতি হ ন্মাহ কৌর- 
ব্যায়গীপুত্রঃ, বেদোহয়ং ব্রাহ্মণ! বিছুর্বেদৈনেন যদ্ধেদিতব্যমূ | ১ 
্‌ ইতি প্রথমং ব্রাহ্মণম্‌ ॥ ০ ॥ 


অত:পর ্যানা ্ররূপে উপনিষদের অর্থ গ্রতিপাদন করিয়া সেই বর্ষের উপা- 
সনার উপযোগী মন্ত্র নির্দিষ্ট হইতেছে।--“ও খং ব্রহ্ম” এই মন্তরটি অন্তত্র কোন স্থানে 
ব্যবহৃত হয় নাই, কেবল এই ্রাহ্মণেই ্রদ্ধের ধ্যানকন্মে প্রযুক্ত হইতেছে। 
এই মন্তস্থ "তরঙ্গ" শব্দটি বিশেষ্য বং “থং* পদটি তাঁহার বিশেষণ । নীলোৎ- 
পলাদির (নীল এমন উৎপল ) ন্যায় খং ব্রহ্গ' এ স্থলেও সমান বিভক্তি নির্দেশ 
বারা পরস্পন্প বিশেষ্য-বিশেষণভাব অবগত হওয়া ঘায়। অবিশেষিত ব্র্মশন্ষ 
সাধারণতঃ (বুৎপত্তি অনুসারে ১ বৃহৃত-বস্তমাত্রের চক; এই জন্য তাহাকে 
“খং” বিশেষণ: দার! বিশেধিত করা হইয়াছে। সেই যে “খং ত্রশ্ষ» তাহাই ও শবের 
বাচ্য ( অর্থ), ও ওু-শব্ধের স্বরূপ । উভয় পক্ষেই সাঁমানাধিকরণ্য অর্থাৎ বিশেষ্য- ূ 
বিশেষপভাব অবিরুদ্ধা গুঁশব্ধকে বন্ষোপীসনার সাধনরূপে বিজ্ঞাপন করাই 
এখানে এন্প প্রশ্নোগ্রে উদ্দেহা। গু-শব যেব্রন্মোপসনার সাধন, এ বিষয়ে 
অন্য জতিও প্রমাণ? বখা, শ্রুতি বলিয়াছেন. ওক্কার শ্রেষ্ট আলম্বন এবং ইহাই 


৫৯২ | বৃহদারণ্যকোপনিষৎ [ স্-ব্বাক্মণম্‌। 


« পরমোৎ্রুর আলম্বন। ওষ্কারের ঘারাই আত্মাকে সমাহিত করিবে ।” ৬” এই 
আঅক্ষরূপেই পরম পুরুষকে (পরমাত্বাকে ) ধ্যান করিবে। “ও এই গ্রকানে 
লাত্মার ধ্যান কর,” ইত্যাদি । আর এ কথাও ঠিক যে, ওক্কার উপাসনার অঙ্জ- 
রূপেই প্রযুক্ত, অন্য অর্থে নহে | বিশেষতঃ অনা অর্থ এখানে সম্ভবই হয় নাঃ তাহ! 
হইলে এ স্থলে উহার প্রয়োগ হইবে কেন? অর্থাৎ যৈমন অন্যত্র “ও ইত্যাকাযে 
স্থিতি করিবে' “ও ইত্যাকারে উদগীথ গান কর্তব্য ।” ইত্যাদি স্থলে স্বাধ্যায়ের 
আরস্তে ও অবসানে ।ধনিয়োগ হইতে ওক্কারের প্রয়োগ দেখিতে পাওয় যান, 
দ্ইরূপ অর্থান্তর এখানে প্রভীত হইতেছে না। অতএব স্থির হইল যে, ধ্যানের 
সাঁধন়পেই এখানে. গু'শবের প্রয়োগ । বিচ্কণ “আত্মা” প্রভৃতি ব্রক্ষের বাচক 
থাকিতে "ওক্কার'কে ব্রহ্ষ-বাচকরূপে প্রকাশ কর! হইল, কেবল ন্বতঃপ্রমাণ শ্রুতি 
ঝলিয়াছেন বলিয়া তাৎপর্য এই--গুশবই তরঙ্গের অতত্রিপ্নতম ব1 ঘনিষ্ঠ নাম। 
আভএব ব্রন্গান বিষঙ্গে এই প্রণবই প্রধান সাধন। 

_ লই ্র্ষধ্যানের সাধন প্রণব গ্রতীকরপে ও অভিধান অর্থাৎ বাচকক্ূপে 
ছই প্রকাঁর। প্রতীকরূপে যথা--যেমন বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার প্রতিমা! সেই 
সেই দেবতার প্রতীক ব1 স্থলাভিষিক্ত, তেমন গুকারকেও ব্রদ্দের সহিত 
অভিরতাবে জ্ঞান কারবে, তীহাঁর ফলে-_গুকার-উপাঁসকের প্রতি ব্রদ্ধ 
প্রসর হন। এই জন্ত শ্রুতি বলিতেছেন যে, এই প্রণবই উতর আলম্বন 
( প্রতিমৃষ্ঠি ), এই প্রণবই ব্রঙ্গজ্ঞানের পরম সাঁধম। ধিনি এই আদম্বনকে 
অবগত হন, তিনি পরমোৎকষ্ট ব্রন্ধানন্দ ভোগ করেন। তথাপি "খ* শবে 
ভৌতিক আকাশের প্রতীতি হইতে পারে, এই জন্ক বিশেষ করিয়া বলিলেন 
যে, “খং পুরাপমূ্” অথাৎ ধিনি চিরন্তন আক্ল!শ অর্থাং--পরমাত্মারূপী আকাশ । 
সেই পুরাতন আকাশ--পরমাস্মা-চকষুঃ প্রভৃতি ইস্জিয়ে অবিষয়, সুতরাং অস্ত 
কোনও আঁলম্বন--( প্রতীক ) ব্যতিরেকে তাহাকে গ্রহণ করা যায় মী, এই 
নিমিত্ত সকল লৌক যেন বিষ্ণুর অল-চিহ্নিত পাধাপাদিময় প্রতিমার বিষ্ুর 
আবেশ করে, তেমন সেই অতীন্্রিয় পরমা ত্বরূপী আকাশ--ওকারে শ্রদ্ধা-তক্তি 
সহকারে এবং ভাবপুণ-হবদণ্দে মনোনিবেশ করে। কিন্তু কৌরব্যার়দীপু্র 'বারির' 
' নামক ( যাহাতে বানু বিস্তমান থাকে, সেই প্রসিদ্ধ, আকাশ) আঁকাশকেই 
'খ' বের মুখ্য অর্থে ব্যবহার করেন, পরমাস্মীকীশকে নহে। তাহার অভি- 
্রার-_উক্ত নন্বস্থ থি' “বাহুর, নামক আকাশ অর্থে ্রযুজ, এবং রননপ মুখ্য থে 
প্রয়োগ হ্ও়াই উচিত । যাহা হউক, বদি সেই তনধ্য পুরাণ নিরুপাধি ব্রশ্ষই' প্ৰ” 


১ম-্রাক্দণম্‌ |] পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ ৫৯৩ 


শব্েের প্রতিপা্চ হন, কিংবাথশন্দে এই'বারুর/আকাশ- সোপাধিক ব্রহ্মই অভি- 
প্রোত হয়। সর্বরথাই ওক্কার বিষু প্রভৃতির প্রতিমার স্তাস় ব্রন্ষের প্রতীক,এ জন্থ সাধন 

“ছে সত্যকাম ! ইহাই পর ও অপর ব্রদ্ধ”--ধাহা! শুকার নামে খ্যাত।” এই 
শ্রুতি অনুসারে ওক্কারকে সগুণ ও নিরুপারধিক উভক্ ব্রচ্মেরই প্রতীকরূণপে যে 
অবগত হওয়। যায়, সে অংশে কোনও বিবাদ নাই । বাকি রহিল কেবল শব্দের 
অর্থ সম্বন্ধে মতের অনৈক্য। এই শুকারই বেদ, কারণ, জ্ঞাতব্য বিষয় সকল যাহা 
দ্বারা জান! যার, তাহার নাম বেদ। ওযষ্কার উপ্রাসনায় সকলই অধিগত : হয়, 
অতএব গুকারহ বেদ অর্থাৎ ব্রশ্গের বাঁচক--অভিধান। তাহার কারণ--সাধক 
এই গুকাররূপ অভিধান খারা প্রকাশ্তমান অর্থ।ৎ ক্অভিধীক্সমান জ্ঞে ব্রহ্মাকে 
বিশেষ্ষপে উপলদ্ধি করিরা থাঞ্ষেন। সেই জন্তই ব্রাঙ্ষণগণ এই প্রণবকে 
বেদ বলিয়া জানেন। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ব্রাঙ্গণগণের অভিপ্রায় 
এই---ওষ্কার বর্গের বাচকত্ব নিবন্ধন উপ।সনার সাধন, অর্থাৎ ব্রঙ্গের 
অভিধারক এঞণবই ঝর্জসিদ্ধি বিষে ব্রাঙ্গণগণের অভিপ্রেত সাধন। অথব। 
"বেধোহ্য়ম্” ইত্যাদি অংশ প্রণবের অর্থবাদ__গ্রশংসাবাক্য | যদি বল বে, বিধি 
ব্যতিরেকে অর্থবাধ হয় বিরূপে ? তাহার উত্তব্,-এখানে “ুকারই বর্গের 
প্রতীক (আলম্বন) ভাবে বিহিত হইক়)ছে, সুতরাং বিধির অভাব নাই, যেহেতু, “গু 
খং ব্রক্ধ” এই বাক্যে ওস্কারের সহিত ব্রন্মের সাশানাপিকরণ্য (অভেদ ) প্রকাশ 
পাইতেছে। অতএব তাহারই বেদরূপে এইরপ স্তৃতি হইতে পারে যে, সমস্ত বেদই 
উকারময় । এই প্রণব হ্ইতেই সমস্ত বেদের উৎপত্তি»সতরাং ইহাই খক্‌-যুং- 
সামাদি-ভেদে বিভিন্ন সমস্ত বেদম । অন্যান্ত শ্রুতিও বলিয়়াছেন,-যেমন শঙ্কু 
অর্থাৎ শলাক1 ঘার! সমস্ত পত্র বিদ্ধ হয়, তেমন এই সমস্ত বেদও প্রণবরূপ শঙ্কু 
বারা বিদ্ধ । আর এই কারণেও এই বেদ,ওঞ্কারাত্মক,_ যেহেতু,যাহা কিছু জ্ঞাতব) 
আছে, তৎসমস্তই এই গুকার দ্বারা জান1 বায়, সেই হেতু এই ওক্কার “বেদ” 
বলিক্না অভিমত । অপরাপর বেদেরও যে বেদত্ব, তাহা ওক্কীরের বোদত্বাধীন। 
অন্তএব এইরূপ বিশিষ্ট-গুণসম্প্ন গুকার ব্রদ্ষোগীসনার সাধনরূপে অবশ্থ 
গ্রহণীয়। অথবা, ইহার অর্থ এইরূপ, তাহাই বেদ, তাহা কে? না- ব্রাঁজণ- 
গণ ষাহাকে গুঁকার বলিয়া জানেন। প্রণব উদগীথ।দি শব্ধ তাঁরা ইহাই ক্রাঙ্জণ- 
গণের বিজ্ঞেয় । তাহার কা রসে এই শুকার সাধনকণে পরত হইলেই সমপ্ত 
বেদ প্রযুক্ত হয় ॥ ১) 

ইতি এপঞ্চমাধ্যায়ে প্রথম রা 
৭৫ 


উপনিষহসু-_-পঞ্চমাহধ্যায়স্ত 
দ্িতীয়-ব্রান্মণম্‌ 


 প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি তি 
মে টি | উদিত ব্রহ্মচধ্যং দেব। উচুর্রবীতু নে। ভবানিতি, 


তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ “দ* ইতি । ব্যজ্ঞাসষ্টা ৩ ইতি £ ব্যজ্ঞ 
সিচ্ছেতি হোড়ুদাম্যতেতি ন আন্বেতি, ওমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞা- 
সিষ্টেতি ॥ ১ র্‌ 


সম্প্রতি ব্রঙ্গজাঁনের কারণরূপে ধমাদি ভিনটি সাধনের *বিধানাধ এই 
প্রকরণ আরন্ধ হইতেছে। প্রজাপতির তিনটি সন্তান । তাহারা তাহার 
নিকট ব্রক্মচধ্য গ্রহণ করিয়া শিষ্যভাবে বাস করিতেছিলেন। কেন না, শিখ 
বৃত্তিতে ব্র্গচধ্যই বিভিত, এই নিমিত্ত তাহারাও শিষ্য হা পিতা-_ প্রজাপতির 
সমীপে ব্রহ্মচর্ধা।বলগন পূর্ববক বাস করিয়াছিলেন । তাহাদিগের মধ্যে দেবতা, 
মন্থষ্য এবং অন্থর ইহাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাহার! ব্র্গচর্য্য অবলখন 
করত বাস করিয়! কি কিয় ছিলেন, অতঃপর তাহ! কথিত হইতেছে ।--তীহাদের 
মধ্যে দেবতাগণ পিতা প্রজাপ্তিকে বলিলেন যে, ধাহা দর্গত উপদেষ্টব্য বিষয়, 
তাহা আপনি আমাদিগকে উপদেশ দিউন? তখন প্রজাপতি প্রহ্গাও সেই 
জ্ঞানাখিগণের উদ্দেশে "দশ এই বর্ণমাত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন । এই বর্ণ বলিয় 
পিত! প্রজাপতি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঞে তোমর] এ কথায় কি 
বুঝিলে? অর্থাৎ আমি উপদেশকালে পদ যে অঙ্গরটি উচ্চারণ করিলাম, তাহার 
মর্ীর্থ গ্রহণ করিয়াছ ত? না, কর নাই? তখন দেবগণ বলিলেন--হা, আঞ্রা & 
অক্ষরার্থ বেশ বুখিয়াছি ।” প্রজাপতি বলিলেন-_হদদি বুঝিয়া থাক, তবে বল 
দেখি, কি বুঝিয়াছ? দেবতাগণ বলিলেন যে আপনি আমাদিগকে বলিয়া- 
-ছেন যে, প্বীম্যত”, অর্থাৎ “ভোমরা স্বভাবতঃই অত, অতএব আজ হইতে 
দম-গুণবিশিষ্ট হও" এই উপদেশ আমাদিগকে দিয়্াছেন। প্রজাশতি 
বলিলেন--“ওম্‌, হা, বাছা বঙণিয়াছি, তা! ধণার্থ ই দরগম করিয়াছ॥ ১৪. 


হয়-ব্রাঙ্গণম্‌ |] পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ৫৯৫ 


অথ হৈনং মনুষ্যা উচ্ত্রবীতু নো ভবানিতি, তেভ্যে! হৈত-, 
দেবাক্ষরমুবাচ দ ইতি, ব্যজ্ঞাসিষ্টা ৩ ইতি, ব্যজ্ঞাসিম্মোতি হোছু- 
দদত্তেতি নআম্ডেতি, ওমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি ॥ ২ ॥ 


'অনস্তর মন্ুষ্াগণ বলিল ঘন, পিতঃ ! আপনি আমাদিগকে উপদেশ প্রদান 
করুন? প্রজাপতি তাহাদিগকে এই পদ' অক্ষরই উপদেশ করিলেন । উপদেশ 
করিয়। পুর্বববৎ মন্ুষ্াগণকেও জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমরা! মছুক্ত (দ) অক্ষরের 
অর্থ বুঝিয়াছ কি? না বুঝ নাই ? মনুষ্যগণ বলিল;-া। আমরা বুঝিয়াছি, 
আপনি বলিয়াছেন “দত” অর্থাৎ “তোমরা স্বভাব: লুন্দ, অতএব যথাশক্তি 
বিভাগ করিয়া ভ!গ কর-দাঁন কর”, এই কগ! আমাদিগকে বলিয়াছেন । 
আর ইহা অপেক্গ। আমাদের পক্ষে হিতকর উপদেশ কি আছে? তখন 
প্রজাপতি বলিলেন--ওম্‌”, ভোমরা যথাঁথ আমার কথা বৃনিক়ছ। ২ | 


অথ হৈনমশ্ূরা উচুত্রবীতু নে! ভবানিতি, তেভ্যে। 
ছৈতদেবাক্ষরসুবাচ*দ ইতি, ব্যজ্ঞাঁসিষ্টা ৩ ইতি, ব্যজ্জাসি- 
ক্সেতি হোচুদ্দঘধ্বমিতি ন আথেতি, ওমিতি হোঁবাচ 
ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি, তদেতদেবৈষ! দৈবী বাগন্ুবদতি অ্তনযিত্বদ্দ-দ-দ- 
ইতি--দাম্যত দন্ত দযধ্বমিতি। তদেতালয় শিক্ষেদ্দমন্দানং 
দয়ামিতি ॥ ৩ ॥ 


ইতি দ্বিতীয়ং ব্রাঙ্গণম্‌ ॥ 


'অনভ্তর '্মন্সরগণঞ্ড বলিল যে; “মাপনি '্মমাদিগকেও উপদেশ করুন। 
প্রজাপতি 'ভাহাদিগঞ্চেও স্ইে (দ) 'অক্ষরই বলিলেন। পরে জিজ্ঞাস! 
করিলেন যে, স্তোঁমরা মতকথিত অক্ষরের অর্থ বুঝিয়াছ কি? অথবা 
বুশ্ধিতে পার নাই? আন্বরুরা! বলিল যে £, বুঝিয়াছি--আপনি 
আমাদিগকে "দক়ধবম্” অর্থাৎ তোমরা স্মভাবতঃ ক্ররপ্রকৃতিসম্পন্ন, সুতরাং 
ক্ররত পরিহার করিয়া! জীবের প্রতি দয়ালু হও", এই কথা বলিয়াছেন। 
অস্থাপি গ্রজীপতির বসেই সকল অনুশীসন চলিয়া আসিতেছে,-অর্থাৎ প্রা 
পত্তি.দেব, মনুষ্য ও অন্ুরগণের গ্রত্ি-পূর্ষে যে অনুশাসন করিয়াছিলেন, ভিনি 
আজও অনুষ্যগণের *প্রাতি স্তনদ্িত্। অর্থাৎ, যেঘকপ দৈরবাণী দ্বারা মেই, 


৫৯ বৃহ্দারপ্যকোপনিষৎ | | ২ক-ব্রাঙ্গণম। 


অগ্থশাসনই করিতেছেন । কিসে বুঝিব ? উত্তর-_যেহেতুঃ সেই দৈবী বাণী শুনিতে 
পাওয়া যায়। সে ৈববাণী কোথায়? উত্তর--ঙী যে মেঘ “দ-দ-দ” শব করে, ইহা 
দ্বারাই প্রজাঁপত্তি অগ্ঠাপি প্দাম্যত” (দাস্ত হও), দত্ব (দান কর) ও 
প্দয়ধ্বম্‌* (দয়! কর ), এইরপু উপদেশ করির থাকেম। 
এই সকল শবের জ্ঞাপনার্থ অনুকরণরূপে , স্তনক্িত, হইতে তিনবার 
প্র” শব্দ” উচ্চারিত হয়। বাশ্তবিক শ্তনয়িতু, যে তিনবার “দ” ধ্বনি করে, তাহা 
নহে । যেহেতু, স্তনযিত্ব, ধ্বনির তিন সংখ্যার কোন নিয়ম জগতে প্রচলিত 
নাই। অগ্ভাপিও প্রজাপতির "্দাম্যত, দণ্ত, দয়ধরম্ণ এই প্রকাীরই অনুশাসন 
মেঘধ্বনিরূপে প্রচলিত আছে বলিগাই সকলেরই 'এই তিনটি গ্রহণ কর1 উচিত | সে 
তিনটিখক ? না-দঘ, দাঁন ও দয়! এই তিঝটিই শিক্ষা করা উচিত । আমাদের 
সকলেরই মনে করা! উচিত যে, সেই প্রজাপতির অনুশানন দম, দন ও দয়! অবশ 
প্রতিপাল্য ৷ এই বিষয়ে ভগবদগীতার বাঁক্যও গ্রামাণ--পন্রিবিধং নরকস্তোদং ঘারং 
নাশনমাআ্মনঃ। কামঃ ক্রোধস্তথা লৌভস্তম্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ্।” তাৎপর্য এই 
কাম, ক্রোধ ও লোভ ইহা'র1 ত্রিবিধ নরকের ঘার। ইহার] আত্মার সর্ধবনাশ- 
সাধন করে, আতএব 'আত্মহিতৈষী ব্যক্তি এই তিনটি অবশ্র ত্যাগ করিবেন । এই 
মহাবাক্যের প্রথমাংশ শেষোক্ত কামাদি পরিত্যাগ বিধির অঙ্গ--অর্থবাঁদ। 
এখানে এইরূপ আপত্তি হইতে পাঁরে যে, পুথক্‌ পৃথক উপদেশপ্রাথা দেবাদি 
সযস্তকে উদ্দেশ করিয়া প্রজাপন্ি একমাত্র প্রকারের তিনবার উচ্চারণ করিলেন 
কি জন্য ? এবং হাহারাই বা একনাত্র দিকার উচ্চারণ দবাবাই প্রজাপতির মনোগনত 
বক্তব্য দিষয় পুথকু পৃথনূপূপে কিকপে অবগত হইল পরাতিপ্রায়জ্ঞ পঞ্ডিভগণ 
ইহাতে এইরূপ বিতর্ক করিষ্কা থাকেন। ইহার প্রত্যুন্তরে কেহ কেহ বলেন যে, 
দেবতা, প্রভৃতি যখন প্রন্জাপতির নিকট ব্রধত্যয অবলগ্বন করিয়া বাস করিতে 
ছিলেন, তখনই নিজেদের অদাস্তব, 'দাতৃত্ব ও *'অদয়ালু্ধ দোষের প্রতি লক্ষা 
বাঁধি শঙ্কান্ষিতচিত্বেই অবস্থান করিতেছিলেন। ্টাহার!] সর্বদাই মনে করিতেন, 
পিতা কখন আমাদিগকে ক্রি বলেন, শেষে, প্রজাপতির উচ্চারিত 'দ'কাঁর 
অক্ষর শ্রবণমাত্রেই ভাহাদের হৃদয়ে জাগন্ক শল্তানুসাঁরে সেই (দ) অক্ষরেরই 
ভিজ ভিন্ন অর্থজ্ঞান হইয়াছিল। জগতে ইহা খুবই প্রসিদ্ধ যে, পুত্র ও শিষাগণ 
অনথশাদনের যোগ্য হইলে গুরুজন তাঁহাঁদিগকে দোষ হইতে নিবারিত করেন। 
এ কারণ, প্রজ্জাপতিরও এরূপ শীসন উপযুক্তই হইয়াছে এবং দেবতা! প্রতভৃতিও 
সেই একমাত্র “দণকীর শবণেই দম, দান ও দয়ায় “দ 'কারের স্ধ ধরিয়া থাকা 


২ররাক্মপম্‌ |]  শঞ্চমোহধযায়ঃ ? ৫৯৭ 


নিজ, নিদ্ দৌযাগ্লারে বিভিন্ন প্রকার অর্থ গ্রহণ করিক্সটছেন, ইহা সঙ্গতই 
হইয়াছে। ইহার প্রয্োঙ্জন এইস-লোকের আস্মশ্দোষ একবার জ্ঞানগোচর 
হইলে তাহ! অল্প 'প্রযত্েই নিবাঁরিত করা বাইতে পারে, তজ্জনট উপদেষ্টার 
অধিক প্রয়াস পাইতে ভয় না, যেমন দেবাদিগণ এুক “দ”কার মাত্র শ্রবণেই নিজ 
নিজ দোঁষ হইতে নিবৃত্ত ইনুয়াছিলেন | 

এখানে এইন্ধপ প্রশ্ন হইতে পাঁরে ধে, প্রজাপতি দেবতা, মনুষ্য ও অন্থুর 
এই তিন শ্রেণীর শিষ্যকে লক্ষা করিয়! উল্ত তিনটি উপদেশ দিম়াছিলেন. এবং 
জাহাদেরও গ্রতোকের নিজ নিজ উপদিষ্ট বিষয় গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু 
অগ্বাবধি সই তিনটি উপঁদৈশই একমাত্র মন্তষর পক্ষে পালনীফ হয় 
কেন? উহার উত্তর-_বেহেতু, * পূর্বতন বিশিষ্ট দেবাদিগণ এ 1তিনটিরই 
নমানভাবে 'নুঠান করিয়াছিলেন, আভএব ঈদানীস্তন মন্তুষ্যগণেরও তাহাই 
শিক্ষপরীয়। তন্মধ্যে যদি "দয়ালুত্র” পশ্মটি অধম অস্গুরগণ কর্তক অনুষ্ঠিত 
হওয়ায় অপখ্ধের পঙ্গে অনুষ্ঠিত হওয়া! অনুচিত মনে হয়, তথাপি প্রজাপতির 
পক্ষে হিতসাপন বিষয়ে তিন পুত্রই তুল্য । অতএব উহ!র অভিপ্রায় স্বতন্ত-_ 
অর্থাৎ দেপাদি তিন গব্ক্কিই প্রজাপতির পল্র, গিভারও পুল্রগণের উদ্দেশে 
হিত্োপদেশই প্রদেয় , কাজেই হিতজ্ঞ প্রর্ধাপন্ডি সেইরূপই উপদেশ করিলেন । 
সুতরাং প্রজাপতি পুত্রগণের প্রতি যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা 'অধশ্রই পরম 
হিতকর। পরস্ক মনে ভয়, মন্ুষুগণেরই এই তিনটি উপদেশ অবশ্য শিক্ষণীয় । 
বেন না, মধ্য খাতিরেকে দেবতা, কি অঙগর, বি অন্তু কেহ বাস্তবিক নাই, 
মখ্ুবযগণের মধোই দেবত্ব বা অন্পত্বাদির সম্ভাবনা | যাহারা সাধারণ মনষা 
হইতে উত্তম-ুণবিশিষ্ট। তাহারা দেবতা, যাহারা লোৌপরবশ--গাহার! 
মগ্গত্য এবং যাহারা হিংসাঁপকাযণ ক্র র- তাহারা আলুর । অথচ সেই 
মন্নম্যগণই অদাস্তত্বাদি দৌযত্রণ ও এতদতিরিক্ত সন্ত রজঃ ও তমঃ এই গুগত্রয় 
বশতঃ দেবাদি শব্ষে অভিহিত হয়। অতএব মনুধ্যগণই ত তিনটি শিক্ষা 
করিবে, অন্যে নহে, ইহাই প্রৃতিপর হইল। এই জন্যই গজাপতি তাহাদের 
শিক্ষাপথ উপদেশ দিয়াছেন । মনুষ্যাতিবিক্ত যে কেহ নাই, তাহার প্রতি 
ইহাঁও প্রমাণ ষে, এক মনুষাকেই অনন্ত, লুক্ধ ও ভিংসাপরবশ এবং ক্রুর 
দেখিতে পাওয়া যায় * এই নিমিত্ত স্থৃতি--ভগবগগীতা।ও বঙগিদ্বাছেন যে,-পকাম: 
কেৌধস্থ] লোভনতস্মাদেততরয়ং ত্যজেৎ ?» ইহ1র অর্থ পূর্বেই উ উদ্ক হইয়াছে ॥ ৩ ॥ 

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয় ত্রীক্ষণ ॥ 


রঙ. . | উপনিষতল্- পঞ্চমাহধ্যায়স্য 
তৃতীয়-ব্রাহ্মণম্‌ 


এষ প্রজাপতির্যদ্ধ দয়মেতদ্‌ ব্রন্ষৈতত্ র্ববম্, তদেতহ 
ব্রযক্ষরং হদয়মিতি, হৃ-ইত্যেকমক্ষরমতিহরন্ত্যশ্মৈ স্বাশ্চান্যে 
চ, ঘু এবং বেদ। দ-ইত্যেকমক্ষরম্, দদত্যন্মৈ স্বাশ্চান্তে চ 
য এবং বেদ। যমিত্যেকমক্ষরমেতি" ম্বর্গং লোকং য এবং 
বোদ ॥ ১ ॥ | 


কী 


ইতি তৃতীয়-ব্রাহ্ষণম্‌ ॥ 


_পুর্ধোক্ত সমস্ত উপাসনার "্মঙ্গকূপে দমাদি সাধনত্রয় বিহিত হইল, তাহার 
তাঁৎপর্যা এই যে, দাস্ত, অলুর্ ও দয়ালু হইলে সকল কর্মে অধিকারী হয়। অতীত 
কাঁগুদয়ে নিরুপাণি ব্রহ্ধজ্জানের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। সম্প্রতি সগ্ণ 
ব্ন্মেরই সেই উপাসনা সকল অবশ্য বক্তবা। ফাহাঁতে জীবের পাপক্ষয়াদি দ্বার! 
'অভ্যুদয়লাভ হইতে-.পারে, এই নিমিত্ত পরবর্তী গ্রন্থের আরম্ত হইতেছে । 

ইতঃপুর্ববেই বল! হইয়াছে মে, প্রজীপতি জীবকে উপদেশ দেন, কিন্তু সেই 
উপদেষ্টা প্রজাপতি দে? তাহা বল! হয় নাই, এক্ষণে তাহার কথাই বলা হই- 
তেছে। ইনি সেই প্রজাপতি, যিনি হৃদয় অর্থাৎ হৃদযস্থা বুছি নাঁমে খ্যাত । অতীত 
শাঁকল্য-বাকণের শেষভাগে দিকৃ-বিভাগক্রমে ধাহার উপর নাষ-রূপ ও কর্দের 
উপসংহার উক্ত হইয়াছে, সব্ধভূতে প্সধিষ্টিত, সর্বভূতের "আত্ম-ভুত, সেই এট 
ঈদদই প্রজ[স্থতিকর্তা প্রজাপন্তি নামে 'অন্তিহিতখ বৃহত্ব ও সর্বময়ত] নিবদ্ধন 
ইমিই সেই বর্ষ । এই সমস্ত বিষয় পঞ্চম অধ্যায়ে (তৃতীয় অধায়ে ) বর্ণিত 
হষ্য়াছে । দাহ! হইতে হদকের হুদয়ত্ব ও সর্ধবমুযত্ব সিদ্ধ, সেই হদর-বঙ্গই স্তরাং 
উপান্ত । অতপর প্রথমতঃ হাদর' এই শব্দের নামাক্ষর ধরিধা উপাসলা কণিত 
হইতেছে ১হাদষ নামে তিনটি অক্ষর আছে, একটি হু”, দ্বিতীয়টি, অবশিষ্ট এ? | 
প্তগ্মধ্ে হি” এই অক্ষরটি অহিরপার্থক “হ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, উহার অর্থ আশৃহ- 
রণ করা। খিনি সেই ব্য শব্দের অন্তর্গত “অক্ষরের অর্থ জানেন, সেই জ্ঞানীর 
উদ্দেশ্তে তাহার .জ্ঞাতিগ্ণ এবং নিংসম্পর্ক অপরাপর লোকও তভোগ্য বস্তু সকল 


ওয়-ত্রাঙ্মপম্‌। | পঞ্চমোহধ্যা; | ৫৯৯ 


উপচটৌকন করে। তাহার কারণ--যেহেতু হ্বদকস-ব্রক্ষের উদ্দেন্তে ইন্দরিয়সকল 
ও শব্াদি বিষয় সমূহ স্বীপ্ন স্থীয় কাধ্য সম্পন্ন করিয়া অর্পণ করে, এবং' 
হদয়ও ভোক্তা আত্মার জন্ত স্খাদি ভোগ্য বস্ত উপস্থাপিত করে, অতএব 
“হৃদয়” নামের “হা” অক্ষরজ্ঞ ব্যক্তির উদ্দেস্তে, জ্ঞাতিগণ কতক উপঢৌকন 
আহরণ নুসঙ্গতই। বাস্তবিক ইহা উপাসনার অনুরূপ ফল। দেখা যায়, 
যাসহাকে যেরূপভাবে উপাসন! করা ধায়, তাহার সেইরূপ ফলই ফলিয়া 
থাকে। সেইন্*প আর একটি অক্ষর আছে “৭”, ইহাও দীনার্থক দা ধাতু হইতে 
নিশ্পন্ন হইয়। হৃদন্ন নামের অক্ষরন্ূপে সংযোজিত হইম্মাছে। এই স্থানেও সেইরপ 
হৃদয় বর্গের উদ্দেপ্তে ইদ্ডিয় সফল ও অন্যন্তি বিষর স্কল স্বীয় স্বীয় কাধ্য উপ- 
ঢৌকন করে এবং হৃদররও ভোঁক্ত1 আম্মার উদ্দেপ্তে নিজ প্রভাব অর্পণ 
করে, অতএব সেই দকারের স্বরূপাভিজ্ঞ ব্যক্তির উদ্দেশে তাহার জ্ঞাতিগণ ও 
অপরাপর সকপেই স্ব স্ব শক্তি প্রদান করিন্ব। থাকে । ্ইরূপ,আর একটি “য়” 
নামে অক্ষর স্সাছে, তাহার অর্থ-গমন, হিন্‌, ধাতু হইতে উহা! নিম্পন হইয়া 
হৃদয় ণৰ্ধে নিবদ্ধ হইক্লাছে। ইহা থে জানে, নে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় । থে নামের 
প্রত্যেক অক্ষর-উপাসনান্নু এতদূর ফল, সেই সনস্ত অক্ষর্মর নাষের উপাসনার খে 
ফল কত, তাহা আর কি ধলিব। এখানে হদন্ন-প্রপ্দের প্রশংসার নিমিও 

( খর ) নাম্ক্ষিরের উপন্যাস কর হইয়াছে ॥ ১। 


ইতি, পঞ্চমাধঠায়ে তৃতীয় "বা সাণ | 


উপনিষহস্থ-_পঞ্চমাহধ্যায়ন্ত 
৭... চতুর্থ-ব্রান্মণম্‌ | 
তদ্বৈ তদেতদেব তাস, সত্যমেব সঃ, যে! হৈতং মহদযক্ষং 
প্রথমজং বেদ সত্যং ত্রন্মেতি, জয়তীমাল্লোকান্‌ জিত ইন্নসাব- 
সত্ব য এবমেতন্‌ মহদধক্ষং প্রথমজং তেদ সত্যং ত্রন্ষেতি, 
সত্য যেব বর্গ ॥ ১॥ 
ইাতি চতুর্থং ব্রাহ্মণ ॥ 


অভুঃপর সেই হৃদগাথ্য ব্রঙ্মেরই দিত, নানে উপাসন1-বিধানার্থ কথিত 
হইতেছে। শ্রুতির প্রথম “তং শব্দের অর্থ সেই__থে, পুর্বেবাক্তহাদয় ব্রঙ্গ। “বৈ? 
শব্দ ন্মরণার্থক। তবেই সধুদারার্থরূপে সেই পুর্বোক্ত জদয়-ব্রন্মেরই স্মরণ কর! 
হইল। দ্বিতীক্ষ “তৎ"' শব্দ ঘার! সেই হ্বদয়-ব্রদ্ধই প্রকারান্তরে উল্ত হুইতে- 
ছেন। মেই প্রকারাস্তর কি? নাঁ-এতং" অর্থাৎ পরে যাহা বলা হইবে, তাহাই 
মনস্থ করির| এ্ুতি প্রতাক্ষের হার নিদ্দেশ করিতেছেন থে, “আঁ? অর্থাৎ 
ছিল। কে ছিল? না,_'এতদেব” অর্থাৎ ইহাই, বাহ হদয়াখ্য ত্র্ধ বলিয়। 
উক্ত হইয়াছে, তাহা (তৎ)। এই এতৎ শব্দের সহিত তৃতীয় “তত” শব্দের অঙথন্ধ | 
ভাহাই কি? এক্ষণে তাহ! বিশেষ করিয়া! নির্দেশ করিতেছেন বে, পিত্যমেব+, 
বাছা “সত্য"ই, সত্য অর্থে 'সৎ। মুর্ত ও "ত্যৎ, অমুত্ঠ ব্হ্ধ, অর্থাৎ বাহা এই পঞ্চ- 
ভূতাত্মক সগ্ুণ বর্গ্বরূপ। থে কেহ এই সত্যবূপী ব্রক্ষকে মহত্বহেতু বক্ষ, 
পৃজ্য ও 'প্রথমজ, অর্থাৎ সনস্ত সংসারী জীবের আর্দিজাত বলিয়া! জানে, তাহার 
সম্বন্ধে এই সকল ফল উক্ত হইতেছে,--যেমুন সত্য-ব্রঙ্গ কর্তৃক এই পৃথিব্যাদি 
লোক নকল জিত, অর্থাৎ ধণীকৃত রহিয়াছে, সেইরূপ যেব্যক্তি সত্যরপী ব্রদ্মকে 
টা বনি) না পারে, * সেই যক্ষিও এরই লোকসকুনকে জর করে। 
| টিউনস শঞ্জকে কল করে। তাহার ফলে শক্রর আর যি থাকে শা। 
উক্তার্থেরই ফলভোগী নি্দেশের জন শ্রুতি--পুনশ্চ কাহার এই ফল হয়, জিজ্ঞাসা 
করিয়া সিদ্ধান্ত কবিতেছেন, ধিনি এই মহৎ, বক্ষ, প্রথমজ সত্য ্রহ্ষকে জানেন, 
তাহার এই ফল হয়। যেহেতু ব্রদ্ধ সত্যন্বরূপ, সুতরাং সেই সত্য-বর্ধ 1 
সবের ক্ছানাহুূপ ফণ হওয়াই উচিত ॥ ১ | ্ু 
| ইতি পঞ্চমাধ্যাক্সের চতুর্থ-্রাঙ্ষণ ॥. 


উপনিষৎস্থৃ-..-পঞ্চমাহধ্যাযন্ত 
পঞ্চম-ব্রাহ্মণম্‌ 


৬ 

আপ এবেদমগ্র আস্মস্ত। আপ সত্যমস্জন্ত, সত্যং ব্রহ্ম, 
ব্রহ্ম প্রজাপতি, প্রজাপতির্দেবাখস্তে দেবা? সত্যমেবো- 
পাসতে। তদেতৎ ক্র্যক্ষর সত্যমিতি, স-ইত্যেকমক্ষরযূ, 
তীত্যেকমক্ষরম্‌ ; যমিত্যেকমক্ষরমূ 1 প্রথমোততমে অক্ষরে সত্য 
মধ্যতোহুনৃতম তদেতদনূতফুভয়তঃ সত্যেন পরিগুহীতখ»সত্য- 
ভুয়মেব ভবতি, নৈনং বিদ্বাখসমনূত হিনস্তি ॥ ১॥ 


সম্প্রতি পূর্বোক্ত সত্য-ব্রন্গের প্রশংদার্থ ৰ (তেছেন। পূর্বক্রতিতে সেই সত্তা- 
বদ্ধকে “মহ্‌ বক্ষ ও প্রথমঞ্জ” বল! হুইম্বা । এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, সেই 
বন্ধের প্রথমঞ্জত্ব কি প্রকার? উত্তর--স্থষ্টির পূর্বে এই জগৎ অন্মস্বই ( জলময় ) 
ছিল। এখানে “অপ অর্থ -অগ্নিহোত্র।দি কর্ম-সপ্বন্ধি আহুতিসমূহ । অগ্সি- 
হোত্রাদ্দির আছ্তি সকল দ্রবময় বলিষাই অপ শব্দে অভিহিত হইন্নাছে। 
অগ্নিহোত্রা্দি কণ্মদ্মাপ্তির পরবতী সময়ে সেই অপ. সকল অতীন্তিয় 
কোনও কুক্ষন্বরূপে কর্মস্ঘন্ধ পরিত্যাগ না করিয়াই অগ্ান্ত ভূতের সঙ্গে 
মিলিত হুইক্স। থাকে, কিন্ত স্বতন্রভাবে থাকে না। 

অন্তান্ত ভূতের সহিত সংশ্রব থাকিলেও কর্ম-সম্পর্কাধীন অপেরই প্রা ধান্ত, 
সেই জন্ত এখানে “অপও শবের ন্মি্ধেশ । বিশেবতঃ উৎপত্তির পুর্ব সমস্ত ভূতই 
অব্যাকৃতাবস্থাস্ব (সুক্ষরূপে ) ,যাগকর্তার সহিত মিলিত হুইবা থাকে, তাহাই 
অপ ইত্যাদি বীর! নিন্দিই হইল। নাশ (শব্দ) ও রূপাঁকারে অভিব্যক্ত 
এই, সমস্ত জগৎ ্যষ্টির পূর্ব অনভিব্যক্তূপে অবস্থিত ও জগতের বীজম্বরূপ 
সেই “অপও আকারেই বর্তমান ছিল, অর্থাৎ তখন জগতের কোন নাম-রূপ 
ছিল না, সুতরাং স্থল-জগতের সত! হয় নাই, পরন্ত ইহারই বীজন্বরূপ: সুপ 
অপযাত্র ছিল, কোন, বিকৃত বন্তই ছিল না। সেই অপ সমুদরকই “সত্য বাদ্ধের 
উৎপারন করে। এই জন্ত সত্য ব্রহ্ধকে প্রথমজ বল! হ্ন্ব। এই যে অনভিব্যক্ত 
জগতের অভিব্যক্তিসাধিন, ইহাকেই হিরণ্যগর্ভনামক সুতয্মার উৎপত্তি বল! যায় 


পি 


৬৯২. বইদারপ্যকো পনিষৎ | ৫ম-ক্রাঙ্গণম্‌ ! 


যি বল, সত্যের বর্ধন কি হেতু ?. তাহাও বলা হইতেছে ।--যেহেতু, তিনি মহান্‌, 
শর জন্ট ব্রহ্ম। যিনি সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্তা, তাহার মহত্বসন্বন্ধে কোন মতভেদ 
নাই। তাঁহার স্ৃষ্টিকরূৃত যে প্রকারে জান! যায়, তাহাও বলিতেছি। যেহেতু, 
সেই সত্যব্রঙ্ধ প্রজাপতিদিগের পতি বিরাট্কে--অর্থাৎ স্্য।াদি দেবগণ যাহার 
চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্জরিয়স্থানীয়, সেই বিরাট পুরুষকেও, স্থষ্টি করিয়াছেন, আবার 
সেই বিরাট, প্রজাপতি দেবতা সমুহ্‌কে সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন এই প্রকারে 
সমস্তই সেই সত্য ব্রদ্ধ হইতে উৎপন্ন, অতএব সেই সত্য ব্র্ধ অবশ্তই মহৎ। 
যদি বল, সেই সত্যব্র্ধ বক্ষ--পুজ্য কেন? তাহার উত্তর,-যেহেতু, পূর্বোক্ত 
প্রকারে স্থ্ই দেবতাগণ বিরাট --পিতাকেও ' অতিক্রম করির1 সেই সত্য 
বঙ্গের উপাসনা করেন, কাঁজেই সেইৎস্ত্য প্রথমজ ব্রক্গ যক্গ। অতএব 
সর্ধপ্রকারে সেই সত্য ব্রহ্মই উপান্ত । দেই সত্য ব্রঙগের নামও" (সত্য ) তিনাট 
অক্ষরসংসূক্ত, বথ! “স” এক অক্ষর, 'ত৬ এক অক্ষর, ( শ্রুতিতে ঘর্দিও "তি আছে 
“ত” নাই, তথাপি উহ্তা উচ্চারণার্থ প্রদত্ত ) এবং “ঘ এক অক্ষর 1" তন্মধ্যে, প্রথম 
ও অন্ত্য অন্দর (স ও য) সত, থেহেতু, তাহাদের ধ্বংস নাই ; এবং মধ্যবন্তী তি 
অক্ষরটি অনৃত খিথ্যন্ববগ । অনুতই মৃত্যু, কারণ-মৃ যু ও অনৃত শবের “ত৬ 
অক্ষরের প্রন্থৃত সাৃপ্ত আছে। দেই এই মৃত্ুক্ধপী তি অক্ষর সত্যন্বরূপ-- সি 

ও ঘ” বর্ণ দ্বারা পুর্বাপরভাগে বেষ্টিত আছে, সৃতরাং স্বয়ং রক্ষাসামখ্যহীন 
কার অন্গর অতি অকিঞ্চিংকর। “দ” থ' বর্ণাআ্বক সত্যেরই প্রীধাগ্ত। থে 
ব্যক্তি এই প্রকারে সত্যের প্রাচ্ধ্য এবং মৃত্যুরপী অনুতের অকিঞ্িৎকরতব 
অবগত হয়, সেই সত্যাভিজ্ঞ বিদঘান্কে অনবধানতা গ্রধুক্ত অনৃতরূপী সুড়ু 

কখনও নষ্ট করিতে পারে না।॥ ১॥ 


তদঘতৎসত্যমসৌ স আদিত্যো'ঘ এষ এ তশ্মিন্মগুলে পুরুষ, 
বশ্চারং দক্ষিণেহক্ষনূ পুরুষস্তাবেতাবন্যোন্যন্মিন প্রতিষ্ঠিতে। 
রশ্মিভিরেযোহন্রিন্‌ প্ুতিঠিতঃ, প্রাণৈরযমমুগ্সিন। স. যদোহ- 
ক্রমিষ্যনু ভবতি শুদ্ধমে বৈতন্মগুলং ২. পশ্াতি ঠ নৈনমেতি রশ্ময়ঃ 
রি ॥২॥ ূ 


খই দেই. সত্য-ররন্ষের অবস্বববিশেষে - উপাঁপন-বিশেষ উন ডের 
থে গ্রথমজ সত্য -ব্র্ধ, সেই 'যে--তাহাই এই আদিত্য '। .. এই আদিত্য কে? 


৫বস্বাদণষ্‌ । ] পঞ্চ মোহ্ধায়ঃ ' ৬৯৩ 


তাহ! বলা হইতেছে--যাহ! এই আঁদিতামণ্ডলমধ্যবর্তী আধিদৈবিক পুরুষ 
এবং ধিনি দেহমধ্যে দক্ষিণ চক্ষুর মধ্যগত অধ্যাত্বপুরুষ, এই উভয়ই সেই সভা 
্রহ্ধ। যেহেতু, সেই এই আদিত্যমগ্ডলস্থ ও চক্ষুস্থিত পুরুষণ্য় এই সত্তয রন্গের 
শ, সে কারণ ইভাঁরা পরম্পর পরস্পরে অর্থা্খ আদিত্য পুরুষ চক্ষৃতে এবং 
চাক্ষুম পুরুষ আদিত্যে গ্রুতিষ্ঠিত ; কেননা, আধ্যাত্মিক ও আঁধিদৈবত পুরুষ 
বহাদের পরস্পর উপকার, করাই স্বভাব । এক্ষণে আীহারা কিরূপে 
প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁভা বলা হইতেছে রশ্মি বা প্রকাশ দ্বারা আদিত্য পুরুষ 
এই চক্ষুঃস্থিত অধ্যাত্মপুরুষের উপকাঁরপাধন করেন, হুতরাং তাহাতে আদিত্য 
পুরুষ প্রতিষ্ঠিত ; আর এই ডিন পুরুষ প্রাণ-বা।পার দ্বারা আদিত্যের উপকার 
সম্পাদন করত, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন । এই শরীরস্থ ভোক্ত] ধিজ্ঞানময় 
জীব যে সময় দেই হইতে উতৎক্রমণ ( বাহিরে গমন ) করিবে) সে সময় চক্ষুর 
অগ্নগ্রাহক চক্ষুঃস্থিত এহ আদিতা পুকুধ রশ্রিসযুহ প্রত্যাহরণ করিয়া নিজে 
উদাসীনভাধে অর্থাৎ ক্মন্ুপকারকভাবে অবস্থিতি কধেন। তথন এই বিজ্ঞান- 
ময় জীব হুরধ্যমগলকে শুদ্ধ অর্থাৎ চন্দ্রযগুলের ন্যায় রশ্মিহীন--নিশ্রভ অবলোকন 
করে। কুর্যযমওলকে প্রভীহীনভাবে দর্শন কর? একটি ভাঁবী মৃত্যুর সুচক অবিষ্ট- 
বিশেষ । এই অরিষ্-দর্শনের কথা প্রস্গক্রমে বণিত হইল । ইহার উদ্দেস্তী জীব 
মৃত্যুর পূর্বে নিজ নি কর্তবা কন্মে যত্ববাঁন্‌ হইবে, ইভাঁর উপদেশ । ইতঃপুর্বে 
এ সকল রশ্মি চাক্ষুষ পুরুষের অনুগ্রহার্থ নিজ প্রভু আদিত্যের কর্তবা- 
সম্পাঞনের জন্য উপস্থিত হইলেও পরে েই প্রভু-আদিত্যের করুব্য কম্মের ক্ষয় 
হইয়|ছে মনে করিক্বাই যেন তাহারা পুরুষকে ত্যাগ করিয়া যায়, পুনর্বার 
আর উহার নিকট ফিরিয়। আইসে না । অতএব, এই ভাবে পরস্পর উপকাীরক- 
উপকার্্যভাঁব হইতে জানা ধার বে, ইহারা উভয়ই সেই সত্তোর অংশ ॥ ২ ॥ 


য এষ এতন্সিম্মগুলে পুরুষস্তম্ত ভূঁরিতি শিরঃ, একখ শির 
একমেতদক্ষরমূ। ভুব ইতি বাহ্‌, ছে; বাই দে এতে অক্ষরে | 
স্বরিতি প্রতিষ্ঠা, ছে প্রতিষ্ঠে দ্বে এতে অক্ষরে | তস্তোপনিষদ- 
| নানি হ্ন্তি পাপ্যানং জহাতি চয এবং বেদ ॥ ৩॥ 


১ তধো খিল এ অর্থাৎ এই মলে সি “সতযাশনামা পুরুষ, « ব্যাঙতি” সকল 
(. ডঃ ভুঁবঃ” স্বঃ) তাহার সবরবূ। ক গুকারে তাহারা অবযুব, তা বৰ! 'লতোছু, 


৬০৪  ধৃহদারণ্যকোপনিবৎ [ ৫ম-ব্রাঙ্গণম্‌। 


ভূ; এই ব্যাহত তাহার মন্তক, কেন না, মন্তক দেহের প্রথম অংশ এবং এই 
পৃত ইহাও ব্যাহ্ৃতিসমূহের প্রথম, এই জন্ত “ভৃংনামক ব্যাহ্ৃতিকে সাহার মন্তক 
বলা হয়। স্বকরং শ্রতিও মস্তক ও ব্যাহতির সাধারণ ধর্মী বলিতেছেন, মা 
একসংখ্যক, “ভূঃ”ও এক-সংখ্ঘক, এই সাদৃশ্য থাকায় সত্যের শির পভূঃ” | “্ভূবঃ” 
এই ব্যান্বতিটি তাহাবু বাছুছর় । কারণ, উভকেব, ঘিত্বসংখ্যা ১ 
"ভুবঃ” এই ব্যাহ্হতিতে ছুইটি অক্ষর-.ভূ ও ব, এবং বাঁছও দুইটি, সুতরাং 
সত্যের বাভুঘয় “ভূব২” বলিয়া, প্রতিপন্ন হইল। সেইরূপ ্ব£” ইহা সত্যের প্রতিষ্ঠা, 
প্রতিষ্ঠা অর্থে পদ, কেন না, ছুই পদে ভর করিয়া মনুষ্য স্থিতিলাঁভ করে, এ জন্য 
পদকে প্রতিটা বল! হয়, সেই প্রতিষ্ঠা ছুইটি এবং ন্বঃ শবে “সও ও “ব' এই ছুই 
অক্ষর ; সুতরাং & ব্যাহতি সাধন্্য থাকায় পরষ্পর সমান, অতএব সত্য ব্রদ্ষের 
ইহাই প্রতিষ্ঠা বা পদ। সেই এই ব্যার্ৃতিরূপ অবয়ববিশিষ্ট সত্যবরন্ষের উপনিষদ 
অর্থাৎ গোপনীয় নাম-যে নামে কাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি প্রসন্ন 
ভুইয়া অনুগ্রহ করেন, সেই নাম হইতেছে--"অহঃশ | "আহঃ $ইটি হিংসা্থক 
“হন ধাতু ও ত্যাগার্থক “হা” ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অত্তএব যিনি উক্ত প্রকারে 
সেই সত্তত্রঙ্ষকে জানেন, তিনি সমন্ত.পাপকে নাঁশ ও জ্বাঁগ করেন ॥ ৩ ॥ 


যেহ্যং দক্ষিণেহক্ষব্‌ পুরুষস্তশ্ত ভূরিতি শিরঃ, একখ শির 

একমেতদক্ষরমূ | ভূব ইতি বাহ্‌, দৌ বাহু দ্বে এতে অক্ষরে । 

স্বরিতি প্রতিষ্ঠা,, ছে প্রতিষ্ঠে দ্বে এতে অক্ষরে | তন্যো- 

পনিষদহমিতি | হস্তি পাপ্মানং জহাতি চ য এবং বেদ ॥ ৪ ॥ 
ইতি পঞ্চমং ব্রাঙ্গণম্‌ । 


এইরূপ এই যে জীবের দক্গিণচ্ষস্থিত পুরুষ, “ভুঃ? তাহার শির, “ভুবঃ” 
তাহার বাহ, "ন্বঃ” তাহার প্রতিষ্ঠা (পদ) এবং "অহ্‌ম্” ভীহার উপনিষদ 
(রহস্ত নাম )। যেহেতু এসেই পুরুষ জীবত্স্বরূপ, এজন্য “অহুং” অর্থাৎ 
'আত্মাতিমানাত্রক “আমি” এই তাহার নাম সঙ্গত। পুর্কের মত এখানেও 
প্অহম্* প্ পহ্ন্” ধাতু ও. “হাঁ” ধাতু হইতে নিষ্পন্প, অতএব যে. জন 
ভাহাকে উককপ্রকারে পরিজ্ঞাত হন, তিনি সমস্থ পাপকে নাঁপ ও পরিহার 
করিতে পারেন ই ৪। গা রি 
ইতি পঞ্যাধ্যারে পঞ্চ হাঙ্গণ &' নি 


 উপনিষতসু-_পঞ্চমাহধ্যায়স্থয 
ষষ্ঠ-ব্রাহ্মণম্ 


মনোমযোহ্য়ং *পুরুষে। ভাঃ-সত্যস্তম্মিমন্তহ্ন দয়ে যথা 
ব্রাহির্ববা যবে বা, স এষ জর্ববস্তেশানঃ সর্ববস্যাধিপতিঃ 

সর্ববমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ ॥ ১ 
ইতি ষষ্ঠং ব্রাহ্ম ব্রাঙ্মণম্‌ । 


্রহ্মের উপাধি এক নহে এবং এক প্রকার গুণসম্পন্ন নহে, ঘাহাঁতে সমস্ত 
এক কথায় বিশ্লেষণ কর! যাইবে ; সুতরাং অনস্ত উপাধির মধ্যে সার মন-উপাধি- 
বিশিষ্ট সেই প্রস্তাবিত সগুণ ব্রঙ্গেরই উপাসনা-বিধাঁন করিবার অভিপ্রায়ে এই 
ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যে,--এই পুরুষ “মনোময়” অর্থাৎ প্রায় মনই ; কেন নাঃ মন 
ঘার] কিংবা মনোমধ্যে* এই আম্মা উপলব্ধ হয়, সুতরাং তাহাকে মনোময় বলা 
হইক্সাছে। “ভাঃ-পত্য” ভাঁঃ-দীপ্তিই ধাহার সত্যস্থরূপ, এ জন্ত তিনি "ভাঃসত্য 
অর্থাৎ বথার্থ দীপ্তিময় । এ কথ! বলিবার উদ্দেম্ত এই যে, মন সমস্ত বস্তর 
প্রকাশক, অথচ এই জাবাআা সেই মনোহভিমানী, সুতরাং দীপ্ডিমন্ব ব। 
সর্ধাবভাপক হওয়াই সঙ্গত। যোগিগণ তাহাকে হ্ৃদরমধো ত্রীহি কিংব1 ষব- 
পরিমাণের মত সুশ্মভাবে অবস্থিত বলিয়া নির্দেশ করেন। আবার তিনিই 
ঈশান অর্থাৎ সমস্ত জগতের স্বামী । স্বামী হইয়1ও কেহ কেহ মন্ত্রী প্রতভৃতির 
মন্্রণাবীন থাকেন, কিন্ত তিনি 'সইরূপ নহেন»_-তবে কি? না-অধিপতি, 
অর্থাৎ নিজেই তাহাঁ্তি অধিষিত থাঁকিয়। তাঁহাঁ পরিপালন করেন। জগতে 
যাহ কিছু বর্তমাঁন, তৎসমন্তই তিনি সম্যক্রূপে শাসন করেন । এই মনোমর 
হ্রুহ্মের উপাসনায়ও এরূপ ফললাভ হয়। এই স্কুন্ত অন্যত্র শ্রুতিও বলিয়াছেন 
যে, *তং ষথা যখোপাসতে তদেব ভবতি” অর্থাৎ তাহাকে (ব্রহ্ধকে ) যে 
্ ভাবে উপাসনা করে, সে' সেই ম্বরূপই প্রাপ্ত হয় ॥ ১॥ 


ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে ষ্ঠ ্রাহ্ষণ ॥ 


উপনিষত্হ্--পঞ্চমাহ্ধ্যাযস্য 
অপ্তম-ত্রাক্মণম্‌ 


বিছ্যুদ্ত্রন্মেত্টাহুবিদানাদ্বিছ্যদবিগ্তত্যেনং পাপ্ানঃ ঘ এবং 
বেদ বিছ্যদৃত্রন্ষেতি বিদ্যুদ্ধ্ব ব্রন্ম ॥ ১ 
ইতি সপ্তমং ব্রাহ্মণ । 


সেই প্রকার সেই সত্য ব্রন্মের থে উপাসনায় বিশিষ্ট ফল ফলে, এমন এক 
প্রকার উপাসনার কথা এক্ষণে আরন্ধ হইতেছে। জ্ঞানিগণ বিছ্বাংকে বর্ষ 
বলিয়া থাঁকেন 1 সেই বি্চাৎ শবের বে প্রকার বুৎপত্তি ধরিলে র্গরূপতা সিদ্ধ 
হয়, 'ভাহ1 কথিত হইন্তেছে ।--অন্ধকাঁরের বিদাঁন অর্থাৎ খণ্ডন হেতু বিছ্বাৎ 
শব্ধ নিপ্পন | বাস্তবিক বিভ্যাৎ মেঘান্ধকীর বিনাশ করিক্সা প্রকাশ পায়। 
ব্রহ্দ বিছ্যাতির মত পাঁপান্ধকাঁর বিনাশ করেন ও শ্রকাশশীল। বে ব্যক্তি 
ব্র্মের এইরূপ গুণ জানে, সে সমস্ত পাঁপ বিনাশ করিতে সমর্থ হয়; অর্থাৎ 
এই জীবাস্মার উপলব্ধি বিষয়ে প্রতিকূল পাপরাশিকে সে ৭গুন করিতে পারে । 
যহেতু ব্রঙ্ধ বিদ্রাৎন্বরূপ, অতএব পিগাদ্র্গ উপাপনাক/রীর উ উক্ত ফল _অম্বতুরূপই 
হওয়া উচিত ॥ ১৪. 

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে সঞ্জম ব্রাঙ্গণ ॥ 


উপনিষতস্ব- পঞ্চমাহ্ধায়ন্য 
| অফ্টম-ত্রাঙ্গণম্‌ 


বাঁচও ধেনুমুপাসীত তন্তাশ্চত্বারঃ স্তনাঃ) স্বাহাকাঁবে 
বঘট.কারে। হস্তকারঃ স্বধাকারঃ, তন্তা দ্বৌ স্তনৌ দেব 
উপজীবন্তি স্বাহাকারং চ বষটকারঞ্চ, হস্তকারং মনুষ্যাঃ, 
স্বধাকারং পিতরঃ তন্তাঠ প্রাণ ধষভঃ১ মনে! বুসঃ ॥ ১ ॥ 
ইত্যষমং ব্রাক্মণম্‌। 


পুনশ্চ পুর্ব্বোক্ত সেই সত্য ব্রন্েরই উপাসনাস্তর বিছিত হইতেছে ।--বাকৃই 
বন্ধ। এখানে বাক অর্থ শবা, ইন্দ্রিয় নহে, শব্ধ অর্থাৎ শব্ষময় ত্রিবেদ ; সেই 
বাকাকে ধেম্গুরূপে উপাসনা করিবে । তাৎপর্য এই যে, ধেন্থু যেমন চাবিটি স্তন, 
ঘাঁরা বংসের উদ্দেশে নত (দু দ্ধ) ক্ষরণ করে, সেইরূপ বাক্কূপিণী বেনুও নিম্নলিখিত 
স্তনসমূহ দ্বার! দেবতাদিগের উদ্দেশে দুগ্ধবৎ অনপ ক্ষরণ করেন । এক্ষণে সেই সকল 
স্নকি? এবং যাহাদের নিমিত্ত হুপ্ধ ক্ষরণ করেন, তাহাকাই বাকে? তাহা 
কথিত হইতেছে--সেই এই বাক্-ধেুর বত্সস্থানীয় দেব্তাগণ ছুইটি স্তনপান করিয়া 
উজ্জীবিত হন । সেই দুইটির মধ্যে এক '্বাহাকার' ও অপর “বষট কার ।” কারণ, 
এই দেবগণের উদ্দেশে “ম্বাহা” ও বিষটও মন্ত্রে হবি ( দেবত। উদ্দেশে দেয় দৃততীদি) 
প্রদত্ত হয়। অবশিষ্ট দুইটি স্তনের মধ্যে তন্তকার' নামক একটি স্তন মনুষ্যগণ 
আশ্রয় করিয়। থাকে ;) কেন না, হুন্ত শবে মন্ঘ্ুগণের উদ্দেশে অন্ন প্রদত্ত হয়। 
“স্বধাকাঁর” নামে যে গ্তন আছে, পিতৃলোকের ভাহাই পান করেন। যেহেতু, 
“স্বধাকার” খার। শিভৃলোক উদ্দেশে অন্গ প্রদান করা হইয়! থাকে। প্রাণ 
সেই ধেনুরূপ বাক্যের খষভ (বৃষ ), কারণ, বাক্‌ যাহাই প্রদব--প্রকাশ করে, 
তাঁধ! প্রাণের সমাগমেই করেে। মন তাহার "বৎস, কাঁরণ, মন সাহাষ্যেই 
ধে্ুরূপা বাক হইতে ক্ষরণ ( ভাঁবাভিব্যক্তি ) হয়। তাহার কারণ দেখা যায়_-মন 
দ্বার! আলোচিতবিষগ্পেই বাক্যের প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব মন বৎস-স্থানীয়। এই 
প্রকারে সেই বাক্‌- ধেনুর উপাসকও উপান্তের হ্বভাব প্রাপ্ত হয! থাকে ॥ ১ ॥ 


* ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টম ব্রাঙ্ষণ ॥ 


উপনিষহস্থ--পঞ্চমাহধ্যায়স্ত ৃ 
নবম-ব্রাহ্মণম্‌ 


অয়মগ্নিবৈ শ্বানরো! যোহয়মন্তঃপুরুধে, যেনেদমন্্ং পচ্যতে 
যদিদমগ্ধতে, তস্তৈষ ঘোষে। ভবতি, যমেতহু কর্ণাবপিধায় 
শৃণোতি, স যদোঁতক্র ক্ুমিষ্যন ভবতি নৈনং ঘোষ শৃণোতি ॥ ১ ॥ 


৮ ইতি নবম ব্রাহ্মণ | 

এই অগ্নি বৈশ্বানর, পূর্বের মত ইহাঁও সত্যব্র্গের এক প্রকার উপাসন1। 
বৈশ্বানর বলিয়া বাহাকে নির্দেশ কর! হইল, সে অগ্নি। কোন্‌ অগ্নি, তাঁছাই 
বলিতেছেন যে, ষে অগ্নি পুরুষের দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত । তবে কি বাহ! ঘারা এই 
পাঁঞ্চভৌতিক শরীর গঠিত হয়, সেই শরীরারন্তক অগ্নিই দ্ধ? উত্তর-না। ইহ 
সে অগ্নি নহে, পরস্ত যে বৈশ্বানর নামক অগ্নি দ্বারা জীবের ভুক্ত অন্ন পরিপাক 
প্রাপ্ত হয়। সেই প্রাচ্য অন্ন কি? উত্তর-_প্রজীগণ যাহ! দৈনন্দিন ভোজন করে, 
তাহাই । এখন সেই অগ্নিকেই সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবার ভ্রন্ভ বলিতেছেন যে, 
অস্নের পরিপাঁচক সেই জঠরাগ্সির এরূপ ঘোঁষ (ধ্বনি) হয়। কিরূপ ঘোষ? না, 
--অস্কুলিধস্ ঘাঁরা কর্ণবয় আচ্ছাদন করিলে ধে এক প্রকার ধ্বনি শুনিতে.পাওয় 
যায়, উহাই বৈশ্বানর অস্মির ধোঁষ বা ধ্বনি। সেই পূর্বোক্ত বৈশ্বানর অগ্নিকে 
প্রজাপতিবোধে উপাঁপন! করিবে। তাহার ফলে সেই উপাসকও তদন্ুরূপই 
ফল লাভ করির1 থাকে । শ্রথামেও প্রসঙ্গক্রমে এই একটি অবিষ্ট নির্দিষ্ট হইতেছে 
যে, এই শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিত তোগকারী পুরুষ যখন উৎক্রমণ করে, তখন 
পূর্ব সেই ধ্বনি শ্রবণ করিতে পা নাঁ॥ ১ 


ইতি পঞ্চমাধ্যাঙ্গে নবম-ত্রাঙ্ষণ ॥ 


উপনিষৎস্থ-_পঞ্চমাহধ্যাযিস্ঠ 
দশম-ত্রাঙ্গণম্‌ 
_ষদা বৈ পুরুষোহস্মাল্লোকাৎু প্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি, তস্মৈ 
স তত্র বিজিহীতে যথ। রথচক্রস্ত খষ্‌, ঢেতন স উদ্ধ আক্রমতে, 
স আদিত্যমাগচ্ছতি, অঁন্মৈ স তত্র বিজ্জিহীতে যথা লম্বরস্য খম্‌, 
তেন স উদ্ধ আক্রমতে, স চক্রমসমাগচ্ছতি, তন্মৈ স তত্র 
বিজিহীতে যথ। ছুন্দুভেঃ খম, তেন দ্ধ আক্রমতে, স লোক- 
মাগচ্ছত্যশোকমহিমমৃ, তন্মিন্ বদতি শাশ্বতীঃ সমা2ঃ ॥ ১ ॥ 
ইতি দশমং ব্রাঙ্গণম্‌ । * 


এই প্রকরণে সর্ধবিধ উপাঁসকের সকল পারলৌকিক গতি উক্ত হইতেছে। 
বখন সত্যব্রন্গের উপাসক পুরুষ ইহলোক হইতে প্রস্নাণ করে অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক 
শরীর-সন্বন্ধ ত্1গ করে, তখন এই পুরুষ অন্তরীক্ষস্থ বাধুমণগ্ডলে উপস্থিত হয়, 
অর্থাৎ অন্তগীক্ষস্থ বাষু স্বভীবতঃ বক্রভাবাপন্ন, স্থির ও অভেস্ভভাবে অবস্থিত, 
সেই ব্র্গবিৎ উপাসক পক্ষ ধখন সেই বাঁযুমণ্ডলে উপস্থিত হয়, তখন তাহার 
উদ্ধগমনের জন্য বায়ু আপনার দেহ সচ্ছিদ্র করে। দেই ছিদ্র কি পরিমাণ? 
তাহা বল হইতেছে--রথচক্রের ছিদ্র যাঁবৎপরিমাঁণ প্রসিদ্ধ, ঠিক সেই পরিমাণে 
তাহাতে ছিদ্র হ্য়। ব্র্গবি« পুরুষ সেই ছিদ্র ঘারা উদ্ধে গমন করে, তৎপরে 
আদিত্যলোক প্রাপ্ত হয় । যদিও তাদিত্য বায়ুর মত প্রহ্গলোকে গমনেচ্ছর 
পথ অবরোধ করিয়া থাঁকেন, কিন্তু তথাপি তিনি সেই জ্ঞানী উপাঁসক উপস্থিত 
হইলে স্তাহাকে প্রবেশঘার প্রদান করেন । তিনিও সেই উপাঁসকের, জন্য লম্ঘর- 
নামক বাগন্ত্রিশেষের ছিন্রসদৃশ' নিজ মণ্ডলে একটি ছিদ্র করেন, সেই 
পুরুষ এ ছিদ্র ঘারা উদ্ধে গন করে--পরে চন্দ্রলৌক প্রাপ্ত হয়্। বাঁষু 
প্রভৃতির স্যার চন্্রও সেই উপস্থিত উপীসক পুরুষকে উদ্দগমনের জন্য 
নিজ" শরীরে ছুক্দুভি-ছিদ্রপরিমাণ ছি করিয়। প্রবেশীধিকার দেন। পদ্ষে এঁ 
পুরুষ সেই ছিপ্র দার] উর্ধে প্রজীপতি-লোৌকে গমন করে। এই প্রজাপতিলোক 
অশোক অর্থাৎ মানসিক সর্ববিধ ছঃখ-বিবন্িত এবং অহিম--অর্থাৎ 
শারীন ছঃখ খারাও অক্রিষ্ট। ব্র্ধজ্ঞ পুরুষ সেই প্রজাপতিলোক প্রাপ্ত হয়! 
শীঙ্বতকাল অর্থাৎ ্ন্ধান্জ নির্দিষ্ট কাঁলমানে বহুকল্প পধ্যস্ত বাস করেন ॥ ১॥ 

এ ইতি পঞ্চমধ্যায়ে দশম ্রাঙ্গণ। টি 
শু 


উপনিধৎস্থ- পঞ্চমাহধ্যায়স্থয 
একাদরশ-ব্রাহ্মণম্‌ 
এতদ্বৈ পরম তপো! যছ্যাহিতস্তপ্যতে, পরমত হৈব 
লোকং জয়তি য এবং বেদ, এতদ্বৈ পরমং তপো। যং প্রেত- 
মরণ্যৎ হ্রন্তি, পরম হৈব লোকং জযূতি ঘ এবং বেদ, এতছৈ 
পরমস্তপে! যং প্রেতমগ্রাবভ্যাদধতি, পরম হৈব লোকং 
জয়তি য এবং বেদ ॥'১ ॥ 
ইত্যেকাদশং ত্রান্মণম্‌। 
সম্প্রতি ব্রদ্ষোপাসনা প্রসঙ্গে সফল" অ-রক্ষোপাসনাও কথিত হইতেছে । ইহাই 
পরম তপন্তা । তাহ] কি ?-_ব্যাধিত অর্থাৎ জরাদি রোগগ্রন্ত হ্‌ই়া যে ভাপভেোগ, 
তাহাই পরম তপন্তা । কারণ, রোগ ও তপস্ত উভ্ষেই হুঃখভোগ সমান, সুতরাং 
রোগযাতনাকে রোগী তপস্তাই ভাবিবে। এই প্রকারে ভাবনার্কারী বিজ্ঞ ব্যক্তি 
বর্দি সেই রোগর্রেশে বিষগ্র না হয় এবং রোগর্রেশভোগকে নিন্দ1। না করে, তবে 
তাহার পক্ষে তাহাই পাপক্ষয়ের কারণ অতুযুত্তম তথস্তাস্বরূপ । সেই ব্যক্কি 
সেই জ্ঞানমন্ধ তপস্তার প্রভাবে পাঁপরাশি দগ্ধ করিয়া পরমাত্মাকে জয় করে। 
সেইরূপ মুমুধু ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে হইতেই কল্পন1 করিবে যে, ইহাই আমার 
পক্ষে পরম তপ বে, আমি মরিয়া যাইলে আমাকে খত্বিক্গণ অস্ত্যেষ্টি- 
কন্ধার্থ (দাহাদির. ভবন ) গ্রাম হইতে অরণ্যে লইয়া বাইবেন। সেই গ্রাম 
হইতে 'অরপ্যগমনই আমার তপস্তাঁ; কেন না, তপত্ত1 করিবার জন্যই গৃহস্থ 
ব্যক্তি (গৃহ ত্যাগ করিম1) গ্রাম হইতে অরণ্যে যাস (বানপ্রস্থ অবলম্বন 
করে)। সুতরাং মৃত ব্যক্তির অরণ্যে" গমন ও তপন্তার্থ অরণ্যে গমন 
উভয়ই সমান। তাহা! সাধারণতঃ লোকেও প্রসিদ্ধ আছে। ধিনি ইহা 
জানেন, তিনি পরলোক জয় (লাভ) করিতে পারেন। সেই প্রকার 
ইহাও আর একটি পরমঞ্চ তপস্তা। যে, মৃত ব্যক্কিকে অগ্নিতে অর্পণ কর1) 
কারণ, অগিতে প্রবেশ উভয়ত্রই সমান, অর্থাৎ-বানপ্রচ্থের পর সন্যাসীর অগ্নিতে 
দেহ্রক্গা ও. মৃত্যুর পর অগ্নি দ্বারা দেহদাহু সমভাষে প্রসিদ্ধ। কাজেই 
তপস্তার ধর্দ এখানেও বিস্তমান। যে ব্যক্তি এই খরকায জানে, সে পন্মম 
লোক (অন্ী্টফল) জয় করে । ৫ চিলি কি 
| ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে একাদশ আদ্বণ। বং ; 


উপনিষহস্র- পঞ্চমাশ্ধ্যায়স্থয 
দ্বাদশ-ব্রাহ্মণম্‌ 


অন্ং ব্রদ্ষেত্যেক আহ্ন্তক্স তথা, পুতি বা অন্নস্বতে 
প্রাণান্, প্রাণ ব্রন্মেতেক আহুস্তন্ন তগ্না, শুষ্যতি বৈ প্রাণ 
খতেহন্না, এতে হ ত্বেব দেবতে একধাভূয়ং ভৃত্বা পরমতাং 
গচ্ছতঃ, তদ্ধ ম্মাহ প্রাতৃদঃ প্রিতরং কিশন্বিদেবৈবংবিদষে* সাধু 
কুধ্যাম্‌, কিমেবাস্মা অসাধু কুধ্যামিতি। সহ স্মাহ পাণিন। 
ম! প্রাতৃদ কম্ত্বেনয়োরেকধাডূয়ং ভূত্বা! পরমতাঁং ,গচ্ছতীতি। 
তণ্মা উ হৈতদ্ুবাচ বীতি, অন্নং বৈ বি, অন্নে হীমানি সর্ববাণি 
ভূতানি বিক্টানি। রমিত, প্রাণো বৈ রং, প্রাণে হীমানি সর্ববাণি 
ভূতানি রমন্তে | সর্ববাণি হ্‌ বা অস্মিন ভূতানি বিশক্তি, সর্ববাণি 
ভূতানি রমন্তে য এবং বেদ ॥ ১ ॥ 


ইতি ছাদশং ব্রাঙ্মণমূ । 


পুর্বববৎ এই স্থানেও অন্ধ এক প্রকার ব্রহ্মোপাসন। বিধাঁন করিবার উদ্দেশে 
বলিতেছেন যে, “অন্নং ব্রঞ্থ” অনই ব্রঙ্গ। কোন কোন আচাধ্য ইহার 
অর্থ করেন যে, যাহা কিছু ভক্ষণ “কর! যাঁর, তহাই ব্রহ্ম, কিন্তু অন্নকে অর্থাৎ 
খাস্ক বস্তকে ব্রক্ষভাবে গ্রহণ্ণ কর! উচিত নহে, এই নিমিত্ত অন্ত আচাধ্যগণ 
বলেন যে, “প্রাণো ব্রক্ষ” অর্থাৎ প্রাণই একমাত্র অনৈত ব্রহ্ধ, এই অন্তই 
অন্নকে ( দ্বিতীয় ) ব্রঞ্মভাবে গ্রহুণ করা উচিত হঞ্জ না) ইহাই তাঁহাদিগের 
মত.। কিন্তু বাস্তবিক প্রাণও ব্রহ্ম বলির! ধর্তব্য নহে। প্রথমতঃ কি: কারণে 
'অন্পকে ব্রদ্ধ বলিম্বা গ্রহণ কর] উচিত নহে, তাহা বলিতেছেন ।- যেছেতু* এক 
প্রাণের অভাবে মুহুর্তমধ্যে সেই অন্ধ অর্থাৎ অগ্নময় দেহ পৃতিগন্ধমন্ত হয়, 
তবে ক্ষণ-বনুর বস্ত কি প্রকারে বদ্ধ হইবে? বেহেতু, বদ্ধ তাহাকেই বেলি, 
ঘে অবিনালী নিত্য-সিদ্ধ' তবে প্রাপই ব্রচ্দ হউক? নাং দনপও বলিতে 


1 


৬১২. . বুহদারখাকেোণপনিষৎ [ ১২শ-ব্রাক্ষণম্‌। 


পাঁর না, যেহেতু, প্রীণও অন্ত্রের অভাবে গ্লানি প্রাপ্ত হয়-শুফ হইয়া! যায়; 
* কারণ, প্রাণই ভোজনকর্তা, কাজেই সে অন্ন--খাঁগ্থের অভাবে আত্মরক্ষায় 
জমর্থ হয় না, এই অগ্থই অন্ন ব্যতিরেকে প্রাণ শুষ্ক হইয়া! যাঁয়। অতএব 
যখন দেখিতেছি, এই উভক্বের যে কোন একটিও ব্রদ্ধ হইতে পারে না, তখন 
কাজেই এই অন-দেবতা ও প্রাণ-দেবতা একত্র হইয়া! পরমত্ব-- ত্রঙ্গম্ববূপতা 
প্রাপ্ত হয়। ্রাতৃদ নাঁষে জনৈক খধি এইকূপই নিশ্চয় করিয়া নি শিতাঁকে 
বলিকাছিলেন যে, আমি যেরপ ব্রহ্ম কল্পনা করিয়াছি, এই মত-কল্লিত ব্চ্ধ ধিনি 
জানেন, আমি তাঁহার উদ্দেশে সুন্দর ব্যবহার কি করিব অর্াৎ তাহার পুজ! 
আরকি করিব? অথব! অসাধু-কর্মাই বা কি করিব? অর্থাৎ সেই পুরুষ 
প্রকৃত ব্র্গজ্ঞানে কৃতার্থ, সুতরাং তিনি 'কোনরূপ সাঁধুকাধ্য দারাও আনন্দিত 
বা পৃজিত হন না, এবং কোন প্রক1র অসাধু কর্ম ঘারাও 'অবজ্ঞাত হন না। 
তাহার প্রতি কোনরূপ ব্যবস্বারহই আবশ্তক নাই। পুক্র এই প্রকার বলিলে 
উহার পিত1 হস্ত দ্বারা নিবারণ রূরত বলিতে লাখিলেন ধে, ওহে প্রাড়দ ! 
এরূপ কথ! আর বলিও না, এই অন্ন ও প্রাণ যিলিতভাঁব প্রাপ্ত হইয় 
রহ্ষব লাভ করে? কোন বিদ্বান্ই তোমার কথিত, বঙ্গদর্শন দ্বারা পরমন্ত 
( অন্বত্ব ) লাভ করে না; অতএব তুমি বলিতেই পাঁর ন1ধে, এইব্ধপ জ্ঞানবন্‌ 
(মিলিত অন্পপ্রাণের রঙ্গাত্ববিৎ ) পুরুষ চরিতার্থ। তখন প্রাতৃদ পিভাঁকে 
বলিলেন,-ইহা যদি এইরূপই হয়”--আমার কথিত বর্গ বদি প্র্ধ নাই হয়, তবে 
আপনিই বলুন যে, কি প্রকারে পরমত্ব লাভ করা যাইতে পারে? পিতা তখন 
পুর্রকে বক্ষযমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন । সে বাক্য কি? “বি অর্থাৎ তাহাকে 
“বি” বল! হয়। অন্পই হইতেছে “বি”, যেহেতু এই সমস্ত ভূতই অন্ধে বিঠিত অর্থাৎ 
অল্পে আশ্রিত, সেই কারণেই অগ্ের নাম "ক । ভার পর পি পুনর্বার “রম্‌? ; 
এই শব্ম উচ্চারণ করিবেন । সেই “রম কি? না*-প্রাণই “রম কেন না, প্রাণই 
বলের আঁধার, সেই প্রাণ থাকিলে তবে সমস্ত প্রাণী আনন্দিত থাকে, নচেৎ 
নহে; অতএব প্রীণ 'বমছ ইহা পিদ্ধ। ধাক্ষণে দেখ, অল্প সমস্ত ভৃটতর 
'আশ্রয়ন্বরপ এবং প্রাণ সমগ্ত ভুতের রতিপ্রদ। কখনও কি দেখিয়াছ যে, 
কেহ কখনও দেহবিষুক্ত- নিরাশ্রয় হয়] আলনদ অন্চুভব বরে? তাহ! কেহই, 
পারে না, এবং আশ্রয় (দেহ) থাকিলেও প্রার্ের অভাবে হূর্ধলভাবে 
কেহ রমণ করে নাঁ। কিন্তু যখন দেহ ধারগ করিয়া! গ্রাপের সংষোগে 
জীব 'বলবান্‌ থাকে, তখনই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া আনদ্দ উপলঙি. 
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করে। এই নিমিত্ত শ্রুতিও বলিক্াছেন যে, “যুবা স্তাঁৎ সাধুষ বাধ্যায়ক?” ; 
বব হইবে, অর্থাৎ তারুণ্য হারাইও না, তারুণ্য থাকিলেই উদ্ভম বেদাধ্যানজী 
হইতে পারিবে । সম্প্রতি কথিত ব্রক্গজ্ঞানের ফল উক্ত হইতেছে-_খিনি এই 
তত্ব জানেন, অন্নগুণ-জ্ঞানবশতঃ সমস্ত ভূত তীন্থীতে প্রবিষ্ট হয় এবং প্রীণের 


গুণ-জ্ঞানাধীন ভূত সকল তাহাতে আনন্দ অনুভব করে।॥। ১॥ 


ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে ঘাদশ ত্রাঙ্গণ। 


উপনিষহহ-পঞ্চমাহধ্যায়সঃ | 


্রয়োদশ-রাক্গণম্‌ 


উকৃথম্‌। প্রাণো বা উকৃথম্‌, প্রাণো হীদৎ নী 
পযুতুয দ্ধাস্মাছ্ুকৃথবিদ্‌ বীরস্তিষ্ঠত্যুক্থস্য সাধুজ্যৎ সলোকতাং 
জযুতি ঘ এবং বেদ ॥ ১ ॥ 


নউকৃথ' ইহাও একটি পুর্বববৎ উপাসনাবিশেষ বিহিত হইল। । পউকৃথ” অর্থে 
সামবেদীয় শান্্বিশেষ অথাৎ গাথা । মহাব্রত-নামক যজ্ঞে এই উক্থই প্রধান 
অঙ্গ। এখানে সেই উক্‌্থ কি? তাহা বলা হইতেছে,--অধ্যাত্মবিদ্তাক্ প্রাখই 
ঘউকৃথ”। কেন না, ইন্দ্িয়বর্গের মধ্যে প্রাণ প্রধান এবং এই উক্‌থও শাস্ত্রসমূহের 
মধ্যে প্রধান, অতএব এই উভয়ের সাদৃশ্ত ধরিয়া গ্রাথকে “উক্‌থ” অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া 
উপাসন1 করিবে। প্রাণের উক্থ সংজ্ঞার হেতু এই ধে প্রাপই এই সমস্ত 
ইন্দিয়াদিকে উত্থাপিত করে ; অর্থাৎ কাঁধ্যক্ষম করে । কেন না, যাহার প্রাণ নাই, 
এরূপ কেহই উ্থিত হইতে পারে না, অতএব প্রাথই উকৃথ। সম্প্রতি উক্থরূপী 
প্রাণের উপাসনার ফল বলিতেছেন,--ধিনি এই উক্থরূপী প্রাণকে জাঁনেন, সেই 
উকৃথ-প্রাণবিৎ পুরুষ হইতে উক্থবিদ্‌ অর্থাৎ প্রাণবিৎ বীর পুত্র উৎপন্ন হ্য়। 
ইহা হইল গ্রাঁণোপাসনার ত্রহিক ফল, কিন্তু তাহার পাঁরলৌকিক ফল উক্থের 
সালোক্য ও সামুজলাভ ॥ ১। 


যজুঃ। প্রাণো বৈ যজুছ, প্রাণে হীমানি সর্তাণি ভূতানি 
যুজ্যন্তে, যুজ্যন্তে হস্মৈ সর্ববাণি ভূতানি শ্ৈষ্ঠযায়, যু 
সাষুজ্য সলোকতাং জয়তি য এবং খোদ ॥ ২ ॥ 


এই প্রাণকেই “যু বলিয়া উপাসনা করিবে, যেহেতু, প্রাণই ষঙ্গুঃ। প্রাণ 
বঙধুঃ কেন, তাহ! বলিতেছেন ।-বেহেতুঃ প্রাপসন্ধেই সর্ধভুতের সহিত যোগ হয়, 
 নৃছেখ-প্রীণ ন! থাকিলে কাহারও কোন প্রাণীর সহিত ন্িলনের সামর্থ্য থাকে 
না। অতএব সকল বস্তুর সহিত যোগসাধন করে বলির! প্রাণ এন: শবে 
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অভিহিত হয়। কারণ, যজুঃ যু, ধাতু হইতে নিপন্ন । অতঃপর থজুঃ প্রাণের 
উপাসনার ফল নির্দিষ্ট হইতেছে ।-_যে ব্যক্তি এই প্রাথকে ধু; বির উপাসনা 
করে, সমস্ত প্রানী তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত নিষুক্ত হয়, অর্থাৎ 
সেই ব্যক্তি প্রাণিপমাজে শ্রেষ্ঠত্ব লাঁভ করে  দেহান্তে প্রাণের সাধুজ্য এবং 
সালোক্য (সমানত] ) লাভ করে ॥ ২ ॥ 


সাম। প্রাণো টব সাম, প্রাণে হীমানি সর্বাণি ভূতানি 
সম্যঞ্চি, সম্যঞ্চি হান সর্ববাণি ভূতানি শ্রষ্ঠ্যায় কঙ্সন্তে, সাঃ 
সায়ুজ্যত মলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ॥৩॥ 
আর এই প্রাণকে গাম" বোধেও উপাফা করিবে, যেহেতু, প্রাণই সাম! । 
প্রাণের সামত্বের কারণ-_ধেহেতু, সমস্ত ভূত প্রাণে সঙ্গত হয়, এই মিলনরূপ 
সাম্যপ্রাপ্তির হেতু বলিয়! প্রাণ “সাম” শব্দে অভিহিত। এই সাম- 
প্রাণোপাসনার ফল এই যে, যে ব্যক্তি প্রাণকে সাম" বলিয়া! উপাসনা 
করে, সমস্ত ভূত তাহার সহিত সঙ্গত হয়। কেবল যে সঙ্গতি দ্বারাই ফলের 
পর্য/।প্তি, তাহা নহে ; কাহার! তাহার শ্রেষঠতবপ্রাপ্তির নিমিত্ত বন্্পরায়ণ হন এবং 
তিনিও অন্তে সাঁমের সাঁধুজ্য ও সালোক্য জয় করেন ॥৩ ॥ 


ক্ষজম্‌, প্রাণো বৈ ক্ষজমৃ, প্রাণে। হি' বৈ ক্ষভ্রম, ভ্রায়তে 
হৈনং প্রাণ ক্ষণিতোঃ, প্রক্ষ্রমত্রমাপোতি, ক্ষ্রস্য সাযুজ)খ 
সলোকতাং জয়তি য এব €বেদ ॥ 81 * 
_ ইতি*ত্রয়োদশং ব্রাঙ্গণম্‌ | 


সেই প্রীণকে ক্ষত বল্রাও উপাসনা করিবে, যেহেতু, প্রাণই ক্ষত্রা | 
আর “প্রাণ' ক্ষত্র বলিয়াও প্রসিদ্ধ; কেন না, সেই এই প্রাণই দেহকে শন্ত্াদি 
আঘাত হইতে ত্রাণ করে, অর্থাৎ ক্ষতঙ্থান প্রাণ পাহাব্যেই মাংস ঘার! 
পূর্ণ হয়, এই প্রসিগ্ধ ক্ষত-ভ্রাপবশতঃই প্রাণের ক্ষত্রতব প্রসিদ্ধ। অতঃপর কষত্র- 
প্রাঁণের উপাসনার ফুল কথিত হইতেছে। যেব্যক্তি সেই প্রাণকে ক্ষত্রভাবে 
উপাসন। করে, সেই উপাঁসক সেই অব্রনামক কত্তপ্রাশকে প্রাপ্ত হ্য়। 


৬১৬ বৃহ্দারশ্যকোপনিষৎ ,.. [১৩শবাক্গণন্‌। 
ঝহা আত্মরক্ষার অন্ত অন্তের সহীয়ত| , অপেক্ষা করে না, তাহার নাম 
“সন্ত | আঁ প্রাণই যথার্থ অজ্রনাষক হ্ষত্র, জ্ঞানী তাহাকেই প্রাপ্ত 
হুয়। শাখান্তরে “বা শবের পাঠ থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, সে কেবলই 
ক্ষল্রন্বরূপ অর্থাৎ প্রীপন্বর্ূপ পাত করে এবং এ উপাসনার ফলে অস্তে ক্ষত্রের 
সাধুজ্য ও সংলোক্য জনন হুইস্বা থাকে ॥ ৪ ॥ এ 


ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে ব্রস্নোদশ ব্রাঙ্গণ | 


উপনিষহস্থু -পঞ্চমাহধ্যা ়স্তয 
চতুর্দশ-ত্রাহ্মণম্ 


ভূমিরন্তরিক্ষং গ্যারিত্যস্টাবক্ষরাণ্যস্টাঞ্রত হ বা একং 
গায়জ্যৈ পদমেতদু হৈবাস্য। এত, স যাবদেষু ভ্রিষু তাঁবদ্ধ 
জয়তি যোহস্য। এতদেব পদং বেদ ॥ ১ ॥ 


ইতঃপুর্ব্র হ্বদয়াদি নানাবিধ উগ্নাধি-বিশিষ্ট (সগ্ুণ ) ব্রদ্দের উপাসনা উত্তর 
হইয়াছে। সম্প্রতি “গারভ্রীপ্রপ উপাঁধিবিশিষ্ট বর্ষের উপাসনা বলিবার নিনিত্ত 
পরবত্তী ব্রাহ্ষণ আরন্ধ হইতেছে। মন প্রকার ছন্দ আছে, তাহাদিগের মধ্যে 
গাকলীচ্ছন্দই, প্রধান । বাহার গাক্মজ্রী উচ্চারণ করে, তাহাপিগের নম 'গয়, এই 
গয়ের ত্রাণ হেতু গায়ত্রী সংজ্ঞার উৎপত্তি, এ কথা পরে বল! হইবে। প্রাণই 
ছন্বকে প্রয্ষোগ করে, কিন্তু গায়ত্রী ভিন্ন অন্যায় ছন্দের সেই প্রয়েগকণ্ডা 
গ্রাথকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই, এ জন্ত তাহাদের গায়জী সংজ্ঞাও হয় ন1। 
সেই গায়ন্রীই প্রাণের আম্মা, আবার প্রাণ সমস্ত ছন্দের আত্মা, অথচ ক্ষত 
হইতে আাণ করে বলিন1 প্রাণও যে ক্ষত, আর জাঁপকারী বিধায় থেই প্রাণই 
“গয়জ্রী”, «ই কথা পুর্ধে বলা হইয়াছে । অতএব সেই গাক়ভ্রীর উপাপনা 
বিহিত হওয়া শ্রুতির অভিপ্রেত | বিশেষতঃ ছিজোত্তমের সম্পাদক বা জন্মকারণ 
বলিয়াও গায়ভ্রীর প্রাধান্য আছে। শ্রত্যন্তরে আছে যে, "বিধাত1 গায়ত্রী 
দ্বার! ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিয়াছেনু* এইকপ ব্রিষ্প, দ্র ক্ষত্রিয় এবং জগতী 
দ্বারা বৈশ্ত সৃষ্টি করিয়াছেনু।” ইহাতে বুঝা যাক্স যে, মাতৃগর্ভ হইতে সকৎ 
জাত ব্রাহ্মণের "গায়ন্্রী দ্বিতীয় জন্মের হেতু, কাঁজেই অন্তান্ত সকল ছন্দের মধ্যে 
গায়ত্রী প্রাধান্ত । আরও দেখ, “ব্রাহ্মণগণ পূর্বোক্ত এষপাত্রয় হইতে ব্যুখিত 
হইয়া” ্রাঙ্মণগণ অভিবাদন করেন ।” “সেই ক্রাঙ্খণ বিপাপ বিজর 
_বিচিকিৎস ( নিঃসনেহু ) এবং ত্রাহ্ষণ (ব্রহষজ্ঞ) হন।” ইত্যাদি শ্রুতিসকল 
ব্রাহ্মণের পুরুত্ার্থলাঁভের ষোগ্যত1 প্রদর্শন করিতেছেন । অথচ সেই সমস্ত 
পুরুার্থণাভের হেতুভৃত ব্রাঙ্গপত্বের গাক়্ভ্রীজন্মই একমাত্র মূল, অতএব অবশ্তই 
গায়ভ্রীর স্বরূপ নির্দেশ করা উচিত ॥ যেঙ্তু, গাক্সভ্রী ধাাকে দ্বিজো ভ্রম 


শেভ 


৬১৮ বৃছদারপ্যকোপনিষৎ ৃ [ ১৪শশব্রাঙ্গণম্‌॥ 
হই করে, , তিনিই নির্বাধে পরম-পুরুষার্থ-( মোক্ষ ) লাভে অধিকারী হন 
হৃতরাং পরম-পুরুতার্থলাভ গায়ভ্রীমূলক, ইহা সি হুইল। আর এই জন্যই 
তাহার উপাসনা কথিত হইতেছে যে, “ভূমি” “অন্তরাক্ষ” “দ্ৌঃ” এই অষ্ট 
অক্ষর গায়ন্রীর এক পদ অর্থাঞ্জ প্রথম পাদ। শ্রতিষ্থ “হু” “বৈ” শব্দ ছুইটি ইহার 
প্রসিদ্ধি সুচনা করিয়া দিতেছে । এখানে “গ্ঠৌঃ শবেোর কার (0) পৃথক্‌ 
ধরিয়1 অষ্ট অক্ষর পূর্ণ করিতে হইবে । উদ্দেপ্ত-_অষ্টাক্ষরে নিবদ্ধ গায়ত্রী-পাদের 
অক্ষরসংখ্যার পূরণ । অষ্টাক্ষরের সাম্য আছে বলিক্না এই ভূমি, অস্তরীক্ষ 
ও দ্যুলোক এই ত্রিভূবনই গাক্ষত্রীর প্রথম পাদরূপে অভিহিত। এইরূপে 
এই ব্রৈলোক্যাম্মুক গাক্ভ্রীর প্রথম পাদ যে বাক্তি জানেন, তাহার এই ফল 
হয় বে, এই ত্রিলোকে যাহা কিছু জয় কাঁরিবীর আছে, তিনি সমস্তই জয় 
করেন ॥ ১॥ | 


খচো যজৎ্ষি সামানাত্যফটীবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরখ হু. বা একং 


গায়জ্যৈ পদমেতছ্ু হৈবাস্তা এত, স যাবতীয় ত্রয়ী বিদ্যা 
তাবঞ জধুতি যোহস্য। এতদেবং পদং বেদ ॥ ২.৪ 


সেইরূপ ত্রশ্বীবিদ্তার খচে। ষজ,ংষি সামানি' এই তিনাট নামের অষ্ট অক্ষরই 
গায়আ্রীর অন্য এক পাদ, অর্থাৎ দ্বিতীয় পাদ। এখানেও খক্‌, যজুত, সাঁম, 
এই অষ্টাক্গররূপ সাদৃশ্ঠই অষ্টাঞ্ষরে নিবদ্ধ গায়ভ্রীর পধদ-কল্পনার প্রতি হেতু। 
এই ত্রয়ীবিগ্কা ঘাধৎপরিমাঁণ অর্থাৎ ত্রর্ী-বিপ্তা উপাসন। দ্বারা বে সমস্ত ফল 
প্রাপ্ত হওয়া] যার, তৎসমস্তই এই ব্রয্মীবিদ্ভারূপিনী গাক়ভ্রীর পাঁদজ্ঞ সাধক লীভ 
করিয়া থাকেন ॥২॥ ৭ 


| প্রাণোহপানো ব্যান ইত্যধ্টাবক্ষরাথ্যন্টাক্ষর হ বা একং 
গায়ল্যে পদমেত& হৈবাস্যা এত স যাবদিদং প্রাণি তাধদ্ধ 
জযতি যোহস্যা এতর্দেবং পদং বেদাথাস্ত। এতদেব তুরীয়ং 
দর্শতং পদং পরোরগা ব এয তপতি, বৈ চতুর্থৎ ততভরীয়ং 
দি পদমিতি--দদৃশ ইব ঘ্ধে পরোরজা! ইতি সর্ববমু হোবৈষ 
রজ উপধু'পরি তপত্যেব বৈ এ শসা, তপতি যোহস্তা 
এতদেবং পদং বেদ ॥ ৩. | 


১৪শ-ব্রাঙ্গণম্‌। ] পঞ্চমোহ্ধিগিষ: ৬১৯ 


আর প্রাণ, অপান, বি+আন-্ ব্যান, এই প্রাণাদি নামে অষ্ট অক্ষর 
গারক্রীর তৃতীয় পাদদ। যে ব্যক্তি গায়ক্রীর প্রসিদ্ধ এই পাঁদত্রয়, জানে, সেই 
সাধক সমস্ত প্রাণীকে বশীভূত করে। অত:পর সেই শনময়ী ব্রিপদ1 গাফ়ভ্রীর 
প্রতিপাদ্য চতুর্থ পাদ বলা হইতেছে । এই প্রকৃত গ]ুর্রীর ইহাই অর্থাৎ অত:পর 
বাহার কথা! বল! হইবে, তাহাই রজোগুণাতীত তুরীয় ব! চতুর্থ “পর্শত পাঁদ।' সে 
কে? নাঁ--যিনি এই জগৎকে তাপ দিতেছেন। শ্রুতি স্বয়ং হই তুরীয়া'দি পদের ব্যাখ্যা 
করিতেছেন_-লৌকিক ব্যবহারে যাহা চতুর্থ বলিয়! গ্রপিদ্ধ, তাহাই এখানে “তুরীয় 
শব্দের অর্থ। প্দর্শতং পদম্‌” ইহার অর্থকি? ইহাঁও বলিতেছেন, যাহা দৃষ্ট 
হইতেছে, তাহাই দর্শত পদের প্রতিপাগ্য অর্থাৎ এই যে আদিতামওুলমধ্য বর্তী:পুক্লুষ 
যেন দৃষ্টই হয়, এই নিথিন্ত তিনি দর্শতি” নামে অভিহিত । তৎপরে পঞ্জোরজাঁঃ 
এই পদের অর্থ বলিতেছেন, থেহেতু, এই মণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ আধিপতাক্রমে রজঃ 
__অর্থাৎ রজৌগুণ-সমুৎপন্ন সমস্ত লোকের উপরে থাকিয়া তাঁগ দেন, এই জন 
তাহাকে “পরোরজা” বলা হয়। এখানে সব্দলোকের আধিপত্য সুচনার নিশি 
উপধুযুপরি (উপরি উপরি ) এই বাঁপ-জা বা দবিরুক্তিস্চক শব প্রমুক্ত হইয়াছে । 
যদি বল, শ্রুতিস্থ সর্বশর দ্বারাই যখন সর্বলোকের আধিপত্য স্থচিত হয়, তখন 
বীপার প্রয়োজন কি ? তছুত্তরে বলিব যে, এ আপন্তি হইতে পারে লা। কারণ, 
থে সমস্ত লোঁকের উদ্ধভাগে সূর্য ৃষ্ট হই থাকেন, কেবল সেই লোকসকলের জ্ঞাপ- 
নার্থ এখানে সর্ধব-শব্ধ প্রধুক্ত হইতেও পাবে, এই সন্দেহ নিবারণার্থ 'উপধুন্যপরি 
শব্দে বীন্দা প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্য শ্রাতি তাহারই অনুমোদন স্পষ্টতঃ করিতেছেন 
যে, “যে চামুগ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেযাঞ্চেষ্টে দেবকামনাধ।”, তাৎপর্য্য এই,--যে 
সফল লোক (ভোগ্যস্থান ) এই শুর্যামণ্ডলের উপরিভাগে বত্তমান) তাহাঁদিগেরও 
অর্থাৎ সেই সকল দেবকাম্য বিষয়সখুহের উপরও তিনি আধিপত্য করেন, সুতরাং 
সফল লোক বুঝাইবার নিমি& বীপ্দা প্রয়োগ অনুচিত হয় নাই। যেমন এই 
সবিতা সর্বাধিপত্যরূপিশ্ শ্রী ও খ্যাতিসম্পন্ন হইয়া তাঁপ প্রদান করেন, এইরূপই 
সর্বাতিগ1 শ্রী ও খ্যাতি দারা তিনি দেদীপ্যমান জুটতে পারেন--ধিনি গায়ভ্রীর 
এই চতুর্থ পর্শত' নামক পদ অবগত হন 1 ৩॥ 


,. সৈষা গাযজ্যে তন্মিতস্তরীয়ে দর্শতে পদে পরো. রজসি 
প্রতিষ্ঠিত, তাঁধৈ তৎ সত্যে প্রতিষঠিতম, চক্ষুবৈ সত্য চক্মুহি 


৬২০ | বৃহ্দারপ্যকোপনিষৎ [১৪শ-ব্রাঙ্গণম। 

বৈ সত/ম্‌, তন্মাদ্‌ যদিদানীং দ্বৌ বিবদমানাবেয়াতামহমদর্শমৃহম- 

'শযামতি, য এব ক্রয়াদহমদর্শমিতি তস্মা এব শ্রদধ্যাম। 
তদ্ৈ ত সত্যং বলে প্রতিষ্ঠিতমূ, প্রাণো বৈ বলমৃ, তৎ প্রাণে 

প্রতিষ্ঠিতম্‌। তন্মাদাহ্র্বলত সত্যাদোগীয় ইত্যেবমৃ, বৈষ! 
গারজ্যধ্যাত্বং প্রতিঠিতা, সা হৈষা গয়াুত্তত্রে, প্রাণ বৈ 

গয়ান্তৎপ্রাণাখন্তত্রে, ,তদ্য্দগঞ্!খস্তত্রে তম্ম। গাজী নাম, 

স যামেবামুখ সাবিভ্রীমন্থীহৈষৈব সা, স যন্মা অন্বাহ তশ্য 
প্রাণাংস্ত্রায়তে ॥ 8 ॥ 

যিনিই ব্রিলোক্য, গুয়ীবিস্ত! ও প্রাপরূপিণী, তিনিই সেই ত্রিপদা গায়ত্রী নামে 

পুর্ব উক্ত হইয়াছেন। রজোগুণ1তীত দর্শতম্বরূপ চতুর্থ পদে তীহীর প্রতিষ্ঠা; 

কেন ন1, আদিত্যই জাগতিক সমস্ত মূর্তীমুর্থ পদার্থের একমাত্র রস অর্থাৎ দার। 
বস্তরমাত্রই রসের অভাঁবে নীরসতা। প্রাপ্ত হইয়1 স্থিতির 'অবোগ্য হয়। সারাংশ 
দগ্ধ হইলে কাণ্ঠাদির অবস্থাই তাহার প্রকষ্ট উদাহরণ । সেইরূপ যুর্তা মূর্ত জগদ্বূপিণী 
ব্রিপদ। গারত্রীও নিজ তিনটি পাঁদের সহিত আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত ; কারণ, আদিত্য- 
রূপ বসকে অবলম্বন করিক্াই তাঁহার অবস্থিতি, কিন্ত গায়ত্রী র:সেই চতুর্থ দর্শত পদ 
সত্যে প্রতিঠিত। সে সত্য পদার্থ কি ? তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে । চক্ষুই সত্য ; 
কেন না,চক্ষুর সত্যত! সর্বত্রই প্রসিদ্ধ । সেই প্রসিদ্ধি কিরূপে ? তাহ বলিতেছেন, 
বর্তমান সময়ে দেখ! যায়, যদি ছুই ব্যক্তি পরস্পর বিবাঁদ করিতে করিতে আসে 
এবং এক জন বলে যে, &আমি দেখিয়াছি? ও সপরে বলে যে, 'আমি শুনিয়ছি', 
তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে :"আঁমি দেখিক্সাছি” এই ফথা যে বলে, আমবা 
তাঁহার কথাই বিশ্বাস করিয়া থাকি, কিন্তু যে বলে যে, “আমি শুনিয়াছি,” 
তাহার কথা বিশ্বীস করি ন1& কেন না, শ্রোতার শ্রবণ কদাচিৎ মিথ্যা হইলেও 
হইতে পারে, কিন্ত ্রষ্টার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কখনও মিথ্য। হওয়া সম্ভব হয় না। 
এই জন্ত আমর! শ্রোতার "ুনিয়াছি' বাক্যে বিশ্বাসন্থাঁপন করি না। অতএব, 
ধখন সকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা চক্ষু আমাদের সত্য প্রতীতি জন্মায়, তখন চ্গুই সত্য- 
শ্বরূপ বলিব। সেই সত্যরূপী চক্ষুতে গায়ত্ীর তুরীয় পদ অপর পদজ্য়ের সহিত 
ছসআছে। এই কথ! অন্বও উক্ত হইয়াছে যে, পসেই আদিত্য কোথায় 
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প্রতিষ্ঠিত? উত্তর--চক্ষুষি' অর্থাৎ “ +চক্ষুতে আবার সেই তুরীয় পদের, 
আশ্রয় সত্য (চক্ষু) বলে প্রতিষ্ঠিত। সেবল ্ ? তাহা বলিতেছেন__প্রাণই 
বল। সেই প্রাণরূপী বলে সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে; যেহেতু, শ্রুতিই বলিক্াঁছেন, 
সেই প্রাণস্থত্রে বল ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, বলেই সত্য প্রতিষিত ; এই জন্ত 
লোকসক্ষল বলির। থাকে খে সত্য অপেক্ষা! ও বল “ওগীয়' ,অর্থাৎ ওজীয়--অধিক 
বী্যবান্। যাহাতে যে আশ্রিত, সে (আশ্রয়) তাহা! ( আশ্রিত) অপেক্ষা 
যে গ্রবলতর, ইহা! জগতে খুবই প্রসিদ্ধ, কারণ, *ছূর্ঘলকে কখনই বলবানের 
আশ্রয় হইতে দেখা বায় না। এইবপ বৃক্তি অন্থসারে এই পুর্বোক্তা গায়ভ্রীকে 
দেহাস্তবত্তী প্রাণে আশ্রিত, সুতরাং এই গারজীই প্রাণন্বরূপ, ইহ! অন্থমান করা 
যায় এবং এই জন্যই সমস্ত জগংও "গায়জীতে প্রতিিত হওয়া সঙ্গত। ষে প্রাণে 
বাইয়া সমস্ত দেবতা, সমস্ত বেদ, সমস্ত কম্ম 'এবং বন্মুফল মকল একীভাব প্রাপ্ত 
হয়, সেই এই গায়ভ্রী সেই প্রাণরূপিণী হইয়! জগতের আ'স্বস্বরূপাণ 

নেই এই গাকুক্রীই গমন ৰকলকে পরিত্রাণ করিয়।ছিলেন | “গয়” কাঁহাদিগকে 
বলে, শ্রুতি স্বরংই তাহাঁদিগের স্বরূপ নির্দেশ করিতেছেন--প্রাণ ব1 বাগাদি 
ইন্জ্িয়সমূহের নাম 'গয়”” কেন না, তাহার1 গাঁন বা শব্দোচ্চারণের কারণ । সেই 
এই গায় পুর্োস্ত গয়গণকে ত্রাণ করিয়া থাকেন, এই গক্নত্রাণ হেতুই তাহার 
নাম গায়ভী। গফ্কত্রীণ হইতে গাকভ্রী শব্দের উৎপত্তি স্প্রসিদ্ধ। আচাধ্য * 
অষ্টমবষায় বালককে উপ্ননীত করিয়া নে এই সাবিত্রীকে অর্থাৎ সবিতৃ- 
দেবতাধিষ্ঠিত গাঞ়ভ্রীকে ক্রমশঃ পাদ--অগ্ধাংশ--এবং সমগ্রভাবে উপদেশ 
করিয়া থাকেন, আচার্য কুক মাণবকের প্রতি উপদিষ্ট সেই এই সাবিত্রীই 
সাক্ষ।ৎস্থন্ধে জগতের প্রাণ_ আস্মাস্বরূপ ॥ বর্তমাঁনকালে এই ,মনুষ্-জগতে 
আচাধ্যগণ এই সাবিশ্রীই ব্যাখ্য1 'করিরা মাণবককে উপদেশ দেন, অন্ত কিছু 
নহে। আচাধ্য, যে মাণবকক্কে সাবিত্রী উপদেশ দেন, তাঁহার ফলে বাগাঁদি 
ইন্দ্রিয় সকলকে নরকাদি- পাত হইতে উদ্ধার করেন ॥ ৪ ॥ 

» ৃ এ 

তা হৈতামে কে সা বিত্রীমানুষ্ট,ভ মন্বাহুর্ববা গনুষ্ট,বেত দ্বাচ- 
মন্ুত্রাম ইতি, ন তথা টানি 7788 

শি ॥ “উপনীয় দে সাার্াঃ পরিকীিতং। ॥” অর্থাৎ ধিনি । পনয়নান্র বেদ প্রদান ক্রেন, 
তিনি আচাধ্য নামে কথিত | 


০৩ স্পীশাটিশি শীত 
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যদিহ বা অপ্যেবংবিদ্‌ বহিবব প্রতিগৃহ্বাতি ন হৈব তদগায়জ্রযা 
 একঞ্চন পদং প্রতি ॥ ৫॥ 


কোন কোন শাখীয গণ উপনীত মাণবককে অন্ুষ্ঠপ, হইতে উৎপন্ন 
অর্থাৎ অনুষ্টপছনে নিবদ্ধ গায়ত্রী উপদেশ করির থাকেন। * তাহাদের 
অভিপ্রান্স শ্রুতি বপিতেছেন,-ভীহারা বলিয়! থাকেন যে, “জীবশরীরে বাঁক্ই 
সরস্বতীরূপে বিদ্তমানা। অগুষ্ট,প, বাক্‌ ভিন্ন অন্য কিছু নহে? সুতরাং আমরা 
মীণবককে সেই বাগপিশী সরশ্বতীর উপদ্দেশে করিব” এই মনে করিয়! 
চর অনুষ্ট১ভের উপদেশ করেন । শ্রুতি তীহ্ধদের প্রতিবাদস্বরূপে বলেন যে, 

হারা বাহা বলিয়াছেন, তাহা সমস্তই মিথ্যা! ? সুতরাং তছক্ত উপদেশ পখুলনী় 
নহে, সেকপ বুঝা উচিত নহে। 

তাহা হইলে কিরূপে উপদেশ করা উচিত? উত্তর,-_গায়ভ্রীকেই সাবিত 
বলিয়! উপদেশ করিবে ; কেন না” পুর্বেই প্রাণকে গায়ভ্রী বলিরণ ব্যাখ্যা বর! 
হইয়াছে, কুতরাং মাণবক সমীপে সর্বমুখ্য। প্রাণরূপিনী গায়ভ্রী উপদিষ্ট 
হইলেই তদনুগত বাকা--সরম্বতী ও স্অন্থণন্ঠি ইন্টিক্ধ এই সহস্তই সমর্পিত--উপিষ্ট 
হইয়া বাঁয়। এ জগ্ঠ পৃথক উপদেশ করিতে হয় না) অপিচ, এই প্রাসঙ্গিক কথা 
সমাপন করিয়া শ্রুতি, সম্প্রতি গায়ল্রা-বিদের প্রশংসা করিতেছেন ।--বদিও নাকি 
গায়ভ্রীতত্বজ্ঞ বংঞ্ি যেন এই প্রকার বহুতরও ( বন্ততঃ সর্ববমযতাঁপন সেই অতৈত 
জ্ঞানীর পক্ষে বহু বলিতে কিছুই নাই), তথাপি স্ত্তি তর জন্ বপিতেছেন--তাহারা 
যে কোন প্রতিগ্রহ (দান) স্বীকার করেন, তৎসমুপদায়ের গায়ভ্রীর এক পদের 
সহিতও তুলন। হয় না, অর্থাৎ তৎসমস্তই গাক্গত্রাবিদের পক্ষে বৎসামান্য বস্ত ॥€ ॥ 


বা ভি 


সষ ইমাখস্ত্ীল্লেকান্‌ পুর্ণান প্রতিগৃঙ্থীয়াৎ গোহস্তা এতৎ 
প্রথমং পদমাপ্র,য়া, ৬সথ যাবতীয়ং ত্রযী বিগ্া যস্তাবহ প্রতি- 
গৃহ্রীয়াৎ সোহশ্যা। এতদ্দিতীয়ং, পদমাগ্র, যাদথ ষাঁবদিদং প্রাঁণি 
টি ইিগারিদানি লোহন্ত। এত, দির? পদমাগ যাঁদথাস্থা! 


ক পপ আপা 5 পা - পপ শপ পপল্পাট তি শত তলা শা ০ ২ শশী পক পপি অস্ত এ পাশ সত পাস্িলপ-পসপাশ ও পাটির পদ সপ সত শশা তাপ কী পপ কা” 


. “তির বন্বং দেবন্ত ভেষজম, | শ্রেষ্টং সর্বাধাতমং ও ঙগক্ক বি ।” ইহ 
আন গারনী। | | . রড লক 
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এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজা ন এষ তপতি, নৈব, 
কেনচনাপ্যং কুত উ এতাবৎ প্রতিগৃহীষা ॥ ৬ ॥ 


যদি কোন গান্শ্রীবিদ্‌ পুরুষ গো-অশ্বাদি ধনে, পরিপূর্ণ এই ব্রিলোককেও 
প্রতিগ্রহ করেন, সেই প্রতিগ্রহও পুর্কেক্ত গায়ন্রীর প্রথম, পাদ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ 
গায়্রীবিদের ধনরত্বাদিপুর্ণ ্ গএলোঁকলাতে গাক্কল্রীর প্রথম পাদবিজ্ঞানের ফল- 
মার ভুক্ত হয়। কিন্তু সেই প্রত্তিগ্রহ এ প্রতিগ্রহীতার অপ্বিক পাঁপোৎপাদক 
হয় নাঁ। আর যদি কোন গায়ভ্রীবিৎ ত্রয়ী বিগ্ভার সমান প্রতিগ্রহ 
করেন, তবে তাহ! সেই গাজীর দ্বিতীয় প।দে পর্যাপ্ত হয় অর্থাৎ তাঁহ। বারা 
ঘিতীয় পাদ বিজ্ঞানের ফলমাত্র ভুক্ত চ্্য়। আবার যদি কোন ব্যস্তি এই সমস্ত 
গ্রাণিজগতের তুল্য-পরিমাণ প্রতিগ্রহ করে, তাহা হইলে তাহা গায়ত্রী 
ভৃতীক্ষপাদে পর্যাপ্ত হয়, অর্থাত পুর্ব তাহা দার] তৃতীয় পাদ-বিজ্ঞানের ফল 
ভুক্ত হয় মাত্র? উক্ত বুক্তি অশ্থসারে গায়ভ্রীর চতুর্থ পাঁদ বিজ্ঞানের ফল এইরূপ 
কল্পনা কর! বাঁইতেছে যে, বদি কেহ এই পাদত্রয়ের সথানও 'প্রতিগ্রহ করেন, 
তাহা হইলে ততসমস্তও ক্রেবণ এই পাঁদত্রয় বিজ্ঞানেরই মাত্র ফলক্ষয করিতে স্মর্থ, 
কিন্তু তদতিরিক্ত দোঁঝোৎপাঁদনে সমর্থ নহে। বস্ততঃ এইকপ দাঁত।ও নাই 
এবং প্রতিগ্রহীতাও দ্ুলভ, (এই যে দাতা ও প্রতিগ্রহীতার অভাঁব 
করনা করা হইল, ইহা কেখল গাক্গতরীর স্বতির নিমিত্ত )। কিংবা] যদি একপও 
দাতা এবং প্রতিগ্রহীত! সম্ভবপর হয, তাহা] হইলেও তাহার পক্ষে তার্শ গ্রতিগ্রহ 
দৌষাবহ নহে, ইহাই বক্তব্য; কারণ, ইহা অপেক্ষাও অত্যধিক চতুর্থপাঁদ- 
বিষগক ( গাক্সক্রীর ) বিজ্ঞীন অবশিষ্টই রহিয়াছে, যাহা পুরুবার্থ-সাধনে সমর্থ। 
এক্ষণে তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন ।-*এই গায়ভ্রীর ইহাই'তুরীয় দর্শত পদ, বাহ! 
এই রজোগুপাতীত পুরুধরূপে তাপ দিতেছেন। এই তুরীয় পদ কোন প্রকার 
প্রতিগ্রহ থারা অধিরুত নহে অর্থাৎ যেমন গাঃত্রীর পুর্বোক্ত তিন পাদ প্রতি- 
গ্রধের বিনিময়ে প্রাপ্ত হয় না,বা প্রকৃতপক্ষে গ্লাতিগ্রহের বিষয়ীভূত নহে, 
এইরূপ এই চতুর্থপা দবিজ্ঞানও কোন বস্তর বিশিময়েই লাভ করা! যায় না। 
ইহা! কল্পন!1 করিয়া বলা. হইল যে,_জ্রিভুবনাদি পরিমীণ প্রতিগ্রহ পাঁদত্রয় 
বিজ্ঞানের তুল্য। ন্বাস্তবিকপক্ষে কোথা হইতে এরূপ শ্রৈলোক্যাদির 
পমান প্রতিগ্রহ সম্ভব? অতএব গায়ন্রীকে এইরূপ ভাবে ধ্যান করিয়া উপাসনা 
করিবে, ইহা বলিবায় জনই ধ্ধূপ কল্পনা ॥ ৬ ॥ 


৬২৪ | বৃহদারণ্যকোপনিধং | ১৪শ-্রান্ষণম্‌ । 
.. তস্তা। উপস্থানম্‌। গাযজ্যস্যেকপদী ছিপদী ভ্রিপদী 
নি নহিপদ্যসে। নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় 
পরোরজসেহসাবদে! ম! প্রাপদিতি, যং ঘিষ্যাদসাবশ্মৈ কামে 
মা সম্দ্ধীতি বা ন হৈবাঁন্মৈ সকাম খধ্যতে, যন্মা এবমুপতিষ্ঠ- 
তেহহমদঃ প্রাপমিতি বা ॥ ৭ ॥ 


এক্ষণে সেই গায়ভ্রীর উপস্থান কথিত *হুইতেছে । উপস্কান অর্থে 
অভিসুখে উপগত হইয়া এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা নমস্কার। সেই মন্ত্র এই,_ 
হেগায়ভ্রি! তুমি ত্রিলোক্যরূপ একপদ দ্বারা*একপর্দী, তরী (বেদ) বিদ্যা" 
রূপ দ্বিতীয়পদ ঘবার1 দ্বিপদী, প্রাণাঁদিরূপ তৃতীর্ন পদ দ্বারা শ্রিপদী এবং তুরায়পদ 
ঘার1 টতুষ্পদী হইতেছ। উপাঁসকগণ এই পদ-চতুষ্টক্-বিশিষ্টূপেই তোমাকে 
জানিয়! উপাসনা! করেন। কিন্তু, তুমি শ্বীষ্ম নিরুপাধিরূপে অপদ্‌ খর্থাৎ 
অজ্ঞেয় বটে ; কারণ, যাঁহা দার! জ্ঞাত হইবে, তাহার নাম পদ, সেই জ্ঞানকীরণ 
পদই বাস্তবিক নাই, এই জন্য তুমি “অপদ্‌” ; যেহেতু, «নতি নেতি” আরতি 
তোমার নিবিশেষ প্রপঞ্চাতীত স্বরূপই প্রকাশ করে তুমি সেই নিরুপাধিকরূপিণী 
অপদ্‌। অতএব ব্যবহারের অগোঁচর তোমার থে সেই--পরে|রজ্ঃ--তুরীয় 
দর্শত-পদ--তাহাকে নমক্কীর। আমার পাপদ্ষপা শক তোমার প্রাপ্তির 
বিদ্রকারী, তাহার কাঁধ্য তোমার প্রাপ্তিবিষয়ে আমার বিদ্ধ সসুত্পাঁদন করা, 
তাহা যেন দে করিতে ন! পারে। শ্রুতিতে “ইতি” শব্দটি মগ্ত্রের সমাপ্তি- 
স্চনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে । সেই গাঁয়ভ্রী-বিৎ, পুরুষ ঘি কাহারও প্রতি ঘেষ 
করেন, তাহা হইলে সেই শক্রর উচ্চাটনের নিমিত্ত এই বক্ষ্যমাথ মন্ত্র দ্বারা 
(শক্র-জয়ার্থ) গাক্বত্রীর উপস্থান করিবেন। উপস্থানমধ্যে' '"এই অমুক নামক 
শত্রু” বলিয়! প্রথমে তাহার, নাম গ্রহণ করিবেন। পরে "এই বজ্দত্তের ( শত্রুর ) 
অভিপ্রেত--কামনা সকল সুসম্পর্ না হউক”' ষলিম্বা উ উপস্থান করিবেন । এইরূপ 
করিলে কখনও তাহার কামন! সমূহ সুসিদ্ধ হইবে ন1। কাহার কামনা পূর্ণ হইবে 
না? শ্রতি বলিতেছেন-_ষে শত্রুর উদ্দেশ্তে এইরূপ উপস্থান করিবেন, কিংবা 
“এই দেবদত্বের অভিলধিত প্রাপ্য বন্ত বেন আঁমি পাই।” এই ব্ললিয়! 
ঘাহার উদ্দেশে উপাদন! করিবেন, তাহার কামন! সিদ্ধ "হয় না। “অসৌ অদঃ মা 


১৪শ-্রাদ্ষণম্‌। ] পঞ্চমোহধ্যায়ং £. ৬২৫ 


প্রাপৃৎ' “অশ্মৈ কামে। মা সমৃদ্ধি 'অহ্মদঃ প্রাপম্‌ এই তিনটি মন্ত্রপদের মধ্যে 
বাহার যেটি আবহ্াক, -তদনুসারে তিনি সেইটি জপ করিবেন,* মন্ত্রবিশেষে' 
আরাধনা সাধকের ইচ্ছাধীন-বিকল্প ॥ ৭ ॥ 


এতদ্ধ বৈ তজ্জনকো বৈদেহে। "বুড়িলমা শ্বতরা শ্রিমুবাচ। 
যন্স হো৷ তদগাত্বজীবিদত্রথা অথ কথণ হস্তীভুতো। বহীতি, 
মুখখ হন্তাঃ সযাণন বিদাঁঞ্চকারেতি হোবাচ। তস্তা। অগ্নিরেব 
মুখম্‌। যদি হ বা অপি বহ্বীবাগ্রাবভ্যাদধতি সর্ধমেব তু 
সন্দহত্যেব হৈবৈবংবিদ্যগ্ূপি বহ্বিব পাঁপং কুরুতে স্র্ধমে 
তহুসংস্পাফ শুদ্ধঃ পুতোহজরোহম্বতঃ সম্ভবতি ॥ ৮ ॥ 


পঞ্চমস্য চতুদ্দিশং ত্রান্ধণম্‌ ॥ 


এক্ষণে গায়ভ্রীর মুখবিষয়ক বিজ্ঞান-বিধানের জন্য আখ্যায়িকাচ্ছলে তাহার 
প্রশংসাবাদ উক্ত হইতেছে। এইরূপ নাকি স্মরণ হয় যে, এককালে বিদেহাধি- 
পতি রাজা! জনক গায়ভ্রী-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অশ্বতরাশ্বের অপত্য--আশ্বতরা শ্বি 
বুড়িলকে বলিয়াছিলেন, (শ্রুতিস্থ “যতন” শব্দটি বিতর্ক অর্থে ও “হো?” শব্দটি 
অহো--আঁম্চ্য্য অর্থে প্রযুক্ত ) তুমি যে গগাক্মভ্রী-বিদশ্মি” অর্থাৎ 
আমি গায়ভ্রীবিৎ এই অভিমানে আপনাকে ঘোষিত করিতে, তবে কেন 
সেই বাক্যের অননুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছ অর্থাৎ যদি তুমি গায়ভ্রীবিৎই 
হইবে, তাহা হইলে তুমি প্রৃতিগ্রহদোষে হস্তী হইয়া আমাকে বহন করিতেছ 
কেন? “সেই হস্তী,রাঁজার কর্ধীয় গায়ত্রীবিজ্ঞান-বিষয়ে লন্ধ-স্থৃতি হই! 
প্রত্যুত্তর বলিল থে, হে সম্মাট,! যেহেতু আমি এই গায়ভ্রীর মুখ কি, 
তাহা জানিতে পাবি নশই, সেই জন্ভ আমার গায়্রীবিজ্ঞান অসম্পূর্ণ আছে, এই 
এঁক অঙ্গ বিকল থাকায় আমাকগায়ভ্রীবিজ্ঞান স্ষিল হয় নাই। তখন রাজ! 
বলিলেন, তাহ! হুইলে শ্রবণ কর, আমি তোমাঁকে সেই গায়ত্রীর মুখ বর্ণন1 
করিতেছি--অগ্নিই সেই গায়ত্রীর মুখ । এই সংসারে যদি কেছ নাকি বহুতর 
কাঠরাশি অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, (বাস্তবিক অপ্রির পক্ষে সে সমস্ত যং- 
সীমান্ত ) তবে অগ্মি যেমন তৎসমত্যই দগ্ধ করে, সেইগ্রকার "গায়ত্্ীর মুখ অগ্নি”. 

৭৯ | .. 


৬২৬ বৃহদারপ্যকোপনিষৎ . [ ১৪শ-ত্রাঙ্গণম্‌ । 
এই বিজ্ঞানবান্‌ পুক্রুষও অগ্নি-সুখ হই গানগতরীন্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং তিনি' বদি 
নাকি বহুতরী পাপকর্মও করেন- নানাবিধ প্রতিগ্রহ দোষও করেন, তথাপি 
তিনি তথৎসমস্ত পাঁপকে ভক্ষণ অর্থাৎ দগ্ধ করিয়া! অগ্নির ন্যায় প্রতিগ্রহদৌষ 


হইতে যুক্ত. হন ও পবিআ থাকেন, আর গাকস্রীস্ববূপ প্রাপ্ত হইক্সা অজর 
অমরভাবে বর্তমান থানতকন ॥ ৮ ॥ 


ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে চতুর্দশ ব্রাহ্মণ । 


উপনিষৎন্থ--পঞ্চমাহধ্যায়স্থ্য 
পঞ্চদশ-ত্রান্মণম্‌ 


হিরগয়েন পাত্রে সত্যস্তাপিহিতং মুখমু। তত্ব পুষন্নপারণু 
সত্যধর্্মায় দৃয়ে। পুষন্নেকর্ধে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যুহ রশ্মীন 
সমূহ তেজে যত্তে রূপং কল্যাণতমমূ্‌ তত পশ্যামি 
যৌহসাঁবসৌ পুরুষঃ সোঁহহস্মি বায়ুরনিলমম্তমথেদং তস্মাস্তখ 
শরীরষূ ও ৩ ক্রুতো৷ স্মর কৃতৎ সমর, ক্ররতো ম্মর কৃতৎ স্বর, অগ্নে 
নয় স্থপথ। রায়ে অস্মান্থিশ্বানি দেব বয়ুনাঁনি বিদ্বান । যুযোধ্যত্ম- 
জুছরাণমেনো৷ ভূযিষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ও ॥ ১। 


ইতি পঞ্চদশং ব্রাহ্মণমূ। 
ইতি শ্রীবৃহদারণ্যকোপনিষৎস্থ পঞ্চমাহধ্যায়ঃ 


যিনি জ্ঞান ও বর্ম উভয় একযোগে অনুষ্ঠান করেন, তিনি অস্তকাঁলে 
নিয়োন্ত প্রকারে আদিত্যকে প্রার্থনা করিবেন। এই গায়রীপ্রকরণে এই 
'আ.দিত্য-প্রীর্থনীকে কেহই যেন অপ্রাসছিক মনে না করেন, কারণ, এখানেও 
বাস্তবিক গায়্ত্রীর প্রসঙ্গ আছে; প্রসঙ্গ এই যে--আঁদিত্য গায়ভ্রীর তুরীয়পাদ, 
তাহার উপাঁসন। পুর্ব হইতেই আরদ্ধ ; অতএব তাহাঁসই এখানে “হিরগক়াদি' 
বাক্য ঘার! প্রার্থনা হইতেছে! যেমন কোন পাত্র দ্বার! প্রিয় বস্ত আচ্ছাদিত 
হইয়| থাকিলে তাহার যথান্বরূপ উপলন্ধ হয় না, তেমন এই “সত্য' নামক ব্রহ্ধও 
যেন জ্যোতি সৌর-মণ্ডল দ্বারা আচ্ছাদিত অযছন। এ কল্পনার কাঁরপ_- 
যেহেতু সমাধি-পরিশূন্ত মলিন-চেতা জীবগণ তাহাকে দেখিতে পীয় না। এই 
কথাই এখানে বলা হইতেছে যে, সত্যের মুখ অর্থাৎ ধথার্থ স্বরূপ 'অপিহিত-_ 
আচ্ছাদিত ; সাধারণ-পাঁত্রও দর্শনের প্রতিরোধ করে, এ জন্য মনে হয়, সৌর- 
মণ্ডল অপিধানের ( আচ্ছাদন-পাত্রের ) স্তা়।. অতএব হে পুষন্‌! (জগতের 
 পোষণকারিত্ব হেতু সবিতার নাম পুষা) তুমি তাহা (আচ্ছাদন -তোম'র 
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সেই আচ্ছাদন অপনয়ন কর, অর্থাৎ সত্যই আমার একমাত্র স্বরূপ, অতএব 
তোমারই * আত্মভূত; আমার সেই যধার্ঘস্বরূপ দর্শনের জন্য তুমি দর্শনের 
প্রতিবন্ধক অপসারিত কর। 'পুষ্থ ইত্যাদি নামগুলি সবিতার আ'মন্ত্রণার্থে 
প্রযুক্ত | তাঁহার মর্ার্থ-ক্কে একে! ধিনি দর্শন করেন, তিনিই খধি, সবিতা 
অদ্বিতীয় ধষি; কেন না, তিনি সকলের আত্মা, তিনি চক্ষু হইয়া সমস্ত বস্ত 
দর্শন করেন । অথব] সবিতা একাকী গমন করেন বলিয়া! একবি,। শ্রোত মন্ত্রেও 
আছে যে, “হুর্য একশ্চরত্ি।” অর্থাৎ হুর্ধয একাকী বিচরণ করেন। আর 
হে যম! অর্থাৎ তোমা কতৃক সমস্ত জগতের সংযম-কাধ্য সম্পন্ন হয়; অতএব 
হে সংযমনকারী, হে হৃধ্য! তুমি জগতের রস-_রশ্মি ও প্রাণ বা বুদ্ধি-বৃদ্ধ 
উত্তমরূপে প্রেরণ কর, এ জন্ত হে রশ্রিপ্রেরর্ক। অপিচ হে প্রাজীপত্য । অর্থাৎ 
প্রজাপতি--ঈশ্বরের কিংবা হিরণ্যগর্ভের অপত্য ! তুমি তোমার আঁচ্ছাঁদক 
রশ্মিসমূহ বিদুরিত কর, তেজঃসমৃহকে সঙক্ষিপু--সঙ্কৃচিত কর; যাহাতে আমি 
তোমায় দেখিতে সমর্থ হই। কেন না, যেমন বিছ্যুতপ্রকাশে চক্ষু, প্রতিহত 
হইলে কোন বস্তুর রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, তদ্ধপ তোমার তেজ দ্বার! আমার 
দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হয়, তজ্জন্ত তোমার রশ্মি যথাধথভাবে:দেখিতে পাই না। অতএব 
তোমার অতি তীত্র তেজঃ প্রত্যাহার কর, যাহাতে আমরা তোমার পরম 
কল্যাণমক্স রূপ নিরীক্ষণ করিতে পারি। (শ্রুতিতে পশ্যামি' পর্দে একবচন 
খাকিলেও উহা বহুধচনে পরিণত করিয়া লইতে হুইধে )। আর যে এই 
“ভূভুবিঃস্বঃ” ব্যাহ্ৃতিময় পুরুষ অর্থাৎ পুরুষারুতিসম্পন্ন ব্যক্তি তোমাতে প্রতীয়- 
মান, আমিই সেই পুরুষ। পূর্বে আদিত্যপুরুষ ও চাঁক্ষুষপুরুষের যে বথাক্রমে 
“অহ ও “অহম্ত এই উপনিষদ (গুহ নাম) উক্ত হইয়াছে, তাহাই “তৎ 
শব্দে বৌধিত হইল অর্থাৎ আমিই সেই অমৃতাদিস্বর্ূপ। অমৃত ও সত্যরূগী 
আমার এই স্ুল শরীরপাত হইলে যে শরীরাস্তগত প্রাণবাযু, , তাহা বাহ্বাধুর 
সহিত মিলিত হউক । সেইরূপ শরীরাধিষ্টিত অন্যান্ত দেবতাগণ স্বীয় শ্বীয় উপাদান 
প্রাপ্ত হউক এবং এই শরীরগ ভক্মীভূত হইয়। পৃথিবীতে মিশিক্ষা যাউক। অতঃপর 
প্রথমতঃ নিজের সংকল্পভূত। ও মনোগতা অগ্থি-দেবতাকে প্রার্থনা করিতেছেন, 
শ্রতিষ্থ “ও ক্রতো !” এই ওষ্কার ও ক্রতু শব উভরই অগ্নির সম্োধনাথে প্রযুক্ত । 
কেন না, ওক্কারই মনের প্রতীক, গাই জন্ত ওষ্কারনামে আবাহন করা, হইল, 
এবং 'মনোমবন্বর হেতু ছগ্ি জরতুনানে ক্ষাখ্যাত টইল। কারণ, 'জু- 
 শন্ধেক্স একটি অর্থ সংকল্প সেই পল জনোধর্শ, সেই দিমিত্ঞই মনম্থ 
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অগ্থিদেব তাকে 'ত্রতু' বল! হইয়াছে । হে ক্ররতো! তুমি নিজের স্মরনীয় কাধ্য স্মরণ 
কর; কারণ, জীবগণ অস্তকালে তোমাকে ম্মরণ করিয়াই অভিলধিত 'গতি প্রাণ 
হয়, অতএব প্রার্থনা করি যে, আমি যাহা যাহা করিক্াছি, তাহা তুমি স্মরণ কর। 
এখানে এক স্মরণের কথাই ছুইবার বল! হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্ত- কেবল এই 
প্রার্থনায় আদরাতিশয়প্রদর্শন। আরও, হে অগ্নি! তুমি আমাকে কন্মফল- 
প্রার্ডির জন্ত সুন্দর পথ দিয়া লইয়া যাও, অর্থাৎ যে পথে ( উত্তরায়ণ ) যাইলে 
আমরা উৎক্ট'কম্মফল ধনীদি লীভ করিতে পারি; সেই পথে লইয়া যাও ; কিন্ত 
কৃষ্ণ ( মলিন ) পথে ( দক্ষিণায়ন ) লইয়া! যাইও না, যেহেতু, উহা এপুনরারৃত্তি- 
যুক্ত, সুতরাং ও পথে রাইলে পুমশ্চ মত্যে আসিতে হইবে । তবে কি কর্তব্য? 
না--হে দেব !- সব্ধ-প্রাপিনিচয্জেরপ্রজ্ঞানাভিজ্ঞ ! তুমি অতি সুন্দর উুঁরুপথেই 
( উত্তরায়ণে ) আমাদিগকে অর্থাৎ জগতের সকলকেই লইয়া যাও এবং আমাদের 
সদয় হইতে 'জুনুরাণ” অর্থাৎ কুটিল পাঁপ সকল বিষোজিত কর। আমর! 
তোমার প্রসাদে ষেই পাপ হইতে বিষুক্ত হ্ইস্কা উৎকষ্ট 'উত্তর-পথে ধাইতে 
পারিব। কিন্তু আমরা এক্ষণে তোমার পুজা করিতে পাঁবিতেছি ন1,-কেবল 
প্রচুরভাঁবে “নমঃ” উক্তি অর্থাৎ নমস্কারমাত্র করিতেছি-_নমস্কার-বচন দ্বার! 
তোমার পরিচধ্য1-বিধান করিতেছি, আর কিছুই করিতে আমাদের সামর্থ 
নাই 
ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চদশ ব্রাঙ্ষণ। 


ইতি শ্ীবৃহদারপ্যকোৌপনিষদে পঞ্চম অধ্যায়ের ভাষ্যার্থবিবৃতি। 


উননিমহস্ব_-ষষ্ঠাহধ্যায়স্ত 
প্রথম-ব্রান্মণম্‌ 


ও হরিঃ। যোহ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ, জ্যেষ্ঠশ্চ 
শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবতি, প্রাণো বৈ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠ্চ, 
জ্যেষ্ঠশ্চ টা ্বানাং ভবত্যপি*চ যেঘাং বুভূষতি য 
এবং বেদ ॥ ২ 


পূর্ব অধ্যায়ে গায়্রীকে মাত্র প্রাণস্ববূপ বল! হইয়াছে। শ্রক্ষণে প্রশ্ন 
হইতেছে যে, কি কারণে গায়ন্রীর কেবঙ্প প্রাণরূপতা, অন্ঠান্য ইন্দ্িয়পতা নহে 
অর্থাৎ গায়ত্রী কেন প্রীণস্বরূপা, ইন্জিয়ন্বরূপ! নহে? উন্বর,”-যেহেতু ইন্দ্রিয়- 
বর্গের মধ্যে গ্রাণই সর্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, এই জন্য গাক়্ত্রীকে প্রাণস্বব্ধপ 
বলা হইয়াছে। কিন্ক বাগাদির জোত্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কিছুই নাই। কাজেই তাহারা 
গায়ত্রী হইতে পারে না| যদি বল, প্রাণের জ্যে্টত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কেন? তাহার 
নিদ্ধীরণ করিবার অভিপ্রায়ে এই ব্রাহ্মণ আরন্ধ হইতেছে ৷ অথব! এই ব্রাহ্মণা- 
রম্তের অন্যরূপ অভিপ্রায় হইতে পাঁরে ঘে, পুর্বে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সত্তেও 
তাহাদের ত্যাগ করিয়া উকৃথ, থক, যজুঃ, সাম ও অত্রাদিরূপে যে কেবল 
প্রাথেরই উপাসন1 অভিহিত কাছে, সে থিল্নয়ে কেবল কীরণ বলিবার জন্টই 
পূর্বাধ্যায়ের আনন্তরধ্যরূপে এখানে উল্লেখ হইল, কিন্তু পূর্বোক্ত উপাসনার 
অঙ্গরূপে এ ত্রাঙ্গণ বর্ণনীয় নহে । বিশেষতঃ এই অধ্যায়টি থিলকাঁও, অর্থাৎ পূর্বে 
অনুক্ত বিষয়ের পরিশিষ্ট । এব পূর্ব পূর্বব অধ্যায়ে যে সকল বিশিষ্ট ফলজনকু 
প্রাণোপাসনা উক্ত হয় নাই, তৎসমুদায়ই এই অধ্যায়ে টা ও 
বিবক্ষিত। শ্রুতির তাহাই অভিপ্রেত বিষয়। : 
' ফেকেহ জোষ্ঠতা ও: শ্রে্টতা-গুপবিশিষ্টরূপে বক্ষ্যমাণ বিষয়কে জানে, সে 
নিশ্চয়ই জ্োষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হয়। শ্রুতিস্থ অবধারণার্থক 'হ বৈ, শব্ধ তাহার নিশ্চয় 
করিয়! দিতেছে। যে শিষ্য এই গ্রকারে ফল-প্রলৌতনে গ্রলোভিত হই! 
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এই জিজ্ঞাসার অন্ত অভিমুখীভূত, তাহাকে শত উদ্দেশ করিছ্া বলিতে, 
ছেন যে, প্রাপই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কিরূপ 
জান। যায়, * তাহাও বলিতেছি-বদিও রেত£সেককালে গ্রাণাদি ইন্দ্রিয়গপের 
সহিত শুক্রশোপিতসন্বন্ধ অবিশে্ষ--সমান সত্য, "তথাপি দেখিতেছি, প্রাণহীন 
শুক্র প্ররূঢ় হয় ন! অর্থাৎ জন্মলাভ করে না, এ জন্ত চক্ষুঃ গতি অপেক্ষা! প্রথমেই 
প্রাণের বৃত্বিলাভ স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং প্রাণ অন্তাপেক্ষা' বয়সে 
জ্যেষ্ঠ । আবার বলি, প্রাণই রেতঃসেককাল হইতে গঞ্জাত গর্ভের পরিপৌষণ করে 
এবং প্রথমতঃ প্রীণ বৃন্ভিলাঁভ করিলে পরে অন্ান্ত চক্ষঃ প্রভৃতি ইন্দরিয়গণ বৃত্তিলাভ 
করিয়া থাকে, এ জন্তও চক্ষুরা্দি অপেক্ষা প্রাণের জ্যে্টতা স্তায়সঙ্গত। »তথাপি 
এরূপ আশঙ্কা হষ্টতে পারে যে, বংশের মধ্যে কোন ব্যক্তি বয়সে জ্যোষ্ট, কিন্ত 
শুণহীন হওয়ীয় শ্রেষ্ঠ নহে, বরং তাহার মধ্যম ব! কনিষ্ঠ ব্যক্তি হয় ত গুপীধিক্য- 
বশতঃ শ্রেষ্ট, রূপ ব্যতিক্রম হওয়া! সম্ভবপর । কিন্ত প্রাণের সম্বন্ধে সে আশঙ্কাই 
নাই। থেহেতু, প্রাণ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ উভয়ই । বদি বল, প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব জীনা যায়, 
কিরূপে ? উত্তর--+তাহ। এই প্রকরণে আখ্যাফ়িকা ঘারা পরে প্রকাশ করিব। 
ফলতঃ যেরূপেই হউক, গ্রাণকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্টরূপে যিনি জানেন-_-উপীসন' 
করেন, তিনি জ্ঞাতিগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেঠ হন। কেন না, তিনি জোষ্ঠত। ও 
শ্রেষ্ঠত-গুণসম্পন্নের ( প্রীণের ) উপাঁসন। করেন, সেই প্রভাবে ক্তাহার এ প্রভাব 
উৎপন্ন হয়। শুধু ইহাই নহে, জ্যেষ্ট-শরেট প্রাণদশী ব্যক্তি যদি নিজ জ্ঞাতিবর্গ- 
ব্যতিরিক্ত কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজে "আমি ইহাদের মধ্যে জ্যোষ্ঠ ও 
শ্রেষ্ঠ হইব” বলিয়া ইচ্ছা করেন, তাহ! হইলেও তিনি তাহাদের মধ্যে 
ভ্যেষ্ঠত্ ও শ্রেষ্ঠত্ব লাত করিয়! থাকেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে জ্োতব 
পুরুষের বঙ্গোমান্তগাপ্রেক্ষ, তাহা 'ইচ্ছামাতে সম্পন্ন হয কিরূপে? তাহাও 
বলিতেছি, এই প্রাণের স্তায়' সর্বপ্রাথম্যে ও প্রাধান্তে বৃত্তিলাভই এখানে 
জ্োষ্ঠতা-শবে অভিপ্রেত*। তাঁৎপধ্য এই যে, ঘেয়প প্রাণের বৃত্তিলাভ হইলে পনর 
কক প্রভৃতি ইন্্িয়গণের বৃত্তিলাভ হয়, সেইরাপ অন্াঁএ জ্ঞাতিবর্গের জীবনও সেই 
প্রাশোপাসকের ইচ্ছার অধীন থাকে,--কখনই স্বতন্ত্র থাকে না» তবেই প্রাণদশীর 
জোষ্ঠত্ব ইচ্ছাধীন, কিন্ত বন্বোবৃদ্ধিনিবন্ধম নহে, ইহ প্রতিপন্ন হইল ॥ ১ 


২ যো হ বৈ বসিষ্ঠাং বেদ, বসিষ্ঠঃ স্বানাং ভবতি, নাসারদিস 
বসিষ্ঠঃ স্বানাং ভবত্যপি চ যেষাং বুভূষতি য এবং বেদ ॥ € 





৬৩২ বৃহদাকশ্যকোপনিষৎ। [ ১ম-বরাঙ্মণম্‌। 


অতঃপর অন্তান্ত গুণে প্রাণের উপাসনা বিহিত হইতেছে । যে জন বসিঠাকে 
জানেন, ভিনিও জ্ঞাতিগণের মধ্যে বসিষ্ঠ হন। বাস্তবিক জীবনে উপাসনার 
অন্থরূপ ফলই ফলিয়া থাকে । আর যদি জ্ঞাতিভিন্নের মধ্যেও তিনি বসিষ্ঠ হইতে 
ইচ্ছা করেন, তবে তাহাদিখ্বেরও মধ্যে তিনি বসিষ্ঠ হন। কিন্তু এ বসিষ্টা কে? 
উত্তর,--বাকৃই বদিষ্ঠ1। কারণ, যে অতিশয়রূপে বাস করায় অথবা আচ্ছাদন 
করে, সেই বিষ্ঠা । বাকৃই জীবকে বাস করায় জন্ত বাঁক্‌ বসিষ্ঠ1 ; যেহেতু দেখা 
যায় যে, যাহার! বাকৃশক্কিদম্পূনন, তাহারাই ধনী হয় ও স্বচ্ছন্দভাবে সংসারে বাঁস 
করিয়া থাকে। আবার “বস্‌; ধাতুর আচ্ছাদনার্৫থ ধরিয়া! দেখ যে, বাগ্সিগণ 
বাক্য দ্বারা অপরকে অভিভূত ( আচ্ছাদিত ) কীরয়া থাকে । অতএব বসিষ্ঠদ- 
গুণবিশিষ্ট বস্ত্র উপাসনার উপাদক বসিষ্টত্ব-খুণযুক্ত হয়, এটি উপাসনার 


অনুরূপ ফল ॥ ২ ॥ 


যে হু বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি সমে, গ্রতিতিষ্ঠতি 
ছুর্গে, চক্ষুর্বৈ প্রতিষ্ঠা, চক্ষুষা হি সমে চ দুর্গে চ প্রতিতিষ্ঠতি, 
প্রতিতিষ্ঠতি সমে প্রতিতিষ্ঠতি ছুর্গে য এব বেদ ॥ ৩॥ 


শ্সাবার যে জন প্রতিষ্ঠাকে জানে, সে সমস্থান ও সমকালে প্রতিষ্ঠিত হয়, 
যেহেতু যাহা দ্বারা লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাকে প্রতিষ্ঠা বলে, সেই প্রতিষ্ঠা 
গুণবিশিষ্ট দেবতাকে ধিনি জানেন, ভীহার এই সকল ফললাভ হওয়া সঙ্গত। 
শুধু ইহাই নহে-_তিনি সমান (নিরাপদ) দেশে ও কালে বাঁস করেনই ; অপ্রিকম্ 
বিষম--ছুর্গম দেশে ও ছুর্তিক্ষার্দিকাঁলেও অবস্থিতি লাভ করেন। কিন্তু এই 
প্রতিষ্ঠা কে? তাহ! বলা আবন্তক | উত্তঃ--চক্ষুই প্রতিষ্ঠা, চক্ুর্‌ প্রতিষ্ঠাত্ব 
কেন? তাঁহাও বলিতেছেন--মন্ুষ্যগণ কি সম, ধকি বিষম--হূগম দেশে, কিংবা 
সম ও বিষমকালে--সর্ধাত্রই একমাত্র চক্ষু ঘারা অবলোকন করে ও প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) 
লাভ করে। অতএব বে থ্যক্তি প্রতিষ্ঠাগুপযুক্ত দেবতাকে জানে-_উপা্ুন! 
করে, তাহার সম ও বিষম দেশে এবং সম ও বিষমকালে যে প্রতিষ্ঠালাভ হস, 
ইহা এই বিজ্ঞানান্ুসারে উপাসনার নর ফল॥ ৩॥, | 


যো হ বৈ আম্পদং বে? সঙ্হান্মৈ পদ্ভতে ঘং কমং 
কামযতে।  আত্রং বৈ সম্পহ, শ্োত্রে হীনে সর্ষে বেদ 


১ম-আনপম্‌। ] . ষঠ্োহধ্যায়ঃ ৩৩ 
অভিপম্পন্নাঃ সত হাস্সৈ পদ্যতে যং কাঁমং কামরতে ঘ 
এবং বেদ ॥ ৪ ॥ 


অপিচ, যিনি সম্পদ্‌-- অর্থাৎ সম্পদ্গুণ-যুক্ত দেবীকে জানেন, সেই জ্ঞানী যে 
কিছু কামনা করেন, ভতসমপ্তই তাহার সম্পন্ন হয়। এধন জিজ্ঞাপ্ত এই বে, এই 
সম্পদ্‌-গুণবিশিই দেবতা কে? উত্তর,-শ্রোব্রই। শ্রোত্রের সম্পদণ্ুণ কেন ? 
তছুত্তরে শ্রতি নিজেই বলিতেছেন, যেহেতু *শ্রোত্র বর্তমান থাঁকিলেই 
পুরুতুষর সমস্ত বের বাত - অটুরত্ত হর, নচেৎ নহে । কারণ, শ্রে।ত্রেন্দ্ির-শালী 
ব্যক্তির পক্ষেই বেদ অধ্যক্ননযোগ্য 4 আরও শ্রোত্রসম্পৎ্জ্ঞান হইতে ্ষামনা- 
সিদ্ধির কারণ এস যে__যেহেতু অভিনত কাম বা কাম্য বস্তু সমস্তই বেদ-বিহিত 
কর্মের অধীন, কাজেই যিনি এই প্রকারে সম্পৎগুণসম্পন্ন শ্রোত্রকে জানেন, 
তিনি যে কাম্বস্ত কীমন। করেন, তাহার তৎলমন্তই সুসম্পনন হুয়॥ ইহা উপাসনার 
অনুরূপ ফল। শ্রোত্র হইতে বেদজ্ঞান সম্পন্ন হয় ও বেদ কাম্যসম্পৎ সিদ্ধ 
করিবার একমাত্র উপায়; এ জন্ত পরম্পরায় শ্রোত্রকে সৃম্পৎ বল! হুইল ॥ ৪ ॥ 


যো হ বা আয়তনং বেদাযতনত স্বানাং ভবত্যায়তনঃ 
জনানাম্, মনো ব। আবরতনমারতনত স্বানীত ভবত্যারতনং 
জনানাং য এবং বেদ ॥ ৫ ॥ 


আবার ধিনি আরতন অর্থাৎ, স্মাশ্রপকে জানেন, তিনি নিজ' জ্ঞাতিগণের 
আয়তন অর্থাৎ আশ্রক্ ছন। এমন কি, ইচ্ছা! করিলে অপরেরও আক্ততন হইতে 
পারেন। : সেই আরতন কি? তাহাই বলিতেছেন _যে, মনই ইজি সমূহের 
এবং ইত্রিক্-গ্রাহা বিষয় সকলের আয়তন বা আশ্রযু। কেন না, ভোগ্য বিষয় 
সমূহ একমাত্র মনকে আশ্রপ করিক্নাই আত্মার ভোগা প্রাপ্ত হয় এবং মনের 
স্কল্লানুসারে ইন্দ্রিগসকল স্ব-স্ব-বিষ্ে প্রবৃত্ত হয়, অতএব মনই ইন্দ্রিয় 
সমুদক্গের আক্বতন, টুহা সঙ্গত কথা । অতএব ধিনি এই আফ্তনত্ব-গুপ-. 
সম্পূন্নভাবে মনকে জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি িজ্ঞানানারে জাতিগণের 
ও পরাগ সবের আন হয ॥ ৫৪ . 

৮৬ 


৬৩৪  বৃহদারপ্যকৌপনিষৎ [ ১ম-বরাঙ্গণম্‌। 


যো হ বৈ প্রজাপতিং বেদ প্রজায়তে হ্‌ প্রজয়্া পশুভী- 
'রেতে। এ প্রজাপতিঃ, প্রজারতে হ প্রজয়! পশুভধ এবং 
বেদ ॥ ৬ 


আর যিনি ্রজাপতিকে জানেন, তিনি প্রজাসম্তুতি ও পশুসম্পত্তি- সম্পন্ন 
হন। এ প্রজাপতি কে? তাহা বলা হইতেছে-£রেতই (শুক্র) প্রজাপতি; 
এখানে-রেতঃশব্দ জননেন্ড্রি়কেও লক্ষ্য করিতেছে । বিনি এইরূপ জানেন, 
তিনি প্রজ1 ও পশু লাভ করেন। ইহা বিজ্ঞানান্ুধায়ী উপাসনার অনুরূপ 
ফল ॥ ও ॥ 
তে হীমে প্রাণা অহ শ্রেষসে বিবদমান। ব্রন জগ্ম স্তদ্ধোচুঃ 
কে। নে। বসিষ্ঠ ইতি | তখ হোবাচ বন্মিন্ ব উৎ্ক্রাস্ত ই 
শরীরং পাপীয়ে। মন্যাতে সবো বসিষ্ঠ ইতি ॥৭॥ * 


এককালে সেই বাগাদি ইন্দিয়গণ “আমিই শ্রেষ্ঠ, আমিই শ্রেষ্ট, এইরূপে 
নিজ প্রাধান্ত'বিষ্তারের গ্রন্থ পরম্পর বিবাদ করিতে করিতে ব্রহ্গ অর্থাৎ 
প্রজাপতির নিকট গমন করিক1ছিল, এবং শাহাকে বলিয়াছিল যে, আমাদিগের 
মধ্যে প্রকৃত বসিষ্ঠ (শ্রেষ্ঠ ) কে? অর্থাৎ আমাদিগের মধ্যে কে অপরকে 
বাস করাইতে অথবা অপরকে আচ্ছাদন করিবার উপযুক্ত? তাহারা 
এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর প্রজাপতি উত্তর করিস্বাছিলেন বে, তোমাদিগের 
মধ্যে যে শরীর হইতে উৎক্রান্ত ( বহির্গত) হইলে লোকে এই শরীরকে 
পুর্বীপেক্ষা অত্যধিকক্/ 4 পাপীয়-__অন্পৃষ্ঠতুর মনে করে, সেই তোমার্দিগের 
মধ্যে বসিষ্ঠ বলির প্রমাণিত হইবে । এই শরীর স্বাভাবিকভাবেই অশুচি-_ 
মলঘুত্রাপিময়, সুতরাং জীবদ্দশান্স পাপী আছেই, পরত ততোহধিকভাবে 
অশুচিতা--পাঁপিতা বাহার অভাবে জন্মিবে, সেই বসিষ্ঠ 1 শরীরের প্রতি বৈরাগ্য- 
দর্শনার্থই এখানে এইবূপে শরীরের অত্যধিকভ।বে নিন্দা কর! হইল। 
প্রজাপতি ইন্ছ্রি়গণের মধ্যে কে প্রকৃত বসিষ্ঠ, তাহ! স্বপ্ন জানিক়াও অপরাপর 
ইন্সরিয়বর্গের 'অপ্রীতিনিবারণার্থ কিছুই বলেন নাই। ব্রম্বা এইবপ বপিলে পর 
সেই বাগাদি ইন্দিয় সকল সমবেত 'হইয়! আপন র শক্তি শ্ক্ষার ভন্য 
একে একে শরীর হইতে উৎক্রাত্ত হইতে লাগিল ॥ % ॥. | 


১মক্ত্রাক্ষণম্‌। ] ষঠঠোহ্ধ্যাক়্ঃ | ৬৩৫ 


“বাগ ঘেচ্চিক্রাম, সা সংবৎসুরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত, 
মদতে জীবিভ্মিতি | তে হোচুর্বথা কল। অবদন্তে। বাচা) 
প্রাণস্তঃ প্রাণেন, পশ্যান্তশ্চক্ষুষা,  শৃপুন্তঃ তআৌত্রেপ, বি বি্বাখসে! 
মনপা, প্রজায়মান। রেতসৈবমজীবিক্সেতি, প্রবিবেশ হু 
বাক ॥ ৮ ॥ | 


তন্মধ্যে প্রথমতঃ বাকৃই এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইল। উৎক্রাস্ত হইবার পর 
এক বৎসরকাল প্রবাদে থাকিয়া" পরে পুনঃ প্রত্যাগত হইল ও ইন্দরিয়গণকে বলিল, 
হে ইন্দ্িকগণ। তোঁমর! অমি অবর্ভমানে কি প্রকারে জীবন ধাঁরঞ্ করিতে 
সমর্থ হইলে? এ£ প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া! ইন্দ্রিক্ঈগণ উত্তর করিল যে, যেমন 
মুক অর্থাৎ বাকৃশক্তিহীন ব্যক্তিরা কেবল বাক্য উচ্চারণ করিতে ন পারিয়াও 
প্রাণ দ্বারা অন্যান্য ব্যাপার করে অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা দর্শন কনর, শ্রোত্র দ্বারা 
শ্রবণ করে, মন থার1 কর্তব্য নির্ধারণ করে, রেত ঘর! পুল্র উৎপাদন করে, 
অথচ বাচিয়া থাঁকে, অঞ্মরাও ঠিক সেইরূপে জীবিত ছিলাম। অন্যান্য ইন্দিক়- 
গণ এইরূপ উত্তর করিলে তখন বাগিন্দ্রিয় নিজের অগ্রীধান্য অবগত হইয়া 
পুনর্ধার সেই দেহে প্রবেশ করিল ॥ ৮॥ 


চক্ষুর্থেচ্চক্রাম, তহ সংবহুসরং প্রোধ্য/গত্যোবাচ কথমশকত 
মদ্ূতে জীবিতুমিতি। তে হোচুর্থা অন্ধা অপশ্যন্তশ্চক্ষুষা, 
প্রাণন্তঃ প্রাণেন, বদস্তো। বাচা, শৃণস্তঃ ভ্রোত্রেণ, বিদ্বাৎসো 
মনসা, ্রজারমান! রেতটসবমজীবিগ্ষেতি প্রবিবেশ হ'চক্ষুঃ ॥ ৯ ॥ 


অতঃপর টির উৎঙ্ত্রাস্ত হইল এবং বাগিন্দরিয়ের মত সেও উৎক্রমণের পর 
সংবৎদরকাল প্রবাসে থাঁকিক়্া “মতঃপর পুনঃ ভ্রীতযাগত হইয়া অপর ইন্জিয় 
সমুদয়কে বলিয়াছিল যে, তোমরা আমার অভাবে কি প্রকারে জীবন ধারণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? তখন সেই ইন্জরি্সগণ বলিয়াছিল যে, কেন ? যেন 
অন্ধ ব্যক্তিরা চক্ষু ঘারী দর্শন না করিয়াও প্রাণের দাহাব্যে বাচিযা! থাকে, বাগি- 
য় দ্বারা! বাক্য বলেঃ শ্রোত্র ঘার! শ্রবণ করে, মন তার সমস্ত বিষ়আলোচন। 
করে এবং রেতঃ দ্বার! সন্তান উৎপাদন করিয়া খাকে, আমক়্াও ঠিক তেমন 


৬৩৬ ্‌ 'বৃহদারপ্যকোপনিষৎ « [ ১ম-ত্রাঙ্গণমূ। 


ভ।বেই জীবিত ছিলাম । তাহাদের এই প্রকার উত্তর শ্রবণ করিয়া চক্ষু নিজ 
অপ্রাধান্ত মনে মনে বুষ্ধি্ন! পুনর্র্বার সেই দেহেই প্রবেশ করিল ॥ ৯॥ 


শ্রোত্র হোচ্চজ্র;ুন, তৎ দংবহসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ 
কথমশকত মদৃজ্জে জীবিভূমিতি, তে হোচুর্ধথা বধিরা অশৃণস্তঃ 
শ্োত্রেণ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যান্তশ্চক্ষুষ। 
বিদ্বাসো মনগা প্রজ্গায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি, প্রবিবেশ 
ছু নানি ॥ ১০ ॥ 


তৎপরে শ্রবণেন্্রিয়ও উৎক্রান্ত হইল। উৎক্রমণাঁনস্তর সংঝংসরকাল প্রবাসে 
থাকিয়া প্রত্যাগমনের পর অগ্তান্ত ইন্দিম্ববর্গকে জিজ্ঞাসা করিল যে, তোমর! 
আমার অভাধে কিরপে জীবন ধারণ করিতে পারিস্াছিলে? তখন তাহারা 
বলিল, বেমন শ্রবণশক্তি-হীন--বধির লোক প্রাণ ঘারা জীবনব্যাপার করিয়, 
বাগিক্িয় দ্বারা বাক্যোচ্চারণ করিয়া, চক্ষু বারা দর্শন করিয়া, মন ঘারা বিষয়া- 
লোচন করিয়া, রেতঃ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিক্না জীবিত থাকে, আমরাও 
সেই ভাবে জীবিত ছিলাঁম। শ্রোত্র ইহা শ্রবণে নিজ অবসিষ্ঠত্ব--অপ্রাধান্ত 
নির্ধীরণ করিয়! পুনশ্চ দেহমধ্ে প্রবেশ করিল ॥ ১০ ॥ 


মনো হোচ্ক্রাম। তি সংবঃ হসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ 
কথমশকত মদূতে জীবিতুমিতি, তে হোচুর্ষথা 'াগ্ধা অবিদ্বাঙথসেো 
মনস। প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তে। বোচা পশ্যস্তশচক্ষুষ। শৃণ্ক্তঃ 
শ্রোত্রেণ প্রজায়মান! রেতনৈবমজীপ্মেতি, প্রথিবেশ হ 
এপ ॥১১॥ & 
অনস্তর পুর্ববং মনও উৎক্রমণ করিল এবং,এক বৎসরকাল প্রবাদ স খাবি 
পুরান উপস্থিত হ্‌ই ইয়া পুর্বববৎ ইন্জরিয়সকলকে জিজ্ঞাসা করিল যে, তোমরা 
আমার অভাবে কেমন করি! জীবনঘারণে সমর্থ হইয়াছিলে?.তছুত্বরে তাহারা 
'বৰিগ যে, যেমন ঘুড় ( কর্তব্যাকর্তব্যবিযুট ) জীবগণ মন দ্বার! কর্তৃব্যাকর্তব্য বিষ 
| স্থির করিতে না পারিলেও -প্রাণফাহায্যে প্রাণ ধারণ ধূর্ববক  বাগিন্তিয় বারা 
শব্দোচ্চারণ করে, চ্ষ বারা দর্শন করে, শো বারা শ্রবণ করে ও রেতোদ্বারা 


১মবত্রান্ষপম্‌।] বঠ্ঠোহধযায়ঃ ৬৩৭ 


সন্তান উৎপাদন করে, আমরা সেইরূপ জীঙিত ছিলাম । তোমার অভাবে 
আমাদের ভরীবনের বা দৈহিক ্যাঁপীরের কোন হাঁনিই হয নাই। মন এই 
উত্তর শ্রবণ করিক্ব! বুঝিল যে, আমি প্বদি্* হইবার উপযুক্ত নহি, এই মনে 
করিয়া! পুনশ্চ হৃদকমধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১১ ॥ 


রেতো হোচ্চও টাম, ত₹ ₹ওব2সরও 'প্রোষ্যাগত্যো বাঁচ 
কথমশকত মদূতে জীবিতুমিতি, তে হোড্ধথা ক্ীব! অপ্রজা়মান! 
রেতসা প্রাণন্তঃ প্রাণেন বণ্ন্ডো বাঁচা ৫ ্যন্তশ্চক্ষুষ! শ্ণ্‌ সঃ 
শ্রোত্রেণ বিদ্বাঙ্থসো " মনপৈবমজীবিষ্মেতি, প্রবিবেশ হ 
রেতঃ ॥ ১২ | " £ 


পরে রেত:ও ( শুক্র) পুর্বববৎ উত্ক্রমণ করিয়] স্ংবৎসর প্রবাসবাসের পর 
উপস্থিত হইল ও ইন্দিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিল, কি হে তোমরা! আমার 
অভাবে কি ভাঁবে অবস্থান কবিয়াছ? তাহারা উত্তর করিল যে, যেমন ক্লীব 
ব্যক্তিরা রেত উৎসর্গ, দ্বারা সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হইয়াও প্রাণের ও ণন, 
বাঁগিজিক্কের বাক্যোচ্চারণ, চক্ষুর দর্শন, শ্রোত্রের শ্রবণ ও মনের মননকাধ্য দ্বারা 
চেতন ব্যবহার সম্পাদন করে অথ জীবিত থাকে, এইরূপ আমরাও জীবনধারণ 
করিয়াছিলাম । রেতঃ ন্রিয়গণের নিকট এইরূপ উত্তর শ্রবণ করিয়া! নিজের 
অবসিষ্ঠ বুঝিতে পারিল ও পুনর্ধবার নিজ স্থানেই প্রবেশ করিল ॥ ১২ ॥ 


অথ হু প্রাণ উৎক্রমিষ্যব্‌ যথ! মহাক্হয়ঃ সৈক্ধবঃ পড়ীশ- 
শঙ্কনৃত, সংর্হেদেবখ হবেন নু গাণানৃ সংববর্হ তে 
হোচুক ভগব উৎক্রমীন, বৈ শক্ষ্যা মন্ত্রৃতে জীবিতুমতি | তন্তো। 
মে বলিং কুকতেতি, তথেতি ॥ ১৩॥ 
* - ইহার পর যখন প্রীপ শরীরধ্হইতে বহির্গমন করিতে উদ্যোগী লইল, তখনই 
বাঁক্‌ প্রভৃতি ইন্জিয়গণ দ্ব-্থ-স্থান হইতে থিচলিত হইয়া পড়িল । এই বিষয়ে একটি 
দৃষ্টান্ত গ্রদশিত হইতেছে -যেমন বৃহৎ পরিমাঁণর সুক্ষণাক্রাত্ত সিদ্মদেশোস্তব 
 অশ্বে অশ্বারোহী তাহাকে পরীন্গী করিবার জন্ট আব হইলে সে. তৎক্ষণীৎ 


বিজ পাদ-বন্ধন শঙ্গ ( খুঁটি ) সমুদয় উৎপাঁটিত করিয়া ফেলে, এই প্রকীরই 
মুখ্/প্রাণও বাক্‌ প্রভৃতি ইন্দ্িগণকে হব-স্ব-স্থান হইতে বিচলিত করিয়াছিল। 


৩৮. বৃহদখরপ্যকোঁপনিধৎ ১ম-ব্রাঙ্মণম্‌। 


তখন বাগাদি ইন্দিযগণ শশব্যস্তে প্রাণকে বলিক্কাছিল যে, ভগবদ্‌! 
আপনি উৎ্ক্রমণ করিবেন না। যেহেতু* আপনি উৎক্রীস্ত হইলে আপনার 
অভাবে 'আঁমর জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব ন1। তখন প্রাণ বলিল, যদি 
এইরূপই হয়, তবে এখন তোমর বুঝিলে যে, আমার শ্রেষ্ঠতা কেন? : আর যদি 
তাহাই জানির়া থাক দ্বর্থাৎ 'আমিই মাঁত্র এই শরীরর শ্রেষ্ঠ' ইহা স্থির করিয়া 
থাক, তবে সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উদ্দেন্তে শ্রেষত্বস্থচক কর প্রদান কর । এ স্থলে এই 
প্রাণের আখ্যাক্সিকাটি শ্রুতিতে কল্পিত হইল,ইহার উদ্দেস্ত জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠত্ব পরীক্ষার 
প্রশালী উপদেশ ; অর্থাৎ “জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এই শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ 
উপস্থিত হইলে বিজ্ত ব্যক্তি এ প্রণালী ধরিয়াই পরীক্ষা করিবেন। পরীক্ষার 
প্রকারই আখ্যাক্লিকীর আকারে এখানে বর্ণিত হইল। তত্ভিম্ব মিলিতভাবে 
কাধ্যকারী এই সকল বাক্‌ প্রভৃতির এক কথা নির্গমন ও সংবৎসরকাল প্রবাসে 
অবস্থিতি ইত্যাদি উক্তি কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব বিদ্বান ব্যক্তি 
প্রধান হইতে ইচ্ছুক হইলে উপাসনার জন্য বাঁক্‌ প্রভৃতির প্রীধান্সনবন্ধ 
এই প্রকার বিচীর করিনা উপাস্যবিশেষের সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। 
আখ্যাক্লিকার শেষাংশে কথিত হইয়াছে যে, এই প্রাণ এইরূপে কর (বলি) প্রার্থন] 
করিলে পর বাগাদি ইন্দ্রিক্গণও “তথাস্ত' বলিয়! প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল ॥ ১৩ ॥ 


সা হ বাগুবাচ যদ্বা অহং বসিষ্ঠান্মি তং তদসিঙ্টোইসীতি, 
যদ্বা অহং প্রতিষ্ঠ'হস্ি ত্বং তৎ্প্রতিষ্ঠৌহসীতি চক্ষুর্ধদ্বা অহত্‌ 
সম্পদন্মি ত্বং তৎসম্পদসীতি শ্রোত্রং যদ্বা অহ্মায়তনমস্মি ত্বং 
তদায়তনমসীতি মলো যদ্বা অহং প্রজাতিরন্মি ত্বং তৎ. গ্রজা- 
ভিরসীতি রেতঃ1 তন্তো মে কিমন্নঘ, কিং মে বাস ইতি । 
যদিদং ক্ির্গাগ্রভ্য আকুমিভ্য আকীটপতকঙ্েত্যন্তন্ভেহমম্‌ । 
আপো! বাস ইতি | ন “হ বা অস্যানম্নং জঙ্ধং ভবতি নানন্নং 
পরিগৃহীতং য এবমে তদুন্তানং বেদ, তত্বিদ্বাখসঃ শ্রোত্রিয়। 
_অশিষা্ত্য আচামন্ত্শিত্বা চাচামন্ত্যেতমেব তদনমনগ্রং কুর্বস্তে। 
মন্তস্তে। ১৪.॥ 





ইতি ষ্ঠে প্রথমং রাহ্মণমূ। 


১ম-ত্রাঙ্গণম্‌। ] যষ্টোহ্ধ্যায়ং ৬৩৯ 


অনন্তর সেই বাক্‌ প্রথমতঃ প্রাথকে কর দিবার নিমিত্ত উদ্ভত হইয়া 
ঘিযাছিল যে--আমি যে 'বসিষ্ঠা, আলিয়া খ্যাত আছি, আমার সেই বসিষ্থ 
তোমারই উপযুক্ত অর্থাৎ তুমিই সেই বশিঠ্ত্ব-গুণ দ্বার বসিষ্ঠ হও। চক্ষু বলিল,-- 
আমি ঘে প্রতিষ্ঠা নামে পরিচিত আছি,১তাহা তুমি অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা 
তোম।রই ম্বর্ূপ, তে।মার দ্বারাই আমি প্রতিষ্ঠা রূপি আছি, হুতরাং সে প্রতিষ্ঠ! 
ফলতঃ তোমার। শ্রোত্র বলিল, আমি যে সম্পদ নামে অভিহিত, সেই সম্পদও 
তুমি অর্থ তোমার অনুগ্রহেই আমর সম্পত্তি, কাজেই সে সম্পৎ তোমারই। 
মন বলিল, অ।মি যে আরতনম্বরূপ, সেই আয়তনন্থরূপও তুমিই। রেত বলিল, 
আমি যে সন্ত।ন উৎপাদনে শক্তকিশ লী, তাহাঁও তুমিই অর্থাৎ তোমার সাহায্যেই 
আমার সে শক্তি, কাজেই তোমার শান্তি তুমি লও । এইরূপে সকল ইন্ডিয় নিজ 
নিজ গুণ সমপণধ্রিয়ছিল। তখন প্রাণ বলিল, তোমরা যে আমাকে এইরূপ 
উত্তম উত্তম বলি (কর) অর্পণ করিলে? তাহা হইলে পূর্ববোক্ত গুণবিশিষ্ট-_ 
আমার অন্নঙ ভক্ষণীয়) কি? এবং বস্ত্র (আচ্ছাদন ) কি? শাহ] নির্দেশ কর। 
তদুত্তরে ইন্দরিরগণ বলিয়াছিল--এই জগতে কুদ্ধুর হইতে আর্ত করিয়া) ক্কমি 
হইতে ধরিয়া, কীট-পত্ুঙ্গ হইতে গণন। করিয়। জীবগণের যাহা খাগ্ধ এবং কৃমি- 
.কীট-পতঙ্গের যাহ। ভক্ষ্য এবং অন্যান্ত প্রাণিগণের যাহ! কিছু ভক্ষণীয্ধ আছে, সেই 
সমুপয়্ই তোমার অন্ন। এখানে বুঝিতে হইবে যে, শ্রুতি ইঙ্গিতে জাগতিক সমস্ত 
বস্ততেই প্রাণের গাগ্তাঁবে দৃষ্টি করিতে বলিতেছেন। বাস্তবিকপক্ষে প্রাণের 
জন্য দর্ববিধ থাগ্ত-ভগ্ষণ বিহিত হইতেছে ন1। কেহ কেছ এই সকল দেখিয়া 
প্রাণের অন্নর্পবৎ উপাসকের পক্ষে সর্বাননভক্ষণে দৌষাভাব বলিয়া থাকেন; 
কিন্ত াঁহ! ভাল নহে, যেহেতু, এই সর্ববাননভক্ষণ শান্তরীস্তরে নিষিদ্ধ আঁছে। 
যদি বল, তাহা হইলে সেই 'পরত্তিষেধক শাস্ত্রোক্তিক্জ সহিত*এই শাস্ত্োক্ত- 
বিষক্কের সামগ্রন্ত। রখখিবার জন্য বিকল্প বল। হউক" অর্থাৎ প্রাণান্নবিং 
উপাসকের সর্ব ভক্ষণ বিহিতও বটে, নিষিদ্ধও বটে, সুতরাং ইচ্ছাধীন, ইহ) 
বল! হউক। উত্তর-_না, এই কথা হইতেই পাকেনা, যেহেতু, এখানে সর্বান- 
ক্ষণ বিহ্তিই নহে। বিশেষতঃ অন্থত্র কথিত পন হু বা অস্যানক্লং জগ্ধং ভবতি*, 
ইহার (প্রাণবিদের ) কথনও অভক্ষ্য ভক্ষিত হয় ন$& এই বাঁক্যও “সমন্তই. প্রাণের 
অন্ন” এই শ্রৃতিবিহ্থিত বিজ্ঞানের অর্থবাদ--গুশংসাপধমত্র-- বিধায়ক নহে। 
সেই বাক্যের সহিত অত্রত্য বাক্যের একবাক্যতা কর! সর্বান্ন ভক্ষণনিষেধের 
প্রতি অপর একটি কারণ ৷ আর এ কথাঁও বলিতে পার ন1 যে, এই বিধি 


৬৪ *  প্রহুদারণ্যকোপ নিষৎ [১ম-আাক্ষপূম্‌। 


শীন্রাস্তরবিহিত বিষয়কে বাধিত করিতে সমর্থ, কেন না, এই বাক্য অন্তার্থে_ 
শ্রাণান্ন বিজ্ঞানের স্তত্যর্থে প্রযুক্ত । তাঁতধর্ধ্য এই-_এ স্থলে, "সমস্ত বন্তই প্রাণ- 
মাত্রের অন্ন কেবল এই বিজ্ঞানবিধানই শরতির উদ্দেস্ত, তভিন ৭সর্ধবং ভক্ষয়েৎ” 
অর্থাৎ প্রাণান্নবিৎ সমস্তই ভক্ষণ কৰিবে, এরূপ বিধি অভিপ্রেত নহে । আর যে 
সর্বভক্ষণে দৌষাভাঁবজ্ঞান অর্থাৎ প্রাণান্নবিৎ সর্ববিধ থাগ্ধ ভক্ষণ করিয়াও দোষ 
জ্ঞান করেন না, ইহাও প্রমাণাভাবে মিথ্য। কল্পনা বলিব। কিন্তু যদি বল__যথন 
বিদ্বান্‌ ব্যক্তি উপাঁসনাবলে প্রাণস্বরূপ লাভি করেন, তথন ভাহার পক্ষে পর্বধন্ন- 
ভক্ষণে সাঁমর্্যই জন্মে, সুতরাঁং ক্তাহার তাহীতে দোষ কি? উত্তর, 
না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, স্তাহাত্র পক্ষেও .সর্বানগ্রহণ বুক্তি- 
ুক্তই হয় না; কেন না, যদিও তাঘৃশ বিদ্বা-্‌ ব্যক্তি প্রাপস্বরূপই হন, তথাপি, 
যে দেহেন্দিয়াদির সহিত অভিমাঁন--সম্পর্ক থাকায় তাদ্ৃশক্ঞান লাভ হইয়াছে, সেই 
দেহেন্দরিয়াদি দ্বার! জঘন্ত কৃমিকীটাদি অভঙ্গ্য বস্থ-( অন্ন) 'সমূহ ভঙক্গণ করা 
কখনও যুক্তিসঙ্গত হইতে পীরে না । অতএব সেই স্থলে যখন শাশেহ অন্ন ভক্ষণ 
সম্ভুই নয, তখন তাহাতে দোবষও অপসভ্ভব- -অলীক, এই অলীক স্তর নিষেধ 
অর্থাৎ দোষাভাব-জ্ঞাপন অনর্থক নহে কি? অবন্ত বলিতে পার যে, বিদ্বান্‌ 
ব্যক্তি প্রাণন্বরূপ প্রাপ্ত হইলে যখন কমিকীটাদিভক্ষী ও জীবের প্রাণম্বরূপপ্রাপ্ত 
হন, তথন নিশ্চিতই কৃশিকীটাদি ভক্ষণ করেন; ইহ! সত্য, কিন্ত প্রাণরূপে 
কমিকীটাদি ভক্ষণে তাহার কোনও প্রতিষেধ শাস্ত্রে ্রুত নাই, অতএব যখন ইহা 
শান্রীয় বিধি ব্যতিরেকেই দৈববশতঃ স্বভাবজাত রক্তবর্ণ কিংশুকের মত দ্বতহই 
সিদ্ধ আছে, তখন তদ্রপে দোযাভাবজ্ঞাপন নিরর্থক | কারণ, সে স্থধধে অশেষানন- 
ভক্গণজনিত দোষের প্রান্তিই নাই। আর যে দেহে্িক-সম্পকাঁ জীবের প্রতি 
অন্নভক্ষণের নিষেধ ক্র! ছইয়াছে, সেই নিষেধের কোনরূপ শ্রতিপ্রসবও নাই। 
অতএব প্রতিষেধের : অতিক্রম করায় অবশ্তই দোষ হইতে পারে, যেহেতু, 
দন হ বা” ইত্যাদি শ্রুতি প্রাণান্ন বিজ্ঞানের স্তিবোধিকা মাত্র । আর এ স্থলে যে 
কেবল ্রাঙ্গণাদি শরীরের স্্র্ানত-দর্শন বিহিত হইর় (ছে, তাহা. নহে, কিন 
সামান্ততঃ প্রাণমাঞ্জেরই সর্বান্ত্ব দর্শন বিহিত হইক্জাছে, অর্থাৎ সকল প্রাণেরই 
সমস্ত অন্নের সহিত সম্পর্ক বিমান, তাহাই মাত্র এ স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
নচেৎ রান্মণাদি জাতিবিশেষের জন্থ প্রাণের সর্ব বিহিত,হয় নাই। 
এবিষয়ে দৃষ্াস্ত এই যে, যেমন বিষ বিশ্ব-জাত ক্কমির জীবন-হেতু, কিন্ত 
ডাহাই 'আবার' অন্তের দৃষ্টিগোচর হইলে জীবনাস্তকর--মরণাদি দোষ পথ্যস্তও 


১ম"জাক্ধণম্। ] যঙ্টো্ধ্যা রঃ. ৬৪১, 


উৎপংদন করে. ,সেইরূপ.প্রাণের . সর্বাননরূপতা সিদ্ধ হইলেও. নিষিদ্ধান্..ভক্ষণে 
ব্রাক্মণদির পক্ষে শরীরসমন্ধবশতঃ..প্রাণের সেদোষ্‌ হইবেই হইবেণ , অতঞরব' 
সর্বাক তুক্গণে,যে. দোযাভাবজ্ঞান,.তাঁহ! যথাথ ই মিথ্য!.ক্তান।...অত্রঃপর, সিডির 
অর্থ হইতেছে। . ইন্জিক্রগণ বলিল. হে. প্রাণ] জল তোমার রতস্বরণ ।.. 

স্থল্গে পেয় জলমাব্রই বন্ত্রূপে অভিপ্রেত। . . দেখা যাইতেছে যে, তি রে 
মান জলে প্রাণের বন্ত্র- আচ্ছাদন, দৃষ্টির বিধান করিতেছেন, অথচ বন্তুকাধ্য 
আচ্ছাদনাদি সেই পীয়ষান.জর দ্বারা. সম্ভব নহে, অতএব আচ্ছাদনার্থ তাহার 
_বিনিক্বোগ, উপহুক্ত হয় লাই, কাজেই পীয়মান.. জলে. উন্ধপ দর্শন (জ্ঞান) 
শান্তর কর্তব্রূপে বিধান.করিতেছেন, বলিতে হইবে । 'সমস্তই... প্রাণের অন্ন 
এই সর্ধভূতে প্রাণান্নভাঁব-দর্শন কারী শরবদ্ধানের কথনও অনন্ন. অর্থাৎ, যাহ। ভক্ষণীর 
নহে, এমন কিছু ভুক্ত হয় না. বর্দিও তিনি-কদাচ অভক্গ্য ভক্ষণ করি! (ফেলেন, 
তথাপি তাহ. তাহার. অভক্ষ্য হয় না অর্থাৎ .সেই অভক্ষ্যভ ভক্ষণ, দোষে তিনি 
লিপ্ত হন না ইহ] এ বিজ্ঞানের স্বতির অন্ত. প্রযুক্ত, .ইহ। আনর। পূর্বেও বলি" 
.ক্লাছি। সেইরূপ তিনি অনন্ন_-অপ্রতিগ্রা্থ কখনও, প্রতিগ্রহ করেন না, .অর্থচুৎ 
যদিও কখনও অপ্রতিএণহ হত্তী গ্রভৃতি প্রতিগ্রহ করেন, তথাপি তাহা। প্রতিগ্রাহ 
হয় অর্থাৎ শী অপ্রপ্তিগ্রানথ .প্রতিগৃহীত হই লও পুক্রুষকে, গ্রতিগ্রহদোষে লিপ্ত 
হইতে হয় লা .।..এই কথাও, উক্ত. বিদ্যার স্বার্থে প্রবৃক্ত জানিবে।, যে ব্যক্তি 
.এইরূপে এই প্রাণের অন্ধ জানিতে পারে, তাহার ফুল প্রাণাত্মভা বান, কিন্ত 
ইহা বাস্তবিক ফলাভিপ্রায়ে. বলা হইতেছে না... তবে কি? নাতাহার স্ততির 
নিমিভ। বন্দি বল, ইহাই এবিগ্তার বাস্তবিক ফল হয় না .ক্ন ? উত্তর্--না, 
তাহা ভূইতে পারে না. কারণ, :ধিনি, প্রাকে আত্মভাবে , দর্শন করেন, 
তীহারই পক্ষে, .্রাণাত্মভার- প্রাণ্থি' ফল, হওয়াই. সন্ত ।... মেই.:স্থলেই--যেই 
প্রাগাক্মভৃত র্যক্তির পক্ষেই অক্যক্ষও. ভক্ষ্য, হয়, অগ্র্ি গাই প্রতিগ্রহের ঘেগ্য 
হস) সুতরাং বুরিতে হইবে যে, এই স্বাভাবিক অবস্থা-গ্রহণ..করিয়াই বিদ্বুর 
স্ব কর! হইয়াছে ।...এই জন্যন্ট, বরিতেছি যে১ঞ্ঞই. বাক্য কথনও.ফ্রবোঁধক 
. বিবি-স্বরূপ, নহে ।.জল পরপর বার (আচ্ছাদন) / এই.জগ্ঘই বিদ্বান রাক্ষপগণ,ও 
বেদাধ্যায়ী শ্রোত্রিয়গণ কোন কিছু ভোজন. করিবার .পূর্বেবও : জল পান করেন 
এবং ভোজনের শেখেও..জল পান করিম থাকেন 1. সটাহাদিগের এই ভোজ- 
নের আগ্তস্তে জলপটুনের অভিগ্রাপজ-ক্রি? শ্রুতি তাহ! নির্দেশ করিতেছেন-_ 
সাহারা মনে করেন যে,. আমর! এই প্রাপকে অনগ্র অর্থ[ৎ বন্্-পরিহিভ 

. উনি ্ এটি | | ধর |] 


তহ বৃহ্দারণ্যকোপ নিষৎ [ ১মব্াঙ্গণম্‌ । 
করিতেছি। আর ইহাও লোকপ্রসিদ্ধ যে, যে ধাহাকে বন্তরদীন করে, দে মনে 
করে যে," আমি ইহাকে অন্ন (বস্ত্ীচ্ছাদিত) করিতেছি। জল যে 
প্রাণের আচ্ছাদন, ইহা পূর্বেও বলিয়াছি। এখানেও অবশ্তই মনে করা 
উচিত যে, আমরা যে জপ পাঁন করি, তাহা! ঘারা প্রীণকেই বস্ত্রীবৃত 
করিতেছি । এরই 'অভিপ্রীয়েই এখানে শ্রতি “আপোবাসঃ” "জল 
প্রাণের বস্ত্র ইহ! বলিক্সাছেন। এখানে অবশ্তই এ আপত্তি হইতে পারে যে, 
লোকে যে ভোজনের আগ্থস্তে জলপান করে, তাহা “আমর শুদ্ধ হইব” মনে 
করিয়া পবিশ্রতার জন্যই করিয়া থাকে, তাহা যদি আবার প্রাথকে অনগ্ন 
করিবার অভিপ্রীয়ে কৃত বল, তাহ হইলে এক আচমনের ঘিবিধ কার্ধ্যকারিত1- 
রূপ দৌধ স্বীকার করিতে হয়। বাস্তবিক' এক আচমনের দুইটি কাধ্য কথনই 
যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না, অর্থাৎ বদি পবিভ্রতার্থ আচমন হয়, তাহা হইলে 
প্রাণের অনগ্নতা্থ হওয়া অসঙ্গত। আবার যদি অনগ্নতার জন্ হয়, তাহা হইলেও 
পবিত্রতার্থ হইতে পারে না। অতএব যখন দেখিতেছি, এক অনুষ্ঠানে উভয় 
ফুলের সমাবেশ অস্ম্তব, তখন বরং প্রাণের অনগ্ততা-করণার্থ ভোজনের আস্বস্তে 
আরও একবার আঁচমন করার ব্যবস্থা হউক? উন্তর--ন1, তাহা কল্পন! 
করিবার প্রয়োজন নাই, এখানে এক আচমনেরই ঘৈবিধ্য স্বীকার করিণে 
উপপত্তি হইতে পারে । কেন ন1, যে ভক্ষণ করিবে ও যে ভক্ষণ করিয়াছে, সেই 
ভোক্ষ্যমাণ ও ভুক্তব্যক্তির ক্রি! হইত্তেছে দুইটি এক স্থতিবিহিত আচমন, 
অপর উপাসনার্থ ।বাহা স্থৃতিবিহিত, তাহা কেবল দৈহিক পবিত্রতার অন্য 
অনুষ্ঠান মাত্র, পরস্থ তাহাতে কোন প্রকার জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে না। 
এখন স্থতিবিহিত সেই আচমনের অন্ভূত জলেই প্রাণের আচ্ছাদনরূপে 
দৃষ্টি মাত্র কর্তবধ্যরূপে 'নির্দি্ট হুইতেছে। অথচ ইহ! ( বাসজ্ঞান ) 'ঘারা আর 
আচমনের শুদ্ধিকারিতাও বাঁধিত হয় না, যেছ্ে, জবান অপেক্ষা “আচমন” 
একটি ভিন্ন ক্রিয়া । অতএব এ স্থলে বুঝিতে হইবে «যে, ভোক্ষ্যমাণ ও ভুক্ত 
ব্যক্কিঘয়ের পক্ষে থে স্ৃতি্ঘারা আচমন বিহিত আছে, তাহাতেই পপ্রাণ- 
বস্তত্ব” জ্ঞান শ্রুতি দ্বারা! বিছিত। বাস্তবিক উহ! শস্ত্রাস্তর খারা! প্রাপ্ত হয় 
নাই, স্থৃতরীং বিধি হইতে বাঁধাও নাই ॥ ১৪ ॥ 

সর ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রথম-বাক্ষণম্‌ |" 


উপনিষৎস্-, ষষ্ঠাহধ্যায়স্ত 
দ্বিতীয়-ব্রাহ্মণম্‌ 


শ্বেতকেতুর্ ব। "মারুণেয়ঃ পালানাং পরিষদীজগায, স 
আজগান জবলিং প্রবাহণং পরিচারয়মাঁণমূ, তমুদীক্ষ্যাহভ্যুবাদ 
কুমার ৩ ইতি। স ভো ৩ ইতি প্রতিশুশ্রাবান্ুশিষ্টোহন্বতি 
পিত্রেত্যোমিতি হোঁবাচ ॥ ১ ॥ 

৯ ৪ 
গ্রথম ত£ শ্বেতকেতুর্হ বৈ" ইত্যাদি গ্রন্থের পুর্বাপর সঙ্গতি দেখান হইতেছে । 
এইটি থিল নামক অধ্যায় পুর্বে যাহ! উক্ত হর নই, অথচ অবশ্ঠ বক্তবা, তাহাই 
এখানে বণিত হইতেছে । গত পঞ্চম (সপ্তম) অধ্যাম্তের শেষভাগে যে কম্মমিলিত- 
ভাবে জ্ঞানের ( উপাসনার ) বন্মানুষ্ট।য়ী করুক “অগ্নে নয় সুপথা” ইত্যাদিরূপে 
অগ্নির সমীপে সুপথ ধ্লাথিত হইয়াছে, সেই পথিষাজ্ঞামন্ত্রে যাহা সুপথ, তাহ! 
আমাকে দাও' এ কথার উল্লেখে বুঝ! যায় যে, উহাতে পথ অনেক । সেই সমস্ত 
পথও নিজরুত কর্ম্বের ফলপ্রাপ্তির উপায়, ইহ1 “যত কৃত” ইত্যাদি বাক্য দ্বার! 
পরে বাক্ত হইবে। এক্ষণে কর্মফলপ্রান্তির উপণর়শ্বদ্প সেই সকল পথ কত? 
এই প্রশ্নের নিণসকার্থ এবং সাংসারিক সর্বপ্রকার গতির উপসংহারার্৫থ এই প্রকরণের 
আরম্ভ হইতেছে । এই প্রকরণে বলা হইবে যে, এই পর্যযস্ত সংসারের গতি এবং 
জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানের ও শান্ত্রাত্যাসজনিত জ্ঞানের এই পর্য্যস্ত কল। বদ্দিও 
প্রথমাধ্যায়ে “ঘর! হ প্রাজাপত্যাঃ” ইত্যাদি স্থলে শ্বার্ভীবিক পণপ সমুহ কথিত 
হইয়াছে সত্য, কিন্ত তথাপি “এই তাহার পরিণার্ম এরপভাঁবে তৎসমু- 
দায়ের ফল প্রদপিত ভ্তয় নাই। পরন্ধ হক্ধবিদ্তার প্রারস্তে শাস্তোক্ত কর্মফলেও 
যুক্তিকামীর বৈরাগ্য 'আঁবশ্তক রিধার তাহা বক্তব? এ জন্য “্রযন্নাত্মপ্রতিগত্তিঃ” 
ইত্যস্ত গ্রন্থ ঘ্বারী কেবল শীস্তীয় কর্মেরই কিক়ৎপরিমাঁণে ফুল পগ্রদর্শত 
হুইক়াছে। তন্মধ্যে কেবল (জ্ঞানহীন ) কর্ম দ্বার! পিতৃলোকপ্রাপ্তি, এবং 
বিদ্যা ও বিড়া-সংযুদ্ত কর্ম ঘার! দেবলোকপ্রাপ্ডি হয়, এইকপ. বিলেয়ভাবে 
| ফলও রুখিত কটয়াছে । রিল সেখানে এ এ রা বল! হয় নাই যে, তিছুরোকগাযী 
কোন পথে গ্রমন কষেন এবং দেরলোডিযাতী কান পঃ দ্বার পরাগ. কবেম। 


৬৪৪ বৃহদারণাকোপনিষৎ [ ২য়-ব্রাঙ্মণম্‌ |] 


এই খিল বা! পরিশিষ্ট প্করতখ -পিঃকশযৃভাঁবে-:সেসমুদায়ের নির্দেশ” বরা 
'আবশ্তক 7'এই হেতু উপস্থিত প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে । আর ইহাও প্রায় সর্ব 
দেখা যায় যে, গ্রন্থের শেখেওপুর্ধ প্রতিজ্ঞীত :বিষয়সমূহের উপসংহার হয়। 
এ জন্যও এই প্রকরণ সার্থক'। গ্রন্থের শেষ ভাগে যে শাস্ত্রীয় সমস্ত বিষয়ের 
উপসংহার-হর) তাহা? সর্বব্রই দৃষ্ট হইস্া। থাকে । অপিচ,.“এতাবদস্ৃত্বমূ” ইহাই 
গরুমাত্র অমৃতূত্বএই, কথ!-যেম্ন. বলা হইয়াছে, সেইবপ কর্ম হইতে অমৃতত্ের 
(মোক্ষের): আশা নাই; এই কথাও উক্ত হইয়াছে, কিন্ত তাহার সপক্ষে-_সমর্থনের 
জন্ত কোন হেতু উক্ত হয নাই, তাহার উল্লেখার্থও এই প্রকরণের আরস্ত। 
যেছেতু, . এই পূর্বোক্ত গতি কর্মজনিত, অগচ নিত্য-সিদ্ধ মোক্ষে কৌনিশ্রীকীর 
ক্রিয়া বা অনুষ্ঠানের বা স্তবিক সম্ভাবনা ও অপেক্ষা নাই,: স্ৃতরাং জ্ঞান ষে 
মোক্ষসিছিবিষয়ে , একমাত্র হেতু, ইহা বাক্য ধারা উক্ত না হইলেও ফলতঃ 
প্রতিপন্ন হয়ই । * 'আরও এক কর, রে প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, তুমি 
সেই" আস্বিহীতীয় স্্রং কালীন ও ও প্রীতঃকলীন 'আহুতিৎয়ের উৎকান্তি, গঞ্তি, 
“প্রতিষ্ঠা ও তৃপ্ধি াননা রি সং ংসারে নাতি কাহাঁকে বলে এবং পরলোঁকে 
গমনোদ্ধত বাকি কে? অর্থাৎ কে কোন্‌: লৌকের ফাতরী, সে সমৃদায় তুমি 
জান নী, পরই প্রশ্নের উত্তরে যে তে বা এতে” ইত্যাদি ঘারা ছুটির 
উৎক্রমণরূপ ; কাধ্য কথিত হইহাছে, ত তাঁহাই এই বাগকণতার 'আহতিরপ কর্মের 
(ফল। কৈন নী, করাকে অবলঙ্বন না করিয়া অর্থাৎ, সতিশবভাবে জড় আহুততির 
উৎক্রমধার্দি কোঁন কার্ধাই কখনও সউবপর' হয় না, কারণ, কর্ণমারিই কর্তীর 
ফ্লসিদ্ধির জনয অনথুিত হই থাকে কর্মের নিজস্ব কোন ফল'নাই। আর 
সকাধামা্রই সাধনকে অবল্বন করিষ্বী সম্পন্ন হয়।” তবে যে সেই স্থলৈ "অগ্রি- 
| 'হৌপ্ৈব কীর্ধ্যম্” আগিহৌতেরই কায বলিল নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাঁও 
“কবল অগ্নিহোতরি কশ্ের স্ততির নিমিত্ত, আর আ্সিহোত কর্মের ধে ছয়টি প্রকার 
ৃ 'কণিত হইয়াছে, তাহাঁও তাহার প্রশংসার প্রন, অন্ত উদেক্গ্র' নহে? এখানে সেই 
দৃর্ধো্ ছয়প্রীকীর ফীধ্াকেই কর্ধীর ভোগা ফীল বলিয়া উপদেশ করিতেছেন । 
ও :সেউপদে্ের কারণ কর্মফল বিজ্ঞীনই” এখানৈ' বিবঙ্ষিত )' কেন না) কক্ষামাণ 
রর পির অনি দর্শন তৎসাহীযেই উত্তর পধপ্রার্থির সীধন, “ইহার বিধান বরা 
শ্রুতির আভিপ্রেত। এই" প্রকরৈ ঈমন্ত সংসারগতির “উপসংহীর শব কষ 
'কাত্ডের নিষ্ঠা (চরম ফল ), এই ইট বা ্রদশন রা মানসে না 


' ক্আধ্যারিকার অর্বভীরণক 





২স-্রাদ্ধিণম 1 'বষ্ঠোহধ্যা ৬৪ 
*অরুণের পুন আক্ষণি স্তাহীর পুত্র 'আঁরুণেয় শ্বেতকেতু পিতা করুক 
কুশিক্ষিত' হইয়া আপনার ধশোধিস্তাঁরের জন্য 'পঞ্চালগণের সভা উপস্থিত হন।” 
শতিস্থ হি শফাটি আখ্যায়িকাঁর পৌরাণিকতীর পরিচায়ক । জগতে পঞ্চালগণ 
নুপ্রসিদ্ধ, তিনি তাঁহাদের সভীয় উপস্থিত হইয়ছি পভ্যগণকে বিচারে পরাজিত 
করিলেন, অবশেষে মনে কলরিকেন যে,রাজার স্ভাও জুম করিব, এইপ্রকার গর্ব 
সহকারে পর্চারকগণ কর্তৃক পরিষেষ্টিত ও পরিচর্যামাণ জীবল-পুক্র' জৈধলি' 
পীবাহণ নামক পঞ্চালরজের' সমীপে আগত হইয়াছিলেন |: সেই রাজা ইত 
পূর্ব্বেই শ্েতকেতুর বিশ্বাভিমান-জনিত গর্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং মনে 
মনে স্থির করেন যে, ইহাকে " শিক্ষা দিতে হইবে । এইবপ মনে করিয়া আশ 
মাত্র তাহাকে নিরীক্ষণ করিরাই পপ তশ্বরে সম্বোধন করিলেন, “ওহে, কুমার 1*--- 
এখানে এত দীর্ঘস্বরে আহ্বান কেবল ভত্স্নার্থ। তখন শ্বোতকেতু কুদ্ধ হইয়া 
র'জার প্রতি অন্থুপধুক্ত হইলেও “ভে1”অর্থাৎ “কি হে!” বলিয়ঃ প্রত্যুত্তর কার়লেন ।' 
বাজ! খলিলেন, তুমি তোমার পিতার নিকট অন্ুশিষ্ট অর্থাৎ শিক্ষিত হইয়া 
বিচ শ্বেতকেতু বলিল, “ওম্* হা, শি হইয়া, £ তোমার কোন" বিশ্বয়ে 
ংশয় থাকিলে | খিজারদা করিতে পার ১॥ 7 : : 


বেছে যথেমাঃ প্রজা প্রযত্যে। ডি: ৩ ইতি 
নেতি হৌবাচ। রেখে। যখেমং লোকং পুনরাপদান্ত। 1৩ ইতি ।' 
নেতি কি বেখো ঘথেমং লোকং পুনঃ সম্পদ্ধত্তা 
৩ ইতি. নেতি হৈবোবাচ।. বেখে। যথাপৌ লোক এবং 
রছুভিঃ.পুনঃ পুনঃ প্রযস্তিন* পম্পূর্ধ্যত্া। ৩ ইত্তি, নেততি হৈবো!বাচ- 
বেখে। যতিথ্যামাহুত্যা* হুতায়ামাপঃ পুরুষবাঁচে ভৃত্বা সমুগ্থায় 
বদ্তী ৩ ইতি।* নেতি হৈবোবাচ রা বেখো। দেব্যাঁনস্ত বা 
পথঃ প্রতিপদং পিতৃযানস্ত্য বা) যংবৃত্। দেব্যানং বাঁ পশ্থানং 
প্রতি পদ্চন্তে পিতৃষানং বাপি হি, ন খষেরবচঃ শ্রচতং-_ছ্ধে স্তী 
অশ্ুবং পিত পামহং দেরানামুত মর্ভ্যানাম্‌ তাত্যামিদং বিশ্ব 
''ৈজৎ সমেতি যুদস্তরা: পিতরং মাতরঞ্চেতি |. নাহমত এক্ন 
বেদেতি হোৌবাচ: ॥২ 


৬৪৬ বৃহদা'রপ্যকোপনিষৎ ২য-ব্াহ্ষণম্‌। ] 


, রাজ1 বলিলেন, বেশ, তুমি যদি পিতার নিকট শিক্ষাপ্চাপ্ত হইয়। থাক, তাহ! 
হইলে জান কি যে, এই সমস্ত লোক. মৃত্যুপর্থে পতিত হইক্! যে.প্রকারে বিএুতিপক্ন 
হয়? এ প্রশ্নের তাৎপধ্য এই যে, মৃত্যুর পর বিভিন্ন যাঁত্রী জীব সকল সুজ্্শরীর 
ধারণ করিয়] প্রথমতঃ সাধারণ পথে গমন করিতে করিতে যেখানে পথ দ্বি-ভাগে 

ক্ত হইয়াছে, সেই স্থলে কেহ এক পথে যায়, আবার অপর কেহ ভিন্ন- 
পথেই গমন করে। এ বিষয়ে যে বিগ্রতিপত্তি-_-বিভিন্ন পথের উক্তি শুনা যাঁয়, 
সে সংবাঁদ তুমি জান কি? জ্ঞাতব্য বিষয়ের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্যাই প্লতম্বরে 
জিজ্ঞাস! হইল। শ্বেতকেতু বলিল, না,--আমি তাহ! জানি না । রাঁজা বলিলেন-_ 
তাহ'লেজান কি ষে, পরলোকগত লৌকসকল যে প্রকারে পুনঃ পুনঃ এই লোকে 
কিরিয়] আইসে ? শ্বেতকেতু বলিল, ন1--আম তাহ! জানি না ) রাঁজা পুনশ্চ 
জিজ্ঞাসা করিলেন ষে, তোমার জাঁনা আছে কি যে অনবরত জরাদি রোগে 
মৃত্যুগ্রন্ত প্রাপিগণ ঘর কেন পরলোক পরিপুর্ণ হয় না? শ্বেতকেতু এবারেও 
বলিল, না আমি ইহাও জানি না। রাঁজ। পুনরপি প্রশ্ন করিলেন, ভুমি অবগত 
আছ কি যে, হ্বনীয় দ্রব্যের জল হুত হইয়া ঘত সংখ্যক জলরূপে পুরুষ 
বাক” সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হম অর্থ/ৎ মন্তুষ্যের যাঁহা শব্ধ, সেই শব্দসম্পন্ন বা 'পুরুষ' শব্বাচ্য 
হয়? তাহার পর সেই প্রকারে সম্যকৃরূপে উত্থিত অর্থাৎ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থে 
বাকৃপ্রয়ৌগ করে,'তাহ! তুমি জীন কি? কেন না, আনত জল যখন পুরুষাঁকারে 
পরিণত হয়, তখন অবশ্তুই তাঁহাকে পুরুষপদবাচ্য বলা যাইতে পারে। শ্বেতকেতু 
বলিল, না,-আমি ইহাঁও জানি না] রাজা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি 
তাহাও জানা না থাকে, তবে তুমি জান কি যে, দেব-ঘাঁন পথের ও পিতৃষান 
পথের প্রতিপদ প্রাপ্তির উপার কি? অর্থাৎ বে কর্ম যে গ্রকার বিশিষ্ট কর্ম 
করিয়! দেব-যান পথে গমন করা যায় এবং যে কর্ম করিয়! পিতৃ-যান পথে গমন 
করিতে পারে, সেই প্রতিপদ--দেবলোক ও পিতৃচলাকপ্রাপ্তির . সাধন তুমি কি 
জান? এই অর্থের প্রকাশক অন্ত্ও আমর] শুনিয়াছি। * 

এই অর্থশ্রকাশক মন্ত্র কিছ তাহাও গুন, «আমরা যে ছ্বিবিধ পথ শ্রবণ 
করিয়াছি, তন্মধো এক পথ পিতৃলোক প্রাপক । সেই পথ ভ্বারা জীব, 
 পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়। ইহা আমি শুনিয়াছি এবং দেবলৌকগমনের সমন্ধে 
অন্ত পথের কথাও শুনিয়াছি। সে পথ জীবকে দেবঞ্ধোকে উন্নীত করে। 
দেই উভয় পথে কাহারা দিছি ও কাহারা দ্েখকোক্েে গমন: বরে, তা 
বলিতেছি-_মন্য্যগণই উই পৃথিসাহীযো দেবলোক ও পিভূলোকে গমম করে। 


২র-বাঙ্গণম্‌ | ] ব্ঠোহধ্যায়ঃ | ৬৪৭ 
অপ্নিক কি, সমস্ত জগতংই সেই ছুই পথে গমনাগমন করিনা একত্র সম্মিলিত হয । 
যাহাঁদের মধ্যে পিতা ও মাতা বর্তমান অছেন,সেই ছুইটি পথ ক্িফি ? এবং সেই 
পিতা ও মাতা কে? তাহা কথিত হইতেছে । এই যেব্রহ্দাণ্ডের অও ও কপাল 
নামে ছইটি অংশ, ইহারাই স্ভৌ ও পৃথিবী, অর্থাৎ ছ্যলোক ও ভূলোক, ইহারাই 
আবার পিতা ও মাতা | *তন্মধ্যে এই ভূমি মাতা, "মার এ্রদ্যলোক পিতা । 
ব্রাঙ্গপণ্রন্থ পিতামাতা সম্বন্ধে এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তাৎপর্য এই যে, অও 
ও কপালের মধ্যবন্তী &ঁ পথিদ্বনন সংসারেরই অন্তর্ত, কিন্ত উহাদের একটিও 
আত্যপ্তিক অম্বতত্বল!ভের উপাস্ন --পথ নহে। ইহা। শুনিষ্বা শ্বেতকেতু বলিলেন 
যে, আমি এই সমু প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্নেরও উত্তর জানি না ॥ ২৭। 


অখৈনং বসত্যোপমন্ত্রয়াঞ্চক্রে, নাদৃত্য বসতিং কুমারঃ 
প্রচ্ুদ্রাব, সম আজণাঁম পিতর্ম্‌, তত হোবাচেতি 'বাব কিল নে! 
ভবান্‌ পুরানুশিষ্টানবোচাদতি । কথখ স্ুমেধ ইতি, পঞ্চ ম| 
প্রশ্নানথ রাজন্যবন্ধুরপ্রাক্ষীভতে। নৈকঞ্চন বেদেতি । কতমে ত 
ইতীম ইতি হু প্রতীকান্যুদাজহার ॥ ৩ ॥ 


অনস্তর রাজ সেই স্বেতকেতুর বিগ্তাভিমান দুর করাইয়। তথায় বাঁ করাই- 
বার নিমিত্ত অর্থাৎ শিক্ষা দিবার জন্তঠ আমন্ত্রণ করিয়।ছিলেন। রাজা বলিলেন, 
ভগবন্‌! আপনি এখানে বাস করুন এবং ভূৃত্যগণকে বলিলেন,মহষির জন্ত। পাছ্যি- 
অর্থ্য প্রস্তুতি আনয়ন কর। এইরূপে র।জ। শ্বেতকেতুর সমাদর করিয্াছিলেন কিন্ত 
কুমার শ্বেতকেতু রাজার কথা জনীদর করিয়াই পিতার নিকট প্রস্থান করিল। 
পিতার নিকট উপস্থিত হ্ইয়।৯বলিল যে, অহো! আপৰ্রি পুরে সমাবর্ভুনসময়ে 
আমাকে এই প্রকা বু সর্ববিগ্ঠাপ্ধ শিক্ষিত বলিক্। নিদ্দেশ করিক্বাছিলেন । পিতা 
পুজের এই প্রকার তিরঙ্কারগুর্ভ বাক্য শ্রবণঞ্করিয়1! বলিতে লাগিলেন” 
হে তীক্ষবুদ্ধে! কি প্রকারে তোমার এরূপ ছুংখ উপস্থিত হইস্সাছে বল? পুক্র 
বলিতে লাগিল ষে, আমার বাঁহা ঘটিয়ীছে, তাহ। শ্রবণ করুন। রাজন্ত-বন্ধ 
( র্জন্তগণ বাহার বন্ধু অর্থাৎ অশিক্ষিত ক্ষত্রিপ্নগণের সহচর; মেই পাঁঞ্চালরাঁজ 
জৈবলি) আমাকে ॥পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাস| করিক্নাছেন ( এখানে “রাজন্তবন্ধ 
শবে পরিভব বুঝাইতেছে ) ; কিন্ত আমি তাহার একটিও বুঝিতে পারি নাই। 


1৯৪৮ বৃহদারপ্যকোপানিধৎ | ২যগ্রাঙণম্ও 


, ফিতা বলিলেন, সেই প্রশ্ন কিক? -পুল্র বলিল--এই সেই সকগ.প্রশ্নঃ. এই. রুখা 
বলিয়! -শ্বেতরেতু 'পুর্কোক্ত প্রশ্ন সমূহের প্রতীক অর্থাৎ প্রথমাংশ, মত্র.- উচ্চারণ 
“কবিয়ছিল 1 ৩.1... 


স.. হোবাচ..থা-স ত্বং তাত .জানীথ! যথা ষ্দছ$ কিঞ্চন 
: বেদ-সর্ববমহং ততভ্ভ্যমবৌচম্‌, প্রেহি তু তত্র প্রতীত্য ব্রহ্মচর্্যং 
বৎস্তাৰ ইতি।  ভবার্েব গচ্ছত্থিতি, সআজগাম গৌতমো যত্্ 
| ্রবাহণস্য জৈবলেরাস, ত্র আপনমাহ্ৃত্যোদকমাহাররাঞ্চকারাথ 
হাস্ম অর্ঘ্য চকার, তি হোবাঁচ' বরং ভবতে গোৌতমায় দম 
ই্ভি.॥ 8. -. 


তখন তাঁহার পি 1 দ্ধ পু্কে সাত্বনা করিবার "নিমিত্ত বলিতে লাগিলেন 
যেবতস]ু তুমি আমাকে শরইরপ* নিশ্চয় জানিও বেআমি-বে কিছু বিজ্ঞান 
জানি, তৎসমস্তই তোমাকে -বলিয়াছি ;. ইহার অন্টথা করি নাই, ইহাই বুঝিও | 
আর তোম1 অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয়তরই বা কে আছে--বাহার জন্য আমি 
-ধিগ্কা গ্রোপন করিয়া রাখিব ? রাজা যে'ষে প্রশ্ন জিজ্ঞাস করিয়াছেন, বলিতে কি, 
 খগ্ভবিক আমিও ই সমস্ত প্রশ্নের বিষয় অবগত নহি. অতএব এসএ" আমরা 
উভয়েই রাজার নিকট যাই এবং বিগ্ভালাঁতের ভন বর্মচরধ্য অবলম্বন করিয়া তথায় 
'বাঁস'করি | 'পিততা এই বা বলিলে-পর শ্বোতকেতু বলিলেন "যে; নি সেখানে 
| যান, আরগি' আর তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে ইচ্ছা করি না). এ 
- "পুত্র অস্বীকার, করিলে পর পিতা গৌতবনদোকোক়-এআঁ়ণ (অরুণ* 
না )-যে স্থলে পাঞ্চলরাজ জৈবলির -আঁস্থাকিকা অর্ধা্খ সাধারশের দর্শনঘোগ্য 
আসন 'সন্নিবিষ্ট ছিল, তথাক় উপস্থিত হষ্টলেন |: ঠারে রাজা সেই অভ্যাগত গৌঁছ- 
“মের অভ্যর্ধনার জন্য টা আনসন' “দান করিস্ব! সৃত্যবর্গ দ্বার1 পাদপ্রপ্ষীলনা্থ 
-জল' আনাই৪1“ দিলেন । : অতঃপর পুরোহিত দ্বারা ইহাকে এন্তরপূত এর্ধ্য.ও 
পক প্রদান বরাইলেন। রা যথোচিত, আতিথ্যসৎকাঁ : করিয়া: সাহাকে 
িলিগেন, হে -গৌতিম ! ক্যাসি” আপনাকে বর-অর্থাৎ গো অথ প্রস্তুতি উপহার 
প্রান করতেছি ৪৪1. 





হয়-ব্রান্দণম্‌] যঠোহ্ধ্যায়ঃ [৬৪৯ 
? 
* সস্বোবাচ প্রতিজ্ঞাতো ম এষ বরো যাস্ত কুমারস্যান্তে 
বাচমভাবথান্তাং মে ব্রহীতি 1 ৫ | 
তখন গৌতম বলিলেন যে, আমার বর স্বতুন্ত, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, 
সেই বর ভিন্ন অন্য বর লইব না। আপনি আমার সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্ত 
নিজের মনকে দৃঢ় করুন| “সেই প্রতিজ্ঞাত বর এই যে-_-আপনি আমার কুমার 
পুত্রের নিকট যে প্রশ্নবাঁক্য বলিয়াছিলেন, তাহা৷ আমার সমীপেও বলুন ॥ ৫.॥ 


স হোবাচ দৈবেধু বৰ গৌতমো তছরেষু, মানুষাণাং 
ব্রহীতি ॥ ৬. 


তখন রাজা বলিলেন, গৌতম ! আপনি যাহা প্রার্থনা করিতেছেন, উহ! 
দৈব বরের অন্তর্গত । অতএব মন্ুয্যপ্রার্থনীক্ষ ষে কোন' একটি গো, অশ্ব 
প্রভৃতি বর প্রীর্থনা করুন ॥ ৬ ॥ 


স হোবাচ বিদ্ায়তে হাস্তি হিরণ্যস্যোপাভং গো অশ্বানাং 
দাসীনাং প্রবারাণাং পরিধানস্য | ম। নো ভবান বহোরনস্তস্যা- 
পর্য্যন্তস্যাভ্যবদান্যোহভূদিতি, সূ বৈ গৌতম তীর্থেনেচ্ছাস। 
ইত্যুপৈম্যহং ভবন্তয়িতি, বাচা হ স্মৈব পুর্ব উপযন্তি স 
হোপায়নকীর্ত্য। উবাস ॥ ৭ 


এরই কথা শ্রবণ করিয়া গৌতম উত্তর করিলেন যে, মহারাজ ! আপনিও জানেন, 
আমাকে আপনি যে মন্য্যসম্বন্ধী বব্র“দিতে চাহিতেছেন,ঈসে বর আমারও আছে, 
তাহার প্রার্থনায় আমার কোন, প্ররোজন নাই। কেন নাআমারও প্রচুর পরি- 
মাঁণে হিরপ্য উপার্জিত আছে। বহতর দাস, দাসী, পরিধেয় বন্্ এবং অপরা- 
পরু পরিজন সকলই সংগৃহীত আছে। অতএব, যাহা! মার নাই, তদ্বিষয়ে প্রীর্থন। 
করা আমারও উচিত এবং আপনারও তাহা! পুরণ কর! সর্বথ| বিধেয় ৷ বিশেষতঃ 
আপনিই খন আমার অভীষ্ট বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত আছেন, তখন 
আপনিই জানেন, এ বিষয়ে যাহা কর্তব্য। নিজকৃত এরতিজ্ঞা রক্ষণীয় কি না, আপনিই 
বদিতে পারেন । তবে আমার অভিপ্রায় এই যে, মহাশয় ! সর্বত্র বদান্ত-_ 
উদারচেতা বনলাও কেবল আমাদিগের প্রতি উহা না হন। এ করর্ঘ্য কাজ 

ছি | ৃ 


রঃ শহদারপ্যকোপনিষৎ . (২রস্াধদ্‌। 


আপনার ঘারা সাঁধিত না হয় অর্থাৎ যাহ! প্রভৃত-_অন্ত ফলপ্রদ, অপর্ধ্যগ-- 
“অশেষ পুত্র-পৌন্রাদিক্রমে ভোগ্য, এরূপ মহৎ বিত্ত অর্পণ করিতে কেবল আমা- 
দের উপরই কপণ--অদাঁতা (দানশক্তিশূন্ত ) হইবেন ন!। বিশেষতঃ জগতে এমন 
কিছুই নাই, যাহা! আপনার স্মামাকে অদেয় হইতে পারে। গৌতম এই প্রকার 
বলিলে পর রাজ! তাহ]কে বলিলেন, গৌতম ! শাগ্রবিহিত নিক্মমানুসারে তুমি 
আমার নিকট বিস্তাগ্রহণ করিবার ইচ্ছা কর । অনন্তর গৌতম বলিলেন যে, 
হা, আমি শীস্্রবিহিত নিয়মীন্ুলারে আপনার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছি। 

: পুর্ব পূর্ব ব্রীক্ষণগণও আপৎকাঁলে অর্থাৎ উপবুক্ত ব্রাহ্মণ গুরুর অভাবে 
বিস্তাশিক্ষার্থী হইয় হত্রিয়কে, এমন কি, বৈশ্তকেও গুরুত্বে বরণ করিতেন এবং 
ক্ষত্রিয়জাতিও বৈশ্তের নিকট শিষ্যত্ব গ্রইণ করিতেন। কিন্ত এই শিষ্যত্ব- 
ক্বীকার ঘবারাই তাহারা বিদ্তা গ্রহণ করিতেন । নচেৎ এ বিষয়ে উচ্চবর্ণ শিষ্য 
'নীচরর্ণ গুরুকে উপচৌকন ও শুক্র! দ্বার পরিতুষ্ই করিতেন না। এই জন্য 
গৌতম উপঢৌকন ও শুশ্রধার নামমাত্র কীর্ডন করিয়।ই 'রাজার নিকট 
বাস করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ 


স ভোবাচ তথ! নস্তং গৌতম মাপরাধাস্তর চ পিতীমহাঃ, 
যথেষং বিগ্যেতঃ পুর্বরন্ন কম্মিৎশ্চন ত্রান্ধণ উবাস, তা: ত্বহং 
তুত্যং রক্ষ্যামি, কো হি ত্বেবং ক্রুবন্তমহ তি প্রত্যাখ্যাতুমিতি ॥৮ 


হীন জাতির শিষ্যত্ব গ্রহণকে আপদ্তস্তর কহে। বিদ্তাবিহীনতা অপেক্ষা 
আাপর্ুন্তর শ্রেহ্, থৌতম এই আগঞ্ম্তরের কা জানালে রাজ স্তাহীকে 
সত্যুত্ত কাতর দেখিয়া নিক অপরাধ মারজান! করাইতে উদ্ধত হুইয়।. ববিলেন 
থে. আপনি ত্যানানিধগর অপরাধ গ্রহণ ক্রিবেনন1। আপনার পিতামহগণণও 
যেকুপ অন্বদীক্স প্রিআমুহ প্রতৃতির অপ্‌বাধ গ্রহণ করেন নার, তদ্ধপ আপনারও 
ঝআয়াদিগের 'প্রত্তি নিজ প্রিতামহাদির ব্যবহারের অন্থকরণ করাই উচিত। 
আপুনি এই থে বিগ্থানবাতের প্রার্থনা করিবেন, ইত:পূর্কে আর কেহই এক্সপ- 
ভাবে ব্য তরলমথন করিয়া এই বিদ্রার প্রার্থনা, করেন নাকি ও কোন ব্রাঙ্মণেই 
খ্ী বিদ্যা সুবস্থান্ করে নাই, অর্থাৎ ইতঃপুর্বো কোন ব্রান্্ণই এই বিগ্তার সন্ধান 
জানিযতূন না আবার ইহা আপনিও জানেন, যে, ই বিদ্ত কেবল ক্ষতিয়- 
পূরস্পরাব্রয়েই চবিয় আ্বাসিতেছে; স্তরাঃ শ্বত্তি গাঁকিতে দেই রীতি রঙ্গ কর 
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আমারত্ সর্ব উচিত । এই মনে করিয় পুর্বে আমি বলিয়াছিলাম বে, ইহ! 
দৈববর, ইহার প্রার্থন। না করিয়া! অন্য কিছু মনুষ্যবর প্রার্থনা'ঝর। কিন্তু 
কি করি, তোমাকে আর সে বর কোনরূপেই না দ্িঃ1 উপায় নাই। আমি 
ইহার পর আর আাতিগত সেই নিয়ম রক্ষা কৰিতে পারিভেছি না। আমি 
তোমাকে সেই অতি গোষ্ল্য বিদ্ধাও উপদেশ করিব। , পৃথিবীতে এমন কোন্‌ 
হাদয়হীন ব্যক্তি আছে যে, তোমার মত সবিনক্মভাষী শিষ্যকে “বলিব না বলিয়া 
উপেক্ষা করিতে পারে ? তবে আমিই বা তোযাকে,বলিব নাকেন? ॥ ৮ ॥- 


অপৌ *ব লোকে হুগ্রিগের্টতিম তক্সাদিত্য এব সমিদ্রশ্ায়ে। 
ধূমোহহরচ্চি দ্দিশদোহঙ্গারা অবান্তরদিশে বিস্ফ,লিঙ্গাম্তশ্মিনেত- 
শ্মিশ্নগো দেবা? শ্রদ্ধাং জুক্বতি, তগ্যা আনাতে সোমা রাজ! 
সম্ভবতি ॥ ৯ রী 


দন্প্রতি “অসৌ বৈ লোঁকোইঞ্জিগৌ তিম 1৮ ইত্যাদি বলিয়া চতুর্থ প্রশ্নের 
প্রথমতঃ মীমাংসা হইতেছে | বদিও ইহাতে ক্রমভঙ্গ-দোষ জন্মে, তথ।পি সে ক্রম- 
ভঙ্গ-দোষ ধর্তব্য নক্স, যেহেতু, এই চতুর্থ প্রশ্বের নির্ণয়ের উপরই অন্যান্য প্রশ্ন“. 
নির্ণর নির্ভর করিতেছে । | 

গৌতম ! এ ছ্যলোকুকে জ্মগ্রি বলিয়া জানিবে। হালোক অশিস্বরূপ 
হইতে পাঁরে না, সত্য, ভথাঁপি বক্ষ্যমাণ যোধিৎ ও পুরুষে অগ্নিৃষ্টির মত 
উহাতেও ন্নিদৃষ্টি বিহিত হইতেছে। আদিত্য সেই ছ্যালোকাগ্লির উদ্দীপক বলিয়া 
সমিধ। বাস্তবিক এই হ্যলোক আদিত্য দ্বারাই লমিদ্ধ_ প্রদীপ্ত হয়। রশ্মিসমূহ 
তাহাঁর ধূম। কেন ন], ধূম যেঘন*সমিধ হইত সমুখিত্ হয়, তেমন রশ্মিসমূহও 
আদিত্য হইতে উদ্দগভ হয়, অতএব এই সাম্য ধরিয়া রশ্মির উৎ গর ধূয়ৃষ্টি বিহিত . 
হইল। সেইরূপ গ্রকাশরূপ সারে “অহ:*ই তাহার অর্চিঃ। দিক্সমূহ তাহার. 
অঙ্গার, যেহেতু, অর্চির উপশম ঝ৷ জালানিবৃত্তি গুণ উভয়েরই সমান অবাস্তর- 
দিক্‌ সকল ভাহার ক্ফুলিঙ্গ, কেন না, শ্ফুলিজের নার ইহারাও দূরে বিক্ষিপ্ত হয়। 
এবিধ গুপবিশিষ্ট সেই ছ্যাবোকাগ্সিতে ইন্দরাদি দেবভাগণ শ্রত্ধাকে আক্বনীয় ব্য 
মনেকরিয়া আহুতি প্রদান কয়েন। সেই আহৃতি হইতেই পিতৃগণ ও. ্রাহ্মণ- 
গণের রাজা সোম সমুক্ূত হয়। তন্মধ্যে উ হৌমকায়ী কোন কোন দেবতা কি. 
প্রকারে হোষ করেন? এবং শ্রদ্ধা নামক হবিই বাকি? এখানে এই সবল. 
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প্র শ্বভাবত উখিত হুইতে পারে, তাহাদের সমাধানের জন্যই ইতঃপূর্বে আয়া 
অতীত অধ্যায়ের সহিত আরভ্যমাণ অধ্যায়ের সম্পর্ক নিরূপণ প্রসঙ্গে তৎসমুদয় 
বলিয়াছি। : আর অধিছোত্র প্রকরণে “তুমি এই আছতিত্বয়ের উৎক্রাস্তি 
জাঁন না?” ইত্যাদি বলিয়া! পরে ঘট পদার্থ নির্ণযার্থ বলা হইয়াছে যে, “সেই 
অগ্নিহৌত্রাহুতি ছুইটি অন্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইন্স উর্ধে গ্রমন করে, তাহারাই অস্ত" 
রীক্ষকে আহবনীয় (হোঁমাধারস্থান) স্বরূপ করে, এইরূপ বাযুকে সমিধ ও মরীচি- 
সমূহকে শুক্র আহুতি করিয়া 'থাকে। তাঁহারা অস্তরীক্ষকে তর্পিতি করিয়া তথা 
হইতে উৎক্রমণ করে ও পরে ছ্যলোকে যাঁয়। তৎপরে তাহারা ছ্যলৌককেও 
আহবনীয়, করিতে থাকে, এইরূপ তথায়, আঁদিত্যকে সমিধ করে ইত্যাদি। 
সে স্থলে এ কথাও বলা হইস্কাছে যে, অগ্নিহোত্রের আঁহতিঘয় স্িজ সাধনসমূদয়- 
সহকারেই উৎক্রান্ত হয়, সেই আহুতিদ্ব় ইহলোঁকে যেরূপ--যে সকল আহবনীয়, 
ধূম, অগ্নি, বিস্ফুলিঙ্গ ও আহবনীয় দ্রব্য সহকৃতভাবে পরিজ্ঞাত হয়, ঠিক সেইরূপ 
আঁহবনীয়াদি সাধন সহকৃতভাঁবেই ইহলোক হইতে পরলোঁকে উৎক্রমণ (গমন) 
করে। তবে সেই স্থলে এইমাত্র বিশেষ যে, অগ্নি অগ্রিবূপে, দমিধ সমিধরূপে, 
ধুম ধূমরূপে, অঙ্গার অঙ্গাররূপে, বিশ্চুলি্গ বিশ্ুলি্গরূগে এবং আহৃতি 
্রব্যসমৃহও ঠিক আহতিত্ব্যরূপেই সৃষ্টির প্রথমসময়ে অনভিব্যক্তভাবে-- 
ুক্্রূপে বর্তমান থাকে এবং তৎসমস্ত সাধনাদিসমপ্িত সেই অগ্নিহোত্রই পুর্ধব 
( অদৃষ্ঠট) রূপে অবস্থিত হইয়া স্ৃ্টিকালে--স্থুলরূপে প্রকাশ পাইবাঁর সময় 
সেই পূর্বের ভ্তা়ই অস্তরীক্ষাদদির আহবনীয়তা ও অগ্র্যা্দিভাঁব ধারণ করিয়া সেই 
সেইরূপে পরিণত হয়। এখনও অগ্রিহোত্র কন্ধ সেই প্রকারেই ব্যবস্থিত আছে। 
এই সমস্ত জগৎ এই প্রুকারেই অন্নিহোত্রহুতি-জনিত অদৃষ্টের পরিণামন্রূপ 
বলাঁহয়। এইরূপে সেই আহতির স্বতির নিমি্তই পুর্ব্বে উতরক্লাস্তি হইতে আবস্ত 
করির] পুনঃ গ্রাছুর্ভীব পর্য্যস্ত ছয়টি পদার্থ কর্দপ্রকর্মণের শেষভাগে ষথীধথ নির- 
পিত্ত হইক়াছে। এখানেও “যাগাঁদি কর্ধকারীর করের কিঞ্ধুপ পরিণাম হয়' ইহ! 
বলিবার অভিপ্রান্ধে শ্রুতি প্রথমে উত্তরমার্গ-প্র্ি-সাধক ছ্যলোকাগ্রি হইতে' 
আরম্ভ করিয়া ক্রমে পঞ্চাগ্সিদর্শন পর্য্যন্ত বিশিষ্ট কম্মফল উপভোগের জন্ত বিধান, 
করিতে চাঁহিয়াছেন। এই নিমিত্ত ছ্যলোকের উপর অনিদৃষ্ট প্রথমে প্রস্তাবিত 
হইতেছে। ' তন্মধ্যে এই অগ্নিহোত্রে যে সকল আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় হোতা! বলিয়] 
পরিগণিত, তাহারাই আধিদৈবিক পরিণামে পরিণত হইয়া ইন্জিয়াদিশ্বরূপ প্রাপ্ত 
হয়। এবং তাহারাই পরে ছাক্োকাসিতে হোতা হইয়া থাকে । ইহারাই পূর্বে 
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অখিহোত্রের ফল-ভোগার্থ অগ্নিহৌত্রধাগের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এ 
কর্মফলের বিপাঁককালে তীঁহাঁরাই সেই মক ফলের ভোতৃত্ব নিবন্ধন সেই সেই 
স্থলে হোতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়! থাকেন, অর্থাৎ ভোগের উপযোগী ততৎরূপে পরিণত 
হইয়া] দেব-শব্ববাঁচ্য হন। অগ্রিহোত্রকর্ম্বের অবলঘ্বন বা সাধনম্বব্ূপ জল 
আঁহবনীয়-অগ্িতে প্রক্ষিপ্তৎ হইন্স] অগ্নি বার ভক্ষিত হয়, ক্রমশঃ তাহাই অদৃষ্টরূগ 
হুপ্মরূপে পরিণত হুইয় যাঁগকর্তা-_ধ্গমানের সহিত্বই উদ্ধীলোকে ধুমাদিক্রমে 
অর্থাৎ প্রথমতঃ অন্তরীক্ষে, তথ] হইতে ছ্যলোকে গবেশ করে । অগ্নিহো ত্রাুতির 
অক্গত্বরূপ এবং অগিহোত্রযাগৃসন্বন্বী সেই সমস্ত শ্রদ্ধা নামক অপ. (দ্বতাদি ) 
চন্দ্রলোৌকে কর্মকর্তার শ শরীরোৎপাদনের নিমিত্ত দ্যুলোকে প্রবেশ করে।, ইহা রাই 
হুত' নামে প্রস্িদ্ধ। সেই সকল অপ € জলীয় দ্রব্য ) সোঁমষণ্ডলে যাইনকা কর্তা __ 
যজমাঁনের ভাঁবী শরীরাকারে পরিণত হয়। এই মর্্মাথই “দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বাতি” 
“তন্তা আহুত্যৈ দৌমো রাজা সম্ভবতি” ইত্যাদি স্থলে উক্ত হইয়াছে। অন্ত 
ও তাহার প্রমাণ, যথা- শ্রদ্ধা বাঁ আপঃ” অর্থাৎ শ্রদ্ধাই অপ্‌। পূর্বে 
স্বেতকেতুর প্রতি প্রশ্ন হইয়াছিল যে, যাঁবৎপরিমাণ আহুতি অগ্নিতে অপিত হইলে 
অগ্রিহোত্রীয় অপ. পুরুষপদবাচ্য হইয়া শব্দোচ্চারণ করে, তাহা! জান কি? 
সেই প্রশ্নের উত্তরর্ূপে “অসৌ! বৈ লোকোইগ্সিঃ» ইত্যাদি বাঁক্য বণিত হইল। 
অতএব এই বাক্য দ্বার! ইহাই নিশ্চিত হইতেছে যে, অগ্নিহোত্রকর্ম-সম্পকী ও 
যঞ্জমানের শরীরারস্তক অপ্ই অত্রত্য শ্রদ্ধা শব্দের প্রতিপা্ভ। 
জীবের শরীর গঠন করিতে বহু উপাদান আবস্তক, তন্মধো জলও একটি 
উপাদান, পরস্থ জলের আধিক্য বশতই অগ্রিষ্বোত্র কর্ম সম্পৃক্ত জলের (পরিণাম- 
ভূত ) পুক্ুষসংস্তা! হইয়াছে। নচেৎ ভাহাতে অন্ান্ত পৃথিব্যাদি ভূতের সম্পর্ক 
যে নাই, শ্রমন নহে।, যে প্রান কম্ম হইতে শরীরের উৎপত্তি হয়, সেই কর 
আবার অপের, ( দ্বতাদি ) সহিত সম্পৃক্ত £ কাজেই শরীরোৎপাঁদন বিষয়ে 
অপের প্রাধান্য । অশপ্ধ সেই কারণেই "অপ, পুরুষ-পদের বাচ্য ( অর্থ) বলিস! 
উল্লিখিত হইয়াছে। সর্বত্রই দেখ। যায়, প্রান্তনকর্ম্ণ হইতে শরীরোৎপত্তি, সুতরাং 
এখানেই বা তাঁহার অন্যথা হইবে কেন? যদিও ইতঃপুর্ববে অগ্নিহোত্রপ্রকরণে 
অগ্রিহোত্রান্তির প্রশংসা ঘা'রা উৎক্রাস্তি গ্রভৃতি বর্ণিত ছয়টি মাত্র পদার্থ একু 
অগ্নিহোত্রেরই অঙ্গ মনে হয়, তথাপি এখানে 'আঁছুতি' শখ দ্বারা অশ্নিহোত্ 
প্রতৃতি যাবতীর বেদবিহিত কর্ণাই লক্ষিত জানিবে। যদি বল, একমাত্র অগ্লিহো তরা- 
(ছতির উল্লেখ দ্বারা অন্তাষ্ঠ সমগ্ত বৈদিক বন্দর লঙ্গিত হয় কেন? ভুতরে 


৬৫৪ বৃহ্দারপ্যকোঁপনিষৎ [ ২র-্রাঙ্গণদ্‌। 


বলিব যে, যেহেতু তাহ! পাঁঙক্ত কর্ম, প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে । পাঁউ্ত কাম 
মাত্রই স্ত্রী ও অগ্নিসহযোগসাপেক্ষ ; সতরাঁং আহুতির উল্লেখ দ্বারা যাবতীয় 
অগ্নিদম্পৃক্ত কর্ম লক্ষিত হইবে, ইহা অসঙলগত কি? বর্শা ঘারা পিতৃলৌক লীভ 
হয় ইত্যার্দি বাক্যে তাহার সমর্ীন করা হয়। আঁর এই কর্ম দ্বারা দাঁধারণ কর্মাই 
যে অভিপ্রেত, তাঁহীর *জ্ঞাপিকা শরুতিও পরে কথিত হইবে, প্ধীহারা যজ্ঞ, 
দান ও তপস্তার দ্বারা লেক সকলকে জয় করেন” ইত্যাদি ॥ ৯॥ 


পর্জন্যে। বা আগ্নগোর্ঙিম ! তস্য সংঘত্সর এব সমিদত্রাণি 
ধূমো বিছ্যুদচ্চিরশনিরঙগার! হ্বাছুনযো। বিস্ফ.লিঙ্গাস্তম্মিম্নে- 
তন্থিন্নগ্রৌ৷ দেবাঃ সোম রাজানং জুছবতি, তস্াা আহুত্যৈ 
বৃষ্টি সম্তবতি ॥ ১০ ॥ 


হে গৌতম! পর্জন্তও আর এক প্রকার অগ্ি 'র্থাৎ আহতিতয়ের আবৃতি 
অনুসারে পর্জন্যই দ্বিতীক্ব আনতির আধাঁর। যে সকল বাষ্প প্রভৃতি হইতে 
বৃষ্টি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের উপর আস্মাভিমানিনী দেবতাই পর্জন্থ নামে 
অভিহিত। সংবৎসর তাহার সমিধ, (যজ্জীয় কাষ্ঠ )। কেন না, শরদাদি গ্রীম্মাস্ত 
খতুরপী ও স্বীয় অবস়বসমূহে পরিবর্তমান সংবৎসরই সেই পর্জন্ত-অগ্রিকে উদ্দীপিত 
করে। অভ্র ( মেঘ) তাহার ধূম, যেহেতু ধূম হইছে অত্র সমুৎপম্ন, অথব| 
ধূমবৎ লক্ষিত হয়, এজন অন্র ধুমস্থানীর ৷ বিদ্যুৎ তাহার তেজ, কারণ, উভয়ই 
প্রকাশক । অশনি (বজ্র) তাহার অঙ্গার; কেন না, উভ়েবই নির্ব্বাণ ও 
কাঠিস্ঘরূপ ধর্শঘর় সমান! হ্াছুনি-_মেঘশবুসমূহই তাহীর বিশ্ফুলিজ, যেহেতু 
চতুদ্দিকে গ্রসরণ ও অনেকন্ব ধর্ম উভয়ত্রই সমভাবে বিদ্যমান, । সেই এই 'আহতির 
আঁধারম্বূপ পর্জন্তাগ্রিতে কেবল দেবতাগণ হৌতৃরূপে সোষরাজকে হোম 
করেন। পূর্বে ছ্যলোকা গলিতে শ্রদ্ধা হুত হইলে যে সোমের "উৎপত্তি বলা হইয়াছে, 
সেই সোমই দ্বিতীয় র্জন্ামিতে হত রে ভ্রব্যরূপে নিক্ষিণ) হয়, আরধই 
সেই দোমানৃতি হইতেই বৃষ্টি সমূদ্ভূত হয় 7 ১ পু 


২ অযং বৈ লে'কোহগিগোঁতিম ! তন্ত পৃথিব্যের সমিদসিধূ্মো 
রাত্রিরচ্চশচ্মা অঙ্গার নক্ষত্রাণি বিশ্ব, তামিম 
দেবা রষ্টি জুহ্বতি, তন্ত। আরুতযা-অন্নথ সম্ভবতি ॥ ১১.॥ : :... 


২য-বরাক্ষণমূ। ] বঙ্টোহধ্যায়ঃ, ৬৫৫ 


, হে গৌতম! এই লৌকও এক প্রকার অগ্সি অর্থাৎ প্রাণিগণের জন্ম ও 
উপতোগাশ্রয় এবং ক্রিয়া-কাঁরকাদি ফলবিশিষ্ট ইহলোক (ভূল্বোক )ই তৃতীয় 
অগ্নি। পৃথিবীই তাহার সমিধ, যেহেতু এই পৃথিবী প্রাপিগণের অনেকানেক 
উপভোগ-সামগ্রীপরিপুর্ণ, তাঁহ1 ঘারাই ইহলোৌক সমিদ্ধ অর্থাৎ পরিপু্ আছে । 
ক্মগ্রি তাহার ধূম, কারণ, পৃথ্িবীরূপ আশ্রয় হইতে উভয়েরই তুল্যভাবে উৎপত্তি । 
তাৎপর্য্য এই-_যেমন কাঁষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া! ধুম উদগত হয়, তেমন ভৌতিক 
অগ্নি পৃথিবীর পরিণামভূত কাষ্ঠ আশ্রয় করিরা উৎপন্ন তয়। অতএব অগ্মিকেই 
তাহার ধূম বল! সঙ্গতই হইয়াছে। রাত্রি তাহার অচ্চি অর্থাৎ জ্যোতি, যেহেতু 
উভয়েরই সমিধ্-সাহায্যে উৎপত্িরূপ ধর্ম সমান। ত্বাহার কারণ, যেমন কাষ্টের 
সংযোগে অগ্ি হইতে জ্যোতি উদগচ্ত হর, তেমন পৃথিবীব্প কাষ্ঠের সম্পর্ক বশতঃই 
রাত্রিপ জ্যোঁতির উৎপত্তি হুইয়1 থাকে । এই জন্তই পণ্ডিতগণ নৈশ অন্ধকাঁরকে 
পৃথিবীর ছাক্স। বলিন্না বর্ণনা করেন। চন্দ্র তাহার অঙ্গার; কেন না, অঙ্গার 
অখ্ির জানা হইতে উৎপন্ন হয়, চন্ত্রমাও সেইরূপ রাত্রিতে প্রকাশ প্রায়, এরই 
সাধারণ ধন্দবশতঃ অথব1 অঙ্গার যেমন প্রশীস্ত উজ্জল, চন্দ্রও তদ্প প্রশান্ত ও উজ্জ্বল, 
এই সাধারণ গুণ ধরিস্া চন্ত্রকে অঙ্গার বল! হইল। নক্ষত্রসমূহ তাহার বিস্ফুলিঙ্গ, 
কারণ, নক্ষত্র সকল সাঁধারণতঃ বিশ্ফুলিঙ্গের স্যান্ব ইতস্তত: বিকীর্ণ হইয়। থাকে । 
সেই এই আহুতির তৃতীয় অধিকরণ ভূলোক-অগ্নিতে দেবতাগণ বৃষ্িকে আহুতি 
প্রদান করেন। সেই আহুতি হই তই অন্ন-শস্তাঁদি সমুৎ্পন্ন হয়। কারণ, 
ত্রাহিষবাদি অন্ন সমুদয় একমাত্র বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন বলিয়াই প্রসিদ্ধ ॥ ১১ ॥ 


পুরুষে বা৷ অগ্রিগের্তম ! তন্য ব্যাতমেব সমিহু প্রাণে! 
 ধুমো বাগচ্িশ্চক্ষুরঙ্গারাঃ-ওশ্রাভ্রং বিস্ষ লিঙ্গান্তশ্মিন্নেতস্মিক্সগো 
দেবা অন্নং জুহ্বতি, তস্তা। আহুত্যৈ রেতঃ অপ্তুবতি ॥ ১২ ॥ 


হে গৌতম! আর এই লৌক-প্রসিদ্ধ হস্তক্জত্তকাঁদি-শালী পুক্রষকেও চতুর্থ 
অগ্রিজানিবে। তাহার বিবৃত মুখই সমিধ্‌, কারণ, পুরুষগণ যখন কথা বলে বা 
বেদগাঠার্দিং করে, তখন তাহাদের বিবৃত মুখ দ্বারাই তাহার দীপ্যমান হয়, 
ভতএব অগ্নির সম্তিধ ঘার! দীপ্তির মত পুরুষের মুখ ছারা দীপ্তি এ স্থানে তুল্য 
ধর, এই জন মুখকে সমিধ্‌ বলিয়া! বর্ণনা করা; হইল। প্রাণ তাহার ধুর, কারণ, ধুম 
বেমন, কাঠ হইতে উৎপন্ন হয়, প্রাণও সেইরূপ এই সুখ হইতেইনউখিত হয়। 


৬৫৬ ধবৃহদীরণ্যকোপনিষৎ ২য-ত্রাঙ্গণম্‌। 
মুখ হইতে যে প্রাণ উদ্গত হয়, ইহা গ্রসি্ধ। বাক্‌-_শবই তাহার অর্চিঃ, কেন 
না, সাঁধারণজ্যোতি যাবতীয় বস্তর অভিথ্যঞ্জক বা প্রকাশক, পুরুষের শব্দও 
বক্তব্য বিষরমাত্রেরই ব্যঞ্জক বা বোধক হয়, সুতরাং বাকৃই অচ্চিঃ। ডক্ষুই 
তাহার অঙ্গার, কারণ, অঙ্গারওু প্রশস্ত এবং প্রকাশাশ্রযর়, আর চক্ষুও প্রশস্ত এবং 
প্রকাশীশ্রর ; অতএব চুক্ষুই অঙগার। শ্রোত্র তাঁহার স্ফুলি্, যেহেতু স্ফুলিজের 
মত শ্রোত্রেরও নানাদিকে বিক্ষেপ-_প্রসরণ আঁছে। 'সেই এই পুরুযায়িতে 
দেবগণ অন্নকে আহুতি প্রদান করেন। যদি বল, দেবতাঁদিগকে কদাচ এই 
মুখাঁনলে অন্ন আহুতি করিতে দেখ বাঁয় না, তবে এই কথা বলা হইল কেন? 
উত্তর, না, ইহাতে কোন দৌঁষ হয় নাই, কারণ, এখানে দেবতা বলিতে 
ইন্দিয়গণ “বুঝিতে হইবে । পুর্ব হইতেই * ইন্দ্রিক্সগণের দেবত্ব স্বীকৃত আছে, 
ধাহারাই বাহজগতে অধিদৈব নামে খ্যাত, তীহারাই পুরুষের শরীরমধো 
ইন্দিয়ের অধিষ্ঠাত্ী দেবতারূপে অবস্থিত। শাহারাই পুরুষের ( জীবের ) মুখে 
অন্ন নিক্ষেপ ( আছতি ) করেন, এবং সেই আহৃতি হইতেই রেত'উৎপন্ন হই 
থাকে ; কেন না, রেত যে অন্নের পরিণাম, ইহ প্রসিদ্ধ ॥ ১২ ॥ 


যোষা বা অগ্রিগোর্তিম ! তস্ত) উপস্ এর সমিলোমানি 
 ধুমো৷ যোনিরচ্চির্যদস্তঃকরেতি তেহঙ্গার।. অভিনন্দা বিস্ফ,লিঙ্গা- 
স্তম্মিন্নেতন্মিন্নয়ৌ৷ দেবা রতো জুহবতি, তস্তা আহুত্যৈ পুরুষঃ 
সম্ভবতি.স জীবতি যাবজ্জীবত্যথ যদ] জিতে ॥ ১৩ ॥ 


হে গৌতম ! যো (স্ত্রী )-ই অপর অগ্শি। অর্থাৎ স্ত্রীলৌকই পঞ্চম হোঁমাধি- 
করণ আগ্রি। উপস্থই সেই+অগ্রিরূপিণী যৌধিতের সমিধ্‌, কেন না, উহ! ঘারাই সেই 
যোঁষ! উদ্দীপিতা হয়।* লোন সকল ধৃম, যেহেতু, অগ্নি হইতৈ ধূমের মত তৎসমন্ত 
উপস্থ হইতেই উৎপন্ন হয়। যোনি তাঁহার অচ্িঃ, যেহেতু, উভগ্কের বর্ণই এক 
প্রকার । আঁর যে তাহার ত্তরস্থ ব্যাপার-_ মৈথুনক্রিয়া, তৎসমস্তই পুরুষের 
বীর্ঘয প্রশমন করে বলিস] অঙ্গারস্থানীয় । অঙ্জারও অগ্নির উপশমের কারণ হই! 
খাকে । অভিনন্দ অর্থাৎ সুখলেশ সকল ক্থুদ্রত্বরূপ সাদৃশ্তানুসারে অগ্রির বিশ্ফুলিঙ্গ- 
- শ্বরপ। দেবতাগণ সেই এই যোষিদ্রপ অগ্মিতে রেতঃ ( অনহুতি ) হৌম করেন, 
প্রবং সেই আহৃতি হইতে পুরুষ (স্থুলশরীর ) উৎপন্ন হয়। ই প্রকারে ছালোক, 
 পর্জন্ত, ইহঁলোক ও যোষিদগ্থিতে বথাক্রষষে শ্রদ্ধাপদবাচ্য অপ্সমূহ আহত হইয়া 


র-ব্রাঙ্গণম্‌।] বষ্ঠোহধ্যায়ঃ । ৬৫৭ 
সোম, বৃষ্টি অন্ন ও রেতোরপে ক্রিক স্থুলতায় পরিণামপ্রাণ্ড হয় এবং পুরুষণবা- 
বাচ্য শরীর, ২ষ্টি করে। পুর্বে “বেখ খতিথ্যামাহুত্যাং” ইত্যাদি বাধ্য দ্বার প্রশ্ন 
হইয়াছিল যে, তুমি জান কি,_কত সংখ্যক আহুতি ঘারা আহুত হইয়া অপসযুহ 
পুরুষবাঁচারূপে পরিণত হয় ও শব্দোচ্চারণ করিবান্ধ সামর্থ্য লাভ করে ? এখানে 
সেই প্রশ্নার্থই নিণাঁত হইল, অর্থাৎ যোষাগ্গিতে (ভ্ত্রীতে) পঞ্চমী আহুতি 
প্রদত্ত হইলে অপ্‌ রেতংস্থরূপ প্রাপ্ত হইয়। পুরুষন্বরূপ লাভ করে এবং সেই পুরণ্ষই 
জীবিত থাকে। অতঃপর শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন যে, যাবৎকাল এই শরীরে 
অবস্থিতির কারণীভৃত জীবের প্রাক্তন কন্দ বিগ্তমান থাকে, তাবৎকাঁল এ পুরুষ 
জীবিত থাকে ॥ ১৩। ? 


অথৈনমন্ধয়ে হরন্তি তশ্ঠাপ্নিরেবাগ্রির্ভবতি সমিৎ সমিদ্ মে! 
ধূমোহচ্চির্চিরঙ্গারা অঙ্গার! বিস্ফ,লিঙ্গা বিস্ফ িঙ্গাস্ত্মিম্েত- 
স্মিন্নগৌ *দেবাঃ পুরুষং জুহবতি, তশ্তা আহুত্যৈ পুরুষে 
ভাস্বরবর্ণ) সম্ভবতি ॥ ১% ॥ 


অনস্তর ভোগ বারা সেই জীবনের কারণীভূত কর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে পুরুষ যে 
সময় দেহসম্বন্ধ ত্যাগ করে, সেই সময় খত্বিক্গণ পুরুষকে অর্থাৎ--এই মৃত ব্যক্তিকে 
অগ্নি কমের উদ্দেশ্ত্রে-_অস্ত্যান্থতি বা অন্তিম ক্রিয়ার অন্য লইয়া যান; স্থতরাং 
সেই মৃত ব্যক্তি সেই শ্মশান্গ্সির আহৃত্তিস্বরূপ। তাহার সম্বন্ধে এই লোক-প্রপিছ্ধ 
অগ্মিই হোমের অধিকরণ। এতএব এ স্থলে পূর্বববৎ কোন বস্তর উপর অগ্নির কল্পন। 
করিতে হয় না। সেইরূপ প্রসিদ্ধ সমিধ্ই সমিধ্‌, প্রসিদ্ধ ধূমই তাহার ধূম, 
প্রসিদ্ধ অচ্চি (জ্যোতি: )-ই তাহার,অচ্চি» লোক-সিদ্ধ »অঙ্গারই' তাহার অঙ্গার । 
লৌকিক স্ডুলিঙ্বই তাহার দুল । সমস্তই লোঁক-প্রস্থি্ি অনুসারে গ্রহণীয়, 
কিছুই কল্পনীয় নূহ। খত্ধিকৃগণ সেই অগ্নিতে অস্ত্যাহুতিস্বরূপ পুরুষকে হোমার্থ 
নিক্ষেপ করেন। গর্ভীধানাদি শ্মশানাস্ত অন্থৃঠিত। বৈধ কর সমুদয় ঘার! ক পুরুষ 
সংস্কত হওয়ায় সেই আহ্তি হইতৈ াঙবররণ_-আতিপর দীপ্তিমান্‌ এক পুরুষ 
পরা তহম্ব॥ ১৪॥ | 

তেষ এবম্তদ্থিছুঃ | তে চাষী অরণ্যে শ্রদ্ধা সত্যমুপা- 

সতে, তেহচ্চির্তিসস্তবস্তি, অচ্চিযোহহরহ আপূর্ধ্যমাণপক্ষমা- 


পূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্‌ :: ষগ্মীসানুদঙউাঁদিত্য- : এতি, মীসেত্যো। 


৮৩ 


৮৫৮ বৃ্দারপ/কো ণিনিষৎ [ খম-বরাঙ্মগন্‌। 


€দরলৌকং দেবপোরা দা দিত্য মাঁদিত্যা দৈছু/তং, তান্‌ বৈছ্যতান্ 
পুরুষে! মানদ এত্য ত্রহ্ধলোকান্্‌ গময়স্তি, তেষু ব্রহ্মলোকেষু 
শরাঃ পরাবত্তো বসন্ত, তেঘাং ন পুনরারুতিঃ ॥ ১৫ ॥ 


- সম্প্রতি পঞ্চা গিবিদ্বের সা বলিবার অভিগ্রায়ে পুর্বে প্রস্তাবিত প্রথম 
প্রশ্্ের উত্তর বলিতেছেন । তাহার! অচ্চি দ্বার] দেবলোকে গমন করে। তাহারা 
কেকে? না--ধাহার উড প্রকার গঞ্চাগ্রিদর্শন ( উপাসন। ) করে। এখানে 
শ্রুতিস্থ এবং” শব্ধ হইতে এই পূর্ববোক্ত পঞাঘির অর্থাৎ অগ্নি, মমিধ্‌, ধুম, অচ্ভি 

অঙ্গার, লিঙ্গ ও শ্রদ্ধাদিবিশিষ্ট ছ্যলোকাদি পঞ্চাগির ইঙ্গিত পাওয়। যাক । হারা 
সেই পঞ্চাগ্সিকে পুর্র্বকল্পিতভাবে অবগত হয়, তাহারা দেবলোকে যায় । যদি 
বল, ই প্রপ্তাবিত বিক্ঞানটি অগ্নিহোত্রান্থতিবিষয়ক বলিয়! নিশ্চিত মনে হয়। 
কারণ, অগ্নিহোত্রপ্রকরণেই উৎক্রান্তি প্রভৃতি ষটু-পদার্থ নিরূপণাবসরে 
শদিবমেবাহ্বনীত্বং কুর্বতে” 'ছ্যলোককে আহ্বনীয় স্থলাভিষিক্ত করে” ইত্যাদি 
উক্ত হইয়াছে এবং এই স্থানেও যে কথিত হইম্বাছে, ছ্যুলোক অগ্ি ও আদিত্য, 
তাহার সমিধ ইত্যাদি, এই উভবস্থলীক্ উক্তির পরম্পর বু দাম্য দেখিয়। 
মনে হয়, এইস্থরীয় বিজ্ঞান পুর্বোক্ত অগ্রিহোত্রবিজ্ঞানেরই অঙ্গ 
উরুর ।-_না/ ইহা! সিদ্ধান্ত হইতে পারে ন1; কারণ,এখানে পূর্বোক্ত খিতিথ্যামূ 
ইত্যাদি প্রশ্নেই উত্তররূপে এই গ্রন্থ উল্লিখিত হইয়ছে। তবেই প্যতিত্যামূ” 
এই প্রশ্নে যাব্তসংখক বিষক্ধ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, তৎসমত্তই এখানে “এবং শব্ধ 
কারা বোধিত হুওয়! উচিত। অতএব ইহাকে উত্তরবাক্য বলিতেই হইবে, 
নচেং, প্রশ্নের আনর্থক্য হা পড়ে। বিশেষতঃ যখন অগ্নিহোত্র-প্রকরণে 
জরির সংখ্য। পুর্বে নিশ্চিত্ূপে পরিজ্ঞাত 'আছে, তখন্‌ এখানে কেবল অগ্মি- 
যাই বক্তব্য, তাস তাহাদের সংখ্যা। কখনই বক্তথ্য হইতে পারে না। আর 
মুদি ূর্বজাত বিষয়েরই ( অগ্রিদংখ্যার ) অনুবাদ অর্থনৎ পুনরুত্পেখ বল, তাহা 
হুটলেও বৃলিব.যে, ঠিক পূর্বের অন্থুরূপই অন্থবুদ হওয়া উচিত, কিন্তু কখনই 
“& ছ্যলোক অগ্নি” এবপভাঁবে উল্লেখ সঙ্গত হয় না অর্থাৎ পুর্বে যেমন 
উৎক্রমণাদি ফট্পদার্থ উদ্নিখিত হ্ইস্জাছে, সেইরূপ যটপদার্থেরই অনুবাদ 
| হ্ওয়া উচিত, কেবলমাত্র হ্যলোঁক অগ্নির উল্লেখ হইবে কেন আর বদি বল যে, 
ই ইালোকাদি শন্ধই অন্তরীক্ষার্দিরও উপরক্ষণ অর্থাৎ বৌধক, তথাপি বগিব 
&আরমৌক্ বা.সেখোক পন্ধ পরিত্যাগ করিল! মধ্যবর্তী শক ছারা উপলক্ষণ 








হয়স্পরান্মপস্‌।: ] বঠ্ঠোহধ্যারঃ ৬৫৯, 


কন] নীতিবিরুদ্ধ । শুধু ইহাই নহে, এই : বিষয়ের সমর্থক আন্ত শতিও 
প্রমাণ আছে, ধথা ছান্দোগ্যোপমিষদে ইহার তুল্যপ্রকরণে * দেখা যায়, 
গ্পর্চগীন্‌ বেদ” অর্থাৎ যে পঞ্চ অগ্রিকে জানে । এই স্থানে অগ্নির পঞ্চ 
সংখ্যাঁরই স্পষ্টত: উল্লেখ রহিয়াছে, অতএব অন্শ্তই বলিতে হইবে যে, এই 
বিজ্ঞানটি অগিহোত্রধাগের, অঙ্গ নহে। তবে-যে অগ্নিহোঞ্রের স্তাক্ষ এখানেও 
সমিধ, প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়, তাহা কেখল অগ্রিহোন্দের গশংসার নিযিত্, 
এই কথাও পূর্বেই বলিয়াছি। অতএব সিদ্ধান্ত, হইদ যে, কেবল উৎক্রান্তি 
প্রভৃতি ষট্পদার্থ পরিজ্ঞানমাত্রেই অচ্চিকাদি পথ প্রাপ্ধ হও! যায় না, পবন্ধ 
পঞ্চাথি দর্শনই উক্ত পথপ্রাপ্তির কারণ। তাহ! এ স্থলে “এবং শব্ধ বার গ্রতিপক্স 
হইফ্লাছে অর্থাৎ, প্রস্তাবিত পর্চার্থি বিদ্তাই অচ্চিাদি পথপ্রান্ডির “ হেতুরূণে 
অভিহিত হইক্সাছে। এক্ষণে যাহারা! সেই পঞ্চাসিবিস্তা পারা, ভাহাদের 
নির্দেশ করিতেছেন । বাহারা'এই প্রকার জানে, তাহারাই পঞ্চাপ্নিবিৎ। তাহার! 
কে ?-_গৃহস্থগণই | যদ্দি বল, বখন সেই সকল গৃহস্থগণের ফপ্াদি কাধ্যফলে 
ধূমপথে গতিই পরে কথিত হইদে, তখন অচ্চিংপথে ( উত্তরারগে ) 
গমন কথিত হইতেছে কেন? উত্বর--না, তাহা তুমি ভুল বৃখিক্নাছ, গৃহ" 
মাত্রের পক্ষে বস্তা বারা ধূমপথণ্রীন্তি বিবক্ষিত নহে, পরন্থ যাহার রই 
প্রকার বিজ্ঞান বা উপাসন! জানে না, দেই সকল-বিজ্ঞানানভিজ্ঞ গৃহন্থের পক্ষেই 
বজ্জাগিসাধন দ্বারা ধূমপথপ্রীপ্তি নির্িউ। বিশেষতঃ সন্্যাীর ও বানগ্রস্থাবলগীর 
পক্ষে যখন স্বতন্্রভীবে অরণ্যাশ্রয়ই উদ্গিথিত বহি্বাছে, আর পক্ষাপ্লিদশমও 
যখন গৃহস্কর্শের সহিত সম্প্‌ ্ত, তখন “যে বিছু” এ কথায় এক গৃহস্থেরই পঞ্চালি" 
বিজ্ঞানী বলিয়। নির্দেশ বুঝিতে হইবে। তত্ি্ন “এই প্রকীর জ্ঞান করিবে» এ 
কথায় বরন্দচারিগণ লক্ষ্য হইতে: পণরে না; কারণ, তীহাদের গতি, উত্তরপঞ্থে+ 
এই বিষয়ে নিযুলিথিত স্থৃতিই প্রমাণ ;--অষ্টাশীতিন্পহজীণা মৃষীপাযুর্ধরেতদান্‌। 
উত্তরেপার্য্যকনঃ পন্থাস্তেছমৃতত্বং হি. ভেগ্ছিরে 1৮ অর্থাৎ অষ্টাণীতি সহ উর্ধরেতা 
€ নৈঠিক ব্রদ্মচারী ) খধির নিমিত্ত উত্তক্কে সৌর পথ বিহিত আছে, তাহারা এ 
পথেই অমৃতত্থ (মোক্ষ ) লাভ করিক্বাছেন। অতএব বে সকল গৃহস্থ নিজেচক 
“আমি অগ্নিজাত বা অগ্ির পুত্র, সুতরাং অগ্রিশ্বরূপ, ইহ জানে, তাহার! এবং 
কষে সকল অরপ্যবাঁপী বানগ্রন্থ ও অরণ্যবাসী পরিব্রাজক দ্াবুক্ত হইয়া 
হিরণ্যগর্ভীত্মুক রন্ধক্ষেই সত্যভাবে উপাসন! করেন. কিন্ত শ্রদ্ধার উপার্সন। করেনি 
না, তাহার! অর্চিরাদিপথে গমন করেল । এই. জর্থই অইখাছে ব্বিক্দিত। 
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এইখানে ইহা! বলিয়। রাখা আবশ্তক যে, তাহাদিগকে ইহ-সংসারে পুন্ঃপুনঃ 
গতাগতি ভোগ করিতে হয় অর্থাৎ পূর্ব গৃহস্থগণ যাবৎকালাবধি পঞ্চাগিবিত্থা 
কিংবা সত্য বঙ্গজ্ঞান লাভ না করে, তাবৎকাল অগ্নিহোত্রে শ্রদ্ধাদি আহুতি* 
ক্রমে পঞ্চমী আঁহৃতি আহুত হষ্টলে যৌধাদিরূপ (ভ্ত্রীরূপ ) অগ্নি হইতে পুরুষরূপে 
জন্মধারণ করিয়া! পুনর্ধবার স্বর্গাদি লৌক-সাঁধক অগ্নিহোত্রাদি কর্মের অনুষ্ঠান 
করে, আবার সেই কর্ফলে পুনরপি ধূমাদিক্রমে পিতৃলোক প্রাপ্ত হয় এবং 
পুনশ্চ পর্জ্জন্যাদিরপে ইহলো!কে প্রত্যাবৃত্ত হয়। ক্রমে যৌষাঁখি হইতে পুনরূপি 
জন্ম লাভ করিয়া কর্ম করে এবং কর্খ করিয়া ধৃমাদিপথক্রমে ইহলোকে 
আগমন করে, সুতরাং ঘটাস্ত্রের * স্তাঁয় গমনীগমন হইতে তাহারা অব্যাহতি 
পায় না? কিন্ত যখন ভাগ্যবশতঃ পূর্বোক্ত পঞ্চাঞ্সি বিজ্ঞান ও সত্যঙ্ঞান 
লাভ করে, তখনই পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ হইতে বিনিমুক্ত হইয়া অর্চিরাদি 
পথ প্রাপ্ত হকস। এখানে “অঙ্চি* শব্দের অগ্নিশিখামাত্র অর্থ নহে, কিন্তু 
অর্চি-_অভিমানিনী উত্তরায়ণপথরূপিণী দেবতাই শীস্্রসিদ্ধান্ত অর্থ। উহার 
এরূপ অর্থ ধরিবার কারণ, পরিব্রীজকগণের সাক্ষাৎসন্ত্ন্ধে অগ্নি ভজন্ার 
সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না, সেই অন্ত দেবতা পর্যন্ত অর্থ গৃহীত হইল। ইহার 
শর তাহার! অহঃ অর্থাৎ দ্িবাভিমাঁনিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। এখানেও “অহ” 
শব অহঃ--অভিমানিনী দেবতারূপ অর্থ গ্রহণীয়। তাহার কারণ জীবের 
মৃত্যুকাল অনিয়ত, অর্থাৎ এমন কোন নিয়ম নাই যে, এ জ্ঞানিগণ দিবাভাঁগেই 
দেহুত্যাগ করিবেন, অতএব যখন. দ্িবাকে মরণের সময়রূপে নির্ধারণ কর! 
যাক না এবং যেহেতু রাত্রিতে মৃত্য ধটিলে নেই পরিব্রাজক ব! জ্ঞানীর দিবা- 
সম্বন্ধ অসম্ভব, এই জন্তই অহঃ শব্দের অর্থ দিবা নহে, দ্রিবাভিমানিনী দেবতা । 
আর এ কথাও বলিতে পার না যে, এ '্ভানী রাক্িকলে মৃত হইয়াও 
উর্ধগতির অন্ত দিবসের জন্য অপেক্ষা) করিবে" কারণ, অদ্থ শ্রুতি ইহার 
বিপক্ষে বলিতেছেন যে, “স যাবৎ ক্ষিপেন্‌ মনস্তাবদাদিজ্যং গচ্ছতি।” অর্থাৎ 
যখন জীব এই দেহকে পরিত্যাগ করে, মন তৎক্ষণাৎ আদিত্যে গমন করে! 
পরে সেই সকল সাধক অহঃ হইতে আপুর্্যমাণ পক্ষে গমন করেন অর্থাৎ অহঃ 
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৯ খটীবন্থ,-_পুরাকালের একপ্রকার ন্ত্রবিশেষ, তাহার প্রণালী এইরূপ-_ ক্রমে বহুসংপ্যক ঘটা 
এন ভাবে, যস্ত্ীকারে সংযোজিত করিতে. হয় যে, যাহাতে ক্রমে উাদের প্রত্যেকের জলই 
প্রত্যেক ঘটাতে প্রবিষ্ট. হইতে পারে, এবং সেই যন্ত্রটি ঘুরাইলেই নীচু জঙ্ ক্রমে উপরে উদিত 
হয়) কিন্তু ইহার ধে কোন্‌ ঘটাতে জলের শেষ হয়। ৮১০ দিলারা 
প্রকই নিরঘ, আদি ও অন্য সহজে নির্ধেন্ত নহে)... ূ 


বর-্রাক্ষণম্। ] যষ্ঠোহ্ধ্যায়ঃ ১ 


দেকত! কর্তৃক নীত হইয়। শুক্ুপক্ষাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হুন, তৎপরে 
শুরুপক্ষাভিমানিনী দেবতা দ্বারা অতিবাহিত হইয়া আদিত্য যে ছয়মাস উত্তর- 
দিকে গমন করেন, সেই উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন, পুনশ্চ সেই 
ষণ্মাসাভিমানিনী দেবতা কর্তৃক অতিবাহিভ য় তথ! হইতে দেব-লোকীভি- 
মানিনী দেবতাকে লাভ কুরেন। এখানে শ্রুতিতে 'মাসান্ এই মাস শবে 
বহুবচন নির্দিষ্ট থাকায় বুঝিতে হইবে যে, ছয়টি মাঁসাধিদেবতা পরম্পর সঙ্ঘভাঁবে 
বিচরণ করেন। অনন্তর সেইরূপ দেবলোক হইতে আদিত্যলোকে ও আদিত্য 
হইতে বিদ্যুৎ-অভিমানিনী দেবতার নিকট গমন করেন, এই প্রকারে তিনি যখন 
বিছ্যৎলোকে গমন করেন, তখন বক্র মনঃকল্পিত ব্রহ্গলোকবাসী কোন পুরুষ 
আসিয়া! তাহাদিগকে বিছ্যুৎলৌক হইতে ব্রহ্মলোকে লইয়! যান । এ স্থলেও বরহ্ধ- 
লোকান্‌' এই শব্ষে বহুবচন থাকায় বুঝিতে হইবে যে, উত্তমাধমভেদে ক্র্দলোকও 
বহু, তাহ। সাধকের উপাসনার উতৎকর্ষাপকর্ষানুমারে লন্ধ ছয়। সেই সকল 
জ্ঞানী পুরুষ ব্রহ্গলৌকে নীত হইলে পর স্বত্বং অতুযুত্তম উৎকর্ষ লাভ করত ব্রাঙ্গ- 
₹বৎসরপবিমাণে অনেক স্ংবৎসরকাল তথায় বাঁস করেন, তাঁহাদের (ব্র্জলোক- 
গামীদিগের ) আর 'ইহলোকে ফিরিয়া আসিতে হয় না অর্থাৎ যে কলমে 
তাহার! ব্রক্ধলোকে গমন করেন, সেই কল্পেই ইহলোকে আঁসিতে হয় না, কিন্ত 
পরকল্পে প্রত্যাবৃত্তি সম্ভব; বেদের অন্ত শাখায় এই জন্য “ইহ'শব্দ পঠিত 
হইয়াছে। যদ্দি বল, এ স্কুলে শ্ররতিতে্যে ইছ' শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার 
অভিপ্রান্ন দিক্দর্শন বদিব অর্থাৎ বর্তমান স্ষ্টির মত সমস্ত স্যষিতেই তাহার। ব্রহ্ম- 
লোকে বাস করেন, ইহা বুঝাইবার জন্যই ইহ শবের প্রয়োগ বলিতে পারি। ইহার 
উদ্বাহরণ যেমন--শ্বোভূতে পৌর্ণমাসীং যেত, কল্য আগত হইলে পূর্ণমাঁসী যাগ 
করিবে, এ স্থলে যেমন, পৌর্ণমাসী গ্দটি আরুতিবৌধক, সেইরূপ উক্ত স্থলেও “ইহ? 
শব্দটি আক্তিবৌধক। উত্তরষ্-না, তাহ! হইলে অর্থাৎ একা স্তিকভাবে অনাবৃত্তি 
হইলে ইহ শবের কে+নও প্রয্নোঞ্জনীরতা থাকে না। শ্বোভুতে পৌর্দমাসীং, 
এই প্রদর্শিত দৃষ্টাত্তস্থলে “স্বোভূতে' কথাটি যদি নঁ! দেওয়] হয়, তাহা হইলে এ 
পৌর্ণমীসী কবে, তাহ বুঝ! ধাইত না; সুতরাং এ বিশেষণের সার্থকা। : আর 
খশবের  আঁকৃতিবোধকতাও অদৃষ্টপূর্বব, কাজেই তাহার নিরর্থকতা আঁসিয়াই 
পড়ে। তবেই মীনীংদাঁ হইতেছে যে, যেখানে, কৌন বিশেষণ প্রযুক্ত হইলে 
তাহার উদ্দে্ট অন্বেষ্ করিয়াও অবগত হওয়1 যায় না, সেইখাঁনেই নিরর্থকতা 
হেতু বিশেষণ পরিত]াগযোগ্য, নচেৎ বিশেষণের পার্থক্য থাকিতে তাহার 


উই, বৃধ্দারপ্যকোপানধ ূ ত [ হয"হাঙ্গণম্‌।। 


পুরিত্যাগ সর্বথা! অনঙ্গত। অতএব আমাদের সিদ্ধান্তামুসারে স্থির হইল,*বে। 
ই কল্পের পর সেই জ্ঞানিগণ সংসারে পুনরাঁগমন করেন ॥ ১৫ ॥ 


অথ যে ধজ্জেন দানেন তপসা! লোকাঞ্জয়ন্তি, তে ধূমমভি- 
সম্ভবন্তি, ধূাদ্রোত্রিৎ রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাদধানূ 
ষগ্মাসান্‌ দক্ষিণামাদিত্য এতি, মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃ- 
লোকাচ্চন্দ্রম, তে চন্দ্রৎ আাপ্যান্নং ভবস্তি, তাখ্তত্র দেব! 
যথা দোমত রাজানমাপ্যায়স্বাপক্ষীযন্বেত্য্েবমেনা শুস্তত্র ভক্ষয়ন্তি, 
তেষাং যদা তহ পর্ধ্যবৈত্যথেমমেবাকাশমুভিনিষ্পদ্যন্ত 
আকাশাদ্বায়ুং বায়োরুষ্টিং রৃষ্টেঃ পৃথিবীম্‌, তে পৃথিবীং প্রাপ্যান্নং 
ভবন্তি তে পুনঃ পুরুষাগ্নো হুয়ুন্তে, ততো! যোষাগ্লে৷ জাযন্তে 
লোকান্‌ প্রত্যর্থয়িনস্ত এবমেবানুপরিবর্তুস্তেইখ য এতো 
পছ্থানৌ ন বিদ্ুস্তে কীটাঃ পতঙ্গ। যদিদং দন্দশৃকম্‌ ॥ ১৬ ॥ 

 ইতি-ষষ্ঠম্ত দ্বিতীয়ং ব্রা্মণম্‌ ॥ 


পক্ষান্তরে, ধাহারা এই প্রকারে জশনেন না অর্থাৎ অগ্নিহোত্র-সম্প্ক্ত 
উৎক্রান্তি প্রভৃতি ষট্পদাথের ন্বর্ূপই মাত্র জানেন, তীহাদিগের গতি করিত 
হইতেছে। জ্ঞানহীন কক্মাদিগের মধো কেহ অগ্নিহোত্রাদি যন্ত ঘাঁরা, অপরে যন্তু” 
বেদীর বহির্ভাগে ভিক্ষুকগণকে ত্রব্য সংবিভাঁগরূপ দীন দ্বার ও অগ্য কেহ বেদী 
ভিন্ন স্থলেই দীক্ষা্দ ব্যতীত রু্ুচান্রা়ণাদিরূপ তপস্তা দ্বার! লোক সকলকে জয় 
করেন। জেঁতবা লোকসমূহের মধ্যেও এই কর্মর্বিশেষ অন্ুসাবে, ফলের তারতম্য 
আছে, ইহ! জানাইবাঁর জন্যই “লোঁকান্‌্” (লোক সকল) এই বহুবচন: প্রবুক্ত 
হইয়াছে। সেই কন্সিগণ প্রথমে ধুম অর্থাৎ ধূমশব্ব-বাচ্য দেবতাকে প্রাপ্ত হন" 
পূর্বোক্ত উত্তরপথের অর্চি শবে অচ্চি-অভিমানিনী' দেবতার হ্যা এ গলেও 
(দক্ষিণপথে ) ধুমশবে ধূমাঁতিমানিনী দেবতী। অর্থ গ্রাহা; কারণ, সাঁক্ষাইস্্ে 
ধুষের সহিত তাহাদের সম্পর্ক হর না। এই কথা পূর্বেই উক্ত ইইস্কাছে। আঁর এই 
স্থলেও পর্ববৎই দেবতাগধ সেই মৃত কনা জীবকে ধুম হইতে পরপর লোকে 
অতিবাহিত করেন, অর্থাৎ তাহার! সেই খুষ হুইতে রান্রি, বাঁ বাঞ্জাতিমাশিদী 


ধতরাজণম্‌। ]  বঙ্টোহধ্যাযঃ ভক্ত 


দেবৃতাকে প্রাপ্ত হন, তদনস্তর অপক্গীযমাপ ( রুষ্ণ )-পক্ষাভিমানিনী দেবতাকে 
প্রাপ্ত হন, তাহার পর যে ছত্ মাঁস অশদিত্য দক্ষিণদিকে গমন করেনঃ সেই যণ্মাস 
অর্থাৎ সেই ষগ্নাসাভিমাঁনিনী দেবতাকে লাভ করেন, অতঃপর তথা হইতে 
পিতুলোকে গমন করেন এবং ক্রমশ: পিতৃলোক, হইতে চন্্রলোক প্রাপ্ত হন। 
তাহার| ( কল্মারা ) চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়াও অন্ররূপে পরিণত হন? তৎ- 
পশ্চাৎ অন্নূপে পরিণত সেই কম্থাদিগকে দেবগণ ভৃত্যভাবে উপভোগ 
করেম। এ বিষয়ে দৃষ্টীস্ত এই যে, যেমন খত্বিক্গণ যজ্ঞে “আমাদিগকে 
আপ্যাক্বিত কর, তুমি শরীর দান করিয়া ক্ষীণ হও, ইত্যাদি বলিয়া 
সোম ভক্ষণ করেন, সেইরূপ চ্জ্রলোকে উপনীত ও অন্নাকারে পরিণত সেই সকল 
কন্পিগণকেও দেখতাগণ প্রভু বেমম ভৃত্যকে ভোগ করে, সেইরূপ উপভোগ 
করেন। পুর্বোন্তি “আপ্যারস্ব অপক্ষায়ন্ব ইহা মন্ত্র নহে, তবে কি? নাঁ- 
খত্বিক্গণ যেমন চমসস্থিত সোমরস আস্বাদন করত ক্রমে ক্ুমে ভক্ষণ কতিয়! 
ক্ষয় করেন, 'তৈমন দেবতাগণও চন্দ্রলোকে শরারধারী কনম্মিগণকেও ভোগোপ- 
করণ মনে করিয়। বজায় রাখেন অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে কম্মান্থরূপ ফল প্রদান 
করিয়া! উপভোগ করে । ইহাঁতেই পেবগণের তৃণ্ডি। সোমরসের আন্বাদনের 
মত দেবগণ তাহাদিগকে ভোগোপকরণ মনে করিয়া! নিঃশেষরূপে ভক্ষণ 
করেন না, পর৮ আম্বাদন করেন মাত্র। পরে সেই সকল কন্মীর্দিগের যখন 
চন্্রনোক প্রাপ্তির হেতুভূত সেই বজ্জদ্যানাদি-কম্ম পরিক্ষীণ হয়, তখন তাহার! 
এই প্রসিদ্ধ আকাশরূপে পরিণত হন। পুর্বে যে শ্রদ্ধাশব্ববাচ্য অপ. 
ছালোকরপ অগ্নিতে আছত হইক্সা সোমাকারে পরিণত হয় বলিয়াছি, 
তাহাই চক্রুলৌকে কম্মিগণের কর্মফল উপভোগের নিমিত্ত জলময় শরীর 
উৎপাদন. করে। হুর্্যকরসম্পর্কে "হিমকণার ন্যায় দই অপ্কল ফলভোগের 
হেতুপ্রূপ বন্ধ ক্ষীণ হইলে ৪বিলীন হইয়া যায়। তাহা বিলীন হইক্স| হুক্ম- 
ভাবে আকাশের সহিত মিলিত হয় । ইহাই এখানে "ইমমেবাকাশমভি 
নিশ্পনস্তে” উদ্কির অভিপ্রায় । ৪ 

আর এই কথাই 'ইমমাকাশমভিনিপন্স্তে এই শ্রুতি দার! প্রতিপন্ন হল । 
ফলেই কৰা. কম্মা পুরুষ এট আকাশময় শরীর প্রাপ্ত হইয়া ূর্বদিগগরামী 
বানু গ্রস্ৃতি হারা দলিত হইস্কা। ইতস্তত: নীত হন, তাহাই “আকা শাদ্াযুম্ঃ এই 
কী ব্যক্ধ হইল।$ তৎপরে ঠাহীরা বায়ু, হইতে বৃষ্টিকে প্রাপ্ত হন, এই বথাই 
গকারাস্বরে "গর্জন্থায়ী সোমং নাানং ভুহ্রতি” ইত্যাদি বাক্যে উ্ধ হইয়াছে, 


৬৬৪ বৃহদারপ্যকোপনিষং ,. [হর-আঙ্গপম্। 
ত্দনস্তর বৃষ্টিবূপে পরিণত সেই কম্মিগণ এই পৃথিবীতে পতিত হন, এবং পৃথিবীতে 
পতিত হইস্সাঁ ব্রীহিষবাদি অন্নরূপে পরিণত হন, তাঁহা ণঅন্মিন লোকে 
অগৌ বৃষ্টিং জুহবতি, তন্তা আহুত্যা অন্নং সম্ভবতি”, ইহলোক-রূপী অগ্নিতে 
বৃ্িবপ আহুতি প্রদান করে পশ্চাৎ তাহা হইতে অন্ন (ত্রীহি-যবাদি ) 
সমুভভূত হয়, এই শ্রুতিত্ে বর্ণিত হইয়্াছে। পুনর্বার, তাহারা অন্নরূপেই রেততঃ- 
সেককারী পুরুষাখ্িতে আহুত হন এবং পরে রেতোরূপে পরিণত হইয়া 
যোষামিতে (্রীতে ) আহুত্র বা প্রক্ষিপ্ত হইয়া! জন্মলাভ করেন! তীহাঁরাই 
আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া চন্দ্রারদি লোৌক-লাঁভের আশায় অগ্সি- 
হোত্রাদি কর্ম অনুষ্ঠান করেন এবং পুনশ্চ ধুমাদি পথে একবার সৌঁমলোকে, 
আবার ইহলোকে-_এইরূপে বটাযস্ত্ের ঠায় নিরন্তর গমূনাগমন করিতে 
করিতে বিবর্তমান হন। যাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহারা উত্তরমার্গ বা সষ্টোমুক্কি- 
লাভের উপাক--ব্রহ্মকে জানিতে না পারেন, তাবৎ ক্তীহারা গমনাগমন হইতে 
নিবৃত্ত হন না। এই কথা কাঁময়মানঃ সংসরতি” অর্থাৎ কাঁমী ব্যক্কি 
সংসারচক্রে পতিত হয়, ইহা দ্বার! নিরূপিত হইয়াছে । যাহারা উত্তরপথ 
কিংবা দক্ষিপপথ ইহার কোন পথই জানে না, অর্থাৎ থাহারা দক্ষিণ 
কিংবা! উত্তরপৎপ্রাপ্তির নিশিত্ত কর্ম কিংবা জ্ঞানের কোনরূপ অনুষ্ঠানই 
করে না, তাহাদের কি গতি হয়, অতঃপর তাহাই কথিত হইতেছে । তাহার! 
এই যে পরিদৃশ্তমান কীট, পতঙ্গ ও দংশ-( ভাশ) ম়শকাদি, তাহাদের শরীর 
প্রাপ্ত হয়। অহোঁ! সংসারগতি এমনই ক্লেশদারক ! ইহাতে যে একবার 
নিমগ্ন হয়, তাহার পুনরুদ্ধ।র বিশেষ ছুর্নভ। অন্ত শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই বলিতে: 
ছেন যে, "তাহার বারংবার সংসারক্ষেত্রে আবুত্ভিশীল অতি ক্ষুদ্র জীব। উশ্বরের 
'জাত হও ও মৃত হও” এই নির্দেশমত নিত্য “ক্ষুদ্র প্রাণিরুপে উৎপন্ন হইতেছে। 
অন্তএব সর্বপ্রকার উৎসাহের সঠিত জীব প্রার্ীতিক-_অজ্ঞানৃপ্রহ্থুত আহার- 
বিহীরাদি কর্ণ ও মিথ্যান্ঞান পরিহার পূর্বক শান্ত্রবিহিত* কর্খ' কিংবা জ্ঞানের 
অনুষ্ঠান করিবে। অন্ঠত্র শ্রুতিও “ইহা হইতে বড় ছুঃখে নিশ্রমণ হয়, অতএব 
সকলেরই এই সং্ারকে দ্বণ! করা উচিত” এই বলির মুক্তির জন্ট বত্ব করিতে 
আদেশ করিতেছেন । এই প্রকারে পঞ্চালরাঁজের পূর্বোক্ত পঞ্চ প্রশ্নই নির্ণাত 
হইস। তন্মধ্যে পঅসৌ বৈ লোকঃ” এই হুইতে পপুরুষঃ সঞ্তবতি” পর্যন্ত চতুর্থ 
প্রশ্ন প্তিথ্যাং” ইত্যাদি প্রথম প্রশ্নস্বরপ হওয়ায় পঞ্চাগ্রিমর্শনের উল্লেখ দ্বারা 
তাঁহাদিগের.লমাধা হইল । আর পঞ্চম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশনস্বরূপ হওয়ায় একই উত্তরে 
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বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর নির্বাত হইল,. অর্থাৎ দেবধাঁনের ব! পিতৃঘাঁনের ( উত্তরায়ণ 
ও দক্ষিণায়ন পথের ) প্রাপ্তিসাধন কনহেতু ছিতীয় প্রশ্নের উত্তর কথিত হইল ? 
তাহা ছা আবার প্রথম প্রশ্নও নিণাঁত হইব।ছে।: কে অচ্ঠিঃ প্রাপ্ত হয়? 
আর কে ধূমের সহিত মিলিত হয়? এই বিবিধ গতি 'ও পুনরাব্ৃত্তিই দ্বিতীয় 
গরের বিবয় । তাহার উত্তর--আকাশাদিক্রমে এই লৌকে আগমন করে 
ইত্যদ বর! নি্ধপিঠ হইরাছে। ই দ্বারাই আবার তৃতীক প্রশ্নের উত্তরও 
শিণাত হইঘাছে, কারণ, তৃতীর প্রশ্নের বিধ4--কেন মৃত ব্যক্ষি বারা পরলোক - 
পূর্ণ হন্ন না ৮ ইহার মীমাংস1--জীবের ইহলোকে' পুনপাবুদ্ি হেতু ও কতক" 
গুলি জাবের কাঁটপতঙ্গাদি যোনিপ্রাপ্ডিহেতে পরলোক শুস্ত থাকে, এই উক্তি 
দ্বার।ই নিষ্পপ্ডি হইস্াছে ॥১৬ | » 
ইতি ষষ্ঠ অধ্যান্ে দ্বিতীর ব্রাক্ষণ। 


৮৪ 


উপনিষহ্ু--ষষ্ঠোহুধ্যায়ঃ 


তৃতীয়-ব্রাঙ্ষণম্‌ 


স যঃ কাময়েত মহহ প্রাপ্ যামিত্যুব্গরন আপুধ্যমাএপক্ষ্ত 
' পুণ্যাহে দ্বাদশাহমুপজদৃত্রতী ভূত্ব। ওছুম্বরে ক্চসে চমসে ব| 
সর্বের্বষধং ফণানীতি সম্তুত্য পরিসমূহহ পরিলিপ্যাগ্রিমুপসমাধা় 
পরিস্তীরধ্যারৃত্যাজ্য সংস্কত্য পুখসাঁ নক্ষত্রেণ মন্থ সমীয় 
জুহোতি - ষাবন্তো দেবাস্তরষি জাঁতবেদন্ডির্যঞ্চো *্স্তি ক 
কামান তেভ্যোহহং ভাঁগধেয়ং জুহে'মি তে মা তৃপ্তাঃ সব 
কামৈস্তর্পযন্ত স্বাহা, য! তিরশ্চী নিপদ্যতেহহং বিবরণী ইতি তত 
ত।€ ত্ব। ঘৃতস্ত ধারয়া যজে সত্রাধনীমহ ম্বাহ ॥ ১ ॥ 
ঞ 

পূর্ব পুর্ব ব্রা্মণে জান ও কর্মের গতি উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে জ্ঞান যে 
স্বতক্্, বিত্বসাব্য নহে এবং কন্ম পরাধীন অর্থাৎ দৈব ও মান্ুষবি্তাধীন, ইহ! 
নিরূপিত হইক়্াছে। অতএব কর্মমসম্পঞ্কনের নিমিত্ত বিত্ত উপার্জন করা 
আবশ্যক, কিন্তু সেই বিস্বোপীজ্জনেও একপ উপায় অবলম্বন করা উচিত যে, 
যাঁহীতে কোনরূপ প্রত্যব।য় উৎপন্ন না হয়। সংসারী জীবের এজন মহত্ব-প্রাপক 
মস্থ নামক কর্ম নিরপিত হইতেছে, কেন না, মহত্ব লব্ধ হইলে অর্থও অনায়াসেই 
লন্ধ হইতে পারে।. ইহাই প্দ বঃ কামযতে” ইত্যাদি বাকা কারা বর্ণিত 
হইতেছে । - 

সেই কর্্দাধিকারী ব্যক্তি ধনার্থা হইয়া যদি কমন করে ষে, “আমি মহত 
প্রাপ্ত হইব” অর্থাৎ মহান হইব, তবে তাহার ঘন্ঘন্ধে নিদিষ্ট মন্থাখ্য কক্ষের কখল 
বিহিত হইতেছে,-_নুর্যের উততরায়ণে-_তত্রাপি সর্বত্র নহে, তন্মধ্যে শুরুপক্ষে, 
তাহাতেও সকল দিনে নহে, কিন্তু পুণ্যাহে নিজের ইষ্টার্থপাধক দিন দেখিয়া 
অর্থাৎ থে দিনে ব্রত করিবে, ভাহার পূর্ববর্তী পুণ্যাহ ধরিয়া দ্বাদশ দিবস পথ্যত্ত 
'উপসববরতী” হইবে ; অর্থাৎ উপসদ্‌ সমূহে যে সকল ব্রত বা নিয়ম নির্দিষ্ট আছে, 
তাহা গ্রহণ-করিবে। এই 'উপমদ্‌* জ্যোতিষ্টোম বাগে প্রপিদ্ধ আছে। তাহাতেও : 
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স্তনের উপচরাপচয অনুদারে ছুগ্ধ পান করা বিধে়। এই স্থানে সেই কর্শের 
সম্পূর্ণ উপদেশ না থাকায় কেবল ইত্তিকর্তব্যতারহিত পয়োভক্ষণমাত্র ব্যবস্থিত 
আছে। যদি বল, “উপসদ্রত' শব্দের উপসদের ব্রত এইরূপ সমাস ধরিলে 
& ব্রতের বাঁবতীয় অঙ্গই বিহিত হইয়। পড়ে, কবল পঞয়োভক্ষণমীত্র বিহিত 
হয় না, তবে তাহার ইতিকৃর্তবাতা কল গৃহীত হইল লা কেন? উত্তর” 
যেহেতু এই মন্থাখ্য কম স্মৃতিবিহিত, সেই কারণেই এখানে সেই বৈদেশিক - তিন্ন 
স্থানীয় কর্ণের সমস্ত অঙ্গ উপসংহৃত হইল ন1। এখ্ঠনে এরূপও আপত্তি হইতে 
পারে থে, যধন সেই মন্থকর্্ শ্রতিবিহিত, তখন তাহা ম্মার্তমধ্যে গণিত হয় 
কিরূপে? উত্তর--এই তির কেবল স্মৃতির অনুবা দিনীমাত্র অর্থাৎ মানতকর্শো 
নিদ্দিষ্ট পরিসমূহন, পরিলেপন, অগ্নির উপগমাধাঁন প্রভৃতি ইতিকর্তব্যতা পুগ্ছের 
মন্থকর্থে উক্তি থাকায় মন্থবোধিকা শ্রুতি মূলশ্রতিম্বরূপ1 নহে, কিন্ত স্থৃতির গ্রতি- 
রূপিক! অগুবাদমাত্র। যদি মন্থকর্ম বাস্তবিক শত হইত, তবে' অবশ্ঠই 'প্রকৃতি- 
বিকৃতিভাব গ্রহ হইত, অর্থাৎ বিরুৃত কম্ম মন্থকর্ প্রক্কৃতকর্থ্ধে উপসদ্যাগে 
উপদিষ্ট ধর্ম সণৃহ গ্রহণ করিতে বাধা থাকিত, কিন্তু ইহা শত নহে; এই জন্তাই 
এই কর্ম আবদখ্য নাম অগ্সিতেই কর্তব্য্ূপে বিহিত হইয়াছে। কিন্বা যত 
প্রকার আবৃত নামক কর্ম আছে, তৎসমন্তই স্বত্যুক্ত ; অতএব এই আবৃৎবিশিষ্ 
মন্থকর্মাও যখন ন্বৃতুাক্ত, তখন ইহাতে সন্দেহের অবকাশ কি? ' প্রক্কত 
কথা এই, উক্ত প্রকারে উপদদ্ব্রতী *হইয়া কংসাকার বা! চমসাঁকার বতীয় 
উড়ুম্বরকাষ্ঠনির্িত পাত্রে যথাশক্তি সমস্ত ওঁষধ সঞ্চয় করিবে । এ স্থলে 
“কংস' ও মস” এই দুইটি পদ এক ওডুগ্বরপাত্রেরই বিশেষণ, অভিপ্রায় 
এই--এ গুঁডুপ্বরপাত্র চমসাকারও হইতে পারে অথবা কংদাঁকার করিলেও 
হয়, কিন্তু উভয় পক্ষের উতুদ্ধর তাঁরাই নির্সিত হওয়া চাই। হুতরাং কেবল 
আকাঁরেই বিকল্প, উপাদানে বিকল্প নাই। 

সেই পাঁত্রে সর্কোফধ অর্থাৎ সমস্ত ওষধি যথাসম্ভব ও বধাশক্তি আহরণ 
করিবে। তন্মধ্যে বিশেষ কথা ই যে, দশ গ্রবাঁর গ্রাম্য ওষধি-_ব্রীহ্যিবাঁদি 
অবশ্তই গ্রহণ করিতে হইবে; ততোহধিক গ্রহণ করিলেও কোন দোষ নাই। 
"গ্রাম্যানাত্ত ফলানি ৮-এই বাক্যান্ুসারে গ্রাম্য ফল সকলও যথা সম্ভব.ও ষ্থা- 
শক্তি অবস্ত গ্রহনীয়।" এইরূপ কর্মোপযোগী অন্তান্ত সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহার্থ 
মূলে "ইত্ি* শব গরু হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, এতদতিরিক্তও যাহা যাহা 
বাগে নংগ্রহ কর! আনশ্রক, তৎসমস্তও. সংগ্রহ করিবে । এখানে বন্ত সংগ্রহের 
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ক্রম জানিতে হইলে গৃথো ক ক্রম দ্রষ্টব্য । পৃর্বোদ্ক পরিদযুহন ও পরিলেপন্ কর্ম 
ছইটি আবসধ্য অগ্নির ভূমিসংস্কার'র্থ। শ্রুতিতে “অগ্নিমুপসমা ধার অর্থাৎ অগি 
আনয়ন করিয়া” এইরূপ উল্লেখ থাকা বুঝিতে হইবে যে, এখানে আবসথ্য অগ্নিতেই 
এ কর্ম বর্তব্য। কারণ, অর্থি শব্দে একবচন ও তৎসহচরিত সমাধান শব্দ ঘারা 
বিদ্মমান অগ্নিরই সমাধান সস্ভব হয়্। হাহা পূর্বেই স্থাপিত আছে, তাহাকে 
আনয়ন করিবে, কল্পিত অগ্নির আনয়ন 'আ বস্তক নহে, ইহাই অভিপ্রেত। শ্রুতি" 
কথিত পেরিস্তীরধ্য শব্ষের অর্থ অগ্নি সমূহের শেষে দর্ভীসন বিস্তীর্ণ করিয়! 
“আবৃত দ্বারা হবনীয় ঘ্বত সংস্কার করিবে । এ স্থলে “আবৃত শবে স্থালীগাকরূপ 
আবৃৎ গ্রাহ্থ। কেন না, মনকর্ন স্ৃত্যুক্ত, সুতরাং স্ৃতিবিহিত আরুতের দ্বারা 
আজ্যস-স্কার হওয়াই উচিত। পরবে পুণ্যাহযুক্ত পুংনক্ষত্রে ত্রিষ্ট সর্বৌষধি ও 
ফলম্বরূপ মন্থকে পূর্বোক্ত গুড়স্বর-চমসে রািয় দধি, মধু ও দ্বৃতে সিক্ত করিবে, 
একটি মস্থনদণ্ড দ্বারা অবশেষে তাঁহাঁ মন্থন করিয়া অগ্নি ও নিজের মধ্যস্থলে 
স্বাপন করত উড়ুম্বরময় ক্রব দারা আঁজ্যসমর্পণস্থানে অগ্রিতে বক্ষামাণ মন্ 
সকল উচ্চারণ পূর্বক আজ্যের হোম করিবে ॥ ১॥ 
জ্যেষ্ঠায় স্বাহ! শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্ো৷ হুত্ব। মন্থে সথঅবম- 
বনয়তি, প্রাণায় স্বাহা বসিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্রৌ হুত্ব। মন্থে 
সথঅবমবনয়তি, বাচে স্বাহ প্রতিষ্ঠাষ়ৈ স্বাহেত্যগ হুত্ব। মস্ছে 
সন্তত্রবমবনয়তি, চক্ষুষে স্বাহা সম্পদে স্বাহেত্যগ্রো হুত্ব! মস্থে 
সখঅবমবনয়তি, শ্রোত্রায় স্বাহা' আয়তনায় স্বহেত্যাগ্ো হুত্বা 
মঞ্ছে সথঅবমবনয়তি, মনসে স্বাহা প্রজাত্যে স্বাহেত্যগ্লো হুত্ব 
মন্থে সথঅবমবনধতি ॥ ২। ূ 
সেই মন্ত্র এই যে, “জ্োষ্ঠায় স্বাহা, শ্রেষ্ঠায় স্বাহা”* এই নু নী 'আরস্ত 
করির। ছুই ছইটি মস্ত্রে ছই ছই্ার আহুতি অর্পণ করত ক্রব-( হো'যদাধন ) সংলগ 
আজ্া মন্ছে নিক্ষেপ করিবে। এই স্থলে জো্শ্রে্াদিকপ প্রীণধর্্ম উল্লিখিত থাকার 
বুঝিতে হুইবে যে, পূর্বোক্ত জ্য্-শ্রে-প্রাণবিজ্ঞেরই এই মন্থাখ্য কর্ে অধিকার, 
আন্তের নহে। - সেইকপ পপ্রাণাস ন্বাহা, বসিষ্টাষ়ৈ শ্বাহা, এই ছুই -মন্ত্র, বাঁচে 
্বাহা, প্রতিটা স্বাহা' এই ছই মন, যে স্বাহা, সম্পদ স্বাহা” এই ছুই মনত, 
"শ্রোজার' ম্বাহা, আরতনাঘ় স্থাহ!” এই ছুই মন্ত্র, "মনে শ্বাহ! . গ্রজাত্যৈ 


ওয়-ত্রা্পম্‌। 1] বষ্ঠোহধ্যান্্ঃ , ৬৬৯ 


হ্বাছ1” এই ছুই মন্ত্রে প্রভোকবার আহুতি প্রদান পূর্বক ক্রবলগ্ন গুহ মন্থমধ্যে 
নিক্ষেপ করতে হইবে । ২ ৯ | ৪ ট 


রেতসে স্বাহেত্যগ্র স্ৃত্ব। * মন্ছে সত্অবমবনযুতি 
এগ্রয়ে স্বাহেত্যগ্নেউ হুত্ব। মন্থে সত্শ্রবয়বনয়তি, পোঁমায় 
স্বাহেত্যগ্ হ্ুত্বা মন্থে সখঅ্রবমবনয়তি, ভূঃ স্বাহেত্যগ্সৌ সত্ব 
মন্থে সখঅ্রবমবনর,ত, ভূবঃ স্বাহেত্যগ্ৌ। ভুত্বা। মন্ছে সতশববমব- 
ন্য়তি, স্বঃ স্বাহেত্যগ্রো' হুত্বা মন্থে সশ্আবমবনয়াত, ভূভূ বঃ স্বং 
স্বাহেত্যগ্পৌ ছুত্বা মন্থে সহঅবমবনয়তি, ব্রহ্মণে স্বাহেত্যগনো 
হুত্বা মন্থে সপূুঅবমবনয়তি, ক্ষজরায় স্বাহেত্যগ্নে হুত্ব। মন্থে 
সপ্অ্বমৰনযতি, ভূতাষ স্বাহেত্যঘৌ হুত্ব। মস্থে সত্শ্রবমবনয়তি, 
ভবিষ্যতে স্বাহেত্যগ্লৌ হুত্ব। মন্থে সশ্অবমবনযতি, বিশ্বায 
স্বাহ্ত্যেগ়ৌ হুন্বা মন্থে সগ্অবমবনয়তি, সর্ববায় স্বাহেত্যগ। 
হুত্ব। মন্থে রানির প্রজাপতয়ে স্বাহেত্যগ্ৌ হুত্ব! মন্থে 
সংঅবমবনযৃতি ॥ ৩ 


তন্দপ “রেতসে শ্বাহ1” ইত্যাদি মুলোক্ত এক একটি মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি 
প্রদান করিয়! মন্থে সংশ্রব (ক্রবলগ্র ঘ্বত ) স্থাপন করিবে । অন্ঠান্ত মন্ত্র যা” 
“সোমার স্বাহ]',ভূঃ স্বাহা, সুবঃ স্থাহা?, স্বঃ ব্বাহা”,5 ভূভুবিঃ শ্ঃ স্বাহা?, বিক্ষণে 
স্বাহা” ক্ষিল্রার স্বাহা” তার বাহ” ভবিষ্যতে স্বাহা৮, “বিশ্বায় স্বাহা”, 'সর্ববায় 
খ্বাহা”, 'প্রজাপতয়ে শ্বাহা |" এই সকল মন্ত্রে এক একবার আহিতি প্রদান ও 
ইউনি ক্ষুবলগ্ন স্বত+মগ্ছে নিক্ষেপ কর্তব্য ৩ ও 
৪2 ভ্রমদসি জ্বলদগ্রি পুর্ণমসি প্রস্তব্ধমস্তেক- 
সভমপি হিস্কত্মসি হিউক্রিয়মীণমন্থ্যদ্গীথমসি উদগীয়গানমসি 
 শ্রাবিত্রমসি প্রল্ল্যাআবিতমন্তাদ্রে সন্দীগুমসি বিভুরসি প্রভূ-. 
রস্তান্নমসি জ্যোতিরসি নিধনমসি সংবর্গোহলীতি ॥ 8 ॥.. 


৬৭০ বৃহদারণ্কোপনিষৎ [ ওয়ব্বরাঙ্গণম্‌। 


অবশেষে অপর একটি মস্থনী ( মন্থনদণ্ড) দ্বারা পুনশ্চ তাহ মন্থন রিরে। 
অনন্তর সেই থাগকারী ব্যক্তি এই মন্থকে বঙ্গ্যমাণ '্রমদসি' ইত্যাদি মন্তে স্পর্শ 
করত সংস্কার করিবে । মন্ত্রার্থ এই যে, হে মন্থ ! এই শরীরে তুমিই প্রাণস্থরূপে 
চঞ্চল। ত্রমণকারী অগ্নিরূপে জুষল্যমান, ব্রহ্গরূপে পরিপূর্ণ আকাশরপে প্রস্তনধ 
অজাতশক্র- হেতু একমভ, সর্বময়, তুমিই যক্ঞারস্তে করণীয় হিস্কৃত, যজ্ঞমধ্যে 
ক্রিয়মাণ হিঙ্কার, যক্ঞারস্তে পাঠ্য উদগীথরূপী এবং যজ্ঞমধ্যে অনুষ্ঠীয়মান উদগীথ। 
তুমি অধবধূ্ ঘর! শ্রাবিত, প্রত্যা শ্রাবিত, মেঘমধ্যে বিদ্যুঙপে প্রদীপ্ত। বিভু, 
অন্ন, জ্যোতিঃ, নিধন এবং সংহাররূপে অবস্থিত রহিয়াছ ॥ ৪ ॥ 
অধ্নৈসুদ্যস্থত্যামশুস্তামখ হি তে মহি স হি রাজেশানে- 
হধিপতিঃ, স মা রাজেশানোহধিপতিং করোত্বিতি ॥ ৫ ॥ 


অনন্তর ণআমংস্তামং ছি তে মহি” ইত্যাদি মন্ত্র পাঁঠ-পর্র্বক আমন্ত্রণ করিয়া 
প্রাণের সহিত সেই মন্থকে ($ধধি রস) হস্তে ধারণ করিবে। মন্্ার্থ এই__ 
"হে মন্ক! তুমি যখন জীবের প্রাণন্বরূপ, তখন তুমি সমন্তই অবগত আছ। 
আমরা তোমার মহ্ত্তর স্বরূপ জানি । সেই রঞ্জনাদি গুপশানী ও অধিপতি প্রাণ 
আমাকেও লোকরঞ্জক ও অধিপতি করুকু ॥ ৫ ॥৮ 


অধৈনমাচামতি--তুসবিতূর্ববরেণ্যং মধু বাত খতায়তে 
মধু ক্ষরন্তি সিম্ধবঃ) মাধ্বীর্নঃ সন্তবোষধীর্ভূঃ স্বাহা। ভর্গে! 
দেবন্ত ধীমহি মধু নক্তমুতোষসো মধুম্ড পার্থিব রজঃ) 
মধু দ্যৌরস্ত নঃ পিতা! ভুবঃ ক্বাহা। ধিয়ো যে নঃ 
প্রচোদয়ান্‌ মধুমাক্জো৷ বনস্পতির্ধূর্ম। তত অস্ত সূর্ধ্য£ মাধবী 
গাঁবো ভবস্ত নঃ স্ব স্বাহেতি। সর্ববাঞ্চ সাবিত্রীমন্থাহ 
সর্ববাশ্চ মধুমতীঃ | অহমেবেদ সর্বং' ভূষাসং ভৃভূবিঃ শ্বঃ 
স্বাহেত্যস্তত আচম্য পাণী প্রক্ষাল্য জঘনেনাগ্রিং প্রাকৃ- 
শিরাঃ  সংবিশতি, প্রাতরাদিত্যমুপতিষ্ঠতে  দিশামেক- 
পুণ্তরীকমন্তাহং মনুষ্াাণীমেকপুণুরীকং ভূয়াসমিতি, বথেত-* 
 মেত্য জঘনেনাগ্নিমাসীনো বশং জপতি ॥ ৬ ॥ 9 


অরবাষণম্।] যঙ্টোহধ্যায়ঃ ». ৪৭১ 


" অনস্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সেই মনকে ভক্ষণ করিবে। তশ্মধ্যে গায়ন্ত্রীর 

প্রথম পাদ, মধুমতীর প্রথম” পাদ ও প্রথম) ব্যাহতি দ্বারা 
মন্্ের প্রথম গ্রাস ভক্ষণ কর্তব্য। তদ্রপ গারভ্রীর দ্বিতীয় পাদ, মধুমতীর 
দ্বিতীয় পাদ ও দ্বিতীয় ব্যান্তি পাঠ করিষধ দ্বিতীয় গ্রাস ভক্ষণ করিবে। 
এইরূপ গায়ত্রীর ও মধুস্ততীর তৃতীয় পাদ ও তৃচীষ্কা ব্যাঙ্গতি দ্বারা ভূতীয় 
গ্রাস ভক্ষণ করিতে হয়। পরিশেষে সমস্ত গায়ত্রী এবং সম্পূর্ণ মধুম'তী 
উচ্চারণ পূর্বক “আমিই যেন এই সমস্ত জগঞ্চস্বরূপ হই+, এই জ্ঞান করত 
অস্ত “ভু বং স্ব স্বাহা” বলিয়া সমস্ত গ্রাস ভক্ষণ করিবে। এখানে 
বন্তবা এই যে, তর্দণের পুর্ব্েই ভক্গণীয় ভ্রবাসমুদয় 'এমন ভাবে রাধিবে, যাহাতে 
চারি গ্রাসেই ,তত্মমস্ত নিঃশেষরীণে ভক্ষিত হইতে পারে। আর পাজ্রলগ্ 
অবশিষ্ট বাহা কিছু থাকিবে, ওৎদমন্তও পাত্র ধৌত করিয়া তৃষ্টীস্তাঁবে অর্থাৎ মন্ 
ব্যতিরেকে পান করা কর্তব্য । গাক্ষভ্রীর প্রথম পাঁদার্থ ফা -এই জগৎহ্টিকর্তা 
পরমেশরের সেই সর্বপূজ্য শ্রেঠ পদ আমরা চিন্তা করি। মধুমতী মন্ত্রের প্রথম 
পাদার্থ 1--উনপঞ্চাশ ভেদে বিভিন্ন বাযুগণ সর্বত্র সুখশাত্তি বহন করিতেছে। 
নদীগণ মধুর রস ক্ষরণ করিতেছে । ওষধিগণ আমাদিগের সম্বন্ধে মধুর রস- 
সম্পন্ন হউক। গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদার্থ যথা__ইচ্ছাঁময্-ক্রীড়ামর় ঈশ্বরের তেজ 
বাঁ প্রকৃত অন্নবূপ পদ আমরা ধ্যান করি। মধুম্তী মন্ত্রের দ্বিতীয় পাঁদার্থ ষথা_ 
রাত্রি ও দিনসনুহ আমাদের 'প্রীতিদানিক হউক। পৃথিবীর ধুলি উদ্বেগজনক যেন 
না হয়। দ্রাপে(ক মধুষগ্ন হউক । "আমাদের পিতৃপুরুষ স্ুখদায়ক হউন। গায়ত্রীর 
তৃতীয় পাঁদার্থ বায়ে সবিতা আমাদের জড়বৃদ্ধিকে চেতন করিয়া কার্যে 
নিষুক্ত করেন, ভীহার সেই বরেপা চেতনা শক্তিকে আমরা আরাধনা কছি। 
মধুমতী অস্ত্রের তৃতীয় পাঁদার্থ ঘ্থাঁ বনস্পতি অর্থাৎ বঙ্গের অধিষ্ঠাতী দেবতা সৌঁম 
শ্রীতিদায়ক হুউন্‌। স্ধর্যদেধ গ্রীতিষন্ত .হউন্‌। তাহরি রশ্মিসযূহ বা দিশ্মগুল 
শান্তিময় হউক্‌। 
, অনস্তর হস্তগ্রক্গালন ও জনপান করিয়া! অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে পূর্বব-শিরা হইস়া 
শয়ন করিবে । অতঃপর প্রভাতে গাত্রোখান করিয়া প্রীতঃসন্ধ্যা উপাসন1 করত 
“দিশামেকপুগ্ডরীকম্” ইতাদি মন্ত্র দ্বার! সুর্ধ্যোপস্থাপন করিবে, পুনশ্চ, অগ্নিস্থান 
হইতে যে ভাবে কৃুর্য্যোপাসনার্থ গমন কর! হইয়াছে, পশ্চাৎ ঠিক সেই ভাবে 
প্রত্যাগত হইসা মির ০৮৪০ গড়ি হইবে ' ও “বশ ্রাঙ্গণ” জপ 
করিবে ॥ ৬. | 


৬৭২ | বৃহদারণাকোপনিষৎ | ওয়-ত্রাঙ্গণম্‌। 
৮. তত হৈতমুদ্দালক আর রিবা জসনেয়ায় যাঁজ্ঞবন্ধধাঁ- 
যান্তেবাদিন উত্তেদোবচাপি ষ এনথ শুষে স্থাণো নাষঞচে- 
জ্ঞায়েরগ্কাখাঃ প্ররোহেয়ু, পলাশ[নীতি ॥ ৭ ॥ 
উদ্দালক আরুণি খষে বাঁজসনেয় শাখী যজুর্ধেদী শিষা যাক্তবন্থ্য উদ্দেশে ইহা 
বণিয়া শেষে বপিয়ছিলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি এই মন্ত্র শাখাপর্িব।দিহীন 
শষ স্থাথুত্রেও নিষিক্ত করে, তাহা হইলে দেই শু স্থাধু হতেও শাখা পুনঃ 
প্র্নাট হয় এবং তাহা হইতে পলাশ-পল্লবসমুহ অস্কুরিত হয় ॥ ৭ ॥ 
এতণু ছৈৰব বাজননেয়ো, যাজ্জবন্ধেযা . মধুকীয় 
পৈঙ্গ্যাযান্তেবাসিন উত্তেোবাচাপি ঘ এন শু স্থাণে। 
নিষঞ্চেজ্জায়ে রগ্াখাঃ প্ররোহেঘুঃ পলাশানীতি ॥ ৮॥ 
পরে যজর্কোদী যাজ্জবন্ধ্য খষি পিঙ্গশাখাবলম্ী স্বশিষ্য মধুককে এই মন্থের 
উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বদি কেহ শু স্থাণুতেও ইহ1 নিষিজ্ঞ করে, 
তবে তাহাতেও শাখা! উৎপন্ন হয় এবং পল্লব সকল প্ররূঢ় হয় ॥ ৮ ॥ 
এতধু হৈব মধ্কঃ পৈঙ্গ্যশ্চলায ভাগবিভ্তয়েইন্তে- 
বাদিন উঞ্জ্দোবাচাপি ষ এনঠ শুক্ষে , স্থাণৌ নিষিঞ্চে- 


জ্জায়েরগ্থাখা? প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ » 


অ।বার সই পৈঙ্গ্য মধুক এই মন্ত্র স্বশিব্য ভাগবিদ্তি চুলকে উপদেশ করিয়! 
বগিয়া ছি লন যে, যদি ধেহ ইহাকে শুন্ক স্াণুতেও প্রক্গিপ্ত করে, তাহা হইলে 
তাহাতেও শাখা জন্মে এখিং পল্লবরাশি প্রকাশ পায় ॥ ৯॥ 

এতমু হৈৰ চলো ভাগবিতির্জানকর ' আযস্থৃণাযান্তে 
বাপিন উক্তোঁবাচাপি য এন 'শুক্ষে স্থাণো নিষিধে- 

জ্জায়েরছ্াখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ১০ 

: ভাগবিদ্তি চুলও ইহা (মন্ত) জনকবংগীয় স্বপিধ্য আয়ঙ্ুণকে উপদেশ করিয়! 


বলিয়া ছিলেন যে, যদি ইহাকে ( মন্থকে ) কেহ শুষ্ক স্থাখুজেও সংস্থ/পিত হি 
তাহা! হইলে সেই শুর স্থাগু হইতে শখ! উদ্ভূত হয় ও পল্পব সঞ্জাত হয় | ৯০ 


-ব্রাঙ্ষণম্‌। ] রর ষঠোহধ্যায় * | ও 
*এতমু হৈৰ জানকিবুস্থণঃ সত্যকামায় জাবালা 
যান্তেবাঁপিন উক্কেবাচাপি য এনখ শুক্ষে স্থাণৌ শিষিঞে- 
জ্জায়েরছ্কাখ।ঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি,॥ ১১॥ 
অতংপর আয় জাঁনকি নি শিষ্য জবালার পুত্র সুত্যকাঁমকে শিক্ষা দন 


করিয়া বলিক্ণাছিলেন যে, যদি এই মন্থ শুধ-_পল্লবাদিশৃন্য স্থাগুতেও নিষিক্ত 
হয়, তাঁহ! হইলে তাহাতেও শাখা জন্মে ও পল্লব উত্পন্ন হয়॥ ১১॥ 


এতমু হৈব * সত্যকামো জাবালোহস্তেবাসিভ্য 
উক্তে খাবাচাপি যএনত শুক্ষে স্থাপৌ নিষিঞ্চেজাকেরগ্কাখাঃ 
প্ররোহেয়ুঃ " পলাশানীতি, তমেতন্নাপুজ্রায় বানান্তেবাঁসিনে 
ব৷ ক্রয়, ॥ ১২ ॥ | রি 


অবশেষে জবালা-পুল্র সত্যকাঁমও শিষ্য সকলকে এই মন্থের কথ! উপদেশ 
করিয়া বপিয়াছিলেন গে, ইহা যদি শুধ স্থাথুতেও নিষিক্ত হয়, তাহা হইলে 
জীবিত স্থাুর স্তান্স তাহ! হইতেও নব শাখ! প্ররূড হয় ও পল্লবরাশি সমুভ্ভূত 
হইতে থাকে ; সুতরাং ইহা দ্বারা যে কোন কাঁমন! যে পূর্ণ হইবে, ইহা আর 
ধিক কথ। কি? এই কর্মের ফল অবশ্তপ্থাবী। প্রশংসার্থই ইহা! কথিত হইল। 
সাধারণতঃ বিস্তার উপদেশ বিষয়ে ছয় প্রকার ষথার্থ তীর্থ ব উপদেশের পাঁত্র হয়, 
তাহাঁদিগের মধ্যে প্রাণ-বিজ্ঞানের সহিত এই মন্থ-বিজ্ঞান লাভের পক্ষে ছুইটি- 
গাত্র জধিক।রী --পাত্র অন্থমোদিত হইতেছে,--পুক্র ও শিষ্য, অন্য কেহ নহে। 
এই কথ। শ্রুতি ধলিতেছেন যে, “এই মন্থকে পুত্র ও অক্কেবাঁসী ভিন্ন ব্যক্তিকে দান 

'করিও ন, ইহার উপদেশ কৰও না” ॥ ১২॥ | 
চতুরৌছুন্রো' ভবত্যোছুম্বরঃ$ আব ওছুত্বরশ্চমস 
গছুন্বর ইঞ্ম উছুন্র্যযা * উপমন্থন্যে। দশ গ্রাম্যাঁণি ধান্যাঁনি 
ভবন্তি ত্রীহি-যবাস্তিলমাধা অনুপ্রিযঙ্গবো গোধুমাশ্চ 
মসুরাশ্চ খন্বাশ্চ, খলকুলাশ্চ, তান পিষ্টীন্‌ দধনি মধুমি দ্বত- 

উপধিধতত্যাজ্য্ত £জুহোতি ॥ ১৩ ॥ 
ইতি ষ্ট্য তৃতীয়ং ্রাহ্মণম্‌। 
৮€ ও 


৬৭৪ বহদারপ্যকোপনিষ২ *  [ওয়শব্াঙ্গপম্‌। 


৫ ইতঃপুর্বে বলা হইয়াছে যে, চারিটি গুঁডুষ্বর পাত্র করিতে হয়, যথা--ক্রব, 
চমস, ইত্ব ও উপমন্থনী এবং গ্রাম্য ধান্ের মধ্যে যে দশটি ধান্য নিয়মত-_- 
অবপ্ঠগ্রাহ্া, তাহাও আমরা বলিয়াছি। সম্প্রতি সেই দশবিধ ধান্ত কি কি; 
তাহার স্বরূপ নির্দিষ্ট হইতেছে, যথা ত্তরীহি, যব, ভিল, মাঁষ, অথুপ্রিরস্কু অর্থাৎ 
ষদপ্িয়ন্ত (কোন কোম দেশে প্রিয়ঙ্থু সকল কষ্ু'নামে প্রসিদ্ধ ), গোধুম, 
মন্থর, খ অর্থাৎ নিষ্পীব (বাহা বন্ধ নামে প্রসিদ্ধ) এবং খলকুল (ইহা! কুলথ 
নামে ব্যবহৃত আছে)। এতর্থ/তিরিক্ত যথাশক্তি সর্ধবিধ ওষধি ও ফল সকলও 
গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল অধজ্ঞীয় ফল সকল বক্জীনীয় ॥ ১৩॥ 
ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ে তৃতী শ্রাঙ্গণ। 


৮.  উপনিষহস্থ-_যষ্ঠোহধ্যা যত 
চতুর্থ-ব্রাহ্মণম্‌ 


এধাং বৈ ভূতানাং পৃথিবী রপঃ পৃথিব্য। আপোহপামৌষ- 
ধয় ওষধীনাং পুষ্পাণি পুষ্পাণাং ফলানি ফলানাং পুরুষঃ পুরুষস্য 
বেতহ ॥ ১॥ 


যে প্রকারে জন্য হইলে, যে প্রকাঁরে উৎপাদিত হইলে ও যে সকল গুণ- 
বিশিষ্ট হইলে পুত্র নিজের ও পিতার লোক্য অর্থাৎ লোকহিতকর হয়, সেই জন্ম, 
উৎপাদন ও গুণলাভের উপায় প্রদর্শনার্থ এই ব্রাহ্মণ আঁরব্ধ হইতেছে। ধিনি 
পূর্বোক্ত প্রকারে প্রাণবিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন ও শ্রীমন্ছ নামক করা নুষ্ঠান 
করিক্বাছেন, শ্তাহারই এই পুভ্রমন্থকর্ম্নে অধিকার । পুরুষের রেতকে ওষধি প্রভৃতির 
রস হইতে সাঁরতম বলিয়া! প্রশংসা! করা হইয়াঁছে। ইহা ত্বার1 প্রতিপাদি 
হইতেছে যে, যে পুরুষ এ পুত্রমন্থ করিতে অভিলাষ করিবেন, তিনি অগ্র্রে শ্রীমন্থ 
কণ্ধ করিয়া নি পত্ঠীর খতৃকালের প্রুক্ষা করিবেন । সেই রেত:স্বতি এই-_-এই 
পৃথিবী চরাচর সর্বভূতের রস-সারভৃতা । পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, এই পৃথিবী 
সর্বভূতের মধু অর্থাৎ রদ। জল সেঙ পৃথিবীর রস,_পার। যেহেতু, পৃথিবীমণ্ডল 
জলেতেই ওতপ্রে ভাবে অবস্থিত আছে। আবার ওষধি সমুহ জলের বস। 
' কারণ, জল ওষধির কাধ্য; সুতরাং ওষধিবর্গ জলের সার হওয়া স্গগত। 
সেইরূপ পুল্প ওষধির রস, ফল পৃঙ্গের রস, ফলের রস পুরুষ, খুরুষের রস রেতঃ 
(শুক্র)। রেতঃ €্য পুরুষের রদ, এ বিষয়ে “সর্বত্যো হেত্যন্েজঃ সভভূতম্‌।” 
অর্থাৎ পপুরুদ্বের সমস্ত অঙ্গ হইতে তেজ:স্বূপ রেতঃ উৎপন্ন .হইরাছে” এই 
শ্রত্যন্তর প্রমাণ ॥১ 


_ সহ প্রজাপতিরাক্ষাঞ্চক্রে হস্তাট্মৈ প্রতিঞ্াং কল্সয়ানীতি 
সস্তিযখ সম্থজে তাঁখ স্্টহধ উপান্ত তন্মাহ ্তিয়মধ উপাসীত, 
লস .এতং পা থাবাণমাতসন এব. সদপারয়তেনৈনামত্য- 
সুজ | ২ ॥. সর 


৬৭৬ | *বৃহদারগ্যকৌপনিষৎ [ ৪রখ-ব্রাঙ্গণম্‌। 


অতএব যখন এই রেতঃ সর্বভুতের এমন সারভূৃত পদার্থ তখন ইহার উপ- 
বুক গ্রর্জী। অর্থাৎ অবস্থিতির পাত্ব অবশ্ঠই নির্দেস্ত। এই জন্ত' সেই 
প্রসিদ্ধ প্রজাপতি (পূর্বোক্তর্ূপে ) মনে মনে কল্পন1- চিন্তা করিয়াছিলেন 
যে, অহো ! আমি ইহার ( রেতের ) উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা (আধার) কি কল্পনা করি? 
এরূপ আলোচনা করিয়া! স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিলেন। স্ত্ীসষ্টি করিয়া পরে ভিনি 
তাহার অধোভাঁগে মৈথুনাখ্য উপাসনার বিধান করিলেন, সেই হেতু স্ত্রীকে 
অধোভাগেই উপাসন! করিবে । কেন না, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাঁহ! আচরণ করেন, 
তাহাই সাধারণ লে।কের অনুকরণীয় । 

এ বিষয়ে বাঁজপেয় যাঁগের সাংশ্্য দেখাইতেছেন যে, বাপে যাঁগে কঠিন 
উপলখণ্ড দুষলরূপে গৃহীত হয় এবং এ মুযষ্ী ঘার| সোম নিম্পেষণ করিয়া! তাহা 
হইতে রস নিংসারিত কর হয়, সেইরূপ সেই প্রজাপতি এই *উত্তমগতিযুক্ত বা 
স্পনদনলীল কাঠিন্যধর্মী দিজ পাষাঁণথণ্ড অর্থাৎ পুংচিহ জননৈক্সরিয়-_স্ত্ীচিনে 
পুরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহা দ্বারাই সেই শ্ত্রীতে সংসর্গ করিয়াছিলেন, ॥ ২ ॥ 


তস্তা বেদিরুপস্থো লোমানি বহিশ্চন্্বধিষবণে সিদ্ধ 
মধ্যতস্ত্বৌ মুষ্েন, স যাঁবান্‌ হ বৈ বাঁজপেয়েন যজমানস্থ লোকো! 
ভবতি তাবানন্য লোৌকো ভবতি য এবং বিদ্বানধোপহ!জ- 
ধ্চরত্যাসাথ স সী স্বকৃ্তং বৃঙ্ক্তেইথ ষ ইদমবি্বান- 
ধোপহাসঞ্চরত্যন্ত ক্রয় হুকৃতং বৃগ্তে ॥ ৩। 


অতপের বাজপেরদাগ্থের অন্ঠান্ঠ ধর্ম দেখাইয়া স্রীজাতির সহিত তীহার তুলনা 
করিতেছেন ।--ঘাঁগে স্কেরণ অগ্্যাধার বেদী প্রভৃতি থাকে, এইরূপ উপস্থ তাঁহার 
বেদী, লৌম সকল তাহার বহি (কুশ), আভাত্বর চর্ম আগড়হ চর ও প্রদীন্ত বহি 
অবস্থিত, ইহা স্্ীচিহ্বের মধ্যে কল্পনা করিবে। পুরুষের মু্ধয়কে সোমপেষক 
্স্তরদবস্বরূণ চিত্ত! করিবে। (এ স্থলে অনবয়াগরোধৈ দূরবন্তাঁ পদের সহিত যোজন! 
করা হইল)। বাজপেক্খাঁজীর যে সমস্ত লৌক প্রাপ্য ফল বলিয়া প্রসিদ্ধ, মৈথুনকণ্থা 
_ভিজ্ঞ বিদ্ষনেরও সেই পরিমাণে লোকপ্রাপ্ডি ফল সিদ্ধ হয়। তি এইরীপে সৈথুন- 
ধর্গের স্ব করায় প্রতিপর্র হইতেছে যে, কখনও এই বিষয়ে বীভৎস (দা) কা 
উচিত নহে। এটকপ ধিপ্প।ন করিয়া! ধিনি মৈধুনাখ্য মধোপহাঁস' 'আচন্বণ কেন, 


চর্থবাদ্দণম্‌।]  ষষ্টোহধ্যাসঃ , ৬৭৭ 
তিমি এই জ্ীগণের পুণ্য সকল অধিকার করেন, কিন্তু যে মুর্খ বাঁজপেক়্ যাগের 
অনুষ্ঠান জানে ন! এবং শুক্রের সমস্ত পপ্ত হইতে সাঁরতমতাও অবগন্ধ নহে, অঙচ 
লালস। বশত; অধোঁপহাস আচরণ কবে, স্ত্রীকল সেই অজ্ঞের ,স্ুরুত সমুহ 
হরণ করিয়| লয় ॥ ৩ ॥ 


এতদ্ধ স্ম ?ব* তদ্বিদ্বানুদ্দালক খাঁরুণিরাহৈতদ্ধ ম্ম বৈ 
তদ্িদ্বান্নাকো। মৌদ্গল্য আইৈতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদবান্‌ কুমারহারিত 
আহ বহবে! মর্দ্যা ত্রাঙ্ষণায়না নিরিজ্বিষা। বিশ্কৃতোহস্মা- 
ল্লোকাৎ প্রযস্তি য ইদবিদ্বাহসোহোপহাসধ রস্তীতি, বহু ব1 
ইদ সুণ্ডস্ত,বা জাগ্রীতো। বাঁ রেতঃ ক্ষম্দতি ॥ ৪॥ 


বিদ্বান অরুপতনয় উদ্ধালক এই অধোপহাগ নামক মৈথুনকর্্রকে বাঁজ- 
পেয় ষাগের “অনুষ্ঠানের সহিত সদ্বশভাবে জানিয়1 এই কথা বলিকাছেন, এবং সেই 
রূপ-গুণ-সম্পন্ন নাক মৌদগল্য কুমীরহারিতও বলিয়াছেন। কি বপি্বাছেন? 
তাহ! বলা হইতেছে ধে, এমন বছুতর মর্ভ্য--সরণধন্থী মনুষ্য আছে, বাহার! 
ত্রাহ্মণা শ্রিত ও ব্রহ্ধবন্ধু, অর্থাৎ কেবলমাত্র ব্রাঙ্গণত্ব জাতির অভিমনে জীবিক! 
নির্বাহ করে, যাহার নিরিক্্রয় অর্থাৎ শিথিলেন্রিক, স্ুকৃতিহীন ও মুর্খ, অথচ 
* মৈথুনকর্দে আসক্ত, তাহার! পরলোক হইতে পরিভরষ্ট হয়। ইহ! দ্বারা! মৈথুনের 
প্রকৃত তত্বের অনভিজ্ঞতা যে অত্যন্ত পাপের হেতু, তাহা প্রদর্শিত হইল। 
দ্য ইদমবিত্বাংসোহধোপহা সং চবস্তি” এই অতিবাক্যই তাহার শুচক ॥ ৪ ॥ 


তদ্রভিম্বষেদনং ব! যন্ত্রুয়েত, যন্মেদ্য রেতঃ পৃথিবী মক্কাৎহ- 
' সীদ্ঘদৌষধীরপ্যনরদযদপুঃ, ইদমহং তদ্দ্রেত আদদে পুনর্শ্া- 
মৈস্থিজ্রিয়ং 'পুনস্তেজং পুনর্ভগঃ | পুনরগ্লিধধিষ্থ্যা যথা স্থানং 
কল্পস্তিত্যনামিকাগুষঠাত্ামাদা রাস্তরেণী ্তনৌ বা ভ্রু জো ব! 
নিত ॥৫॥ 

: খাদি মহবর্শ করিয়া আর্গচ্ধ্য গ্রহণ পূর্বক পরীর খতুগ্রতীক্ষাকালে 
পুরুষের অনুরাগ ধিক বশত: সুপ্ত কিংবা জাগরণ অবস্থায় অল্প কিংবা 
অধিক পরিমাণে রেতঃ ক্ষরিত হয়, ভাই হইলে দেই ক্ষতিত্ত ক্েতকে ধৌত 


৬৭৮ 'ৃহদারপ্যকৌপনিষং . [ ৪র্থ-বাহ্মণম্‌। 

করিবে এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া জপ করিবে। খন জপ করিবে, তখন অনা- 

মিকা ও অদ্দুষ্ঠ অন্গুলি ঘর! “যন্মে* ইত্যাছি “তদ্রেত আদদে” ইত্যন্ত মূলোঞ্ত মন্ত্র 
পাঠ পুর্ধক সেই রেত গ্রহণ করিবে এবং প্পুনর্মীং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া 
তাহা দ্বারা আপন জয় কিং! স্তনঘয়ের মধ্যে তিলক করিবে । মন্ত্রার্থ এই 
যে,আমার আজ অধথীসময়ে রেতঃ অন্গরাগাধিক্য বশতঃ পৃথিবীতে ক্ষরিত 
হইয়া পতিত হইয়াছে এবং যাঁহা তাঁহার নিজ উৎ্পত্তিস্থান জলেই পুনঃ প্রবেশ 
করিয়াছে, সেই রেতকে আমি পুনগ্রহণ করিতেছি । অভিপ্রায় এই যে, রেতো- 
রূপে বে ইন্দ্রিয় দেহ হইতে নির্গত হইয়াছে, তাহাই পুনরায় আমাতে উপগত 
হউক। শুধু ইন্দ্রিয় নহে, শরীরের ত্বকৃস্থিত কাঁস্তি, সৌভাগ্য বা জ্ঞান যাহারা 
রেতোনির্গমের পর হইতেই শরীর হইতে নির্গত হইয়াছে,আবার তাহার আমাকে 
প্রাপ্ত হউক । অগ্রিস্থানাশ্রিত দেবগণ সেই রেতকে যথাস্থানে স্কাপন করুন ॥ ৫ ॥ 


অথ যছ্যুদক আত্ম'নং পরিপশ্থেতদভিমন্ত্রয়েত, মি 
তেজ ইঞ্জ্িয়ং যশো৷ দ্রেবিণত্ স্কৃতমিতি, শ্রীর্হ বা! এষা৷ স্ত্রীণাং 
যন্মলোদ্বাসাস্তম্মান্মলোদ্বাসসং যশত্বিনীমভিক্রা,মপমন্ত্রয়েত ॥১॥ 


ইতঃপূর্রণে যোনিভিন্ন স্থানে রেঙঃসেককারীর. প্রায়শ্চিত্ত কথিত হ্ইয়!ছে। 
এক্ষণে সেই শুক্রের উপাদানকারণ জলে শুক্রত্যাগীর আত্মপ্রতিবিষ্ব দর্শনে 
প্রাসসশ্চি্ত প্রদর্শিত হই তছে। যদি কদাঁচিৎ কেছ জলমধ্যে আত্মাকে অর্থাৎ, 
আত্ম-ছায়া দর্শন করে, তখনও এই প্যয়ি তেজঃ” ইত্যাদি মন্ত্র বারা তাহাকে অভি- 
মন্ত্রি কৰিবে ] এই হইল অযথ! রেতঃসেকের প্রীয়শ্চিন্ডের কথা । অতঃপর 
যে স্ীতে হুলক্ষণ পুজ্রোৎ্ণন্তির কামনা করিবে, সেই স্ত্রীর প্রশংসার্থ বলিতে" 
ছেন--স্ত্রীগণের মধ্যে্এই পড়ীই রী অর্থাৎ লগ্মীরূপিনী, থেহেতু, মলিন বন্্রপরি-' 
ধাপ্সিনী অর্থাৎ রজগ্বলা ; অতএব মলিনবস্ত্রপরিধানা! সেই ষশন্িনী স্ত্রীর সমীপে 
উপগত হইয়া “আমর 1 উভগ্কে ত্রিরাত্াস্তে ম্তানোৎগাদনকার্থে আঁসক্ হইব্‌” 
এই বলিয়া ব্রিরাত্রান্তে সেই ন্গাতা স্ত্রীকে আমন্ত্রণ করিবে ॥ ৬॥ 


.আচেদন্মৈ ন দ্যা কামমেনামবকজীণীযাৎ সা. কি 
_নৈৰ দদ্যাৎ,.কামমেনাঁং যষ্ট্যা ব| পাণিনা যোগহতযাতি- 
ক্রামেদিস্রিয়েণ তে যশন| যশ আদ ইত্যযশা' এব ভবতি-॥৭॥ 


র্থ-তরাহ্ষণম্‌। ]. যষ্ঠোহধ্যায়ঃ ৬৭৯ 
কালে ষদি সেই স্ত্রী এই পুরুয়কে মৈথুনার্থ অর্থ প্রধান না কুরে, তাহা 
হইলে পুরুষ আঁভরপাঁদি দারা তাহাকে প্রলে।ভিত করিয়া নিজ অভিপ্রায় 
বিজ্ঞাপিত করিবে । তথাপি যদি সে অঙ্গ দান না করে, তাহা হইলে যষ্টি বা হস্ত 
বারা গ্রহীর করত মৈথুনার্থ আক্রমণ করিবে-_অর্থাৎ “তোমাকে অভিশাপ দিব, 
হতভাগিনী করিব" ইত্যদিগ্ধপে ভীতিগ্রদর্শন করিয়া! তাঁহাকে আকর্ষণ করত, 
“ইন্দ্িয়েপ যশসাঁ ধশ আদদে* এই মন্ত্রে তাহাতে উপগত হইবে । সে অন্ত--তাঁহার 
অভিশ।পের ফলে সেই স্ত্রী নিশ্ন্নই দ্রভগা-_বন্ধ্যা হয়*ও লোকনিন্দিতা হয় ॥ ৭ ॥ 


সা চেদন্রৈ দদ্যাদিক্রিয়েণ তে যশসা যশ আদধামীত্তি যশ- 
শ্বিনীবেব ভব ॥ ৮ ॥ 
আর, বদি সেই স্ত্রী স্বামীর অভিলাষ পুরণের নিমিত্ত অঙ্গ দান করে, তীহা! 
হইলে স্বামী "ইন্ডিয়েণ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঁঠ পুর্বক তাহাতে উপগত হইবে । ইহাতে 
স্বামী স্ত্রী উভয়েই বশস্বা হইর1 থাকে ॥ ৮ ॥ 
চ. 


স যাঁমিচ্ছেখ কাঁময়েত মেতি, তন্ামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন 
ঠখ সন্ধায়োপ স্থমস্। অভিযু্ উপেদসাদঙাৎ সম্ভবসি হ্ৃদয়া- 


শয়ীতি ॥ ৯ ॥ 


 পুক্ঝ পুর্ধা শ্ুতিতে পুরুষের পঙ্ষে আীবশীকরণের প্রকার বল! হইয়াছে। এক্সণে 
পুরুষদেষিণী 'রুমণীর স্বাম্র উপর অনরাগসম্পাদনের উপায়, কথিত হইতেছে। 
সেই পুরুষ যদি ইচ্ছা! করেন যে, “সামার ভাঁ্ধ্যা আনাতে বেন কামপরাকণা হয়, 
তাহা হইলে তাঁহাকে প্রথম; পূর্বোক্ত প্রকারে +বাধ্য করিম] তাহাঁর অঙ্গ- 
বিশেষে অর্থ ( পুরুষচিহ্ন) স্থাপন, করত মুখে মুখ সংযোজিত কৰিবে, পরে 
তাহার জননেক্তরিয় স্পর্শ করত “অঙ্গাৎ” ইত্যাদি যুলোক্ত মন্ত্র জপ করিবে ॥ ৯ 


অথ যাঁমিচ্ছেক্স গর্ভং দবীতেতি, তস্যামর্থং নিষ্ঠায় যুখেন 
মুখ সাত পা্াদিজিরেণ € তে রেতসা রেত আদাদ 
ইত্যরেত। এব ভবতি ॥ ১ ॥ 


৬৮০ বৃহদারগ্যফোপনিষৎ রা ্থব্রাঙগর্ণম্‌ | 


£ কিংবা, কুদি কোন পুরুষ ইচ্ছা করে বে, সামার এই স্ত্রী যেন গর্ভধারণ না করে, 
অর্থাৎ গর্ভিণী না হয়, তাহা হইলে তাহাতে জননেন্ছিয় নিক্ষেপ করিয়া ও মুখে 
সুখ যোজন করত -অভিপ্রাণন অর্থাৎ সেই স্্রীতে বায়ু চালনা করিবে। তাদনস্তর 
ইঞ্জিদ্বেণ তে রেতস| রেত আদধামি”, এই মন্ত্রে আপান অর্থাৎ অপানমার্গে 
চপ্সিত বাঁধুর আকর্ষণ কইব্য। এইকপ প্রক্রিয়া করিপে সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই গর্ভবতী 
হইবে না) ১০ ॥ | 


| তথ 1 যামিচ্ছেদ্দবীতেতি, তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখখ্‌ 
সন্ধান্বাপধন্যাতিপ্রাণাদিক্দিষেণ তে, রেতসা রেত-আদধামীতি 
গর্ভিণ্যেব ভবতি ॥ ১১ ॥ 


অথবা, ধদি কোন পুরুষ কোন স্ত্রীর সম্বদ্ধে ইচ্ছা করে যে, ৭এই স্ত্রী গর্ভ ধারণ 
করুক)” তাহী হইলেও সেই স্ত্রীর অঙ্গবিশেষে নিজ অঙ্গ সন্িবেশিত করিয়া! ও সুখে 
মুখ সংযোজিত করত পুর্বোক্ত রীতির বিপরীতক্রমে 'ইন্দরিেণ তে? ইত্যাদি মন 
পাঁঠ করিবে, এবং বায়ু আকর্ষণ ও পরে উক্ত মন্ধে বাধুর চাঁলন কারবে। 
এই প্রকার করিলে সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই গর্ভবতী হইবে ॥ ১১। 


- অথ বস্য জায়ায়ৈ জার2 সঃ।সঞ্চেদ্দিষ্যাদামপাত্রেহগ্রিযুপ- 
পসমাঁধায় প্রতিলোমৎ শরনহিত্তীত্ব? তাস্মন্নেতাঃ শরভৃঘ্ঠীঃ প্রতি 
লোঁমাঃ সর্পিষাক্ত। জুক্থ্য়ান্মম সমিদ্ধেহহৌষাঃ প্রাণাঁপানো ত 
আঁদদেইসাবিতি, ধম সমিদ্ধেহহোীঃ পুজপশুখ্‌ স্ত আদদেই- 
সাবিতি, মম সমিদ্ধেহহো ষীরিষ্টাশ্তকৃতে ত' আদদেহসাঁবিতি' 
মম সমিদ্ধেহহৌষীরাশীপরাকাশৌ ত আঘদেহলাবিতি। স 
বাং এষ নিরিজ্িয়ে। বিন্ুকৃতোহস্মললাকাৎ প্রৈতি যষেধ, 
[বদ্ধান্ব ব্রাঁ্ষণঠ শপতি, তন্মাদেবংবিচ্ছেজিযস্য দারেশ 
225 হ্েবং খিৎি পরো তবতি ॥ ১২। 


 সশ্প্রাতি প্র্মে আভিটারিক-_মারণাি কর্ম গমূদ নিকপিত বাহ 
যাহার ভার্ধ্যার প্রতি জার অর্থাৎ উপপতি আক হয় এবং সেই পুরুষ দি সেই: 


৪র্থ-ব্রাঙ্গণম্ত। ] বষ্টোহ্ধ্যায়ঃ ৃ ৬৮১ 
উপপৃঁতিকে তবষে করে চর ও কীনা প্রতি অভিচার সি ) করিব 


( কাচ ন্যয় পাতে ) অধ্িসংস্কার করিয়া (সমস্ত কর্মৃই প্রচলিত রীতির বিপরীত- 
ক্রমে কর্তব্য) সেই অগ্নিতে কতকগুপি শরেষ্টীক! অর্থাৎ শর-তৃণের অগ্র- 
ভাগ দ্বতাক্ত করিয়। বিপরীতভাবে “মম সমিদ্ধে অহৌষী:, ইত]াদি মন্ত্রে আঁতি 
প্রদান করিবে। প্রতি আহুতিমস্ত্ের অস্তে “অসৌ” স্থলে সেই হেষ্য 
উপপতির নামগ্রহণ কর্ডব্য। এই প্রকার ্রক্রিয়াভিজ্ঞ সেই ব্রাহ্মণ যাহার প্রতি 
শাপ প্রদান করিবেন, সে সর্বপ্রকার পণ্যকর্শহীন হইয়া অচিরাৎ মৃত্যুমুখে 
পতিত হইবে । অতএব শ্রুতি'উপদ্দেশ করিতেছেন, এই প্রকার প্রক্তিম্বাভিজ্ঞ 
শ্রোস্ক্িয়ের (বেদজ্ঞের ) পত্বীর সহিষ্ত উপহাস করিতে বাসনাও করিব না এবং 
রসিকতাও কর্তব্য নহে, মৈখুনক্রিদ্বার কথা আর কি বলিব, তাহা সর্ধতোঁ- 
ভাবেই পরিত্যজ্য। যেহেতু, এইরপে বিদ্বান্‌ ব্যক্তিও শক্র হইয়া"থাকেন ॥ ১২ ॥ 


অথ যস্য জায়ামার্তবং বিন্দে ত্র্যহখ ক সেন পিবেদহত- 
বাস নৈনাখ বৃঙ্ধলো ন বৃষল্যুপহন্াৎ, ত্রিরান্রান্ত আপ্রত্য 
ত্রীহীনবঘ!তয়েহ ॥ ১৩ ॥ 


দি 

প্রাসঙ্গিক অভিচারকম্খ্ নিরূপণ করিয়। সম্প্রতি পূর্ব-প্রস্তাবিত খতুকালে 
কর্তব্য নির্দেশ করিতেছেন ।--এই শ্রাতি '্্রীর্বা এষ” ইত্যাদি শ্রুতির পূর্বেই পাঠ্য 
জানিবে, কেন না, সেই স্থানেই ইহার উপষোগিতা, আর পাঠক্রম অপেক্ষা 
যে অর্থক্রম বল্বাষ্‌, ইহাঁও তাহার অগ্ঠতর কারণ। খাঁহার স্ত্রী আর্তবপ্রাপ্! 
অর্থাৎ খতুমতী হইবে, সেই সট তিন দিন পর্ধান্ত কাংস্তপা্র চমসে জলা 
পান করিবে। এরই খতুমতী স্ত্রী (তিন দিন পুষস্ত) ন্গান করুক বা 
না করুক্‌, ঝখনও ইহাকে শৃদ্রজাতীয় স্ত্রী কিংবা পুরুষ ম্পর্শ করিবে 
না.। ব্রিরাজ্রান্তে অর্থাৎ ও ত্রিরাত্রব্রত সম্মুপ্ত হইলে পর সেই স্ত্রী স্নান 
করিয়া অহত বস্ত্র * পরিধাঁন করিবে, অনন্তর কৃতন্গান। সেই স্ত্রীকে ধান্তাদি 
অবধাতের নিমিত্ব অর্থাৎ ধান্তের বিতুষীকরণার্থ নিয়োগ করিবে ॥ ১৩॥ 


৬ শন ০০ ৮ ড ০৩০৯৪ রিপা ০০ পপ. পপ থা তি পপ শাল বি পি - সপ পাইপ উল সস 


* ঈযাদ্ধোতং নবং খ্বেতং সঙশং বন ধারিতম্‌ 
আহতং তদিজানীন্নাৎ সর্ধ্বকর্ন শৌভনম্‌ ॥ 
যে বন সর অধোঁত, নুতন, শ্বেতবর্শ, দশাযুক্ত ও অপরি হিতপূর্ধ্ষ, তাহাকেই, অহ্ত বস বলে। 
ইহা সকল গুতকর্ণেই মঙজগলপ্রদ। 


৮ 


৬৮২ বৃহ্দারপ্যকৌপনিষৎ [ ৪র্ঘন্তরাক্ষর্ণম্‌। 


'সঘ ইচ্ছে পুজো মে শুরে। জায়েত বেদমনুক্রবীত সর্ব 
মিয়া তি ক্ষীরৌদনং পাচয়িতা সপি্ত্য়াতামীশবরৌ 
জনয়িতবৈ ॥১৪॥ 


কোন লোক যদি ইচ্ছ। করে ধে, আমার পুক্রাটি গৌরবর্ণ হউক, চতুর্বেদের 
মধ্যে এক বেদ অধ)য়ন করুক, এবং সম্পূর্ণ শতবর্ষ আয়ু লাভ করুক, তাহা হইলে 
স্বামী ও স্ত্রী উভদষে দুগ্ধ দ্বারা,অগ্ন পাঁক করাইয়! দ্বৃতীক্ত করত তাহ ভক্ষণ 
করিবে। তাহা হইলেই তাণৃশ পুত্র উৎপ1দনে মাক সামর্থ্য জন্মিবে ॥ ১৪ ॥ 


শ্রথ 'ঘ ইচ্ছে পুক্রো মে ক্পিলঃ দিঙ্গলো জায়েত খো 
বেদাবনুক্রবীত সর্ধমায়ুরিয়াদিতি, দধ্যোদনং পায় 
ি্তম্ীয়াতানীশবর জনগ্রিতবৈ ॥ ১৫ ॥ . 


মার রা কামনা করে যে, আমার পুক্রটি কৃপিল-_পিঙ্গ ববর্ণ হয়, 
হুইটি বেদ অধ্যয়ন করে ও পূর্ণাযুঃ প্রাপ্ত হয়, তাহ! হইলে দধি দ্বারা অন্ন পাক 
করাইয়। জাননা ও পতি উভগ্নে সেই €দধ্যোদন দ্বতাক্ত করিয়া ভক্ষণ করিবে, 
তাহাতেই তাদৃশ পুভ্রোৎপাদনে সমর্থ হইবে । ছিবেদাধ্য্রী পুত্র লাভের কামনায় 
এ্রইরাপ ভোজননিক়্ম বিহিত হইল ॥ ১৫ ॥ *. ৪ 


অথ ষ ইচ্ছে পুজ্! মে শ্য।মো লোহিতাক্ষো জায়েত : 
ত্রীন্ বেদাননুক্রবীত্ু (সর্ধবমারুরিয়াদিত্যুদৌদনং পাচয়িত্বা 
সপির্ষ্তমশ্ীয়াতামী্থরৌ জনয়িতবৈ ॥ ৯৬ ॥ 


'অপি৪, কেহ যদি ইচ্ছা ধরে বে, আমার একটি শ্তামবর্ণ বক্তচক্ষু পুল, 
জন্মগ্রহণ করে, পরে স্িবেপাধ্যাকী হঞ্জ এবং ঈিশ্পর্ণ-শতবর্ষ পর্যন্ত জীবিত 
থাকে, তাঁহা হইলে তাহারা উভয়ে কেবল জগ দ্বারা অন্ন পাক করাইয়া 
বতান্ত করত ভক্ষণ করিবে, ইহাঁতেই সেইরূপ পুর্রসন্তান লাভ করিতে সমর্থ 
হইবে। এ স্থানে যে জলের উল্লেখ কর! রাত হ্যাক দ্রব্যে মি 
নিবারণের অঙ্ক ॥১৬।॥ রি ১৬ 


৪-্রাঙ্গণীম্‌। : যঠ্ঠোহধা রঃ, ৩৮৩ 
* অথ য ইচ্ছে হিতা মে পণ্ডিতা জায়েত সর্ধবমাযু- 
রিশ্বাদিতি তিলৌদনং পাঁচয়িত্ব। সর্পিন্তমঙ্গস্রীয়াতারীশ্বরে 
জনযিতবৈ ॥ ১৭ ॥ | 


কিনা যদি কোন ব্যক্ষি ইচ্ছা! করে যে, আমার বিছুষী কনা হয়, এবং সম্পূর্ণ 
আঁযু লাভ করে, তবে সেই ব্যক্তি তিলৌদন অর্থাৎ তিল-তগুলের কৃষর ( খুঁড়ি ) 
অন্ন পাক করাইয়া! দ্বতাক্ত করত স্ত্রীর সহিত' উভয়ে তাহা ভক্ষণ কৰিবে। 
তাহ! হইলে তাহারা তাঁদৃমী*কন্ত1 সমুৎপাঁদনে সমর্থ হইবে । এ স্থলে বে কন্ার 
পাঙিতা প্রাথিত যা তাহা গৃহস্থকন্দ্বে অর্থাৎ গাহস্থযশান্ত্রে বুখিবে, 
অন্ঠান্ত শান্ত 'বিষয়ে নহে । কেন না, স্ত্রীলৌকের বেদে অধিকার নাই, ইহা 
শাস্ত্রের নির্দেশ ॥ ১৭ ॥ 
অথ য ইচ্ছে পুলো মে পণ্ডিতে৷ বিশীতঃ সমিতিংগমঃ 
ও্রীষিতাং বাঁচং ভাবিত। জায়েত সর্ববান্‌ বেদাননুক্রবীত সর্বব- 
মায়ুরিয়াদিতি ম!খলৌদনং পাঁউরিত্বা পপর্তমশ্বীয়াতামীন্বরে 
জনযিতব। ওুঁক্ষেণ বা খষভেণ বা ॥ ১৮ ॥ 


পক্ষান্তরে, বদি কোঁন ব্যাক্তি ইচ্ছ। করে যে, আমার বিগীত অর্থাৎ বিবিধভাবে 
 শীত- প্রখ্যাত, সভ্য হইবার উপযুক্ত, গ্রগলভ, হুমধুর-ভাষী অর্থাৎ সংস্কার- 
যুক্ত ও অর্থগান্তীধ্যসম্পন্ন বাক্যের অভিভাষক ৪ সর্বববেদীধ্যায়ী একটি পুত্র 
হউক, তবে সেই” দম্পতিযুগল মাংস-মিশ্রিত অন্ধ টীক করাই ঘ্বৃতাক্ত ফরত 
ভোজন রুরিবৈ।. এখানে বে মাংসের কথ! বল! হইয়াছে, তাহণতে বিশেষ 
, বক্তব্য এই যে, উহা উক্ষ অর্থাৎ রেতঃট্রেকসমর্থ তরুণবযস্ক খষভ এবং 
কতোৎবিকবরধ খাষভ. ইহাদেই মাংসই গ্রাহা ॥ ১৮৪. 


'অরথাতি প্রাতরেষ হালীপাারতাজং চেক জাগীগান- 
* স্তোপঘাতং জহোত্যময়ে স্বাহ! অন্ুমতয়ে স্বাহা দেবায় সবিত্রে 
_ সত্য প্রসবায় স্বাহেতি হৃত্বোদ্ধ ত্য প্রার্ধাতি, শ্রাণে শ্যাতরস্যাঃ 





৬৮৪ “বুহদারপ্যকোপনিষৎ [ ৪র্থ-্রাঙ্গণম্‌। 


্রষচ্ছতি প্রক্ষাল্য পাণী উদপান্রং পুরসিত্বা তেনৈনাং ভ্রির- 
যক্ষত্যু্তিষ্ঠাতো বিশ্বাবসোহন্যামিচ্ছ প্রফর্ব্যাং সঞ্জায়াং পত্য। 
সহেতি ॥ ১৯ ॥ 
সেই ওদনপাকাদি কোন্‌ সময় কর্তব্য ? এখন ডাহ! নিশি করিতেছেন । 
প্রাতঃকালেই অবধাতব্যাপাঁর দ্বারা বিতৃষীকৃত তওুলসমূহ গ্রহণ 'করিয়! এবং 
স্বানীপাঁকবিধি অনুসারে ঘ্বৃত১সংস্কার করত চরুপাঁক করিবে । পরে সেই পর 
চরু দ্বারা আহুতি সকল অগ্রিতে অর্পণ করিবে । চরুকে বারংবার অবঘাতত * 
করত “অগ্য়ে স্বাহা” ইত্যাদি মুলোক্ত মন্ত্রে আঁহিতিপ্রদান কর্তব্য । এক্ষণে 
স্থানীপাকবিধি কি এবং হোমেরও প্রক্রিয়া কি, তাহ! অবশ্তই, বক্তব্য, এ জন্ত 
ভাষ্যকার শ্রুতির সেই ন্যনতাপরিহারের জন্ত বলিতেছেন । এবিষয়ে সমস্ত 
গৃহস্ত্রোক্ত বিধি দ্রষ্টব্য । হোমানস্তর পতি স্বয্ং চরুশেষ ভোজন করিবে, 
তাহার অবশিষ্ট উচ্ছিষ্টাংশ পত্থীকে প্রদান করিবে, পরে হস্ত: প্রক্ষালন করি! 
আচমন পূর্বক একটি জলপাত্র পূর্ণ করিবে '3 "উত্ভিাত: (ইত্যাদি মূলের লিখিত 
মন্ত্রে সেই পাত্রস্থ জল দ্বারা পর্ীকে বারত্রয্ অভুযক্ষণ করিবে । মন্ত্র একবারমান্র 
পাঠ্য । মন্ার্থ যথা-হে বিশ্বীবন্থ গন্ধ! তুমি আমার এই ভার্য্যা হইতে উত্থিত 
হও অর্থাৎ ভার্ব্যা-সঙ্গ ত্যাগ কর। -বে তরুণী অন্ত রমণী তাহার স্বামীর সহিত 
ক্রীড়ায় আসক্ত আছে, তাহাকে তুমি গ্রহণ কর। *আমি আমার এই স্ত্রীতে 
উপগত হইব ॥ ১৯ ॥ 


অধৈনামভিপদ্যতেহমোহমস্থি সা তব সা. টির নন 
দামাহ্মস্মি খক্‌ ত্দ্যোরহং পৃথিবী " ত্বং তাবেছি স্রভাবহৈ 
সহ রেতো দধাবহৈ পু্‌সে পুক্রায় বিতরয় ইতি ॥ ২০ ॥ 


তদনত্তর পি পত্থীকে মন্ত্রস-স্থৃত করিয়া পূর্বক সুর্রবিশেষের কামনাহদারে 
পূর্বোক্ত পাচিত ক্গীরোদন প্রভৃতি ভোজন করাইবে ও স্বয়ং ভোজন করিবে । 
পয শরনকালে 'অযোহহমন্সি' ইত্যাদি মন্ত্রে পতি স্ত্ীতে কী হইবে। মন্্ীর্ঘ 
? ঃ ৪. চন পু মর, 
+% প্রধমতং যেক্ষণে সব দাব। পরে চর-মধো তুতজব দান, অতপর পর মেক্ষণ হার! চাক 
শখ: গ্রহ ূরধ্ক তুপরি হ্বতনান ও গৃহীত চর স্থানে পুন স্ব দান করাকে মববাত বলে |. 


রথ '্রাহ্মণী। ] .. ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ রি ৬৮৫ 


এই*যে, দেখ, আমি হইতেছি অম অর্থাৎ প্রাণ, এবং প্রাণরূপী আমার তুমি 
অধীন বাক, আমি হইয়াছি সাম, উুমি হইতেছ সামের আধার খক্‌, আমি 
পিতৃত্ব নিবন্ধন আকাশন্বরূপ, তুমি মাতৃত্ব বশতঃ পৃথিবী, অতএব এস | তুমি 
আমি রতিক্রিয়ার উদ্ধম করি, অর্থাৎ তুমি পুল্তসস্তান লাভের জন্ত রেতো- 
ধারণ কর ॥ ২* ॥ | 


অথাস্যা উর বিহাঁপয়তি বিজিহীথাং গ্ভাবাপৃথিবী ইতি 
তস্তামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখ সন্ধায় ভিরেনামন্ুলোমামনু- 
মার্টি বিষুনর্ষোনিং কল্গয়তু তৃষ্টা রূপাণি পিৎশতু। আসিঞ্চতু 
প্রজাপতিধতা গর্ভং দধাতু তে। গর্ভং থেহি সিনীবালি গর্ডং 
ধেহছি পূথুউকে ! গর্ভ ত অশ্বিনী * দেবাবাধস্তাং 
পুকষরঅ্রজৌ ॥ ২১ ॥ পা 


অনন্তর সেই স্ত্রীরউরুঘর় “গ্যাঁবাপৃথিবী” ইত্যাদি মন্ত্রে বিচ্ছিন্ন করিবে এবং 
সেই স্ত্রীর যোনিতে জননেন্দ্রিয় স্থাপিত করিস! ও তাহার মুখে মুখ সন্নিবিষ্ট করত 
পবিষুতর্ষোনিং” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা! ক্রমে স্ত্ীপ্ধ শির: প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গে বারত্রয় 
হ্তলেপন করিবে। “বিষ্তর্যোনিম্” ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ এই--ভগবান্‌ বিষ, 
তোমার জননেন্ত্রিয়কে পুঁজ্রোৎপাদনে সমর্থ করুন। ত্বষ্টা হূরধ্য সেই ভ্রণকে 
অবয়বঘটন] দ্বার] বিভাগ করত দর্শনযোগ্য করুন, বিরাট্পুরুষ প্রজাপতি 
আমার সহিত অভিন্নরূপে থাকি) তোমাতে রেতঃসেক করুন্‌। শুত্রাস্মা__ 
বিধাতা তোমায় অভিন্নভাঁবে অ্ুনস্থিত হইয়া! গর্ভ খাঁরণ করুন| অমাবস্তার 
* অধ্িষ্ঠাত্রী দেবতা তৌমাতে ঝআভিন্নরূপে এবং পৃথুষ্ট,কণ স্পর্থাৎ বিস্তরম্ততিশালিনী 
দেবতাও তোমখতে অভিন্নভাবে বর্তমান আছেন। অতএব হে সিনীবালি ! 
হে পৃরুষ্,কে ! তোমরাও এই গর্ভ ধারণ কর। ধনিজকিরপশীলী অশ্থিনঘয় অর্থাৎ 
ও তোমার আরতি খা রা : 
গর্ভং হবামহে* ঘশমে মাসি ই, যথাহসনগর্ড ।* পৃথিবী 
| ্থ! দ্যৌরিক্ডের্শ গর্ভিণী। নিন, যথা, গর্ভ কন গর্জং 
 দধামি তেহসাবিতি ॥ ২২ ॥ 


৬৮৬ ... শ্ৃহদারখ্যকৌপনিষৎ  গর্রাক্ষণম্‌। 
*. যেঞ্যোতিখী অরণী দুইটি পূর্বের ছিল,_অশ্বিনধয় ্্য ওচন্্র যে অরশী্ঘয়ের 
সাহায্যে গর্ভ মথিত করিয়াছিলেন, আমি'দশম মাঁসে প্রীসবার্থ ভোমার সেই 
গর্ভ আধান করিতেছি। অত্তপের আধীয়মান গর্ভকে দৃষ্টান্ত খারা বিশেধিত 
করিতেছেন । “পৃথিবী ধের অপ্রিগর্ভী, আকাশ যেমন হৃর্য্য ঘাঁরা গর্ভবতী, দিক্‌ 
সকল ধেমন বাযু দ্বারা'গর্ভিণী, সেইরূপ আমি তেঙমাঁতে এই গর্ভ অর্পণ করিয় 
তোমাক্গ গর্ভবতী করিতেছি" এই বলয়! আস্তে পত্বীর নাম" গ্রহণ পুর্বাক 
গর্ভাধান করিবে ॥ ২২॥ « 


শোধ্যীম্িস্তক্ষতি। যথ। বাঁয়ুঃ ুক্করিণীত সমিয়তি 
সর্বতঃ1। এব। তে গর্ভ এজতু সহাবৈতূ জরায়ুণা,। ইন্্ন্তায়ং 
ব্রজঃ কৃতঃ সার্গলঃ সপরিশ্রধঃ | তমিজ্দ্র নির্জহি গর্ভেণ সা 
বরাখ সহেতি ॥ ২৩ ॥ 


পধে অধিগ্নগ্রদবকালে স্ত্রীকে শুখশাসবের পিমিত। বিথ! বাধুঃ পুক্ষরিণীম্‌ 

ইত্যাদি অন্ত্রে জল দ্বার! অভ্যুক্ষণ ( সেচন ) করিবে । অন্তরর্থ এই যে, বায়ু থেমন 
পুফরিণী অর্থাৎ পন্মলতাকে কোনক্নূ্প «অনিষ্ট না করিক্কাই চালিত করে, এইরূপ 
তোমার গর্ভও তোমার কোঁণন্ধগ অনিষ্ট না কিক] চঞ্চল হউক ও জরামুর সহিত 
দিঞ্ত হউক। হৃষ্টিকালে ঝা গর্ভাধানসমন্জ হইতেই 'প্রাণেন্স এই পথ নির্শিত 
হইয়া আআছে। যে পথ অর্গলক্রদ্ধ অর্থাৎ জরাধু থার1 পরিবেষ্টিত, হে ইন্জ | তুমি 
সেই পথ ধরিয়া! গর্ভের সহিত নির্থত হও |. হেন] প্রাণ ঘাহাতে সেই পথ 
অবলম্বন করিয়! গর্ভের ওদহিত নির্গত হয়, তাহা তুমি 'কয় আর গর্ভনিঃদরণের 
সময় যে মাদপেশী নির্থতহেইর থাকে, ভাহাকেও তুমি নির্গত কর ॥ ২৩. . 


 জাতেহগিমুপসমা নানক আধায় কথসে' পৃদাজ্য সঙ্গী 
পৃষদাজ্যস্তোপঘাতং জুহোত্যন্মিন সহঅং পুধ্য। সমেধযানঃ স্বে 
স্থৃে। অস্যোপলন্দ্যাং মা ছৈহসীৎ প্রজয়। 'চ -পশভিশ্চ 
সবাই অয়ি শ্রাণাতভ্বয়ি মনসা জুহোমি ন্বাহ। | যু 
ক্ষ্শণাত্যরীরিচং ফদ্থা _ ন্যুদমিহাকরমূ. অমিত, গিট ধা 
স্বিউৎ স্থহুতং করোতু নঃ স্বাহেতি ॥ ২৪ ॥ : 





৪র্থ-ত্রাঙ্দণম্চ। ] যষ্ঠোহধ্যাযঃ রি | ৬৮৭. 
স্বতঃপর জাতবর্ম কর্তব্য। পুত্র জন্মিলে পয় অগি স্থাপন করিস] পুত্রকে 
ক্রোড়ে ধারণ করত কংসে (আলজ্যস্থলীতে ) পৃযদাজ্য অর্থাৎ দ্বতীমিশ্রিত দি 
সংযুক্ত করিয়া-_দধি-দ্বত পরস্পর মিশ্রিত করিয়া অল্প অল্প সেই পৃষদাজ্য গ্রহণ 
করিবে, পরে পুনঃ পুনঃ 'অন্মিন্‌ সহস্্রম্” ইত্যাদি মন্ত্র হোম করিবে । মন্ত্রার্থ এই 
যে, আমার এই নিজগৃহে আমি পুত্ররূপে বদ্ধিত হইস্া সহজ, সহস্র মনুষ্যাকে পরি- 
পোষণ করিব.। আমার এই পুত্রের সন্তান সন্ততির লক্দমী ও পণ্চ-সম্পন্তি যেন 
অবিচ্ছিন্ন থাকে । এই আমাতে (পিতাঁতে ) যে সমস্ত ইন্জিয বর্তমান আছে, 
আমি তৎদ্মন্তই মনে মনে তোমাতে ( পুভ্রেতে ) আর্গণ করিতেছি। আমি এই 
কর্মে যে কিছু ন্যনতাঁ কিংবা*অতিবিক্ততা। করিয়া ছি, সর্বজ্ঞ অগ্নি িষটকতরূপে 
আমার যক্সের দেই ন্যনতার ও অভিরিক্ততার পরিহার করুন ॥ ২৪ ॥ 


অথাস্য দক্ষিণ কর্ণমভিনিধায বাঞ্ধগিতি ত্রিরথ 
দধি মধু ঘুঁত সন্ীযানভ্তহিতেন জাতরূপেণ প্রাশযতি, ভূত্তে 
দধামি, ভুবস্তে »দধামি, ম্বস্তে দধামি, ভূভূবিঃস্যঃ সর্বং 
ত্বযি দধামীতি ॥ ২৫ ॥ 


অনন্তর পিতা বাঁলকের দক্ষেণ কর্ণে নিজ মুখ সংলগ্ন করিয়া প্বাক্‌ 
বাক” এই শব্ধ খারব্রধধ জপ কঁরিবেন। তাহার উদ্দেশ্ত- ত্রয়ী ূপিনী 
বাক তোমাতে প্রবেশ করুক। তাঁহার পর দধি, মধু ও 
দৃত মিশ্রিত করিয়া 'অনাচ্ছাদিত স্বর্ণ দ্বারা প্রতেকবাঁর “তুন্তে দধামি” 
ইত্যা|দ মর উচ্চ।রণ পুর্বক পান কক্সাইবে ॥ ২৫ ॥ 


অথান্ত নাম করো তি বোদাহনীতি তদন্য তদ্গুহামেব 
নাম ভৰতি ॥ ২৬ ॥ 


 আনস্তর নাকরণকালে পিতা সেই জাত-ধুত্রের বেদোহদি” বলিয়। 
নামক্করণ করিবে । »এই নাম অতি গোপনীয়, সাঁধারণে প্রকাশ্য নহে” অর্থাৎ 
ইহ্ধর তাৎ্পর্যার্থ কদর অমুভাব্য, যাহা জীবের হ্বরূপ। অতি রহস্ত বলিয়া 
ইহা! গোপন করিবে ॥ ২৬॥ 


৬৮৮ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ [ গুথব্রাঙ্ষণম্। 
অখৈনং মাত্রে প্রদায় স্তনং প্রষচ্ছৃতি। যন্তে স্তবনঃ 

শশয়ে। যো ময় যেন বিশ্বা পুষ্যপি বাধ্যাণি। যো রত্ুধা 

বন্থুবিদ্‌ ষঃ সুদব্রঃ সরম্বতি তমিহ ধাতবে করিতি ॥ ২৭ ॥ 


 ইঃপর স্বীয় অঙ্কন্থিত সেই বালককে মাতৃজেঃড়ে সমর্পন করিয়া বক্্যমাণ 
মঞ্» পাঠ করত স্তন প্রদান করাইবে। মন্ার্থ এই যে, গহে সরস্বতি ! তোমার যে 
স্তন নফল, 'ঘাহ! লোকস্থিতির হে তুভূত অন্নরূপে পরিণত এবং বে স্তন তুক্ত ও 
পীত অন্ন জলের ধারক, যে স্তন কর্মফলরূপী বন্গুর প্রদাঁতা এবং যে স্তন দ্বারা 
তুমি এই মস্ত বরণীয় দেবাদি প্রা ণিবর্সকে পৌধণ করিত্েছ, তুমি আমার 
পুভ্রের পানের জন্ত সেই স্তন আমার ভার্্যার স্তনে প্রবিষ্ট কর | ২৭॥ 


- অথাস্ত মাতরমভিমন্ত্রয়তে, ইলাসি মৈত্রাবরুণী বীরে 
বীরমজীজনহ। সা তব বীরবতী ভব যাহস্মান 'বীরবতো- 
ইকরদিতি তং বা এতমাহুরতিপিতা বড়ীভূরতিপিতামহো! 
বতাতূঃ পরমাঁং বত কাণ্ঠাং প্রাপচ্ছিয়া! যশসা ব্রহ্ম বর্চসেন, 
য এবংবিদে। ব্রাঙ্মণস্ পুজো 'জায়ত ইতি ॥ ২৮ ॥ 

ইতি ষষ্টন্ত চতুর্থ ব্রাহ্মণমূ। 


অতঃপর বালকের মাতাকে ইলানি? ইত্যাদি মন্ত্র পাঁঠ পুর্দক অভিমুখী 
করিবে? মন্তরার্থ এই যে, “হে ভদ্রে! ভূমি আমার ইড়া অর্থাৎ ভোগ্যা হইতেছ, 
তুমি মিত্রাবরুণ--বসিষ্ঠে পত্রী অরুন্ধতীর মতু অবস্থান করিতেছ। আমি বীর, 
আমাকে নিমিত্ত করি "তুমি পুত্রের জননী হইয়াছ। ' তুমি বীরবতী অর্থাৎ 
দীর্ঘনীবী বনু সম্তানের মাতা হও। তুমি আমাদিগকে বীরগুল্রবান্‌ করিয়াঙ্ছ। 
এই প্রকার বিধানক্রমে ষে পুর উৎপাদিত হয়, সে পিতাঁ ও পিতাঁমহকে অতি-; 
ক্রম করে। সে পুত্র স্ত্রী, যশ ও ব্রঙ্গতেজ দারা পরাকা্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে 
খলিয়। স্তবনীন্প হম়্। এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন থে ব্রান্মণের এই পুত্র জাত হয়, 
শতিনিও এইরূপ স্ততিভাজন হইয়! থাকেন ॥২৮॥ | 
| ইতি বষ্ঠ অধ্যায়ে চতুর্থ ব্রান্ণ | € 


্‌ (উপনিষহস্ক-যষ্ঠাহধ্যযন্ 


অথ বংশঃ | দিবা কাত্যারনী পুন মা কাত্যা- 
যনীপুজো গৌতমীপুভ্রাদেগীতমীপুজে। ভারছাজীপুজাস্তা রদ্থাজী- 
পুজঃ পারাশরীপুজাৎ পারাঁশরীপুজ শুপস্বস্তীপুলাদৌপন্বস্তী- 
জঃ পাঁরাশরীপুজাৎ পারাশরীপুলঃ কাত ত্যায়নীপুাহ কাত্য।- 
রনীপুত্: কৌশিকীপুজাহ কৌশিকীপুজ্র আলম্বীপুলাচ্চ 
বৈষ়ান ঠা বৈয়াস্ত্রপদীপুজঃ কাণ। পুঞ্াচ্চ কাপীপুজ্রাচ্চ 
কাপীপুভ$ ॥ ১ ও 


অতপর এক্ষণে সুমন্ত উপনিষদের বংশ--আ'চাধ্য-পরম্পর বপিত হইতেছে । 
ইতঃপৃূর্ব্বে বণা হইস্সাছে ষে, আ্ত্রীর উৎ্কধাঁধান গুপধান্‌ পুত্র অঞ্চে, এই অন্ত 
সম্প্রীতি স্ত্রীক্প বিশেষণে বিশেষিত আঞজচাধ্যপরস্পরা বর্ণিত হইতেছে ।--এই 
ধজুঃসবুহ শুদ্ধ অর্থাৎ বেদের ব্রাহ্গণাংশের সহিত মিশ্রিত নহে। প্রজাপতির পর 
গৌতমীপুত্র পধ্যন্ত যে জাচাধ্যপরম্পরায় উপনিষদের আগম নিদিষ্ট হইল, ইহ! 
প্রতিলৌমক্রযে জানিবে | সেই ক্রম এই--পৌতিমাধীতনষ, কাত্যারনীপুক্র হইতে 
ক্াত্যাক্সনীপুক্র, গৌতমীপুন্র হইতে গৌতমীপুত্র, ভার।জীপুভ্র হইতে ভারদাজীপুজ, 
পারশরীপুল্র হইতে প।রাশরী পুত্র, *পন্বস্তীপুত্র হইজে ওপস্তবীপুত্র, পারাঁশরী- 
'পুল্প হইতে পারাশরীপুক্র, কাত্যারনী পুত্র হইতে কলস নীপুত্র, কৌশিকীপুল্র 
হইতে কৌশিকীপুক্র, আলঙবীপুন্র ও বৈষ্ষাপ্রপবীপুত্র হইতে বৈষ্বাজপদীপুে, 
কাশ্বীপুভ্র ও কাপীপুক্র হইতে কাপীপুত্ধ নাষে এই উপনিষর্দের আগম 7১ ॥ 


| আত্রেছী পুাদাত্রেক্বীপুলে! গোৌতনীপুতরাদেগীতমীপুতো 
পাব পারাশরীপুজাহৎ পারাশরীপুজো 
ধৎসীপুভ্রাদাতর্দাপুজঃ পারা শরীপুজছু পারাশরীপুজে। বাক্কাঁ- 
ৃ কুলার বাক পুলা কপ আর্ত 


৮৭ .. 


৬৯০ ৃ নবৃহদারণ্যকোৌপনিষৎ [ ৫ন-বরাঙ্গণম্‌ । 


জিরা শৌন্গীপুত্রাচ্ছোলী' পুজঃ সাঙ্কৃতীপুন্জাৎ 
সা্কতীপুত্র আলম্বায়নীপুস্রাদালম্বায়নীপুজ্র আলম্বীপুজাদালম্বী- 
পুজো জায়ন্তীপুজাজ্জায়স্তীপুজো মাণ্ু.কায়নীপুত্রাম্মাগু কায়নী- 
পুলো  মাগুকীপুজান্মাগুকীপুজঃ  শাণিলীপুজাচ্ছাপ্ডিলী- 
পুজো। রাখীতরীপুজান্্রাখীতরীপুজো তালুকীপুলাস্ডালুকীপুলঃ 
_ক্রৌঞ্চিকীপুজাত্যাং ক্রৌঞ্চিকীপুজ। বৈদভৃতীপুা দ্বৈদভূতীপুলঃ 
কার্শকেয়ীপুজাৎ কার্শকেযীপুজঃ প্রাচীনযোগীপুলাৎ প্রাচীন- 
ষোগীপুলরঃ সাজীবী পুত্রাৎ সা্তীবীপৃত্রঃ প্রাীপুজাদাস্থৃরিবাসিনঃ 
রাস্মীপুত্র আন্রায়ণীদান্থরায়ণ আন্মরেরাস্থরিঃ ॥ ২ ॥ 


ধরূপ আতেকীপুন্র টি আত্রেয়ীপুত্র, গৌতমীপুত্র হইতে, গোতমীপুক্র, 
ভারদ্াজীপুল্প হইতে ভাঁরঘাজী পুত্র, পারাশরীপুল্র হইতে পা রাশরীপুক্র, বাৎসী- 
গু হইতে বাঁৎসীপুত্র। পারাশবীপুত্র হইতে পাঁরাশরীপুক্র, বার্কারুণীপুল্ত 
হইতে বার্কারুণীপুত্র, পুনশ্চ বাঁ্কারুণীপুত্র হইতে বাকাকুলীপুক্র, আর্তভাগীপুত্র 
হইতে আর্তভাগীপুত্র, শৌ্গীপুত্র হইত শৌগীপুত্র, সাস্কৃতীপুল্র হইতে সাক্কতী- 
পুত্র, আঁলম্বাসনীপুত্র হইতে আলম্বায়নীপু্র, আলম্বীপুত্র হইতে আবলম্বীপু্র, 
জান়্তীপৃত্র হইতে জাযস্তীপুত্র, মাকা়নীপুত্র হইতে" মাও কায়নী পুত্র, মাও,কী- 
গুদ্ধ হইতে মাঁুকীপুত্র, শাণ্ডিলীপুত্র হইতে শার্ডিশীপুল্র) রাখীতরীপুক্র হইতে 
স্লা্থীতরীপুন্র, ভালুকীপুজ্র হইতে ভালুকীপুল্র, ক্রৌঞ্চিকীর পুক্রথয় হইতে ক্রৌঞ্চিকী- 
পুত্ররস, বৈদতভূতীপুক্র হতে বৈদতৃতীপুত্র, কার্শকেমীপুক্র হইতে কাশকেন্ী- 
পুর, প্রাটীনযেগীপুজদ হুষ্টাতে প্রাচীনযোগীপুজ, সাত্রীবীপুক্র হইতে সার্জীবী-, 
পুত, আন্্রিবাসী প্রাশ্নাপুজ .হইতে 'প্রাহ্ীপুন্র, আন্মরায়ণ হইতে আস্ুরায়ণ, 
টি হইতে ৮৪ নামে মই উপনিষদের পরিচয় ॥ ২ 0. ৫ 


| যা্বনথনদ্য জবস  উদ্দীলকা ছুদ্দালকে ক1হরুণাগরণ 
উপধেশে- কুপবেশিঃ কুশ্রেঃ কুির্বাঁজঅবসে!  রাঁজভীব।, 
জিহ্বীবতো। .. বাধ্যোগাজ্জিহবাবান বাধ্যে| গাঁহসিতাদছার্ষগণা- 
ঘলিতে! বা্ষগণে। (হরিতাৎ কশ্যপাঁদ হরিতঃ বশ্যপঃ শিল্পাৎ 


৫ম: ্রাঙ্গণ্। ] বষ্ঠোহ্ধ্যায় ৩৯১, 


কশ্ুপা চ্ছিল্লঃ কশ্টাপং কণ্ঠুপাৈফ্রবেহ কশ্যপো নৈপ্রবির্বাচো 
বাগভ্ভিণ্য। অভ্ভিন্থাপিক্ঞাদীদিভ্যানীমানি শুক্লানি ধজ,. ঘ্ষি বা- 
সনেযেন  যাজ্জবক্্যেনাখ্যায়স্তে ॥ ৩ ॥ | 


অতঃপর পুরুষসম্প্রদায়ে আগম কথিত হইতেছে ।-যাঁজ্ঞবন্ধ্য হইতে যাঁজবন্য, 
উদ্দালক হহঁতত উদ্দ(লক, অরম্ণ হইতে অরুণ, উপবেশি হইতে উ্পবেশি, কুপতি 
হইতে কুশ্রি, বাঁজশ্রবা হইতে -বাক্জশ্রবা, জিহ্বাবান্‌ বাধ্যোগ হইতে জিহ্বারানূ 
বাধ্যোগ, অপিত বার্থগণ হইতে অসিত বার্ধগণ,” হরিত কম্তপ হইতে হরিত 
কম্তপ, শিল্প কশ্তুপ হইতে শিল্প"কণ্তপ, নৈধবি কাশ্তপ হইতে নৈপ্রবি কণ্তপ, বাঁক 
হইতে বাক্‌, অস্তিনী হইতে অস্ডিনী, আদিত্য হইতে আদিত্য ।” এই সমস্ত 
শুরুষভুঃ আছ দত্য হইতে প্রাপ্ত । বাঁজসনের যাজ্ঞবক্য তৎসসূদীয়ের ব্যাখ্য! 
করিস্বাছেন ও সাঁঞ্জীবীপু্র পর্যন্ত স্ত্ীপ্রধান আচার্যক্রমের, কেন টিকান 
হয় নাই । * পাঞ্জীবীপুজের পর স্্রীপ্রধান ক্রম আর নাই। | 


সমানম! সাঞ্জীবীপুভ্রাৎ সাঞ্জীবীপুজে! মাণু ।কীয়য়নের্মাগ,- 
কায়নিমর্গুব্যান্মাগুব্যঃ  কৌৎদাহ কৌহুসোমাহিখেমণহিশি- 
বামকক্ষায়ণাদবামকক্ষায়ণঃ শান্তিল্যাচ্ছাপ্ডিল্যে। বাহন্তাদ্বাৎস্তঃ 
কুশ্রেঃ কুতির্ধজ্ঞবচসে। রাজস্তম্বাযনাদু যজ্ঞবচ। রাজস্তম্বায়নস্ত- 
রাহ কাবষেয়াহ তুরঃ কাবষেয়ঃ প্রজাপতেঃ প্রজাপতিব্রহ্মণে! 
স্্ন্ধ স্বয়সত্রক্মণে নমঃ । ৪ | | 


ইতি ষষ্ঠে পঞ্চমং ত্রান্ষণীমু। 0. 
ইতি *বাজসনেয়ক বৃহদারণ্যকোপনিষহুস্ু ষষ্ঠোহ্ধ্যাযঃ | 
সমাপ্ডেয়ং বৃহদারণ্যক্ডোপনিষ । 


| | ও তহুসৎ 
ও পুর্ণমদঃ পুণমিদং পুর্ণাৎ পুর্ণমুদচ্যতে | 
গুন পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ 
রা. শান্তি ৷ ও ঘ শানতিঃ ॥ 1 শা । 


ৰ রি ৮ উঠ রহণারধাকোপনিষৎ [ আাঙ্গণম্‌। 


পে ীপ্রবা ক্রম এই-_সা্ীবীপু হইতে, সাহীবীপুত্র, 'ঘাণকাযুনি 
হইত মাও ,কারশি, মাগব্য হইতে মাওন্য, কৌণস হইতে কৌৎস, বাহিখি 
হইতে মাহিহি, বামকক্ষারণ হইতে বামকক্ষায়ণ, শাতিল্য হইতে শাঙিল্য, 
ব্বাৎস্ত হইতে বাৎস্ত, কুষ্রি হইতে কুশরি, যজ্ঞবচা বাঁজন্তহ্বায়ন হইতে ধজ্ঞবচ 
রা্ততদবায়ন, তুরকাবষেয় হইতে তুরকাঁবষেয়, প্রজাপতি হইতে প্রজাপতি, 
ব্রহ্জা হইতে বদ্ধ, এই নামে এই. উপনিষদের আগম চলিয়া অবসিতেছে। 
পরথানে ব্রচ্গ অর্থে অনাদি অনন্ত নিত্য ব্রদ্ধ (পরমাত্বাঁ), সেই ব্রক্ষকে 
নমন্কার, -স্তীহার অনুগামী আঁচারধ্যগণকেও নমস্কার । সেই এই বেদভাগ 
অর্থাৎ, প্রবচনাত্মুক ব্রহ্ধ প্রজাপতির উপদেশপরম্ণরাক্রমে পৃথিবীতে আসিয়া 
শাখা-প্রশার্ট ক্রমে বিস্ৃতি লাঁভ করিয়াছে ।. পরিশেষে বক্তব্য এই যে, পূর্বের যে 
সকল নামের উল্লেখ কর! হইল, তৎসমুদবায় হইতে যে সকল উপাঁনষৎ প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহাদেয় আচার্য নামেই যাতি। এই জন্ত সে দকল নাম বর্ণিত 
হইল। গু তং সৎ। 


ইতি ষষ্টাধ্যায়ে মূল টিনা সমাপ্ত । 


ডং নারাজ ০০০০০০০০০০০ 
(যুগোপযোগী সাঁমন। বিবন্ডিত মুক্তি-মন্ত্র স] [হিত /ছ 
৫ এল্ধা দিত জ্রীম্মুখ-ন্কীপ্তিশ- ছু 


[ম্হানির, মহাতন্ব 


সাধক সম্প্রদায়ের আনন্দের আজ সীম! নাই ! 
আন্বকি আল প্রত লম্বা 

বহুল টাকায় সমুদ্ধ-_সুব্যাখ্যায় সমুজ্ছল' দ্বাদশ সংস্করণ | 
সর্বলোক-শস্কর* বিশ্বষ্র মহেশ্বর- কলিযুগাোপধোগী সাধনায় | 
সিদ্ধ প্রদানের জন্ত _শক্ামু কলির গানবের অশেষ কল্যাণ এ 
বিধানের জন্য-_-তাপসবাঞ্িত মোক্ষপ্রদানের জন শবয়ং শ্ীুখে 
যে সহ্হান্নিরা্পি- তন্ত্র কীর্তন করিয়াছেন--শক্কিকপিণী দি 
* জণ্পদ্ধিতকাপিণী মহাঁষায়াকে উপদেশচ্ছলে সাধনার বিধান- টু 
রাশি সুব্যাখ্যা করিয়াছেন--কলিযুগে পাপ-তাঁপ নাশের 
এমন প্রোঞ্জল প্রভ। আর নাই-_আর্ধ্য-সাহিত্োর অবিনশ্বর 
আধারে সফতনে সুরক্ষিত দে অনাহত-ধ্বনি বিশ্বের চিরমঙ্গলের 
শিল্ানাদ! জাধকের প্রাণাপেক্ষা। প্রিয়ধন-সিদ্ধির আঅনম্ত এ 
পশধর্ধ্য--অসংখ্য তত্্রাশির, সর্বশ্রেষ্ঠ তন্ত্--কলির মানবের 8 
মুক্তি--পঞ্চ-মকাঁর সাধনার নিগু় মর্ম সমাহিত! কাষিনী 
মায়া সাধনে মহামাা-স্থুর। সাধনে অনৃত্ত-- পঞ্চমকার সাধনে “ধু 
চি ইন্দি জয় তন্ত্রের নিগুড় মর্দ_-_-গুহুতত্ব এক ষহানির্বাণ-তঙ্েই / 
বিবৃত! সহজে সিদ্ধিল$ত করিতে হইলে সধানির্বাপ-তঙ্ত্রের 
আশ্রয় গ্রহণ ভি উপঠান্াস্তর নাই । উট ্ 
2. আনান এই মহাভতক্্রেল্স সহিভ্ভ- পি 
টি. ১ হন্্রকোষ, ২। শিবতব-প্রদী পিক্কা, ৩। ফ্হনির্বাপ-. রা 
দু ভঙের গ্াচীনন্ব ও প্রা্ীণ্ের সন্দেহ নিরসন: 
র্‌ প্রচারোদেশ্ট্যে মূল্য ১2১. কাপড়ে বাধাই ১ ১৯ & 
2. *ন্বপ্ভভী-স্াহিভ্য-্বস্কিকিল 
বিজ নং খনহবাদার পি কলা |. 
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আধীন স্থত-- কলি মানবের টুর ৪ 
: সিদ্ধিলাতের একমাএ সুগম পন্থা --অসং খ্য তনশান্্-সমুদ 
নন ঃ আলোড়িত করিয়! ফারাৎসার সঙ্ষলনে-প্রত্যক্ষ সভ্য-- 0 
২... অস্তফলগ্রাদ সাধনার অপূর্ব সময় 


. অনশান্রবিশারদ্‌ আগমবাগীশ 
 জবীমৎ কষ্ণানন্দের 


. বৃহৎ তন্ত্রসার 


রি মহাদেব হ্বীয শ্ীমুখে বলিগাছেন-_কলিতে 
্ একমাত্র ততরশান্সর জাএত-_সগ্যফলগ্রদ-_জীবের সুক্তি- 
র দাত) অন্ত শান্ত নিক্রিত তাঁহার সাধন! নিক্ষল। শ্মশানে প্‌ 
পু. বাধনামপ্র মহাদেব পঞ্চমুখে কলিধুগে তন্রশান্ত্রের মাহা 
 কীর্ডন করিয়!-.সংগ্যাতীত তশাঙ্ প্রণয়ন করিয়া সাধনা, | 
মুক্তি ও দিদ্ধির পথ নির্দেশ (কবিয়াছেন। এই সীমাতীত, ; 
| তনগমুদ্র মথিতত করিয়া মহাত্মা কানন, সরল সহজ বোধ- রি 
 গম্যভাবে সাধবসম্প্রদায়ের শর্ডি-বীজনিহিত খআযুল্য রত্প | 
এই বৃহৎ তন্ত্রসাঁর আজীবন কঠোরতর সাধনায়--জীবনান্ত- 
টু কর পনিশ্রমে সংগ্রহ--সঙ্কলন সারৎসাঁর সমাবেশ করিয়া! 
' মানবের অশেষ মুন্গলবিধান করিয়া গিয়াছেন। | 
[ ভজ্জ-তুতা ও ভভজ- রান পঞ্চ-মরারস্যহন্ত | 
কি? পঞ্চ-মকার সাধন! কিরূপ? গুপ্ত সাধন কাহার 
নাম? অষ্টসিদ্ধির সকুল গ্রাকারের সাধন।-তাঞ্জিক সাধনায় | 
শক্ত তক্গ্ণণের সকল সিদ্ধিই তকজদারে সঙ্গিবেপিত। ্‌ 


মু এই দেবছুল্পত রত্ব মাত্র ২৯ টাকার, পাইবেন ।. ( 
্ .. স্বস্ভী-স্নাহিভ্য-সম্িব্ রঃ 
৪. ১৬৬ নধ ধু বহবাজার রী কলিকাইা। । রা 





৮৩০ 
শি 







সানা নও পিজি ক সাত: ির:। 















শিশশপ রাত টি 





মূল ও অনুযাদসহ গ্রথম লা |... 
জেল মহাস্পভিচউ ইবলীত বৈষ্বীরপেই মহামাক্ার রি 
বিচিত্র বিকাঁশ! দেই মাতার প্রভাবেই জগৎ স্থই--গৎ চীলিত-- ্ 
সেই মায়াঘোরে আবদ্ধ ভুইয়| সংসাঁর-কুপ-নিবদ্ধ মানব স্কামরাঁ- পি 
মোহাম্ঘগ্রারে রক্জুতে সপত্রম টিবি সনরিত না ৃ 
মায়া "মোহে ঘুরি রিতেছি ! | ৃ 
ন্বৈষজল- সাপ ভভ্তি-সাশুলাক্ আআ তা ও সন পু 
'শক্জিজাতে্িন্নপ্রেমময়ের অনস্ত প্রেম-লীলার 7 ) 
 লৌনদর্ঘ/-মাধুর্ গ্রন্যক্ষ করিয়া প্রেমের সাধন! করিতেছেন. 8 
এ সাধনা মাতৃরূপে নহে-_নায়িকারপে-_প্রেমময়ী মি] 

. রমঠূপে--প্রেষের দিব্যু্তি ত-_-শ্রীরাধারূপেন ৭ ্ ছা] 

এ সাধনা-_কামগন্ধ হীন স্ব প্রেম-শুদ্ধা-তক্তির উপাসনা দু 
ভইন্নিসন্েন এরউই এেস্রিস-সাজন্যাক্স ওহ তত্ব রা 
7 সুক্ষ উতুত্ন ক্কোক্যাজ 2 আর 

| যে. গুহ সাধনার আজও শ্রীরজধাম--্রীমধুরা, ভ্ীবৃদ্দাবন, শীনবীপ, ছ 
ৃ্‌ শ্রীযশড়া- ধাম প্রভৃতি পুণাতীর্থের শত শত আখড়ার--আবাসে--.পিং 
| আশ্রমে কুঙ্গে কুপ্জে _পুঙ্জে* গুজে বৈষ্ঞব পাইীক সম্প্রদায় ব্গযুগাস্তর 
আস্মনিয়োগ করিস্বা, ভচুক্ত-জগৎ যৌরভিত--গ্জজপঘিত করিতেছেন-- .. 
সে প্রেমলীল বৈচিত্র্যের সাধনা ও সিদ্ধির গঙ্গোত্রী- ধারা রর 
2 সঃ এগীঁভনী্ল ভল্ঞী দু নি 
কবীর গুপ্ততনত্ের গুহ্তন্ স্অবগত ত হইবার ভন্ত নহাপধির সিদ্ধির অমুগ্য “ঢু 
. নিধি গৌতমীয় তন্রখানি সাদরে গ্হূগ করুন, বছ আয়াসে এই লুপ্ত উদ্ধার | 
 হইয়াছে। ওলা ব্হো্দেশ্টো ঈামলাজ মুল্য লও ভঞলা 4, 
 বন্মতী-দাহিসয-মনদির--১৬৬ বহুবাজার টি, কলিকাতা | 


৯81াচখ্েসতে 


১৫১৫১৫১৫১৫১ 


সবটা? 


অক াডেসত অঅ 14277 4 








































৩, 1 নাল ৩ ঞ মুসতকা, 7 বার 
ক কৈবলা। নং ভগ বি 1৮. সন, 


ফি গোপা পি পরী. বাত 1 গর্ত, 


রব ক্যারিকঠ ঈ হ্ীপিকা ও" সরণ বঙ্গাহ্বাধসঞ 


ূ ন প্‌ ঘের একতে বাবাই মূলা মাও ৯ কা া 


সি 


১৬ ্ ৯ 


পি 


জানার রী | গ. পান. . রী শির কা )। পিক! 
অমৃতা | তে আবিগু »। শিখা, ও র্‌ নিগালঘে 
ক: ৯ আলা | ১০ ক্বোগ: 
র ধাধাই ৭ স্‌লা ৯ 


রে রর তি. নিত 1 ৫ |) চুলিক, খা । বাপ রঙ 
ইশ 1 আাস্ম চি) পি ডা কত নু 
৯1. রি ৮) অলক 0 সু 
াখের বঙগাসারদূহ উপ নদ: একজে বানাই সু , রি 





সর পল 7 ০ গস লে 


রর জীবিত তং বান্‌ জং পঙ্করাচাঘোর জি হি 
টিপা জ্ছুগার পহ বাধ! ই কুল টি, ভীল। নি 
ই চা রি নব রি ষ্জোলি - 
টু দু; টার -& ১1. নিখাদ 












